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£8.২51151125 1 5110৮ পু দি 





লেখকদের প্রাতি নিবেদন 


শবজ্ঞান পারষদের আদর্শ অন্যায় জনসাধারণকে আকৃষ্ট কলার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষন্বস্ত, 
সহচ্জযোধা ভাষায় সৃলাখত হওয়া প্রয়োজন । 

মূল প্রাতপাদ্য িষল্প এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পারচিত পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে। 
চাঁলত ভাষা এবং চলাম্তকা ও কাঁলকাতা 1বিশবাবদ্যালয়ের 'নার্দন্ট বানান ও পরিভাষা ঝ)বহৃত হবে । উপযৃত্ত 
পাঁরভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক "শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শন্দাটও 'দতে হবে। 
আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মৌট্রক' পন্ধাত ব্যবহৃত হবে। 


4. মোটামুটি 3000 শব্দের মধো রচনা সশমাবন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় । 


বাঁভঙ্জ ফশচার, সমকালশীন বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রষযান্তাবদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান াবষয়ক সুন্দর আকর্ষণশয় 
ফটোগ্রাফও গ্রুহণণীয় । 

ব্লচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইীনজ কাঁলতে সংআক্কিত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। 
প্রত্যেক চিত্র প্রচ্ছে ৪ সে. মি. কিংবা এর গ্াঁনতকের (16 সে. মি. 24 সে. মি.) মাপে আক্কত হওয়া প্রয়োজন । 


8. অমনোনশত ব্লচনা ফেরং পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলকত্ব বজায় রেখে পাঁরবর্তন, পাঁরবর্ধন ও পাঁরব্জনে 


ণ, 


10. 
11. 


12. 


সম্পাদক মন্ডলীর আঁধকার থাকবে । 

প্রতোক প্রবন্ধ ফণচার-এর শেষে গ্রন্যপঞ্জন থাকা বাঞ্চনীয় । 

জ্ঞান ও বজ্জানে পুস্তক সমালে চনার জন) দুই কাঁপ পদন্ডক পাঠাতে হবে। 

ফুলচ্ক্যাপ কাগজের এক পৃচ্ঠায় যথেষ্ট মাঁজন এবং প্রাত লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পারদ্কার 
হস্ত।ক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে । 

প্রাত প্রবন্ধের শুর্‌তে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষসার দেওয়া আবাঁশাক । 


সম্পাদনা সচিব 
জান ও ব্রিজ্ঞান 


০০ 
৮ - "এরর, 








বাংলা ভাঙার মাধামে সবিজানের অন্শীলন করে 
বিজান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজানন্দচেতন করা 
গ্রবং সমাজের কল্যাপকল্পে বিজানের প্রয়োগ করা 


বিষয় সী 


পরিমলের উদ্গেশ্য । হি 
সম্পাদকীয় 
নববষ উপলক্ষে 
_ উপদেষ্টা £ সুষেন্দুবিকাশ করমহাপান্ত্ জয়ন্ত বসু 
পুরাতনী 
সত্যেন্র জয়ন্তী 
গির্িজাপতি ভ্টাচাষ' 


সম্পাদক মণ্ডলী 8 কালিদাস সমাজদার, গুণধর বমন, | বিজান প্রবন্ধ 


জয্নস্ত বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাবিশ্বের কেন্দ্র ও পৃথিবী 
রতন খু, শিবচন্দ্র ঘোষ, . 
ছা জগদীশচন্দ্র তট্টাচার্যয 


সুকুমার গুপ্ত । 
সালোক সংশ্লেষ 
চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাগ় 
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও পরিবেশ দূষণ 
বিশ্বনাথ ঘোষ ও গোগালচন্দ্র ভৌমিক 
'বিজানের সঙ্কট" ও সত্যেন বসু 


সম্পাদনা সহযোগিতায় ঃ% 


জা টেন 


অনিলক্কষ্ণ রায়, অপরাজিত বসু, অরুণকুমার সেন, িজিএনাগির 
দিলীপ বসু, দেবজ্যেতি দাশ, প্রশান্ত ভৌমিক, বিজয়কুমার নী? 
বল, বিশ্বনাথ কোলে, বিশ্বনাথ দাশ, তন্তিগ্রসাদ মল্লিক, লগারিদম ঃ গণনার মুম্তি 
মিহিরবুমার ভট্টাচার্য, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । নন্দলাল মাইতি 
নাড়ী স্পন্দন ও মাপক যন্ত্র 
অধ্য পানিগ্রাহী 
কীটনাশক ব্যবহারের অপকারিতা 
অণবকুমার দে 


সম্পাদনা সচিব 8 গুণধর বমন,। 


বিভিম্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্ত 
সম্‌হ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে 


সাধারণতঃ বিবেচা নয় | 


অবিশ্বাস্য (ভৌতিক) ফটোর উত্তর 


ক্রাশার হরিজ্ঞানীন্র আদর 


প্লাস্টিকঃ পলিমারঃ জৈব রসায়ন 
গপধর বর্মন 
পরিষদ সংবাদ 
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জ্ঞান ও বিজ্ঞান (জানুয়ারী), 1985 


প্রচ্ছদ পরিভিতি 8. অশ্বীতিতমবর্ষে সত্যেন্দ্রনাথ 


রজীয় বিজ্ঞাত পিষ্ 


অমলকুমার বসু, চিররঞ্জন ঘোষাল, প্রশান্ত শুর, 
বাণীপতি সান্যাল, ভাক্ষর রায়চৌধুরী, মণীন্মমোহন 
চকুবতাঁ, শ্যামসুন্দর গুপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচাষ, সোমনাথ, 
চট্টোপাধ্যায় রন 


উপদেশ্টা মণ্ডলী 


অচিস্তাকুমার মুখোপাধ্যায়, অনাদিনাথ, দী,” অসীমা 
চট্টোপাধ্যায়, নিম'লকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পুর্ণেন্দুকুমার বসু, 
বিমলেন্দু মিন্র, বীরেন রায়; বিশ্বরজন নাগ, রমেন্দ্রকুমার 
পোদ্দার, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় । 


বাষি হ গ্রাহক চাদা £ 30:00 


মূল্য 8 259 


“, যোগাযোগের ঠিকানা £ 


কর্মসচিব 


বঙ্গীয় বিজান পরিষদ 
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, 


! 


কলিকাতা-700006 
ফোন £ 55-0660 


কাষ'করী সমিতি (1983--85) 


সভাপতি £$ জয্মস্ত বসু 


কালিদাস সমাজদার, গুণধর বমন, 
তপেশ্বর বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রতনমোহন খা । 


সহ-সভাপতি ঃ 


কম সচিব ঃ আসকুমার গুপ্ত 


সহযোগী কম'সচিব £ উৎ্পলক্মার আইচ, তপনকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎক্ুমার রায় । 


কোষাধ্যক্ষ 8৪ শিবচন্দ্র ঘোষ 


সদস্য 8 অনিলক্ষ্ণ রায়, অনিলবরণ দাস, অরিন্দম 
_ চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার চৌধূরী; অশোকনাথ 
মখ্যোপাধ্যাক্স, চাণক্য সেন, তপন সাহা, দগ়ানন্দ 
সেন, বলরাম দে, বিজয়কুমার বল, ভোলানাথ 
দত্ত, রবীন্দ্রনাথ মিন, শশধর বিশ্বাস, জত্যসুন্দর 

বম'ন, সত্যরজন পাস্তা, হরিপদ ঘমন। 


জ্ঞান ও 





বিজ্ঞান 


অঙ্টাঙ্িংশত্তঘ বর্ব জানুয়ারী, 1985 ্রপ্রত্ব সং্গ্র্য। 
চস্পাদূক) 
এ ষ 
নববর্ষ উপলক্ষে 
জনমত সু 
- বততমান সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে "জ্ঞান ও বিজ্তান বকা রূপে দেখা দিল এই পান্ত্রকা। এর তেজ হয়তো 


পর্নিকা নতুন ,বছরে পদার্পণ করলো । পর্লিকার বয়র্সও 
সেই সঙ্গে বাড়লো এক বছর । কারণ এর জন্মমাস ঃ 
জান য়ারী, 1948 শ্বীষ্টাব্দে । বাংলা ভাষায় বিজান 
সাহিত্যকে গত 37 বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সেবা 
করে আসছে এই পন্রিকা । শুধু বাংলা ভাষায় নয়, 
ভারতীয় যে কোন ভাষার ক্ষেত্রেই এটি একটি নজিরবিহীন 
দৃষ্টান্ত । এই দুহ্টাস্ত স্হাপন করা সম্ভব হয়েছে যাদের 
অন্প্রেরণাক়,। উৎসাহ ও উদ্যোগে, সহযোগিতা ও 
শুভেচ্ছায়, তাঁদের মধ্যে অনেকে আজ আর ইহলোকে 
নেই--নববর্ষের সুচনায় তাদের স্মূতির প্রতি জানাই 
আমাদের অকুন্ঠ শদ্ধা, আর যারা আমাদের মধ্যে 
রয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক 
সাধ্‌বাদ | , 

1947 খুস্টাবত্দে যখন এ দেশ স্বাধীন হল, তখন 
এখানে আধ্‌ূনিক বিজান ও প্রয্ন্তিবিদ্যার একাত্ত অভাব, 
এদেশের জনমানসে বিজানচেতনা অত্যন্ত ক্ষীণ। জেই 
সন্ধিক্ষণে আচার সত্যেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কক্মেক জন 
বিজানী ও চিন্তাশীল ব্যন্তি উপলদ্ধি করলেন যে দেশের 
উন্নতিকল্পে সাধারণ মানষের মধ্যে রিজানের প্রচার ও 
প্রসারের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে এবং এই কাজ সাথক 
ভাবে হতে পারে একমান্্র মাতৃভাষার মাধ্যমে | তাদের 
এই উপলদ্ধি থেকে জম্ম নিল বঙীয় বিজ্ঞান পরিষদ, যার 
মখপন্র হিসাবে প্রকাশিত হল 'জার ও বিজান' পন্লিকা | 
বিজানের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে এদেশের জনগণ মনে 
যে পুর্জীডূত অন্ধকার ছিল, তার "মধ্যে একটি আলোক- 


খুব বেশি ছিল না কিন্তু পরিবেশের মধ্যে তা অবশ্যই একটি 
গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এল । তারই জের হিসাবে 
কালকমে আরো অনেক বাতি ত্বলে উঠেছে কয়েকটি 
বাংলা বিজ্ঞান পন্লিকা জন্মলাভ করেছে, বিভিন্ন সংবাদপন্ত্ 
ও পন্ত্রি প এবং আকাশবাণী ও দৃরদর্শন বিজ্ঞান প্রচারে 
বেশ কিছুটা সকিয় হয়েছে । 

তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে কোন- রকম 
আত্মতুষ্টির অবক্হা এখনো ঘটে নি। বিজ্ঞানের সঙ্গে 
আমাদের সমাজের একাত্মতা আজো গড়ে ওঠে নি 
বিজ্ঞানের শিকড় প্রবেশ করে নি সমাজের অন্তস্তলে । 
ফলে বৈজ্ঞানিক মানসিকতার স্বাভাবিক স্ফুরণের উপয্স্ত 
পরিবেশ গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্হিতিতে 
বিজানের নতুন নতন তত্ব ও তথ্যাদি প্রচার করাই কেবল 
বিজান পত্রপন্নিকার দায়িত্ব নয়, তাদের অন্যতম দায়িত্ব 
হচ্ছে বৈজ্ঞানিক দুষ্টিভজীর প্রসার ঘটানো যে দৃষ্টিভঙ্গী 
ব্যন্তিনিরপেক্ষ, য্ন্তিনিরভর ও সত্য-অভিলাষীঃ যে দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর সাহায্যে আমাদের চারপাশের জগতের ও সমাজের 
বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ সম্ভব হতে পারে, যে দৃষ্টিভঙ্গী 
মনষ্য সভ্যতার সাধিক অগ্রগতির সঠিক নির্দেশ দিতে 
পারে। আমরা সেজন্যে এই পন্্িকার লেখকদের কাছে 
বিশুদ্ধ বিজ্তানবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও বিজ্ঞানের দর্শন, 
বৈজানিক পদ্ধতি, বিজান ও সমাজের মধ্যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধাদি সাদরে আহবান করছি। 


“এ ধরনের প্রবন্ধ পত্রিকায় আগেও প্রকাশিত হয়েছে 


তবে এই দিকটিতে আরো বেশি গুরাত্ব দেওয়া দরকার 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
অনেকখানি খোলা, মন নিয়ে সংশোধন করা অস্ভব হয়। , 


* বলে আমরা মনে করি | . 
বিজ্ঞানের প্রচার ও বিজানচিস্তার প্রসারের ক্ষেপে 


উল্লিখিত ভুমিকা ছাড়াও “জান ও বিজ্ঞান" পন্লিকার একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে । লব্ধপ্রতিষ্ঠ খিজানলেখকদের 
রচনাই শুধ, নয়, বহু নবীন বিজ্ঞানলেখকদের রচমাও 
পল্লিকায় প্রকাশিত হয়েছে--ফলে নতুন লেখকরা উৎসাহিত 
হয়েছেন, অভিজতা লাভ করেছেন এবং আনন্দের কথা 
তাদের মধ্যে তন. পরবর্তী কালে সুপ্রতম্ঠিত হয়েছেন 
বিজ্তানলেখক হিসাবে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, নবীনদের প্লচনা 
যে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রকাশের, যোগ্যতা অর্জন করে না, 
সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করা যেতে পারে $-_ 

1) বিষয়বস্তর নিবচনে যত্বশীল হওয়া দরকার--- 
সাধারণ পাঠকের মনে আগ্রহের স.স্টি করবে, এমন 
বিষয়বন্ত নিরাচন করা বাঞ্ছনীয় | : 

2) পরিবেশিত তত্ব ও তথ্যগুলি নিভূ'ল হতে হবে। 
সর্বাধনিক ধ্যান-ধারণা ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি যথাসম্ভব 
অন্তভুত্ত থাকলে ভাল হয় । 

3) আলোচ্য বিষয়গুলিকে, বোধগম্য ও যথাসাধ্য 
আকর্ষণীয় ভাবে পরিবেশন করতে হবে। তাছাড়া 
উপক্হাপনার মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার । বাক্যবিন্যাস 
শব্দের ব্যবহার, বানান ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য 
বাখতে হবে। 

4) প্রয়োজন অন্যায়ী চিত্রের ব্যবহার বাঞ্কনীয় । 
চিন্ত্রের ব্যাখ্যা যথাযথ ও প্রাঞ্জল হওয়া দরকার । 


5) পাণুলিপি রচনা সমাপ্ত হলে সমালোচকের, 


দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনাদি করা উচিত । 
সবচেয়ে ভাল হয়, পাণ্ডুলিপি কয়েক দিন রেখে দিয়ে 
তারপর তার সংশোধনের কাজে হাত দিলেঃ তাতে 
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'* বস্তরতঃ 'লোরুরজক বিজ্ঞান রচনায় আগ্রহ থাকলে 
এবং নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের' সঙ্গে সেই কাজে নিযত 
হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল বিজানলেখক হওয়া 
সম্ভব । সুপরিচিত বিজ্ঞান-লেখকদের ' সে সঙ্গে 
নবীনদেরও আমরা. সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্জিকায় 
প্রকাশের জন্য তাঁদের প্রবন্ধাদি পরিষদ-দপ্তরে . পাঠিয়ে 
দিতে । এ ৃ 

আমাদের 'দেশের বর্তমান পরিক্হিতিতে “জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানে'র মতন ' পন্রিকার প্রয়োজনীনতা যে অত্যন্ত 
ব্যাপক, তা আগে অলোচনা করা হয়েহে। এই প্রয়োজন 
যদি ঠিক ভাবে মেটাতে হয়, তাহলে পত্রিকাটির মান 
আরো উন্নত করতে হবে, একে আরো জনপ্রিয় করে 
তুলতে হবে। এই কাজে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আথিক 
অনটন। আধুনিক যুগে এ সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান হতে 
পারে একমান্র সরকারী আন্‌্কুল্যে । পন্রিকার প্রকাশনা 
খাতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
থেকে আমরা অথসাহায্য পেয়ে থাকি এবং সেজন্য 
আমরা তাদের কাছে কুতজ্ত। তবে এ অর্থসাহায্য 
প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়--বিশেষতঃ কমাগত 
মল্যবুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে । আমরা আশা করি, সমাজের 
পক্ষে এই পন্রিকার কল্যাণকর তৃমিকা ও তার সুদূরপ্রসারী 
ফলের কথা মনে রেখে এবং পন্ত্রিকার্টির এতিহ্য ও 
অভিক্ততার ভিত্তিতে উভয় সরকারই তাদের সাহাযোর 
পরিমাণ অদুর ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রসারিত 
করবেন । আমরা অবশ্যই আশা রাখি যে, সরকার ও 
জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় এই পন্ত্রিকা তার 
দায়িত্ব পালনে আরো সাথক ও সফল ভূমিকা গ্রহণ 
করতে পারবে । 





সত্যান্্র জয়ন্তী 


গারিজাপাতি ভট্টাচাঘ" 


জাতীয় অধ্যাপক সত্যন্দ্রনাথের স্বজন-পরিজন, বন্ধ - 
, বর্গ, ছার"্দ ও স্বদেশবাসী একত্রিত হয়েছেন তার 70 
বছর পূরণে তাকে সম্বধ'না জানাতে । আমার কাছে 
এটি যারপর নাই আনন্দের দিন--কেন না, আমি তার 
বন্ধ বর্গের প্রাচীনতমদের একজন । পঞ্চানন বছর আগে, 
1908 অন্দে তার সঙ্গে বহ্ধ ত্বপ্রণয়ে আবদ্ধ হই। তখন 
তিনি ছিলেন "হিন্দ, স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, আমি 
দ্বিতীয় শ্রেণীর | ভিন্ন শ্রেণীর দুলত্ঘ্য বেড়া টপকে আলাপ 
জমালেন তিনিই । বন্ধের মৃখে স্ক'লে ছিল “মার্চেন্ট অফ 
ভেনিস" ও “রাণা প্রতাপ" থেকে বাছাই করা গভাঙ্কের 
"অভিনয়ের আয়োজন । আমি অংশ গ্রহণ করেছিলাম 
, উভয়েতেই । অভিনগ্ন হয়ে গেলে কাছে এসে বললেন, খুব 
ভাল হয়েছে আমার অংশগুলি। অপরিচিত দুটি বালক 
হাদয়ের মিলন হলো ও অচিরে তা অচ্ছেদ্য বন্ধত্থে 
হছলা পরিণত । বোসসমস্টিসূন্র বিশ্বে সুবিদিত । স্বয়ং 
আইনস্টাইন বিজান জগতে ঘোষিত করেছিলেন তাকে । 
আজ চল্লিশ বছর ধরে কণিকাসমচ্টির সমাবেশ ও 
আচরণে প্রযুস্ত হয়ে সে সুন্র হয়েছে সিদ্ধ, দপ্রতিষ্ঠ । 
লগডনের রয়্যাল সোসাইটি ফেলো নিবাচিত করে তাকে 
সম্মানিত করেছে ও ভারত সয়ুকার তাকে উপাধি-ভুষিত 
করে গোরব মঙিত করেছেন । দুটি বিশ্ববিদ্যালয় তাকে 
সম্পূদান করেছে সম্মানিত ডক্টরেট ডিগ্রী । বিশ্বব্যাপী 
হশ তাকে ঠাই দিয়েছে এই সব উপাধি ও ডিগ্রীর অনেক 
উপরে । কবিগুরু রবীন্দ্রন।থ উৎসর্গীকৃত করেছেন তার 
রচিত বই। বিজ্ঞানের পথ ধরে জগতে যে বিস্ময়কর 
অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হয়েছে, সে পথে চলতে হলে 
চাই ভারতের স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও 
বিজ্তানের পরিবেশন, প্লাবন-শাএই উদ্দেশে সত্োন্দ্র প্রতিষ্ঠা 
করেছেন "জ্ঞান ও বিজ্ঞান” পন্থিকা ও বলীয় বিজ্ঞান 
পরিষদ । গিরিশঙ্গের মতো তার এসব কীতি চিরদিন 
মাথা তুলে থাকবে দেশবাসীর কাছে গণিত, পদার্থবিদ্যা 
রসায়ন, * শারীরবিদ্যা প্রভৃতিতে সমান বুৎপত্তি তার । 
সাহিত্য ইতিহাস ও রাগরাপগিণীতেও অভাবনীয় তার, 


অনুরাগ এবং শিক্ষকতাপ্রীতি আবাল্য ৷ কিন্তু এসব পরিচয় 
হাড়াও অন্তরঙ্গ এক পরিচয় আছে তার । নিবিড় সংম্রবে 
এসেছেন যারা, তারা পেয়েছেন সে পরিচয় । সে হলো 
তার হাদয়ের পরিচয়-_দরদী পরোপকারী, বঙ্ধ বৎসল, 
সবগুণগ্রাহী, স্বদেশপ্রেমিক হাদয় । এই অন্রান্ত স্বাক্ষর 
বহন করে বলেই আমার সঙ্গে সত্যেন্দ্রের প্রথম আলাপের 
বিবরণটি দিয়েছি । ইদানিং কিছুকাল তিনি হয়ে পড়েছেন 
বেশী চলাফেরায় অশত্ত, কিন্তু স্কল-কলেজে পড়বার সময় 
তিনি বিনা দ্বিধায় ৪-10 মাইল পথ হেটে যেতেন 
আসতেন বন্ধর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে । বন্ধুত্ব 
সংস্থাপনেও ছিলেন সমান তৎপর । সবদা খোজ ছিল 
গুপীলোক কে আছে সমবয়সীদলের । লেখাপড়া, গান- 
বাজনা, ছবি আঁকা, গল্প করা, অভিনয় করা__যে গুণই 
হোক না । অথচ তিনি নিরহঙ্কার, সুখ-সম্পদ-বিলাসে 
সম্পণ্ণ উদাসীন দুঃখেস্বপুদ্ধিগমমনা সুখেষু বিগতস্প্‌হঃ 
বস্ততঃ তার মধ্যে অপুব” মিলন ঘটেছে বিপুল প্রতিভার 
সঙ্গে এক বিশাল হাদয়ের | : 

স্কল-কলেজে পড়বার সময় থেকেই সত্যেন্দ্রের 
প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল । সেই সময় থেকেই ছাত্র ও 
শিক্ষকমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল তার খ্যাতি । দু-একটা 
গল্প বলি। হিন্দ স্কুলে গণিত পড়াতেন উপেন্দ্র বন্জী। 
প্রগাত দখল ছিল তাঁর গণিতে, .বিজ্তান ছিল তার 
জপমালা। সত্যেন্দ্রের অসামান্য মেধা তার দুষ্টি এড়াম় 
নি। একদিন আমাদের ক্লাসে পড়াবার সময় বললেন-- 
জান উপরের ক্লাসে একজন ছান্র আছে, নাম সত্যন্দ্র, 
তাকে পরীক্ষায় 1009-এর মধ্যে 110 দিয়েছি। 11টি 
অঙ্কের মধ্যে দশটি কষবার কথা, কিন্তু সে এগারটিই 
নির্ভুল কষেছে, তার মধ্যে কয়েকটি কষে দেখিয়েছে 
দু”তিন উপায়ে । ভবিষ্যতে সে হবে একজন জগন্মান্য 
গণিতবিদ, ঘেমন-_কচি, লাপ্রাস, লাইবনিজ । বক্সী 
মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যথ হয় নি। এপ্টানস পাশ করে 
কলেজে ভতি হলেন, আর্টস্‌ না নিয়ে বিজ্ঞান, শ্রেণীতে 
এর পশ্চাতে বক্জসী মহাশয়ের প্রেরণা ছিল যথেষ্ট । 


€ জান ও বিজ্ঞান 


তখনও আমরা উভয়েই স্কুলের ছান্র। সত্যেচ্ছ্র 
একদিন বললেন, কোল গ্যাস বানাতে হবে। ব্যবস্থা 
হলো আমাদের বাড়ীর স্রাতায়। একটা মাটির ভাড়ে 


পাথরে কয়লা রেখে একটা খুরি' চাপা দিয়ে ময়দার 
আঠা করে চারদিকে এটে দেওয়া হলো । .পুরির মাঝ- 
খানটা ছেঁদা করে দেওয়া হয়েছিল, তাতে যোগান হলো 
পেঁপের ডালের নল । উক্ডুটাকে ইটের উনোন পেতে 
চাপিয়ে জ্বাল দেওয়া হলো । পেঁপের ডালের মুখে বেরিয়ে 
এল খানিকটা তরল পদাথ', তারপর দিব্যি বেরোতে 
লাগলো খ্যাস। দেশলাই দিয়ে তাকে ধরানো গেল। 
এসবের বৃদ্ধিাতা ছিলেন সত্যেন্দ্র ৷ তারই বুদ্ধিতে বানানো 
হলো একটা দশ-বারো গুণ বিবধ'নের টেলিস্কোপ । আর 
একদিন নিশাদল, দস্তা, কাঠকয়লা ইত্যার্দি মশলা যোগাড় 
করে মির খোল তৈরী করে পুড়িয়ে করা গেল এক 
ব্যাটারী । একটা পুরনো পকেট বাতি যোগাড় করে যখন 
এই ব্যাটারি যোগে তাকে ভ্রালানো গেল, তখন দে কি 
আনন্দ ! আজকাল অনেকেই ছেলেবেলা এসব অনাম্নাসে 
করে থাকেন" 'জান ও বিজ্তানে'র প্রতি সংখ্যার একাংশে 
এসবের সহজ উপায় বিবৃত থাকে । কিন্তু আমি বলছি 
পঞ্চানন বছর আগেকার কথা, যখন স্কুলে পড়া ছান্্রের 
পক্ষে এসব সাধন ছিল দুরাহ । 

পড়াশুনায় সত্যেন্দ্র থাকতেন অনেক এগিয়ে । স্কূলে 
পড়বার কালে ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন । 
রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদৃত পড়া হয়ে গিয়েছিল | 
ভবভতিও বাদ যায় নি। টেনিসনের 411) 15191701181), 
মুখস্থ ছিল। আমায় পড়তে দিয়েছিলেন ম্যাটসিনি, 
গ্যারিবল.ডি, গিবনের 4209011196৮ || ০0 06 
30181) 1101015" । পাঠ্যবস্তর বিরাট এলাকায় করতেন 
আনাগোনা । বঙ্কিম, রবীন্ররের রচনাবলী বহুবার পঠিত 
হয়েছিল । স্কলে পড়তেই ইণ্টারের পাঠ্য গণিতের বিষয়- 
গুলি, রসায়ন, পদাথ-বিদ্যা শেষ করেছিলেন । আমার 
মত নীচের ক্লাসের ও নিজ শ্রেণীর ছাল্পদের তো 
পড়াতেনই, উপরের ক্লাসের কোন কোন ছাত্রকেও পড়া 
দেখিয়ে ও অক্ষ শিখিয়ে দিতেন। 
পরে ভতি হবার আগেই শেষ করলেন ক্যালকুলাস, 
আ্যানালিটিক্যাল জিওমেটি,, মেগডেলেফের রসায়ন । যখন 
প্রেসিডেক্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ভতি হলেন, তখন 
আচায' প্রফ-ল্রচন্দ্র তার ক্লাসে সত্ম্দ্রকে বেঞ্চে বসতে 
না দিয়ে নিজের পাশে টলে বসবার ব্যবস্থা করলেন । 
তার মতে, সতোন্দ্রের নতুন করে শেখবার দরকার 
ছিল না, অন্য ছাত্রদের সমগোম্রীর হয়ে--তাদের সঙ্গে 
বসলে অনাবশ্/ক প্রশ্নবাণে বিব্রত করবে । স্কলে-কলেজে 
পড়বার সময় ও রকম বিব্রত করা অভ্যাস ছিল তার 


এঞ্টান্স পরীক্ষার - 


38তম বষ্, প্রথম সংখ্যা 
--আনন্দে শিক্ষকেরা তা সহ্য করতেন। দৃর-দূরাস্তে 
বন্ধুদের বাড়ী গিল্সে সারাদিনব্যাপী আড্ডা দেওয়া, 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ক্যারাম . খেলা, তারপর রাত 
জেগে পড়া ছিল নৈমিত্তিক. সকালে প্ামাদের ব্বাড়ী 
এসে গান ও গক্পগুজবে কাটিয়ে রাক্তি একটার পয বাড়ী 
ফিরেছেন কতদিন। দাদা--পশুপতি বাবু গান করতেন। 
হারিৎরুঞ্, ধূজটিপ্রসাদও গানে যোগ দিতেন । বীরেন 
এবং যামনীদারও (আমাদের বিখ্যাত চিন্তরকর : যামিনী 
রায়) সমানতালে যোগ দিতেন । সত্যেন্দ্রকে কেন্দ্র করে 
সবচেয়ে জোরালো আড্ডা ছিল হেদোয় (হেদুয়া )। 
গলের চেয়ে গানই ছিল সে আড্ডায় সেরা খোরাক । 
এখানে খোলামেলায় খালি গলাক্ম গান করতেন হারিৎকুফ, 
প্রফুল্ল চন্তরুবর্তী-_রবীন্দ্র সঙ্গীত | “দীড়াও আমার 
আঁখির আগে", তোমার অসীমে মন প্রাণ লয়ে” 
এসব গানের সুরের পদা হেদুয়ার ধরাতল থেকে আকা- 
শের অসীমে ওঠানামা করতো । এই সময়ে সত্যেন্দ্রের 
সখ হলো এআ্াজ বাজানো শেখবার । * আমার দাদার 
খুড়শ্ব সুরের এন্রাজের হাত ছিল ভাল । তিনি তার নিজের 
ভাল আওয়াজী এম্রাজ একটি দিলেন সত্যেন্ত্রকে । আজও 
সেটটি তিনি সযত্ে রেখেছেন নিজের ঘরে । অবসর মত 
বাজান নিজের খেয়ালখুসীতে । বন্ধদের বা আত্মীম্ম- 
স্বজনের বাড়ী গেলে দীর্ঘ সময় সেখানে কাটানো আজও 
তার অব্যাহত । 7, 

যখন তৃতীন্ম বাষিক শ্রেণীতে পড়েন, সত্যেন্দ্রের 
সম্পাদনায় তখন একটি হাতে লেখা মাসিক পন্ন করা 
হলো আমাদের বাড়ী থেকে । গানে যেমন, লেখাতেও 
ছিল তেমনি ঝোক, আগ্মার দাদা পশুপতির । তিনি 
এখন একজন বিখ্যাত লেখক ও রবীন্দ্রনাথের প্রিম্নপান্র 
দের অন্যতম । তার রচনা দাদা সত্যন্্রকে পড়ে 
শোনাতেন । বাংলায় হাতে লেখা মাসিক পন্র বের করায় 
এইটেই হয়েছিল একটা প্রাথমিক প্রেরণা! আমাদের 
বাড়ী থাকতেন একজন আত্মীয় ভূপালভূষণ । ভুপালদা 
লিখতেন কবিতা । সে কবিতাও প্রেরণা যুগিয়েছিল 
সত্যেন্দ্রকে পত্রিকাটি বের করতে । তিনি পন্রিকা্টিয 
নাম দিয়েছিলেন “মনীষা” । প্রথম সংখ্যায় ভূপালদার 
কবিতা বের হলো-- 

ল্লিগ্ক রম্য কক্ষে, 

শায়িত কুমার জগৎ সিংহ 

| রস্তাপ্ন ত বক্ষে । 
পাশেতে বসিয়া আক্মেষা তরুণী-্ 
নব্রবিকর ফুল্প নলিনী, 
শান্তোজ্জল মধুর চাহনি 
পলকবিহীন চক্ষে ॥ 


জানুষারী 1985 
আর যারা “মপীষাক়' লিখেছিলেন, তাঁরা হলেন প্রমথ 
মিলন (কবিত্তা ), পূর্ণ সেন (কবিতা), তারক দাস, রজনী 
পালিত, হরিপদ মাইতি ও অন্যান্য অনেকে । 
লিখেছেলন তায় ছেলেবেলায় আসাম. বাসের কাহিনী । 
জান ও বিজান” প্রতিষ্ঠা করবার বহুদিন আগে বাংলা 
পসরত্বতীর কমল বনে ফুল ফোটানোর সত্যেন্দ্রের এই ভ্রথম 


প্রশ্সাস। দুঃখের কথা--"মণীষা” তিন বা চার সংখ্যা 
বের হবার পর বন্ধ হয়ে যায়। হাতেলেখা সংখ্যাগুলি 
আজ নিশ্চিহঃ | 


আগেই বলেছি, স্কুল-কলেজে পড়বার সময় থেকেই 
সত্যেন্দ্রের প্রতিভার কথা ছাত্র ও শিক্ষক মহলে যুগপৎ 
ছড়িয়ে পড়েছিল । সবে যখন এম, এস-সি পাশ করেছেন, 
দেখেছি প্রোফেসার রামনকে তার বাড়ীতে আসতে । 
তিনি তখন ছিলেন ডেপুটি আ্কাউপ্টেন্ট জেনারেলের 
পদে নিষুস্ত, বৌবাজার সায়েন্স আ্যসোসিয়েশন মন্দিরে 
গবেষণা করতেন বেহালার তারের কম্পন সুন্বন্ধে । পাশ 
করবার পর সার্টিফিকেট আনতে গেলে অধ্যাপক ডি, 
এন. মল্লিক লিখেছিলেন--তিনি ধন্য হয়েছেন সত্যেন্দ্রের 
মত ছাজ্রের শিক্ষকতার সুযোগ লাভে । সার আশুতোষ 
ছিলেন তার দু'একটি বিষয়ের পরীক্ষক । পরীক্ষার 
ফল বের হবার পর তিনি ডেকে পাঞান সতোন্দ্রকে 
ও সরাসরি নিয়োগ করেন সদ্যগঠিত সায়েন্স কলেজে । 
সত্যেন্দ্রের সহপাঠী, সমপাঠী ও সমসামগ্সিকদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন- মেঘনাদ সাহা, জ্তান ঘোষ, জানেন্দ্ 
মখাজীঁ, ধুরজটিপ্রসাদ, যোগীশ সিংহ, গৌরীপতি, সার 
ধীরেন মিত্র, প্রোফেঃ প্রশান্ত মহলানবিশ । গ্রারা যেন 
সে সময়ের এক নক্ষন্রমণ্ডল । 
যতদ্‌র জানি, সত্যেন্দ্রের প্রথম স্বাধীন গবেষণার কাজ 
হলো লেবরেটরিতে বর্ণের শোষণ ক্রিয়া সম্পাদন, যা 
আছে সুর্ধযলোকের বর্ণালীতৈ । নিজের বদ্ধি ও চেষ্টায় 
এটি তিনি সম্পন্ন করেছিলেন প্রেসিডেন্পী কলেজের 
বেকার লেবরেটরিতে, কলেজ থেকে পাশ করে বের 
হবার অব্যবহিত পরেই । কৌতুহলী পাকের জন্যে 
জানাচ্ছি, এর জন্যে ব্যবহার করেছিলেন নাণস্ট বাতি 
(76151 1-81110 )। সেই অপরাপ শ্রিচ্মা দেখিয়েছিলেন 
আমাকে । তার দ্বিতীয় উল্লেখষোগ্য কাজ, মূল জার্মান 
খেকে আইনস্টাইনের সাবিক আপেক্ষিকতা তত্র 
ইংরেজীতে অন্বাদ। মেঘনাদ সাহা অন্বাদ 
করেছিলেন এ সঙ্গে বিশিষ্ট আপেক্ষিকতাবাদের | এই 
দ্‌টি একত্র করে প্রশান্ত মহলানবিশ ক্ুত এক বিস্তত 
ভূমিকা সম্বলিত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক একটি 
বই-এর আকারে প্রকাশিত হয় 1921 অন্দে যতদূর 
জানা আছে, আপেক্ষিতা তত্ত্বের ইংন্েজীতে নানা ব্যাখ্যা 


সত্যেন্দ্র 
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ও বিবরণ প্রকাশিত হলেও ইতিপুবে মূলের অন বাদ 
ইংরেজীতে প্রকাশিত হয় নি । এই পময্ে সত্যেন্দ্র রীডারের 
পদ পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন । 
কলেজ-জীবন থেকে বিদায় নেবার «আগে তাঁর আর 
দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের কথা উল্লেখযোগ্য | 
একটি হলো তার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যোগ, আর 
একটি হলো শ্রমজীবী শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গে যোগ । 
অনুশীলন মিতির কথা নিশ্চয়ই অনেকে জানেন । 
এই সমিতি ছিল স্বদেশী ও বোমার যুগে । সমিতির 
উদ্দেশ্যে ছিল স্বাধীনতা লাভ । বহু শাখা ছিল সমিতির 
পাড়ায়, পাড়ায়, গ্রামে শ্রামে । এসব জায়গায় শেখানো 
হতো ব্যায়াম, লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, তলোয়ার খেলা 
ও গোপনে পিস্তল ছোড়া । শ্রমজীবী শিক্ষা পরিষদ ভার 
নিয়েছিল শ্রমজীবীদের মধ্যে বিনা বেতনে শিক্ষা 
পরিবেশনের, নৈশ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে । দিনমানে যারা 
মজ্রী করে খায়, তাদের রান্রে পড়াবার জন্যে এই 
আঁয়োজন । এই উভয় অনুষ্ঠানেই সত্ন্দ্র আমাকে ও 
অন্যান্যঞ্চ,বন্ধাদের ডেকে নিয়েছিলেন । হরিশ সিংহ, 


নীরেন রায় যোগ দিক্সেছিলেন নৈশ বিদ্যালয়ে । মানিক- 
তলা স্ট্রীট ছিল কেশব ত্যাকাডেমি স্কল। রান্রে 
সেখানে গিয়ে আমরা শ্রমজীবীদের বিনা বেতনে 


পড়াতাম, সতোন্দ্রের প্রেরণায় । 

ঢাকায় থুকতে তার বিখ্যাত গবেষণা বোসসমস্টি 
সুত্র উদ্ভাবিত হয়। স্বয়ং আইনস্টাইন কতৃক 
অনুমোদিত হয়ে গবেষণাটি প্রচারিত হয় 291050111 
0 717/51-এর মাধ্যমে 1924 অব্দে। সতোন্জ্র 
গবেষণাটি পাঠান লগুনের চ11. 183-এ ; রচনাটি 
তাতে ছাপানো হয় নি। সেই সঙ্গে রচনাটি সতোম্ধ্র 
আইনস্টাইনের কাছেও পাঠিয়েছিলেন সাহস করে। 
অবিলম্বে তিনি তাকে অভিনন্দিত করে জানান ষে, 
সত্যেন্দ্রের অবলম্বিত পদ্ধতি ও তার প্রদ সুত্র বিজানে 
এক অগ্রগতি সাধিত করেছে । 

যেদিন বোস-সামস্টিসুত্রের সংবাদ আমি পেলাম, সে 
দিনের কথা উজ্ভ্রল হয়ে মুদ্রিত আছে আমার মনে। 
1925 অন্দের ফেঞ্জ়ারী মাস। প্রচণ্ড শীতে শেখরান্রি 
থেকে বরফ পড়া সুরু হয়েছে প্যারিসে | নিয়তির 
নিদেশে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে একত্রিত হয়েছি সেখানে, উঠেছি 
একই হোটেলে । ঢাকা থেকে ব্রত্তি নিয়ে তিনি আসেন 
প্যারিসে । কিছুকাল কাটিয়ে সেখান থেকে যাবেন 
বালিনে, দেখা হবে আইনস্টাইনের সঙ্গে। আমি 
এসেছি আগেই, সাবান ও সুগন্ধী তৈরী দেখতে ও শিখতে । 
দেশে থাকতে পরস্পরের কেউই জানতাম না অপরের 
আসবার কথা--প্যারিসে একেবারে অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ! 
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বন্ধুর প্রধোধ বাগচীর আনুকুল্যে স্থান পেয়েছিলাম 
একই হোটেলে । দে" হলো 1924-এর শেষের দিক । 
তারপর কেটে গেছে কয়েক মাস । সত্যেন্্ মাদাম ফুল 
বীর সঙ্গে দেখা করে ভার লেবরেটরিতে যাতায়াত ও-কাজ 
করছেন । সাবান ও সুগঙ্ী তৈরী শেখবার চেষ্টায় আমি 
ঘুরে বেড়াচ্ছি মাসেই, লিয়া, নিসস্কক্কান প্রভৃতি শহরে । 
ফিরে এসে আবার আশ্রয় নিয়েছি একই হোটেলে । সে 
দিন সকালে উঠে মূখ ধুয়ে জানালা দিয়ে দেখি কাগজের 
কুটি বা পেজা তুলার মত নরম হালকা বরফ গড়ছে, 
আকাশ থেকে । গাছের ডালপাল, বাড়ীর ছাদ, জানালার 
আলনে, রাস্তা ছেয়ে গেছে তুলার মত বরফে । গরলাম 
সত্যেদ্দ্রের কামরায় । দেখি--তন্মক্ম হযে খাস, ইটালী 
ভাষায় লেখা দাস্তের এডিভিনিয়া কমিডিয়া' পড়ছেন । 
বললেন - রান্ত্রি ওটা থেকে উঠতে গড়ছেন, আমাকে 
বললেন--শোকোলা' ফরমাস করতে । শোকোলা খাওয়া 
হলে টেবিল থেকে একটা পুস্তিকার বাঙিল খুলে একখণু 
দিলেন আমায় । সেটি তার 2916 2-এ প্রকাশিত 
আইনস্টাইনের মস্তব্যসমন্বিত । বোস-সমঙ্জিক্ট সূপ্ধের 
পুনম দ্রণ । জানান ভাষায় রচনা বলে আমাকে ব্‌ঝিদ্কে 
দিতে হলো, মোট্াম্‌টি বস্তটি কি। বিষয়টি সমম্টিতত্ব, 
বোস প্রদত্ত সুত্র ও বিষয়টি ঘিরে যে জটিলতা ছিল তার 
সমাধান । এসব চিন্তায্স ও আইনস্টাইনের অভিনন্পনে 
আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইলাম । আমার তম্মস় 
ভাবে আক্ষেপ না করে সতোন্দ্র দাস্তে পাঠে নিমগ্ন হলেন। 
প্রান্ম একটার কাছাকাছি বই শেষ করে বললেন--চল 
বাইরে কোথাও খেকে আসি । বরফে ঢাকা পথে চলতে 
চলতে জিজাসা করে জানলাম, আর কাউকে তার এই 
গবেষণার” কথা বলেন নি এর আগে-_বদ্ধ'মহলে বা 
জানাশোনাদের কাছে । পুস্তিকাগুলি আগের দিন এসে 
পড়ায় ও আমি সেদিন তার ঘরে আসাম্ম আমায় বলেছেন 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যাজ্সেলার ভিন্ন আমিই প্রথম 
তার স্বমূখে শুনলাম বোস-সুত্রের বাতা এবং প্যারিসে 
বসে। 1932 অন্দে "পরিচয়ের দ্বিতীযষ্ম সংখ্যায় 
“বোস-সমষ্টি গর্ণিত'' নামে বাংলাম্ম প্রবন্ধ লিখি, 
বিষয়টিকে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষায় 
বিষয়টি ব্যাখ্যা করবার এটি প্রথম চেষ্টা । ফোটন বা 
আলোক কণিকা ও তাপ কণিকার সমস্টিগত ব্যবহারের 
সুপ্রতিজ্ঠত সুজ শিক্পাপণের প্রয়াসে বোসকুত সুন্রের 
উত্তব। এর মুলে আছে এই কথাটি যে, ব্যষ্টির ব্যবহার 
যোগ বা জড়ো করে সমস্টির ব্যবহার নিতুলভাবে বা 
সমস্তটকু নিয় করা যায় না। অথচ প্রকৃতি একদিকে 
ব)ভ্টি অগ্রর্ দিকে সমস্টিগতভাবে নিজেকে প্রকাশ 
করে । পদে পদে এই দুয়ের পাথকা আমাদের ঠোকা 
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মারে দৃ*্ারটি ফড়িং এক, ঝাকি ধা পঞ্পা্ু আর 
গরঞ্ধ। ইতস্ততঃ পথিক এক, সমবেত জনতা:'আক্স এক | 
কয়েকটি জগ্গবিদ্দ, এফ আকাশের মেঘ আক একা 
কর়েকটি জলবিদ্দ, এক, আকাশের মেঘ আর এক । 
বাড়ীতে বা টোলে কয্পেকটি হারের পড়বার ব্যবস্থা এক, 
কিন্ত সারা শহরের ছেলোমেয়েদের জন্যে স্বল-কলেজ, 
বিশ্ববিদ্যালয় আর এক | গণিতে ব্যন্টির স্হিতি ও গতির 
সুর উদ্তাবন করেন গ্যালিলিও, নিউটন । সজোরে নিক্ষিপ্ত 
বা উধের' উৎক্ষিপ্ত, ভিল, বন্গক-কামানোর গুলিগোলা, 
বিলিয়্াডের বল, সুযের চারদিকে প্রদক্ষিণরত প্রহ, 
ধূমকেতু প্রভৃতির গতিবিধি নিউটনের সূক্ন প্রয়োগে 
নিধারণ করা যায় । কিন্তু গ্যাসের বেলায় প্রত্যেকটি 
্যাসবিন্দ রন হিস।বনিকাশ করা ও তাদের যোগফল নির্ণয় 
করা সম্ভব নয়। এছাড়া একটা গ্যাসমগ্ডলীর এমন 
ব্যবহার আছে যা গ্যাস-অণুব ব্যবভারের অপেক্ষা রাখে 
না। গ্যাসের উত্তাপ ও চাপ আছে। উজাপ ও চাপ 
প্রত্যেকে একটা সামষ্টিক অভিজান, ব্যষ্টিতে থা 
অথ্হীন। আর এক সামষ্টিক তিলসাব হলো বেগের 
বল্টন। খোলা প্রাণ ট্রাঙ্ম রোড দিয়ে গাড়ী চালিয়ে 
যাওয়া যায় 60 মাইল বেগে, কিন্তু কলকাতায় চোরজী 
রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালাতে হলে গাড়ীর ভিড়ে একটা অস্পষ্ট 
চাপ চারদিক থেকে এসে বাধ্য করে বেগকে একটা 
সীমার মধ্যে রাখতে । গাড়ীগুলির মধ্যে আবার বেগের 
ভ্রুমান যায়ী বণ্টন এসে পড়ে । চলত্ত গাড়ীর সমাবেশকে 
মনে করা যেতে পারে যেন গাড়ী-গ)াস । গ্যাসের সমস্সি 
গণিত পত্তন করেন ক্লুসিয়াস ও ম্যাক্সওয়েল । এই গণিত 
প্রয়োগে গ্যাসের বেগ-বঞ্ন ও অন্যান্য লক্ষণ অভ্রান্তভাবে 
নিরূপিত হলো । তেজঘটিত (98018101017) বণ্টন নিগ্মে 
সামন্টিক সুত্র প্রণয়ন করেন লড' রেলে, বোলজ ম্যান 
প্রমূখ বিজ্ঞানী । সেগুলির মধ্যে ্রটিবিচ্যতি রয়ে গেল । 
বোস ঘে পদ্ধতিতে তার ুন্র প্রণয়ন করলেন, তা 
হলো অভিনব ও ক্রটিহীন | 

বোলজ ম্যানের সূভ্রের অন্ধাবনে প্লাঙ্ক এই সিদ্ধান্তে 
উপস্থিত হন যে, তেজোময় উত্তাপ হলো তেজ কণিকা 
ধা তেজমান্রার সমজ্টি, নাম দিলেন তার কোম্নাপ্টা । 
এই সিদ্ধান্ত তার এমন বি্দদ্‌শ বোধ হয়েছিল যে, প্রাঙ্ক 
তাকে পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করেন নি। কিন্তু পরে 
আইনস্টাইন সেটি পুনরুদ্ধার করে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
তিনি দেখালেন আলোক ও তেজ উভয়ের গড়ন মাপ্্িক। 
তরজরাপ ও মাত্রারাপ উভয়ের দই লপই আছে। 
আলোক মানা বা আলোক কণিকার নাম হন্বো ফোটন । 

এমন সমস বোস অবতারণা করলেন তার সমষ্টি 
সুক্নের, যখন বিক্তান অপেক্ষা করছিল সুন্র্টির জন্যে। 


রথ 
১০৯), 


সমবেত জান প্রাজগে। তাদের পরিচালনার জন্যে চাই 
'নিয্পঘের লিগড়, শ্‌স্বলার সামচ্টিক বিবিধ জুন্ন। বোস- 
সম্মষ্টি সুক্লকে আইনস্টাইন সাদরে সম্ভাষণ করলেন 
“ও স্বয়ং তাকে ইলেকট্রন গ্যাসে প্রয়োগ করে দেখালেন 
জুরটির ব্যাপকতা । 

প্রখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্য-প্রলি এহ সকলের আখ্যা 
দিম়েছন--বিকানের বিপ্রব । তিনি নিজে দেখালেন 
আলোক যেমন তরঙ্গ ও কণিকা দ.ই রূপেই প্রকাটিত হয়, 
ইলেকট্রনও তেমনি কণিকা ও তরঙ্গ দই রূপেই প্রকটিত 
হতে পারে । জন্মধ্বজা ওড়ালো বোস-সমম্টি সুত্র এই 
বিপ্লবে । এর পর ফেমি ও ডিরাক আর এক সমষ্টি 
সন্ধ প্রস্তাবিত করলেন, বোস-সুন্ের প্রদশিত পথে । 
ফলে বিজানের কণিকাগুলি দুই শ্রেণীতে বিভন্ত দেখা 
গেল। যারা বোস-সম্টি সুন্রের অধীন তাদের নাম 
হলো বোসন। আর যারা ফেমি-ডিরাক সুন্ের অধীন, 
তাদের নাম হলো ফেমিয়ন। যাদবপুর সায়েন্স 
আসোসিয়েশনের এক বক্তৃতায় ডিরাক বোস-সমস্টি 
বিধির একটা বিবরণ দিতে গিম্মে বলেছিলেন--মনে করা 
যাক, দৃ্‌টি সমভুজ ছক আছে, যার মধ্যে তিনটি টিকে 
বসাতে হবে । বীজগণিতের হিসাব মতে আট রকম 
উপায়ে ঘুটিগুলি রাখা যায়, যদি তারা হয় ব্লকমারি। 
যদি তারা একই রকমের অভিন্ন হয়, তবে রাখা যায় 
মান্ত্র চার উপায়ে । এই সামান্য ও সহজ সঙ্কেত থেকে 
অবশ্য বোস-সমষ্টিতভ্্ব পরিস্ফ.ট হয় না। এটুকু বলা 
যথেম্ট যে, এই রকম একটা স্বাধীন প্রাথমিক হিসেবের 
ভিত্তিকে অবলম্বন করে বোস-সমষ্টি সূন্রটি গঠিত হয়েছে । 

ফ্রা্স ও জামেনীতে দু-বছরু কাটিয়ে ঢাকা বিশ্ব 
বিদ্যালয়ে ফিরে এসে তিনি পদার্থবিদ্যা বিভাগের 
অধ্যাপকের পদ গ্রহণ -করেন। ঢাকায় থাকাকালীন 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাকে আমন্ত্রণ পাঠান বোলপুরে । 
স্বয়ং আইনস্টাইনের কাছে কবিবর শুনেছিলেন বোস- 
সমস্টি সূন্নের কাহিনী” কবিগুরু পরে তার রচিত 
“বিখবপরিচক্ন” উৎসর্গ করেন সত্যেন্্রকে । আমার 
মহাভাগ্য, যে, বহ্ধুবরকে উৎসর্গাকৃত বই কবিগুরু 
আমাকে পাঠিয়েছিলেন “পরিচয়” সমালোচনার জন্যে। 


সত্যে 


আ 


ইতিপূর্বে “পরিচয়ের পৃষ্ঠায় তিনি আমার “বসু-সমজ্টি 
গণিত” পড়ে খুসী হয়ে তা আমাকে জানিয়েছিলেন 
যথাসময়ে "পরিচয়ে আমার লেখা “বিশ্বপরিচয়ের সমা- 
লোচনা প্রকাশিত হয় । পরে সতোন্দ্র শান্তি-নিকেতনের , 
উপাচার্যের পদ অলঙ্ক, ত করেন। 

বৈজানিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও তৈরী করে নিতে 
সত্যেন্দ্রের আগ্রহ বরাবরই ছিল সমধিক । বাল্যকালের 
কথা গোড়াতেই বলা ছে।- ঢাকায় থাকতে ভার 
পজন্দমত মেসিন প্রভাতি গে দিয়েছি যন্ত্র তৈরীর 
কারখানার জন্যে । কলকাতায় সায়ে্স কলেজে যোগ 
দিলে একটি এক্স-রে ক্যামেরা তৈরী করতে সাহাহ্য 
করেছি । আরও কত কি যন্ত্র ও ডিজাইন তৈরী করেছেন, 
তার ছাল্রেরা তার বিবরণ দিতে পারবেন । ৮" 

প্রক্তাবান মান্ষ বহ সাধ্যলব্দ জাগতিক পরিচয় ও 
অভিক্ততাকে সুন্রবদ্‌. করে । যাঁরা সুন্রদান করেন তারা 
জগদ্ধরেণ্য । গ্যালিলিও, নিউটন, ডালটন, লাগপ্লাস, 
ম্যাক্সওয়েল, মেশেলেফ, আইনস্টাইন, কুরী, রাদারফোর্ড, 
বোর, দ্য-ব্রলি, ফেমি, জলিও কুরী, ডিরাক, র্বামন, 
পলিং প্রভৃতি সূত্রকার । সত্যেন্দ্রও স্বল্পপরিসর একটি 
সুন্দান করেছেন ; তিনিও তাদেরই মধ্যে । গত চল্লিশ 
বছর সে সুন্ত্র বিজ্ঞানের সাধনাকে সাহায্য করেছে বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি সাধিত করেছে । আইনস্টাইন তার সাবিক 
আপেক্ষিকতা সম্পুূসারিত করে মহাকষ' বিদ্যুতধম' 
চৌম্বকত্ব, ইলেকট্রন, প্রোটন, কোয়ান্টাম ও অন্যান্য 
কণিকা প্রসূতি প্রকৃতির যাবতীয় সম্তাকে একটি মান 
সার্বভৌমিক তত্ব ও সুন্রে গাথতে চেয়েছিলেন । কিন্ত 
তার প্রস্তাবিত সুন্ত্রগুলি সংশয়প্রবণ ও অসম্পর্ণ রয়ে 
গিয়েছিল । অদম্য সাহসিকতায় সতোন্দ্র এই সংশয় ও 
অসম্পর্ণতা দূরীকরণের জন্যে কয়েকটি সমীকরণ অঙ্ক 
কষে পাঠান আইনস্টাইনকে । তিনি কিন্তু নিজের বা 
সত্যেন্দ্রের চেজ্টার ফল সমন্ধে নিঃসংশয় হতে পারেন নি । 
সতোন্দ্রের সমীকরণ ও প্রস্তাবগুলি আইনস্টাইনের তিরো-, 
ধানের পর প্রকাশিত হয়েছে । ভবিষ্যতের গভে” রয়েছে 
তাদের সফলতার সমাধান । আমি অন্ততঃ সর্বাস্তকরণে 
আশা করি সত্যন্দ্রর চেস্টা জয়যুস্ত হবে । 

জয়তু সত্যোন্দ্র, জীবতু শারদঃ শতং 





[1964 খঙ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান” থেকে পাুনমনীদ্রুত ] 








মতাবিস্বোর কেন্র ও গৃথিবী 


জগদীশচজ্জ ভটাচার্র« 


ছেলেবেলায় গল্প শুনতাম যে সন্ধ্যা হলে ভগবান 
তারার চুমকি দেওয়া. কালো পর্দা দিয়ে আকাশটাকে 
ঢেকে দেন। শিশুকনে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য জাত ? 
এ যেন সজনী দিয়ে সকালের বিহ্বানাষ্টি ঢেকে দেওয়া । 
অনন্ত অসীম মহাকাশের কল্পনা করা শত্ত ছিল । রাতের 
কালো আকাশকে পর্দার মত ভাবা অনেক সহজ লাগত । 

মাত দুশ বহর আগেও প্রায় সব মানষের বিশ্বাসই 
এই ররুমই ছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে উইলিয়াম 
হার্শেল € 9111181) 119150191) যখন শনিগ্রহের চেগ্সেও 
দূরের নতুন গ্রহ ইউরেনাস আবিক্ষার করেছিলেন, 
তখনকার একটি ছবিতে সাধারণ মান্ষের কাঁছে তীর 
আবিক্ষারের রাপটি দেখানো হয়েছিল । রিরাট একটা 
গম্থ'জের ভিতরকার দেয়ালে প্রহ-তারা আঁকা রক্সেছে। 
আর একটি মান্য তার এক কোণের পর্দা সরিয়ে 
বাইরের আকাশ দেখছে |. . 


"শনি 81118 ১১) ৪১২ ডা? ডিন 1 এ." রখ ॥ 
রত 4১ রঃ «| র্ লী ১ ৬ ০ 
রং শপ ধা ॥ ১ ৮ ২ ্ রে শ 
রর 1 ক / ক ৬ টা র্‌ (৮ পু ১৬ 
টু যি এ আলী এ এই 5. পতিত এ) 655] রঃ 
৪ টি পটকা ্‌ নী, ॥ রদ, ১০৯.. এ এ /-$ 2 ও ১”, 
৮ গুড টি ১. ৭ ৪ দু. নি হস পা না ক. 
রা ১8 ৮০৮ ৮ ॥ নল নি, চে খ খন 5 ্‌ ॥ ॥ 





চিন্্---1 
অজ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি হুবি। 
ইউরেনাসের আবিষ্কার | 


রাতের কালো নিলে একটা পর্দার মতন 


নয় এ সন্দেহটা অনেক দিন থেকেই বিজ্ঞানীদের 


মনে ছিল। গ্রহগ্ুলি যে অনেক কাছের জিনিষ, 
একথাটা তার আগেই পরিষ্কার বুঝেছিলেন নিকোরায় 
কোপানিকাস, আর তার পরের কয়েকজন জ্যোতিরিদ, 
কিন্ত সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ব্যাপারটাকে জনসাধারণের 
কাছে বোঝাতে গিয়ে গ্যালিলিও বেশ বিপদে পড়েছিলেন । 
গ্যালিলিওর বৈজানিক দূরাদৃষ্টি ছিল, কিন্ত তার দুরাদৃষ্ট 
হচ্ছে যে তিনি জন্মেছিলেন জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক সত্য 
মেনে নেওয়ার মত জন্য প্রস্তুতির কিছু আগে । গ্যালিলিও 
মারা গিয়েছিলেন 1642 খ্রীষ্টাব্দে, ঠিক যে বছর 
আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। নিউটন যখন 
প্রমাণ করে দিলেন “যে তারাঙলি গ্রহগুলির চেয়েও 
অনেক অনেক দৃরে । তখন কোনও বিপরীত জনমতের 
সম্মুখীন হতে হয় নি তাকে । 

বু তারাগুলি যে মহাশুন্যে কোনও বিশেষ 
গ্ারতনের মধ্যে. আবদ্ধ রয়েছ, সে প্রশ্নটি বিজানীদের 
মনে আজতে আরও এক-শ বছর লেগেছিল । প্রশ্নটি 
তুলে তার উত্তর খুঁজেছিলেন উইলিয়াম হারশশেল । 
হার্শেল ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন রাজা দ্বিতীয় জজে'র 
সেনাবাহিনীর বাদক হিসাবে, তার পূর্বপুরুষের দেশ 
হ্যানোভার থেকে । কিন্তু তাঁর অদম্য কৌতুহল ছিল 
আকান নিযে, যার জন্য নিজের হাতে টেল্লিক্ষোপ 
গড়ে তাঁর বাড়ীর পিছনের বাগ্জনে রাতের পর বাত 
গ্রহ-তারাগুলির ফ্ৰন্বাপ বোঝবৰার চেস্টা করতেন । তার 
ইউরেনাস. আবিষ্কারের মূলে, ছিল আকাশ সম্বন্ধে তাৰ 
গভীর জান। কারণ জ্যোতিবিদ্যার ইতিহাসের পাতা 
উল্টে দেখা যায় যে এই নতুন গ্রহটি হাশে জের 
আবিষ্কারের আগে অন্ততঃ বার পাচেক দেখা গিয়েছিল । 
কিন্ত প্রতিবারই এটিকে ,একটি নক্ষত্র বলে তুলএকরা 
হয়েছিল উইলিয়াম হাশেল' কিন্ত গে ভুল করেন 
নি, তিনি - নিশ্চিত জ্ঞানতেন যে সেইখানকার, তারা 


৮ ইন্ভিল্লান ইিষ্টাটিউট অব আ/স্টেনাফিজিকস, ব্যাজ লোর--560034. 


ইন বাহ, প্রথম সংগা 
(০ রকম কোনও তারা, নেই। 
হাশ্ডা বছ. -তারার পখবেক্ষপের পরে সিদ্ধান্ত 
করজেন এয় আকাশের, তারাগুলি' সবব্যাপী মহাশ_ন্যে 
একটা চাকতির যত জায়গায় আবদ্ধ রয়েছে । স্্য 
জার, মধ্যে একটি ॥ কিন্ত তীর ধারণা হয়েছিল 
যে সুর্যের অবস্হান চাক তিটির কেন্দ্রস্হলে। তার 


ধারখার কারণ ছিল এই যে আমরা দেখতে পাই, 


ঘে ছায়াপথের তারার, ভীড় সারা আকাশকে বেষ্টন 
করে রেখেছে | টেলিক্ষোপের মধ্য দিয়ে ক্ষীণ তারাগলি 


রদ সি 


। 
চা এ রর 
০০ ৫ 2 ৫ সি চিনেন টির * র্‌ 
রা 41 ১৯4 ঃ এ | রশ ৩ 
দি রঃ চি টং দর রা ৮ ২, রর ১? 5 


ঃ ১ সির ৬. 
চিন্ত্র---2 
উইলিয্সার্ম হার্শেলের কাম্মনিক বিশ্বজগৎ। 


শুণলে ছায়াপথের সব দিকেই সমান ভীড় দেখা যায়। 
ছায়াপথ ছেড়ে ছায়ামেরুর (05819000 2০019) দিকে 
গেলে তারার ভীড় আস্তে আস্তে কমে যায়; উত্তরে বা 
দক্ষিণে কমার ধারা একই রকম । কিন্তু ছায়াপথের 
বেষ্টরননীর যে দিকেই দেখি না কেন সব দিকেই 
প্রতি বর্গ ডিগ্রীতে ক্ষীণ তারার সংখ্যা প্রায় সমান । 
এ ব্যাপার সম্ভব যদি সুষ এবং তার চারিদিকে আবতমান 
সৌরজগতের অবক্হান চাক তিটটির ঠিক” মাঝখানে 
হয় । 

, প্রাগতিহাসিক ফু থেকে মান্ষের ধারণা ছিল 
গুথিবীই বিশ্বব্রক্মাণ্ডের ' কেন্দ্র ॥ সু, তারা? প্রহ সবই 
- এর ঢাক্সপাশে ঘুরছে । এই বিশ্বাসের মূলে সবচেয়ে 
বড় আঘাত প্রথমে দিয়েছিলেন কোপানিকাস ॥ তার 
মতবাদ মেনে নিতে অনেক সময় লেগেছিল পৃথিবীর 
মানুষের 1 বিহব্রক্গান্ডের কেন্দ্র তাদের গ্রহ থেকে সরে 
ঢলে. গিয়েছিল. সূর্যে ॥ তবুও সূর্য আমাদেরই একান্ত 
স্বাপন। দুনিয়ার. সব কিছুই যদি: সূর্যকে : ঘিরে 
চলে, তবে বুঝতে হয় বিশ্বসৃষ্টিয মধ্যে সূর্য আর তাঁকে 
ঘিরে সৌর জগতের বিশেষ ডরুত্ব রয়েছে । হাশেলের 
সিদ্ধান্তটি বিশ্বাসটিকে. আরও দৃট় করেছিল ; শুধ্‌, গ্রহগলি 
ময়, লক্ষ ল্রক্ষ তারাও সুষকে ধিরে রয়েছে । 

কিন্ত, গণ্ডগোল শুরু হল উনবিংশ শতাব্দীর 
দিকে। জ্যোতিবিজানে ফোটোপ্রাফির” প্রচলনের সঙ্গে । 
থর আঙে জ্যোতিবিদরা তোকে দেখতেন । আর 
হজ্যাতিক্ষগুলির ছবি. গ্ঁকে রাখতেন। বড় টেগ্রিক্ষোপের 


জগতের াইন্পে মহাবিশ্বের রাপ প্রকাশ পেল। 


মহাবিশ্বের কেন্দ্র ও পৃথিবাঁ 


মধ্য দিয়ে ক্ষী্ জ্যোতিক্ষগুজি. আন্বাছাভাবে তাদের নজড়ে 
পড়ত । চোখের দৃষ্টি যতই তীক্ষ হোক না ফেন, 
দ্‌জ্টিপটে তৈরী হলিটি এক সেকেগ্ডের, দশতাগের মধ্যেই 
মিলিয়ে যায়। না হলে অবশ্য বেশ মৃক্কিল হত, 
সিনেমা টেলিভিসন কিছুই চলত না, এমন কি আমাদের 
চোখে দেখে চলাফেরাও বেশ. কঠিন হত। অন্যদিকে 
ফোটোগ্রাফিক প্লেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্ষীণ জ্যোতিষ গুলির 
আলোকে জড়ো করে রাষ্ধা যায় । এর ফলে ফোটোগ্রাফিতে 
এমন অনেক জিনিষ ধরা পড়তে লাগল যা আঙ্গে নজরে 
আসে নি। ছায়াপথের বেষ্টনীর উত্তরে দক্ষিণে নজরে 
এল হাজার হাজার নতুন আকারের ক্ষীণ জ্যোতিজ্ক । 
তারাদের মত সুক্ষম আলোক বিম্দ এরা নক্স, ছড়ানো 
আলোর মেঘের টুকরো, তাদের মধ্যে ছোট্ট আলোর ঘৃর্ণীর 
মত মেঘের সংখ্যা, অগণ্য। আবার এই আক্লৃতির বড় 
বড় কয়েকটি নীহারিকার অস্তিত্বও ধরা পড়ল । ফোটো- 


গ্রাফিক প্লেটের মধ্যে বহুদিনের পরিচিত আন.ড্রোমিডা 


নীহারিকার চেহারায় দেখা গেল এটির আকরুতিও একটি 
সপিল ঘুর্ণাবতের (513181 ৮০1৪১) মত । সমস্তগুলি 
যেন এক নতুন শ্রেণীর জ্যোতিক্ষ ; তখন বোঝা যায় নি 





চিন্র---3 
একটি সপিল তারাজগত। ৃ 
যে এগুলি প্রত্যেকষ্টিই আমাদের ছায়াপথ নীহাপ্পিকার মত 


এক একটি তারা জগৎ । 
ছোট দেখায় । 
ততদিনে মাউপ্ট উইলসনের এক-শ ই টেলিক্ষোপটি 
কাজ চালু করেছে । এই যন্দ্ের সাহায্যে কয়েকজন 
বিজানীর সন্মিলিত চেষ্টায় আম্মাদের ছায়াপথ তারা- 
কিন্ত 
তখনও আমাদের ছালক্সাপথের জগৎ্টিকে আমরা ভাঙল 
রুরে চিনতে পারি নি। আমরা আমাদের . স্ু্যকে 
ভেবেছিলাম বিশ্বের ক্ছ্রে বলে । সে বিশ্বাসে ভাজন 


নিগার বারারি জন্য এত 
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ধরাজ এক তরুণ আযমেক্সিকান বিজানী-হাজে' শ্যগৃলি 
(18705 95181919/)। ফাল 1920 ু্টাবন টি 

শ্যাপলি ব্ঝতে পেরেছিলেন যে ছায়াপথের বেস্টরননীর 
মধ্যে ক্ষীণ তারা ভুলে আমাদের অবস্থান নির্ঘয় করা সপ্ত 
ময়, কারণ হায়াপথেযর় সমতলে অসংখ্য তারার মাঝে 


মাঝে রয়েছে ধূজির রাশি আর বায়বীক্ পদর্থের গে |; 
এরা আমাদের দিকে বেশীদুর এগোতে দেয় 'না । আমরা 


ছায়াপথের বেস্টনীতে যে তারার্তঁলি দেখছি, ঘেগ্তলি খুব 
বেশী দূরের নয় ॥ এমম ভিসির ইরা ইহ 
থেকে দেখা খায় । 
জ্যোতিবিজ্ঞানে তখন ভ্রত অগ্রগতির যুগ । 
এব. নার হাজস্প্রৎ (50179 রমা এবং 
আযমেরিকার হেনরি নরিস রাসেল 01911 10110 
বি/85$81) আকাশের তারাগুলিকে তদের উদ্ভাবিত ছকে 
ফেলে দেখিয়ে দিয়েছেন, যে ছোট বড় সব তারাই প্রক্কতির 
অমোঘ নিগ্নম মেনে চলে । তারাগুলির আলোর বর্ণজিপিতে 
রয়েছে 'এদের মধ্যেকার পঞ্চভুতের 
বৈশিষ্ট্য, গতি, তাপমাল্রা চৌগ্ক ক্ষেত্র ইত্যাদির বহু 
তথ্য, যা থেকে পদাথবিদ্যার নিয়মান্ সারে এদের 





চিএ 


আকাশের তারাজগৎগুলির অবস্থান । 
হায়াপথের বেস্টনীতে ফোনও দরের 
» তারাজগৎ্ দেখা যায় লা। 


জায়তন, উজজল্য বা বয়স নিশর.করা যায়, এবং এই 


জান ও কান -: 


সব থেকে অদের- শ্ররুভ দূরদ্থ জানা বায় । : গরথ্‌.. 


অধ এভজির অবস্থান স্থির করা সম্ভব হযে । 


হঞ্যাত্ডের 


খবর-্্উপাদানের, 


পি টি হান এ, 


প্লযীজন হযে এর -ফিশষ : ভেখীর উজ্জল 'জাতিজের 
“সন্ধান .. করে তাদের বর্ণজিরির সুষম বিলেষখ করা; 
হা থেকে এদের দুরস্থ নির্শর করে ছাল্ধাপথ তারা জগতের 


সুর এই তারাজগতের কেন্দ্রে থাকে তো সব দিকেই এদের 


সংখ্যা সমান হবে; না হলে ০০৭ ০ 


দেখা যাবে । ১ 

এই পরীক্ষার জন্য শ্যাপলি বেছে নিয়েছিলেন 
আকাশের এক বিশেষ শ্রেপীর  জ্যোতিক্ষগুলিকে, যাদের 
আন্তর্জাতিক বৈজ্তানিক নাম ঠ1000181 .0185197) 
বাংলায় বতুলপুঞ্জ বা বর্তুল তার়াপুঞ্জ বললে নামটি 
মানানসই হবে ।. এগুলি দশ বিশ হাজার তারার এক- 
এফটি জমাট সমষ্টি, প্রায় নিখুঁত বত.লারুতি । কতকগুলি 
বড় বর্ত্‌ লপুঞ্জে লক্ষাধিক তারা আছে অন্মান করা হয়। 
এগুলির ওঁড্ছল্য স্বভাবতই সাধারণ তারাদের চাইতে 
কয়েক সহস্রাধিক গুণ বেশী, এবং অনেক বেশী দূর থেকে 
দেখা সম্ভব।. তাছাড়া অন্য তারাদের মত এগুলি 
ছায়াপধের সমতলের মধ্যেই আবদ্ধ নয়, বরং সারা 
ছায়াপথ তারাজগ্রৎটিকে ঘিরে যে বিস্ভীণ মণ্ডল (0810) 
ক্পনয়েছে তার মধ্যে সুসম্মভাবে ছড়ানো । এগুলিকে দেখতে 
গেলে তাই ছায়াপথের সমতলের ধোয়াটে মেঘের মধ্য 
দিয়ে দেখতে হয় না। উচ্চ অক্ষাংশের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ 
অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বহুদূর পযত্ত আমাদের দ্‌.ঞ্টি 
প্রসারিত থাকে । 





বতুলপুঞ্জ। | 
শতাধিক বরতৃলপুঞ্জের দূরদ্ব মেপে শ্যাপ্‌লি দেখালেন 
্ধ ০ যে অংশর্টিকে প্বালি চোখে সবচৈয়ে ঘন 


গ, 'সেইদিকে এনুলির ভীড় বেশী? আর যদি এগুলির 
রা ও দিক অথাযথ বিচার করে . দশদিক ব্যাপী 


যদি 


.. 


মহাশগো  সাজাচনা হয়, তখন দেখা যায় যে এগুলি 
ছায়াপথ তারাজগতের মু চাক্তিটিকে ঘিয়ে রয়েছে । 
আমাদের পৃধিষ্ী সমেত সুর্য রয়েছে বেশ এফ কোণে। 
অর্থাৎ সু্-ছায়াপথ তারাজগতের মধ্যমণি ত নয়ই, বরং 
কেন্্র খেকে এর ব্যাসার্ধের দুই-তৃতীয়াংশ দূরে লক্ষ লক্ষ 
তারার ভিড়ের মধ্যে নগণ্য অতি সাধারগ একটি. তারা | 


ভু হহ 
ফু 
চে 
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চিল্---6 
শ্যাপ.লির পরীক্ষার পর ছায়াপথ তারা জগতের আকৃতি 


বিশ্বজগতের কেন্দ্র তাই আবার আমাদের , পৃথিবী 
থেকে আরও দূরে সরে গেল ॥£ আমাদের কাছাকাছি তারা 
জগতের কেন্দ্র এখন দাড়াল ছায়াপথের মধ্যিখানে । 
আমাদের পুথিবী বা সুযেক থেকে প্রায় পচিশ হাজার 
আলোক বছসর়েরও বেশী দূরে । পৃথিবীর মান্‌ষের মনে 
যে অহংকারের ফান্স ছিল, যে তাদের ঘিরেই বিশ্বসুজিট 
হয়েছে, সেট কু চুপসে গেল । ছাক্জা জগতের তারার সমাজে 
সূুষের মাপ বেশ 'কমই, ওল্বল্যের মানও নী, আর 
অবস্থানও বাইরের পংজিতে | - 

তধ্‌ুও শেষ আশা মান্ষের ॥ এতদিনে বড় বড় 
টেলিক্ষোপে আরও অসংখ্য বাইরের তারা জগতের অস্তিত্ব 
ধরা পড়েছে । এমন কি হতে ' পারে না যে আমাদের 
ছায়াপথ তারাজগৎ এই মহাবিশ্বের ঠিক মধ্যিখানে 
রয়েছে? হায়াপথের বেষ্টনী 'ছাড়া যে দিকেই দেখা 
ঘায়, তাদের জমান ভীড়ঃ তাছাড়া দেখা গেছে সবগুলিই 
আমাদের থেকে প্রচণ্ড পর্তিতৈ দূরে সরে যাচ্ছে । যে 
কোনও . দিকেই দেখি না কেন, গ্রর ব্যতিক্লংম দেখা যায় 
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না বললেই চলে '। বিশ্ব সৃষ্টির আদিম মহাবিস্ফোরণের 
মতবাদ (910 82875018801) যাদি মেনে নেওয়া হয়, 
তাহলে কি আমরা মনে করতে পারি নাযে আমাদের 
ছায়াপথ তারাজগৎ সব কিছুর মাঝধানে রয়েছে, এবং 
অন্যান্য তারাজগৎ্গুলি ভ্রুমশঃ আরও দুরে সরে যাচ্ছে ? 

বারবার ভুল করে বিজ্ঞানীরা এবার সাবধান হয়ে 
গেছেন । মহাবিশ্বের পৃথিবী, সূর্য বা ছায়াপথ তারাজগৎ 
কোনও বিশিষ্ট অবস্থানে আছে কিনা তার উত্তর দেওয়ার 
আগে একটি মৌলিক প্রশ্গের বিচারের বিশেষ প্রয়োজন । 
প্রশ্নটি হল বিশ্ব সৃষ্টির পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের অর্থাৎ 
পৃথিবীর মান্ষের আদৌ কোনও গুরল্ঘ আছে কিনা £ 
পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে বিচার করতে গেলে এরকম বিশ্বাসের 
কোনও য্ৃত্তি নেই। আমাদের অন্ভূতিতে যে আপাত 
মাপগুলি কাছের জ্যোতিক্ষগুলিকে বড় এবং উজ্দ্রল প্রতীত 
করে--মনোরথে মহাবিশ্বে অন্য কোনও প্রান্ত থেকে 
দেখলে সেগুলি আরও লক্ষ লক্ষ জ্যোতিক্ষপু্জের মতই 
স্লিণ লাগবে £ এমন কি পদাথবিদ্যার মৌলিক মাপ- 
গুলিরও আপাত পরিবতন ঘটবে । জ্যোতিবিদ্যার যে 
বিভাগে এই সব প্রশ্ন গুলির আলোচনা করা হয়ে থাকে 
সেটি হল মহাবিশ্ব বিজান (0099710190%), যার পট- 
ভূমিকায় আমাদের নিত্যকার অনভুতি ঠিক সরাসরি 
প্রযোজ্য হয় না। আইনস্টাইন তার সাধারণ 
আপেক্ষিকতা বাদের (39179181169017% 01 7919- 
01৬1৮) সুন্রগুলিতে এগুলির বিচার শুরু করেছিলেন । 
তার পর বছ মনীষী প্রশ্নগুলির গ্রভীর পর্যালোচনা 
করেছেন। বিচারগুলি মূলতঃ গাণিতিক; হিসাব করা 
তথ্যগুলি আমাদের সাধারণ অন্ভূতি ও বিচারের সঙ্গে 
তিক খাপ খায় না, তাই মেনে নিতে একট্রু দ্বিধা আসে । 
যেমন সাধারণ ভাবে আমরা যে অবস্থানকে মহাবিশ্বের 
কেন্দ্র বলছি, সেরকম কোনও অবস্থানের আদৌ অস্তিত্ব 
আছে কিনা তাই নিয়ে সংশয় এনে যায় । কিন্ত বিজানের 
বহু পরীক্ষার ফলের ব্যাখ্যা করতে গেলে এ ছাড়া কোনও 
উপায়ও আজ পর্যস্ত জানা যায় নি। 


যাই হোক, মহাবিশ্ব বিজ্ঞানের গভীর প্রশ্মগুলি ছেড়ে 
দিলেও আমাদের ছায়াপথ তারাজগণৎ্ যে মহাবিশের কেন্দ্রে 
রয়েছে, এরকম বিশ্বাসের কোনও ভিডি নেই । আমাদের 
প্যবেক্ষণের যে দুটি ফলের উপর নির্ভর করে' এই 
বিশ্বাসের দাবী করা যেতে পানে, তাদের অন্য ব্যাখ্যা 
সম্ভব । চারপাশে বাইরের তারাজগৎদের সমান ভীড় 
এবং তাদের প্রচণ্ড বহির্গতি মহাবিশ্বের মে কোনও চ্ছান 
থেকে পবেক্ষণ করলেই পাওয়া যাবে । তার জন্য 
আমাদের মহাবিশের কেন্দ্রে থাকার কোনও প্রয়োজন নেই । 


শ2.. 
. ভাই জংক্ষেপে বলতে গেলে, গুৃথিষী, সুয়. হা 
জামাদের ছায়াপথ তারাজগৎ কেউই 'মহাবিশের কেন্দ্রে . 
অবস্থিত .নয়। অনন্ত মহাবিশ্বের অসংগ্ধ্য বস্ত্রপিষ্তগুলির - 
ভীড়ের মধ্যে আমাদের অবস্থানের কোনও রৈশিষ্ট্যই নই? 
আঅহাবিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের এরই গভীর সত্যটি 


জান শু বিজ্ঞান " 


3 ৪ম ভথজ আখ্যা 
আধুনিক দা নিক চিন্রাধারাকে বিশেষ, প্রভাি-করেছে।. 
আঙ্মাদের ভাষন উদ্মেন্বের জন্য আমুজের -অহশিকায 
উপর এই আঘাত ক্কুর বিশেষ প্রয্লোজন ছিল 'বলে আমার 


নে হয়. । 


সালোকসধাজীঘ 
চক্্রআাগ বান্দাপাপ্রযায় 


[ সালোক সংশ্লেষ জৈব রাসায়নিক প্রশ্জিয়াগুলির অন্যতম প্রধান বিশ্জিপা | 


আজও 'অনাবিষ্রুত, তা নিষ্মে গবেষণারও শেষ নই । 


উল্লেখ্য দিক ] 


'সম্তাদশ " শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভান হালমল্ট (৬৪7 
11917178171 ) উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষা 
করে সিদ্ধান্ত করেন যে গাছ জল ও মাটি থেকে 
পুষ্টিলাভ বরে পরবর্তীকালে স্টিফেন হেল, 
€ 51901161 118195 ) . পরীক্ষা, করে, বলেন যে. সবুজ 
উদ্ভিদ পাতার সাহায্যে খাদগ্রেহণ করে ।.. অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্ষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমং্ষে 
প্রিস্ট ল্লে €71195119% ) ইনজেনহাজ, € |099171101192. ) 
মেম্সার (11591) প্রমুখ বিভিন্ন বিজানীর অনল 
পরিশ্রম থেকে জানা যাক্স উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅন্পাইড 
ও জলের বিষ্রিচ়ায় সুখ শত্তির উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরি 
করে । বন্তত আলোক শন্তি রাসায়নিক শক্তিতে উদ্ভিদ- 
দেহে সঞ্চিত হওয়ায় এই পদ্ধতিকে তখন, থেকেই 
সালোকসংশ্লেষ বা ফটোসিনথেসিস [ ৮1০০-আলো 
5%171119579--সংশ্লেষ] বলা হয় । 1887 ছুস্টাব্দে স্যাক 
(98011 ) ও অন্যান্য বিজানীদের প্রচেস্টাম্ম প্রমাণিত 
হয় পাতার মেসোফিল কলার অন্তর্গত ক্লোরো- 
প্লাস্টই সালোকসংল্গেষ পদ্ধতির কেন্দ্রন্থল । 

সালোকসংশ্লেষ হচ্ছে জীবনের সবল প্রশ্জিষ্মাগুলির 
অন্যতম প্রধান জীবরাসাম্মনিক বিক্রিচস্পা। কারণ, 


ক) সৌরশন্তি উদ্ভিদ দেহে এই পদ্ধতির মাধ্যমেই 
সঞ্চিত থাকে । 


খ) অউজৈব পদার্থ থেকে জৈৰ পদার্থ তৈরি হয় । 
গ) ' বায়ুর ০02 ও 02-এর ভারসাম্য রক্ষিত হয়। 
». পদার্থধবঞজঞান বিভাগ, বর্ধমান দফিবাবদযালর। বর্ধমান 





বর্তষান প্রবন্ধে প্রাথমিক ধ্যানস্ধারনার সঙ্গে সঙ্গেই জীবপদার্থ 
বিদদের নৃতনতম ধারণাশুলি বিশদভাবে আলোচনা কগ্মা হয্েছে। 


প্রল্লোজনীয় হাইড্রোজেন সরবরাহ করে । 


সৌরশন্তি কিভাবে শোষিত হয় তা' 


4 


যেখানে কোল্সাম্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ একাটি 


এই পদ্ধতিটি হচ্ছে একটি জটিল জৈব রাসায়নিক 
| আলোর উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল প্রথমে সঙ্গি 
ক্লোরোফ্িলে পরিণত হয় এবং সক্রিচ় ক্লোরোফিল জলকে 
বিশ্লিষ্ট করে. কাবেহাইডেটি জাতীয় উপাদানের 
এই জাতীল্ল 
উপাদানের অক্সিজেন ও কার্বন বাস্মর কার্বন ডাই- 
অক্সাইড থেকে সংগৃহীত হয়। জলের অক্সিজেন বাইরে 
বেব্রিয়ে আসে । প্রয়োজনীয় রাসায়নিক .. বিল্িষ্মাটি 
মীচের মত 
60024121150 ৮ ০611505461150+602+. শি 
[ আলো+ক্লোরোফিল ] 

সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে আলোক শত্তি 10-15 
সেকেশ্ড থেকে 10-9 সেকেশ্ডের মধ্যে গাছের 
পাতায় শেম্িত হয় এ্রবং বিভিন্ন রাসাগ্মনিক পদার্থ 
হিসাবে সবুজ উদ্ভিদে সঞ্চিত হয়ধ' সুল পধতির বিশদ 
বিবরণে না গিম্মে বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি নূতন ধারণার 
কাথা আলোচনা করব । ক্লোরোফিলের গর্ঠন' সম্পর্কে 
প্রথম ধারণা দেন রিচার্ড উইলস্টাটার. € 9107810 
%/111505057) ড.-হান্স ফ্িসার (19175161516) নামক 
দুই জার্মান রসাক্মানাবিদ এবং হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 
রবার্ট উভওয়ার্ড (70105 8. ৬$০০৫৬/০1৫) | এই 
গঠন ব্রিজঞানীমহলে সুবিদিত ও স্বীকৃত । 

পাতার ক্লগরোফিল মুলত তিম ধরনের রভীন রুপার 
দ্বারা গঠিত। প্লোরোফিল৪ সালোকসংশ্গেষে ' সক্ষম 7 
ব্যাক্টেরিয়া বাদে সকল ধরনের সবজ উদ্ভিদে পাপা 


” এ পঞভ৪5.. টি 
-* ঈলত পাবনা ওর সাহথাম্বোই আল্লোক 


ইউ এছাড়া কিছু ভি জাতীয় 
-ক্লোরোক্িলা হচ্ছে. ফ্োরোফিল-১ সেগুলো উচ্চশ্রেণীর 
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অন্ঘটন ল্লিম়্া সগ্ল্জে তথ্যাদি বিজানীদের জানা 
কিন্ত ম্যাঙ্সনেসিয়াষে এধরনের খ' নাই । পরীক্ষায় 
এও জানা গেছে ম্যাগনেসিয্সামের অনুপস্থিতিতে সবুজ 


০18 0145--6৮2 ৫ে- - "০০ €শি?-76 ৮৫ 712 


/শ 2 ছে 
ঠ ৯ 
(০172 

714৯০ 
£ 7৯২৮৮ 
৯০৪৪ 


চিন্র_1 


ক্লোরোফ্ষিল-৪ গঠন । 


কষে 6179 দ্বারা 


উদ্ভিদ এবং সবুজ শৈষালে পাওয়া হায় । কোরোফিলি-০ 
াম্সাটম €018001) ১ নামক উদ্ভিদে ও বাদামী ' শৈবালে 
এধং, ক্লোরোছিল-এ পাশুয়া হ্বার্জ লাল শৈবালে |: : 
চিন্ত্র-1-এ ক্লোরোফিল-৪ ও" ০-এর গঠন দেখানো 
হযেছে খা' মজত পরফাইরিন (70101511770 গঠন 
আস্ত । এখানে চারাষ্টি গাইরল (12/71019 ) শৃঙ্খল ০1৭ 
বন্ধনী দ্বারা যুক্ত এবং "মধ্যে রয়েছে' ম্যাগনেসিয়াম | 
এছাড়া গ্নয়েছে কার্বনের একটি লম্বা শখ্খল যার নাম 
ফাইটল 0717/101) শখ্মহা। ম্‌ল পরঞ্ষিন গঠনের সঙ্গে 
তুলনা করলে দেখা, হায় যে ক্লোরোফিল-৪ এর ক্ষেস্্র 
পাইরল (2৮170168) শ খ্মলটি অনুপস্থিত চিন্তে 14 চিহিন্ত) 
এছাড়া ৬ চিহিশ্তি শস্বলটির সঙ্গে কার্বনিল শ্রেণী যুক্ত 
এটিও লক্ষণীয় । বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই অংশটিই 
আলোক্ষসচেতক । | 
_ ক্লোরোফিল গঠনে মূল ভুমিকা কোরন্িত ম্যাগনে- 
সিষ্নান্গ খাতুর । হিমোগ্লোবিনের ক্ষেত্রে এ স্থানটি আয়রন 
দ্বারা অধির্ত এবং আমরা জানি আম্মরন ফেরিক (9২+ ) 
এবং ফেরাম (1৪%+ ) এই দই 'জারণ অবস্থায় (০%1- 
08110) 580) থাকতে পারে । এই 'দূই অবস্থায় 


(015 অংশটি ক্লোরোধিল-0-এর 


প্রতিস্থাপিত হবে । 


উড়্িদের গ্বদ্ধি হয় না ও উদ্ভিদ মারা যায় অর্থাগু ম্যাথ্- 
নেসিয়ামই ক্োরোফিল গঠনে মধ্য কাযকরী ভৃমিকা 
পালন করে । 

এখন প্রশ্ন হল এই পদ্ধতিতে ম্যাগনেসিয়ামের ঘ কা 
কিচ ম্যাগনেসিম্সামের জারণ বিজ্িল্সা 110-৮1৬৮0 + 
+289 দ্বারা প্রকাশ করা যাকস। 1/9-এর ইলেকট্রন 
বিন্যাস 155 255 209 354. এবং গ্রাউশ স্টেট 
(01090170 51819) 15 আবার 10+ এর ইলেকট্রন, 
বিন্যাস 152 252 2005 এক্ষেত্রেও গ্রারউণ্ড স্টেট 15 
যেখানে গ্রাউশ্ড স্টেটকে সহজ কথায় বলা যায় ঘষে 
ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে প্রাপ্ত ন্যুনতম শত্তির স্তর যা 
হল্ডের নিষ্পম (11910151015) প্রয়োগ করে সহজেই 
নির্ধারণ করা যাক । এইসব আলোচনা থেকে এই 
সিদ্ধান্ডে আসা যায় যে 19 ও 19++ তিরশ্টোম্বক 
(0181199178110 ) ধর্মযুস্ত । কিন্ত পরীক্ষায় প্রমাণিত 
হয়েছে যে ক্লোকোফিল গঠনে 199*তে একটি অযুগ্ম 
ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ ম্যাগনেসিয়াম 140+ হিসাবে 


অবস্থান করে যার অথ ক্লোরোফিল গঠনে 199 পরান 


চুঘক ধম (7919171901900 ) দেখান । এই আলো- 


পক জান ও বিজন 


নায় টাই বিশেষ: ওরাত্বপর্ণ দিক । পায় সারলীযতি. 
সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়ামের ঠিক পূরববতী। ধাতু, পয়ং 
খিঃ রাপে কনা করা. যেতে গায়ে). 
সোডিয়াম জলের সঙ্গে তীব্র ভাবে বিজিন়্া করে. হাই... 
প্রোজেন তৈরি করে হীরক রস বড 45 


195 


শ-শান্তি | 

বিজার্নীরা মনে করেন ম্যাগসেসিয়ামও এই জাতীয় 
বিরিয়ায় জলকে বিশিষ্ট করে ও প্রয্মোজনীক্ক হাইস্তরোজেন 
সরবরাহ করে । দ্বভাবতই প্রশ্ন জাগে ম্যাগনেসিয়াম 
কিভাবে 1/937এ পরিণত হয় । কারণ যেখানে. 1%0-এর 
আয়নন বিভব (10715986101 1০০91617081) 7644 
ইলেকট্রন তোক্ট কিন্ত সৌরশ্তি মা 1.8 ইলেকট্রন 
ভোল্ট বিভব সরবরাহ ফরে। এই প্রসঙ্গে কোরাশ্ট্াম 
বলবিদ্যার সাহাথ্য প্রয়োজন ।. 


৪, 10, ০ এ চারটি পরমাপ্‌ূর কথা ধরা ঘাক যাদের 
শত্তি হাথাল্রমে 65, 6৮, ৮০, 6৫, এবং যারা মিলে 


একটি আপবিক সংস্থা (অথাৎ অথ.) তৈরি ফরেছে 
যার শন্তি €০. কোয়াপ্টাম ব্বাবিদ্যার মৃজ্লতত্্ব থেকে 


সহজেই বা খায় প্রতিটি পরমাশ র শক্তি অপেক্ষা আপবিক 
সংশ্থার শক্তি কম হঙ্খে অন্যথায় অণ্র গঠন সম্ভব হবে 
না। এখন প্রতি পরমাণ্‌র শন্তি আণবিক সংস্থার 'শস্তি 
অগেক্ষা কত বড় হবে তা'নিভ'র করবে ও পরমাণ গুলির 
পারস্পরিক ক্রিজ়্া*প্রতিক্রিয়া ও তাদের শস্তি পাথথকোর 


উপর এবং এই বাড়তি শক্তিই অপ গঠনের সম্ভাবনা 


নিধারণ করবে । এই বাড়তি শস্তিই- বিজানীদের 
ভাষায় অগনাদী শতি € 99580118171 8179190% ), 
ক্লোরোফিলের ক্ষেত্রে চারটি পাইরল (-2/7019.) শসল 
এই অণ্নাদী শন্তির &উৎষ ঘা আয়নন বিভব 75 
ইলেকট্রন ভোল্ট বা তারও বেশী ক্লোরোফিলে সরবরাহ 
করে ও ম্যাগনেজিয্ামকে সক্রিয় করে । | 
ম্যাগনেসিয়ামের এই ভূমিকা থেকে এই সিদ্ধান্তে 
আসা যাক যে সৌর বিকিরণের জোহিত অংশ 1/0-এর 
35 অযুগম ইলেকট্রনকে উদ্দীপিত করে ব্িপদী (01016) 





অব যে বায, এহ ওঁভীনিহ উল বন আন? 
লাউ স্টোরে. ( 978080 ৪1819 ) ফিরে এসে ভান 


“প্রহর 'পরিমুগ. শক্তি বেরিয়ে আছে আর এই সবি জহাকে, 
(বিন্িগ্ট করে ও কার্বন ভাই'জগ্জাইডের সঙ্গে হাইপ্রজেনকে 


হুদ্ত করে কাধে হাইন্রেট জাতীয় খাদ্য প্রন্তত করে । +. 


সম্পূ্ অজৈধ' পদার্থ থেকে . সবুজ 'উত্তিপ থে 


পন্জতিতে গর গাদা তৈরি করে চলেছে এবং সূর্যালোক 


শোষণ 'রূয়ে জনগন জীবজগতকে বাঁচিয়ে দৌঁখেছে তার 


কলাকৌশল এখনো নিগ্চিত পরীক্ষিত ও প্রমাণিত 


হয় নি। বিজ্ঞানীরা ' মনে. করেন স্ুষ্টির আদিতে 
এই রকম কোন পদাধিক প্রকিয়ায় জৈধ ও অজৈব 
পানা" থেকেই জীবনের সৃষ্টি । সালোকসংঙ্েষ পদ্ধতি 


নিশ্চিত ভাবে আবিষ্কৃত হলে জীবজগতের স্্টি 


রহস্যের সমাধান হবে আর দেই সঙ্গে পৃথিবীতে 
শন্তির অভাবও থাকবে না। 
প্রন্থপঞ্জী :. 

1. ন810170 ৬4101) 8170 110৬1110198... 611010- 
517019515, 1%/116/ 6891912৬৮10, 15 
0081171-1973. 

2, 0017001 8 51101116....1601 01 /২101110 
91990058....081011009 (0011%6131/ 131699-1957. 
3, 8. খি. 2199015 11700010/010101 10 2198170 


19105, 1/115% €8519117 100-1966. 


:4.677170: 18191 8170 10170811....01810011) 


(ন181715079, )0171 ৬৮/81/1944. 


8. 79019 ১1101) €.৮৮97009550079518 ৪ 
ন818090 . নি955585 ৬০1, 1 8 11, 119) 17191 
501917065 1৭ "1955 

6. 01) 8118 17901191151) 01 ১13019$/77019915 
£&5.5, 01781018801, 51090841901015 11) 5019769 
€ 1801/70109১ /01-5 1৭০1 

1.87959180919 8. 8 0০9111150011....801001781 0 
01191111081 01%5109, ৬০435 07992-991. 1961. 


পুর শিল্পাঞ্চল ও পরিবেশ দুর্ষণ 


' স্লিস্বতরাপ্র ঘোষ ও গোপাল চন্দ্র ভৌঘ্বিক * 


৪ আজ থেকে স্ত্রিশ বছর আগে দুপুরের চারপাশে 
ছিল শাল-পিয়াল*অজনের' নিবিড় অরণ্য । এক দুর্গম 
বনবাংলার মধ্যে নব বাংলার র্লাপকার তদানীত্তন মুখ্য 
মন্ত্রী ডাঃ 'বিধানচন্দ্র' রায় একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন 
দ্‌র্গাপুর শিল্পাঞ্চলের | .ঘেখানে শোনা যেত বাঘ, ভালুক 
ও শেকসালের ডাক, সেখানে এখন শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন 
মেশিনের বিকট শব্দ । একদিন যেখানে ছিল জনবিরল 
গ্রামাঞ্চল, এখন সেখানে গড়ে উঠেছে জনবহুল শিল্প- 
নগরী |. দ্‌গাপুর স্ীল প্ল্যান্ট, আযালয় স্হীলস, প্র্যান্ট, 
হিন্দ্‌স্থান সার কারখানা, এম, এ, এম সি, থেকে আরম্ত 
করে প্রায় 130টি ছোট-বড় কলকারখানা গড়ে উঠেছে 
প্রয়োজনের বিভিন্ন তাগিদে । শ্বভাবতই রুজি-রোজগারের 
উদ্দেশ্যে হাজার হাজার লোক এখানে এসে ভিড় করেছে। 
তাই বন কেটে বসতি করতে গিয়ে এখানকার বিরাট 
অরণ্য বিনষ্ট হয়েছে । নির্মল বাতাস আজ আর নেই, 
বাতাসে. ধোয়া, ধুলোবালি ও বিষান্ত গ্যাসের মাজা 
ক্রমশঃ বেড়ে চল্লেছে। এমনকি দামোদর নদের সুমিষ্ট 
জলও কলকারখানার পরিত্যত্ত ক্ষতিকারক জৈব ও 
অজৈব পদার্থ এবং ভারী ধাতুতে আজ পরিপূর্ণ সব 
মিলে দ্‌গাঁপুর শিল্পাঞ্চল এখন দূষণের কবলে । দ্‌গাঁপুরের 
দৃষযপকফে গুণাগুণ বিচারের মাপকাঠিতে মোটামুটি তিনটি 


ভাগে ভাগ করা যায় । যথা $-৮0) বায়দৃষণ ৫), 
জলদৃষণ এবং 03) শব্দদূষণ। এছাড়া মস্তিকাদূ্ষপ, 
তেজক্ছি-ম্নদৃষণ এবং তাপজনিত দৃষণও এখানে একেবারে 
বিরল নয় । দ্‌গাঁপুরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান প্রধান দৃষণ 
্রশ্নিয়াগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি । 


(1) বায় দৃষণ- পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক 
অবস্থা, অর্থাথ যে অবস্থায় জীবজগতের স্বাভাবিক 
জীবনযান্তরা নিবাহিত হয়, তা মানুষের দৈনন্দিন 
কাজকর্মের ফলে ক্রমাগত পরিবতিত হচ্ছে । বায় মণ্ডলের 
এই পরিবর্তন ঘটছে তার উপাদানগুলির পরিমাণের 
হেরফেরের ফলে এবং এতে কলকারখানার চিম্নি ও 
যানবাহন থেকে নির্গত নানারকম বিষাস্ত গ্যাস ও ধোঁয়ায় 
আকাশে বিভিন্ন কঠিন ও তরল পদার্থের সুক্ষ সুক্ষ 
কণার মিশ্রণের মাধ্যমে । বায় দূষণের প্রধান প্রধান 
উৎস হ'ল বাড়ীর বিভিম্ন কাজে ক্বালানি হিসাবে পোড়ানো 
কয়লা, গেষ্রোলিগ্ামজাত বিভিন্ন পদার্থ ও কাঠ, 
যানবাহন এবং কলকারখানার চিমনি থেকে অবিরত 
নির্গত গপ্লুলোবালি ও বিষাস্ত গ্যাসীযস পদার্থ । এখন 
দেখা যাক দর্গাপুরে কলকারখানাগুলি কি ধরনের দৃষিত 
পদার্থ বায়তে ছড়াচ্ছে (1নং তালিকা )। 


1 নং তালিকা 


পার্টিক্ুলেট ম্যাটার (ধুলোবালি ), 
সালফার ট্রাই-অন্সাইড, নাইঠ্রোজেনের 
কারন মনোক্সাইড (০০), 


দৃষিত পদার্থের প্রক্কৃতি 


ফার ডাই*অক্সাইড ও 
| অক্াইড 0০0, 1২02), 
আআমোনিয্সা 0৭113), হাইস্োজেন 


সাঙকফ্াইড (125), সিলিকা (5102), বেজিন ইত্যাদি । 


কারখানা 

1. দ্র্গাপুর স্টীল প্ল্যান্ট 
€ভি. এস. পি) 

2, আ্যালয় জ্চীল প্ল্যান্ট 
(এ. এস. পি). 


| 





« নযায়ন বিভাগ, আর. ই, কলেজ, দশ) [পন--713209 


পার্টিকুলেট ম্যাটার, নাইস্টিক অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অন্সাইভ, 
কার্বন মনোন্সাইড, সিলিকা ইত্যাদি । 


ঠা 


িরালিযজোর 


কল প্রতি 





(এফ. সি. আই ) 


1 শ্টিরদেট ভার কিন, বাহক জগত 040) নাইউরেজেন 
২] ভাই অন্গাইত হিরন গা লাস 


4. দর্গাপুয় প্রোজেক্ট লিমিটেড |. হই -ক্কার্ধান পারি:  নাইস্ট্রোজেনের বিশ্তি্ন. অক্সাইড 
| €ডি. পি. এল ) | (7০, 1$0,), বেজিন প্রভৃতি | 

5. দূর্গাপুর কেমিকেলস্‌, লিমিটেড কগারিন। 

6. এম. এ. এম. জি. ৭0. 13০,, 510... পার্টকুজেউ খ্যাটার । 

7”. দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস্‌, দিমেল্ট ডাস্ট, জাইম ভাষ্ট ও সিলিকা প্রস্তুতি । 

৪ ফিলিপ্‌স্‌ কারন ব্লাক বিখিটেড | কাবান কথা। 
10, ডি. এ. পি. এস. 


বিভিম্ন কলকারখানা থেকে নির্গত দুষিত পদার্থের 
প্রত মাত্রা জানা না থাকলেও এ বিষক্সে কোন সঙ্দে- 
হের অবকাশ নেই যে এ সমস্ত পদার্থ নিদিষ্ট মান্রাকে 
€ ঘৈজানিক ভাষায় যাকে বলে 71071551010 10711 
৬৪19 বা সহ্যসীমা ) ছাড়িয়ে গেছে এবং নানা রোগের 
সৃজ্টি ও বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে । 

সিলিকা ও ফাবনয্ত্ত' পার্টিকুন্েই ম্যাটার যথান্রদদমে 
“সিলিকোশিস”” ও “আ্যানখুক্রেগশিস রোগের সৃষ্টি 
করতে পারে । পার্টিকুলেট ম্যাটার আবার কারখানা 
থেকে নির্গত বিভিন্ন বিষাস্ত গ্রাস যেমন "সালফার ডাই- 


অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইভ, কার্বন মনোক্মাইড 


ও ক্লোরিনের সঙ্গে মিশনে সাধারণ সদি কাশি, মাথাধরা, 
চোগ্আ্ঞালা, আজ. মা থেকে ক্যানসার পযন্ত বহু রোগের 
উদ্পতির কারণ হিসাবে মনে করা হয়। এই প্রসঙ্গে 
কছাকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল অব. মেডিসিনের ডাঃ এইচ. 


ঝাড়াম জরা রর 
0181 বাতিজ91 


ছাই €11% 851) 


চ্যাটাজী ও ডাঃ টি. সেনের একটি সর্মীক্ষা থেকে সহজেই 
প্রতীয়মান হয় যে দুর্গাপুর অঞ্চলের বায় দূষণ জনগণের 
স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ করে বাচ্চা ও ব্বদ্ধদের ) কী 
নিদারুন ক্ষতিসাধন করে চলেছে । 'এই সমীক্ষকদলটি 
দুর্গাপুর ও ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে সমীক্ষা চালান 1. 4. 79 
থেকে 31. 3,809 অবধি । উষ্ণতা (8-45? সেঃ) 
রষ্চিপাতের পরিমাণ €(961---1091 মিমি ), বাতাসের 
আদ্রতা (53+7--611), অক্ষাংশ (1800009-28০309) 
দ্রারিমাংশ (-0179100149....8/০29:) প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিচারে দুর্গাপুর ও ঝাড়গ্রামের প্রাকৃতিক অবস্থান মোটা- 
মুটি একই রকমের । শুধু মৌলিক পার্থক্য দ্গাপুর 


শিল্পাঞ্চস বায়দৃধণে দূষিত আর ঝাড়গ্রাম গ্রামাঞ্চল 
সমীক্ষার তুলনামূলক 
. সমীক্ষার ফল থেকে দেখা 


এখনও বায়দৃষণ থেকে মৃুত্ত ৷ 
ফলাফল নিম্নে প্রদভ | 





জারুারী, 3985 


যা হ্ানুদুাগ খেকে দ্বে দষক্ত অসুখ বন্দ যেমন 


আাতুপ্রামর তুলনায় দুর্গাপুরে অনেক বেশী । 

বান্ুদষদের হাত থেকে দুর্গাপূর শিল্পাঞ্চলকে বাঁচানোর 
উপাক্কা £-- 

ক) ঞ্লাল্ট ও সাজ-সরঞ্জাম প্রন্তুতকারকদের সহ- 
যোগ্সিতাক কারিগরী উপদেষ্টা সংস্থাগুলি এমন পদ্ধতি ও 
প্রশুষ্তিবিদ্যার উভব ও সুপারিশ করতে পারেন, খা অটিরেই 
একদিকে সর্বোচ্চ পরিমাণে উৎপাদন ব্দ্ধি ও অন্যদিকে 
দৃষ্ষণ প্রতিরোধের সহায়ক হবে । কতাপক্ষকে এ ব্যাপারে 
বিশেষ প্রয্মাসী হতে হবে । 

খ) শিল্পাঞ্চমকে বায়ুদৃষ্ষণের হাত থেকে বাচানোর 
আযম্ন একটি সহজ উঁপাকস হল হাজার হাজার গাছ 












শিল্প সংস্থার নাম 





1) দুর্গাপুর স্চীল প্ল্যান্ট 


2) আযালয় জ্ঠীল প্র্যাল্ট 


3) এম, এ, এম, সি, তেল ও গশ্রীজ। 


4) দুর্গাপুর প্রজে্উ লিমিটেড 
5) দুঙ্গাপুর় কেমিকেল লিমিটেড 


6) ফার্টিলাইজার করপোরেশন 
অব ইঙিয়া লিমিটেড 


7) ফিগ্লিপস কার্বন ব্লাক 
লিমিটেড 


ই 


বিশ্বভারতীর রসায়ন বিভাঙ্গের অধ্যাপক অনিল 
ক্ষমার দে করেকজন সহকর্মীর সঙ্গে দামোদর নদেন্প জল চালিয়ে যাচ্ছেন । তিনি দেখিয়েছেন দামোদর নদের জলে 
দৃষগের প্ররুতি নিধারণ ও দুষ্ণ নিয়ন্ত্রণের সহজ ও স্থায়ী দৃষপের যান্সা ছাড়িয়ে গেছে এবং আশঙ্কা করছেন দৃষণ 


র্‌ 


ও 






দুর্গাপুর শি্াঞ্ষা ও পরিবেশ দৃখশ 


লাঞানো । বিজ্ঞানীর! হিসাব করে দেখেছেন যে এক 
একটি গাছ তার জীবকালে ষে পরিমাপ অব্জিজেন তৈরি 
করে বা কার্ধনডাই-অক্সাইভ ও অন্যান্য গ্যাস হজম করে 
তার আথিক মৃল্য হল 15 লক্ষ 70 হাজার টাকা । 

2) জলা-দুঘ্রণ £- দামোদরের জল দৃষিত হয়ে 
গেছে । পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মত এই জল এত দৃষিত 
যে মানুষের সহন ক্ষমতার বাইন । বিহার পশ্চিমবঙ্গের 
কারখানা থেকে নির্গত রাসায়নিক ও অন্যান্য দৃষ্িত পদার্থ 
এসে জলে পরাড় দ্ামোদরের আজ এই অবস্থা । দুর্গাপুর 
শিল্পাঞ্চলে কলকারখানা প্রসূত বেশীর ভাগ জলই দামোদর 
নদে এসে পড়ে সিজরন নালা ও টামলা নালার মধা দিকে 
প্রবাতিত হয় । নিম্নে কয়েকটি কারখানার নাম ও বজিত 
দ্রব্যের উল্লেখ করা হল যেগুলি দামোদর নদের জল দুষণে 
অনেকখানি সহায়তা করেছে (ওনং তালিকা )। 


তালিকা 





বজিত দ্রব্যের প্রকৃতি 





জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লার কণা, ফেনল, সাক্সা- 
নাইভ, আমোনিয়া, তেল ও গ্রিজ । 


আ্যসিভ (71011179019 01015), তেল ও শ্রীজ। 


আযমোনিয়া, ফেনল, সায়্ানাইড ইত্যাদি । 
মার্কারি, ক্লোরিন, আলকালি, কম্টিক, খ্যালিক আযলিড ইত্যাদি । 


আ্যমোনিয়া, আরসেনিক, ক্োেমিয়াম, নাইচ্টেউ, নাইট্রাইট । 


জলের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় সৃম্মম কার্বন কথা । 


পন্থা নিপযগ্নের ব্যাপার 19978 খুস্টাব্দ থেকে গবেষণার কাজ 
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দিকন্রণের জন্য যখাপোষুস্ত ব্যবস্থা না নেওয়া হলে গাসুয জিত প্রষ্ে নাখ ও উপস্থিতির শালা ( বনং ভ্রালিকা ) 
ভরিতে এর কফ জনজীবনে চরম বিপদ আডাবে | মনন দওয়া হাকা। 











এ নং তালিকা 
দুথ্ঘিত পদাথের নাম ও দুর্গাপুর ঝযারেজের উপরদিকষর্ধার জলে | দুর্গাপুর ব্যারেজের নীচেরদিক- 
টি, এল, তি (8251 50581711551 ৬/81091 ) 5 
৫ 1৬1 ৬/ভ1 ) 
1) ফেনল 0.0 01017 0.03-0,12 0101 0.08 10101) 
পা 0.1 8-1,26 01017) ডি, এস, লি থেকে 
5.5 কিষি দূরে 


11) নাইয্ট্র ও নাইট্রাইট একল্লে | 10.0-1 8.0 101217 


টা 20,0-21,0 10077 
*€ টিটিট 1 0.0-85.0 10017 ডি, এস, পি. থেকে 
গু 5.5 কিমি দূরে 

11) সাল্লফাইভ অল্প পরিমাণ 0. 2710 0] 

1৬) দ্রবীভ,ত অক্সিজেন ৪1901 | £.24-8.2 201) 2- 6 0121 

%) আযমোনিয়্া 1,0-6.0 101) 10-20 10107 

৬1) ভ্রেগামিয়াম হি 0-025 1002) (পানাগড়ে) 

৬1) আরসেনিক নু ০0-05-1271) €») 

৮11) জিন রি ০0.2-09.63 101 (ক্ৃফনগরে) 
2150 10101) (নদের উভয় 
পাঙ্থের মার্টিতে ) 

1») লে নি 0.33-1-75 10121) (রুফনগরে) 
1029 10101 (নদের উভয় 

লী পাশের মার্টিতে ) 

লারা 2 09.01-0.02 1021 (ুষ্নগরে) 


5.৪-8,2 007) (নদের উভয় 
পার্থের মাটিতে ) 


উলাপাসিক ক 


৩ 


উষ্জিখিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে টামলা নালা করছে। সবচেয়ে মারাত্মক আকার নিম্মেছে মারকারি ও 
ও সিঙ্গরন নালা দিয়ে প্রবাহিত কলকারখানার পরিত্যন্ত ফেনলের দূষণ । প্রারুতিক জলে পারদের , পারমিসিবল, 
জল দামোদর নদের জজকে সাজফাইভ, নাইট্রাইট, লিমিট” 01002 1010117., কিন্ত দামোদর নদের জলে 
আ্যা্জানিয়া, ফেমল, খারকারি, জি, জেউ, আরসেনিক, পারগের উপস্থিতি এ পরিমাণের 10 গথ এবং নদের 
জেলমিয়াম প্রভৃতি দৃষিত পদার্থ দ্বারা ভীষণভাবে দুষিত উত্তর পানের মাটিতে এ দ্দান্নার 4000 গুথ। সুতল্লাং 


ক 


জাফর, 1585 
দামাগধ প্রহর জল্ল আজ মারাব্ম ভাবে পারদের দ্বারা 
দৃষদ্ধিত। ব্যবহাত জলে পারদ বেশী থাকলে ব্যবহারকারীন্র 
দেহে এর তলা পলজিনিং-এর কাজ শুরু হয় । মানবদেহের 
নার্ভেয় উপরে এই বিষ ক্ষতিকর প্রভাষ ফেলে । দীর্ঘদিন 
ধরে এই জল ব্যবহার করলে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্য 
সঞ্চান্রন দামঞ্জসাহীন ( ইনকোহারেন্ট ) হয়ে পড়ে । 
তারপরে অঙ্গ-প্রতাঙের গাঁটগুলি কঠিন (স্টিফ ) হচ্সে 
পড়ে সঞ্চালন কলা যাক না। 
জল বেশী দিন পান করলে শিশু বিকলাঙ্গও হতে প্রারে । 
কেন্দ্রীয় পলিউশন বোর্ড দামোদ্রের জল পরীক্ষা করে 
জলের মধ্যে মারকারী ও ফেনলের মাল্লা স্বাভ।বিকের চেস়্ে 
অনেক বেশী পেয়েছেন । এই সমীক্ষান্ম জানা গেছে 
দামোদরের প্রতি লিটার জলে এক হাজার থেকে পনেরো-শ 
মিলিগ্রাম ফেনল আছে। জলদুষণ বিশেষজদের মতে 
প্রতি লিটার জলে 09:01 মিপ্রা ফেনল মানুষ সহ্য করতে 
পারে। ফ্েনল আবার জলে ক্লোরিনের সঙ্গে মিশলে 
ক্ষোরোফেনল নামক একটি ক্যানসার উৎপাদক পদার্থ 
উৎপন্ন করে। এই দূঘিত জল জনসাধারণের স্বাস্থ্যের 
পক্ষে একাস্ত হানিকর, চাষ-আবাদের ক্ষতিসাধনকারী, 
শিল্পসংস্থার ব্যবহারের পক্ষে অধিক ব্যয়বহুল, জলজ 
প্রাণীর পক্ষে বিপজ্জনক, জলকীড়ার প্রতিবন্ধক ও 
সৌন্দর্যরদ্ধির পরিপক্থী। বিভিন্ন সমীক্ষানস দেপা গেছে 
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে সবচেয়ে বেশীরভাগ লোক ডোগে দুধিত 
জলজনিত বিভিম রোগে যেমন জনভিস., কোষ্ঠ-কাঠিন্য, 
অজীপ্ণ, এনটেরিক ফিবার, টাইফক্মেড, প্যারা-টাইফসেড, 
আমাশয়, উদরাষক্ম ও আ্যাসিডিটিতে । তবে একটা 
সুভলক্ষণ কেন্দ্রীয় সরকার শুধু মান্ন দামোদর নদের দ্‌ষণ 
প্রতিক্লোধকল্পে 590 কোটি টাকা মঞ্জর করেছেন । 


দুষিত জলের প্রকোপ থেকে দামোদর নদ ও দুর্গাপুর 
শিল্পাঞ্চলকে রক্ষা করার উপায় 3 -- 

ক) কলকারধানাপ্রসূুত জল বিভিম দূষিত পদার্থ 
মস্ত করার পর দামোদর অথবা অন্য জল ধারায় ফেলতে 
হবে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন, সরকারী ও বে-সরকারী 
শিল্প-সংস্থাগুলিকে সাধ্যমত প্রয্মাসী হতে হবে । 

খ) দামোদর থেকে টাউনসিগে জল সরবরাহ করার 
আগে বিভিন্ন রাসায়নিক ও ব্যাক্টোরিওলজিক্যাল পরীক্ষার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে । 


গল) আজকাল বিভিন্ন শিল্প সংস্থা কলকারখা নাপ্রসূত 
দধিত জল শোধন করার জন্য পরিশোধন কক্ষে 
কচরিপানা চাষ করছেন । কচুরিপানা দূষিত জলের 
বিভিন্ন ধাতব আল্মন গ্রহণ করে জল দূষণ প্রতিরোধে 
সাহাষ্য করে । 


দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও পরিবেশ দূষণ 


এমন কি পারদ সংক্রমিত 
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শব্দদুষত্রঃ -কলকারখানাক্স কর্মরত বেশীব্র ভাগ লোকই 
আজ অল্প-বিস্তর বধির । এই বধিরতার কারণ হিসাবে বলা 
যায় কলকারখানায় ব্যবহাত বিভিন্ন ব্লোক্সার, টারবাইন, 
ভেল্টিলেসন ফ্যান, লোকফো সাইরেন ও মোটর থেকে 
নির্গত বিকট শব্দ । আই. এস আই-এর চার্ট অনুসারে 
কারখানায় প্রতিদিন আট ছষ্টা কাজ করার সময় শব্দ 
মান্রা হওয়া উচিত 85 ডের্সিবেলের (ডেসিবেল শব্দ 
মাপার একক ) মধ্যো কিন্তু এ-অঞ্চলের বেশীর ভাগ 
কারখানাতেই এই মানা 909 থ্রেকে 105-এর মধ্যে । 
বিভিন্ন সমীক্ষার ফল থেতে জানা যায় ভ্রিশ বছরের মধ্যে 
বধিরতা আসতে বাধ্য যদি 


ক) 90 ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন ৪8 “ঘন্টা ধরে কানে 
প্রবেশ করে অথবা 


খ) 97 ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন 4 ঘন্টা ধরে কানে 
প্রবেশ করে অথবা 


গ) 100 ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন 2 ঘল্টা ধরে 
কানে প্রবেশ করে অথবা 


ঘ) ৭135 ডেসিবেল শব্দ দিনে মান্ত্র 1 সেকেশ্ড ধরে 
কানে প্রবেশ করে । 


শব্দদৃষণ শুধুমান্তর বধিরতা বাড়ায় না সৃষ্টি করে নানা 
রকম অসুখ-বিসুখের । উচ্চ রন্তচাপ, পেপৃটিক আল্সার, 
কান ভো ভো, মাথাধরা, সাইকোশিস, নিউরোশিস, 
ইনস্যানিষ্টি থেকে আরম্ভ করে কাজকর্মে অধিক ভূলঙ্্রান্তি, 
বেশীমাশ্রায় দুর্ঘটনা, অধিক অনুপস্থিতির হার, কাজকর্মে 
উপযুস্ত মনোযোগের অভাবের জন্য শব্দদ্‌ষণ বিশেষভাবে 
দায়ী । এমন ঘটনাও আমরা শুনেছি ক্ষারখানাম্ম কাজ 
করতে করতে কান খারাপ হয়েছে এমন একটি লোককে 
ইনটারভিউ বোর্ডে প্রমোশনের জন্য ডাকা হলে তিনি 
বলেন, “স্যার আমার প্রুমাশনের দরকার নেই। 
আপনারা যদি দয়া করে আমার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত 
করে কানে শোনার ব্যবস্থা করে দেন তাহলে সেটাই হবে 
আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রমোশন । কানে শুনতে 
পাই না বুলে বাড়ীতে আমার কথার কোন মুল্য নেই।” 

শব্দদ্ষণের উধ্বগতি রোধ করার উপায্মগুলি 
নিশ্নরাপ ৪৮৮ 


ক) উৎসগুলি থেকে নির্গত শব্দ কমাতে হবে অথাৎ 
বিভিন্ন কলকারখাানায় আরও আধূনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করতে হবে যেগুলি থেকে শব্দ বের হয় অপেক্ষারুত 
অনেক কষ । 

খ) উৎস থেকে শব্দ কানে আসার যে পথ সেখানে 
রুয়েকট্টি 'নাফার” বা 5119709 বসাতে হত্ষে যাতে 
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পুয়োপুরি শব্দ কানে এজে না পৌছাক্স। / 

£্) এছাড়া কারখানার প্রত্যেকটি কর্মী, মেখানে 
শন্ষেয় মান্রা 85 ডেসিবেলের বেশী ইয়ার শ্যাগ/ইন়ার 
মাফ/ইল্লার )ঠালব সরবরাহ করতে হবে প্রবং ব্যবহারে 
বিশেষ ঘযতবান হতে হবে । | 

ঘ) বৈদ্যুতিক হর্ন বাজানো সম্পলল্লাপে নিষিদ্ধ 
করতে হবে । 
উপসংহান্র 

আপাততঃ দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের দৃষণ কলকাতা, 
বোগ্ছাই, প্রভৃতি শহরের চেয়ে কম হলেও একেবারে 
নগণ্য নয়। এই কারণে এখন থেকে দৃষণ প্রতিরোধ- 
কল্সে সঠিক ব্যনস্থা না নিলে অদ্য জবিষ্যতে এ 
সমস্যার মোকাবিলা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে । দুষখ 
রোধ করতে হলে সরকার, শিল্পপতি থেকে আরম্ত 
করে সাধারণ জনগণ--সকলকে এ ব্যাপারে সচেস্ট 
হতে হবে, তবেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব । সরকার 
শুধু আইন তৈরি করেই ভাবেন দৃষণ রোধ করা 
যাবে, তাহলে খুবই ভুল করবেন । সরকারকে কড়া 
নজর রাখতে হবে যাতে পরিবেশ সংক্লগন্ত সরকারী 
নিয়মকানুন যথাযথ ভাবে পালিত হয়। জনজীবনে 
সুুরপ্রসারী ফলের কথা চিন্তা করেই অধুনা সিটি 
সেষ্টারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ 
পর্যদ একটি আঞ্চলিক শাখার উদ্বোধন করেছেন । এটি 
একটি সুলক্ষণ, সন্দেহ নেই। 

শিল্পপতিরাও দূষণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
তাঁদের সব সময় দূষণের কথা তথা দেশ ও দশের 
কথা অনে রেখে উৎপাদনের লক্ষ্যমাপ্া (91091) 
ঠিক করতে হবে যাতে উত্পাদন বৃদ্ধি দৃঙ্ঘণরদ্ধির সহায়ক 
না হয়। সম্প্রতি দুর্গাপুর জ্ভীল প্লাগ্ট, আযালক্ল স্টীর্াস 
প্রাঞ্ঠ, হিন্দুস্থান সার কারধানা, দুর্গাপুর কেমিকেন্স 
প্রভৃতি গিলে দ্‌ষগ প্রতিরোধকল্পে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন 


চি 


ব্যবস্থা মেগয়া হচ্ছে । দুর্গাপুর ল্টীকা ফ্যান্ট 'সমপের 
মাক্সা ও প্রষ্কতি নির্ধায়প উদ্দেশ্যে একটি : আধুদিক 
পরীক্ঠাগার স্থাপন কারা হনে এবং দ্ঘপ ফ্লোধ' করার 
ন্য বিভিন্ন কারিগরী উপদেষ্টী সংস্থার সঙ্গে খোপা 
যোখ করা হচ্ছে । 

*ল্ধণ প্রতিরোধে জনগণের দায়পান্ধিক্ষও কাম নয় | 
অপ্রয়োজনীয় এমন কীজ কোন সময়েই তাঁরা করাবেন 
না যেটা দষণ ব্দ্ধির কারণ হতে পারে । তাহলে 
দেখা-যাৰে গ্রিবেশকে নিবন্ধে রাখা অঙস্ভব কিছু নয় |, 


মি্টোপিহা।  - 


1) £7৬1101771917181 8 11010150151 11991011182- 
8105. 
€(/১:7218001081 90109 ) নি, /৮16৬90101 
(62855 132 181) 
2) [0001781011017191:718 13158835895 ০01 0০০" 
10081101), 
(6৪09 1007, 944, 988, 945 ) 
3) 11700501181 11/019118 €70১01001090% ৬০1. 1 
6৬০1, || ৮৮১28 
£) পরিবেশ দূষণ ও দামোদর নদ--সাগর মোদক, 
সঞ্চালক প্রথম বষ”, প্রথমন সংখ্যা (অক্টোবর 1983) 
দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল ও পরিবেশ দ.ষণ--বিশ্বনাথ ঘোষ, 
০০11012815৪ 101091811101705 0010091 
(5178184 ) 1982, 11095101051 96019910101) 
0100, 001081001 51961 21810 171091901091. 
6) দূষণমুত্ত বায়ুর প্রয়োজন মানুষের বাঁচার জন্য 
সুদীপ্ত বস্তুত 1 
( ডেভেলপম্মেপ্ট কফনসালটেপ্টস প্রাইভেট লিমিটেড 
-আনন্দবাজার পঞ্জিকা, 5ই জুন, 1981) 
7) শিল্প বিকাশ এবং পরিবেশ, আমন্দবাজার পত্রিকা, 
শ/9183 
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০০০ 


জে 
আদ উস নত 


“ টিানিনীতিটি 9 সাত্যন বসু 
7... ঘুগলকান্তি রায় * 


| 43838 বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের “পরিচয়” পন্রিকায় 
সত্যেন্দ্রনাথ বসুর একটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বেরিয়েছিল । 
নিহ্ধ্টির ' নাম “বিজানের সঙ্কট? । বৈজ্তানিক নিবন্ধ 
হিসাবে এটাই অধ্যাপক বসুর প্রথম বাংলা রচনা কিনা 
জানি নাঃ তবে, বঙ্গীয় বিজান পরিষদের সত্যন্দ্রনাথ 
বসুর “রচনা সঙ্লন'-এ এবং অন্যন্রও তার যে সমস্ত 
লেখা প্রকাশিত্র হয়েছে তাতে এ নিবন্ধটিই এখনও 
' পর্যন্ত প্রকাশকাঙ্লের বিচারে অগ্রাধিকার পেয়েছে । সে 
যাই হক, এই. লেখাটি তার ভাল রটনাগুলির মধ্যে 
একটি--এ ব্যাপারে মনে হয় কোন পাঠক দ্বিমত হবেন 
না। এটি এমনই একটি লেখা যা শুধু বিজ্ঞানের 
শনিক দ্বন্দ্বেরই ইঙ্গিত দিচ্ছে না, তা "পক্স চিন্তন, 
মনন ও সবোপরি তার-”সেই বৈজানিক মেজাজ যা 
বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে নিজেকে মেঘের আড়ালে 
রেদ্খে দেয় তাকেও পাঠকের কাছে ফ্ফটিকের মত স্বচ্ছ 
করে তুলেছে । বলতে দ্বিধা নেই, এ ধরনের লেখা তার 
খুবই কম, হাতে গোনা যায় । 


প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলছেন, “বিংশ তালার 
প্রথম গ্রেকেই পদার্থবিজানের একটি নতুন যূগ আরম্ভ 
হয়েছে । এ যুগের বিশেষত্ব কি, ত আলোচনা 
করবার আগে ধিজানেক্ম কমিক পরিণতির কথা বলা 
আবশ্যক । অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ শুধ, বিশ্ববিজানীই 
নন, বাঙ্গালীর শিক্ষা-সংস্ক.তির জগতেও এক আকষ- 
শীয় ব্যস্তিত্ব। তাই তিনি যখন বাংলা ভাষায় 'বিজানের 
কমিক পরিণতি”র কথা রলতে চান তখন তা বিদগ্ধ 
বাঙ্গালী পাঠককে অবশ্যই আরুম্ট করবে । 
মনে হয়, ব্রাঙ্গালী- পাক যিনি শুধু, বিজানের ক্ষেন্তে 
মন, বিজানের দার্শনিক পরিমগ্ুলেও কিছুটা বিচরণ 
করবেন তিনি এই নিবন্ধের .সহজ-সরল-সুন্দর সৃচনায় 
তা্ুষ্ট হয়ে একবার ভিতরে ছুকলে তা শেষ না করে 
পার বেরোতে চাইবেন না। .নিবন্ধটি 54 বছর আগের 
লেগা। ইংরেজী হিসেবে সেটা 1931 খুস্টান্দ | 
'পদার্থরিক্তানীদদের মতে বিংশ শতাব্দীর এ প্রথম 30131 
বছরের 'মধ্যেই বিশ্নগ্রকুতির স্বরূপ নির্ণয়ে পাদার্থ বিজানের 


ভারলত . দিকে ও .তার সামগ্রিক কর্মধারাগ্ধ যে. 


বিল্লাট রকমের  ওলট-পালট হযে গেছে তেমনটি তার 


বিজ্ঞানের অভ্যুদয়, এ বললে অতুযন্তি হবে না। 
আমার 


মান্র 


পরে আর হয় নি। ফোয়ান্ট।ম তত্ব, আপেক্ষিকতাবাদ, 
কণা-তরঙ্গ বাদ, কোক্নাল্টাম সংখ্যায়ন নব্য পদার্থবিজানে 
যে গতি সঞ্চার করেছে তা এখনও অব্যাহতই আছে, 
তাত্বিক ও প্রায়োগিক কোন ক্ষেত্রেইে অনতিকুমণীয় 
সংশগ্স, বাধা বা পিছু টান এখনও পড়ে নি, পদার্থবিক্ানে 
এ চারটি তত্তবেরই উত্তব হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
24 বছরের মধ্যেই । সনাতনী পোষাক ছেড়ে জন্ম 
নিষ্মেছে নব্যপদার্থবিদ্যা | 

নতুনের এই আবির্ভাব সহজে হয নি, সহজে 
হয্সও না, অনেক দ্বিধা-দ্বন্দের পথ তাকে অতিকুম 
করতে হয়েছে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষে চতুর্থভাগে 
যে দ্বিধা-ছন্দ, দিয়ে, সনাতনী পদার্থবিজানের সুস্থির 
কাঠামোক্স তাত্বিক ফাটল সমষ্টি হয়েছিল তা কোয়ান্টাম 
তত্বের হাত ধরে নব্যপদার্থবিজ্ঞানের বৈপ্লবিক যাস্ত্রা 
শুরু করে ঠিক*1 900 খস্টাব্দে। তাই বিংশ শতাব্দীর 
শুরু মানেই নব্যপদার্থবিজ্ঞানের শুরু । একটি কালের 
ও একটি ভাবজগতের এমন সমন্বয় বোধ হয মানব- 
সভ্যতার আর কখনও ঘটে নি। 


আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তার নিবন্ধে বিজ্ঞানের সেই 
শ্রান্তিকালের কথাই তুলে ধরতে চেয়েছেন। অল্প 
পরিসরে ' € রচনা সঙ্কলনের 9 প্‌ৃচজ্ঠাম্ম ) প্রাক 
নিউটনীস্ম ও নিউটনোত্তর ষৃগের আভাস কলমের 
এক একটি আচড়ে দিয়ে গেছেন । বিজ্ঞানে সাহিত্য কী 
তা জানি না তবে যখন পড়ি “নিউটন থেকেই আধূনিক 
তার 
আগেও আমরা বম্ত জগতের বিষয়ে অনেক জিনিস 
খণ্ড ও বিছিনভাবে জানতাম । যে কান আমাদের 
জীবনে কাজে আঙে, শিল্পে-বাণিজ্যে যে ক্তান মানুষের 
সুবিধা ও সম্পদ র্দ্ধির জন্য কাধ করী হতে পারে এমন 
অনেক জান প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের জানা ছিল । 
কিন্তু তখন শুদ্ধ ধিজানের নিদশ'ন স্বরূপ ছিল এক- 
গণিত শাঙ্ক্র। বিশেষ করে জ্যামিতি ছিল 
বৈজঞানিকদের প্রিষ্ক বিদ্যা। এর অনুশীলনে গ্রীক ও 
তদের পরবতী বৈজানিকেরা যে নিয়ম ও সত্যসন্ধানের 
যে ন্সীতি অন্সরণ করেছিলেন, পরের যুগের বৈজানি- 
কেরা জড় ও জথতের অন্যান্য বিষয়ঙ্জলিকে নিজেদের 
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আয্লন্বে আনবার চেল্টায় সেই রীতি ও নিয়ম সম্হই 
বরখ, করেছিলেন | ইউক্লিভ তাই এখনও পর্যন্ত 
কচ চেপে পড্ঞা ও সক্মান পাচ্ছেন । গগিশুশাঙ্রের 
' নিক্পমকানুন যে জড় পদার্থের গতিবিধিতে লাগানো 
যেতে পারে, তা নিউটনই প্রথম দৈমালেন । চোখের 
' সামনে যে বিভিম্ন জড় পদার্থের সমাবেশ দেখছি, 
তাদের পরঙ্পরের ব্যবধান এবং তাদের পতির পরিমাণ 
ও লক্ষ্য জানা থাকলে ভবিষ্যতে আবার তাদের কি 
রকম অবস্থায় ও কোথায় পাওয়া যাবে তা আগে থেকে 
নিদেশ করা যায় কিনা, এইটেই হল গতিবিজঞানের 
অনূসঞ্ধান” । তখন এই অংশটি পড়াকাল্লে একজন 
পাঠক হিসেবে এর সঙ্গে একাত্ম নী হয়ে পারি না। 
গুটি কয্মেক শব্দ ব্যবহার করে প্রাক-নিউটনীয় ও 
নিউটনীয়় বিজানের স্বরাপ সত্যেন্দ্রনাথ যেভাবে ফুটিয়ে 
সুলেছেন তা নিঃসন্দেহে তার লে পরিচয় 
দেয় । তার এই প্র শভঙ্গী বাংলা /বিজান সাহিত্যে 
একটি নবতর সংযোজন যা বিষয়কে ছাপিয়ে অহেতুক 
কলেবর র্দ্ধি করে না এবং অকারণ শব্দের মোড়কে 
দাশনিকের ধুমজাল বিস্তার করে মূল বিজানকেই 
নির্বাসন দিয়ে বসে না। 

নিউটনীম্স বিজানের সুদী বিস্ততির পর উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষভাগে কিভাবে তা সঙ্কটে মধ্যে পড়ল 
তা বোঝাতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন, “অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মধোই নিউটন্রে অন্সরণ করে গণিতকারেরা 
গতিবিজ্ঞানের চ.ডানস্ত খরলিত্যগুলিকে উপনীত হয়েছিলেন, 
এবং জ্যোতিঃশাস্গ্রের সমস্যাগুলিকেও প্রায় সবই 
এ গতিবিজানের সাহায্যে নিরাকরণ করতে সমথ' 
হয়েছিলেন । ফলে তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল 
যে, বৈজ্ঞানিক নিয়মণ্ডলি “নিউটনের গভিবিজানের 
অনুরাপ কিংবা অনুযায়ী হওয়া উচিত। তখন 
নিউটনের নিয়মের যে ব্যতিকম হতে পারে তা তারা 
ডাবতেই পারতেন না। ক্মশ যখন পরমাণুবাদ ও 
ইলেকট্রনবাদের উত্তব হল, যখন উত্তাপবিজানের 
নিয়মসমহ আগেকার নিয়মকান্ন থেকে একটু ভিন্ন 
পর্যায়ের বলে তারা দেখতে পেলেন তখন এই নিক্সম- 
গুলি যথার্থ কি, সে বিষয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন । 
উনবিংশ শতান্দীর শেষ ভাগে, বিশেষ করে, এইসব 
কথাগুলি আলোচনা করবার দরকার হল । আলোৰ 
বিজানের চর্চা করতে করতে বৈজ্ঞানিকেরা তখন উম্ম 
সঙ্কটে এসে পড়লেন । . এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, 
নিউউনের গতিবিকান অন্সারে আলোক তরঙজের সঙ্গে 
পরমাণুদের 'ঘাত-প্রতিথাতের ফল, অন্ধ কষে তারা যা 
তিক করে ছিলেন পরীক্ষা তার বিপরীত দেখা গেল। 


নি 9. লিক্ান 


/ অজানা মগ । 


2েইতম বায়, থাম সংখ্যা 


ফলে 1900 সাজে প্লা্জ তীর বিখটজ্ 188817117 
7790 বা শক্ষি কখাবাদের অবতারণা কারাজোন 1” 
ফক্াা ও িরগা-্্আাজাতোতর এটি রাজ হাপ হারাজেযাও পারের 
ডাখায় প্রকাশ গেজ এভাবে সশআমোকের পথে বহমান 
শির প্রবাহকে কেবজ তরঙ্গবাদের দ্বারাই সঙ্গগ্র ও 
নিঃসংশয়্ভারে বোক্কা গেলেও, পরমাণু ও আলোক-রস্মির 
মাধ্য যখন শন্তির আদান-প্রদান ঘটে তগ্মনকার সমস্যার 
সদুত্তর আর তরঙ্গযাদে পাওয়া যায় না। সেই সময়ে 
বরং আলোক শন্তি কণার সপমছ্টি এইভাবের একটি 
কল্পনার দরকার হয় ।' 

এই নিবন্ধে পদার্থবিজানের জটিল বিষয়গুলির 
ভাবগত দিকগুলি তিনি যেভাবে অঙ্সকথায় ভাষার 
ফোয়ারা না ছুটিয়ে পাঠকের অন্তরে পৌছে দিয়েছেন তার 
সঙ্গে তিনি খদি কিছু কিছু উপমার সাহাধ্য নিতেন তাহলে 
এটি আরও হাদয়গ্রাহী হত সন্দেহ নেই । সতোন্দ্রনাথ 
কথিত বিজানের এই সঙ্কটকালের সম্বন্ধে ধষাঁদের 
কিছুটা ধারণা আছে এ নিবন্ধ মনে হয় তাঁদের জন্যই 
লেখা । সাধারণের উপযোগী বা জনপ্রিয় বিজান প্রবন্ 
বলতে যা টোবাক় তা এটি নয়। বাঙ্গালীর বৌদ্ধিক 
জগতে “পরিচয়” পন্লিকা যে এ্রতিহ্য প্রতিষ্ঠিত করেছে 
এই নিবন্ধটি হয়ত তারই একটি বলিষ্ঞ পরিচয় । 
একাধারে মননশীলতা ও শব্দ বিন্যাসের এমন সমাহার 
বাঙ্গালী পাঠক সতোন্দ্রনাথের কাছ থেকে বেশি পায় নি। 
পেলে সত্োন্দ্রনাথ সম্পর্কে বুজনের আক্ষেপ "তিনি তেমন 
কিছু লিখে গেলেন না, বাংলা বিঞ্জান, সাহিত্যে কোন 
মডেল রেখে গেলেন না” মিটত কি নাজানি না, তবে 
বাংলা বিজান সাহিত্য যে আরও সমৃদ্ধ হত তাতে কোনও 
সন্দেহ নেই। 

এই নিবন্ধটি লেখার পিছনে কোন প্রেরণা সত্যেন্্রনাথে 
কাজ করেছে জানি না তবে, তিনি যে বিজানের এই 
সংকট মূর্তির এক স্মরণীয় নায়ক তা আজ কারও 
বহু কথিত তারই নিরধারিত বিখ্যাত 
বোস-সংখ্যায়ন' বা 'বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন 
শুধু, পদার্থবিজানের একটি নতুন শুত্র নগ্ন, বিজানের 
দেই কান্তিকালের এক নতুন পথের দিশারী | 

1880 খুষস্টাব্দ কি তারও আগে থেকে বিজ্ঞানীরা 
আপশ' কৃষ্ণ বস্ত্র বিকিরধজনিত একাটি সন্মস্যা নিক্কে 
খুব ভেবে পড়েছিলেন । একটা তিনকোপা কাচকে 
চোর সামনে ক্লাখলে আমরা যেমন নানা রঙের বথীলী 
দেখি, উত্তপ্ত কৃফ বস্তর বিকিরণও বণীলী বীক্ষণে এরকম 
বর্ণালীর স্থন্টি করে । এই বণালীর এক একটি রঙের 
উজ্জল্য সেই রঙের আলোর কম্পনের উপর নিভ'র করে 
বিজানীরা চাইলেন এমন একটি সূ বের করতে হার 


বুয়া, 9৪৯ 


পাহাফে &' বর্ধার্ীর বিডি রঙের উকল্য অঙ্ক কষে 
গাওয়া রা আর্থ, গাণিতিক ভাঙ্গায় তাঁরা বপালীর 
মর শষ লাধারন নিট জামতে তাইলেম। 


ভীম নামে এক বিজ্ঞানী থে সু্ন বের করেছিলেন তা 
বর্থানীর অর্থেক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বাকি অর্ধেকের 
ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয় । বিজানীদয় বালে ও জিনসের 
সুন্প এ অর্ধেকের ব্যাখ্যা করলেও আশ্চর্যজনকভাবে 
বাঞফি অর্েকের ক্ষেত্রে খাটলো না। অথচ, জীন বাঁ 
র্যালে-জিনস কারুরই পদ্ধতিতে কোন ব্রি ছিল না। 
বিজ্ঞানীরা বেশ ডেবে পড়লেন । এভাবে বেশ কয়েক বছর 
কেটে যাওয়ার পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রাপ্ন শেষাশেঘষি 
জিনস, বললেন, আমাদের পদ্ধতিতে ষখন কোন জুটি 
নেই, তখন পদার্থবিজানের যে ধারণার সাহায্য নিয়ে 
আমরা সুন্ন বের করার চেস্টা করেছি তাতেই হয়ত 
কোথাও গণ্ডগোল আছে। অর্থাৎ, তার বক্তব্য হল, 
তৎকালীন পদার্খবিদ্যার খারণার সাহায্যে এ সমস্যার 
সমাধান করা যাবে না, ধারণা কিছু বদলাতে হবে। 
ফিন্তু, কোথায় বদলাতে হবে তা তিনি বলতে পারলেন 
না। এ কাজটি করলেন জার্মান বিজ্ঞানী ম্যান্স প্ল্যান্ক । 
তিনি বললেন, 'আলোকে এতদিন যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ 
বলে ভাবা হত তাঠিক নয়, বিচ্ছিন্ন শস্তিগুচ্ছ, হিসেবে 
তা শোষিত ও বিকিরিত হন্স। এই এক একটি শক্তি- 
কণার তিনি নাম দিলেন “কোগ্মান্টাম” এবং তাঁর প্রকল্টির 
নাম হল কোয়ান্টাম প্রকল্প । 1900 খীস্টাবেদে তিনি 
এই প্রকল্পের সাহায্যে কৃষ্ণ বন্তর বিকিরণের যে সাধারণ 
সুক্প দিলেন তাতে বর্ণালীর সমস্ত অংদ্জরই ব্যাখ্যা- পাওয়া 
গেল, এবং এতদিনকার সমস্যার সমাধানও হয়ে গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে সনাতনী পদার্থবিদ্যার বিদায় ঘোষণা করে 
নব্যপদাথ বিজ্ঞানের জন্ম হল । 


কিন্ত নব্যপদাখ বিজান জন্মলগ্নেই এক বিরাট সক্চটের 
রা কিছুদিনের মধ্যেই জানা গেল প্র্যাঙ্ক যে 
তাঁর বিষ্ক্যুত সুন্্টি রচনা করেছিলেন সেই 

স্ঞ একটা “বিরারধীকিগোজামিল রয়েছে । প্ন্যা্ক 
তার সুন্ন প্রণয়নে একদিকে সনাতনী তড়িৎ গতিবিদ্যা 
অপরদিকে তার কোয়ান্ঠাম প্রক্জের সাহায্যে নিয়েছেন । 
এই পরস্পর বিরোধী ভাবনায় .সৃষ্ট সুন্ব কখনও শুদ্ধ 
হতে পারে না। 'অথচ, প্ল্যাঙ্কের সূক্প যে ঠিক তার 
প্রমাণ পাওম্া গেল আইনস্টাহনের কাজেও । আইনজ্টাইন 
এর সাহায্যেই আলোক তড়িৎকিয়ার ব্যাখ্যা দিতে 
সম্ধ হয়েছিলেন এবং তা 'পরীক্ষাগারে প্রমাণিতও 
হয়েছিল। লীলস বোরও ২82৮৯৯ তত্তবের সাহায্যে. 
তার পারমাণবিক মডেল দাড় করিয়েছিলেন । তাহলে 
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গলদটা কোথায় £ এ ঘেন দেই অঞ্ষের উত্তরটা ঠিক, 
কিন্ত পদ্ধতিতে গণ্ডগোজের মত, । 


বিজানীদের এই রাখ তায় কোস্ান্টাম তত্ব পদার্থ - 
বিজ্ঞানে নানা ঘটনার ব্যাখ্যায় ও প্রয়োগক্ষেক্পে দারুণভাবে 
সফল হলেও বিজ্ঞানীরা তাঁকে যেন ঠিক নিতে পার- 
ছিলেন নাঃ তাকে ঘিরে সন্দেহ-অবিশ্বাস যেন আরও 
দানা বেঁধে উঠছিল। এমন কি, পদাথ", বিজ্তানের 
নবযুূগের অন্যতম উদ্গাতা স্বস্বং  প্ল্যাককও শেষ পথস্ত 
ভাবতে শুরু করেছিলেন তাহলে কি তিনি কিছু ভুল 
করেছেন অথাৎ ঘড়ির কাঁটাকে আবার যেন পিছন 
দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেম্টাও কারুর কারুর মনে এল । 


_ডিবাই, আইনস্টাইন ভিন্ন পথে গ্র্যাঙ্ষ স্ক্স প্রণয়নে 
চেষ্টা করলেন । কিন্ত তাদের পদ্ধতিও নিখুত হল 
না, সেই একই ধরনের পরস্পর বিরোধিতা । এভাবে 
24টি বছর কেটে গেল। শেষে 1924 খ্রীষ্টাব্দে 
সত্যোন্দ্র নাথ বসু পদাথবিক্তানকে এই দারুন সঙ্কট 
থেকে রক্ষা করলেন। তার পদ্ধতিতে আইনস্টাইন 
মুগ্ধ হয়ে নিজে সেটিকে জামান ভাষায় অনুবাদ করে 
প্রকাশ করেন । এসব ইতিহাস আজ সকলেয়ই জানা । 


সত্যের্ন বসুর এই কাজে কোয্নান্টাম তত্ব তার 
গাণিতিক ভিত্তি মজবুত করে নিজেকে শুধ, প্রতিষ্ঠিতই 
করল না, পদাখ” বিজ্তানের এক নতুন শাখা কোয়ান্টাম 
সংখ্যায়নেরও জন্ম দিল। এই নতুন য্‌গের উদ্বোধন 
করতে গিক্সে অধ্যাপক বসু সনাতনী সংখ্যায়ন ও 
আলোক কণিকা সম্পর্কে প্রচলিত কিছু ধারণার মূলত 
পরিবত'নও করেছিলেন । সেই ধারণার উপরই জন্ম 
নিয়েছে কোয়ান্টাম সংখ্যায়ন । বহু বিজানীর মতে, 
আধনিক বিক্তানে এখনও পযন্ত এটিই হল ভারতের 
সর্বোস্তম অবদান দ্রঃ 58691018180) 9056 : 
এ, ৮8191 2801151800১ 106 ৬10178]17 
58179190909, 151819185105 ) । বিজানের সঙ্ষটের 
লেখক সত্ম্দ্রনাথ হয়ত সঙ্ষটের অন্যতম নিরসনকারী 
বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ সম্পর্কে লিখতে অনিচ্ছ ক ছিলেন বলেই 
তার নিবন্গটিকে এক অর্থে অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন । 
কেননা যে সংকটের কথা তিনি নিবন্ধে বলেছেন তার 
নিরসন ত 13500 খ্ীষ্টাষ্দে কোক্মান্টাম প্রকল্পের মধ্য 
দিয়েই হয় নি, আর 24টা বছর জেগেছিল এবং তা 
সত্যেন্রনাথের মধ্য দিয়েই শেষ হল। যে নবতর 
ধারণার মধ্যে দিয়ে আধুনিক পদার্থবিদ্যার উন্মেষ 
হয়েছে প্লাঙ্ষের মাধ্যমে, তার সুষ্থির পরিপূর্ণ রাগ জাত 
করে সত্োন্্রনাথের মধ্যে । ?। 


হক 
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বিজানের সঙ্কটের জেখক সতোন্দ্রনাথ 19 কোয়াপ্টাম 
সংখ্যাক্সনের প্রবর্তক সত্যেষ্জনাথের মধ্যেও স্বাভাবিক- 
ভাথেই যেন একটা মিল খুজে পাই। 
আন্যান্য লেখালস মধ্যে মাঝে মাঝে খেখন আমরা 
ধিজানের সঙ্কটের লেখককে খুজে পেয়েছি, কোম্বান্টীম 
সংগ্যাক্ননের প্রবতাক সত্যেন্জনাথের দীপ্তিও যেন কখনও 
কখনও ইউনিফাযমেড ফ্িচ্ড থিয়োরী ও আরও কয়েকছি 


দীন ৩. ব্রন 


বিজানেরণ হয়েছেন । 


। উঠতম বম সী; 


কাজে প্রতিজাত় হকের । খানা এই তির নিক, 
বচ্ছিগ্ন প্রবাহে , জুরজ পেকে চৈয়েছেন তালা ঘাতাশ 
এই হুত্াদার জন্য জারী সত্যোক্ছনাগি লাস 
দাসী, আমাদের মানসিকতা । সৃচ্টিশীল কাজ 
প্থিবীতে অক্পই এবং সত্যেক্জ নাথের আত মানুষেরা 
হিসেবশনিকশ করে জীবনে চলেন না-এটা আমাদের 
বোধা দরকার | 


লগারিদম £ গণনার মুক্তি 
শন্দলাল ঘাইার্তি * 


ঠণনা-র (08106119001 ) মধ্যে বুদ্ধি ও “মেধার 
ভূমিকা নেই বললেই চলে, আছে কেবল শ্রম ও ধৈষ । 
বড় বড় গুন-ভাগের ক্ষেত্রে একথা যেমন প্রযোজ্য, তেমনি 
তার চেয়ে কিছু জটিল ক্ষেত্রে । দেখা মায়, অনেক 
সময় স্বষ্প বুদ্ধিসম্পন্ন ছা নিপুণ ভাবে গুণ-ভাগ করছে, 
কিন্ত ধৃদ্ধিমান হান্রের ভুল হচ্ছে। এর কারণ সম্ভবত 
বদ্ধিমান ছাত্ররা ওই যান্দ্রিক পদ্ধতিতে স্বস্তি পায় না, 
মনঃযোগ দিতে তেমন আগ্রহ দেখা না। তবে এক 
সময্ন জটিল গুগ-ভাগ করার হাত থকে পরিস্রাণের 
কোন উপায় ছিল না। কিন্ত এই নিরুপায় অবস্থায় 
থাকা তো মানষের স্বভাব নয়--সে সব বাধা বিষ্ম 
জয় করতে চায় । তাই একদিন এর উপায় আবিক্ষার 
হলো । লগারিদম আবিক্ষার করে জন নেপিয়ার 
গণনার জটিলতা মস্ত করলেন। কেবল তাই নম্ম, 
গণিতে নতুন ধারণার সৃজ্টিও হলো । 

অনেকের জানা, গৌরবময় শ্রীক-যূগের সবশেম্ন 
প্রতিনিধি ভাক্বোক্্যাণ্টাস । প্যাপাসকে স্বজনশীল গণিত 
বলা যায় না, তবে, গণিতে তার প্রভূত ব্যুৎপড্ভি ছিল 
সন্দে নেই। গ্রীক যুগের পন্ন ইউরোপে অন্ধকার 
যুগ ঘনিয়ে এলো । গণিতচচা অবহেলিত ও উপেক্ষিত 
হলো । ফলে রেনেশার প্রেরণা যখন ব্যবসা-বাণিজ্য, 
নৌবিদ্যা, জ্যোতিবিজানে নব নব দিক উন্মোচিত হতে 
থাকল, তখন গণিত বিশেষত গণনা পাল্লা দিক্সে উঠতে 
পারল না। দেখা দিল নানা জটিলতা-্দুরাহতা । 
গ্রই জটিলতা সাধারণ গথধ-ভাগের ক্ষেত্রেই নয়, চক্ররদ্ধির 
সমস্যা আরো ' বেশী করে অন্ভুত হতে থাকল। 
গণিতক্ত উইটিচ ও ফ্লেতিয্াস গণণা সরলীকরণের জন্য 


* ঠাকাশণী চক, হদগলনী-712613 


জ্লিকোণমিতীয় তালিকা ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। 
কিভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হতো তার একটি 
ছোট উদাহপ্লণ দেওয়া ঘাক 


আমরা জানি, 

511 €+1+9)৮8517 ০ 005 91005 * 5170 9 ""'0) 

511 ০০-19)০৮511) ০০ 0095 19-- 009 ০ 911 902) 
(1) ও (2) নং থেকে পাওয়া যায় 

511 *. 095 9 [ 911) (*+19)1-5117 (*--)9)] ...(3) 
খরা যাক, 0 17365৮99997 কত নিপগ্প করতে 
হবে। 
আমরা তালিকা থেকে জানি-" 

5117 10০70 17365 

009 ৪০০৮0 99027 
সুতরাং (3) নং সূগ্ন ব্যবহার করে পাওয়া যায়, 

511) 109 005 ৪০. (9117 19787 20) 
আবার তাল্লিকা থেকে 

9177 18০. 0'39902 

817 2০*0:03490 

“817119০1517 2০৮ 034392 

রা 2 (817 18241511) 2০)০.0-1 7156 
সুতরাং 017365 ৮0:99027.017196........ পচ 
দশমিক স্থান পর্থন্ত। | 


রুনা, 388 
| শাডিতের . রতিহাসিকধা অনুাম করেন, খুব সম্ভব, 
গ্রগনা সারলীফরখের, জহ্‌ পচ্ছতি নেগিয়ারকে প্রভাবিত 
করেছি । বন্তত, তার লরগারিদমের ধারণা ভ্রিফোপমিতি 
নিভার। 
মেপিল্লায়ের প্রাথমিক ধারণা 
জপার্রিদম সঙ্গষ্ধো নেপিলারের ধারণা দুটি চলস্ত 
বিন্দূর উপর প্রতিষ্ঠিত যার একটি বিন্দ সমাত্তর শ্রেণী 
উৎগঞ্প করে, আর অপর বিশ্দুষ্টি শুণোভর- শ্রেণী । এই 
দুটি শ্রেণী পরস্পরের সঙ্গে লগারিদমের চমকপ্রদ 
ধর্মে অপিত' বা সন্বন্ধঘূত্ত। এই দুটি শ্রেণী লক্ষ্য 
করা ঘাক £ 
সমান্র শ্রেণী 8 01 23465 65 
খনোজর শ্রেণী £ 29 21 22 23 24 25 2 
1 24816 32565 


এখন, উভয় শ্রেণীকে অদ্বিত করা যায় যদি আমরা 
মনে করি সমান্তর শ্রেণীর পদগুলি 2-এর ঘাত বা সুচক । 
তা হলে গুণোতর শ্রেণীর পদগুলিকে এই প্রজিষ্মার ফল 
হিসাবে মনে করা খেতে পারে £ 2০-০17) 212) 227৮4. 
ইত্যাদি । অধিকন্ত, গুপনের সহজ সুন্সটিও এই সম্বন্ধ 
থেকে নিণীত হতে পারে £ 2+৮ 2475 23 4 27 € 8৭ 
৮৫87০ 77) 1 2-কে নিধান হিসাবে ধরলে সমান্তর 
শ্রেণীর প্রত্যেকটি পদ গুণোভ্তর শ্রেণীর অন্নাপ পদের 
রগারিদম হবে । 

জন নেপিয়ার চলস্ত বিন্দ্র গতি প্রকৃতপক্ষে একটি 
জ্যামিতিক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা ফরেন । 


থর 


/ চ 3 





০----___৮-7777272 


ধরা যাক, 28 একটি মিদিষ্ট সরলয়ে* এবং 
০০ 0-এর অভিমূত্খে অনিদিষ্টভাবে বিভ.ত। ধরা 
থাক, দুটি বিন্দু একই সময়ে চজতে শুরু করল,-_-প্রথমটি 
£& থেকে ৪ অভিম্খে, আর দ্বিতীয়টি 0 থেকে 0 
অভি থে। আলো মনে করা যাক প্রথম ম্হতে 
উভয় বিদ্দর একই গতিনেগ এবং দ্বিতীয় বিদ্দ্‌টি 
সমবেগে চলছে, কিন্তু প্রথম বিন্দুর গতিবেগ এমনভাবে 
৬টি পাসে বে, যখন ধিদ্দটি £ বিন্পতে উপস্থিত হয় 
হর তন তার গতিচ্য্গ 26 দ্রত্বের সমান পাতিক । 
১ 


গণনার মুক্তি ও গার়িদম 


25 


হত প্রথম বিন্দু £5-র উপর চলতে থাকলে দ্বিতীয় 
দ্দটি ০চর উপর ভলতৈ থাকবে । নেপিয়ার 
নিকে ৪6-র লগারিপষ, বলে অভিহিত করলেন । 
নেপিক্সার 9 আধ নিক লপারিদ'ম 
নেপিয়ার ও আধ্‌নিক আর্গারিদমে অনেক পার্থক্য ৷ 
এবং তা খুবই স্বাভাবিক । কারণ, পরবর্তী কালে 
এই বিষয় নিয়ে অনেক গবেহ্ধণা হয়েছে, রাপ-রীতির 
পরিবরতনও হয়েছে । এ-বিষক্ধো ব্রিগ্রস-্্রর কথা 
অনেকের জানা । এমন কি, নেপিয়ারের সময় সুচক 
নিয়ম আবিক্ষত হলেও তিনি সম্ভবত এবিষয়ে 
অনভিহিত ছিলেন বলে “ডেসক্রিপটিও' গ্রন্থে অন্‌ পাতের 
সাহায্যে লগারিদমেব নিক্নম দিয়েছিলেন $ 
1) যদি ৪১০০: হয়, তা হলে ০০ ০420 এ 
51090 04০3 ০ 
2) যদি 8:0 510:০ হয়, তা হলে 103 052109 & 
1093 8 
3) যদি 9:95০4 হয়, তা হলে 1099 ৫5 
+10995 ০-00 ৪ 


109 0 





জন নেপিস়্ার 


নেপিয়ার প্রথমে লগারিদম বলতে 'কুত্রিম সংখ্যা" 
বোঝাতেন । কিন্ত পরে তার আবিষ্কার ঘোষণা করার 
সময় লগারিদম নাশষ্টি প্রহণ' করেন। এই শব্দটি 
দুটি গ্রীক শব্দ 10909$ ও 10195 থেকে উদ্ভূত ।' 
(09০93 শব্দেপ্প অথথ অন্পাত (8110), এবং 811011)08 
আনে সংখ্যা (07021) 1 লগারিদম শব্দের আভিধানিক 
অর্থ “অন্পাত সংখ্যা" । হেনরী ব্রিগস 'পুরক' 


টি 
10881815155 ) ও 'অংশক' € টি) ) পর্দা 
টুঁটি খাবহার করেল | 1719119এ পনের ছর্থ পা 
বা "ক্ষপ্রতর় মান যোঝাজে প্রিগগস 'পনিশিক্উ 
( 8229701%) অর্থটি গ্রহণ কহুপন। 'ভারপর বিগ্যাত 
অয্নলার ও গাউসের সমর্থনপুষ্ট ৷ হয়ে দশমিক ভগ্মাংশ 
বোঝাবার জন্য ব্যবহাত হয়ে আসছে । 

অনেক সমক্ব সহজ অখচ £মীনলিক আনিকার 
কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন থাকি 'না। ভারজ্তের 
দশমিক স্থানিক মান পদ্ধতি ও. শূন্য আবিষ্কার তেমনি 
দুটি ঘটনা । লগারিদম সম্বম্বোও একই কথা বলা 
যায়। হান্র-শিক্ষক, বিজানী এই নিষ্সম্স গপনায় এমন 


ইল উ নী. 


টি 7, 


সিযান নান থাক কাংহরী। 
জগ হৈ, (ঠক উপাধি বায সহজ ভা, এ, 


855 ভাখাযা বকা ফেসে,”-৮ণ ক 


ভারা 10 ভতড চাট এও দাত ১2 
100817679 ৮৮ 81101977805 18991/8 
004019৫ 119 ভি ৩ 016 85019110791” খলা 
বাহঙ্গা, ' কম্পিউটার ' বা সস্ত্রগধক গপনা-শ্রম- "আরো 
বহঞ্জ পাঁরিমারে লাঘব করতে সমর্থ, হয়েছে । কিন্ত 
জগারিদম গপিহতর বিভিগ্নপাখায় ও ধারণায় এ 
অন্প্ররিষ্ট হয়েছে, তার অবসান এতে হবে ব্যল 
এখনই মনে হচ্ছেনা । 


নাভী ্পজ্জন ও মাক যত্ত্র 
অধ্র্য পাজিগ্রাহী * রর 


ছেলেবেলা থেকেই শুনতাম জেঠুর নাকি হার্টের 
অসুখ । বুঝতাম না হার্ট কি, কোথায় থাকে, কি কাজ ? 
তবে এটুকু বুঝতাম জেতুর মধ্যে মধ্যে খুব কষ্ট হয় । 
দুকে হয় প্রচ ব্যথা । 

সেদিনও হঠাৎ তিনি খুব অসুস্থ হ'য়ে গড়লেন 
ডাস্তারবাবু এলেন । এসেই করলেন কি জেঙুর বাম হাতের 
মপিবন্ধে বুড়ো আঙ্গুলের কিছু নিচের দিকে তার তিনটি 
আঙ্গুল রেখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কি মেন করতে 
লাগলেন। আমার মনে প্রশ্ন এলো, 

এসেই প্রথম তিনি কি দেখহিজেন £ 
ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়েই ঘা কি করছিলেন £ 

তিনটা আঙ্গুলইবা কেন রেখেছিলেন ? এইসব এলো 
মেলো এফপাদা প্রশ্ন মাথার মধ্যে ভিড় জগালো । চেস্টা 
করেই দেখিনা এই ভেবে নিজের বাম হাণ্ডের এখানে 
ডানহাতের আঙুল দিয়ে হাতড়াতে লাগলাম । ভান্কার বাহুর 
মত গলীর গম্ভীর মুখ করার চেষ্টা করলাম, কিন্ত কিছুই 
মুষাতে পারলাম না। হাল ছাড়ি ছান্ডি, হঠাৎ মনে হলো 
এক জাঞগায় ভান হাতের আঙজুজনে কে যেন ঠেলে দিল । 
তারপর জক্ষ করলাম নিয়মিত এভাবেই কে যেন ঠেলেই 
টলেছে। ভাত্কারবাবুী মত ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখার 
চেষ্টা করলাম । গেখজংম প্রতি মিনিটে প্রায় 70”72 বার 
এরকম রীঁংপ কেপে উঠা । উত্তেজনার ভরে উঠলো নম, 


শোও দানিকারসান মৌদনশপর 


কৌতুহলও বেড়ে গেল। ডাত্তারবাবুর অবসরমতু দেখা 
করলাম ভীর সঙ্গে । তিনি বললেন, ধনীর গর কোপে 
কেপে ওঠাকে বলে পালস (64156) যা কিনা হাদযন্ত্ 
বা হার্টের স্পন্দনের জন্য নিক্মমষিতভাবে হয় এবং সমস্ত 
রক্তবহা নালীতে তরঙ্গের আকারে হড়িয়ে পড়ে এবং 
এইটার অস্তিত্ব পরীক্ষা করেই বাইরে থেকে হাদহন্ত্ের 
অবস্থারও কিছুষ্টা অনুমান করা যায় ৷ জীবন-মৃত্যুর রেখা 
টানতেও প্রাথমিকভাবে এই .পালসের পরীক্ষা প্রান 
অপরিহার্য । 

. বাড়ী এলাম এবং এবিষয়ে ও পড়াশুনা করলাম, 
দেখলাম পাল্‌স (29156) রম্তবহা নালীর প্রাচীরে বৃদ্ধি ও 
প্রসারণ ছাড়া কিছুই নয় যা ফিনা পরোক্ষভাবে ঘটে' 
হাদযন্ত্রের নিলয়ের সংকোচন ও প্রস্গারণের চাপ 
পরিবর্তনের জন্য । এবং হাদথজ্জের স্পন্দনের জন্য রঞ্ডের 
গতির চেয়ে এই পাজস তরঙ্গের এ //৪৬৫) গতি 
প্রান 6 গণ বেশী । 
রা সংখোধ জনেকটা 
সোজা পথে বলেই এই পাশের পাশ পরীক্ষা বেশী 
সুর্তিসি্ধ | তবে, দুপাশেই প্রাঞ্ধ সমান কল পাওয়া যায়, 
কিছুক্ষেত্রে বাতিজ্ঞজ্ম ছাড়া । 

, 1 গ্ররগর তিনটি আলুঝ দিয়ে গরীক্কা করার সাক্কতা 
কি? /তিনটি আঙুল দিয়ে প্রথমে গাজুসের তরস্থান গুজে 


খিক 


পি 

জানুষারী,,) 986 

গ্োডজমিযা, জয় । বারগ দাবার পায্স”এক জায়গায় 
খাটি দা? তাছাড়া পাজ্সস্ঞ্রর তিনাউি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের 
পরীক্ষা করা হয় । থেশন প্রথম আঙ্গুল দিয়ে দেখা হয় 
পাজজস্জরার হার (26889 নি819), অর্থাৎ প্রতি মিনিটে 
পাজমস্ঞয স্গ্র্দমের সংখ্যা দাধারণতঃ যা হাদস্পন্দনের 
উপর প্রতাক্ষভাবে নির্ভরশীল এ্রবং তার সঙ্গে সমতাযুক্ত । 
মাঝের আঙ্গুলি দিয়ে দেখা হয় পাল্স-্ঞর ছন্দ 
(6017), অথাৎ জপন্দনগুলি সমসময় সাপেক্ষ কি না। 
এবং তুতীগ্ম আঙ্গুলটির সাহায্যে চাপ দিয়ে পালস-একস্স 
স্পন্দন বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় এবং পরীক্ষা করা হয় 
এর পীড়ন (91751017) ঘা হাদহন্জ্রের সঢাপ সংকোচনের 
উপর নির্ভর করে অথাৎ রস্তচাপের অবস্থা । 


সুতরাং এর থেকেই বোঝা যেতে পারে হাদযন্ত্রের গতি 
প্রতি, অবস্থা এবং রক্তে চাপ সৃঙ্টি কলার ক্ষমতা । 
অভিজতা ও মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলে কোন যন্ 
ছাড়াই এর থেকে রক্তের চঢাপীযস অবস্থা সম্বন্ধে ( বিশেষ 
করে সিস্টোল ) কিছুটা অনুন্ান করা যায্স। কারণ 
হাদযস্ত্রের নিলয় অংশই সংক্ষোচনের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে 
রন্তকে মহা ধমনীতে ঠেলে দেয় । এবং এই রন্তু দূরবর্তী 
রুত্তবহা নালীতে তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে যাকে 
আমরা পালস বলি । 


শরীরের বিশ্রামরত অবস্থা হাদযন্থের নিম্মমিত 
সংকোচন প্রসারণের দ্বারা উৎপন্ন শত্তির শতকরা 98 
থেকে 99 ভাগ পরিণত হয় স্থিতিশন্তি বা অবস্থান শল্তিতে 
(62019170581 €79105) ও মাক 1 ভাগ পরিবতিত হয় 
গতিশত্তি "তে,(06179010 £171919) এবং এই গাতিশত্তিই 
রস্তবহানালীতে রক্তের গতি দান করার জন্য দায়ী । কিন্ত 
শরীর চর্চার সময় বা এর ঠিক পরে শতকরা প্রায় 20 
থেকে 50 ভাগ শন্কি পরিণত হয গতিশক্তিতে যা রম্তকে 
অধিক গতিদান করে শারীরর্তীয় স্থিতাবস্থা রক্ষা করতে 
সাহাম্য করে । 


এবার জানতে ইচ্ছা হলো গ্রকমান্ত এই মণিবন্ধনীতেই 
পালুদ (4158) এর স্পন্দন পাওয্পা শাক, না আর কোথাও 
এর অস্তিত্ব আছে। এবং কাজকরে দেখলাম গলার দুপাশে 
এবং কনুইর ঠিক উদ্ডোদিকে বাক্জুবন্ধে এবং শরীরে 
অন্যান্য অনেকহ্থানে এই ধরণের স্পন্দন পাওয়া যায় । 
পড়ানা করে জানলাম কনুইর বিপরীত স্থানের বাজুবন্ধের 


,(খখনীতিকে বলে ব্রাকিজ্পেল ধমনী (81901191219) 
এবং সপিবন্ধনীর কাছের ধমনীটিক্ে বলে রেভিয়েল 


ধমনী (79ি50191 £4191% ) এবং এই স্পন্দন উপযুদ্ধ 
বায় সাহায্যে রেকর্ড করা যায় যার নাম ডাডজিয়নের 


27 
ফ্ফিগমোগ্রাফ (98/009015,5119770315127) । 





'ডাডজিয়নের ম্ফিগমোগ্রাফ-এর” সাহায্যে রেকর্ড করা 
ব্রেভিয়েল ধমনীর তরঙ্গের গতি প্রাক নিশ্নরাপ £ 





চিন্্--2 
নাড়ীর স্পন্দন ও মাপন যন্ত্র 


এই রেকর্ডের সম্প্ণ একটি তরঙ্গের ক্ষেয্পে উদ্দ মী 
অংশে কোন গৌন তরঙজ (56001771051 ৬৪/৪/৪) দেখা 
যায় না, কিন্ত নিশ্নমুরখখী অংশে (9) একটি স্পট এবং 
তীক্ষ এজ দেখা যায়-ডাইন্রেল্টিক (0101000) খাঁজ 
(০০1) [ চিন্তে--0 ] এবং-এর ঠিক পরের তরঙ্গায়িত 
অংশটিকে বলে ডাইঙ্েেটটিক তরজ-'0+ (01010010 
৪৬৩) বা গৌণ তর । কিছু কিছুক্ষেত্রে এই গৌণ 
তরঙ্গের আগে এবং পরে ছোট ছোট দুর্টি আন্দোলন বা 
জনুতরঙ্জ দেখা ঘায় যাদের খথাক্রমে ঘলজে প্রাক- 
ডাইক্রোছিক তরজ (2ি8৫1070610 8৬৩ ) চিন্লে--9) 
এবং গশ্চাদ ভাইঙ্লেগছিক তরল (20510101960 ৬৪৬৪ $ 
চি্ে--"০)-্্এই দুতিকে সায়ারপতঃ দেখা ঘা হাদখজের 
অলিন্দের স্পন্দনের কার্যকরী রাগ হিসাবে। 


কীটনাশক ব্যবহারের অপকারিতা 
অর্থবুঘার দে * 


অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গদের দমনের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার বঈটনাশক মানুষ বাবহার করছে । 
এদের মধ্যে বর্তমানে ক্ত্রিম জৈব কীটনাশক (5/701900 0108110 72650101068) সর্বাধিক ব্যবহাত 


হচ্ছে। 


কুল্লিম জৈব কীটনাশক ব্যবহারের কয়েকটি” অপকারিতার কথা এই প্রবঙ্ধে আলোচনা করা হয়েছে । 


পরিশেষে, কীটনাশক ব্যবহারের কয়েকাট সম্ভাব্য বিকঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 


বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ভ্রিশলক্ষ 
কীটপতঙ্গ বিরাজ করছে । এদের মধ্যে 99'9% ভাগ 
আমাদের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে না 
কিন্তু অবশিষ্ট 0.1% বা প্রায় 3900 প্রজাতি মানব- 
জাতিব্ন ও উদ্ভিদজগতের বিশেষ শন্তরঃ। এইসব কীট- 
পতঙ্গ মান্ষ ও অন্যান্য প্রাণীদের নানাবিধ রোগের 
কারণ । সুতরাং মানবজাতির সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন- 
যাপনের জন্য এই সব কীটপতঙ্গদের দমন করা একান্ত 
প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যই সৃষ্টি হয়েছে এক শ্রেণীর 
নতুন রাসায়নিক পদার্থের, 
(28950101095 )। 

বিগত দুই শতক ধরে নানাপ্রকার কীটনাশক মানুষ 
ব্যবহার করছে । প্রথমে অজৈব রাসায়নিক কাটনাশক 
যেমন আর্সেনিক (/591710) যৌগ, কপার €( ০0101091) 
যৌগ, চুন-সালফার মিশ্রণ ( 1419-9041018 
11)00016 ) ইত্যাদি ব্যবহাত হত কিন্ত বর্তমানে অজৈব 
কীটনাশকের পরিবর্তে ক্বত্রিম জৈব কাঁটনাশক 
(51101191010 01938110 79511010165) ব্যবহাত হচ্ছে । 
কীটনাশক ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান 
কিছুটা উন্নত হয়েছে যেমন ম্যালেরিয়া, টাইফ্যাস.-এর 
মত রোগের হাত থেকে কিছুটা মুন্ত হয়েছে, শস্য 
উৎপাদন বুদ্ধি পেয়েছে । কিছু উপকারিতা সত্ত্বেও এইসব 
কীটনাশক মান্য ও জীবজগতের বিশেষ ক্ষতিকারক । 

কীটনাশক ব্যবহারে অতীতের বেশ কয়েকটি 
দুর্ঘটনার কথা আমাদের জানা । 1958-এ প্যারাথাওন 
(78917191101) কীটনাশক মিশ্রিত খাদ্যগ্রহণের ফলে 
আমাদের দেশে 1092 জনের মৃত্যু ঘটে এবং 1967-তে 
কলোদিয়ায় ৪৪ জনের মৃত্যু ঘটে । 

কীটনাশক উৎপাদন থেকেও দুঘটনার কথা আমাদের 
অজানা নয়। বিগত ডিসেম্বর মাসে ভূপালের ইউনিয়ন 


* বসান ধভাঞ। 'িবিভারডী বিজ্ববিদ্যালয়। 


যার নাম কীটনাশক 


11017), 


কার্বাইডের কীটনাশক উৎপাদন কারখানার ভয়াবহ গ্যাস 
দ্ু্ঘটনা বিজ্তানের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে । 1976-এ 
ইট্টালীর একটি কীটনাশক উৎপাদন কারখানা থেকে 
বিষাস্তু টেট্রাক্লোরোপ্যারাডাইঅক্সিন 060801011010219- 
010১017) নির্গত হবার ফলে বহু মানুষ এর দ্বারা আকাস্ত 
হয় । 1970-তে মাকিন যুস্তরান্ট্রের ভাজিনিয়ার একটি 
কারখানা থেকে কেপটোন (169191019) নির্গমনের ফলেও 
বহু মানুষ এর দ্বারা আকাঘ্ত হয় । এই দুঘটনাগুলি 
মান্ষকে কীটনাশক ব্যবহারের ও উৎপাদনের বিরুদ্ধে 
সতর্কবাণী এনে দিয়েছে । 

যদিও কয়েকটি উন্নত দেশ কিছু শ্রেণীর কীটনাশক 
ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে তবুও আজ বিশ্বের 
অনেক দেশেই কীটনাশক উৎপাদন ও ব্যবহার অব্যাহত 
আছে । ব্যাপকহারে বিভিম্ন কীটনাশক ব্যবহারের ফলে 
আমাদের পরিবেশে বিশেষ করে মাটি ও জলজ পরিবেশে 
এই ম্নাসায়নিক পদার্থ গুলি যথেষ্ট মানায় ছড়িয়ে পড়ছে 
যা বহু সমস্যার সৃষ্টি করেছে ও করবে । 

কৃত্রিম জৈব কাটনাশককে গঠনগতভাবে প্রধানতঃ 
তিন শ্রেণীতে বিভন্তু করা যায়-- 

1. অরগ্যানোক্লোরিন কীটনাশক (010910011- 
01178 10690101099) 2. অরগ্যানোফসফরাস কীটনাশক 
€01938170 170110951011010945 17085101095) এবং ও. 
কাবামেট - কীটনাশক (08110817819 19951101095) । 
আমাদের 'অতি পরিচিত কাঁটনাশক ডিডিটি (00) 
যার রাসায়নিক নাম ডাইক্লোরোজইফিনাইন্র ট্রাইক্লোরো 
ইথেন, প্রথম শ্রেণীভুত্ত অরগ্যানোফসফরাস শ্রেণীর 
কীটনাশকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ম্যালাথাওন (0819-" 
প্যারাথাওন (81801101) ইত্যাদি এবং 
কাবামেট শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেভিন (5৪৬17), 
বেগন (88901) ইত্যাদি । 


জানুয়ারী, 1986 

কীটপতঙ্গ "বিনষ্ট হবার পরেও জমিতে বেশকিছু 
পরিমাণ কাঁটনাশৃক উদর্ভ থাকে যা পরিবেশকে দূষিত 
কিরে। এই অতিরিত্ত পরিমাণ কীটনাশক বাশ্পীভূত, 
জলে দ্রবীন্ভূত অথবা বিয়োজিত হয়ে পরিবেশ মিশে যায় । 
অরগ্যানোফসফরাস ও কাবামেট শ্রেণীর কীটনাশকের 
জলবিষ্কেষণের (10101515) দ্বারা বিয়োজিত হয়ে 
ক্ষতিকারক নয় এমন রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে। 
সুতরাং এই শ্রেণীতৃত্ত কীটনাশকেরা পরিবেশকে কম দ.ষিত 
করে। অপরূপক্ষে, অরগ্যানোক্লোরিন শ্রেণীভুক্ত কীটনাশক 
দ্রুত বিয়োজিত হয় না-_-জীবাণুর সাহায্যে ধীরে ধীরে 
বিয্মোজিত হয় এবং বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন পদার্থগুলিও 
বিষ্বান্ত ॥ঃ অর্থাৎ অরগ্যানোক্লোরিন কীটনাশক পরিবেশকে 
যথে্ট দূষিত করে । 

বিভিম্ন কীটনাশকের বিষক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের । 
অরগ্যানোক্লোরিন কীটনাশক দেহের স্তায় তন্ত আবেষ্টন- 
কারী যে চবিযু্ত প্রাচীর থাকে তাতে দ্রবীভূত হয়ে যায় । 
এর ফলে স্লায়ূতন্তর ভিতর ও বাইরের মধ্যে চলাচলকারী 
আয়নের (1015 ) চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই আয়ন 
চলাচল স্রায়ূর উত্তেজক সংবহন (18749 110190159 
118115177155101 ) এর জন্য প্রয়োজনীয় আয়ন 
চলাচল বেশীমান্রায় ব্যাঘাতের ফলে শরীরে কম্পন, 
মাংসপেশীর প্রবল আলোড়ন দেখা যায় এবং অবশেষে 
মত্যু ঘটতে পারে । অরগ্যানোফসফরাস ও কাবামেট 
শ্রেণীর কাটনাশক তন্তর আ্যাসিটাইল কোলিনস্টিরেস 
(/.091101011165191958 ) নামক উৎসেচকের কর্ম- 
ক্ষমতাকে হ্রাস করে এবং এক ঘ্বাভাবিক কাঘে র ব্যাঘাত 
ঘটায় 'এটিও শরীরে কম্পন, মাংশপেশীর প্রবলআলোড়ন 
এবং মৃত্যুর কারণ ।' 

সর্বাধিক প্রচলিত এবং আমাদের অতি পরিচিত 
কীটনাশক ডিডিটি, মানুষ ও তার পরিবেশের উপর 
কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা এখন ভীতির কারণ 
হয়েছে। আজ পযন্ত ব্যবহৃত 25% ডিডিটি অবশেষে 
সমুদ্রে গিয়ে জমা হয়। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীদের 
দেহের মধ্যে এই ভিডিটি প্রবেশ করে। এই সকল 
উদ্ভিদ ও প্রাণীদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করায় অন্যান্য 
সামুদ্রিক জীব ও মাছের দেহেও ডিডিটি প্রবেশ করে 
থাকে।  মান্ষ যখন এই সাম্্রিক মাছকে খায় 
তখন তার . মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা । একই ভাবে 
অন্যান্য জলাশয়ের মাহ থেকেও মান্‌ষের দেহে ডিডিটি 
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প্রবেশ করতে পারে । বতমানে মান্‌ষের খাদ্যোপযোপী 
মাছে ডিডিটির সবোচ্চ মান্ত্রা ধার্য করা হয়েছে প্রতি 
দশ লক্ষ ভাগে পাচ ভাগ । 

অল্প পরিমাণে ডিডিটি দেহে প্রবেশ করাম্ম কয়েকটি 
প্রজাতির পাখীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য শারীররস্তীক্ম পরিবতন 
লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া দেখা গেছে এই পাখীদের 
ডিমের বাইরের আবরনটি স্বাভাবিকের তুলনায় পাতলা 
এংব দুবল । তাই-ডিমগুলি অকালে ভেঙ্গে গিয়ে তাদের 
বংশ লোপের কারণ হয়ে দাড়াছে । 

মান্ষের উপর ডিডিটির প্রভাব এখনো সঠিক ভাবে 
অন্সন্ধান করা সম্ভব হয়নি। মান্ষের শরীরের 
কলায় সবৌচ্চ মানায় ডিডিটি পাওয়া গেছে গড়ে প্রতি 
দশ লক্ষ ভাগে 10 ভাগ । ডিডিটি থেকে মান্ষের 
বড় কোন দুর্ঘটনার কথা এখনো জানা যায় নি, তবে 
মাকিনযুরাষ্ট্র ও অন্য কয়েকটি দেশে, ক্ষতিকর প্রভাবের 
কথা চিন্তা করে ডিডিটির ব্যাবহার নিষিদ্ধ করেছে । 

কুত্রিম জৈবকীটনাশকের বিভিন্ন অপকারিতার জন্য 
বর্তমানে বিক্তানীরা কীটপতঙ্গ দমনের উদ্দেশ্যে রাসায়নিক 
কীটনাশক ব্যবহারের বিকল্পের বিষয়টি চিন্তা করে 
দেখছেন । প্ররুতিতে সহজে পাওয়া যায় এমন পরজীবী 
জীব অথবা রোগস্ম্টিকারী জীব ব্যবহার করে 
কীটপতঙ্গদের বিনষ্ট করা সম্ভব। শত্তিশালী রশ্মি 
প্রয়োগ করে কাঁটপতঙ্গদের নিবাঁজিত ( 95191111590 ) 
করে এদের বংশরদ্ধি প্রতিরোধ করা যেতে পারে। 
বর্তমানে কুষিবিজ্ঞানীরা কয়েকশ্রেণীর উদ্ভিদ উৎপাদন 
করেছেন যা কয়েকটি বিশেষ কাীটপতঙ্গের আকমণকে 
প্রতিরোধ করতে পারবে । 

উপরিউন্ত আলোচনা থেকে দেখা যায়, বত মানে 
যে "হারে কীটনাশক ব্যবহার ও উৎপাদন হচ্ছে তা থেকে 
আমাদের মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে । অত্যন্ত 
প্রয়োজন ছাড়া কাঁটনাশক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা 
অবিলদ্ধে প্রয়োজন । ব্যবহার করতে হলে অতিরিস্ত 
সতর্কতামূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 

বিগত ডিসেম্বর মাসের ভূপালের গ্যাস দুঘটনা 
প্রমাণ করেছে, কীটনাশক উৎপাদন ও ব্যবহারের 
বিষয়ে আমরা কতটা অসতর্ক। কাঁটনাশকের যথাযথ 
বিকল্পের অন্সন্ধানের জন্য আজ প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের 
আরো ব্যাপক গবেষণার । 


অবিশ্বাস্য (ভৌতিক 2) ফটোর- উত্তর 


( জান ও বিজ্তানের গত জুলাই আগজ্ট ৪84 সংখ্যার 
প্রচ্ছদে মুদ্রিত জলভতি বেলুনকে হঠাৎ ফুটো করে 
অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তোলা আলোকচিন্ত্রটিতে উপস্থাপিত 
সমস্যার বিজ্তানসম্মত ব্যাখ্যা) 

এই ব্যাখ্যা বা উত্তরটি চাওয্না হয়েছিল কুড়ি, বছরের 
অনুদ্ধ কিশোর বিক্তানীদের কাছ থেকে । তাতে যে 
উত্তরগুলি যথাসময়ে এসেছে তার মধ্যে যাদের উত্তরে 
বিজানসম্মত ধারণা মোটামুটি ঠিক রয়েছে সেই উত্তর 
দাতাদের নামও পরিচয় নীচে দেওয়া হল। এদের 
প্রত্যেককে জান ও বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে একখানা করে 
“জাচার সত্যেন্্রনাথ বসুর--রচনা সংকলন” পুস্তক, 
পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হবে। সরকারী ছুটির দিন 
বাদে সপ্তাহের যে কোন দিন বেল 2টো থেকে সন্ধ্যা 
7টার মধ্যে (বধবার টার মধ্যে) বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের অফ্রিসে এসে নিজেদের যথাযথ পরিচয় দিয়ে 
উত্তরদাতারা যেন তাদের পুরক্ষারটি নিয়ে যায় সেই 
অনুরোধ জানান হচ্ছে । অন্যথায় তারা যেন পন্রযোগে 
খবর দেয় । 


মোটামুটি বিজ্ঞানসম্মত ধারণা নিয়ে যারা উত্তর 
দিয়েছে তাদের মান অগ্ুসারে ক্রমিক নাম 87 

1. অনিমেষ রায়__বর্ধমান 1.8.0. 1151. 0 
21799. 81901. কলেজের ছান্তর। (দ্বিতীয় বর্ষ) 

2. শুভত্রত হালদার--দমদম মতিঝিল কলেজের 


ছান্্। (দ্বিতীয় বর্ষ) 
3. প্রদীপ কুমার পাজাল--বজবজ পি. কে. 
হাইস্কুলের ছাত্র । (দ্বাদশ শ্রেণী ) | 


4. অমিত ঠাকুর--হিন্দি হাইস্কুলের ছান্র। (দশম 
শ্রেণী ) এ | 


উপস্থাপিত সমস্যা্টির যথাযথ ব্যাখ্যা ৫-- 
( অনিমেষ রায়ের উত্তরটি কিছুটা অনুসরণ করেই ) 


বেলুনটিকে ক্ষিপ্রতীর সঙ্গে ফুটো করার সময় আমাদের 
সামনে দুটো কথা রয়েছে । 'এক--বেল্ুনের রবারটি 
দ্রুত সংকোচনশীল-ইলাম্টিক পদার্থ । ফেটে যাওয়ার 
সাথে সাথে তা অতি দ্রুত গুটিয়ে যায়। আর দুই-- 
বেলুনের ভিতরের জল, বেলুন ফাটার আগে সেই জল স্থির 
অবস্থায় ছিল । স্থির বন্তর স্বাভাবিক অবস্থায় স্থির থাকার 
প্রবণতাকে বলে স্থিতি জাড্য। ( নিউটনের প্রথম সুন্প ) 
তাই বেলুন ফেটে রবার গুটিয়ে যাওয়ার কালে তার 
ভিতরকার জল পুরববৎ স্থির অবস্থাতেই থাকে যতক্ষণ 


না অন্য শত্তির প্রভাব তার উপর' কাজ করে । সেই 
অবস্থায় তোলা ফট্টোটাই দেখান হয়েছে । . 

আধারহীন অবস্থায় (যে কোন অবস্থাতেই ). জলের 
ভিতরের অণুগুলির মধ্যে একটি পারস্পরিক আকর্ষণ 
কাজ করে তাকে বলে সংশত্তিবল (001851/9 ডি 
আর একেবারে বাইরে উপরের তলের ' (581715909 ) 
অণুগুলির মধ্যে পৃষ্ঠটান বল ( 501909 19191017-) 
কাজ করে যার ফলে শূন্যে জলের বিন্দ্‌ বা গ্যাসভতি 
বদব্দের আকার যথাসম্ভব গোল হয়ে ক্ষদ্রতম আয়তনে 
আবদ্ধ হতে চায় । এর ফলে তরলের মধ্যেও কঠিনের 
মত ক্ষণস্থায়ী দৃঢ়তা দেখা যায়। তবে তা অতীব ক্ষচীণ | 
বেলুন ফেটে রবার গুটিয়ে যাওয়ার পর মাধ্যাকর্ষণের 
সমস্ত শস্তিটাই আধারহীন জলের অণুগুলির উপর পড়ে 
এবং তারই টানে অথুগুলি ক্ষিপ্র ছড়িয়ে পড়ে। এই 
মাধ্যাকর্ষণ শন্তি কাজ করার আগে পৃবোস্ত শত্তিগুলিই 
জলের অণুগুলির উপর যে প্রভাব রেখেছিল তাতেই 
12-13 মিলি সেকেও পর্যন্ত মাধারহীন অবস্থায় এ জল 
পুবের বেল্নাকৃতিতেই ছিল । আর সেই সময়ের মধ্যেই 
ছবিটি তোলা । সাধারণ চোখের দৃষ্টিতে কোনমতেই 
জলের এ অবস্থানের চেহারা দেখা সম্ভব নয় । কারণ 
আমরা যে কোন বস্তই দেখি না কেন তা একের দশ (19) 
সেকেণ্ড পর্যন্ত আমাদের ক্ম্ৃতিপটে অর্থাৎ মস্তিক্ষের 
দৃষ্টিকেন্দ্রে স্থির ছবি হয়ে থাকে । সেই সময়ের মধ্যে 
অন্য জিনিস দেখা যায় না, তা চোখে পড়লেও তাকে 
বোঝার মত যথার্থ অনুভূতি তৈরি হয় না। তার মানে 
একের দশ সেকেণ্ডের মধ্যে একাধিক পৃথক বস্তর আলাদা 
সত্তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি না, 7) সেকেগড পরেই 
সেটা সম্ভব হয়। সেইজন্যই সিনেমার চলত্ত . ছবিগুলি 
€ 10019 71000076 ) অর্থাৎ দ্রুত চলভ্ত ফিল্মের অসংখ্য 
পৃথক পৃথক ছবিগুলিকে একই ধারাবাহিক ছবি মনে হয় । 
সাধারণত সিনেমায় ফিজ্মের স্পীড, থাকে সেকেণ্ডে 24টা 
ছবি, সেঈ গতি সেকেশ্ডে 16 বা তার নীচে হলে 910 
[01101 চ1০14169 হয়ে যায়, যা খেলাধূলার ছবিতে 
দেখান হয় । সুতরাং আমাদের প্রদস্ত (আলোচ্য ) 
ছবিতে বেলুনটি ফেটে যাওয়ার পর শট সেকেগ্ডের মধ্যে 
সেখানে যা যা ঘটেছে তা চোখে পড়া সত্ব আমাদের 
অনুভূতিকেদ্দ্রে তার কোন ছাপই ওঠেনি অথচ হুবিতে তা 
পরিক্ষার দেখা যাচ্ছে । কারণ ছবি তোলা হযেছে এক 
মিলি সেকেণ্ডের মধ্যে । এইখানেই বিজ্ঞান প্রযূন্ষিতে 
ফটোগ্রাফির বৈশিষ্ট্য । 





প্রাঞ্টিক কথার আদি অর্থ আকার প্রদানক্ষম বন্ত্ 
অর্থাৎ ইচ্হানুযায়ী যাদের বিভিম্ন আকারে রাপান্তর করা 
যায় । যেমন-কাঙ্গামা্টি মোম । এখন কুক্রিম উপায়ে 
প্রস্তুত কিছু রাসায়নিক পদার্থকেই প্লাস্টিক বলে । এদের 
তাপ দিয়ে বা চাপ দিয়ে অথবা একক্রে উভয় পদ্ধতি 
প্রয়োগে চেহারা বদ্দলান যায়, তাই প্রয়োজনমত বিভিম 
আকারের হাচে তালা বা মোজড (17010 ) করা যায়। 
আগে প্রকৃতিজাত কিছু আঠালবস্তকেই এই কাজে লাগান 
হত- যথা গঁদ (3), ধূনা, রজন, রবার প্রভ়তি 
কিছু উদ্ভিদ দেহের রস বা আঠা। তখন প্রাণীজ 
স্বাভাবিক প্লাস্টিকের ব্যবহার যোগ্য একমান্র উদাহরণ 
ছিল লাক্ষা বা গালা, একে জতুও বলে । অসংখ্য লাক্ষা 
কীটের দেহনিঃস্থত জমাট রস থেকেই এই গালা বা জতু 
তৈরি হয় (এখনও )। অতি প্রাচীনকাল থেকেই 
আমাদের দেশে এর ব্যবহার প্রচলিত । মহাভারতে জতু 
গহের কাহিনী এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই যুগেও এ 
লাক্ষা বা জতুর ব্যবহার অতি গুরুত্বপূণ ও বিশেষ 
প্রশ্নোজনীয় এবং মূলত ভারতবর্ষই হচ্ছে তার প্রধান 
উৎপাদন স্থান। এইগুলোকে স্বাভাবিক প্লাস্টিক বা 
ন্যাচারাল রেজিন বলা হয়। বিজানের উন্নত জানে 
এসব বস্তর গঠন প্রকৃতি জেনে এখন কৃত্রিম উপায়ে 
গবেষণাগারে নানাবিধ প্লান্টিক বা রেজিন তৈরি করা 
হচ্ছে । আরও জানা গেছে লাক্ষাকীট ছাড়াও অন্য 
বছকীট ও' জীবাণু আছে যারা স্বাভাবিক প্লাস্টিক তৈরী 
করে এবং সেগুলির গুরুত্ব ও অসীম । জ্ঞান ও বিজানের 
গত নভেম্বর -ডিসেম্বর 84 সংখ্যায় প্রচ্ছদ চিত্রে তাদের 
কিছু হবি ও ভিতরে আংশিক পরিচিতি দেওয়া হয়েছে । 
বিশ্ব প্রকৃতিতে বিভিন্ন যৌগ বস্তর স্থ্টি ও তাদের কম- 
বিবর্তন এবং এই পৃথিবীতে জীবনের আবিভাবে এই 
প্লাস্টিকের এক গুরুত্বপূণ ভূমিকা রয়েছে, সেই নিয়ে 
বেশী আলোচনার আগে আমাদের কুত্ত্রিম প্লাস্টিক নিয়ে 
কিছু জানা দরকার । চোখের সামনে হাতের কাছে ষা 
দেখছি তার পরিচয় মোটামুটি জানা না থাকলে অতীতের 
বৈজ্ঞানিক তথ্য বা কাহিনীগুলি সহজে বোধগম্য হবেনা 
এবং যথার্থ তাত্বিক বিজান অনেকটা গল্মকথা বা নিছক 
কল্পনার বিষয় বলেই মনে হবে । 


644৯, গৌরীবাড়শ লেন, কালিকাতা-700004 


প্লান্টিক $ পলিমার $ ভবরসায়ন 


গুণপ্রর বর্ষ 


প্লাঙ্টিক পদার্থের সবই হচ্ছে বিশেষ জৈবযৌগ। 
এই জৈবযৌগ এবং জৈব রসায়ন সম্পর্কে মানুষের জান 
খুব বেশীদিনের কথা নয়ঃ মাশ্র শ'দেড়েক বছরের কথা । 
তার আগের বিজ্ঞানীরা ভাবতেন জীবদেহের উপাদান 
সমূহ অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহবস্ত এবং তার থেকে 
উৎপন্ন পদাথ' সব, সাধারণ প্রাণ শূন্য (17017411179 বা 
17911177819 ) যেকোন বস্ত থেকে একেবারে আলাদা, 
তাই জীবদেহের উপাদান সমূহকে বলা হয় জৈব পদার্থ 
বা (01991101781191 ) এবং প্রাণহীন (17918110809) 
বস্তগুলিকে স্বাভাবিক ভাবেই 11710108110 বা অজৈব 
নাম দেওয়া হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চতর্থাংশ 
পযত্ত রসায়নবিদরা শুধ.মান্র অজৈব কিছু এসিড, 
আআলকালী ও লবণজাতীয় (5810 ) উপাদান নিয্মেই 
কাজ করতেন যেগুলি সাধারণ খনিজ উপাদান থেকেই 
পাওয়া যায়, বা খনিজবস্ত ও ধাতু সংল্রন্ত বিষয়েই সংযুক্ত ৷ 
এদের পারস্পরিক ব্রিচয়া-প্রক্রিয়াগুলি অনেকটা সহজেই 
ঘটান যায় । কিন্ত জৈব উপাদানগুলি নিয়ে কাজকরা 
তখন খুবই কম্টকর ছিল । আাধারণ অজৈব উপাদানের 
সঙ্গে তারা সহজে মিশত না, তাপ পেলে তা বিরৃতই হয়ে 
যেত, সাধারণ এসিড আ্যলকালীর সঙ্গে তাদের প্রতিজ্জিয়া 
ছিল দ্ুবোধ্য, তাই অজৈব অনেক জিনিষ তারা তৈরি 
করতে পারলেও জৈব উপাদান তৈরি করতে পারতেন না। 
কিভাবে এসব বস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে তৈরি হয় 
তাতে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করতেন । সেদিনের বিজানীদের 
মনে তাই দৃঢ় ধারণ! হয়েছিল যে জীবদেহ ও জৈববন্ত 
সৃষ্টিতে এক বিশেষ ( অলৌকিক ) শক্তি কাজ করে। 
জ্যাকব বাজে লিয়াসের মত উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত রসায়নবিদ জৈব রসায়নের স্বরূপ ও ধম" 
নিরূপণে অসমর্থ হয়ে এ বিশেষ শন্তির নামকরণ করেন 
জীবনীশন্তি বা প্রাণশত্তি--“৬1৪1 10108” 1 প্রাণশ্‌ন্য 
অজৈব বস্ত সমহের মধ্যে সেই অলৌকিক শত্তি নাই। 
আর মান্ষের পক্ষে সেই শন্তি তৈরী করা সম্ভব নয়। 
সুতরাং মানুষ নিজের চেষ্টায় কোনদিনই কোন জৈব 
পদার্থ তৈরি করতে পারবে না, এমনকি সেবিষয়ে সঠিক 
কিছু জানাও তার পক্ষে সম্ভব নয়। 

কিন্ত 1828 খ্ুষ্টাব্দে তরুণ জার্মান রসায়নবিদ, 
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ক্রিয়েডরিথ ভোলার প্রায় আকফ্িক ভাবেই--সায়ানিক 
এসিড ও গ্্ামোনিয়া এই দুটি পরিচিত অজৈব উপাদানকে 
প্রকল্পে উত্তপ্ত করার ফলেই-ক্ুত্িম. উপায়ে “ইউরিয়া” 
তৈরি হয়ে যায় । ইউরিয়া হচ্ছে প্রাণীদের মুন্তে নিঃসৃত 
একটি জৈবপদার্থ । ' ইউরিণ *(01108) থেকেই ইউরিয়া 
নাম । এতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে কুত্রিম 
উপায়ে গবেষণাগারে জৈব পদাথ তৈল্ি করা সম্ভব । 
আর সেই থেকেই জৈব রসায়ণের কাজ সুরু এবং মানুষের 
চিরাচরিত চিস্তা ধারায় তার সামগ্রিক জানভাগ্ারে সঞ্চিত 
এক বদ্ধমূল অস্কাবিশ্বাসের মূলোৎপাটনের কাজও সুরু । 
তারপরে গবেষণাগারে কুল্লিম উপায়ে যত বম্ত ও উপদানের 
সৃষ্টি হযেছে তার মধ্যে এই কৃল্লিম জৈব উপাদানের 
সংঙ্্যা ও মান্রাই বেশী । পৃথিবীতে প্রকৃতিজ আদি বস্ত্র 
সম্হের সংগ্র্যাও তার কাছে হার মেনে গেছে। তার 
চেয়েও বড়কথা জৈব কি অজৈব--ঘেকোন পাথিব বস্তর 
সৃষ্টি, তার গঠন-প্রকৃতি ও নানাভাবে তাদের রাপাস্তরের 
কাজে অতীতের সেই অন্ধবিশ্বাস_-কোন অন্দৌোকিক 
শক্তির প্রভাব নিয়ে প্রাণ-বাদের (৬1191195177) ) ধারণা 
আজ প্রকৃত বিক্তানী-মন ও বিজ্ঞানের জগত থেকে ধীরে 
ধীরে একেবারেই মুছে গেছে । তবে সেই গোঁড়া মতবাদ 
ও অন্ধবিশ্বাসের কিছু জের আজও টিকে আছে দৃঢ় 
সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবীণ কিছু মনে-বিশেষ করে আমাদের 
মত বিজান চেতনায় অনগ্রসর দেশগুলিতে । বলা যেতে 
পারে এই সব দেশে বিক্তান চেতনায় এবং যথাথ" 
বিজ্ঞানের কাজে অনগ্রসরতার প্রধান কারণই হচ্ছে এ 
অতীতের অন্ধবিশ্বাসের প্রতি অথাৎ সেই অলৌকিক 
শান্তির প্রতি আমাদের বিশেষ আকর্ষণ । 


রসায়ন শাস্ত্রে এখন কাবন মৌল যুস্ত যে কোন যৌগ 
উপাদানকেই জৈব পদার্থ বলা হয়--তা জীবদেহ থেকে 
আসুক অথবা ক্কন্রিম উপায়েই তৈরি হোক । শুধু 
ব্যতিজ্রম আছে কাবনের অক্সাইডস, কাবোনেটস ও 
সাগ্ানাইড যৌগগুলি নিয়ে । এগুলি আগে থেকেই অজৈব 
রসায়নের অন্তভুস্ত এবং অজৈব রসায়নের রাজ্যে তাদের 
গতিবিধি বা প্রয়েগিও বেশী । এই জৈব রসায়নে প্লাস্টিক 
হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের পলিমার ( 7০01761 )। একই 
জাতীয় কিছু জৈবঅণু ( 01991)10 7701904185 ) যখন 
পরপর যৃন্ত হয়ে একটা লম্বা চেনে আকার নিয়ে বৃহৎ 
অগুতে (718070101800118) পরিণত হয়, তখনই 
তাকে বলে পলিমার । এতে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ এ 
প্রাথমিক অণু ষ্স্ত হতে পারে এবং তাদের সংযক্তিতে 
নানান বৈচিন্ত্য ঘটতে পারে । যেমন প্রাথমিক অণ গুলি 
এ্রুকেবারে পাশাপাশি ষ্স্ত হলে একটা লম্বা চেন (০1781) 


ক্তান ও ব্িজান 


38তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা - 


তৈরি হয়, সেই মুল চেনের দুধারে গাছের ভালের মত 
নিয়মিত শাখা বা ছোট ছোট সাইভচেনও ক্র্মান্বয়ে তৈরি 
হতে পারে । আবার আঙ্গুর লতার মত লগা চেন থেকে 
নিম্নমিত ব্যবধানে ঝুলে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট আঙ্গুর- 
গুচ্ছের আকারে অথবা লম্বা তারে ঝোলান অনেক লগ্ঠনের 
মত একই দিকে অনেক থোকা থোকা সাইড চেন দেখা 
দিতে পারে । এদের তখন .বলে ভাইনিল (৬71) চেন । 
ভাইন (৬179) মানে আঙ্গুরলতা । তার থেকেই ভাইনিল 
নাম। . অনেক সময় একই উৎস (কেন্দ্র) থেকে দুই বা 
ততোধিক চেন স্থৃষ্টি হয়ে ভ্রমে পাশাপাশি সমান্তরাল চলে 
এবং কিছু দূর পরপর পরম্পরের মধ্যে আড়াআড়ি সংযোগ 
স্থাপনও করে, তাতে একদিকে অতি লম্বা অন্যদিকে বেশ 
জটিল চেন তৈরি হয় । লম্বা হওয়ার সমস্স সমাস্তরাল 
চেনগুলি পাকানো দড়ির মত প্যাচ খেয়ে খেল্স যেতে পারে, 
প্রকৃতি রাজ্যে এবং গবেষণাগারে এইভাবে অনেক অতিকায় 
রুহৎ অণ্‌ (919110170190019) তৈরি হয়েছে । এইসব 
বৃহৎ অণর বা পলিমারের প্রত্যেকটি আদি একক 
(ইউনিট) অণ্‌কে বলে মনোমার (07010181) । তাক 
মানে অঙ্গেক (দুই বা অধিক ) মনোমার একত্রে য্ন্ত 
হলেই পলিমার হয়। (201% 5 অনেক, 90109 5 
এক) । অনেক সময একই জাতীয় আদি একক না হয়ে, 
একাধিক ভিন্ন ধরণের একক বা মনোমার মিলেও একটি 
পলিমার তৈরী করতে পারে । রাসায়নিক বিশ্লেষণে এই 
পলিমারের বড় চেনকে ভেঙ্গে ছোট ছোট চেনে বা 
একেবারে আদি একক এ মনোমার-এ রূপান্তর করা যায় 
এবং এর বিপরীত ক্রিয়াও সম্ভব । তবে কেবলমান্র 
জৈব অণু থেকেই এইরকম হয়, অজৈব অণু দিয়ে পলিমার 
হয় না।. কারণ একমান্ত্র কার্বন কণাই নিজেরা এবং অন্য 


মৌল কণান্ধের সঙ্গে এইভাবে পরস্পর যাম্ত হয়ে কখনও 
সরল চেন, কখনও বা গোলাকার রিং, কখনও রিং হস্ত 
চেন অথবা বিভিন্ন জ্যামিতিক ক্ষেত্রের আকারে সংগঠিত 
হতে পারে । অন্য কোন মৌলকণার এই ক্ষমতা নেই । 
তাই প্রাথমিক জৈব অণু বা জৈব যৌগ তৈরিতে কাবনের 
ভূমিকাই প্রথম এবং প্রধান, আর পলিমার তৈরির বেলাও 
তাই। অজৈব কণা বা অগণ্সমূহ থেকে জীবনের আদি 
উপাদান জৈব অপু ও বিভিম্ন জটিল যৌগগুলি তৈরী হওয়া 
সম্ভব হয়েছে এই কাবনের বিশেষ ধর্মের জন্যই । 
হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইষ্রোজেন, সালফার ফসফরাস, 
ক্লোরিন, আইয়োডিন প্রভৃতি অন্যান্য মৌলকণারা কেবল 
কাঝনের সঙ্গে নানাভাবে নানাভঙীতে খৃস্ত হতে পারে 
এবং তারই ফলে রাসায়নিক ক্রম বিবর্তনের 01191771081 
8৬০01411017) ধারায় যাবতীয় জৈব পদার্থ তথা প্রাণবন্তর 


জানুয়ারী, 1985 


আদি ও পরবর্তী উপাদান সমূহের ধারাবাহিক সৃষ্টি । 
এই বিবর্তনের বিশেষ এক পধায়ে প্রকৃতির নিজস্ব 
রসায়নাগারে বিভিন্ন পলিমার ও প্লাস্টিক পদার্থের 
উৎপত্তি । তবে পলিমারদের সবাইকে ইচ্ছামত শস্কু বা 
নরম করা যায় না অর্থাৎ সব পলিমারই প্লাষ্টিক হয় না, 
কিন্ত প্লাস্টিক মানত হচ্ছে বিশেষ ধরনের পলিমার । 


প্লাস্টিক পদার্থের আধার প্রাথমিকভাবে দুটো দল বা 
ভাগ আছে। তার একটিকে বলে থামোপ্লাম্টিক্স । 
এগুলি কিছুটা তাপ পেলেই নরম হয়, এমনকি গলেও যেতে 
পারে; আবার ঠাণ্ডা হলে শস্তু হয়ে যায়। সেই সুযোগে 
এদের নিদিষ্ট ছীাচে ঢেলে এবং দরকার মত চাপ দিয়ে 
বিভিম্ন আকারের প্রয়োজন মাফিক জিনিসপন্র তৈরি করা 
যাম্স। এইভাবে গরম ও ঠাণ্ডা করে বারবার এদের 
কাঠিন্যের তারতম্য ঘটিয়ে নানাভাবে এদের চেহারার 
পরিবর্তন করলেও তাদের ভিতরের বস্তধন্শ বা উপাদানগত 
গঠন প্রকৃতির কোন পরিবতন হয় না। যতবার খুশী 
নরম ও শস্তু করা যায় এবং প্রয়োজনমত চেহারা বদলান 
যায়। র্ুভিম উপায়ে প্রস্তুত প্রথম আবিক্ষত প্লাস্টিক 
সেলুলয়েড-ই হচ্ছে এই দলে । আর অপর দলের প্লাস্টিক 
বন্তকে বলে থান্মোসেটিং বা শুধু থার্মোসেট। এদের 
তাপ দিয়ে প্রথমে একবার নরম মরা যাক্স এবং নিদিষ্ট 
আকারে ছাচে ঢালাও যায়। কিন্তু তারপর ঠাণ্ডা হয়ে 
একবার জমাটবেধে গেলে দ্বিতীয়বার আর নরম করা যায় 
না, তাই আর র্াপাস্তর করা যায় না। তাপে এদের 
রাসায়নিক গঠন প্রকৃতিতে পরিবতণ ঘটে । তাই পরবতী 
তাপে এরা আরও কঠিনইহ হতে থাকে, নরম হয় না। 
ডিমকে সিদ্ধ করলে যেমনটা হয় । তাপ দিয়ে একবারই 
এদের নিদিষ্ট আকারে সেট 1591) করা যায় । তাই 
থার্মোসেট ।  “বেকেলাইট” নামের প্লাস্টিকস এই 
জাতের । এই দুই মূল দলের প্রত্যেকের মধ্যে আবার 
অনেক রকমফের আছে । তাদের পরস্পরের আকৃতি ও 
প্রকৃতিগত পার্থক্য যেমন অনেক তেমনি তাদের রাসাম্মনিক 
নামও অনেক এবং গন বৈচিন্র্যেও প্রভেদ । তারপরে 
আছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়িক পেটেঞ্ট নাম। 
সেইদিক থেকে প্রথম তৈরী প্লাস্টিক সেলুলয্মেডের কথাই 
ধরা যাক । 


সেলুলয়েড তৈরির মূল উপাদান হচ্ছে উত্ভতিদকোষের 
স্বাভাবিক আবরণ সেলুলোজ ( 0611410959 )। সেল 
€ 0911) থেকে জেলুলোজ, তার থেকেই সেলুলয়েড 
( 061141910 )। গাছপালার সামগ্রিক দৃঢ়তা ও গশন 
কাঠামোর প্রধান বস্তই হচ্ছে এই সেলুলোজ। এক একটা 
গাছ যে বিরাট উচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কত বড় বড় 
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ডালাপাঙ্ বিস্তার করে, তার প্রত্যেকটি অংশ ঝড়ে বাতাসে 
নানা আকর্ষণ বিকর্ষণে ও উপদ্রবে যে অভাবনীয় চাপ সহ্য 
করে সেই সবের জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা, নমনীয়তা ও 
সহিষ্ণতার ম্‌লশস্তিই হচ্ছে এ সেলুলোজ। গাছ বা 
উদ্ভিদমান্ই তাদের খাদ্য হিসাবে ক্লোরোফিলের সাহায্যে 
ঘে গ্রকোজ তৈরি করে সেগুলি প্রত্যেক কোষের মধ্যে 
তারা জমিয়ে রাখার চেষ্টা করে ভবিষ্যতের জন্য । এ 
জমানো প্র,কোজ প্রথমে দানার আকারে কোষের মধ্যে 
শর্করা (5091017) হিসাবে জমে । আর কোষের নিজস্ব 
পুষ্টির জন্য প্রয়োজনাতিরিস্ত প্রকোজ এ কোষের বাইরে 
ধীরে ধীরে জমাট বাধে এবং সেলুলোজ অণুতে রূপাস্তরিত 
হয় । তাই সেলুলোজ আসুলে হচ্ছে প্রকোজের ঘনীভূত 
পলিমার (€ 00170617580 190917917) 1 এই ঘনীভূত 
হওয়ার সময় গ্কোজ অণুগুলি এমন শস্তভাবে জোড়া 
লাগে খে তাদের আর বাহিরের সাধারণ শস্তি দিয়ে সহজে 
খোলা যায় না। কেবল প্রখর 'তাপে বা রাসায়নিক 
পদ্ধতিতেই এই জটিল পলিমারকে ভাঙ্গা যায় । দেলুলোজ 
অণুগুলি লম্বা সুতোর মত অসংখ্য সুম্ম আশ বা তন্তর 
(11015 ) আকারে গাছের প্রতিটি কোষের চারদিক ঘিরে 
বহদূর বিস্তৃত হয় এবঃ পরস্পরের মধ্যে দৃঢ় বন্ধনে 
আবদ্ধ থাকে । তুলো ও শণের আশগুলি হচ্ছে প্রাক্স 
বিশুদ্ধ সেলুলোজ । সেলুলোজের এই বলিষ্ঠ বাঁধনই 
গাছের বা তৃণলতাদির সামণ্রিক কাশ্ামা এবং তাদের 
অসীম সহিষ্ণতা ও দৃঢ়তার মূল কথা । “তুণাদপি 
সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণ,ণা”...কখার মধ্যে এই সেলুলোজ 
পলিমারের গঠন বৈচিত্র্য ছাড়া অন্য কোন অলৌকিকত্ব 
নেই। 


সেই কাঠের গুঁড়োকে মণ্ড করে তাতে নাইটি,ক 
গ্যাসিড ও কিছু সালফিউরিক গ্র্যাসিড মিশিয়ে দিলে বিভিন্ন 
ধরণের নাইনট্রোসেলুলোজ বা সেলুলোজ নাইট্রেট তৈরি হয় । 
সেলুলোজ পলিমারের সরল লম্বা চেনের প্রত্যেকটি গ্লুকোজ 
ইউনিটে তিনটি পযন্ত নাইট্রেট অণু সাইডচেন হিসাবে 
যৃস্ত হতে পারে । তবে অনেক সময় তিনটি না হয়ে 
কমসংখ্যক নাইট্রেই অণু প্রতি গ্রকোজ অণুতে ষ্ন্তু হয়ে 
নাইট্রোসেললোজের গুণ ও মানের পার্থক্য সৃষ্টি করে । 
আলেকজাশ্ার পাকস্‌ নামে জনৈক বটিশ কেমিষ্ট 1853 
গুস্টাব্দে এইভাবে কাঠের মণ্ড থেকে প্রথম সেলুলোজ 
নাইট্রেট তৈরি করেন । তবে তার তৈরি এঁ পদার্থটি ছিল 
একাত্ত ভঙ্গুর, চাপ দিলে তা সহজে গুড়ো হয়ে যেত, 
কিন্তু দেখতে ছিল ধপধপে সাদা হাতির দীতের মত । 
এই নাইট্রোসেলুলোজের নাম থ্রাইরকসিজিন 
(৮$1০১%%111)। এর আগে অবশ্য তুলোকে নাইটিক 
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গ্যাদিভে ভিজিয়ে যে বিক্ফোরক গুড়ো বানানো হত তাকে 
'বন্দ্‌ক ও কামানের বারুদ হিসাবেই ব্যবহার করা হত। 
তাই তার চলতি নাম ছিল গানকটন্‌ € 00170000011 )। 
সেটিও আসলে সেলুলোজ নাইট্রেট। তবে তার রাসায়নিক 
ফরমূলা তখন জানা ছিলনা । কারণ জৈব রসায়নের 
কাজ তখনও পুরোদমে সুরু হয়নি । এখন আমরা জানি 
গানকটন্‌ হচ্ছে সেলুলোজ ট্রাইনাইট্রেট । অর্থাৎ তার 
প্রত্যেক প্রকোজ ইউনিটে তিনটি করে নাইট্রেট অণু যৃত্ত। 
কিন্ত পাইরকুসিলিনে নাইট্ট্রেট অণুর সংখ্যা কম, তাই এটি 
গানকর্টনের মত উগ্র দাহ্য বিফ্ফোরকণ্নক়্ । 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমেরিকায় হঠাৎ হাতির 
দাতের চাহিদা বেড়ে যাগ্স.; তখন বিলিয়্ার্ড খেলার বল 
তৈরি হত এ হাতির দাত বা আইভরি (1৬০1৮%) দিয়েই । 
বড়লোকদের সেই খেলার বলের জন্য নকল আইভরি 
তৈরি করা যায কিনা সেই .চেম্টা চলে । এক ব্যবসাক্মী 
প্রতিষ্ঠান ঘোষ্ণাই করে, যিনি নকন হাতির দাত তৈরী 
করতে পারবেন তাকে তখনকার দিবের দশ হাজার 
ডলার নগদ পুরক্ষার দেওয়া হবে। সারা আমেরিকায় 
তাতে নকল আইভরি তৈরির হিড়িক পড়ে যায় । জন 
ওয়েসলি হায়াত নামে নিউইয়র্কের এক ছাপাখানার কর্মী 
( প্রিপ্টার ) এই কাজে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন । 
তিনি পৃবোস্ত পার্কসের পাইরক্সিলিনের - সঙ্গে কপূর ও 
আরও কিছু মিশিয়ে কিছুটা উচ্চচাপের মধ্যে এবং বেশী 
জাপমান্ত্রায় বেশীক্ষণ ধরে উত্তপ্ত করে তার থেকে প্ররুত 
প্লাস্টিকধর্মী বেশ শন্ত অথচ নমনীয় একটি বস্ত তৈরী 
করেন । তার নাম হয় সেত্লয়েড । সেটি বেশ সাদা রঙের 
হলে কি হবে তা ঠিক হাতির দাতের মত শত 
না হওয়ায় ত। দিয়ে যথার্থ বিলিয্লারভবল তৈরি সম্ভব 
হয় নি। ফলে প্রতিযোগিতাকস ঘোষিত নগদ পুরক্ষারটি 
হায়াত পেলেন না। কিন্ত মানুষের “ব্যবহারিক জীবনে 
প্রয়োজন ডিত্তিক প্রথম কৃত্রিম প্লাস্টিক প্র সেল লয়েড 
তৈরি করে ওয়েসলি ফ্লায়াত এক নবযুগের সুচনা করেন । 
সেটি 1868 খৃষ্টাব্দ । সেল.লয়েড নামটি হায়াতেরই 
দেওয়া । তারপরে হায়াত নিজে এবং অন্যান্য বহু 
বিজ্ঞান কর্মী ও বিজ্তান সাধকের চেষ্টায় এ সেল্.লয়েডের 
প্রস্তুতি পদ্ধতি ও গুণগত মানের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে । 
সেল্‌লযমেডের আদি শাদা রঙের পরিবর্তে তাকে একেবারে 
স্বচ্ছ অথবা বিভিন্ন রঙের এব প্রয়োজনমত কাঠিন্যের 
'তারতম্যও করা যায় । পরে আবরও কত নতুন ধরণের 
কুক্রিম প্লাস্টিক তৈরি হয়েছে, তবে উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রায় শেষ অবধি এই সেল লয়েডই ছিল দৈনন্দিন জীবনে 
ব্যবহার যোগ্য একমান্ন কুম্তিম প্লাস্টিক । প্রথমে এর 
ব্যবহার হত নকল দীত বাধানোর প্লেট €(06170019 
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01859 ) তৈরি এবং জামার শম্ত কলার (9061 
০০011815 ), কাফ ও শস্ত সার্ট-ফ্র্ট তৈরির কাজে । কমে 
চুলের ব্রাসের হাতল, ছুরির বাট, চশমার ফ্রেম, জানালার 
পর্দা (বিশেষ করে গাড়ীর ) এবং সবচেয়ে ওরুত্বপুণ 
উপাদান হবি তোলার ফ্রিল্ম তৈরীতে এই সেল লয়েডের 
ব্যবহার বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে এক হুগ্ান্তর আনে । অত 
সুন্দর ভাবে 'মঙ্ণ স্থচ্ছ নমনীয় অথচ শস্তু এবং 
প্রশ্নে। জনমত পাতলা দেল লয়েডের শীট (5991) ছাড়া 
আজকের সিনেমা জগৎ সহ যাবতীয় ফটোগ্রাফী শিল্পের 
তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রযুন্তিরই অগ্রগমন সম্ভব 
হত না। এর আগে পাতলা কাঁচের প্লেটের উপরই 
ফটোগ্রাঞফীর ছবি তোলা হত এবং তা নিয়ে কত ঝামেলাই 
নাছিল। 1889 খুষ্টাব্দে নিউইয়র্কের জজ" ইস্টম্যান 
এবং নিউজাসির মন্ত্রী হ্যানিবল গুভউইন পৃথক পৃথক 
ভাবেই সেললয়েড শীটকে নিণ্দষ্ট আকারে কেটে 
ফটোগ্রাফীর ফিল্ম তৈরী করেন । পরে টমাস আলভা 
এডিসন তার আরও উন্নতি করে প্রথম মোশন পিকচার 
বা চলস্ত ছায়াছবি (17708 19100416 ) তৈরি করেন। 
আর কৃত্রিম প্লাম্টিকের. চলে অভিনব অভিযান । 
নাইট্রোসেলুলোজ গানকটন ( সেল্লোজ ট্রাইনাইষ্ট্রেট)- 
কে ইথার-এ (5091) ভ্রবীভত করলে কলোভিয়ন 
(00110901017) নামে আঙ্গাল তরল প্লাস্টিক তৈরী হয়, 
তার থেকেও সেলুলয়েড তৈরি হয় । এই সেলুলোজ 
নাই্ট্রেট হচ্ছে খরদাহ্য বস্ত (11911 17091719019 ), 
সযের প্রথর আলোম্ম বা জলন্ত ইলেকটি,ক বান্বের 
সংজ্পর্শে এলে মূুহ্‌তে এগুলি ত্বলে উঠতে পারে। 
বিস্ফোরক বস্ত হিসাবেই তাই গান কটন এর ব্যবহার । 
সেলুলয্েড নিয়ে প্রথম দিকে এই রকম বহ দুঘটনাও 
ঘটে। পরে সেল্‌লোজ নাইট্রেটের সঙ্গে আ্যামেনিয়াম 
ফসফেট বা টিনক্লোরাইড মিশিয়ে উন্নত ধরণের 
সেলুলয়েড তৈরী হয় যাতে সহজে আগুন লাগেনা । এখন 
অবশ্য নাইটিক এ্যাসিডের বদলে এসেটিক এ্যাসিডের 
সঙ্গে সেললোজকে মিশিয়ে ষে সেলুলোজ এসিটেট তৈরী 
করা হয়, তা অনেক কম দাহ্য এবং এতে প্লাস্টিক 
শিল্পে অভাবনীয় ব্যবহারিক উন্নতি হয়েছে । এই সেলুলোজ 
এসিটেট থেকে রেয়ন তৈরি হয়। পরে সেল্লোজ 
জ্যানথেট (১68৪1707819 ) নামে আর একটি সেলুলোজ 
যৌগ তৈরি হয়েছে । যথাসম্ভব পরিক্ষার (বিশুদ্ধ) কাঠের 
গুড়োর মস্তকে কষ্টিক সোডায় (সোডিক্লাম হাইড্রকসাইছ) 
ভাল করে মিশিয়ে তারপর তাতে কাধ ন-ডাই-সালফাইড 
ঘু'টে ঘটে মেশালে সেল্‌লোজ ভাই-সালফাইড তৈরী হয় । 
এই ধরনের ডাই-সালফাইড যৌগকেই জ্যান্থেট. যৌগ 
বলে। এই সেলুলোজ জ্যানথেট, হালকা (11419) 


জানুয়ারী, 1985 


কঙ্টিক সোভায় সহজে গুলে যায়, তবে ঠিক দ্রবণ হয় 
না, একটা তরল ঘন আঠাল বন্তর €( ০01101081 
58019199115101) ) হয়। তাকেই বলে ভিসকোজ 
(50058 ), ৮19০0905 থেকেই 1900956 নাম । এই 
ভিসকোজকে একটু পাতলা করে সুন্নছিদ্রযুত্ত ছ'কনির 
ভিতর দিয়ে সজোরে ঠেলে বারকরে দিলে সুতোর মত 
সরু ধারায় তা বেরোতে থাকে । সেগুলিকে একটি 
সালফিউরিক গ্র্যাসিড সলিউশন ভরা পাব্রে ধরা হয় । এ 
এসিডের সঙ্গে কঙ্টিক সোডার সনজ বিকিয়া ঘটে 
সোডিয়াম সালফেইগ্িংপন হয় । সেললোজ জ্যানথেট 
থেকেও তার সালফাইড অংশ এ গ্র্যাসিডে দ্রবীভূত হয় । 
ফলে নতুন করে খাটি সেলুলোজ পুনর্গঠিত হয় এবং 
এ গ্্যাসিড মাধ্যমে তা তৎক্ষনাৎ শস্ত হয়ে নিদিষ্ট 
সুক্ষতার সুতোয় বা তন্ততে (1181791) পরিণত হয়, 
একে তাই পুনগঠিত বা রি-জেনারেটেড (7999178918150) 
সেলুলাজ বলে। তবে আসল সেলুলোজ থেকে এই 
পুনর্গঠিত সেলুলোজ পলিমারের চেন লম্বায় অনেক ছোট 
হয় । বতমানের রেয়ন শিল্প মখ্যতঃ এই ভিসকোজ 
পদ্ধতিতেই চলে । সেলুলোজ গ্যাসিটেট থেকে অন্যভাবে 
রেয়ন তৈরীর .করা আগে বলা হয়েছে । এই রেগসন থেকে 
অথবা রেয়নের সঙ্গে তুলো বা পশম মিশিক্সে কত রকমের 
বস্ত্র পোষাকাদি এখন তৈরী হম তা সবাই জানে ও দেখে । 

আবার এ ভিসকোজকে সুক্ষ ছিদ্রের ছাকনির মধ্য 
দিয়ে পাস না করিয়ে দুট্টো চওড়া প্লেট বা পাটাতনের 
মাঝে নিদিষ্ট সরু শ্লিটের (911 মানে সংকীর্ণ ফাক) 
মধ্য দিয়ে পাস (6859) করালে তা সুতোর মতন না হয়ে 
পাতলা চাদরের (51981) আকার নিয়ে গ্যাসিড পান্রে 
পড়ে শন্তু হয়ে খাটি সেলুলোজের স্বচ্ছ শিট তৈরী করে । 
তারই নাম সেলোফেন (08110101816 ) | ভিসকোজ 
রেয়নকে চেস্টা করলে "অসম্ভব শস্তু করা যায় যা তলো 
বা রেশম সূতোর চেয়েও বেশি শত্ত হয় । আবার সেলুলোজ 
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থেকে সবরকমের সেললোজ ইথার (0911010959-901761) 
যথা মিথাইল, ইথাইল, বেঞ্জাইল প্রভৃতি সলুলোজ ইথার 
তৈরি করা ঘায় এবং এগুলি বস্ত্রশিল্প, ফিল্ম ও প্লাস্টিক- 
শিল্পে নানাভাবে ব্যবহাত হয়ে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় 
কত অভাবই না মিটিয়ে চলেছে । সুতরাং প্রথম প্লাস্টিক 
সেল্লয়েড আবিষ্কারের পরে এ মূল উপদান সেল্লোজ 
থেকে কত রকমের কত নামের ও কত কাজের গুরুত্বপূণ 
প্লাস্টিক বস্তু সব একের পর এক তৈরী হয়ে চলেছে 
তা ভাবতে অবাক লাগে । প্রকৃতির অজানা রহস্য 
গুলির ম.লসুপ্র একবার কম্ট করে জানতে পারলেই 
মানষ তার কম্টিবলে প্রকৃতিকে বশে আনে, বিরূপ 
প্রকৃতির ভুকুটিতে আজ আর হতাশ শুয়ে কোন অলৌকিক 
শত্তির পায়ে মাথাঙ্োড়ে না, আপন শন্তিতিই বিরুদ্ধ 
পরিবেশ ও প্রকৃতিকে জয় করার চেস্টা করে । বিক্তান 
ও প্রয্‌ন্তি বিদ্যাই হচ্ছে তাপ তেই সংগ্রামের মূল 
হাতিয়ার । তবে সেগুলিকে কিভাবে কাজে লাগাবে সেই 
মানসিকতা বা মননশীলতাকে সমম্টিগত . ভাবেই 
নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, কারও একার খেয়ালে নয় । এই 
সামগ্রিক সমাজচেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানী সেই 
কল্পিত খেয়ালী শ্রস্টার মতই আপন অজ্ঞাতে বিধ্বংসী 
ফ্র্যাকেনস্টাইনের জন্ম দিতে পারে । জীবনদশনের 
মহানতত্তবের কথা বলতে বা জানতে হলেও জীবনস্ষ্টির 
ও জীবনের স।মগ্রিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারাগুলিকে 
যথাসম্ভব ভালভাবে জেনে নিয়ে সহজ ভাবেই তাকে 
গ্রহন করতে হবে । নিছক. কল্পনা দিয়ে বিজ্ঞান হয় না, 
জ্ঞানের মূল সত্যও সেখানে থাকে না, এই কথা সবাইকে 
বিশেষভাবে তরুণ ও কিশোরদের ভাল করেত বুঝে 
নিতে হবে। জীবনবিজ্ঞানের মলরহসা যে জৈব 
রসায়ন ও প্রাণরসায়নের মধো নিহিত তার কিছুটা 
যখাসম্ভব সহজভাবে বুঝে গিতে হবে। তাই এই 
প্লাস্টিক ও পলিমার সন্বদ্ধে আরও জানতে হবে। 


আতঙ্র-ভিসম্নর (1984 ) পংধ্যার পন্দ-শুঙগ্ালর সমঘাপ্রাত 


লগ্ালঘি---1. রেডিওলজি 2. গাম। 
13. বাদাম 


৪. মেসন 10. থমসন 


4. মাখন 6. নাভি 
15. রিকেট 


7. ইথার 
16. লিটার 


17. জিওলজী 18. আমিবা 19. মিথেন 20. কই । 


পাশাপাশি--ও, 
12. জীবাণ, 
22, সাইফোলজী । 


14. ডরিস 


বিসমাথ 5, ডভিনামাহইট ০. বেনথস 11. 


বরফ 


18 আমমিটার 21. বামন 


পরিষদ সঞ্বাদ 
আচার্ন লাত্হ্্ন্রাথ হুর 91তঘ অন্মাছিরস উদ্যাপল 


লা জানুগ্মারী'85 বিজ্ঞান পরিষদের “সতোম্পর ভবনে আচার্য সত্যেন্্রনাথ বসুর 91তম জন্মদিবস উদযাপিত 
হয়্। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন পরিষদ সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বসু । সভায় আচার্য সত্যন্দ্রনাথের জীবন ও 
কর্ম সম্বঘ্ধে আলোচনা করেন পরিষদ-এর কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, শ্রীশিবচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ গুণধর বর্মন, 
শ্রীসুকমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুগলকান্তি রাক্স, ডঃ দিবাকর মখোপাধ্যায়, স্রীরবীন্দ্রনাথ দে। সভাশেষে আচাষ” সতোন্দ্র- 
নাথ বসুর বাসভবনে গ্রিসে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় 1৮ 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষাদ্র 37তম প্রাতিষ্ঠ। ল্াপ্িকী 74 
উদ্যাপন ও আচার সাতান্র বসু সরণী” ক্লক 6. 
উল্মাচন 


25শে জানুয়ারী বঙ্গীয় বিজ্তান পরিষদ ও কলিকাতা 
পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে সকাল 10 ঘটিকায় ভি. আই, 
রোড ও উল্টাডাঙ্গা মেন রোডের সংযোগস্থলে আচার্য 
সত্যেন বসু সরণির ফলক উন্মোচন অনম্ঠান হয় । তাতে 
সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডঃ জয্নস্ত 
বসু। ফলক উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গের পৌরমন্ত্রী 25শে জানুয়ারী :85 শুক্রবার সকালে 'ভ. আই.পি, রোড ও 
শ্ীপ্রশান্ত শর । অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন পরিষদের কম- উল্টাডাঙ্জা মেন রোডের সংযোগস্হলে “আচার্য সত্যেন বস 


র সরাঁণর” উদ্বোধন করছেন, পাশ্চমবঙ্গ সরকারের পৌরমন্ত্রণ 
সচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত ও শ্রীজীবনতারা হালদার । শ্রীপ্রশান্ত শুর । ছবি--শ্রীরমাকংকর চক্রবতখ। 
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বিজ্ঞান পরিষদের 37-তন প্রতিষ্ঠাবাষিকী উদযাপিত 
হস্স। ও7/টি প্রদীপ প্রত্বলিত করে অনন্ঠানের স.চনা 
করেন পশ্চিমবঙ্গের ভুমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয় 
কফ চোধরী । অন্ষ্ানে সম্ভাপতির এবং প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন যথাক্‌,মে পরিষদের সভাপতি ডঃ 
জম্মন্ত বসু এবং পশ্চিমবঙ্গেক্ক পরিবেশ মন্ত্রী শ্রীভবানী 
মুখোপাধ্যায় । পরিষদের কমসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত 
পরিষদের ইতিহাস ও কার বিবরণী সভায় বিরত করেন । 
শ্রীবিনস্ন কচ চৌধূরী তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে সমাজের 
অগ্রগতি সাধনে বিজান পরিষদের ভূমিকার প্রশংসা 
করেন । তশ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় পরিবেশ দূষণ রোধে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করে এই 
বিষয়ে বিজ্ঞান পরিষদের সহযোগিতা কামনা করেন, 


তার পরে ডঃ জয্মস্ত বসু তার ভাষণে বঙ্গীয় বিক্তান 


25শে জান্য়ারণী 185 শুক্তবার কালে সত্ম্দ্র ভবনে পাঁরষদের ৫ 
37তম প্রাতষ্টা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভীম ও পরিষদের উদ্দেশ্য এবঙ কাযাবলী সম্পর্কে টড দেন। 
ভূমি রাজস্ব মন্ত্রশ শ্রীবনয় চৌধুরণ 37 প্রদ্প জালিয়ে পরিশেষে ডঃ জগৎজীবনন ঘোষ 'পরিবেশ-দূষণ 


অনুম্ঠানের উদ্বোধন করছেন। ছাব-শ্ত্রীরাম িংকর চক্রবতর্গ। সম্পর্কে লোকরঞ্জক বস্তৃতা প্রদান করেন । 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদের পক্ষে শ্রী্মীহরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক 'ি-23, রাজা রাজকুষণ স্টুপট, কাঁলকাতা- 700006 থেকে 
প্রকাঁশত এবং গবস্ত প্রেস 3717, বোনয়াটোলা লেন, কালকাতা-700009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক ম়াদ্রুত। 
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আ(বঙগলা 


1948 সাল থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পরিকাল্পিত ধ্যান ধারণা 
পারবদ পালন করে আসছে “জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পাত্রকার প্রকাশনের মাধ্যমে ।  ইাঁতিমধ্যে পারদ কিছহ অমূল্য 
রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে । বর্তমান পীত্রকা প্রকাশনা ছাড়।ও পাঁরধদ 'বাভল্প প্রকল্প হাতে নিয়েছে 
যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে [বিজ্ঞান মানীসকতার বিকাশ ঘটে । গ্রাম বাংলার পলীতে, আ'দবাসশ অধন্যাঘিত 
অঞ্চলে ও শহরের বাঁশ্ততে, যেখানে বেশীর ভাগ আনুঝ জানের আলো থেকে এখনও বাঁঞ্চত, তাদের ক।ছ 
বিজ্ঞানের মজলময় রূপ তুলে ধরতে পারধদ বদ্ধপারকর । এইসব িজ্ঞনাভাক্তক কমস.চশর রুপায়নে অথেরি 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । অথচ পারনদের দারুণ অর্থভাব । তাই পাঁরধদ সরকার, বেসরকারখ সং, ব্যবসায়ন 
ও সহূদয় ব্যান্তর কাছে অর্থসাহাযের আন্তারক আবেদন জানাচ্ছে! সাধারণ মানুষের জন্য তৈরশ আচার্য] 
বসুর পাঁরষদ যে কোনও সামান/ দানও কৃতগঞ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহোলত মানুষের স্বার্ধে বয় করবে । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখষোগ্য যে পারষদে প্রদত্ত সর্বপ্রকার দান আম়করমন্ত । 


কম চী 

1. সাধারণ মানূষের মধ্যে বজ্ঞান মানাসকতা সংষ্ঠি করা এখং িজ্ঞানের অপপ্রযোগের িবরুছ্ছে গণলাতেদালন 
গড়ে তোলা | 

2 চান ও বচ্ছান? পাত্রকাকে সাধারণের 'নকট আরও আকর্ধনীয় করে তোলা । 

3. পাঁরষদের শাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগালর মধ্যে যোগস.এ স্থাপন কর। এবং ভাপব বিজ্ঞান [ভাব 
জনাহতকর কাছে উৎসাহত করা । 

4. প্রাত বছরে পাশ্চম বাংলায় অন্ততঃ একবার [বগ্ঞান স.ম্গলনের বাবস্থা কলা । 

5 গ্রামবাংলার [বাঁভল মেলায় বৈজ্ঞান ক্লাবগহালকে বোনে পো্টার প্রদর্শন? বিজ্ঞানাভী ভব সিনেমা, আলো6না, 
চক্র অন্ক্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মান,হষকে [বিঞওান, জনস্বাস্থা ও পাপবেশ সম্পর্কে স্তন করা । 
বছরের শেষে [বজ্ঞান মেলার আয়োজন করা । 

7. হাতেক্লমে কারগরন বিদ্যা শাখয়ে ইচ্ছুক ছাঞছাত্রশী ও নাগারকদের স্বানভরিনসল করা 1 বাধভার 
ধহনের জন্য সামান্য অথের বানময়ে টি 1ভ. টেপরেকডার, প্নেকডর্প্রেয়ার, শশ্াাজন্টাব এমার/জস 
বৈদ্যাতক আলো, ফটোগ্রাফী োাবষয়ে বিশেষ শক্ষা দেওয়। । 

৪. মাট পরশীক্ষ।র কাজে শিক্ষ। 'দয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ফ্লাধগ্ালকে সাধারণ চাষসদের সাহাযা করতে উৎসাহত করা । 

9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলব গবেধষনাপএ পয বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জন্ীপ্রয় 
[বজ্ঞানের বই ও পিজ্ঞান সাধক চারতমালা প্ররাাশ | 

109. যোগব্যায়াম ও তার গবেনধণ। কেন্দ্র স্থাপন । 

11 পারদ পার৮1পত গ্রহাগারাঁত সুসমদ্ধ করে গড় তালা! 

12. পারধদ ভবনে পবজ্জ্ান সংগ্রহশালা? স্থাপন করা । 

13. 'শাবচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গল ধংসের ফলে পারবেশ দখেণ ৬ আবহাওয়ার মারায়ক পারলভনের 
ভয়াবহতা সম্পর্কে সাধারণ মানুঘকে সজাগ করা 

14. নাঁবিচারে বনাপ্রাণশ ধব্ঘসের দরূণ বাশ্তুতন্রের ভারসা।ম্যের বিঘ্ব ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাপারণ মানহপ্নকে 
সচেতন করা । 

15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচে৩শা করা । 

16. শহর ও গ্রামের শ্রাতাঁট স্কুল, কলেজ ও গ্র হাগাণে পারিবদের মুখপত্র জ্ঞান ও টাবজ্ঞান। পাত্রকার গ্রাহকখকরণের 
মাধ্যমে পাঁরষদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার | 

সুর্নীনাগি গু 
কমসাচিব 


্ 


10. 
7171. 
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লেখকাদর পাতি নিবেদন 


[বচ্ান পাঁরষদের আদর্শ অনযায়শখ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমা.জর কলঘণমূলক বিখয়বস্তু 
সহন্গবোধ্য ভাষায় সলাখত হওয়া প্রয়োজন । 

শ্‌ল প্রাতপাদায বিষয় এবং পণ ঠিকানাসহ লেখকের পাঁরাচীত পৃথক কাগজে অবশই লিখে দিতে হবে। 
চালত ভাষ৷ এবং চলান্তকা ও কীলকাত। বিশ্বাবদ্যালয়ের নার্দন্ট বানান ও পাঁরভাষ। বাধহৃত হপে | উপযুকড 
পাঁরভাষার অভাবে আন্তজ্াাতক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্লাকেটে ইংরাজশ শব্দাটও [দিতে হবে । 
আন্তজজাঁতক সংখ্যা এবং মোওক পদ্ধাত ব্যবহৃত হবে । 

মোটাগহাট 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সগমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয় । 

বাগ ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণ। ও প্রধীন্তাবদ্যার সংবাপ এবং বজ্ঞান শিশয়ক সন্দর অকধণখও 
ফটে গ্রাফ) গ্রহণশয় । 

রচনার সঙ্গে চত্র থকলে আর্ট পেপারে চাহানজ কালতে সুআহ্কত হওমা অবশাই প্রয়োজন । 

প্রত্যেক ত্র প্রচ্ছে ৪ সে. মি- কিংবা এর গ্ানতকের (16 সোম 24 সে. মি.) মাপে আঙ্কত হওয়া প্রয়োজন ) 
অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলকত্ব বজায় রেখে পাঁরবতন, পরিবধন ও পবিবজনে 
সম্পাদক মন্ডলীর আধকার থাকবে । 

প্রাঠোক প্রবন্ধ ফীচার-এর শেষে গ্রন্হপঞ্জত থাকা বাঞ্চনশিঘ । 

৩1৭7 ও বিচ্ছানে পৃন্তক সমালেচনার জন্য দুই কাঁপ পস্ভক পাঠাতে হবে । 

য,প্স্ক্যাপ কাগজের এক পরা যখে্চ মাজন এখং প্রাতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাকি পেকে পারার 
হক্ত।ন্মদর প্রবপালথখতে হবে। 

প্রাত প্রবত্ণের শারিধতে পুথবভাবে প্রবন্ধের সধাক্ষসার দওয়া আবাশদ। 


সম্পাদনা সাঁচব 
জ্ঞান ও ল্রিজ্ঞাত 


ভান ৪ বিদ্তান টিন 


জনপ্রিয়কয়ণ ও সমাজকে 'বিজ্ঞান-সচেতন করা এবং সমাজের 
কঙ্গ্যাশকপ্পে 'বজ্ঞানের প্রয়োগ কয়! পাঁরযদের উদ্দেশ? । বিষয় 
স*পাদকণয় 
[বজ্ঞান ও সাহিত্য 
রতনমোহুন খা 
উপদেষ্টা £ দর্যেন্তীবকাশ করমহাপাত 
পুরাতনী 
জেবানিক 


বাঙজ্কমচন্দ্র চট্োপাধাার 


দ্পাদক জস্ডল £ কালদাস সমাজদার, গুণধর বমন, 
জয়ন্ত বসু, নায়ায়ণচচ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজ্ঞান প্রবন্ধ 
ব্লতনমোহন খা, শিবচন্দ্র ঘোষ, ভারভবধে প্রাচীন গাঁণত-চ€ $ বিশুদ্ধ ও ফাঁলত 
সুকুমার গুপ্ত প্রভাসচন্দ্র কর 


কংক্রীট ও তেজান্য ছদন 
নরেন্দ্রনাথ মাল্লক 


জল দূষণ--একাটি আন্তর্জাতিক সমস॥ 


ল'্পাদনা লহযো পাতায় £ মাসস কু 
শানলফ়ক রায়, অপরাজিত বসু, অনুণকুমার সেন, গলগও প্রসঙ্গে 
[দিলীপ বসু, দেবজ্যোতি দাশ, প্রশান্ত ভৌমিক, বিজয় রণতোষ চক্রবতা 
কুমায় বল, বিশ্বনাথ কোলে, বিশ্বনাথ দাশ, ভান্ত প্রসাদ 
মাল্লক, 'মাহরকুমার ভট্টাচার্য, হেমেন্রনাথ মুখোপাধ্যায় কাধন ডাই-অঞ্জাইড বায়ুর চেয়ে বেশী 
তাপ শোষণ করে 

আঙ্জত চৌধুরী 

ল্পাদনা সাঁচৰ £ গুণধর বর্মন সাপ নিয়ে ভূল ধায়ণা 


চিতর়ঞ্জন সেনাপাত 


কাষকাধে সমস্থাঁনকের ভূঁমিক। 


কমজ চক্রবতী 
আমাদের প্বস্রা 
শরতাস সেন 
বাড জেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলক সন্থান্তসম্হ সা 
পারহদের ঝ সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তায় প্রাতিফলন হিসাবে সাধারণতঃ মাস্ত 
প্রদীপকুমায় বসু 


1ববেচা নর। 
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জ্ঞান ও (বিজ্ঞান ( ফেব্য়ারি ), 1985 


বিষয় পৃষ্ঠা | বিষয় / ্‌ . পঙ্জ 
এস্পেরাস্তে! ভাবাশিক্ষ। | 63 | মডেজ তোঁর রর 
প্রবাল দাশগুপ্ত 0:24 ভোপ্ট-এর পাঁরবর্তনযোগ্য 'স্ির মানে 
সণয়ন 66 ব্যাটায় এাঙ্জীমনেটার 01 
কিশোর বিজ্ঞানীর আসর | সুবীর রার 
বাতাসের উপাদান ও গুরুত্ব ূ শ0 পারষদ সংবাদ . . পা 
আব্দুল হুক খন্দকার বঙ্গীর বিজ্ঞান পাঁরষদের বামিক সাধারণ আধবেশন 75 


প্রচ্ছদ পাঁরাচাত £ একটি বিষ্মপ্নকর ফটোগ্রাফ--ছাঁধটি মানুষের একটি জীবস্ত রম্তকোষের । তবে তার দাধারণ বাইরের 
চেহারার আলোকাচিত নর। এটি বিশেষ টেকনিফে মাইক্রোন্ষোপে ১85 দিয়ে তোলা ছবি যাতে জীবস্ত রম্তকোযাটর 
ভিতরের আতি পুঙ্থানুপুজ্থ দিক সব দেখা সম্ভব হয়েছে। জাীবস্তকোষের ভিতরের এইরফম চিত্র তোলা এর আগে সম্ভব 
হয় নি। এই প্রথম নিউইরর্কের ইয়র্কটাউন-ছাইটসে [31৬ কেন্দ্রের [বিজ্ঞানীরা সেই কাছে দফল হয়েছেন। এতে ১০2 
1991)-এর় সময় ছিল এক সেকফেণের এক-শ' কোটি ভাগের এফ ভাগ ক্ষণমাত (1,000 11111101301. 990000)। 
সেকেণ্ডের এই ভগ্মাংশ সমরটুকুর কথাই তো অফপ্পনীর বিম্মরকর। তারপর জীবস্তকোষের ভিতরের ছাঁব জার এক 
অসাধারণ ফাজ। এই চেষ্টঃ আগে যতবারই কর হয়েছে তাতে ফেবল মৃত্ফোষের চিতই উঠেছে! জীবক্ত অবস্থার তার 
1ভতরকার সাক্রুয় অংশের খুশটনাঁটি বোঝ যায় 1ন। জীবস্তকোষের ভিতরে কাজকর্ম কিভাবে চলে সেই বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
অনুসন্ধানে এই ছবি [বিশেষ সহায়ক হবে। বিশেষ করে রম্তক্ষরণের সময় রন্ত্রকোষের ভিতরে কি ঘটে তা প্রত্যক্ষ জান। ঘাবে। 
ফলে রম্ত-বন্কীত রোগ (0310900 015010615), হৃদযন্ত্রের গোলোযোগ বিশেষ করে স্টোক (9691059) জাতীর রোগের 
গবেষণায় অনেক লতুন ও 'নথু'ত তথ্যের সন্ধান পাওয়া! যাবে। 


| ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সাভিস-_-কাঁলকাতার সৌঞন্যে ] 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
পহ্ঠেপাষক মণ্ডল? কফাষকরী লাঁনাত (19873--85) 
অমলকুমার বসু, চিররঞ্জন ঘোষাল, প্রশাস্ত শুর, 
বাণীপতি সান্যাল, ভাক্ছর রায়চৌধুরী, মণীঞ্্রমোহন লভাপাঁত £ জন বনু 


চক্কবতাঁ, শ্যামপুন্দর গুপ্ত, সন্তোষ ভদ্রাচা্। সোমনাথ 


চটোপাধ্যায় 
পছ-সভাপাঁতি ঃ£ কালদাস সনাজপার, গ্ুণধর বর্মন, তপেশ্বর 


উপদেষ্টা দল বসু, শারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যার, রতনমোহন থা, 
আঁচস্ত/কুমার মুখোপাধ্যায়, অনাঁদনাথ দা, অসীম 
চট্টোপাধ্যায়, 'নির্মলকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দুকুমার বসু, কজ“লাঁচৰ ৪ সুকুমার গুপ্ত 
বিমলেম্দু মন, বীরেন রার, 'বিশ্বরজল নাগ, রমেঙ্জকুমার 


পোন্দান্ন, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় লহযোগণ কদাঁচব ঃ উৎপলকুমার আইচ, তপনকুমার 
বাঁষক গ্রাহক টা £ 3000 বন্দ্যোপাধ্যায়, সনতকুমায় রার 
মূল্য 8 250 চি ্‌ 

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ কোষাধ্যক্ষ £ শিবচজ্জ থোষ 
বায় ? ? | দ্য 8 অনিজরুক রায়, আনলবরণ দাস, আ়জ্জম চট্টোপাধ্যায়, 
অনুণকুমার চৌধুরী, অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়, চাকা 
পি-23, রাজা য়াজকুক কীট সেন, তপন সাহা, দয়ানষ্প সেন, বলরাম'দে, 1বজয়কুমার 
কালিকাঅ-700006 বল, ভোলানাথ দত্ত, রবীশ্রানাথ মির, লশধর বিশ্বাস, 


ক্ষোল & 65-0660 সতাসুজ্ঘর বসন, সত্যরঞ্জন পাও, হরিপদ বর্মন 





দ্রাণ ও 





ফেক্য়ারী, 1985 


বিস্ঞান 


দ্বিতীয় সংখ্যা 


বিজ্ঞান ও সাহিত্য 


রতনমোহন থা 


1309 বঙ্গান্দে বঙ্গীর সাহত্য পরিষদের বাষিক আর্থিবেশনে 
রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন-_-“সাঁহত শব্দ হইতে সাহত্য শব্দের 
উৎপান্ত। অতএব ধাতুগত অর্থ ধারলে সাঁছিতা শন্দের মধ্যে 
একটি 1মলনের ভাব দেখিতে পাওয়। যায়” এই [মলনের 
মধ্যেই নাছিত জাছে সাহতোর সংজ্ঞ। । আমর। চান্দ্র সাহায্যে 
দোঁখ, অনুভব কার । কিন্তু এটাই সবনয়। বাহর্জগং ছাড়াও 
আয় একটি জগৎ জাছে। সোঁট আমাদের মনেয় জগৎ । প্রাতাঁট 
মানুষেয় এটি একেবারে 'নিজন্ব । বাঁহর্জগতের দৃশ্যগাল সুখ-দুঃখ 
তআনজ্দ-বেদনা, ভয়-বিষ্মরন, বাস্তব-ফপ্পনার় মাখামাথি হরে 
মনোজগতে এক নৃতন রূপ পারগ্রহ করে। এখানেই শেষ নর়। 
পুরাণে মহাদেবের জটায় বন্ধন ছাঁড়য়ে গঙ। যেমন ধারতীর বুকে 
নেমে এসোঁছল, তেমাঁন মনোজগতের সীমানা ছাড়িয়ে লান৷ 
জনুভাতির জায়কে জারত আঁভবান্তগুজ বাইরে বোরয়ে আসতে 
চায় । তখনই আমাদের মধ্যে জআাসে আবেগ, আসে প্রকাশের 
টচ্ছা। আসে ব্যস্ত করায় আন্ত । এই শআগ্থরতা, এই আকুজত, 
এই বাগ্রতা রূপ পারগ্রহ করে ভাষায়, অঞ্কনে, ন৷ হয় মৃতি 
গ্রঠনে। আমরা কথা বাঁ ব৷ লাখ ভাষায় মাধ্যমে । 'কন্তু 
এই বঙ্গ বা লেখা ঠিক সাহত্য নয়। যখন ভাষার নৈপুণ্যে 
রূপ, রস ও সৌন্দর্যের ডাল বেয়ে মনোজগত থেকে-বোরয়ে জাস। 
এ কা [নজগ্ঘ আভব্যান্তগুঁলজ সবার অন্তত ভাধকাংশের মনে 
রেখাপাত করে, ভার্থাং অপরের চেতনার সঙ্গে সহজে শ্চ্ছন্দে 
মাজত ছয় তখনই এ প্রকাশ হয় সাঁহতা | 

লমালোচকের চোখে সাহিত্য দু-ধারার ?বভন্ত, একটি ভাবাত্মক 
আয় অপরটি জ্ঞানাত্মক । ভাবা।ত্ক সাঁছতো কল্পনায় রাজ্য 
অসীম, ওখানে বাঁধন একেবারে আলগ। । জ্ঞানাতক সাহত্যে 
কল্পনার জবফাশ আছে, তবে এ রাজা ঝাঁঠন নিয়ম-শৃঙ্ঘলে 
বধ দজতে ছয় সাবধানে । এ কারণেই মনে ছয় রবীন্রেলাথ 


জ্ঞানাত্াক রচনাকে সাহত্য বলতে কছুট। সংকোচ বোধ করেছেন। 
ল।'হিতে, সামগ্রীতে লিখেছেন-__“চযর়কাল যাঁদ মানুষ আপনার 
কোন জিনিষ মানুষের কাছে উজ্বলল নধীনডাবে অমর কারির। 
রাখিতে চায় তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় কারতে হয় । 
এই জন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নছে, ভাবের 
[বিষয় ।” সংকোচ ছিল, তবে গৌড়াম ছিল না। তই তান 
জ্ঞানের বিষয়ের মধেঃও ভাবের বন্যা এনেছেন। শবন্ব পরিচয়ই' 
এই এর সাক্ষ্য বহন করেছে। 

বিজ্ঞান জ্ঞানেয় বিষয় ৷ তাই বিজ্ঞান নিয়ে যে সাছিতা সেটি 
জ্ঞানাঝ্মক পায়ে পড়ে । সাহত্য পঙ্গবাচ্য হতে হজে সাহত্োর 
গৃণগুলি থাকতেই হবে, অর্থাৎ লেখকের মনোজগতের চিন্তা 
ভাবনায় রঙে-রসে কাচিত নিজ আভব্যন্তগুলি অনোর 
মনোজগতে শিহরণ জাগ্জাবে। আবার এ প্রকাশে থাকবে 
বিজ্ঞানের নিগৃঢ় বন্ধন, অথাং বিজ্ঞানের তথ্য, তত, নিম্মাবলী যা 
পরীক্ষিত সত্য সেগুলি অটুট থাকবে, কোনয়কম বিকৃত ছবে না। 
এ কারণেই কল্পিজ্ঞানকে ঠিক 'বজ্ঞান-সাছহতায বল যার না। 
ওখানে ভাবের পাল্লাই ভারী, বিজ্ঞানের মোড়কে বেধে পার়যেশন 
মানত যেন 9081 0০926106 120151 ব্ঞান সাহিত্য কি 
হবে, [ভাবে 'লিখতে হবে, ভাঁবষাং রূপরেখ। [ক ছবে, এরুপ 
কোন খসড়া সাছতোর ক্ষেতে চলে না। এর্প গাইড লাইন 
স্বাভাবিক বিকাশের পারপদ্থী। সাহত্য সৃষ্ট হয় মানুষের মনো" 
জগতের 'নিজন্থতা থেকে, দল বেধে উচৈম্থরে পথ গায়ক্রমা করে 
সাহত) সাধ হয় না। বিদ]াসাগরীয় ধুগ থেকে, বঞ্ফিমী বুগ 
তারপর গ্লাবীন্দ্রক বুগে উত্তরণ কোন প্ধ রচিত পরিকষ্পনায় 
ফল নর়। সমাজ স্থাবর নয়, স্থির নর, গাতশীল। সেই সঙ্গে 
সাঁহত্যও গ্বাতশীল। সে আপন খেয়ালে পথ বেছে নেয়, এটাই 
ছাভাবক, এটাই সুস্থতায় লক্ষণ, প্রাণের লঙ্ষণ। বজ্ঞান-সাছিত)ও 


40 ভান ও জানি 


লাহত্য, তাই কোন বাধ! ধয়৷ ছকে একে চালিত-কর৷ সম্ভব 
লয়। বিজ্ঞানের শুগ্রগাতিতে প্রযুন্তগত শঘেবণেন্ন প্রভাব আমাদের 
সমাজের উপয় পড়বেই, আর তার প্রাতিফলপন ঘটবে আমাদের 
জীবনযাঘার, আমাদের চিন্তায় । ফলে শুধু বিজ্ঞানের লেখায় 
নয়, সমগ্র লাহত্যের গাতপথ পাঁরবাঁতিত হবে কাজের সঙ্গে । 
ইাতহাম এ কথাই বঙ্সে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চা 
[বদেশীরাই শ্ররু কয়ে । প্রথম বই মে-গাঁণত (1817 খুস্টাব্দ)। 
পুন্তকেয় ভাষা ও সাহত্যঙজনোচিত গুণ আজকের পাঠকের কাছে 
হাস।কর মনে ছবে। তারপর সমাজে [জ্ঞানের অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে। বিজ্ঞানের প্রসার হয়েছে, চাঁহদ। বেড়েছে, বিজ্ঞান লেখায় 
ধারাও বদলেছে । বিজ্ঞান প্রবন্ধ বাঁচ্ক্মী প্রাতিভার সাহ্ত্যের 
আনায় স্থায়ী ঠাই করে নিয়েছে। রাবীন্রক ও রামৌন্্রক যুগ 
পার হয়ে বিজ্ঞান সাহত) সমৃদ্ধির পথে যে এাগয়ে চলেছে, 
সেটা অস্বীকার কর! যায় না। 

প্রশ্ন করা যেতে পারে--ভাবাত্মক্ক সাহতোর মত বিজ্ঞান 
লাহত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে না কেন। জনাপ্রয় হচ্ছে না কেন? প্রথমতঃ 
[বজ্ঞান"্সাছিতা রচনা কয়তে হলে, জ্ঞানকে ভাল কয়ে জানতে 
হবে আর সেই মলে রসোতীর্ণ রচনায় পারদর্গী হতে হবে, 'বিজ্ঞান 


[38তম বধ, 2 বংখা। 


জেখক হবেন বিজ্ঞানী ও সাহিতিক | এদুয়ের' সময় খুবই 
[বর্গ । বান বিজ্ঞান জানেন ?তনি বিজ্ঞালের পঠন-পাঠন, 
গবেষণ ও প্রয়োখেই আনন্দ পান, মনের জগতের কারযার হয়ে 
শরপরের মন জর করতে এগিয়ে আসেন না। আবার অনেক 
বিজ্ঞানী এরুপ মতও পোষণ কষ্কেন--বিজ্ঞানের সঙ্গে সাঁহত্যের 
প্রয়োজন ?ক ? বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনই বিজ্ঞানীয় লক্ষ হবে, 
বিজ্ঞানের 1বষর়বন্তু বিজ্ঞানের ভাষাতেই প্রক।শ করলেই যথেই। 
দ্বিতীয়তঃ ভাবাত্মক সাহতোয় ক্ষেত্রে হু লেখক সাহত) মৃখিকে 
জীবনের আদর্শ ও পেশ। হিসাবে গ্রহণ করেন। ফলে একাগ্র 
সাধনায় ভাবাত্মক সাহিতা সমৃদ্ধ হয়েছে ও হচ্ছে। এধরণের 
[বিজ্ঞান লেখক চোখে পড়ে না। তৃতীরতঃ বিজ্ঞান (বিষয়ে যাঁরা 
লেখন তাদের অনেকেই ঠিক নিজস্ব আবেগ বা আকুঁতিতে 
ভতঃপ্রাণোঁদত হয়ে লেখেন বলে মনে হয় না। যেন অনে;র 
তাশিদে বা খাঁনকট। লামাজ্রিক দায়ত্ব পালনে লেখনী ধরেন। 
ফলে এসব লেখ! হয় অনুকরণ দোষে দুষ্ট বা অনুবাদধমী। 
এগুল সৃষ্টি নয় তাই 'চরস্তন সাহত্যের পর্যায়ে উঠে না, পাঠকের 
মনও জক়্খ্ফরতে পারে না। এছাড়াও আছে নান। সমস্যা । তবুও 
পাঠক হিসাবে মনে হয় এ সাহত্যের সন্ভাবন। খুবই উতদ্ভ্বল। 


“যাঁদ দেশটাকে বৈজ্ঞানিক কারতে হয়, আর তাহ। না করিলেও শবজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্ট রূপে ফলবতী 
হইবে না, তাহা হইলে বাংল! ভাবার বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংয়োজতে বিজ্ঞান 
[শাখয়। (ক কারবেন 7" ***তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে ফেন? সামাজক 'আবহাওঞ্প' কেমন করিয়া 


বদলাইবে ? 


কত্ত দেশটাকে বৈজ্ঞানক কারতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে [বজ্ঞানের 


কঙ্ শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছ। ফারয়। শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বাললে দুইবার 
শীনতেই হইবে। এইরূপ শুনতে শুনতেই জাতির ধাতু পাঁরবাঁতিত হয়। ধাতু পারবতিত হইলেই 
প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ় রূপে স্থাপিত হয় । অতএব বাঙ্গাঙ্গাফে বৈজ্ঞানিক ফাঁরতে হইলে বাঙ্গাল 


ভাষার 'বজ্ঞানশখাইতে হইবে ।৮ 


বঙ্গে বিজ্ঞান ( বঙ্গদর্শন, কাতিক, 1289 ) 





জৈবনিক 


বন্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় 


ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মনু এবং আকাশ, বহুকাল ছইতে 
ভারতবধে ভৌতিক 1সংহাসন আঁধকার কাঁরয়াছলেন। তাহারাই 
পণ্ভূত-_-আর ফেহ ভূত নছে। এক্ষণে ইউরোপ হইতে নৃতন 
[বজ্ঞান-শান্ত্র আঁসয়। তাহাদিগকে 'সিংহাসন-চুত কারয়াছেন। 
ভূত বালগ্ন। আর কেহ তাহাদিগকে বড় মানে না। নূতন বিজ্ঞান 
শান্তর বলেন, আম বিলাত হইতে নৃতন ভূত আনিয়াছিঃ তোমর। 
আবার ফে? যাদ ক্ষিত্যাদ জড়সড় হইপ়। বলেন যে, আমর! 
প্রাচীন ভূত, কণাদকাপলাদর দ্বারা ভৌতিক রাজে] আঁভাষন্ত 
হইয়। প্রাতি জীব-শরীরে বাস কাঁরতোছ, বিলাতী বজ্ঞান বজেন, 
তোমর। আদেো ভূত নও । আমার “12191091181 ১০০- 
(810০5”, দেখ-__তাহারাই ভূত; তাহার মধ্যে তোমর। কই। 
তুম, আকাশ, তুমি ফেহই নও---সম্বঙ্ধবাচক শব? মা । তুমি, 
তেজঃ, তুমি ফেবল একি ক্রিয়া,_শগাঁতাবশেষ মানত । আর, 
ক্ষাত, অপ মবুং, তোমর। এক একজন দুই তন বা ততোধিক 
ভূতে নিষ্মিত। তোমর। আবার কিসের ভূত ? 

যদ ভারতবর্ষ এমন সহজে ভূতছাড়া হইত, তষে ক্ষাতি ছিল 
না। কস্তু এখনও অনেকে পণ ভূতের প্রাত ভান্তাবশিষ্ঠ। 
বাস্তাবক ভূত ছাড়াইলে একটু বিপদৃগ্রন্ত হইতে হয়। ভূতবাদীর। 
বালবেন যে, যাদ ক্ষিত্যা্দ ভুত নহে, তবে আমাঁদগের এ শরীর 
কোথ। হইতে? কসে 'নিন্মঘিত হইল ? নৃতন বিজ্ঞান বলেন 
যে, “তোমাদের পুরাণ কার্ল একেবারে শশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়া 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহ না। জীব-শরীয়ের একট প্রধান 
ভাগ যে জল, ইহা অবশ্য ত্বীকার করিব; আর মবুতের সঙ্গে 
শরীরের একট 'বশেষ সম্বন্ধ আছে এমন 'কি, শরীরের বায়ু- 
কোষে বায়ু না গেলে প্রাণের ধ্বংস হয়, ইহাও স্বীকার কারি। 
তেজঃ সমন্ধে ইহ। ত্বীকার করিতে তোমাদের বৈশোষকের। যে 
জঠয়াগ্রি কপ্পন৷ করিক্সাছেন, তাহার আশ্তত্ব আমার গল1বগ আত 
সুকোশলে প্রাতপন্ন কারয়াছেন। আর যাঁদ সম্তাপকেই তেজঃ 
ঘল, তবে মানি যে, ইহা জীবদেহে অহরহঃ 'বরাঙ্জ কয়ে, ইহার 
লাঘব হইলে প্রাণের ধ্বংস হয় । সোড। পোতাস প্রভৃতি পাঁথবা 
বটে তাহ। অত)স্প পারমাণে শরীর মধে] আছে । আর আকাশ 
ছাড়া! 'কসুই নাই; কেন না, আকাশ সম্বন্ধজ্ঞাপক মান্। 
জতএব শরীয়ে পণ্চ ভূতের আন্তিত্ব এ প্রকারে স্বীকার করিলাম। 
1কস্তু আমার প্রধান আপত্তি তিনটি। প্রথম, শরীরের সারাংশ 
এ সকলে নিন্মিত নহে; এ সকল ভিন্ন অনা অনেক প্রকার 
উপকরণ আছে। দ্বিতীয়, ইহাদের ভূত বল কেন? তৃতীয়, 


ইহার লঙ্গে প্রাণাপানাদ বু প্রভাতি যে কতকগুলি কথ! বল, 
বোধ হয়, বন্দু রাজাদিগের আমলে আবকারির আইন প্রচাঁলত 
থাকলে, সে কথাগুর প্রচার হইত ন11% 

“দখ, এই তোমার সম্মুথে ইঞ্টক-[নশ্মিত মনুষেঃর বাসগৃছ | 
ইছা ইন্টক-নাঁমিত, সুতরাং ইহাতে পাঁথবা আছে। গৃহস্থ ইহাতে 
পানাদির জন্য কলসী কলসী এল সংগ্রহ কারর। রাখরাছে। 
পাকার্থ এবং আলোকের জন্য আগর আ্কিয়াছে, সুত্রাং তেড£ও 
বওমান। আকাশ, গৃহযধ্যে সনহ্ই বর্তমান । জনগ্র বাস 
যাতায়াত কাঁরতেছে। সুতরাং এ গৃহও পণ্ভত-নাক্মিত ? 
তান যেমন বল, মনুষের এ স্থানে প্র/ণ-বায়ু, ও ছ্থানে অপান- 
বামু ইত]াদ, আমও তেমন বাঁলতেছি, এই দ্বার-পথে যে বারু 
বাহতেছে, তাহ। প্রাণ-ঘাযু ও বাতারন-পথে যাহ। বাহছেছে, আহা 
আপ।ন-বামু ইতশাঁদ। তোমারও নির্দেশ যেমন অনূলক ও 
প্রমাণশৃন্। আমার দিদ্দেশও তেমাঁন গ্রমাণশুনয। তুমি জীব- 
শরীর সম্বন্ধে যাছা বাঁলবে, আমি এই শটকক] সঙ্থন্ধে তাহাই 
বাঁলব। তুমি যাঁদ আমার কথা অগ্রনাণ করিতে যাও, তোমার 
স্বপক্ষের কথাও অগ্রমাণ হইয়া পাড়বে । তবে কি তুমি আমার 


এই অট্রালিকাটি জীব বাঁলির। স্বীকার ফিবে ?” 


প্রাচীন দর্শনশান্ে এবং আধুপক বিজ্ঞানে এই প্রকার 
বিবাদ । ভারতবর্ষবাসীরা মধান্থু। মধ)গ্ছের [তিন শ্রেণীভুন্ত। 
এক শ্রেণীর মধাক্ছের বলেন যে, গগ্রাচান দর্শন, আমাদের 
দেশীর । যাহ। আমাদের দেশীর, তাহাই ভাল, তাহাই মান। 
এবং যথার্থ । আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, 
সন্ধা আহক করে না, উহারাই তাহাকে মানে । আমাদের 
দন সদ্ধ খাঁষ-প্রণীত, তাহাদিগের মনুয্যাতিত জান ছি, 
দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন ; ফেন না, ঠাহায়া প্রান 
এবং এদেশীয় । আধুনিক 'বজ্ঞান ধাহ।দিগের প্রণীত, ডাহায়া 
স৷মান্য মনুষ)। সুতরাং প্রাচীন মতই মনিব ।» 
আর এক শ্রেণীর মধাচ্থ আছেন, তাহার। বলেন, “কো নৃ'টি 
মানতে হইবে, তাহ জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি 
না, বিজ্ঞানে রি আছে, তাহাও জান না। কালেজে তোত। 
পাখীয় মত কু বিজ্ঞান শাখয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিন্ঞাসা 
কর, ফেন সে সব মান, তবে আমার ফোন উত্তর ন7ই। যাগ 
দুই মানলে চলে, তবে দুই মান। তবে যাঁদ নিতান্ত পাঁড়াপাড়ি 
কর, তবে বিজ্ঞানই মানি; কেন না, তা না মানিলে, লোফে 
কাল ঘূর্ধথ বলে। বিজ্ঞান মানলে লোকে বাজবে, 


2 
এ ইয়োজ জানে, সে গোরব ছ।ঁড়িতে পার ন। আর বিজ্ঞান 
মানিলে বিন৷ কনে 'হন্দুয্লানর বাধাবাধ হইতে "নীতি পাওয়া 
ঘায়। সে জগ্প সুখ নহে । সুতরাং বিজানই মানিব।” 

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যন্ছের়। বলেন, প্রাচীন দশনশার দেশী 
বার তত প্রাতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি লাই। 
শাধুনিক বিজ্ঞান সাহোঁধ বালয়া। আহাকে ভান্ত বা তাতান্ত কলি 
না। যেটি যথার্থ ছইবে, আহাই মানব--ইহাতে ফেছ খ্রীষ্টান 
ঘা কেহ মৃখ" বলে, তাহাতে ক্ষাঁতি বোধ ফর না। কোনা 
বঙ্ধার্থ, ফোনটি অবথাথ তাহা মীমাংসা করিবে কে? আমরা 
আপনার বুদ্ধমত মীমাংস। করিব ;--পয়ের বুঁদ্ধতে যাইব না। 
দিকের আমাদিগের দেশী লোক বাজরা তাহাপিগকে সর্ব 
মনে কারব না--ইংরেজর। রাজ! বাঁলক্লা তাহাদিগকে অদ্রান্ত 
মনে কার না। “সর্বজ্ঞ” বা “ণসন্ধ” মানি লা, আধুনিক 
মনুষযাপেক্ষ। প্রাচীন খাযাঁদগের ফোন প্রকার 1বশেষ জ্ঞানের 
উপায় ছিল, তাহা মান না-_কেন না, যাহ। অনৈসাঁগিক, তাছ। 
মানব না। বরং ইহাই বাল যে, প্রাচীনাপেক্ষা আধুনিকিগের 
ভাঁধক জ্ঞানবন্তার সম্ভাবনা । ফেন না, কোন বংশে যাগ 
পুরুষানুরূমে সকলেই 1কছু 1কছু সণ্চয় করিয়৷ যায়, তবে 
প্রীপতামহ অগেক্ষ। প্রপৌন্র ধনবান্‌ হইবে সন্দেহে নাই। তবে 
আপনার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ লকল গুরুতর ততেয় মীমাংসা! কারিব 
1ক প্রকারে? প্রমাণানুসায়ে । যান প্রমাণ দেখাইধেন, তাহার 
কথায় বশ্থাস করিব। ধান কেবল আনুমানিক কথ। বালবেন, 
তাহার কোন প্রমাণ দেখাইবেন না, তিনি পিতৃপিতামহ হইলেও 
তাহায় কথায় তশ্রদ্ধা কারব। দার্শানফের। ফেবল অনুমানের 
উপর নিয় ফরিয়। বলেন, ক হইতে খ হইয়াছে, গর মধ্যে ঘ 
আছে ইতাদ। তাহার তাহার কোন প্রমাণ নির্দেশ 
করেন না; কোন প্রমাণের অনুসন্ধান কারয়াছেন, এমত কথ। 
বলেন না, সন্ধান কারলেও কোন প্রমাগ পাওয়। যায় না। 
রান কখন প্রমাণ 'নর্দেশ করেন, সে প্রমাণও আনুমানিক বা 
কা্পানফ, তাহার আবার প্রমাণে প্রয়োজন; তাহাও পাওয়া 
যার না। অতএব আজল্ মৃ্থ হইয়। খাঁকতে হর, সেও ভাল, 
তথাপি দর্শন মানব না। এ গিফে জ্ঞান আমা্দগকে 
বাঁলতেছে, 'আমি তোমাকে সহসা বিশ্বাস কাঁরিতে বাল না, যে 
সহসা বিশ্বাস করে, আম তাহার প্রাতি অনুগ্রহ কার না; সে 
যেন জামার কাছে আইসে'না। আম যাহা তোমার ফাছে 
প্রমাণের দ্বারা প্রাতপনন ফাঁরব, তুম তাহাই বিশ্বাস করিও, 


তাহার 'তিলাঙ্ভ আঁধক বিশ্বাস কারলে তুমি আমার ত্যাজ্য। 


আম যে প্রমাণ 'দব, তাছা প্রত্ক। একজনে সকল কাও 
প্রতাক্গ করিতে পারে না, এজন্য কতকগুলি ০তোমীকে অন্যের 
প্রতঃক্ষের কছ। শ্ুীনয়। বিশ্বাস কারিতে ছইবে। কিন্তু যেটিতে 
তোমায় সন্দেহ হইবে, সেইটি তুমি ছরং প্রত্যক্ষ করিও। সর্দনা 
আমার প্রত স্ন্দহ কাঁরও। দর্শনের প্রতি সন্দেহ কারলেই, 
সে ভস্ম হইর। যায়। কিন্তু সন্দেহেই জামার পুফি। জাম জীব- 


জান ও বিরান 
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শরীর সছ্ধে হাহা বাঁজতোছি, আমার সঙ্গে শবচ্ছেদ-গৃহে ও 
রাসায়ীনক পরীক্ষাশালায় আইস। দকলই প্রতক্ষ দেখাইব ।' 


'এইদূপ আঁভাঁছত হইয়া, বিজ্ঞানের গৃহে [গল্প স্ফলই প্রমাণ 


সাহত দোখর। 
গবস্থাস 1” 


যাহারা এই সকল কথা শুনয়। কুত্হলাবশি্খ হইবেন, 
তাহায়া বজ্ঞান-মাতার আহবানানুসারে ঠাহার শবচ্ছেদ-্গৃছে' এবং 
ব্রাসারানিক পরীক্ষাশালায় 'গিল্পা দেখুন, পণ ভূতেয় কি দুর্দশ। 
হইরাছে। জীব-শরীরের ভোতিক তত্ব 'সঘদ্ধে আমর! যাঁদ দুই 
একট] কথা বাঁলর। রাখ, তবে ঠাহাদিগের পথ একটু সুগম 
হুইবে। 

বিষয়বাহুলাভয়ে ফেবল এক তত্বই আমরা সংক্ষেপে 
বুঝাইব। আমরা অনুমান কায রাখলাম যে, পাঠক জীবের 
শারীরিক শির্ষাণ সম্বঙ্ধে আভজ্ঞ। গঠনের কথা বালব না 
গঠনের সামগ্রীর ক্| বাঁলব। 

এক বন্দু শোণত লইয়া অণুবীক্ষণ বসের দ্বার পরীক্ষ। 
কর। তাহাতে কতকগুল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্রাকার বস্তু দোঁখবে। 
আঁধকাংশই রন্তবর্ণ এবং সেই চক্রাগুসমৃহের বর্ণ হেতুই শেণিতের 
বর্ণ রন্তু, তাহাও দেখিবে। তন্মধ্যে মধে; মধ্যে, আর কতকগুলি 
দোখবে, তাহা রন্তবর্ণ নহে, _বর্ণহীন, রন্ত-চক্রাণু ছইতে 1ক1%ৎ 
বড়, প্রকৃত চক্তাকার নহে- শ্আাকারেয় ফোন নিয়ম নাই। 
শরীরাভান্তরে যে তাপ, পরীক্ষামান রন্তাবন্দু যাঁদ সেইরুপ 
তাপসংযুস্ত রাখ। যার, তাহ। হইলে দেখা যাইবে, এই বর্ণহীন 
চক্রাণুসকল সজীব পদার্থের নায় আচরণ করিবে। শ্রাপনার়া 
যথেচ্ছা চলিয়া বেড়াইবে, আকার পরিবর্তন কাঁরবে, কখন কোন 
অঙ্গ বাড়াইর়া 'দিবে, কখন কোন ভাগ সঙ্বীর্ণ করিয়া লইবে। 
এইগুণীজ যে পদার্থের সমাঁঞ্, তাহাকে ইউয়োপীর বৈজ্ঞাঁনকের। 
প্রোটোপ্রাঙ্মা বা বওপ্লাম্ম বলেন। আময়! ইহাকে “জৈবানক* 
বালাম । ট্হাই জীব-শরীর ন্মাণের একমাঘ সামঘী। 
যাহাতে ইহ। আছে, তাহাই জীব ; যাহাতে ট্হা নাই, তাহা জীব 
নহে। দেখা যাউক, এই সামগ্রীট 1ক। 

এক্ষণকার বদ্যালক্পের ছারের! তানেকেই গোখয়াছেন, 
আচার্ষে;রা বৈদুযুতীয় যন্্রসাছায্যে জল উড়াইরা দেন। বাস্তাবক 
জল ডীাড়র়। যার না; জল অস্তাহত ছয় বটে, কিন্তু তাহার 
ছানে দুইটি বারবীয় পদার্থ পাওয়া মায়-পরীক্ষক সেই দুইটি 
পক পৃথক পায়ে ধারয়া রাখেন। সেই দুইাট পুনর্থার একাঘত 
করিয়া আগুন দিজে আবার জল হর । অতএব দেখা যাইভেছে, 
যে, এই দুইটি পদার্থের 'রাসায়ানক সংযোগে জঙ্গের জন্ম। 
ইছাযর় একটির নাম অন্রঞ্জান বায়ু; দদ্বিতীয়টির নাম জলঞজান 
বায়ু। 

. যে বায়ু পৃথিবী ব্যাঁলয়। রাহরাছে, ইহাতেও অগ্জান আছে। 

জমঞ্জান ভাব আর একটি বারবীয় পদার্থ তাহাতে আছে। 
সোঁটি যবক্ষায়েও তাছে বিকল তাহার নাম যবক্ষারজান হইরাছে। 


আসরাছি। সুতগ্লাং বিজ্ঞানেই আমাদের 


ঘেঁুয়ারা, 1983 1 


ভ্াজান ও ববক্ষারজান সাধারণ বায়ুতে রাসায়নিক সংযোগে 
ঘুস্ত নছে। 'মীশ্রত মান। হাঁহারা  রসাক্নাবদ)। প্রথম শিক্ষ। 
ফারতে প্রবৃণ্ত হয়েন, ঠাহায়। শুনির। চমংকৃত হলেন যে, হীরক 
€ অঙ্গার একই বনু । বাস্তাবক এ কথা সত্য এবং পরীক্ষাধীন। 
যে দ্ুধ্য উভয়ের সার, তাহার নাম হইয়াছে অঙ্গারজান। কণ্ঠ 
তণ তৈল্লাদি যাহ! দাহ করা যায়, তাহার দাছয ভাগ এই 
অঙ্গারজান। অঙ্গায়জানের সাঁহত জন্জানের রাসায়নিক যোগ- 
ক্রিয়াফে দাহ বলে । এই চারটি পদার্থ গর্বদা পরস্পয়ে রাসায়নিক 
যোগে সংযুত্ত হয়। যথা, অনলজানে জলগবানে জল হর | অন্লজানে 
ববক্ষারঞ্জানে নাহীট্ুক আঁসিড নামক প্রাসন্ধ ওষধ হয়। অল্ন্জানে, 
অঙ্গারজানে আঙ্গারক অল্প (কার্থণক আসড) হযর়। যে 
বান্পের কারণ সোড। ওয়াটার উছালর়। উঠে, সে এই পদাথ। 
দীপাঁশখা হইতে এবং মনুষা-নিশ্বাসে ইহা বহর হই থাকে । 
যবক্ষারজান এবং জলজানে আমোনিরা নামক প্রাসদ্ধ খতেজত্বা 
উধধ হইয়। থাকে । অঙ্গারজান এবং জজজানে তারাঁপন তৈল 
প্রভাত অনেকগুল তৈলবৎ এবং অন্যান! সামগ্রী হয়। ছত্যাঁদ। 

এই চারাঁট সামগ্রী যেমন পরস্পরের সাঁছত রাসারানিক 
যোগে যুক্ত হয়, সেরূপ অন্যান] সামগ্রীর সাঁহত ঘুস্ত হয় এবং সেই 
সংযোগেই এই পাথবী নিম্মিত। , সাঁডয়মের সঙ্গে ও 
কোরানের সঙ্গে অল্জানের সাং যে লবণ ; ঢুণেয সঙ্গে 
তুশ্পজান ও অঙ্গারজানের সংযোগাবশেষে মর্জরাঁদ নানাবধ প্রন্তর 
হয়; সিলিকন এবং আলুিনার সঙ্গে অন্জানের সংযোগে 
নানাবিধ মৃত্তিকা । 

দুইটি সামগ্রীর রাসায়ানক সংযোগে যে এক ফল হয়, 
এমত নহে । নান৷ মানার নান দ্রব্যের সংযোগে নান। দ্ব 
হইর। থাকে । রী 

জলজান, অ্নজান, তঙ্গারজান এবং যবক্ষায়জান, এই ঢারাটিই 
একছে সংঘুস্ত হইর! থাকে । সেই সংযোগের ফজ জৈবানক। 
জৈবাঁনকে এই ঢারিট সামগ্রীই থাকে, আর কিছুই থাকে না, 
এমত নহে; অমন্গানাদর সঙ্গে কখন কখন গদ্ধক, কখন পোতাস 
ইত্যাদি সামগ্রী থাকে । কু যে পদাথে এই চারাটই নাই, 
তাহা জৈবাঁনক নছে; যাছাতে এই চারাটিই আছে, হাই 
জৈবানক । জীবমাঘেই এই জৈবাঁনকে গাঠিত; জীব ভিন্ন 
জায় কিছুতেই জেবাঁনক নাই। এই চ্ছলে জীব শে ফেবল 
প্রাণী বুঝাইতেছে এমত নছে। উীন্তদও জীব; ফেন না, 
তাহাদিগেকও জন্ম, বদ্ধ, পুষ্টি ও মৃত্যু আছে। অতএব উদ্ভিদের 
শরীরও জৈবনিকে 'নাশ্মিত। 1কল্তু সচেতন ও অচেতন জীবে এ 
1ববয়ে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। 

জৈবাঁনক জীব-শরীর নধে]ই পাওয়া যার, অন) পাওয়া বায় 
না। জীব শরীয়ে কোথা হইতে জৈবানক আইসে ? জেৈবাঁনক 
জীব-শরীরে প্রন্তুত হইন়। থাকে । উীন্ডিদ জীব, ভূমি এবং বায়ু 
হইতে অন্লজানাদ গ্রহণ করিয়! আপন শরীর মধ্যে তৎসমুদায়ের 
রাসারানক সংযোগ দম্পাদন কারয়। গৈবানক প্রস্তুত করে; 
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সেই জৈবানকে আপন শরীর নর্দাণ কয়ে। কু 'নজ্জাঁব 
পদার্থ ছইতে দৈবাঁনক পদার্থ প্রস্তুত করায় যে শান্ত, তাহ 
উত্তদেরই আছে। সচেতন জীবের এই শান্ত নাই; ইহারা স্বয়ং 
জৈবানক প্রনুত কাঁর়তে পারে না; উন্ভিদ্কে ভোজন ফারিয়া 
প্রস্তুত জৈবাঁনক সংগ্রহপূর্বক শরীর পোষণ করে। কোন সচেতন 
জীব মৃত্তক। খাই! প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিনতু তৃণ ধান্য 
প্রভীত সেই মৃত্তফার রস পান কারয়। জীবন ধারণ কারতেছে; 
ফেন লা, উহার তাছা হইতে জৈবনিক প্রস্তুত করে; বৃষ 
মৃশ্তক। খাইবে লা, কিন সেই তৃণ ধানযাদি খাই তাহা! হইতে 
জৈবানক গ্রহণ কারবে, ব্যাঘ্র আবার সেই বৃষকে খাইয়। জৈবানিক 
সংগ্রহ করিবে। যাঁহার। এদেশৈয় জমীদারগণের দ্েষক, তাহারা 
বাঁজতে পারেন যে, উীন্তদূ জীবেয়া এ জগতে চাষা, তাহার। 
উৎপাদন করে; অপরের জমীদার, তাহ।র৷ চাষা উপার্জন 
কাড়য়। খাল্স, আপনার! কিছু করে না। 

এখন দেখ, এফ জৈবানকে সর্বজীব নিম্সিত। যে ধান 
ছড়াইয়। তুম পাখীকে খাওয়াইতেছ, সে ধান যে সামগ্রী, পাখীও 
সেই সামগ্রী, তুমিও সেই সামগ্রী। যে কুসুম ঘ্রণ মাহ লইয়া, 
লোকমোহিনী সুন্দরী ফোঁলর। দতেছেন, সুন্দরীও যাহা, কুসুমও 
তাই। কাঁটও যাহা, সমাটও তাই। যে হংসপুচ্ছজেখনীতে 
আমি লাখতোছ, সেও যাহা, আমও তাই। সকলই জৈবানক । 
প্রভেদও গুরুতর । জয়পুরী শ্বেত প্রন্তরে তোমার জলপান পা 
ঘ। ভোজন-পাত [নিস্মিত হইয়াছে ; সেই প্রস্তয়ে তাজমহল এবং 
জুমা মসাঁজদও 'নাম্মিত হইয়াছে। উভভ্লে প্রভেদ নাই কে 
বালবে 2? গোস্পদেও জল, সমুদ্রেও জল; গোম্পদে সমুছে প্রভেদ 
নাই কে বাজবে ? 

কস্তু দুল কথা বাঁজতে বাঁক আছে। জৈবানক ভি 
জীবন নাই, যেখানে জীবন, সেইখানে জৈবাঁনক তাহার পূর্বগামী । 
“অন/থ। 'সীন্ধশূন/ঃস। নিরত। পূর্ববাশ্তত। কারণত্ব এ কথ যাঁদ 
সত্য হয়, তবে ঠজৈধানিকই জবনের কারণ। জৈবনিক 1ভন্ন 
জীধন কু্াপ 'পিদ্ধ নহে এবং জৈবানিক জীবনের নিয়ত প্রভা 
বটে। অতএব আমাদের এই চণুল, সুখদুঃখবহুল, বহু ম্নেহাম্পদ 
জীবন, কেবল দৈবানফের ক্রির়।, রাসারানক সংযোগ সমবেত 
জড় পদার্থের ফল। নিউটনের বিজ্ঞান, কালদাসের কাবিত।, 
ছাম্থোপ্ট: বা শঙ্করাচার্ষের পাঁওতা--সকজই জড় পদাথের 
ক্রর। ; শাক্যাসংহছের ধর্মজ্ঞান। আকবরের লো), কফোমতের 
দরশনাবদ) সকলই জড়েন গাত। তোমার বনিতার প্রেম, বালকের 
অমৃত ভাষা, পিতার সদুপদেশ-সকলই জড় পনাথের আকুণন 
সম্প্রসারণ মাত--জেবানক [ভন ভিতরে আর এন্দ্রজাঁলক কেহ 
নাই। যে যশের জন্য তুম শ্রাণপাত কারতেছ, সে এই 
জৈধনিকেয় ক্রিয়।--ঘেমন সমুদ্রগঙ্জন এক প্রকার জড়পদাথক়ত 
কোলাহল, যশ তেমান জড়পদ চিত অনয প্রকার কোলাহল 
মাঘ। এই সর্থক। জেবানক অমর 
ববক্ষারজানের রাসায়ানক সমান্ডি 
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পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্বকত।। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং 
এই ভূতের কাওসক্ষচল আশ্র্য বটে। পাঠক দোঁথবেন যে, 
আমাদের পৃৰপারচিত পণ ভূত হইতে এই আধুনক ভূতগণেয 
যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রম।ণগত । নচেৎ উভয়েরই ফল 
প্রতিবাদ (18501811511), সাংখোর প্রকাতিবাদ ছইতে 


আধুনিক প্রফাতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ .. প্রমাণগত । তবে 
আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাপি ভুত নহে, আমাদিগের পান্চিত এই 
ভূতগ্ুলিই ভূত। যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের [বিশেষ 
্ষাত নাই,--কেন না, মনুযাজাতি ভূতঙাড়। ছইল না । 

[ বঞ্কিম রচলা সংগ্রহ] 


ধানের গুরুত্ব 


ধানের গুরুত্ব সন্বন্ধে ডঃ এম. এস. স্বামীনাথন বলেন এাশরা, আঁফ্রুক। এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় 15,000 লক্ষ 
লোকের খদ] তথ] ক্]ালার ও আমতের সূ হল ধান। 'ব্কাশশীল দেশগুলির খাদ;শসা ঢাষের জামির এক 
তৃতীরাংশে হর ধানের চাষ । 36টি দেশের 100,000 হেক্টর জামতেঞঞ্াঃনয় চাষ হয় যেসব অগুলের মাথা প্রাত বাৎসারক 
উপার্জন 100 ডলার। পাঁথবীর মোট লোকসংখার অর্ধেক বাস করে দক্ষিণ, দাক্ষণপ্ব এবং প্ধ এঁশয়ায়। 
বার আরতন পাথবীর হ্থলভাগের মাঘ 15% 1 এখানকার আধিবাসীদের প্রধান খাদ)শসা ধান; এাদর বর্তমান পুষ্টি 
পাঁরম।ণ বঙ্গায় রাখার জন্য বংসরে 80 লক্ষ টন চালের উৎপাদন বদ্ধ করতে হবে। 
ধান 'বাভন্ন পাঁরবেশে হয় ॥ 50 উত্তর দ্রাঘম৷ থেকে 50 দক্ষিণ দ্রাঘমা পধস্ত ধান হতে দেখা যায় । নানারকম 
আবহাওয়। ও মতে ধান হতে পারে । এই ফললের বাল্ব পরিবেশে মরুরে নেবার ক্ষমতা জসীম, তাই 
আদি মানবের ঘুগ থেকেই এই ফসলের গুরুত্ব । একে একট বাশ্ডব ফসল বলঙিন্াটিং কারণ যাঁদও ধানের চেয়ে 
গমের উৎপাদন বেশী, কিন্তু চাল, গমের চেরে বেশী পারিমাণ সরাপায় খাদ্য হিসেবে ব্যবহার হয়। গমের অর্ধেকই 
পশু খাদা। তেমাঁন ভূটা, জোয়ার বাজরা, বালীও অনেকটা পশু খাদ) হিসেবে ব্যবহার হর। যাঁদও ধানে থুব 
উচ্চমাপায় আমিষ পদার্থ থাকে না, কিস্তু এর আমিষের গুণগত উৎকধষ বেশী । আত প্রয়োজনীয় আমাইনো। জ]াসড 
লাইসিন আছে ঘ। মাছ যা ডালের সঙ্গে চমংকার পুষ্টি যোগাতে পারে । 
| [ ভারতীয় কাঁষ অনুসন্ধান পারিষদ ] 


মৌমাছি পালন 


মধু প্রকাতির জন/তম দান । স্বাদে, গন্ধে, পুঁক্উতে মধু অনবদ্য । মধুর ব্যবহারও অনেক । ওষুধ, রুটি, 'িঙ্কুটের কারখানা, 
মদ, (বিলাল দুব্য, তামাক প্রভাতি নান৷ !শপ্পে মধুর ববহার । মৌচাকের মোমও শিল্পে ব্যবছার হর । মধু ও মোমই 
মৌমাছি শুধু দেয় না । ফসলের শ্রজননেও মৌগাছির বিরাট অবদান আছে। 

মৌমাছি পালন--প্রকাত থেকে মৌগাঁছিকে কাঠের ঘরে এনে বাঁসয়ে দেওয়া । বাক্সে বাঁসয়ে দেবার পর এই বাক্স 
কাঁষক্ষে তরে, বাণগিচার বা বনে রেখে দেওরা হয়। বাড়ীর পেছন 'দিকেও জায়গা থাকজে এই বাক্স বসানে। যায়। 
এব্‌প 10--12 বাক্স থেকে বছরে 1 কুইণ্টাল পারমাণ মাক্ষক। আহরণ কর। যায়। 
মৌমাছর সামাঁঞজক জীবন অপ্ৰা একটি মোন।ছ আয়ে 15,000--20,000 কমী মাঁক্ষকা থাকে যার বদ্ধ শ্রামক 
জাতের । বাচ্চা মৌমাছদেরও এরাই থাওয়ার । শনুর হাত থেকে কলোনী রক্ষা কর] । পরাগ, মধু এবং জলকণ। 
আহরণ করা 'এদের কাজ। মধু এবং পরাগ যৌমাছিরা খার_ এবং উদ্ধত মধু মৌচাকফে জম] হর। 


মৌমাছি পালনের যন্ত্রপাতি নিতান্ত সাধারণ। যে কোন সাধারণ গ্রামের মন্ত্রী বাজ তোর করতে পায়ে। এছাড়া 
মধু বার করার ই ছার, টুল দরকার মৌমাছি পালনের জন্য 









[ ভারতী কাঁষ অনুসন্ধান পারষদ ] 


বিজ্ঞান প্রেবঙ্থ 


ভারতবর্ষে প্রাচীন গণিত-চ€1 ঃ বিশুদ্ধ ও ফলিত 


এভাসচঢজ্ করু* 


আধুনিক গাণত- হয়তো। সাধারণডাবে--- 'যুয়োপার গাঁণত' 
ছিসেষে আখািত। বিষয়টা] প্রাচীন ভায়তব্যায় গাঁণতের 
কাছে সগাঁধক ধাণী। কতটা? এর় জবাব কঠিন। ততীতের 
সেই প্রাচীন বুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান। দেলের আদান-প্রদান, 
-_ভাবে, ভাষার ও বিদযায়--ক ধরনে হয়েছিল ব। চলে 
এসেছিল, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস একবৃপ অপরিজ্ঞাত ; সুতরাং 
কোন্‌ বিষয়ে বা কোন্‌ কোন 'বিষরগুীলতে কার কাছে ফে 
খণী, ত। সাঁঠক বল! শন্ত, ফপ্পন। করা ততটা কাঁঠিন ব্যাপার 
নয়। এসব "অসুবিধা "সত্তেও, সন্দরেহোতীতরূপে মন্তব্য করা 
যায় যে, আধুনিক গাঁণত শাস্ত্র ভারতব্ষাঁয় প্রাচীন গাঁণতের নিকট 


বিশেষ ভাবে ধর্থী। এমন ক, অতুযুন্তর ভয় না করে, বলা 
যেতে পায়ে, ভারতব্ষীর প্রাচীন গাণত বর্তনান গণিতের 
জন্মদাতা | 


আবার এমন শুনেক গ্রাঁণতীয় (এই [বিশেষণ ব্যবহার 
কয়োছজেন শ্রীপুরেন্্রমোছন গঙ্গোপাধাক়। 10.১০, তয় 
প্রযেশিকা-জর্যামাতিতে তবে সচরাচর 'গাণাতিক' শব্দ বাবহার 
করা ছর 'বিশেষণবৃপে ) তথ্য পাওয়া যায়, সেগুল ভায়তবর্ষে 
আবিস্কৃত ও উদ্বুদ্ধ হয়েও, যুরোপীরগণের কাছে ছিল শজ্ঞাত | 
ভতঃপয় অনেক কাল পঙ্জে আধুানক পাগুতগণকে (সাধারণত 
মুরোপায় ) সেগুলি নবরূপে উদ্ভাবন করতে হয়েছিল নৃতন 
কারার! এর জন্যও অবশ্য আধুনিক গণিত খণী ভারতবধাঁয 
পুরানে। দিনের গাঁণতের কাছে, তবে হয়তো বা পরোক্ষভাবে, 
কারণ সেগুলর আবিষ্কারেক সম্মান এবং 
ভারতবধাঁরগণেয়ই প্রাপ্য ও লভ)। গুরোপীয়, সাঁবশেষ 
গ্রীক, নামকরণ অনুসারে আময়। এ যুন্তর অবতারণার প্রয়াস 
পাব 'নিমোোন্ত ভাবে ।: 

পাশ্চাত্য গাণত-বজ্ঞানে 7১ (1)2001621 711160161 
নামটি বছুশুত। এ চ্ছলে আমরা নামটির যাথার্থ; বিষয়ে কিছু 
বলতে ইচ্ছ। কার না। জধযাপক 1২05561] ঠাক 106 
30 ০01 8918051 (41 100, 1931) গ্রচ্থমধ্য 
বলেই বলেছেন ( পৃঃ 95 অনুগত ) "ইতিহাসে মছানৃতম চিত 
গুঁজর অনেকগুলর হতো, 71011920185 হয়তে। কখনও 
জান্তরশীল ছিলেন না, তানি আধা-উপাখ্যানমূলক চঠিত। 


2 ০১০৬০০:১৩ 
* 162/2, গোপাল লাল ঠাকুর রোড, বমস্থগলী, কলি কাত1-700035 


কাত 


আমি অবশ্য ধরে নেবো যে, তিনি বিদ/মান ছিলেন, মোটামুটি 
কন্ফুশিয়াস ও বুদ্ধর সমসামাফিক? | 

থুস্ট পূর্ব ধষ্ঠ শতাব্দীতে 75111801795 নাক প্ধোন্ত 
উপপাদ/ট আঁবস্কার করোছিলেন। ' এ উপপাদয-মধে। অনাতম $ 
একটি আয়তক্ষেত্ের বা সমূকোণী িভুজেয় কর্ণের বর্গফল, 
বাহুদ্বয়ের বর্গের যোগফলের সমান। বৌধায়ন ও আগন্ুঘ- 
সঙ্কালিত 'শুন্ব সূতা গ্রন্ছঘধো (শুন্ব-_অর্থাং হজ্জ বাদড়ি গিয়ে 
জ্যামাতক ক্ষেত পাঁরমাণ 1ন্ণৃতি হতো; বলা বাহুল! 
সূরগল অতীব প্রাচীন এবং বোদক সাহতোর অংশবিশেষ ) 
হিসাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রতত্ব এটি সাাবিষ্ট ছিল। 

শুন্-সৃঘ মধ্যে অনাতর নিয়ন--নিদিষ্ট ক্ষেত্রফল যুক্ত 
বর্গক্ষেত্রের বাহ্‌ পারমাণ নির্ণর অর্থাৎ যে কোন সংখ্যার বগমূল 
নিণর-বাধ এই সম্পর্কে বর্গমূল নির্ণয়ের নিমাঁলীথত পদ্ধতিটি 
প্রীণধানযোগা-_ 
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এ-বিধির সাহায্যে যষ্ঠ "দশমিক স্থান পর্যস্ত নিভূল ফল 
পাওয়] যার । লেই প্রাচীনতম হুগে মাঘ রজু-মাপের সাহাযে] 
এতটা সৃঙ্ম ফল পাওয়। গিয়েছিল, এটাই লক্ষণীয় ! 

শুন্য সৃণ্ুগলর মধ্যে আর এক1ট--বুত্তকে বগক্ষেতে এবং 
বর্ক্ষেরকে বৃত্তক্ষেত্রে পারণত করায় নিয়ম । নিয়মাঁটি সাধশেষ 
উল্লেখযোগ। । বহুকাল ধরে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের সমান বগক্ষে 
নিধারণের প্রচেষ্টা অনেক দেশ-দেশাস্তরে চলেছিল । গ্রীক 
পাঁওত 4১091920195 (500 2428 খুঃ 70075 
[২290010 1109056 19100107021 ০1 0109 [7171151 
1.017671856, ০011620 12011101)) নাক প্রথমে, পাশ্চাত) 
পাঁওতগণের মধ্যে, চেষ্টা চাঁলয়োছিলেন। এটি একটি দুরূহ 
সমস্]রুপে পারগাঁণত হতো । 

সকঙেরই জানা আছে যে, বৃত্তের পাঁরধির সঙ্গে ব্যাসের 
যে অনুপাত গ্রীক, অক্ষর 'পাই' দ্বার চিহিত হয়ে থাকে ) 
তার যথাথথ ফলের উপর নির্ভর করে, থাকে এ বর্গক্ষেতানর্মাণের 
সাফল্া। শতাব্দীর পর শতাব্দীর বৃথ৷ চেষ্টান্তে, মাত জঙ্টাদশ 
শতাব্দীতে প্রমাণিত ছলে যে, উত্ত অনুপাত, গণিতের পরিভাষায়, 


মেনর, 10001001016105018,6161 


46 জাম ও [বজান রর 


ভারতবযাঁরি শুষ-সুঘ্ে এ সম্পর্কে যে কয়েকটি নিয়ম পাওয়া 
যা, তায় মধ্য নিমালিখিত নিরমটি সৃক্মতার যেমন অদ্য 
তেমান নিপু উদ্ভাবনী পারপাটে। ! বর্গক্ষেয্রের বাছু এবং 
বৃত্তের ব্যাদ-অনুপাত বিষয়ক 'বাঁধটি এই-- 

রি 8 পারার 
ধু বাস১(1-8 তপ্ত সন্ত 

ু 
8 8) 

এ জনুপাতের ফল, আমাদের এখনকার জুপাঁরাঁচত 
ফলাফলের সঙ্গে তুজনায়, দেখতে পাই 'তিতীয় দশাঁমক স্থান 
পর্যন্ত শুদ্ধ থাকতে ! 

শু্ব সূত্রের পর ও প্রাকৃআর্ধভট সগয় 

অত্যন্ত পারতাপের 'বিষয় এই যে, শুম্ব-সৃত্রার্দর পর এবং 
আর্ভটের প্ৰ ( অর্থ খন্টাপন পণম শতান্দী ) পর্যস্ত ভারতবধষে 
বশুদ্ধ গাঁণতণ্চর্চার ফোন ইতিহাস পাওয়া যায় ন। এ.সময়ে 
জেযোতিষ-চর্চার ইতিহাস বোঁশ না হয়ে, কিছু কিছু অস্তত পাওয়া 
যাস । সূর্ধাসিন্ধান্ত শ্রেণীর জ্যোতধ-গ্র্থ সমকাঙ্ীন। সুতরাং 
সমসামাগ্সক কোন গ্াণত-গ্রছের অগ্রাপ্তিতে এট। সিদ্ধান্ত করা 
খুবই অন্যায় হবে যে, জটিল জ্যোতিষ-আলোচনায় যে ধরণের 
গণনাদিয প্রয়োজন ছতো, তার জন্য এ সময়ে ভারতবধে বিশুদ্ধ 
গাঁণত চ6। উপেক্ষিত রয়োছিল। বরং এর 1বপন়ীতটুকুই ঠিক । 

আর ভারতবধীয় জ্যোতাবিদ্যাা কত, প্রাচীন তা এক মাত 
প্রামাণ্য উঠত নরে সমর্থন করঙ্সাম £ 

0116 10005160565 ০01 (16 31910110115 11) 
85110100111 15 100 11)0011310679/)19 8110 
568109 10 1796 ৮০০1 01 £1629% 21701010165 2, 
যুগে যুগে এই প্রবাহ ররে নিয়োছল অব্যাহত । বারাণসীতে 
স্থাপত হল়্ছিল মানমান্দর £ 

/৯0 130179125 25 ৪1010015105 ০0০961৮9001 
৮1101) 11)901010061)05,,-100905 01 800065 0010$- 
00০06 1101) 21072.21100 98.000999,,,,,, 01161 
৪০০০৪) 21610 ০01 1 9৮ 1২০০91 73811001 তা. 
118 1১1)119901)1)1081 17210580610105 ৮০1, সে]]া 
0. 598.5 এই নিবন্ধ মধ্যে তিনাঁট ছাঁব ররেছে যেগুলি এই 
িয়াট করম্মবজ্জের গকছু আডাস দিয়ে থাকে (৫--1008 51৮6 
$012)9 1068. 01 11) 51061700018 ৮/011)। 

এ জেখক অনগল ভ্ুতিবাদ করে চলেছেন এ বিষয়ে 8 
21011061 11956810099 ০1 110917 891101001071081 


[ 28৪ বধ. £ির লং 


10710515086, 67:6001911960 10 005 ০87516 ০0 
1168 81815 ০৫ 20190, 006 10 ৪, 7089008 0০0 
16100016010) (086 000001112, 13158 ও 
505185617 11 0116 1১110 01. (171195010171091 
[181098010119 1), 853১. ২ | 


বিষ্প থেকে 'বধয়ান্তয়ে জাময়া চলে খিয়োছ। শান্য 
বিষয়ের আলোচনা আপাতত স্বাগত য়েখে ক্ষে০ফল-ব। কাজি 
বিষয়ক আলোচনাটাই শেষ করা যাক । 'খাঁণিতপাদে' শার্ধভট 
দিয়োছলেন  পভূজ, বৃক্ষের এবং সমলম্ব চতুভুর্জ প্রভাতির 
ক্ষেফল পাও! যার । তার গণনানুষায়ে ঃ 


62832 
20900 তর্থাং 31416 


বর্তমান গণনায় ( পাচ দলামক ম্যান পর্যস্ত ) ফল 314152 
মুয়োপে যোড়শ শতকের আগে ফেউ সৃন্্মফলেয় এত কাছা” 
পৌছাতে পায়েন নি। 

আর্ধভট্ুকেঞ্চ বলা হয়েছে ভারতবাঁর গণিত ও জ্যোতিবদযা- 
মূলক [বজ্ঞানের প্রাতষঠাতা ২4১15861812 11 ৯0), 
476 5259 0011) 10621 1280109, 2170 19 ০082.1190 
(175 10111700106 1/121179100911091 82110 4৯910- 
[7010)01028] 90161709659 11] 111019. 1 

বরাহামাহর, 58? থুঃ অন্দে, উজ্জারনীতে পরাফাষ্ঠালাড 
করোছলেন, 'বখ]াত হয়েছিঙ্জেন জ্যোতিবিজ্ঞানমূজক শিক্ষায় 
জনয। তান নাক গ্রীক জ্োোতাঁবজ্ঞানে পায়দশা 
হয়োছলেন ।5 | 

্রদ্দগুপ্ত (628 খুঃ অঃ০ )-কালীন গাঁণত শান্ত ক্ষেগ্রামাত 
বষলনক জ্ঞানের যথেষ্ট উদ্বাতির পরিচল্ল পাওয়। বার। তার 
মৌলক আঁবজ্কায়ের মধো একাটি-_'বাহু চতুষ্টর জানা থাকলে 
কর্ণদপ়ের পারমাণ নির্ণল ।' পাশ্চাতা গাঁণতেও এই ির়মাটি 
'ুন্গুপ্ত' নামাটর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । অনুরূপভাবে তার-ফুত অনা 
এক নরম কখনে। কখনে। 'রন্দগুষ্তের চতুভূর্জ' নামে খ্যাত 
হয়ে থাকে । 


বৃদ্তের পারাধ £ বৃত্তের ব্যাস. 


লখলাবতা-পাটগাঁণত ও জ্যামাতয় ল্ৃমচ্যয় 

লীলাবতীর [রচরতা ভাস্কপ়াচার্। জহ্ম 'বিদুর লগ্গম্লীতে 
( দাক্ষণাত্য), শালবাহন 1036 (অর্থাৎ 1714 থঃ অন্দে )। 
কয়েকটি গ্রন্থের রচায়তা তাঁন--সবগু?লই জ্যোঁতাঁবজ্ঞান ও 
গণিত বষক । এগুলর মধো/প্রখ্যাত-্লীলাবতী, বীজগণিত 


* 44817811501 (030 00610181755 1658910 2100. 16960 101 4১1590108069-,-,0110891850 73129101708. 


81909 00: 06108 90001 109191) 
801691) 11105 91091059100810, 321001915 1৩১ 1977 


কক ১, 10. 1019---0১5510 91590011108 1১, 195 


010 ১5৪90009109, 00595 080 0515 ০ 006 


ফেুলারী, 1985 ] 


ও 1শিরোমাণ+ । 00171 104%1.01২ এ... (ঈস্ট 
ইত্তিনা কোম্পানীর বোথাই মেডিকাল এস্টাবজিশঘেন্টে ) এগুলির 
অনুবাদ কালে (বোদ্ধাই, 1816) সুন্দর মূল্যায়ন ও মন্তব্য 
করেছেন এই ভাবে ( অনুবাদে এগু'লির- ভাষা সৌকর্য নষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা, তাই যথাযথ আসলটাই দেওয়। গেল )£ 

«116 9151) 11101) 161966 (0 £৯1100100110, 
0901119119 2170 £১120118) 9006219 00 118০ 
50112159090 01711161% (1)9 11)016 217012116 0০711595 
01) 11765 87)0)0015, 110 01110110911 1 030 01: 
59 01 25 9 1000৬/১ 19119 6611 5991১ 0% 
2311:011010015 01 (170 01250171 02.১? 


'ভাক্ষরাচার্ষের € দ্বাদশ শতান্দী ) 'লীলাবতী, নামক গ্রাসদ্ধ 
গ্রথানিতে ক্ষেত্রববহার সম্বন্ধে আরও বিহ্তুত আং.লাচল। শৃঙ্খলা- 
বন্ধভাবে পাওয়া যায়। নৃডন বিষয়ের মধো, তথাকাঁথত 
[১1170901620 ]11001:6177-টর দুটি 'বানন্ব প্রমাণ ওই 
গ্রন্থ পাওয়। যার । উহার একটি ছইউয়োপে তজ্ঞাত 'ছিল। 
বহুকাল পরে সপ্তদশ শতান্দীতে ৬//1.].1৩ নামক বিখ্যাত 
গখণত্জ্ঞ উহার পুনরাবছ্কার করেন! ব্রন্মগুপ্ত এবং ভাস্করাচায! 
উডগয্লের গ্রন্থই 'বৃর্তক্ষেতর গাঁণিত” নামক অধ্যায়ে এমন কতকগুলি 
উল্লেখযোগ! সহ পাওয়। যার, যাহ! গ্রীক গণিতে পাওর়। যায় লা? 


'“সৃক্ষা দুবোধা জে]াতিষ শান্ত্রে লীলাবতী নাম্সী ভারতীর 
জার্য মাহল। সংস্কৃত পদ্য রচনা করিতে পারতেন। জে]াতিষে 
পদ] রচনা.ক তিন বাপার ভারত-মাহল।র জ্যোতিষে সংদ্কৃত-পদ্য 
রচনাও এক অদুত বাপার। 1036 আকান্দে ল্য পরতে 
নকটউবতাঁ বিজ্ঞলাবড়ি শামক গ্রামে ভাস্রাচাষ নামক এক 
ভাঙ্করতুঙ্য মহাপ্রভাব পাওত জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেল। "তাহার 
পীর নাম শ্রীমতী জীলাবতী দেবী । "*'লীজাবভী জে)াতিষে 
অদ্ভুত পাতা ছঙ্েন। __পগুত হরিদেব শাস্ত্রী “ভারতের 
1শাক্ষত মাহল।” । 1321 পঃ 2671 

হচ্দোবদ্ধ ভাষায় সঘীকরণের দৃষ্টান্ত £ 


ক ক ক ক 
১22 « 225 

577 রড 5 )+ ] 

এক ঝাঁক ক্রগরের এক পণ্মাংশ গিয়ে বস্ল পুস্ফুটিত 


+:4]1)6 11301 বা 15 5৪ 


ডারতবষে গাঁণত- চচণ £ বিশম্ধ ও ফাঁলত 


4? 


কদমফুলে । এক তৃতীয়াংশ বসজ গিয়ে শাজিহ। ফুলে, জায় এই 
সংখা। দুর্টির বিষ্লোগ ফলের তিনগুণ উড়ে গেল কুটজ মুকুলের 
ধদকে ; বাকি একটি মা ভ্রমর হাওয়ার এঁদক ওদিক ঘুরতে 
লাগল । হে সুন্দরী, আমাকে বলতে পার, মোট কতকগ্ুঁজ দুঘর 
ছিল ? 

_ভাক্গাচার্য (লীলাবতা ॥ 55 1) 


ভাগ্যের গবপয'য়- প্রান ভাথতবষে' আধবিজ্কৃত অত্ক 'লখন 
পদ্বতত অন্য দেশের উপর আরোপিত 


অজ্ক [লিখন প্রণাছ্মদীর মধ্যে দশামক গ্রথাই যে বর্তমান ভঙ্ব। 
গণিতের মূল ভান ত্বরুপ তা অস্বীকার করবান্ধ উপায় নেই। আর 
এ কথার আঁবঞ্কার ও পূর্ণ বিকাশ এই ভারতবধষেই হয়েছিল । 
1. 0৯10] প্রণীত 'গাঁণত ইতিহাস বইখানিতে তিনি 
লিখছেন, “ই আবক্ষারাট 'হন্দ্ুগণের একট শ্রেষ্ঠ কার্য । গণিত 
শাস্ত্রে যাবতীয় আঁবঙ্কারের মধে) এইই মালব জ্ঞর বিস্তারে 
সবচেয়ে বোশ সহায়ত করেছে। 

ভারতবর্ষে আধবস্কৃত ও উদ্ভাবিত €দ্বাঙটি গাথা গেছে 
গয়োছিল আরবীয় পথ রুপ! যেমন 9০০৮৪ 1১০9০110981 
৬৬০1], 036০92০ 1২০09116080 ৫০ 9015 110. বইয়ের 
পৃঃ 63তে রয়েছে 

[১০1০ ১91৬95101,,,9010911% 1111]1)01660 001 
19811) (115 056 01 (19 £১100191) 107010612,15,,. 

হন্দুগণ-প্রবাতিত সংখ্যা-িথন-পদ্ধ!ত যুঃরাপে প্রথম গুচাঢিত 
হয়েছিল [১1520-1নবাসী 1170141২100 130৭4 00- 
প্রচেষ্টায় । পরে আমরা দেখতে পাকে যে, এই পাওতই মুযোপে 
বীঞ্জগাঁত প্রচারে ভগ্রণী ছিচেন।5 এ পাওত ঈীজগ্ট থেকে 
আারাব ভাষার মাধ্যমে সংথা?-লখন শিক্ষা করায় পদ্ধতিটি 
/৮12010 100120101) হিসেবে পরিচিত । 1কস্তু পুঙ্খানুপুঙ্থ 
অনুসন্ধান চালয়ে জানা যায় যে পদ্ধতট প্রকৃতপক্ষে ছিল 
[হন্দুগণের প্রবাতিত । এ জেনেও অদৃষ্টের পারছাস। 

?ক ভাবে আরবীরগণ দীপামান হয়েছিল তার কারণ স্থানে 
জান! যায় যে, প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাথরের পাছের দেশগ্ুজতে 
যে সড/তার বিকাশ হর, তাহ ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিয়া, রোম- 
সামাজ্জের সাহাযো সভ্য জগৎ ছা ফেলে; 'কম্তু পরে এ 
সাম্রাজেঃর পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে সভ/তা লোপ পান়। আবার, 


(1521156০010 /৯৪(0100107%, £১5 16 ০%0015105 0106 5016100 11) 


2001161 2100 101016 [0619191070015 1720176] 0171) 05 2701610 2100 06100128160 ৮0110 09119 1119 
97007২/৯ ১1101174৯1৭] 4৯১11179259 21015171919 21170109 851101)0910015 01 070 10000217,.,,,, 11 
13 01৬1094 1060 (৬০ 2৫%)05 ০01 10009..,005 092 419%)4৯৯8100 016 07716 4441)... 


106 7]1/১/৯]] 5য18101 9,1650190 */০]1 


00101960160 870 00151001110 11)6 10611090 17 


11101) 16 ড72.9 %11016105 9. [010101)0 95966] 01 2101010)6110 92170 2150 001(911)9 1091) 05619] 


[019095100105.10 £60127911% 2100 11619 018 (101)+, 


10০ 1101২ 11. 


48 জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


করেক শঙাঙী অতীত হইলে, মধ্য যুগের শেষে বর্তমান ইউরোপীয় 
সভাতার আবর্ভাব এবং ক্রমাবকাশ হইয়াছিল । 


পুরাতন ও নৃভনকে যোগ কারিয়। দিয়াছিল, এক হইতে অপরে 
পেশছানেো মানবজাতির পক্ষে সম্ভব করিয়াছিল? ।2 

বলাবাহুল। জজ্কাঁলথন পদ্ধীতি গ্াণত শাস্ত্রে অপারহার্য; 
/৯১ 1২110107561 (-4৯059811061000101 01 9019170, 
£050151 1965, 7. 206)-এর কথ। উদ্ধত করে বল! যায়ঃ 
£5010100, 25 ৪ 1000%% 10, 15 11000991016 ৬/10)- 
0111 10001)61091105 2170 11715 1] 100 06961005 
010 115 51100 851), 

এমন যে বজ্ঞানাআক ভার়তব্যীর ( পাগিগাণিতের ) দশামক 
প্রগ। ত৷ চীনদেশে প্রবেশ করেছিল বোদ্ধংম তস্ার়ের সঙ্গে 
মতাট ৬/171২ব57২-এর ; (01011165 900191059 এরই 
লেখ। 


আধ।নিক লমগকরণ 2 ল 9৯১ +17)--1বতকের ঝড় 

রদ্দগুপ্ত ও ভাঙ্গরাচার্য উভয়েই 'ব্গ-প্রকতি, নামে একাট 
[বষয়ে অবতারণা করেছিলেন । আগলে এটিই ছিল উপনিউন্ত 
স্গকরণাটির বীজ [নণযের প্রয়াসজনিত ॥ পাশ্চাত) গাঁণতে 
বযয়াট ছিল লমসাকত্কুজ | এ বিষয়ে 81115 এবং 
1,01৭ 73109110105 (1658) আরাসসাধ্য পঙ্থা, 10117 
[১০11-এর 1কছুটা অদল-্বদল করা পচাত (1668) এবং 
1.05177109 (ফরাসী জে্যোতাবদ 1736--1813) 
যে পন্ধধীত (1769) অবঙ্গঘ্ন করেছিলেন তা মৃত ছল 
প্রাচীন ভারতবষাঁর পদ্ধীতর অনুরূপ ! অদুষ্টের নিম পাঁরহাস 
পড়েছে সমীকরণটির উপয় । -কারণ-_']110 17061015119 
০1919 1725 ৮/11190 10, (1781, (1)6 608911017 
৭11011]0 10 ০0০ 081160 ১9115 €0081101) : 
(110 7156 110015159 ৬/011] 01 1 15 0৮6 19 
13101011011) 50100181151)10, 20 

অনুরূপ মন্তব করেছিলেন 17611091) 17917061 এবং 
0. 7২, 195০; 'শেষোল্ত যাঁদও ভায়তবধাঁর গাঁণতে 
প্রশংসনীয় কিছু পান নি, তবুও তিন স্বীকার করতে ছাড়েন!ন 
এই বলে যে, 'একমারর পৃবোস্ত সমাধানগুঠজিই হিন্দু গণিত- 
শাস্ত্রে গাঁণতোতিহাসে উচ্চ স্থল।স্ষন্ত করবায় পক্ষে পর্যাপ্ত; 


এষ গন অবশ) তিনি ফেটুকু িথে ্বিয়েছেন ও 1নতাজতই- 


£))০৮দকশসিগ্ুবত এগুচিন উৎপাত গ্রীস দেই 
8 

প্বীন্ত 1856 মতবাদ মেনে নিঙ্টো প্রথমেই সত:সদ্ধ 
1হসেবে ধরে নিতে হয় যে, গাঁপতের এ পর্যায়োপঘোগী বুদ্ধ- 
4 ও 1হন্দূদের ছিলনা হা গ্রীক্গণের মস্তি: উবরত। এক গেট 


16০1 পরে হিবিধ কল্পনার সাহাযা নেওয়। দয়ার হয়ে পড়ে, 


সময়ের হিসাবে” 
এই দুই ভাতার মধ্যবতাী হইয়া আরব-সভ)তা, জেতুর হত সেই 


[38 বধ, 2য় সংখয। 


যথা__আলোচ/মান গাঁণত-চর্চায় : ঘ্রীকগণের জন্ব ফলাফল 
সম্ভবত [হন্দুদের হস্তগত হয়েছিচা ; দ্বিতীয়ত, 70107774- 
209 ( থম্টায় তৃতীয় শতাব্দী ) শ্রেণীর গ্রীক গণিতজ্ের 
কাতি লুণ্ত হয়ে যাওয়। অসন্তব নয় এবং তৃতীরত, হয়তো" এ 
গ্রন্থের [বলোপ সাধনে সমূহ ক্ষতি হয়েছিল অন্তত গাঁণতের 
এ সমাধানাটির বিষয়ে । তা হলে কি এ গ্রন্থমধ্যে নাত 


ছিল উল্লাখত সমীকরণাঁটর পর্ণ সমাধান? মস্তব) 
করা কঠিন? 
বগজগণিত--আযভট) 8)1077]া 75 গ্রমংখের 


তমর কাত 


গ্ৰ অনুচ্ছেদে আমর) 10100114৭00) নামাঁট 
পেয়োছি। আর্যভট্রের প্রায় এক-শ? বঙ্ছর আগে [তান বঙমান 
ছিলেন। অনেকের ধায়ণার়, ঘ্ীকদের মধ্যে তিদই ছিলেন 
প্রথম বীজগীণতজ্ঞ । 

" এদকে পভিতপ্রবর বপুণেব শান্্ী দেখাচ্ছেন যে, 
(সূর্য সিদ্ধান্ত শ্রেণীর) প্রাচীন (/1তিষশৃত্যয়ক গ্রন্থ।দতে 
বীজগণিতের (বা অব্যক্ত গাঁণিত4১1250198 ) রীতিমতে। 
প্রয়োগ রয়েছে । বাঁজগাঁণও বিষয়ক তৎকালীন হেহ। সুশ্জখল 
ভাবে লীপবদ্ধ করে গিয়েছিলেন আর্ত ট--তিদই এ বিষরে 
[ছিলেন আগ্রণী। (এ ব্যাপারে তার কোন প্ধসূরীকে খুজে 
পাওয়! যার না)। সুতরাং আর্ভট্ুকে যাঁদ  বীঁজগাঁণতের 
পুরোধা বল। হয়, তবে ক মনে করা হবে যে, এাঁটি আমাদের 
স্থেচ্ছাপ্রণোদিত বা আঁভসাদ্ধমূলক চিন্তাধারার ফলগুসৃত ? 
[বিষয়ট গ্ভারভাবে দৃষ্টি আকধণ করার অপ্্ষো হাখে। 


প.1থবশীর পাঁরাঁধ £ আয“ভট্-নিরপত 
আর্ধভ্‌টুর বইয়ে নাক প্াথবীর ঝাল 1050 যোজন, 


ও ত। থেকে পারধি ও ব্যাসের শানুপাত রঃ 


ধরে পাঁথ- 
বীর পারাধ দাড়ায় 5300 যোজন। 

1ন্ধারণটি' প্রকৃত পারমাপের খুব কাছাক।ছি-- কারণ 
যোজনকে চার ক্রোসের সমান ধরে যাঁদ ভাব। যায়, বর্তমানে 
যে মান চলত রয়েছে এদেশে, তাতে এক ক্রোশের মান হয় 
19 মাইল! আর এই হিসেবে প্রাথবীর পারাধ দাড়াবে 


25080 মাইল |: 2 


খণাত্মক রাশি 


এখানে ম্মপ্ধণ রাখতে হবে 13910161-এর আতি ঙ্বার্নন 
মন্তব)ট £ “ধনাত্মক ব। খণাত্ক (100511156 অথবা 
1958৬6), করণীগত অথবা অকরণীগত (৫1791101191 
এবং 72801010251)১ সংখ্যাদেযতক কিংবা জবান ও দূরত্ব 
পরিমাপজ্ঞাপক, যে ফোন মিশ্র (০010157) রাঁশয় প্রয়োগ 


ফেবুয়ারী, 1985 ] 


কালে থণনাঁদ যে গাঁণতের সাহায্যে সুপম্পলন হয়-তাকে 
যাঁদ আমরা বীঙ্জগাণত আখায় ভূষিত কার, তবে 'হন্দৃন্থানের 
ব্রার্ধণথণই এয যথাথ উদ্ভাবক ।” 

শুদ্ধ ধগাত্মক রাশর (79281155 0091169) আস্তিত্ব 
হন্দুদের শাঁণিতেই প্রথম অ্বীকৃত। এক্ষেত্রে [71609111 
9০০৫/:8 1৬/১ 71২5-এন মতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর 
অমোঘ উীন্ত আমাদের সাঠক পথে পারচাঁলত করতে সহায়ক 
হবে £ 

৮০15091%11% ] 10016 80 111018 01779 [0 
166810 119 108191% 1011718] 070 170(179- 
1770102.] [0079561120101) 01 10115510891 (11601169 
25 2 01577159 270 6৬51090 01 [106 1691 
[71001677795 19810116] 00017 25 270 ৪0101110175 0 
11010, 11109 11190, মা। 01191 06105 10 5107 
(110 11701001015 00100510915) 01 ৬/1)101) 170 
11010 ৬/0110 15 1)0%/ 0176 59861011)0 ০১21011)10, 
(051 118৬9 10110%/90 [0] 1109 111৬0101101) 
10% (17617117001 0097(1)010096101915 01100986159 
00817010105, 0100 (17011 1115111108.01011 017) 
11101] 21097109890 0001. ১০ 1079 001019119 
1 8100 1001 01000176 1170509 ৬170 ০1) ০০৬ 00৬1) 
2114 ৬/01:8171]) 010 501815-1001 01107011015 0109.১১ 


ধণাত্মক রাশর আন্তত্ব [ববয়ে 7)1091017210005 নীরব 15 


ধরাচায“--একাঁটি আবিজ্মরণ্ধয় কৃতি 


ব্গ-সমীকরণে সম্প্র্ণ সমাধান ও তার সাধারণ সূ 
্র্াগুপ্তই বোধহয় প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। . বগ- 
সমীকরণ কালে যে অবন্ত রাশির দুটি মান (৬৪10০) পাওল্া 
যায় তা 1101177100115--বগ্গীর গ্রীক গাণওজ্ঞদের গ্রচ্ছে 
দৃষ্ট হল না। নঃসন্দেহে 'হন্দ্ুগণই এর প্রথম উদ্ভাবক । 
ইদনীংকালে বর্গ-সমীকরণে বীঞঙ্জ নির্ধারণ ্ষরতে আঘাদের 
যে. বর্গপৃতি প্রান্তরার' দ্বারস্থ হতে হয় তার উদ্ভাবনী কৃতিত্ব 
শ্রীধরাচার্ষের (দশম শঙ্ন্দী ) এবং এখনও ত। ল্রীধকাচার্য নামেই 
ভাঁষত !** এই প্রসঙ্গে বল। যায় যে, মহীশৃর়ের প্রাথতনামা 
মহাবীরাচার্য বীঞ্জগাঁদিত শান্তর শেষ পায়দশ ছিজেন। ডর 
পরবতাঁ-__গদ্গনাভ-_অসামান্য গণিতশন্্রী। 


ভাক্করাচার্য-প্রণীত বীজগণিতে ক,খ শ্রেণীর 'মিশ্রযাশির 
বগমুল নিণয়ের নিয়ম রয়েছে । একঘ।ত (1111601) সমীকরণে 
বীজানয়নেযর জন্য যে আধভট্র-পদ্ধাত পাওযপা। যায় তার আবকল 


* আরবীরগণ বীগগাণতে উদ্বাতি সাধন করোছিলেন। 
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অনুরুপ ]1.00101)910 10167 ( সুইডেনবাসী, 1707 
1783) কর্তৃক আবফৃত হর! ব্রন্গগুপ্ত ও তার উত্তরসুণ 
তাক্জরাচার্য ১%-2১:+0৮+০ এই সমীকরণাঁটর যে সমাধা! 
ভাবত-বাঁচম আখ্যার, 'দর়্ে গিয়েছেন তাও £€191 কর্তন 
পুনবুজ্ঞাবিত হস্গ। 
হন্দ; মৈপাণ্য-_কুট্টক গণিত 

অসাধারণ নৈপুণ্য কুটক গণিত (11)0019110)11)209 2114- 
1/515)- বীঁজগাণতের অংশাবশেষ, জ্র্যোভিষক ঞ্ঞগবেষণয় 
প্রয়োজনীর ।  প্রাকআরধভট্, 10109চ704 উ £0১-গ্রহে, 
এ জাতীর সমীক্করণের [শ্ছছু কিছু আলো6না দেখা যায়, "ঁকস্তু 
ভারতীপ় কুটুক [বাধর সাহত তাহার তুলনাই হর 8176 

[170016117711)210 4১10915১15-এর আনুশীলন নৃতনভাতে 
শুরু হয় পাশ্চাত্য গাণতে (সপ্তদশ শতাব্দীতে ); একটি 
উচ্চাঙ্গের গণিত হিসেবে এট পারশণণত হতে থাকে | 17501 % 
91 টব 81070615-এর সম্পর্কে 117061611701)216-270%- 
(1075-এর সমাধানের গ্রঙ্গাতন হতে । কোন কোন সমীকরণ 
পরচিত হরেছিল 'দুরৃহ সমসারূপে এবং 71011ত10 ৩ 
11২৬৮] (1001--1605), 010], 1 00121700, 
€02055 প্রমুখ আধুাঁনক গাণতাবশারদগণকে এ সঞজ 
সমাধানে মান্তক্ষ পরিচাজন] করতে হয় ছিল । 

এক্ষেতে 1010177 খ70৬-গ্রহ্ছ তাদের কোন হাদি 
?দতে পারে নি। অন্যাঁদকে 'কুট্ুক গণিত, তাদের কাছে ছল 
অন্ঞাত। বলতে সরম লাগে ঘ। মুকোপীয় ঠুখযাত গাণত্জ" 
গণকে পুনরাবন্কৃত করতে , হয়োছিল। হাজার বছরেয় 
হন্খদের লন্ধ ফলও পাঁরলাক্ষত বিষয়! আরও একট 
গবযয় রফেছে কুট্রক গাঁণত বঝাপারে, শ্রারব জাতি ভারুতবযাঁয় 
কুটুক গাঁণতে দন্তস্ফ্ট করেন নি। আর আরব মুখাপেন্সী 
সেকালের যুরোপ তা-ই এ বিষয়ে রয়ে গিয়েছিল অজ্ঞ | 

হন্দুদের গাঁণতে কৃতিত্বের স্বীন্কুতি পাশ্চাত্য দেশীর়গণও 
আবদামত করবার প্রয়াস পান নি যখন দোখি লোথ! রয়েছে 

“/৯ 17৮17 ৬/১1২1 2111 (780-850),. /ঠ18101817 
172.1110112010191)১ 0017) 1015 0০99107 41£04012 
69560 0171 17100] 0110 13201011121) 50101065১ 
15 0611%60 010] 81001017 2100 21600115110. 6 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জে)তিষ শাস্ত্রের সাহায)থেই বীজ গাঁপতের 
অনুশীলন ও উন্বাতাবিধান* হয়োছগ। জেতিবশাহ্জ্ঞদের 
এই পুম্তকাদ সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবদ্ধ শুকারে লেখ! হতো। 


[ত্রকোণাঁমাতি-_-51176 শব্দের ব্‌ৎপাত্ত 
আলো গাঁণত বিভাগ-- 11150100101] 1 






এতে ৩ 


পাণ্তত ]1.90109100 130178,001-র চেষ্টাপ্ন বাঁজগাণত মুরোপে প্রথম 


প্রগারত (12090 খুঃ অঃ) হয়ে ই'লাণ্ডে প্রথম গ্রচারত হয়োছিল 92 [২০০০709 নামে এক চাকিংসুকর 


হাতে (1557)। 
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ভারতবধে'র প্রচীনতত্ব প্রকাশ পার। সংস্কৃত ভাষায় জ)। 


(০1)010,-র দুটি আঁভিধা__জীব ও শিঁজিপী ; আরবীতে তা 


পারণত, হয়োছল 'জৈব” | ভারতবযাঁয় জ্যা-গাঁণতের আরবদেশে 
প্রবর্তন করেছিলেন সেখানকার জ্যোতিবেত্ত- আ.লুবাট্রানী (নবম 
শতাব্দী )। তার ৪ অঙ্ঃপর লাতিন ভাষায় অনুদিত হক 
(দ্বাদশ শতাব্দী )। তখন জৈব- শব্দটির অনুবাদ হয় 45117015,, 
কাজত্রমে তা 5110 শব্দে পারণত হয়। 8105610 এবং 
০০-(917801)( ব্যবহারের কাঁতত্ব আরোপ কর। হয় পৃবোস্ত 
জ্যাতির্ষেন্তার উপর । 

এখন, মনে রাখতে হবে জ্যোতিষ সংক্লাক্ত গণনায় ঘিকোণ” 
মাতা যথেষ্ত গয়োগের দরকার ছিল । আর্বভট্ট-গ্রন্ছে এবং 
বন্নাহমাহর-প্রণীত পণ 1সদ্ধাজিক।য় 90০ পর্জ্ত 24ট কোণের 
জ) (5116) এবং উংক্রগ জ্য। (৬০150 9176)-র ফলাফল- 
তালিকা পাওয়া যায়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ১1106 
101)011011) ( বর্তমানে ঘা তিকোণামাতিয় 'ভাতিমূঙ্গ 1হসেবে 
পারগাণিত ) উৎপত্তি লাভ করোছিল এই ভারতবর্ষেই । 

[01910 (শন্ধতীয় শতান্দীর )-র গ্রীক গাঁণতগ্র্থে উত্ত 
কোপগুঙর 0110914 191)001017-এর ীনস্পারুমূল তালিক। 
পাওর! যায়। তাছলে ক হহিন্দুগণ নিজেদের জ।-তাজিক। 
নিধণয়ণে গ্রীক আলকার বশবী হয়োছিল ? তবে সেই সঙ্গে 
এটও লক্ষ্য করবার রয়েছে যে, হিন্দুদের প্রবতিত গণিতে 
০1)010-101)01101)-এর প্রয়োগ তো দূরের কথা, আদো 
উল্লেখ হল না! 

ভাক্করাচার্ষের “সিদ্ধাস্ত 'শিরোমাণ গ্রন্থে আলোচন৷ রয়েছে-_ 
জ)। উত্তম জা], ফো1টি জ্যা। (00951116) এবং কোটুতক্রম জা 
(6010৮0159৫4 51196) 1বষরগু'লির | 
'গাণতাঁবদ্যা বিজ্ঞানের রাজমাঁহষশী, আর প।টশগাঁণত গাঁণতের 
রাজ্জী-- 00955 (প্রাথতঘশা জামান গাণতজ্ৰ, 1777-18. 
55১)। 

এই নিরিখে প্রাচীন ভারতবধাঁয় গণিত-নিজ্ঞান [বিষয়ক 
করেকাঁট সরস ও প্রাণধানযোগ) মন্তব্য এখানে উদ্ধত করলাম । 
আলাবরুণী লিখেছেন, “আমর যে সকল অষ্কাচহ ব্যবহার করি, 
ত৷ ভারতবর্ষ থেকে পাওয়।)” 

4৯101505105 0০ 1*1০16981 ব্রিটিশ গাঁণতজ্ঞ (1806- 
71) বঙগোছজেন, “ভারতব্ধীন্প পাটিগাঁণত বহুগুণে গ্রীক 
গ।টিগাঁণত অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । বঙমানে আমাদের যে পাটীগাণত, 
তা ভারতব্ষাঁর গণিত ছাড়। অনয কিছু নয় ।” 

শ্রসদত বল। দরকার যে, প্রাচীন গ্রীস ও. পুরাকালীন 
ভারতব্ধ, এই দু-দেশের গাণত আলোচনা করলে দেখতে পাওর। 
যাবে, ক্ষে৫ পারামাতিমূলক গড়পড়ত৷ জ্ঞান সম্থঘ্ধে ভারতবাসীগণ 
[কছু কম আভভ্ঞ ছিলেন ন। গ্রীকঙের চেয়ে। ৩বে এটাও 
ঘীকার করতে আপান্ত নেই যে, গ্রীকগণের ক্ষেত বিদ্যা, শৃঙ্খল। ও 
পদ্জাত বিষয়ে, . অনেকাংশে গ্রেরঃ ছিল ( ভারতব্াঁয় অনুরূপ 


[28তম বর্, হর সংখ) 


?বদ]ার তুলনার )। এ বিষয়ে 1200110 ( জানুমানিক 
3000 খুঃ পঃ )-এর জ্যামতি তুলনাবিহীন ! 

আগেকার দিনে পাশ্চাত্য পাওভবগ এই ধারণার বশবতা 
ছিলেন যে, ভারতবরাঁয়দের কমে পরিমিতি বিষগ্নক জ্ঞান 
গ্রীকৃদের কাছ থেকে শিথে-নে ওয় | বন্ড 11. 69186 
ঢ1০61101 %11]1911)11710200 0175 খণ্ডন করোছিজেন 
এ মতবাদ, নজির টেনেছিন্সেন 'শুন্ব সৃত্গাদের | বস্তুতঃ ক্ষ 
গাঁণতের উৎপান্ত এদেশে হয়োছল বোদক যুগে। পরবতাঁকালে 
এ [ৃব্ষর'টি* নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাওয় যাক যে 
উভর দেশে এ বিষয়টিতে যথেষ্ট পার্থকা ছল- হক ক্ষেত 
[বিষয়ক 'বদা প্রধানত প্রমাণসাগেক্ষ। পক্ষাকর়ে  ভারুত্ষায় 
ক্েতাবদযা ছিল প্রয়োগ।তক । 1), 081011-4র মতে 
(_-'গাণত-ইতিহাস' দ্রর্খপ্য ) 'ডারতবযাঁয় ক্ষেত্র গংণ,ত ভরক্ষ 
গুপ্তের বৃত্তান্তগ্গত চতুঃম্র বিষয়ক উল্তাদনম্হ ররঙ্রুপ! | 

অনেক প্রাজ্ঞ মতামত এ 1বযয়ে রয়েছে । সঙ্গত কামণে 
যে সব প্রক্ণাঁশত করা থেকে বিরত থাকা গেল । 


নিদেশপঞ্জণ 
1. শ্রীগ্রমথনাথ ভট্াচার্য ( ইন্দোর নিবাপা )£ গণতে 
ভারতের দান, উত্তজ্লা, জৈঠ 1334 পৃঃ 6501 আলজোচ।মান 


[নিবন্ধে এ রচনাটি থেকে পর্য/প্ত সাহায। নেওয়। হয়েছে । 

2,106 ৮1০৮/ 01 13100003601, 10111716ণ 
[১ 1791119 [70001)9 1,0100010 1798 1). 213. 

3, পৃবোণ্ড 2. দ্রষ্টব্য । 

4. প্বোন্ধ 2. দ্রু্ঘবয। 

5. 7774৯1২0171) 11111121179 
91317102১08 1-29৬05, 21080151875 1৯5 135 

6, পোস্ত (ক) দ্রব্য) । 

7. পুবোভ (1) দ্রষ্ষব) পঃ ০১। "* 

৪. শ্রীদুবেঙ্্রমোহন গঙ্গোপাধায় 10,5১০ এবং শ্রান্জেঠাতিময় 
ঘোষ 1৬৯ 1১1১. বীজগাঁণত প্রবোশকা, কাঁলকাতা বশ্ব- 
[বিদ্যালর 1936 প্ষ্ঠাস্চার । ৃ 
“9. সার যদুনাথ সরকার লাথত ভূমিক। (সুরেশ চন্ত্ 
নন্দী £ ওমর খেলাম ভাদু 1336). 

10. 707২. ০4301২1 

11. অধাপক সত্যন বোপ £ প্রচীন ভারতে বিজ্ঞানে 
অগ্রগাঁত পৃঃ 4-5 1 ” 

12. 701)6 10151101509 61010 2 £১10017 
(7519096 10. ৬1) 1,010010 10101) 1৬] 0119 1932. 

13. পৃধোল্ত (1) দ্রষ্টব্য পৃঃ 653 1 

14. পৃধোস্ত (1) দুষ্টব! পঃ 6541 

15. প্বোন্ত 4) দ্ক্টব্য পৃঃ 6541 

[ পরের অংশ ১! পষ্ঠার দ্রষ্চবা | 


কংক্রীট 


ও তেজান্তয় ছদণ 


মগেজনাথ মল্লিক" 


পারমণ।খক চুল্লীতে (00160 [২600101, ক ণাত্বরণ 
যন্ত্রে (6201016 90010191601), বাণাঁজ্যক বাঁকরণ চরণে 
(11100511921 1২9016016001)%), রঞ্জেনয়াশ্ম (৯1২১) 
চিশিংসাবদাযায় তেঙাক্ষি্ হাশর প্রভাব থেকে ঝধহার দর 
রক্ষাথে তেজস্তয় ছদন পদার্থ বা ৭1)1৩1011)£ 1১171511901 
ববহার কর অতান্ত প্রারাদুনীয় 

হদনকরী পদার্থ 'বভন্ব খে তত পারে । বহুল 
প্রচালঙ ছদনকারী পদাথের মধ ভামুখযোগা। হল সাধারণ 
ও ভারী ওঞজনঘুত্ড কংতীট যা নাছ উপদদান (170ো( 
80190105) যেমন বালি, পাথর চি ইতণাদও সার বন্ধক 
(/১০11৬০01011061) যেমন সিমেন্ট ও €ছের সান ভেরী। 
এই কংক্রীটের "তক্গুাঁল বৌ; আগ তেমন সুলঙ, গংনখীলত) 
ও তেঙান্তয় রাশ শেখদণ ক্ষমতা । এল প্রায় সবি সেরু 
তেজক্তি্ন রাশ্িকে খাধা [দিছে পারে বিশেষ করে রঙজেনদুশ্মি। 
গামারাশ্মি ও 'নিউদ্রনরাম্ম বাধ পপ হয়। 

রঙজেনয়াশা, গামায়াশি হআদির (তদ ভ্্তাকে বাছা ঠদএর 
জন) সাধারণভাবে 241. 11))9 শত আপেক্ষ। বেশ শাকুশালা। 
কংতীট ব্যবহার বর। হয়! সমান বেধ (1:0021 01191006053) 
সাধারণ কীট ভুলনাজ এ এফহ মেধেহল্পল। আশি সংখাল 
হাইড্রোজেন বা আধ জজেব অগুযু্ত +810 17১৭ 11সরণলে 
বেশী বাধা দেয় । নিউরন বাকধণকে বাধা দ্যার গুন। 
কখনও কথনও বেশী 'দণের পাঁরধান দেওয়া হয়। যেখন 


[ 50 প্ষ্ঠার পরের অংশ | 


10. 1). 0/৬% 17. 01872৭72109 01021 
9০101711505 07101151160 10৮ 1১901: 300155, 16 
01110761969 0. 4৭31 

. এখানে /১1-0৮1751121%1 বানাশটি সন্তুতত ভুল । 
কারণ 'বীপ্রগণত প্রবোণিকা'য় ( প্রোন্ত (৫) দ্রবণ) ) রয়েছে 
৫. 11011 11152 /১11070211 771 

বিশেষ দ্রষ্ডব্-_-আলোচামান নিবন্ধ সম্বন্ধ আর একথানি 
মূল্যবান গ্রন্থ]. ৬. 00)1২7/৯ 2/101017111070181) 
11801761090195 2000 0৫172100118. 


* হুস্টেল--07 কক্ নং-309, পে।৮আর-মাই-টি, জামদেধপুর--14 


পোর্টলাও সমেন্টকে বিশেষ ফাষে ব্যবহাষের জন) বেশী জল 
দেওয়। হয় কারণ এর পামার়ানক সাংশান্ত কম। 


যখন নিউদ্রুন ফণ।যাঁত আবদ্ধ হখে যায় তখন হাইড্রেজেন 
সহ তনেক মৌল [কক্ষ রশি তোরণ করে এবং এই 
[বাক$*ই ছগনের ভ্ুাজন্য়তা ঘটায় । পর্যাপ্ত পরিমাণে 
জীলজগাসম্পন্ধ ক্র নিউদ্রন ও গামারাশ্াকে সাথক ভাবে বাধা 
দানা যথাযথ ছপন প্রদ/গ্রে জন্য সাধারণ ককরীটের 
পুরু দেয়াল যে গারে। ভব স্থান সঞ্কুলানের জন] 
নঝা'ারিগণ (10605101101 ভাগ গুন বািশষ্ট কত্রীটের 
কম বেদ্মু্ দেয়াল নক্সা করতে ধাধা! ত 7) এই ভারী কাক্ষী্ে 
কাযা অুজর গারশাণ ও থিকা পদাথ থেষন বোরনের পারমাণ 
বেশী পাখা হয়। 8৮ আুশীক্ষক গবুদসষ্পদ পদাথ ভারী 
ওভাল বাশিষট কংর!গের গন; সৎ্হার করা হয়। 


বন । 


পানর 00 দকনেন খান পদ।থ আহ যাদের আপোম্ক 
গুবু ১১-৫ পেশ] বেশী সেগাল ভাগী ওজনযুন্ত কক্জাট তোর 


করিতে লাবহৃত হয় বাশিঙিক ধহ্াততে গ্রগারত 1019 
থান পদার্থ 15য-5] র্বী। মস বগরাইত। 


([লমোনাঃও বশৈষডাবে উল্লেখযোগা। 
মাধধণতাবে কম ঝবহত থান গদার্থগুল হল হেঘাটাইটে 
০চানাহত আহ নাফেরহ দেই, সহলো।নেছেন। এবং 
এই একই কারে বাবহাল্ছ জন) ফেয়ে ফসফরাস 
ও ফেঞ়্োপালিব নের কথা আনয়। ভেবে দেখতে পার তাঞাড়াও 
লোহ থা ইম্পাতখও বা চুণ কক্রীটের উপাদান হিসাবে ঝবহার 
কল থেতে পারে । 


শোদি সা... টি, ১7: হ *ব 
251215510 205 বতিবিগা না 


51105 ত1। ! 


ছদনফাধে বাংহত ভারী ওদ্রতযু্ড জংজজীটের দুটি [বিশেষ 
তৌ।ঙক ধর্ম হল আপোক্ক্ক গুরুত্ব ও স্বামী জব (1186৫ 
/16]1)) একই পদাথের আতি মাহ বণার (11100) 
আপেক্ষিক গুরুত্ব এ শদাথেরই দানাদার (094150) বণ 
আপোক্ষক গুরুত্ব অপক্ষা বেশী । 


সাধারণতঃ যে সমস্ত উপাদান কাক্রীট তোরতে ব্যবহঙ হয় 
তাদের ভৌত (1১10951081) ধর্মগু'লি নিম্নে: সারণীতে আলিকা বন্ধ 
কর হল। 


52 


ভারী উপাগ্গান প্রাথামক 
(1129৬ চাহ তকরণ 
/502712210) 10021070215 10- 
। 90010086101) 
[লিমোনাইট 2170052৭7১0 
গোয়েখাইট [7০50১175600 
ম]গনেটাইই 7০১0) 
খ্যারাইট 7450)4-17১0 
ব)ারাইট 92% 10১0, 
ফোরাফসফর।স 909% 73১044+ 
101১ 
ইস্পাত 77951৯77621, 
উপাদান 161, 
ইস্পত টুকরা ১1799160 130175 
ম॥গনেটাইট 948 
১1100510 


| প্রবঙ্জাত বুঃনায় ও 


হাাওপ্রেসের মডেল তোর কর। হয়েছে। 


জান ও 
দারাঁণ 


আপোঁক্ষিক গুরু 


দানাকরণ ূ [মাহি ণা 
(€০00159)1 (1511)6) 


375 2188 
545 310 
462 408 
130 ধ্াও% 
429 4124 
458 27] 
00) 628 
7518 
সপ 750 


বিঞান 


শতকরা যৌগের পান্ধমাণ | 





লৌহ | স্থাী জল 
(11017) | (17100 
৬/০(০1) 
58 
55 11 
64 ] 
60 7 (09 5 
10010 . 
0) 
/0) ) 
99.. () 
98 () 


হাইড়িক হ্যাণ্ড প্রেস 


ঘাংলা।দশ বহ্বান ও 1গপ্প খবেষণ। পারষদের প্লান্ট আও প্রসেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টায়ের উদ্যোগে হাইড্রালক 


কার্যক্ষমতা সাফল্র সঙ্গে পরীক্ষা! কর। হরেছে। 


কারখানার জন্যে বশেষ উপযোগী । 
[নসণ কোৌশলাদ ' প্রাশক্ষণসহ ইঞ্জারাদেরারব বাবস্থ। গ্রহণ করা হয়েছে। 


এই প্রেস মোট 109 টন চাপ প্রয়োগ করতে সক্ষম । 


[98তম বর্ধ, 2 সংখ্যা 


[বাকরণ, শোষণ (0707219 


দত নিউট্রন . | গামারশ্লি 
(851 (৮-1২9%) 
60101) 
00372 00362 
00258 00359 
002)6 (0363 
(9023) 00359 
00214 0:03১9 


: শুক টীত্রনাদ রাগ এবং শ্রীচিরন্রন দেবদন এর নিকট থেকে যে সহযোগি ত। পেয়োছি-জেথখক 


প্রেসগুলোর 


এই প্রেদ গবেষণাগার এবং বিভন্ন ধরণের শিল্প 


প্রেস তোর করতে ইচ্ছুক শিম্পপতিদের কাছে নর ডিজাইন ও 
প্রেসগুলে। কিনতে আগ্রহী 


বান্তদেরকে পাইলট প্রাপ্ট ও প্রসেস উন্নরন কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানে। হয়েছে । 
[ আঙ্গকেয় বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ] 


জল দৃষঘণ-_একটি আন্তর্জাতিক সমস্। 


মানস কু, 


জাপানেয় মিনামাট। উপসাগরের রুগালি মাছ হু বছও ধ্ে 
জলে গ্রিলে যাওয়। 'ব্যান্ত নঞাইচা মর্কার খেয়োঞছছল । এ 
সেই মাছ খেয়ে সেখানকার ছোটবড় নিবিশেষে সবাই ঘ্মাযুবেফলে।র 
কবলে পড়েছিল । অনেকে হয়ে গিয়োছিল অন্ধ । 

1967 থৃস্ট।ব্দে টোর ফ্যাঁনওন নামে এক তেলবাহী জাহাঙগে 
দুর্ঘটন] ঘটে । এরফলে 120000 টন তেল নিশে যার সনুপ্রেঃ 
জলে । ফঙ্গ হয় ভয়ঙ্কর । আসা সারীদ্রক্ প্রাণী এবং 
মাছ [বনষ) হয় । সামুদ্রক পারখাই মারা শিয়েছিল প্রার ! লক্ষ 
[বাভন্ন প্রঙ্জাঁতর। 

পৃণ্টাটোন্বোর সংরক্ষণ ওষার্ডেন আালবাতে। পাসের মস্তব! 
কয়েন যে, প্রাতাদনই সমুদ্রতীরে তেজেঠু ছোপ লাগা পেঙগুইনের 
মৃতদেহ ভ্বেসে আসে । জের নীচে খাবার সংগ্রহ করতে 
.পেঙ্গইনদের মসৃণ গা বিশেষ কার্যকরী । কিন্তু তাদের গালকে 
নোংরা তেল জমার তার! জলের 'নিডে মান। যাচ্ছে । 

সমুদ্রর জল দুষিত হওছাত ফলে ঘটছে এরকমই মারাত্মক 
অসংখ্য ঘটন।। প্থবীর মোট সমুদ্রের আয়তন 29৯10” ব. 
গক.িম. আর তাতে &ল আছে 1420 ৮105 1িকউীবিক মি, | 
সংখ্যার গদিক্ষে তাকালে মনে হয় এ৩ জল দুষিত হওয়। সম্ভব নয় । 
[কস্তু পেট্রল ' জ্রাতার জান তেল, পারমাণাবক তেজান্য়ত।, 
হা?িবসাইডস, ফাঁঙ্গসাইডস ও ইনসেক টিসাইডস--এই তিন ধরনের 
পোস্টসাইভস ধোয়। জল, আব্জনা ও 'িষাস্ত বর্জ। গদাথ দিনের 
পর দিন ত্রনাগত পড়ায় ফলে সমুদ্রের ও দূষিত হয়ে উঠছে। 
মানুষের পক্ষে যা ভগ্গজ্কর ভাবে বিপজ্জনক ॥ আরে বিপজ্জনক 
হর যখন কোন দৃ'ধত পদাথ সমুদ্রের কোন এক।) নাঁদিষ্ট স্থানে 
সাত অবস্থায় থেফে সেখানকার জল দূষণের কাড়ণ হঞ়। 

সমুদ্র বাদ দিয়ে প্রাতযাহক জীবনে ব্যবহার্য জলের ৬ৎ১- 
গুলোর দৃবণের হার দেখখলও অবাক হয়ে যেতে হয় 

পাঁথবীতে যে পারমাণ জল আছে তার নধে। মোটামুটি 3 ভাগ 
মানত পানের যোগ । সেই (তন ভাগের বেশী অংশই রয়েছে বরফ 
আকারে । যতটুকু ঝ ঝ্বহার করা ঝয় তাও দুষিত হবার 
হাজারে। পন্থ। রয়েছে । যেমন £ 

বর্জ। পদার্থের ছ।র। দূষণ £--উচ্ডদ ও প্রাণীর দেহ থেকে 
[নগত বর্জ। পদার্থের দ্বার। পুকুনন, হুদ, নদী, কুরো৷ ইতাদর ভঙ্গ 
দাষত হুয়। পানীয় জল হসেবে জীবের তা ঝ/বহার করে 
এবং নানাভাবে ক্ষাতগ্রচ্ড হয় । 

জীবাণুর দ্বায়। দূষণ £-_-টাইফয়েড, আমাশুর ইও)1% কোগের 
জীবাণু জর দ্বার। ফাহিত হল । এই তল পান কগ্েে মানুষ খবং 
অন্যান্য প্রাণী? রোগ্রন্ত হয় । 

ঝাসায়ানক পদার্থের দ্বাঝ। দূষণ ৪--বড় বড় নদীর ঝাছে 
[শিল্পের প্রসার জল দূষণের মাঘ্তাকে আরে! প্রকট করে তুলেন্ছে। 


পোঁঃ রহুড়1, জেল ।-24 পরগণা। 


এইসব [শপ্পকারখানা থেকে তরল ধর্জা পদার্থ নদীর (আাতে 
অনবরত পারিত্ন্ত হচ্ছে । িমেন্ট, কাগজ, সাজফার, চিনি, 
পলাসায়াদিক গ্দর্থ তৈদির কারখানাগুীল বর্ত। পদাথগ্বীল নদীর 
জলে পাঁরতস্ত হয়। এতে জলের আক্সজেনের মাও 
ত্বাভাবক *1গমাগের নেক নীচে নেমে যায়। এছাড়া 
কলকাধুখানার বর্দঘ; পদার্থে অনেক সমল সায়ানাইড, ফন, 
আযনোনরা, ক্লোন পুভাতি িষাস্ত পদার্থ মিশে থাকে । ক্লোরিন 
ও 2017. তৈরির কারখানার পারত পদার্থে পায়দের পারিমাণ 
এত বেশী থাকে যে জল্জ প্রাণীর ঘ্য়ুর -ভারসামা নষ্ট করার 
গক্ষে তা বথেন্ট । পেঞ্রোল ও ডিজেল তোরর কারখান। পান্তা 
সীসা ডোর ওপরে গাতলা স্তরে ছাঁড়য়ে পড়ে । এই সাঁল। জলজ 
প্রাণীর সম্পর্শে এসে মারাত্মক বধাক্রয়ার সাক করে। জলে 
ক/াডাময়াম ও ক্লোময়ামের উপাঁচ্থছথত অনেক সময়ে সামুদ্রিক 
প্রাণীর মৃতার কারণ হয়। একই রতয় আশঙ্কা! থাকে [৩ 
টের প্রঃণীদেয় ক্ষেতে অধুনা গ্রতিত পেট্রোকেমিক]াল 
ঝনাপ্রিযত হেজনোধলাগাস, জাপসায়ীনক সার হোরর কারখানার 
প্রীতি জল দূষণের অন্ঃতম প্রধান উতদ। এইসব কারখান। 
পাও রাসায়নিক *দাথ মাঠে ভেদ বরে নীচে নেসে মাটির 
অভ্ভয্তরস্থ জলকফেও দুষিত করে। স্টামার, জাহাজ ইঙ্যাঁদ 
হানবাছনে মোবল, পেছ্রেিলরাম ইতআদ বাবহত হয় । এই 
সকল তেঙ্গ জলকে নানাভাবে দৃষিত করে। 

কখটলাশক দ্বার। দূষণ £--বিভিন্ব কীটনাশক জলে দিশে 
ইকোসস্টেমকে বাত করে । আর ফলেপ্রাকাতিক ভারসান! 
নষ্ট হল্প এব' প্রকারান্তরে মানুষে? চ্চাতর সন্ভাবন। বাড়ে । 

আগ।ছহানাশ্ক্ক দ্বার দৃঘণ 7 শঙ্যক্ষেত্রে আগাছ। দমনকাগী 
[বিভিন্ন ব্লাসাানক পদাথ বুঁধর তলে ধুয়ে অবশেষে নদীর 
জে মলে বধ সেখানকার গাঁয়মণ্লকফে জাবের বাঙ্ছের 
অনুপয।ণী করে তোজদ। 

কচুতহিলানা, আগাছা ইতটদির থার। দূষণ £- জলাধারের জল 
দু যত হুল্লে মাওয়। মানুষের পক্ষে চিন্তার কারণ । কচুরিপানা, 
অগা ইঙ্যাঁদ পচে জলকে দুষিত করতে সাহায। করে। 
দেখা গেছে যে জলা থেকে উৎস 17১১-এর ডিমপচ। গন্ধের 
জন]ই কেবল্মাত দুষিত মষ ! এটি 17১০-এ রৃপাক্তারত 
হঠে জলাধ।রের জলের মায়াত্সক ক্ষাতি করে। 

বন।র দ্বার। দূষণ $--বম্যার জল নানারকম প্রাণীর মৃত্দহ 
বহন করে বিভিন্ন স্থানকে পাব করে। এরর ফলে গ্রাবিত 
এলাধার জল দৃ'যত হয়। 

উপারউত্ত উপ।ঞগালতে প্রা সবদেশেই জুল দূষণ ঘটে। 
অবাৎ সদসযাটা োটামুটি সারা পাথবী ছুড়ে । এবং একই 
ধয়নের সমস)। | 


54 জান ও [বিজ্ঞান 


আমাদের গঙ্গানপী [দিনের পর গগন সবসহার মঙ হজম 
বরে চলেছে কত যে আব্তনা তার হিসেব কে রাথে! 
গর্ডেনরীচ, হাওড়া অগুলে এথন মান বরাও গ্থাস্থের পক্ষে 
1বপঙ্ছনক । হৃগলখ নদী.ও কাগঞ্ কল, রেয়ল, রং, চামড়া 
ইত্যাদির কারখান। থেক্ষে নির্গত আবর্জনা পড়ছে আবরত £ এব 


সঙ্গেআছে শহরের আব্তানা । 
প্রাতাপদন 1 হাজার 890 কোট গ্যালনেরও বেঙগী আব্জন। 
স্াষ্টী ঝরছে একজাঘ পাঁশমবঙে।ই ছাজার দুয়েক ঙল্প 


ফারথান। । এর প্রা সবটাই নদীতে ফেলা হম! অতএব 
অবন্থ। যে কোন্‌ দিকে যাচ্ছে তা মহজেই অনুমের | 

প্রাতাহক জীবনে দূষণ পুরোপুর রোধ করা বতমালে 
সম্ভব । ৩বে দৃষণকে কমান চেষ্ট। কর যেতে পারে । আর 


তাতে কিছুট! ফলও পাওয়৷ যাবে নিঃলদ্দেহে। নিচের কয়েক) 
ববন্থা এজন্য মেনে চপ যেভে পারে। 


নদী-নালা, খালবল ইত্যাঁদ আব্জনামুন্ত রাখার চেষ্টা করা । 


[ 98তম বর্ষ, 2য় সংখা! 


পুকুর বা জলাশর দিতে যাতে বটুরিপানা বা আগাছ। 
না জন্মায় সোঁদিকে দৃষ্ি রাখা। 

কলকায়খানার বর্জ্য দুষিত পদা্থগুল ঘ'তে নদ্দীতে সয়াসরি 
না পড়ে সোঁদকে লক্ষ্য রাখা। প্রয়োজন মত রাসারানক 
গদাথগুল বিশোধন কলে তারপর নদীতে ফেলার ব্যবস্থা কর।। 

শহরের নাজা-ন্র্মার আবর্জনা বিশোধন করে নদীতে ফেলা। 

যেখানে সেখানে মলমূরু ত্যাগ লা ফর! | 

খনি তেজ উৎপাদনের সয়ে সমুদ্রে বা নদীতে যাতে 
সেই তেল না গিশতে পারে সোঁদকে দুষ্ট রাখ) । 

লদী ও সমুদ্রের ভাগ যাতে স্টীমার বা জাহাজের তেঞ্। 
[মিশে না যায় তার বনধস্থা করা । 

'এছাড়াও ফ্োোগীদের জাগা-কাপড় সাধারণের বাধহত পুকুরে 
কাচ! উচিত নয় । 

উদ কাট ধ্বংসের জন্য বিষাস্ত ওয় ঘর বাদহারের পারিবর্তে 
সধাধুনিক ব্যবচ্ছা 01010991001 ০0০100101 অণলঙ্বণ কর! 
অনেক বেশী বিজ্ঞানস্ম্মত | 


উপেক্ষিত ফল আমড়া 


গবশানে ভারতের বাভন্ন প্রান্তরে বহু রকমের ফজ-ফুলের সমারোহ । 


ভারতের বৈচিতামম় পারিবেশে 1বাজ 


বভিন্ন রকমের ফল দন্মার যাপ্মুখরোচক এবং বাজানে বহুমূল।। এই বৈচিত্রমর পরিবেশে আবার এমন বহু 


ফল আছে য। বহুগুণের আধকারী হয়েও মনুষের কাছে অনাদৃত। 


এমনই একটি ফল হল অমড়।। 


আগড়ার বোদ্ঞানক' ভবন 'স্পনাডয়াদ [পিন্বাটা” এটি আন প্রজাতিরই গাছ । এই গাহ & থেকে 10 মিটার 


লম্বা, কা খুব মোট নয়, কিনতু কাত শক্ত হগ। 
রংএর ফুল। পাতার আমের 
কাছে একটু দাবানে। | 
মা্-এাপ্রলে ফুল আসে। 


এর পাও ডালের পরস্পর মুখে দুই সারতে সাঞ্জানো, লাদ। 
গন্ধ পাওয়া যায়; 
কাচ! জবস্থাযস ফজের রং তঁলভেম্ধ মত সবুণ্জ। পাকলে বাদামী রং ঘরে। 
পাছের 6 বছর বয়সে 20 থেকে 30 কোঙজি ফল হর প্রতি গ্রাছে। 
এই ফল কীচ' এবং পাকা দুই অবস্থাতেই খাওয়। যায় ? 


মধাম আকারের এর ফলে 1ডস্থরকাতি যার বোটার 


চাটনী, স্টন, আচার, জ্যাম পুভীত নানাভাবে এর 


ব্যবহার হপ্ল। এর 1কছু ওষাঁধ গুণও আছে-_াবালগ়্াস ডিনপেশাগগ়ার ওষুধ আমড়।। আনড়ার ছাল 
কোষ্ঠবন্ধকারী, শীতলকারক | আমাশর এবং ভাইরয়ার ওষুধ, বমনবন্ধকারাঁ, আগড়ার প্রলেপ বাতের ওযুধ। 
কানের ব্যথায় পাতা ল।গিয়ে উপকার পাওয়। যায় । এত গুণের আধার আমড়াকে জার উপেক্ষা কর। যার না। 


[ ভারতীয় কীষ অনুসন্ধান পায়িষদ ] 


গলগণ্ড প্রপঙ্তে 


রণতোষ চক্রবর্তা* 


ফাঁথত আছে, এফবার দিল্লীর কোনও এক বাদশ। তার 
বেগম, পান্-মিচদের নিয়ে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের 
কোনও রাজ্যে বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে 'গিয়োছলেন। 
সেখানে বেগম মহলে পাঁরচারিক! প্রান সবারই ছিল গলগণ্ড! 
স্বভাবতই বেগম মহলের হুম্দরীর! এই কৃখাসং তাক়াত দেখে এর 
কারণ জানতে চাইলে-সেই এলাকার জলই এর প্রধান কারণ, 
এ কথা তাদের বঙ্গ হয়োছিল। এই উত্তর শুনে বেগমর। 
বাদশাকে প্রার জোর করেই সে স্থান ভাগ ধরতে বাধ্য করে- 
ছিলেন। ঘটনার সত্যতা বা এর এ্রাতিহাঁসক গুরুত্ব যাই হোক 
না কেন, উত্তয় পশ্চিম ভারতের নান এলাকার এই গলগণ 
এখনও নেহাত কম নগ্ন, অণ্চল [বিশেষে শতকর। 40-45 জনও 
এ প্লোগের শিকার হতে দেখা যায়। শুধু প্রামাদের দেশেই 
নয় সায়। বিশ্বে ধনী, দারিদ্র নিবিশেষে প্রার বিশ কোটি গলগণও 
রোগী রবেছে বলে হাজের একাঁট খবরে কাশ আমাদের 
দেশে যেমন হিমালয়ের উদ্চু পাবত] এলাকার, তেমনি ইউরোপ 
আমোরকারও পাবত্য এলাকায় এ রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত 
বেশী । 

গলগণ্ড বেশ প্রাচীন রোগ । খৃঃ প্ঃ 3000 বছর আগে 
প্রাচীন চীনদেশে এ রোগেক্স শুধু উল্লেখই নয, এর ব্যবস্থা" 
পর্নেরও নর্দেশ পাওয়া যায় । প্রাচীন মিশর দেশে গলগণ্ে 
জনয ও দেশের বিশেষ এলাকার লবণ ব্যবহারের কথা 
বল। হয়েছিল। দার্শানক 'হিপোক্রোটিস গলগণ্ডের' সঙ্গে সেই 
ভণগলের জলের সম্পর্ক আছে বলে ধর্ণন। করেছেন। 

আসলে দেহের থান্রয়েড (11)510910) নামে একাঁটি 
হয়মোন গ্রাছর সঙ্গে গল্দগত্ত সম্পাকিত। শ্বাসনাভার দু'পাশে 
থারররেড গ্রা্থছ রয়েছে -ঘ্বাভাঁধক অবস্থায় এর ওজন মা 
20 গ্রামের মত-তবে অগ্বাভাবিক অবন্যার়। গলগণ্ডে এর 
ওজন বেড়ে এক কোঁজিও হতে দেখা যায়! 

দেহের অন্যানা প্রান্থর মতো থায়রয়েড থেকেও এক।ধিক 
হরমোন -্ুন্তে মিশে, এদের মধ্যে থাইরোক্সিন ও ট্রাইআরডো- 
থাইরোকিন নামে দ্াটই প্রধান। অনেক সময় দেহে এই 
হরমোনের মাতা ঘাটতাত হলে থায়কুয়েড গ্রাঙ্ছ আকারে বড় হয়ে 
গলগণও্ড দেখ! 'দিতে পায়ে, আবার সমর 'বিশেষে এর বিপরীত 
কারণেও গলগও লক্ষণ দেখা দিতে পারে। 

আসলে থাররয়েড তৈরী হরমোনে আয়োডিন খুবই গুবুত্বপ্ণ 
উপাদান। আযম্নোডিন প্রধানত জল থেকে দেহে প্রবেশ করে। 
কোনও কারণে ্রমাগত কম পারমাণ আয়োডিন দেহে প্রবেশ 
করলে থাররয়েড গ্রন্থি এর কোষের পারমাণ বাড়য়ে বা 
আফ়াঁত বাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী আয়োডিন সংগ্রহ করে 
হরমোনের মালা শ্া্ডাঁবক রাখতে চেম্ট করে--ফলে 


* শারীরতত্ব বিভাগ, দৃবেন্ছ নাথ কলেজ, কলিকাঙা-9 
নি 


থাযঃরেডের গ্রছ্ির আকার বড় হয়ে গ গঞ্জ, দেখ দিতে 
পায়ে । রহ 

বেশ ঘড় আকাতির থায়রয়েড গ্রন্থির জন্য গলার আক়ীত 
1বকৃত হওয়া ছাড়। অনেক সময় শ্বাসনালীর উপর চাপ পড়ে 
শ্বাসকষ্ট বা ঢোক গেলার অপুবধাও হতে পারে। তবে 
থাররয়েডের বড় আকাতির জন্য কোনও ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভূত 
হর না। 

1শশুকাল থেকে দেহের গঠন, পুষ্টি ব্যাপারে থায়রয়েড 
হরমোন খুবই দরফ।র। দেহের ঘ্বাভাঁবক বিপাক কাজ 
গাঁরচালন।, মৌল বিপাকশর হয় ঠিক মত রাখা--এসব গুরুত্বপূর্ণ 
শারীরতা'ত্ুক প্রণালী 'নিয়্রণে-থায়রকেড গ্রাঙ্ছ কাজ করে 
থাকে । থাদ্য-থাবারের সঙ্গে, বিশেষ করে জলের আয়ো'ডিনের 
( যাঁদও খুব অল্প পারমাণ ) পারমাণ এই গ্রাচ্ছর হরমোন 
তৈরিতে দাহাহ) করে। প্রসঙ্গত সমুদ্ুব জলে আয়োডিনের 
পাঁরুমাণ সবচেয়ে বোশ, সেজন্য সমুদ্র উপকূল থেকে দূরে, 
এছাড়া পাবত্য এলাকায় দলে আয়োডনের পারমাণ কম 
থাকে । অবশ্য মন্ত্কয় হাইপোথালামাস ও 'পিটুইটাঁর গ্রান্থও 
থায়রয়েডকে হরমেল তৈরি ও হরমোন নিঃসরণ বাপারে 
অনেকটা সুববেচক আঁভ়ভাবকদের মত কাজ করে থাকে । 

বস্তুত পুরুষ, নিউ ও গলগওড দেখা দিতে পারে। 
যা্দও স্ত্রীলোকের বেলায় গলগণ্ড বোশ দেখা দের বলে 
1বশেষজ্ঞদের অভিমত 1 শ্রীলোকের সাধারণত বয়ঃসা্ধ থেকে 
রজোনিবাত্ত- এই সময়ের মধ্যে গলগণ্ড লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
গর্ভ অবস্থায় অনেক্ক সময়ই সামান্য ধরনের থালুরয়েডেরু স্ফীত 
থটে থাকে-এর কারণ আতিরিন্ত বিপাক কাছে সহায়তায় 
শ্রপেক্ষাকৃত বেশী প্রমাণ হমোন লিঃসপ্ূণ ঘটাতে হয় বছে । 

আয়োডিন অভাবে যেমন গলগণ্ড লক্ষণ দেখা দেওয়ার 
সম্ভাবনা, তেমন জবার সর়াবন, বাধাকপি, শাজগম গুভূতি 
থেকেও গলগগ্ু-সহায়ক 11710021729 জাতীর পদাথ থাকে 
বলে দৈব-্রসারনাবদদের ধারণা । তবে নানা জাতীর খাদোর 
উপ্পান্ছিতিতে সামান্য পারুমাণ (11190521020 কার্যকর? 
হর না। [বিশেষজ্ঞদের মতে, (10100015015 ৯0100912- 
00106, 1২65010117001, 1710101000১ [10610201)6-- 
প্রভৃতি দেহে থাররয়েড হরমোন তোর প্রান্তয়াকে নালা ভাবে 
বাধা দের এবং সময় বিশেষে গলগণ্ড হতে সুবিধা করে। 
প্রসঙ্গত বৃহদস্ত্রে বসবাসকারী বহু ব্যাকটোরয়ার মধ্যে অনেকে 
(10101119011 জাতীর রাসায়নিক পদার্থ তৈরি লা থাকে, 
যাঁদও শুধুমাত এ কারণে গলগণ্ড হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। 
অন্যান) দেশের মতো আমাদের দেশেও হরমোদঘটত জটিল 
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০ সে কল 


কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুর চেয়ে বেনী তাপ শোষণ করে 


[ বায়ুর চেয়ে কার্ধন ডাই-জক্সাইড বেশী তাপ শোষণ কয়ে। . একটি সহজ পরীক্ষার মাধামে তা 
/8 এখানে প্রমাণ করা হয়েছে । বাযুমগলে ত্রমাগত ফান ডাই-অল্লাইড বৃদ্ধির ফলে ভাবষ্যতে 


পাঁথবাঁতে 'বপর্ষয্প নেমে আসতে পায়ে । ] 


নাইট্রেছেন-ও ম'কজেন হল বায়ুর প্রধান উপাদান ; এছাড়। 
বায়ুতে গ্মান্ছে কান ডাই-অক্সইড, জলীর বাম্প, 'নিষ্টি্র গ্যাস 
ইত্যাদি । বায়ু কারন ডাই-ভাক্সাইডের পারমাণ প্রায় 0.04 
ভাগ ( আযনতন হুগাবে )। আবে এর পাঁরমাণ সর্বপ্ন সমান নয়। 
গ্রামাগল থেকে শ্হরাণল ও শিপ্পাঞ্ুলে বেশী । বায়ুর চেয়ে 
কারন ডাই-অকঝ।ংডের তাপ শোষণ করায় ক্ষমতা যে 
বেশী তা একটি সহঞ্জ পরীক্ষার মাধামে প্রমাণ করা যেতে 
পারে। 


একটি স্ট]াণের সঙ্গে ক্ল/ল্প 'দিরে একট দ্রান্ধ আটকাতে 
হবে। অপর একট ক্লু॥ল্পের সঙ্গে একাট থাক্মোমটার এমন 
ভাবে আটকাতে হবে যেন এর কুগুট ক্ষান্ছের ভিতরে প্রার তলদেশ 
পর্যন্ত যায়, কিন্তু ফ্লাস্ককে স্পর্শ না ফরে। কোন তাপের উৎস 
( যেমন--পাচ-শ' বা তর থেকে বেশী ওয়াটের বৈদ্যুতিক বাত 
বা ফেরোসনের কুপী ) ফ্রান্ধের বাইয়ে তবে থুব কাছাকাছ 
্াখতে হবে, তাপের উৎসের দূরত্ব থামে মটায়ের কুণ্ডের থেকে 
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য়োগের মধ্যে 
ক্রমবর্ধমান । 


গঙ্গগঞড অন্যতম একটি । বয়ং এই লক্ষণ 
ধনী পারবাহের মধ্যে অনেক সমর অতাধিক 


ওষুধ প্রয়োগে এই লক্ষণ দেখা দেয় বলে অনেকের ধারণা. 


আবার থাদ।-থাবাপের ভারলামোর অপমতাও এরর 
পর়ে। 


কারণ হতে 


“ কৃত বক, বূপত্রী পল্লা।। পোঃ রাণ।ঘাঁট॥, নদীয়! 


যেন বেশী না নয়। বৈদ্যুতিক বাতি ব|ঙ্চেরোপিনের কৃপা 
আীঁলয়ে দিলে ফ্লান্ধেয় মধ্যের বায়ু গরম হতে থাকবে । ফলে 
থার্মোমিটারে তাপমাঘ বৃদ্ধি পেতে থাকবে । 


তাপমাল্লা স্থিতিশীল হলে তা লাপবন্ধ (0016) করতে 
হবে। অপর একাট ক্র/ক্ধে সোডিয়াম কারনেট ও লঘু হাইভ্রো- 
ক্লোরফ বা সালাফউারক অ]াঁসডের 'বিক্রিল্লায় মাধ্যমে কারন 
ডাই-অক্সাইড তোর করে তা একটি নির্গম নলের মাধ্যমে প্রথম 
ক্লান্ধে পাঠাতে হবে । কারন ডাই-অক্সাইড বায়ুর চেয়ে ভারী 
বলে বায় শগসারত করে ফ্রাঙ্ক জমা হবে। এই কার্ধন ডাই- 
শ্রক্সাইডেক তাপামাঘ। প্রথম ফ্লাস্কের উত্তপ্ত বায়ুর চেয়ে কম বলে 
প্রথমে থামোমটারেরু পারদ নেনে আসবে অর্থাং তাপমানা কমে 
যাবে । এর পর তাপমা। বৃদ্ধি পেতে থাকবে । আট-দশ মিনিট 
পরে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তাপমান্া আগের 1লাপবন্ধ করা 
তাপমান্রার থেকে বাঁদ্ধ পেয়েছে । কাজেই এ পরীক্ষা থেকে 
প্রমাণিত হয় যে, বায়ুর চেয়ে কাধন ডাই-্শক্সাইড বেশী তাপ 
শোষণ করে। 


একাদকে ক্রমবর্ধমান জ্বালানী ব্যবহারের জন] ও অপর 'দিকে 
টচ্ছা মত গাছুপাল। কাটার ফলে আমাদের বায়ুমণ্ডলে 'দিন দিন 
কারন ডাই-.অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে বেশী পাঁরমাণে 
সৌরশান্ত শোষণের জন) বাযুমগুলের তাগমাঘা বৃদ্ধর ফলে 
পাঁথবীতে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে । মেরু অণুলের জমা বরফ 
গলে গেলে পাঁথবীর স্থনভাগ প্লাবিত হতে পারে। 


সাপ নিয়ে ভূল ধারণা 
চিত্তরঞ্জন সেনাপতি* 


সাপ ধরা--সাপ ধরার কোন যন্ত্র নেই। আঁডজ্ঞতা ও 
সাহসই সাপুড়েদের প্রধান ভরসা। আঁভজ্ঞ সাপুড়ের৷ গর্তের 
মুখে সাপের বুকের ছাপ দেখে বুঝতে পারেন সাপ বিষধর ন৷ 
নিবিষ এবং সে গরের বাইরে আছে না ভেতরে। একঞ্জন 
জাত সাপুড়ের মুখেই শুনুন, সাপ ধরতে চাই বারো আনা সাহস 
আর চার আনা শেকড়ের গুণ, ফোন মন্্তন্ত্র নেই। সাপ 
ধয়তে গেলে একট। শাবল চাই গর্ত থেখড়ার জন্য আর থাঁল 
চাই সাপকে রাখার জন্য এবং একটা ছুরি চাই দাত ভাঙ্গার 
জন্য। 

সাপের নাচ-__সাপের কান নেই, তাই তারা কোন 'কছু 
শুনতে চার না। সাপুড়ের বাঁশ বাজানোর সঙ্গে সাপ মাথা 
দোলায় । তার কারণ হল সাপের অদ্ভুত ধরনের দাঁৎশান্ত ও 
ও তার প্রকৃতি । সাপের চোখের গড়নট। এমন যে, কোন স্থির 
বস্তুর উপর তার দৃষ্টি ঠিক থাকে না। গাঁতশীল ঝন্তুই 
তার দুখ আকর্ষণ করে বোশ।| সাপুড়ে বাশ মুখে নিয়ে 
এ্রীদক-ওদক করে বলেই সাপ এভাবে মাথা দোলায় ও 
ছোবলও মারতে চেষ্ট/ করতে থাকে । সাপের চোখ পাস্টার 
দয়ে বেধে তার সামনে নানারকম শব্দ করে দেখ গেছে পে 
শুনতে পার ন|। 

সাপের মানুষ চেনা-_-সাপ মানুষ চিনে রাখতে পারে বলে 
একটা ধারণ আছে। ধারণাটা সত] নয়। হচ্ছ আশ দিয়ে 
ঢাক। সাপের চোখ দেখে মানুষ ভাবে হরতো। সে চোখে 
শনু মানুষের ছবি আঁক। হয়ে থাকে এবং এতেই সাপ মানুষাঁটিকে 
[চিনে রাখতে পারে । তবে বিষধর সাপের গবেষক ডাঃ ভাড 
বঙ্গেছেন, আহত গোখরো, কে উটে প্রভীত সাপগুলে। 15 মিটার 
ধ্যাসের ফোন জায়গায় ল্কয়ে থাকে । এদের প্রাত্বশোধ স্পৃহা 
এতই প্রবঙ্গ যে সেই জায়গ। দিয়ে কেউ গেলে_ এমন কি গাঁড় 
গেলেও তাকে ছোবল মারে। 

দুধকল। ও সাপ--সাপ জ্যান্ত প্রাণী খেতে ভালবাসে। 
দুধ, ফলমূল ওদের খাদ্য নরন। তবে ওদের অনেকাদন ন। 
খাইয়ে রাখলে যা গায় তাই খায়। সাপুড়েক্া এই সুযোগ 
নেন এবং লোকজন তাদের মনসার বাহন ভেবে দুধকঙ। 
নৈবেদয সামনে ধরঙ্গে দীর্থাদনের উপোষী সাপগুলো। তাই খেতে 
শুরু করে। এই দেখে লোকের। ভাবে সাপুড়ে তাদের দুধকল। 
খাইয়ে বশ করে রেখেছে । 

বাট থেকে দুধ থাওরা-দুধ সাপের খাদ্য নয়, তাছাড়৷ 


* গাজন]1, পো: মেদ্তাডাঙ্গর, জেশ1--মেদপাপুর 


বাট থেকে দুধ টেনে খাওয়ার সামর্থযও সাপের নেই। কারণ 
সাপের ফুসফুস খুবই কমজোরী | তবে ই্দুরের লোভে গোয়াল 
ঘরে ঢুকে গরুর লেঙ্গ নাড়া বা পা নাডার জন্য গা দুটে। জাঁড়য়ে 
ধরতে পারে এবং চোখের সামনে বাট ঝুলে থাকলে কানড়ও 
মারতে পারে। 'বিষাস্ত সাপ হছে গরু সেই কামড়ে মার 
যেতে পারে। 

বিষ পাথর--কামড়ানোর জারগ্ায় ওঝারা একটা পাঙগর 
বাঁসয়ে দের । তাদের বন্তবা পাথরাঁট নাক বিষ শুষে নের়। 
[বশেষজ্ঞের বলেছেন এই খবষ পাথর' এক ধরনের ঝাম। পাথর-- 
যা শুকনে। থাকলে খানিকট। জল শুষে নিতে পায়ে । পার্থরটি 
ক্ষতদ্থানের ঝন্তে আটকে থাকে এবং রন্তু শোধিত হজ্গেই পণ্ড 
যায়। এতে বিষের ক্রিয়া মোষ্টেই কমে না বা কমবার কথাও 
নয়। 

সাপ ও বেদ্ী-কছু লোকেদ ধারণ। সাপ বোঁজফে 
কামড়ালেও সে মরে লা, কারণ তার শয়ীরে সাপের বিষের 
ক্রিয়া ন্ট করার মত লাক [কছু পদার্থ থাকে। তাছাড়া 
লড়াইয়ের সময় বোঁজ নাক কোন গাছে গ। ঘষে বা কামড়ে 
দেয়। ফলে যেগাছের 'বষাকুয়া নষ্ট করার ক্ষমত। জন্মে। 
আর এ ধরনের গাছের টুকরোকে তাঁবজজজ-কবজ হিসাবে 
দেহে ধারণ করলে সাপুড়ের কামড়ের ভয় থাকে না। কত 
এ সবই ভুল ধারণা। বোর শরীরের বা রন্তে সাপের 
বিষ নষ্ট করার মত তেমন 'কছু পাওয়া যায় [নি। 
বোঁজ চড়াই-এ জিতে তার কোশজের জনই । সাপ যখনই 
ছোবল মারতে আসে বোঞ্জি তখনই এমনভাবে সরে যার যে 
সাপের মুখ মাটিতে পড়ে থেতে হরে যায়। . এভাবে বার 
বার মাটিতে ছোবল মেরে সাপ কাহিল হয়ে পড়ে। তাছাড়া 
সাপ ঠাও রন্তের প্লাণী। লড়াই-এ তাড়াভাড় পারশ্রাস্ত হয়ে 
পড়ে। বেজী হয় না। দেখা গেছে সাঠক ভাবে কামড়ালে 
সাপের বিষে মার। পড়ে । 


ঝাড়ফুক--সাপে কামড়ালে কখনও সাপের বিষ নামে না। 
সাপের 'বষ ভালভাবে শরীরে মিশলে কোনও ওঝা-গ্লানিন 
রোগীকে বাচাতে পারে না। কেবল মার [সরাম দিতে পারলেই 
রোগী বাচে। রোগীর শরীরে কম বিষ প্রবেশ করলেও 
রোগী বেশিক্ষণ বাচে। তখনই সাপুড়ে আলফাল মন্ত্র বলে 
রোগীর মনোবল ফেবলমান্্র সচেষ্ট কমে রাখে । এছাড়া কিছুই 
বরে না। 


কৃষিকার্ধে সমস্থানিকের ভূমিক। 


কমল চক্রবর্তী* 


কাঁষকাধে আমাদের দৃঁক্ট সবদময় সজাগ রাখার সময় এসে 
গেছে, কারণ এই ফঁষির ফসল থেকেই মানুষ তার জীবনের 
1নশ্চ্তা অনেকট। লাভ কয়তে পারে । ভাল ফসঙজ উৎপাদনে 
জামতে ঠিকভাবে চাষের প্রয়োজন অথাৎ সেই চাবে জল, 
সময়মতো বাঁজ রোপন সারপ্ররেগ ও তার তদারাকর 
প্রয়োজন । এছাড়া ভাল ফসলের জন্য, জলহাওয়ার ভীমকাও 
থুব বোশ। | 
ফসপ উৎপাদন বদ্ধর ছার ভাজ করতে ছলে তদারাকর় 
এক্ান্ত দরকার নইলে 'বাঁভন্ব শনুর হাতে ফসল বিন হয়ে 
যেতে পারে । ডীন্তদ ও শসা যে াবপ্গভাবে নষ্ট হয়ে ধান 
তার কারণ হচ্ছে কটপতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ 1] এসবের 
হাত থেকে বাচার জন্য বিজ্ঞানীর ছতোক, ভাইরাস বিভিন্ন 
জীবাণু ও কাঁটপত্জকে 'চাহত করার চেঞ্জ করেছেন এবং 
সেগ্জ অনেকাংশে সফল হয়েছে সমস্থানক বা আইসোটোপ 
প্রয়োগের দ্বার । এই আইসোটোপ কথাটির সৃষ্টি গ্রীক 
এফ আইপোটোপোস 05091001999) থেকে । আইসে৷ মানে 
সম এবং « টোপোস মানে স্থানা কোন মৌলক পদার্থের 
আইসোটোপ বলতে বোঝ।য় যে মৌল টির পারমাণাবক সংথা। 
একই কস্তু পারমাণাঁবক ভন্ম পরক'। আাইসোটোপ কথাটির 
নাম দেন ফ্রেডারক সাঁড 1913 থৃল্টান্দে। সাধারণ কাঁটনাশক 
যেসব ওষুধ অনেক সময় ব্যবহার কর হয়, তার অনেকটাই 
কোন কাঞ্জে লাগে না| কেনন!, অনেক কাঁট এই কাঁটনাশক 
ওষুধের বিরুদ্ধে প্রাতরোধ ক্ষমতা লাভ করছে। তাই কাঁটনাশকের 
কাজে এক ধরনের আইসোটোপকে কাজে লাগান হচ্ছে। 
এই [বিশেষ ধরনের সমস্থানিক হচ্ছে তেজজান্ত্রয় সমচ্ছানিক। 
তেক্জান্্রয় এই পদার্থগীল নাঁদিক নিয়ম মেনে [তিন ধরনের রাঁশ্ম 
নগত করতে পারে । - 

কোন মৌলের নিউাক্রয়াস থেকে যেসব রশ্মি বোরয়ে 
আসে সেগুংল জন্তু ও ডীন্ভদে যথেষ্ট প্রভাব ফেজতে পারে। 
নট্াক্রয়াস বলতে বোকার পরমাণুর মধ্যের ভারী কেন্দ্রকে যার 
মধে! প্রোটন ও 'নিউদ্রন অবস্থান করে। দখা গেছে যে 
শারামত রাম্ম পয়োগের ফজে পুরুষ কাটের প্রজনন ক্ষমত। 
লষ্ট হয় এবং একে পুরুষ বন্ধযা কৌশল বলে । এই পদ্ধতি 
নিয়ে নাকিন বজ্ঞানী রেমণ বুশল)াখডে কাজ করে সফজতা 
অর্জন করেন। একসময় এক ধরনের মাছি আমেরিকার 
বহু গরু, মোষ, ছাগল প্রভাতি পশুর মৃতু) ডেকে অনে। 
প্রঙ্থনিত পুরুষ মাঞগুঁলকে তিনি তেজান্ত্রযপ কোবাপ্টের গাম। 
রাস্ম [জে বন্ধ) করে দেন। এই গামা নাম্মকন প্রভাবধত 
মাছগুলিকে [তান সেইসব মাঁছদের মধ্যে ছেড়ে দেন এবং 
দক্ষ) করেন যে শ্রী মারা এদের সাছাযে। আনাবস্ত ডিম 
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করে বেশ সুফল পাওয়। গেছে। 


ক্ছু 


দের এবং তাতে মাছির প্রকোপ বন্ধ হন । সুতরাং তেজান্তয় 
কোবাশ্টের গাম।রাশ্ম ঘর ধৃবান্ন কাঁটপতন্গকে মারতে 
পারে তবে কসল রক্ষার উপান্মও হয়ে যাবে । তবে দেখতে 
ছবে সেই রশ্মি ক কি ধরনের কাঁট নাশ করতে পারে 
এবং তাতে ফসলে কোন প্রভাব পড়ে কিন।। * 

তেজান্য় রশ্মির প্রভাধ নিরে বর্তমানে অনেক কাজ 
হয়েছে। রাশিয়ার এর প্রভাবে ভুট্টা উৎপাদন বাড়ান সম্ভব 
হরেছে। এছাড়। দেখা গেছে_মূল। ও বীধাকপর বীঞ্জকে 
তেজান্তরর রশ্মির প্রভাবে রাখলে, এঁ বাজ থেকে উৎপন্ন মূলা ও 
কাপ অনেক তাড়াতাড় পূর্ণত। লাভ করে। দেখা গেছে, 
তেজান্ুয় পদাথের রশ্মির প্রভাবে তরমুজ, টম্)াটে।, গাজর, আলু 
প্রভৃতির ফলনও বাড়ানো যায়। অবশ্য উচ্ভদের প্রধান 
আহার হলে। নাইফ্রোজেন। উনতর্দ এই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে 
আযামোনিয়। ও নাইট্রেট থেকে । 

ভাল ফসল উৎপাদনের জন] মাটির উব্রঙা বাড়ানোর 
চেষ্টা কর৷ উঠত ও সেই সঙ্গে কোন জ্ামতে কি ধরনের 
চাষ ভাল হবে ত৷ অনুধাব; কর। উচিত । তার জন্য উপযুক্ত 
সারের প্রয়োগ করতে হবে। তেঙজাজ্রয় সমস্থ্বানক এ ব্যাপারে 
থুবই মৃঙ্গ/বান এবং দেখা গেছে 1১32 সমস্থানকাঁটি বাবহার 
এর সাহায্যে মাটিতে কতটা 
ফসফরাস প্রয়োজন তা জানা যার। তেঞ্জাঞ্জর় ফসফরাসের 
কর্মপন্ধাতর পরিচন্ম পাওয়৷ যায় উীম্ভদের পাতা ও কাণ্ডে 
ফসফরাসের পারিমাণ নিয় করে। কোন ফসলের জন্য কোন 
সার ক পাঁরমাণ প্রয়োজন তা তেঞ্জাস্তিয় ফসফরাসের গাতাবাধ 
থেকে জানা যায় । পরীক্ষায় দেখা গেছে যে তামাক গাছ 
বাদ্ধর জন্য ফসফেউ সারের প্রয়োজন প্রায় নেই এবং তেজান্িয় 
ফসফরাসের গাঁতাবাঁধ জান। যায় গাইগার মৃূলার কাউণ্ট/রের 
সাহাযে। 
তেঞ্জীজ্জন সমন্থাীনক ব্যবহার করে প্রাণি € উীঁ্ভদের 

কছু জৈব ব্লাসায়ানক প্রাক্তুর।র কথ। জানা গ্োছে। 
দেখ গেছে যে, উান্তরদ তার শ্বাদকাধের জন্য যে ফাবন-ডাই- 
অক্সাইড (002) নেয় সেই 00£-এর সঙ্গে যাঁদ তেজ 
কাবন দিয়ে গ্ুস্থুত (005 'মাশয়ে দেওয়া যায় তবে সেই 
উদ থেকে উৎপন্ন কিছু কিছু পদার্থ রাসায়ানক প্রক্রিল্লার 
কাজে আসে । এইসব উঁন্দ 1দয়ে নানা ওষুধের সৃষ্টি কর। 
যার। তেঞ্জীস্ত্রযম় কাবন গ্রহণ করা ফলে উদ্ভিদ থেকে 
1কছু [কিছু পদার্থ বোরয়ে আসে অথাং সে সময় উীশ্তদের পাতা 
ও অন্যান্য অঙ্গপ্রতাজ যাঁদ কোন প্রাণী থার তবে সেসব 
প্রাণীর মল, মূ তেজক্রিঃতার চিহ ধর পড়ে। 


তেঞজান্ত্রয় সমস্থাঁনকের সাহাযে। জানা যার যে শর্করা 


ফেব্রুয়ার, 1985 ] 


উৎপন্ন ছনন পাতার এবং গ্েখান থেকে কাণ্ড ও মূলে জম। হযর। 
সালোকসংক্েষের সময় উদ্ভিদ তার খাদ্য গ্লুকোজ, কাবহাইড্রেট 
ও প্রোটিন তোর ফরে এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় স্যের 
রশ্মি, 002 এবং জল । এইসব উপাদান থেকে ডী্তদ তার 
খাদ যেভাবে প্রস্তুত করে তা কস্তু বেশ জাঁটল 'বাক্ুয়ার 
দ্বায়াই হয়ে থাকে । তেঙ্জান্ত্রর় কাবন থেকে উৎপল (0৪-কে 
কাজে লাগিয়ে উান্তদদ বৃদ্ধি পরীক্ষ/। করে এই জটিল "বাক্রয়া- 
গুলির স্বরূপ অনেকটা জান। যায়। উীত্তদদেহে তেজজ্তিয় 
কাবন ঢুকলে জাতি অন্প সময়ে বিভিন্ন যৌগ ও অ]াঁমনে 
জ্যাসডের উৎপাত হয় । সুতরাং এই পক্ধণীত যাঁদ সহজসাধ্য 
হয় তবে অল্প থরচে 'নাদষ্ট চ্ছানে নতুন ধরন্রে উীঁন্ডিদ 
সৃন্টি কর যাবে। নতুন উ্তিদ সৃষ্ট ও তাদের খাদের 
সরবরাহ যখন সহজসাধা হবে তখন অশুত্যাধক ফনল 
সহজেই উৎপন্ন কর! যাবে । সুতরাং অদূর ভাবষাতে সমস্থানিকের 
ব্যবহার কষিকার্ষে এক গুরুত্বপ্ণ বিষয় বলে পরিগাঁণত হবে। 
উাতদ ও প্রাণী জগতে তেজাজ্তির সমন্থ।নিক্ক 140, সাধারণ 
কফারবনের (1200) সঙ্গে শিশে থাকে! এদের মধ্যে যে 
সামযাবন্থ। (14.-» 12.) থাকে তা জীবের ও ডীন্তদের মৃত্যুর 
পর নষ্ট হর এবং তাতে 140-এর তেঙ্জান্ত্রয়তা কমে আসে । 
কোন কাঠ ব| প্রণিজ পদার্থের বরপস নির্ণয় করা যার 140 
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তেজীন্ত্রপনেত পরিমাপ করে। এই পন্ধাতাট 'আবষ্কার করেন 
উইলার্ড [লাব এবং এই কাজের জন্য [তিনি 1960 খুস্টাব্দে 
নোবেল পুরক্কার পান । 

সালোকসংশ্লেষ প্রারুল্া'য় তেজান্তযন ০-14-এর ভূমিকার 
কথ বল। হয়েছে এবং এছাড়! পারপুষ্টি ক ক থানজের 
ওপর 'নর্ভর করে তাও জান! গেছে কয়েকটি তেঙ্জান্ত্রয় মৌলের 
প্রয়েগের দ্বারা । এইসব মৌলের মধ্যে আছে--1), ১, 0, 
(09, 70, 1০ শ্ুভীত। কোন কোন উীন্তদের পুষ্টিতে 
তেজান্ত্রিয় মাঁলবডেনাম (1৬1০) কাঙ্জে লাগলেও, সাধারণভাবে 
মাঁজবডেনামের উপাস্থতি মযঠাটকে িষাস্ত করে এবং সেই মাঁটর 
ফসলে ব্যাঘাত স্বাষ্ট করে । 04, 20, 0ম প্রভাতি গাছের 
প্রয়োজনীয় খাদ) ঠিকই কারণ এগুলির উপাচ্থাতি গাছকে দুত 
বাড়তে সাহায) করে, তবে এগ গাছের প্রধান থাদ) তালকায় 
মধ্যে পড়ে না। গাছের ক্ষ রোধ ও' কোন কোন আগ্াছার 
বৃদ্ধকে ব্যাহত করতে তেজাস্য় সমস্থানককে কাজে লাগানো 
হয়। কীতুম সারের প্রয়োগ কফতট। উপযোগী তাও এই 
তেজান্্রয় সমস্থানক থেকে জান। যার । 

তেজান্তিয়ে সমন্থাঁনকে র প্রয়োগের ফলে কাষকাধের গবেষণ। 
অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং ভাতে উীন্তদের পুষ্ট ও 
বৃদ্ধর রহপ। ক্রমশঃ সহজ ছয়ে গেছে। 


আমাদের পুর্বসুরী 


অতসি সেন 


বংশ শতাব্দীর মানুষের আজ্জ 'বজ্ঞানের অগ্রগতিতে গবের 
শেষ নেই । তবু প্রকাতর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাঁটপতঙ্গের কাছে এখনও 
অনেক কিছুই শেখার আছে। মানব সমাজের সৃষ্টি দশ লক্ষ 
বছরের কাছাকাঁছ হলেও পিঁপড়ে, মৌমাছি, উইপোকার কাছে 
আমর। নেহাৎ ছেলেমানুষ ! ওদের সাষ্ট হবেছে তিন কোট 
বছরেরও আগে ॥। “সকলের তরে সকলে আনর।, প্রত্যেকে 
শামর পরের তরে' লীতিবাক]ট যেখানে মনুষ্য সমাছে কথার 
কথাই রয়ে গেছে, সেখানে কাটপতঙ্গ সমাজের অনেক ক্ষেত্র 
তার সুষ্ঠু প্রয়োগ যুগ যুগ ধরেই প্রকাশমান। বাচার জন্য খাদ! 
উৎপাদনে মানুষ একাই শুধু চাষবাস ঝরে না। দাঁক্ষণ 
আমোরকার 'আটু। নামক ছন্রুধর পিপড়েয়াও গানের পাত। চিবিয়ে 
সার তোর করে, সেই জাঁনর ওপর এক বিশেষ জাতের ছন্লাফের 
চাষ করে। শুধু চাষবাসই নয়, সাহারা মরুভূমির “মেসর' 
জাতেন্স পিপড়ের। তাদের গুদামে ঘাসের বীঞঙ্জ জাময়ে যাখে। 


* লেন্রাল ফূঙ ল্যাবোরেটরী, ও, কীন্ড স্ত্রীট কলিকাত1-700 016 


ঈ]াতসাতানি ধরলে বাইরের তপ্ত বালিতে বয়ে এনে, শুকিয়ে 
নিতেও ভোলে না। ছিপ দিয়ে মাছ ধরাটাও কিছু মানুষদের 
নতুন আবিষ্কার নয়। "ছিপধারী মা! বলে এক জাতের 
শিকারী মৎস্য জ্রনেকদিন আগে থেকেই এর ব্যবহার করে 
আসছে । তাদের পিঠের পাথনার একট। লম্বা কাটা থেকে 
পোকার মত দেখতে একটা টোপ ঝোলানো থাকে, যোঁটকে 
তার নছেদের মুখের সামনে এনে দোলাম্ন-চায়ে মাছ এলেই 
তার আর রক্ষ। নেই |! আটলাধন্টক মহাসাগরের জতল অন্ধকারে 
গকছু কছু শছপধারী'দের আবার দীপ্তমান টোপও থাকে । 
1শকার ধরা ফদাটিতেও আমাদের কাতিত্ধ তেমন বোঁশ কিছু নয়! 
শপপীলিকা-সংহের]!  900-1101) মানব জন্মের বহু প্ৰ 
থেকেই শুকনো বাজতে গর খুংড়ে এ জাতীয় ফাদ পেতে 
আসছে । আর '্র্যাপডোর' মাকড়সাদের কর্থ' তো আমরা সকলেই 
জান। আমাদের মাছ ধরা জালের অনেকাঁদন আগে থেফেই 
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মাকড়ঙ। আর ক্যাঁডস্‌ ক্রাই'র। জাল বুনে আসছে । অস্টোলয়া- 
বাপী বিরাট বিরাট মাকড়সার আবার তাদের আঠা মাথানে। 
'জযাসে।” ছু'ড়েও শিকার ধরে । 
সভ্যতার আদিযুগ থেকেই মানুষের গৃহপালিত পশুদের 
প্রাতপালন করে আসছে । ভাবলে আশ্চর্য :তে হয়, এ বিষয়েও 
ফাঁটপতলে অনেকে পারদশা । আ'ফড' বলে এক জাতের 
পোকাদের দেহনিসৃত মিছটরসের জন্যে পিশপড়ের। তাদের 
প্রাতপালন করে। যাদের বজা হয় "পপড়েদের গরু | 
সহাবস্থান ক শ্রমণীবাঁনময়ের ক্ষেত্রেও আমর] একক নই। 
নাপত মাছ' বলে এক জাতের মাছের! অন্যান্য মাছেদের গায়ের 
মরা মাস আর পোকামাকড় খেলে তাদের পারছ্কার করে। 
প্রসাধনের জন্যে দূরদূরান্ত থ্রেকে এসে তার। সারিবদ্ধ হনে 
প্রতীক্ষ। করে। মাছৈরাই শুধু নয়, কিছু কিছু পাখিরাও অনান্য 
পশুদের এভাবে সাহায। করে। গরু মহিষদের গারে বস৷ 
পাঁথদের লক্ষ্য করলেই ব্যাপারট' বুঝতে ফোন অসুবিধ। হয় না। 
চীন আর হীঞ্জস্পিয়ের! কাগজের আঁবঙ্কচত। বলে জগতে 
খাযাতলাভ করলেও, আন্রশোলার। তার বহু যুগ আংগ থাকতেই 
ভিমগলকে কাগজের মোড়কে মুড়ে রাখত । বোলতাদের বাসা 
বানানোর মালগশলাটি আমাদের 'র-ইনুফোসড- কংাক্রট-এর 
চেরে কোন অশে ফম নয়। সুড়ঙ্গ খেড়ার পারদশিতায় ছ্'চোর। 
আমদের 'জহৰ টানেল'কেও হার মানার । মাকড়সার জালের 
টানাপোড়েনগ্রল লক্ষ্য করলেই বোঝ যায় আমাদের 'ঝোল।নে। 
পুল,গুলয় কোনটিই তার সমকক্ষ নর়। প্রাণীজগতের অনেকেই 
বুনন আর সীবন শিল্পে আমাদের চেপে অনেক নিপুণ। 
বাবুইপাথর বাসাটি তো এর উজ্বল উদাহরণ । 'দজিপাি'র। 
তাদের বাসাঁটিকে সেঙ্গাই করে সৃচালে। ঠোট আর মাকড়সার 
জাল থেকে ঝনানে। সৃতে। দিযে । 
বিমান বা যেকোন আফাশঘ!নে তাদের অবন্থার 'স্থাতসাম্য 
বঙ্গায় রাখতে যে জাইরোক্ফোপের ব্যবহার হল অনুরূপ বন্ত 
মাছিদের দেহেও রয়েছে৷ সোট [বস্তু মানুষের আবিক্ষায়ের 
চেয়ে অনেক বোশ উন্নত। এছাড়। বেলুনের বাবহার তে 
'গাসেমার মাকড়সার) আমাদের অনেক আগে থেকেই জানত । 
প্রাতধবান শুনে আন্তত্ব অনুভবের যন্ত্র তো পণ্াশ বছর আগেও 
অবনত হর নি, তাছাড়। আমাদের 'রাডার' ক “সোনার বাদুড় 
আয় ডঙগাফনদের শ্রবণশান্তর ও ল্লায়াবক অনুমাতির তুজনায় 
নগণ) বলেই চলে । 'জযামং ব। অপ্রয়োজনীর বের বাধা 
[বপণ্তি নিয়ে যেখানে আমর অহরহ ব্যাতবান্ত, সেখানে বাদুড়ের। 
অনু দু-হাজার গুণ জোয়ালে। প্রতিব্বানয় মধে) থেকেও সামান্য 
একট মশকের প্রাতিধবাঁনকে সাঠক অনুধাবন করতে পারে । 
'সোনার'এর প্রাঙধবান থেকে আমরা যেখানে 'তাঁমকে 
বোজাহাজ বলে ভুল কারি, সেখানে ডলফিনের বাতি 
উপাদানে গড়। সম"আয়তনের ভিন্ন ভিন্ন জানষেয় পার্থক) খুব 
সহজেই চার করতে পারে। 


জান গ [বজান 
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আকোরালাঙ। বা পিঠেবওর। অবিজেনশসিলিগার 
ডুবুরীদের এক অত্যাবশ্কীর সযঞজাম। কেউ ফেউ 'লোর্কেল' 
জাতীয় বাঙাসবাহী নলও ন)বহার করে। “ডাইভিং বাঁটল্র'রা 
কিন্তু এ সব আবিষ্কারের বহু আগে থেকেই পাথনায় তলায় 
বাতাসের থাঁল ভরে নিয়ে জলের তলার ঘুয়ে বেড়ার আর 
জলজ [বিহার ব্যবহার করে "য়লার্কেল' জাতীর ম্বাসনঙ্স ৷ খুব 
বেশিক্ষণ জলের নীচে থাকতে গেলে অবশ্য এসব. পদ্কাতিতে 
আর চলে না, জলজ মাকড়সার। তাই জলানিয়োধক বাস বানিয়ে 
সৌঁটতে বাতাস ভয়ে 'িনরে বাস করে। অনেকটা আধুনিক 
'বোথাক্ষয়ার'-এর সঙ্গে তুলনা কর। চলে। জু ভেন-এর 
কষ্পনারও বহু যুগ আগে থেকে মাছের তাপের পট্‌কার ভেতর 
বাতান ভরে 'দয়ে ডুবোজাহাজের মত ভেসে ওঠে আল সো 
বায় করে 'দিয়ে পুনরার জলের। গভীরে ডুবে যায় ।  'নউট' 
বলে এক জাতের উভচর প্রাণীরাও তাদের ফুসফুসাঁটকে এইভাবে 
ব।বহান্স করতে পারে। 'স্কুইড'র। তো 'পিচাঁকরীর জলের ধার! 
ছাঁটয়ে তারই ধাক্কার 'রকেট সাবমোরন'এর মত সাগর জলে 
ছুটে বেড়ায় । তাদের শু'ড়গ্লও এক একটি 'সাকৃপন্‌ যন্ত্র 
বিশেষ, যার সাহাযে; তার! ানজেদের পারের গায়ে আটকে 
রাখে । 

মানুষের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ত এই সোঁদনকার আবিজঞার । 
মৌম।ছিরা বহুকাল ধরেই ওই জাতীয় পদ্ধাত বাবহার করে 
আসছে। শীতকাঙল্গে মৌচাকাঁট শীতঙ্লতর হয়ে এলেই মধু 
থেয়ে শরীর গরম করে নিয়ে তার৷ এ ওর গায়ে জড়াজাড় করে 
1নজেদের দেহের তাপে সোটকে উত্তপ্ত করে তোলে । হিমাঞ্কের 
28০ সেলসিয়াস নিচ থেকে 31০ উপর পর্ষস্ত এইভাবে সোঁটিকে 
মোট প্রায় 59” সেলালয়াস গরম করে তুলতে পারে। 
গ্রীঘকালে আপমান্র। বৃদ্ধ পেলেই মৌমাছর। কুলকুচি করে 
মৌচাকের গারে জল ছিটিয়ে, পাখনা নেড়ে হাওয়। দিয়ে 
চাকাটিকে ঠাও! করে। এইভাবে তাপমান্।ঁটকে সধদাই তারা 
34/355 মেলাপরাসে ধরে রাখে । উইপোকার৷ আবার তাদের 
বাসাউকে এখন ভাবেই বানায় যে গরম হাওয়াটি নলের মধ্যে 
দিয়ে নিচে নামতে নামতে ভ্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে থাকে, তারপর সেই 
শীতল বাতাপাট ধীয়ে ধীরে উপরে উঠে আসে । করা উই- 
পোকান্স। তাপের তাল্পতম্য অনুনারে নলের বেষ্টনাটকে ছোট- 
বড় করে। 

ভ]াকুরাম ্লীনার'এর জন্ম আর কতাঁদনের ! কু সুষ্ির 
সুরু থেকেই ঝিনুকের! বালিতে গত কর'র সময় ঝুয়ে। জঞ্জ।পগুলি 
ভ্যাকুয়াম ক্লীনার” এর মতই শুষে এনে বাইরে ফেঞে । নডাঁগিনী, 
ইন্দোনোশর়। আর অস্ট্রোলক়ার 'শএবটাকি' বলে মুরগীর একক 
জাতভাইর। আমাদের 'ইন্বীকউবেটার” বা ডিম ফুটিরে বাচ্চ! 
বের করার যন্ত্র আবন্ধারের অনেক আগে থেকেই পচানে। 
উান্তদদের তাপে তাদের ডিম ফুটিয়ে আনছে । তাপনান্াি 
বাড়তে সুরু করলেই তার। জঞ্জলের সুপাটকে কমাতে থাকে 
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আর কমে গেলেই সেগ্রাল বাড়বে গেমম। তাদের ঠোটের 
তাপমান যন্ত্রাট এতই নিখুত যে তাপন্নাপাটিকে কখনই তারা৷ 
32” খেকে 36০ সেলাসিপ্লাপ-এর বাইরে যেতে দের না। 

ডান্তারীবিদ্যাতেও একলা কম যার না। ঘ্লাটল' সাপের 
বিষদাত আর ডান্তা়দের “হাইপোডামিক [সারজা-এর মধ্যে 
তফাৎ অস্পই। এক জাতের পোকার! আবার বষাল্ত ট্যা'টুলা 
মাকড়সাদের না মেরে শুধু অজ্ঞান কেই জারিয়ে রাখে ( তাদের 
অনাগত উত্তরপুরুষদের মজুত খাদ) 'হিসাবে)! মাকডসাদের 
বুক, পা আর চোয়ালের সাহ্বস্ছলেই যে তাদের ল্রয়ুকেন্দ্রটি 
অবচ্ছিত আর সেখানে বিষ ঢালতে পারলেই যে তার৷ জ্ঞান 
হারাবে, এতটা উঠ্চুদরের শাঙীরাবদ্যার জ্ঞান হয়ত আজকালকার 
অনেক ডান্তারী ছাদেরও থাকে না। শুধু তাই নয় খাদ্য 
সংরক্ষণ পদ্ধতি হিসাবেও এটি যথেষ্ট উন্নত কাটণ শকারটির 
[তিন-চতুর্থাংশ অবাধ খেয়ে ফেলার পরও বাঁক 'সাঁক্ভাগটি 
জীবন্ত থাকে । 

রাসারানক ঘুন্ধকেও মানুষের আবঙ্চর বললে ভুল বলা 
হবে। বহু প্রাণীই বিশেষতঃ কাঁটপতঙ্গের। এ বিষয়ে অনীম 
পারদশাীঁ। পি*পড়ের। 'ফরমিফ আসিড়' বলে এক জাতের 
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ঝশঝালে। রাসায়নিক ছিটোয়। আর এশিয়। আচ্রিকার 
'বন্থাডিয়ার বাঁটলারা ত এ বিবলেে ম্বনামধনাই । এদের পিছন 
দিকটা! দেখতে অনেকট। বন্দুকের নলের মত। বিস্ফেরণের 
আওয়াজাটি কানে শোনা যার আর চোখে দেখা যায় তার ধের! 
উত্তর আমৌরকার 'স্কাঙ্ক। বলে এক জাতে গ্রণীরাও তাদের 
[বরাট বিক়্াট পাযুগ্রান্ছ [নগ্গত দুর্মগ্ধরস নিক্ষেপ করে। চার 
[মিটার দুর থেকেও লক্ষ/ভেদে তাদের কদাচই ভূ হর। রসে 
ঝখছে দমণঞ্ধ হয়ে আসে। সময় সময় সামার়ক অন্ধতাও 
ঘটে। বোঞ্, বাঞজার, উইজেলরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শাঁ। 

আগাছ। আার পোকামাকড়ের হাত থেফে শলাক্ষেত বাচাতে 
মনু আজ 'রাসাজাঁন ক” বাবহার করছে, কিন্তু আমাদের অনেক 
আগে থেকেই উইপোকার৷ আগাছ। মারার ওষুধ 'ছাঁ?য়ে আসছে। 
'ক্যাপ্রালক আলড' ছাড়য়ে তারা তাপের বাগানাটকে এমনই 
আগাছাণুস্ত করে নেয় যে বশেষ এক জাতের ছত্রাক ব্যাতরেকে 
আর কিছুই সেখানে জন্মতে পারে না। 

এই সদ জানলে ক নিজেদের নিয়ে গব করাট। শোভা 
পার মানুষের ; না কাঁটপতঙ্গ ও অন্যান! প্রাণীদের কাছ থেকে 
অনেক 1কদুই শিখে নিতে হবে আমাদের ? 


সীমান্ত 
প্রদীপকুমার বন্সুৎ 


কোন দেশের ব অগ্চলের সীমান। বলতে সাধারণ জাতি, 
ধর্ম, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ইতমাঁদর ভাতে বভাঁজত দেশের 
ব৷ অণলের মধেকার 'নাদক্ট রেখা । সীমানার গুরুত্ব মানুষের 
সমাজে অপরিসীম । আর তাই 'বাভিন্ন চ্ছানে ভিন্ন সময়ে 
দ্রাট দেশের সীমানা-বরোধ দেখ যায়। শাসন ব্যবন্থার 
সুবিধার জনাও সীমান। [নাঁদষ্ট করতে দেখা যায় । আবার 
[বশেষ গোষ্ঠীর শাসনব্যবস্থা কায়েম রাখার জন্)য় সীমান। 
নপিষ্ট হয়ে থাফে। 

আমাদের সমাঞ্জে যেমন সীমানার গুরুত্ব অসীম, প্রাণীজ গতেও 
তেমনই । প্লাণীজগতে সীমানাভিস্তিক অগ্চল তোর হর 
সাধারণত খাদ্যের জন্য এবং জনন সা্বাস্ত সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে । 
ফলে এদের সীমানা শুধু শবজাতিয় মধেই সীমাবদ্ধ । আমর। 
যেমন খাল ! কেটে, প্রাচীর তুলে শ্গীমানা চিহিত কার, এরা 
কু ভিন্ন উপায়ে সীমান। চিহিত করে 

রাস্তায় এফটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যায়, পথে যে 
কুকুন্ধ বাস করে তাদের সীন্লানা 'নিধারণের ধরন। এক 
অগুলের পুরুষ কুকুরের সঙ্গে যাঁদ পার্থববতাঁ অগ্চজের পুরুষ 
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কুকুরের দেখ ছয়, তাহলে প্রথমেই যে ঘটনাটি (চোখে গড়বে, 
তাহঙ্গ, উভয়েই শ্বদস্ত দ্বার একে অপরকে ভর দেখাতে থ্বাকে 
এবং গরবৃগরর আওয়া্দ করে। এইরকম কিছুক্ষণ চলার 
পর উভয়ের একছ্রন কাছাক।ছি (দয়াল বা কোন ঢাপর 
গায়ে মৃত তাগ করে ও চলে আসে এবং প্রাতিদন্্রী কুকুর1ট 
সেই মৃত সাত অংশাটির ঘ্রাণ নেল্প ও প্রথম কুকুরট বিপরীত 


রাস্তা ধরে! 'অবশা সব সময়েই যে ব্যাপারাট অত সহজেই 
মিটে যায়, তা নয় । আর তাই সময় বিশেষে বিরাট লঞ্কাকাণ্ড 
ঘটতে দেখা যয়। 


বনের মধ বাঘের ক্ষেত্রে এইরফম মৃতের দ্বারা সীমান৷ 
চিহ্নিত করতে অথবা মল দ্বারা সীমানা 'চহত করতে দেখা 
যাল্প। সংহদের ক্ষেল্লে তন প্রকারের সীমান। চাহতকরণের 
পদ্ধতি দেখ। যার়। অন্য প্রাণীদের মত এরা গর্জন কনে 
এবং মুত চিহত করে কোন 1বশেষ জারগা নিজেদের দখলে 
রাখে । এদের তৃতীর পঞ্জাতণট বেশ বিস্ময়কর । সেট হুল, 
মাঝে মধ্যে এলাকাট পারত্রম! করে [নিজের কর্তৃত্ব বজায় 
রাখা। গর্জন দ্বারা সীমানা চিহিতকরণের সময় দলবদ্ধভ।বে 


6? জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


ভাথব দলগপাত একাই প্রচ শব্দে গর্জন করে। আর দূরের 
দবায়া সীমানা 'চাহতকরণের সমর এরা এদের মাথার সমান 
উচ্চতায় বন] গাছপাল। বেছে নের। তারপর পুনঃপুনঃ সেই 
গাছপালার ঘ্রাণ নেম এবং নিশ্চিত হয় যে আর কোন দল 
সেখানে চিহ, একে দের নি। তখন পন্চাৎ দিকটি গ্রাছপালার 
দিকে রেখে সবেগে মৃত আগ করে। তাই চিহতকরণের 
কাজটি সবসময় দলপাঁত 1সংহাটই করে থাকে । মূঘ্ের সঙ্গে 
এরা এদের পাযুগ্রা্থর ক্ষরণও 'মাঁশয়ে দের। আবার পশ্চার্তের 
পানে মূঘ লাগয়ে পারক্রমা করার সময্লে পুরে। এলাকাটিতে 
একাট গন্ধের গভী একে দিয়ে পীমানা চিহিতকরণের 
কাজটি সম্পূর্ণ করে। 

পুরুষ জলচন্তী আবার মৃতের বদলে বিষ্ঠা দিয়ে তাদের শীমান৷ 
চাহত করে। এরা এদের জঙ্গজ পারবেশ থেকে থান্দোর জন্য 
নিদিষ্ট ডাঙ্গ! অবাধ রাস্তার দৃশ্পাশে, 'বিশেষ বিশেষ হ্থানে 
[বঠা ত্যাগ করে দোঁনক যানাপথ এবং বাসস্থান চিহত করে 
রাখে । তবে বিষ্ঠাত্যাগের প্রক্রিয়াটি একটু অন্ভুত ধরনের । 
মঙ্সত্যাগের সময়ে এরা লেজাটকে দু-ধারে জোরে দোলায়; 
ফলে মলের অংশ বিশেষ লেজ-তাঁড়িত ছয়ে ছিটকে ছিটকে 
[নিফটবতাঁ লতাগুলোর ঝোপের উপর য়ে পড়ে। যেহেতু, 
ঝোপগু'ল মাটির তল থেকে কিছু উপরে অবাম্মিত, তাই পাতা 
লেগে থাকা মল এদের নাক বরাবর হয় এবং সহজেই অন্য 
জলহন্তী তার ঘ্রাণ 'নিতে সক্ষম হয়। ম্মেত গগ্ডারকেও এই 
ভাবে মলের সাহাষে! সীমানা চিহত করতে দেখ। যায়। 

ভালুকও তাদের সীমানা চিহিতফরণের কাজটি মৃঘের দ্বার 
সম্পল্নর করে। এলাকার সীমাস্তবতাঁ গাছের কাগুকে নখ দিয়ে 
ক্ষতাঁবক্ষত করে স্থানটিকে মৃত সত করে দেয়। 

1কছু 'কছু প্রজাতি আছে, যার সীমানা হের বাপারে 
মলমুগ্নের উপর [নর্ভরশীল নয় । দেহের বশেষ গ্রা্ু ক্ষরণের 
ঘবায়। সীমান। চাহত করে। গ্রশ্থির দ্বার। সীমান। 'চাহত করে বলে 
এন্সা ঘথেচ্ছ সীমান! চাহত করে না। আানাল গ্রাড ব। পাযুগ্রান্ছ 
হল এইরকম একাট ক্ষরণ গ্রাঙ্ছ। সাধারণতঃ দেহের পশ্চাৎ দেশি 
ফোন বন্তু অথবা ঘাসের উপর ঘষে তার গায়ে গ্রন্থির ক্ষরণ লাগিয়ে 
দের । বৌঁজ বা নকু্ষদের এই ভাবে সীমানা চিহিত করতে 
দেখা যার । চিহিতকরণের মর সামনের পায়ে ভর করে 
দেহের পশ্চাথ অংশ উপরের দিকে তুলে ধরে এবং বৃক্ষ 
শাখাতে পায়ুগং্গগ্ন গ্রাঙ্ছ ঘষে সেখনে ক্ষারত পদার্থটি 
লাগিয়ে দের । হায়েনার৷ দলবদ্ধ ভাবে তাদের পায়ুগ্রন্ছির ক্ষরণ 
মাটিতে ঘাসের উপর লাগিয়ে দিয়ে সীমানা চিহিত করে। 
এয়া আবার এদের আঙ্গুলের ফাকের বিশেষ গ্রা্ছর ক্ষরণ 
মাটি আঁচড়ে তাতে লাখিয়ে দিয়ে গদ্ধ-গ্ড একে দেয় । 

জাল! গ্রাছর ক্ষযণও 'কছু কিছু ভুন)পারী প্রাণী সীমান৷ 
চাছত কয়া ফাজে ব্যবহার করে। বিশেষ কতকগুল 
কাঙ্গানু জাতীয় প্রাণী 1চহে'র উপযোগী কতকগুল বৃক্ষ বেছে 
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নেয়, তারপর বৃক্ষশাখাতে মুখ-'লাগয়ে লালা লেপন করে। 
শ্রামোরক। এবং আ্রিক। মহাদেশের কিছু কাঠবেড়ালী আছে, 
যার লালার বদলে মুখের পাশের বিশেষ গ্রন্থির ক্ষরণ 
গাছের ডালে সুখ ঘষে লাগিয়ে দেয় । 

আফাসস হারণ তাদের চোখের কাছের বিশেষ আরণ 
গাছের ডালে লাগিয়ে দরে অণ্ল চিহিতকর়ণ, কয়ে. 
আবার জনেক প্রজাঁতর কপালের, চোখের অথবা শিং-এর 
[দিকে বিশেষ করণ-গ্রন্ি দেখতে পাওয়া যায়। যদ চিহ 
যেশ দৃঢ় ভাবে ল্াগ্রানোর দরকার হয়, তাহলে এলাফার গাছের 
ফাণে মাথাঁটি বেশ করে ঘষে, যাতে করে ক্ষরণ যথাম্যানে 
লেগে যায় । থমসন গযাজেল-যা চিবুক-গ্রন্থির ক্ষরণ মাটি 
"পাশে দুঁজয়ে জামির ঘাসে লাগয়ে দেয় আবার গলার 
গ্রাছর সাহায্যে উট এবং ভালুক একই ভাবে তাদের ক্ষরণ ছারা 
এলাক। 1চাহত করে । | 

অনার তৃণভোজী হওয়া সত্বেও একজাতীর পুরুষ নীজগাইর। 
তানের সীমান। চিহিত করে মলের দ্বারা । নিগ্দষ্ট এলাকায় 
পুরুষ নীলগাই প্রাতদন একই চ্ছানে মলতাগ করে। ফলে, 
সেই চ্ছানে মল জমে শ্তততের বা টিপির মত আকার নেয়, আয 
সেই 'ঢাপই তাগের নিজদ্ব সীমানা চিহিত ধরতে সাহাযা করে। 
[ঢাপ ফোন কারণে ন্ষ হয়ে গেলে, তারা পুনরায় সোটকে 
নবীকৃত কয়ে । 

সমতলচায়ীদের ক্ষেপে সব প্রাণীসেই এই সীমানা সংরক্ষণের 
বিষয়টি পারলক্ষিত হয় সা) তার জনা অবশ] কতকগুলি 
সমসা। আছে । যেমন, চিহিত স্ঘানটি বৃষ্টির জলে ধুয়ে যেতে 
পারে অথব! পচা পাতা ইত্যাদর দ্বার চাপ। পড়ে ঘেতে পারে। 
ফলে, এই চিহতকরণ্র: ব্যাপারটি মাঝে মাঝেই নবীকরণের 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে । বৃক্ষচারী প্রাণীদের ক্ষেয্রেগ্ড অবশ্য কি ছুটা 
অসুবধ। আছে। তবুও ঘ্বপ্প জ্যানের মধ্যে বাস করে বলে 
এদের জীবনে সীমান। চিহত করণের ব্যবন্ছ। খুবই জনুরী।,. 

এই জন্য নানা পদ্ধাতিতে বক্ষচারী প্রাণীদের সীমান৷ চিহিত 
করতে দেখা যার ! যেমন. ম্যাডাগ্াসকারের বৃক্ষচারী "সফাক। 
জেমুর” তাদের থুতানর নিচের একট গ্রচ্ছির ক্ষরণ দ্বার। সীমান। 
নিদিষ্ট করে। এরা থুতাঁনাট গাছের ডালে ঘষে 
গ্রন্থি উদ্ভূদ গন্ধ লাগয়ে দের । ফলে শুজাতীয় জন! প্রাণীদের 
থেকে এই গন্ধের সাহাযো নিজ অগ্লের আধকার বজায় রাথে। 
আর সীমানাঁটি আরও জোকালোভাবে চিহূত করার জন্য গাছের 
ডালে ডালে মৃত তথ করে। 

“ই্ডিস। নামে আর এক প্রকার এ জাতীর প্রাণী এইর্‌প 
গ্রন্থির থেকে উৎপল গদ্ষের দ্বায়া সীমানা! 'চিহত করে। 
তাছাড়া, এর! শমবেত সঙ্গীতের মাধামে সকাঙ্স-সন্ধ্যার় অগ্ল 
[চিছত কয়ে এবং এই গ্বান গাওয়ার সময় প্রতোকে আলাদ! 
আঙ্গাদ। সময়ে ম্বাসগ্রহণ কয়ে যাতে সঙ্গীতের ছন্দপতন না, 
অথাৎ সঙ্গীতাঁট একটান। গীত হয়। 


ফেব্রুয়ারি, 1985 ] 


মযাডাগ্থাসকায়ের পায়ংশটেরটি লেমুর” ও গন্ধ গ্র্ছির সাহায্যে 
সীমানা চাহ্ত করে। এদের তিন ধরনের এই রূপ গ্রাছ 
দেখ। যায় । একটি থাকে কবাঁজর ভেতর দিকে, যার ক্ষরণ 
তানুলের মত একটা কাটার উন্মন্ত হয়. এবং 'দিতীরাট থাকে বুকের 
উপর দিকে প্রায় বাহুমূজের সামকটে আর তৃতীরটি থাকে পশ্চাৎ 
পাত্রের মধ্যের আশে জনন-অঙ্গের নিকটব্তা অগুলে। 
জব গ্রাছর দ্বায়। পুরুষ 'শরং-টেলুড লেমুর”রাই স্ত্রীদের থেকে 
অপেক্ষাকৃত বোশ মীমান৷ চিহিত করে । যখন এদের একদল 
কোন 'ন'দিষ্ট অগুলে বাদ করে, তথন নিকটবতাঁ ছোট চারাগাছ 
বা বড় গাছের ডালগুলি ভালভাবে শু'কে পরীক্ষা করে। 
যাঁদ নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে সেখানে অন্য কোন দল বাস 
করছে না, তখন মাটতে স্বামনের হাতে ভর দিয়ে গপছন দিকটা 
যতটা সম্ভব উপরে তোলে; তারপর চারাগাছটিয উপর দিকটি 
জেনন-অঙ্গেয ঘ্ব'র! ঘষতে থাকে এবং ফলে সেই অংশাট গন্ধদ্বার। 
চাহ্ত হয়ে যার ! এরকম প্রার্রর। প্রার এক 'মাঁনট ধরে চলে । 
কথন কথন এই গন্ধদ্বার 1চহতকরণ পদ্ধাতি বুকের গ্রান্থর দ্বার! 
সম্পন্ন হয় । আবাম্ গাছের গায়ে জাঁচড় কেটে সেখানে কবণাজ 
গ্রৃন্থর গন্ধ ছড়িয়ে দের়। 


[রং-টেল্ড জেমুর”র। শুধূমাত যে জণ্ল নিরধারণের জনাই 
গন্ধ ব্যবহার করে, ত। নয়। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও এই গন্ধ 
বাবাঃ করে। প্রাতিদন্দ্ীর সম্মুখীন হলে এরা ব্যস্তভাবে বাহু 
দয়ে বগলের গ্রন্থিটকে ঘর্ষণ করে। তারপর দুই পম্চাদ 
পায়ের মধ দিয়ে লেজাটিফে ্সসনে এনে*কবজী দিয়ে ঘষতে 
থাকে, যাতে কবজী গ্রান্থর গন্ধ লেঞ্জে মেখে যায় । আর তথন 
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লেজটিকে ঘন ঘন বাতাসে নেড়ে গন্ধটা ছ'ড়িরে দিয়ে শনুকে 
দূয়ে সারয়ে রাখার প্ররাস পার । 

গন্ধ গ্রন্থির দ্বারা শণল [নিধায়ণ এফাট বিশেষ বৈশক্টা, 
1কস্তু যাদের এ রকম কোন গ্রন্ছি নেই, এই রকম বৃক্ষচারা 
প্রাণীর। এই সমস্মার সমাধান বেশ সহজভাবে করেছে। যেমন 
শ্রাপামের জলে পাওয়া যার “জে-লগরিস” নামের এক 
প্রক্কার প্রাণী । এদের ধীর গ্রমনের জন্য এদের নাম এীরৃপ 
দেওয়। হয়েছে । যেহেতু নিশাচর, তাই জগ্চলের চহিতকরণের 
বাপারট। খুবই জরুরী । এর! মুনের সাহাযো অঞ্চল চিহিত 
করে। বস্তু সরু গাছের ডালে বাগ করে বলে 'চিহিতিকরণের 
বাপারটাও একট। সমস্যা সৃষ্টি করে। যাঁদ সবেগে মুততাগ 
করে তাহলে সেটা সরু ডালে না লাগতে পারে ॥ আর তাই 
জরা কয়ে কি, ম্ততাগের সময় লোমশ হাঙাটকে মৃতুদ্ধার। 
[ভিজিয়ে 1নয়ে হাত দু?ট দ্বার। গাছের শাথা-গ্রশাখাতে ঘষতে 
থাকে । ফলে মৃত্রের উগ্র গঙ্ধদ্ধারা দমন্ত অণ্লাট চিহত 
হয়ে পড়ে। 

দৃক্ষণ আমোঁরকার মারমোসেট এবং ট্যামারারনূস নামক 
প্রাণীরা যাঁদও দিবাচারী, তথাপি এ মৃ্রের দ্বারা অঞ্চল হত 
করে। পুরুষরা নথ দয়ে গাছের ছাল অ+চড়ে সেই অংশাট 
মৃধের দ্বারা ভাঁঞজয়ে দেয় । 

সীমানা! নির্ধারণের ক্ষেত্রে মলমূত্ত এবং ক্ষরণ গ্রাঞ্ছির উদ্ভূত 
গান্ধই আসল সীমানা নিধারক পদার্থ । কম-বেশ্‌ প্রায় সকল 
প্রাণীর মধোই সীমানা চিহিতকরণের বাপারটি পারিলাক্ষিত হয় । 
[বাচত্র যত প্র,ণী, ততই বিচঘ্র এদের সীমানা 1চাহতকরণের 
[ব্ষয়টি। 


এস্পেরান্তে। ভাষাশিক্ষা 
(ভূমিক। ) 
প্রবাল দাঁশগুপ্* 


1887 খস্টান্দে প্রবাতিত এম্পেরান্ডো (15519219110) 
এক সহজ সুপারকা্পত আন্তর্জঠাতক ভাষা । এর ভাষীর 
বর্তমান সংখা স্রও জান। নেই ; বারসাপেক্ষ বিশ্ববাপী লোক- 
গণন। 
হরত দশ লক্ষ আর কুঁড়ি লক্ষের মাঝামাবা। তবে সংখ্যাই 
সব নর়। এস্পেরান্তে। ধার। বলেন তার! এক বিপুল বন্ধুবৃন্ত ; 
সীম।-পেয়োনে। ব্যান্তগত বন্ধুত্বই সারা পাথ্বাতে ছড়িয়ে থাক। 
এই বুতেন্ন 'বাভন্ব অংশের মধ্যেকায় যোগসৃত। এই সূত 
ছাব হর নি এস্পেরাস্তোর বরুদ্ধে হিটলার স্টাঁলনদের রা- 


* কান কলেজ, পোন্ট গ্রানুয়েট যাও রিসা£ ইনস্টিটিউট, পুনে-411006 


করলে তবে জানা যাবে; অনেকে অনুমান করেন, 


শান্তর প্রয়োগে, ছি হয় নি দুশ্দুটে। বশ্বযুদ্ধা আর দীর্ঘমেয়াদী 
ঠাণ্ডা জড়াইয়ের আন্তর্জাতিক শতুতায় । এস্পেরাস্তে। মানুষের 
সেই জা1ত-মেঙ্গানে। সন্তার প্রকাশমাধ/ম য। উগ্র জ্রোতীয়তাঁবাদকে 
আসল বলে মানে না এবং কোন রাজার-রাজার-লড়াই দেখে 
দমে যায় না। মানুষের সেই সম্ভার প্রাণশাক্তই এস্পেরাস্তোর 
প্রাথামক পাঁরকা্পিত কন্কালে এক শতাব্দী ধরে সাহত্োর 
রঞ্জমাংস পারয়ে [দয়েছে। আজকের এস্পেরাস্তে। সাহিত্যে 
দমবাদার় পাঠকেরও মন ভরে । এজন্যে এই ভাষাকে আজ 
আর কৃতিম বল! চলে না, বঙ্গতে হয় 'পরিকাষ্পত ভাষা 
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যেমন হআকাশবাধী-্রবুন্ত গিম্মীও পারিকপ্পিত। এই [হচ্দীয় 
আঁথকাংল পাঁরভাষাই 'বাঁভাধ ক?গাটিয় হাতে তোর। আসল 
'কিত্িম ভাষা তো ফোর্রচান বা ঘোঁপকের মতে ফাঁষ্পউটার- 
রঃযহার্ধয গণিতাশ্ররী ভাষা বা মানুষের নর । এল্শেয়ানে। 
স্বাভাবিক ভাষা, মানুষেরই ; কিনতু এর উদ্দেশ্য, বিশ্বসচেতন 
ব/শিদের লিরপেক্ দ্বিতীয় ভাষা হসেবে কাজ করা, কারও 
গাতৃভাষ৷ বা প্রথম ভাষাকে জখম না ফয়ে। সবাইকেই এই 
ভাষ। 
সম্প্রদায়ের লোকের অন্যদের তুলনায় অন্যাররফম বোঁশ সুবিধে 
হয় না এন্পেরাস্তো-জগতে। 

* এল্পেরাস্তোর গঠন সুপারিফা্পিত বলে এই ভাব শিখলে 
ভাষা ব্যাপারটা নিয়ে বৈজ্ঞানক িস্ত। করা, সহজ হয়। 
সেইঞ্জনে যে কোন [বজ্ঞানসাধফেরই . উচিত মনের য্যার়াঈ 
1হসেবে এসল্পেরাস্তেশশক্ষায় কিছু দূর অগ্রসর হওয়া; ভাষাটা 
ব্যবহার করার দরফার পরে হলে হবে। না-হছলে না. হবে। 
তবে ভাষাবজ্ঞান নয যাঁরা আগ্রহী তাদের জেনে রাখা ভাল 
যে এস্পেরান্তোর 'নিজন্ব ব্যাকরণচর্চা় এীতহযা ফোন ফোন 
ক্ষেত্রে খুবই প্রাগ্রসর। আধুনক হংারজী-আশ্ররী ভাষাধজ্ঞানের 
চেয়েও বোশ। ৰ 


পরিচ্ছেদ 1 
উচ্চারণ, 'লপ 


বইপত্র থেকে এম্পেয়ান্তে উচ্চারণ শেখা সভ্ভব। তবে 
একটু চেষ্া করতে হয়। উচ্চারণ নিয়ে ভাবতে আমর! 
অনেকেই অনভ।ন্ত । ভাবত শেখাটাই চেষ্টাসাধ্য। 

না-ভেবে যেটুকু হয় সেটুকু প্রথমে শিখে নেওয়।.যাক । 

আযধবান পাচটা 8 ইএআওউ। বড় হাতের অক্ষরে 
2174৯ 09 9, ছোট ছাতের অক্ষক্ে 1680 0.1 

[বন আলোচনায় এই ব্যঞজনধ্বানগুলোর় উন্চারণ শিখে 
নিতে পারেন £ 


/২ /* 
নু £ কৃ ৮০ চ ঘা চত [2 0 প্‌ 
২ /৬ 
0 € গু 0 ৪ জং [১৫ দৃ 30 বৃ 
[. ] লু [বৃ [7 1) হু [70 মূ 


অক্ষয় হসেবে এদের নাম কো, চো, তো, পো 
এই যা শিখেছেন এট! প্রথমে অভ্যেস করা ভাঙগ-__অর্থহীন 
ধ্বানাবন]াস ?লখে, পড়ে শুনে অভ্যেস । 


4 
1060 কেচ- 


.. / / 
10011) মিপ 161 বনে 80 জুব 0০ ০ দাচ: 

এর চেয়ে বড় ধ্বানাবন্যাস খাদ হচ্ছ তাহলে একাধিক 
ভরধ্বান এসে পড়বে । তৃখন এশ্পের়াত্ে। উজ্জায়পের একটা 


180 তাপ? 1168 লিগ 1001 হোর্‌ 


জান «এ বিজ্ঞান 


সচেতনভাবে শিখে এখনতে হয়, তাই কোন 'বশেষ 


[28তম বর্ষ তির খাম 


বিশেষ নিয্লম খাটে। শবের ঈঁশধ থেকে গুনলে ধৈন্যরধবান 
[তীর যাকে বলে 'উপান্তয আরধ্বান”, সেটার উপর তোর 
[দিয়ে বোশক 1দয়ে, উচ্চারণ করতে হয়" 


10591 কেচি (00 তাপু 89801 গাজোলি 


£* 

18217611140 ০ রাহেশসিদোচ- সবই অর্থহীন । খাল উচ্চারণের 
মহড়া। | | ৫ 

এবার সেইসব হ্বানয একটু ভেবে 
শিখতে হয়। রি 

সবচেয়ে কম ভাবতে ছয় [0 নিয়ে । এর উচ্চারণ 
এমনিতে নৃ; হয়ফটার নাম 'নো” | 'কিল্ুক বা গ-এর আগে 
সাধারণত লোকে ভু বলে। পিক্কু 19110], কিন্তু 10001 
জোয় কয়ে সারাক্ষণ নৃ-ই বলবেন এরকম পণ করলে ফেউ 
আপনাকে আটকাবে না, কিন্তু 1)01)1060-কে পুঞ্কূতে। বজ। 
সোজা, পুনৃকৃতো বল। বেশ কঠিন। 

তান্বপর 95 আর 22-ঞর পাা। অক্ষর হিসেবে "এদের 
নাম সো আর জো.। ধ্বান হিসেবে লভ্ত) উপধ্বান। 
1৪ হলে প্রকৃত দত্ত্য স। বাঙওল। আন্তন (2.5111))-এর 
স-এর মতো। বাঙল। “আসীন শব্দের বানানে দত্যা স 
থাকলে কা হবে, উচ্চারণের বেলায় তো আ'শিন্‌, তাজবা শ। 
আর £ হলো ১-এর ঘোষবৎ দোসর, বাঙল। অক্ষয়ে কেউ 
ফেউ জ-এ বিন্দু দিয়ে জ. লেখেন। যেমন আচ্রিকার এক) 
দেশ জিয়া € এম্পেয়াস্তো নাম 970010 জণাদ্বও )। 


চি 


পালা যেগুলে। 


/* 
9 5 হচ্ছে তাঙ্গব্য শু; আসীন-এর উচ্চারণ ৪,917, আঁশ্বন- 


1১ /১. /১ £ 
এর উচ্চারণ ৪ 5 911) ; এর ঘোষবংদোসর এ ] বাঙলার পাওয়া 


যার না, ইংারজী 17)92,90016 শন্জের 97 বাঙলা হরফে ইচ্ছে 
করলে ঝ. লেখা যায়, যাদও বাওল। ঝা-এর মহাপ্রাণ ভাবটা 
€ “হ'স্এর বোঁকটা ) এই ঝ, ধ্বানতে নেই। 


তালব্য উ্ঘ ধবানর লঙ্গে তালবয ঘুষ 0 (5) ধ্বনির 
যে সম্পর্ক, দত্ত (আসলে মাড়ীতে উচ্চারিত, “দস্তমূলীয্প" ) 
উদ্মধ্যান 5-এর সঙ্গে দত্তমুলীয় ঘৃষ্ট ধ্বান 0০-এর সেই সম্পর্ক। 
পুব বাঙঙ্গায় কেউ কেউ বাওল। চ-এর এই দশ্তসূলীর উচ্চারণ 
করেন, তাই বাঙলা হরফে ০কে চ"' লেখা চলে। 
পশ্চিবঙ্গেও অনেকে ফোন ফোনক্ষেত্রে গ্বীমন "কাপড় 
কাচতে” বলতে গিয়ে, 19০6০ না বলে, তাজম্য চ. ন৷ 
বলে, কাচ'তে বা 89015 বঙ্জেন,। দত্তমূলীয় 
চ' বলেন। হয্নতে। কারো কারে পক্ষে প্রথমে জ্যোধলা-য 
ধস বলা অভ্যেস করে ভ্মশ দুত ঘৃষ্ট উচ্চারণে দিকে গিয়ে 
চ. বলতে শেখা সহজ । ঠিক যেমন ফল্লাসীরা, ফরাসী ভাষায় 
অলব্য চ-ও নেই বলে, বাঙলা শিখতে গিয়ে “চার” বা “চাক” 
বলায় জন্যে প্রথ্থম বলতে লেখেন ধশায়। ৎশাক। তান্পয় 


ফেব্ুয়ারি, 1985 ] 
কলমশ দুত, ঘৃঙ উচ্চারণ করে তল: থেকে চ-এ পৌঁছতে শেখেন। 
তেমাঁন আমাষের ভাবায় চ* নেই বঙ্গে, আমরা €স্‌ বলে বলে 
চ্‌" বা শিখতে পাঁয়ি। 
মুখের পিছন দিকে যেখানটাতে হাওয়ার পথ আটকে 
লোকে কৃ বলে সেইখানে অন্প একটু ফাক করে হাওয়া ঠেলে 
রা করলে যে অথোষ খশ্জাতীয় উদ্ম ধ্বান শোন। 


/৬ /%* 
যার সে [। 10, খু. | এর ব্যবহার বৎসামানা। 


উপরের দাতের সাতে 1নচের ঠেশট ঠোঁকরে ঘাঁদ একটু 


ফণক স্লাথা যার, মেই ফশক দিয়ে জোরের সঙ্গে অঘোষ ছহাওয়। 
ঠেললে 7 £ ধবাঁন হয়, ফ্‌.। সেই একই একই ফাক দিয়ে 
মৃদ্ুভাবে ঘোষবৎ, ছাওয়াফে বোরয়ে যেতে দিলে যে ধ্বনি 
উৎপান্ষ হয় তা ৬ ড,বাওলার ত., লেখ চলে । যারা আহ্বান 
শব্দের বিশুদ্ধ দত্যোষ্ঠ্য উচ্চারণ করেন, ০০৪), তার। এ ধ্বনির 
উচ্চারণ জানেন ; যশরা আহবানকে 2:01091) যা দু-ঠেখট-বন্ধ 
করা ৪০৮1) বলেন (এমন কি 20)112109ও শুনেছি) 
তারা আমার দেওয়া [আর % উচ্চারণের বর্ণন। অনুসরণ করে 
1 % বলতে শিখুন, বাঙলার কথ। একেবারে ভূলে গিয়ে । 
বাকী রইল দুটো অধর । 


এপ্পের়াত্তো ভাষাশিঞ্ষ। 6১ 


[0 বরের অর্ধন্থর সংন্ধযণ 60 7; 1] 1] আয়ের অর্ধনর 
সংস্করণ 1]; শব্দের শেষ থেকে হরধ্বান গোনার সমল্প 
তর্ধস্বর গুনতে নেই। কাজেই; 

712-0-10 প্রা-উ-লে। 

টি-&, 0 +10 ফ্রউ-জে। 
ফে.-ই-নো 
ভে,ই-নে। 


(9-]-170 

৬17)-170 

বাঙলা কথা এস্পেরান্তো অক্ষরে জেখার সমর খেয়াল 

করবেন। দিত 0018, দ্বেত ৫0160; দায়ী 091 ব। 
৫911, দাই ৫9]; ইত্যাদ। 


এস্পেরান্তে। উচ্চারণের সব নিয়ে বল। হয়ে গেল । যেমন 
লেখা থাকে 1ঠক তেমানই উচ্চাব্রণ হয় । ব্যতিক্রম নেই। 


বণনাজ! £ 
/%* 4৬ /%৬ /%৬ 
£ 80970 85ছদ9ও 90 মচমচে 
ম্ 4 
1. 30৮০9 970৯৬ 7 


খৈবালের, ওষধি গুণ 


সমুদ্র-শৈবালের নানা গষাঁধ গুণের কথা আঞ্জ লোফের অজানা নর। প্রথমে এথেকে নানারকম মুখরোচক খাদ, 


পশুখাদ্য, উবরক প্রভাতি তৈক্সি হত। 


এ থেকে নানা রকম শর্কর। জাতীর পদার্থ পাওরা যায়। 


লোহিত শৈবাল 


থেকে পাওয়। গার আ্যগার, ক্যারাজিনাম এবং ফায়লিলাবাস। বাদামী শৈবাল থেকে পাওয়া যায় আ।জজিন, 
[িউকয়ডিন, ল্যামনোরন। গোলায় সমুন্রাৰজ্ঞান সংস্থার সামু্রক শৈবাল নিয়ে গবেষণ। হন ! এতে ভাইরাস, 
রামু, রসতচাপ সঘ্ঘস্ভীয নান! ফৌতুহলোদ্দীপক ফলাফল লক্ষিত হয়। * একজাতীয় নীল সবৃজ শৈবাল রন্তের ক্যানসার 
রোগ প্রাতরোধী গুণ দশার। টি. 'বি-র় জীবাণুর প্রতিরোধ গুণ পাওয়া গ্রেছে অরেকটি বিশেষ শৈবালে। 
ভ্ায়েকটি শৈবালফে ই'ুয়ের শরীয়য় কোসেস্টেরল কমাতে দেখা গেছে। এভাবে বাভিল্ব শৈবালের মধ্যে বিভিন্ন 
রোগ প্রাতিরোধী ও অন্যান) গুণাবলী দেখা গেছে। তাই শৈবাল নিয়ে গবেষণার বিয়াট দিগন্ত আজ মানুষের সামনে 
এবং তার ফলে সমুদ্রশৈবাল থেফে বহু রফম রাসায়নিক পাওয়া ঘাবে হা মানুষের রোগ নিরাময়ে ও অন্যান) 


কাজে লাগবে। 


[ জমায় কাঁষ অনুসন্ধান পরিষদ ] 


সঞ্চয়ন 


নান। জাতীয় পাঁন। ও শেওলার ব্যবহার 

উফ ও আছ আবহাওয়ার জনয বাংলাদেশে নান। জাতের 
পানা 'ও শেওলা প্রচুর পারমাণে জন্মে । নৌঁ-চলাচল। কৃষি, 
মৎস্য চাষে বির ঘটার ও স্থান্থাগ্রত অপ্রীতিকর সমস্যার সু 
করে। উফ মওডলেম সফল দেশই এই সমস্যার সম্মুখীন। 
বিগত 40-50 বছর ধয়ে হুত্তক্লাজ্য, ধুন্তয়াদ্ ইতাঁদ উন্নত 
দেশের বিজ্ঞানীরা নানা ধরনের গবেষগ। চালয়েও এ ডীঁদ- 
গঁলকে বানধুল করতে পারেন নি। ফাছেই গবেষণার মোড় 
ঘুঁরয়ে তায়! এ সকল উীন্তনকফে ক ভাবে কাজে জাগানে। 





এক জাতের পান। 

যায় তারই চেষ্ট। চালাতে গাকেন।। দেখা গেছে যে, এ সফল 
উান্তদে যথেষ্ট পারমাণে উচ্চমানের খাদ আগষ ও ভিটামিন 
রয়েছে । হাস-মুয়ণী ও গবাঁদ-পশুর খাদ্য হিসাবে এগুলি 


তাঁত সহজে বাবহার কর ঘেতে পায়ে। এমনাক মানুষের 
খাদ; হিসাবেও কচারপানা ব্যবহৃত ছতে পায়ে। জলজ 
টান্তদে পরাপ্ত পাঁরমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাম ও পটাসিরাম 
থাকার উৎকষ্ট মানের জৈব সার হিসাবেও বিশ্বের 'বািন্ন দেশে 
তাদের বঃবহার শুরু হয়েছে। 

চীন, জাপান ও দাঁক্ষণ-গূর্য এশিরািট লাল দেশে ফোন 
কোন শেওলা মানুষের খাদা দায়ে বাবত হচ্ছে । গৃহপালিত 


পণৃর় আমিষ জাতীয় খাদের প্রয়োজন মেটানোর গন্য দানি 
জাতীয় খেওলায় উপর ঘাবেষণ! চলছে বিভিন্ন দেশে । যে ফোন 
ধয়নের 'শেওলাকেই জৈধ সার হিসাবে ব্যবহায় কর! যেতে 
পারে। বিশেষ হয়লের নীলাভ সবুজ শেওলা জমিতে 
ব্যবছান্র করে নাইট্রোজেন পায়েন্র ব্যবহায় শতকর। হিশ ভাগ ' 
কমানে। ঘেতে পায়ে । | 


টি ৮ 


ঞ 


ঢাকা অবাচ্ছত 1ব.স..এস.আই,.আর জা]াবক্জেটরীতে 
চ্ছানীর় পানা ও শেওজার উপর গবেষণা চলছে সাত-আট 
বছর ধর়ে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, নয়টি জল 
উীষ্তদকফে উৎকুদ্টা মানের হাসমুরগীর খাদা হিসাবে এবং 
পাচাঁটকে গবাঁদ-্পশুর খাদ হিসাবে ব্যবহার কর। যেতে পারে ।. 
নয়টি শেওলাফে উৎকুষ$ মানের জৈব সার ও একট শেওলাক়ে 
পশু খাদ) হসাবে ব্যবহার করা যাযর়। গবেষণ। চলাকালে 
একটি গুরুত্বপ্ণ বান্তব সমস্যার কথা গবেষকের গোচয়ে 





"৭ এক জাতের সবুজ শেওলা 


আসে। ক্রমাগত ফেবল কোমক্যাল ব। রাসায়নিক সার 
বাবহার়ের ফলে সুঙ্জলা! শসা-শ্যামলা বাংলাদেশের শানেক 
অগ্ুজের মাটি সাধারণ উধরত। হারিয়ে ফেলেছে। এর ফলে 
বহু অগ্ুলের কৃষকেরা এখন ফেমিক্টাল সারের ব্যবহার 
ব্ধ করেছেন। কাঞ্জেই প্যাড দায়ের অভাবে কফোমক্যাল্ 
সারের .সঙ্গে পারমাণ মত জৈব সার মেশালেই এই ভিপর়ের 
হাত ছেকে রঙ্গ। পাওয়া যায় । 'কন্তু আমাদের দেশে সসস্যাঁট 
তত সহজে সমপ্লান হবালস নয়। কারণ, এদেশে একমা 
গোধর সারকেই বাপক ছান্ধে জৈব সার বাবছার বরা হয়ে 
থাফে । প্রশ্নোঙনের তুলনায় দেশে গোবর সারের ঘাটাত 
থাকায় কুষকেরা বাবহার করেন। উন্নত দেশ্রগুজিতে গবাদি, 
পশুর প্রাচূর্ষের কারণে ফসলের জাগতে সর্যদাই পর্যাপ্ত জেব 
সার বাবছার করা হর়। এ লমস্যায় সমাধান করতে হলে 


(ফেয়ার, 1985 1] 
এদেশে গোবর দায়ের পারিবর্তে শুন্য কোন জৈব সার ব্যবহার 
বিকম্প ব্যবস্থা গ্রহণ কর! একান্ত প্রয়োজন। 

বি. স..এসুলআই-আর গবেষণাগারে গধ্ষণার ফলে 
দেখ। গেছে যে, কেমিক্যাল সারের সঙ্গে যে ফোন ধয়নের 
জঙজ উঁভুদকফে গাঁচয়ে জৈব সার হিসাবে বাযহাযর় ঝৰলে 
গোবর নারের থ্যবহার বছুলাংশে কমানো যেতে পায়ে । কোন 
ফোন শেওজ়াকেও এভাবে ব্যবহার করা সম্ভব । বিশেষ ধরনের 
শেওল। ও জলজ টীন্ভলের সাহায্যে হাস-মুরগীঁ এবং গঞ্গাদ-গশুর 
খাদ্য ও আমিষ জাত খাদ্যের গ্ুয়োজন মেটাতে পারে । 


শেওল। ও পানা ব্যবহারের গুমুত্ব বিশ্বের উন্নত দেশগুল 
আজ বিশেষ ভাবে উপজান্ধ করেছে বলেই সেলকল দেশে 
এসব ডীত্তদের উপর বহু অর্থ বায়ে নান ধরনের. উন্নত মানের 
গবেষণ। চঙ্গছে। আমাদের দেশে শেওল। ও জল উন্ভদদের 
উপর গবেষণাক্কে অনেফেই হান/কর মনে করেন। কিন্তু 
ঘেকোন জিনিসকে সাঠক ভাবে ব্যবহার করতে হলে তায় 
উপর গবেষণার প্লরোজন হয়েছে। 

এখন জলজ উীন্তদদের সমসার কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ 
তুলে ধরে আলোচন। শেষ কর! যাক । 

ইদানীং দৌনিক সংবাদপত্র (ইত্তেফাক ইং 10-11-84) 
প্রকাশিত এক সংবাদে জান যায় যে, ভৈরবের লোকেরা 
সায় ও গোখাদ্য হসাবে স্থানীয় জলাশয়ের সমন্ত কচুরিপানা 
ব্যবহার করায় সেখানে এখন কচুরপানার অভাবে পশ্রখাদে!র 
সংকট দেখা দিয়েছে। অনাদকে ফরিদপুরে মধখাঁল 


দীর্ঘ জীবনের জন্য কম খান 

দীর্ঘ জীবনের জন] কম খাবার কথ শুনলে অভূত শোনার । 
কভু তবু, বিজ্ঞানীর। বলছেন, কথাট। সাত, স্বপ্প পুষ্টি দীর্ঘজীবন 
লাতেয় পক্ষে অনুকূল । 

মাঁফিন দেশের বিজ্ঞানী রয় ওয়ালফোড মানুষের দার্ধগীবন 
লান্ভের সমসা। লিম্মে গবেষণা! করছেন প্রার তিন দশক ধরে। 
লস এঞ্েলস-এ ক্যালিফোনিয়া বিশ্বাবদ্যাজয়ের স্থান্ছ) কেন্দ্রের 
গবেষক ওয়ালফোড এবং তায় সহকমীদের মতে, আগ্ামী দিনে 
90 বছয়ের বৃদ্ধ লোকের দোহিক সামর্থ্য হবে আজকের 50 বছর 
বয়সী লোফের মতো! তায়। মনে কয়ছেন ক করে তা সম্ভব। 
তার রছনস্য তার। ভেদ করেছেন । রহসাট। হল বার্ধক্ফে বিঙগা্ত 
করা---তাথাৎ বার্ধক] দীর্ঘায়িত না করে তানুণ্য ও যৌবনকে 


দীর্ঘস্থায়ী করা। ্ 


কথাটা শুনতে সহজ, কু বাস্তবে তা সহজমাধয বলে মনে 


গণ্চয়ন 6? 


উপজেলার রামদিয়। বৈকুষ্ঠপুর বাওরে কচ়ারপানার আঁধকে!র 
ফলে ফসল উৎপাদন যেমন ব্যাহত হচ্ছে, তেমাঁন জনসাধারণ 
বাওয়ের জল ব/বহার ক্গতে পারছেন না। এ দুটি গবপরীত- 
মুখী সমস্যার সমাধান কিন্তু আত সহজেই' কর। সম্ভব। 
ভৈরবের লোকদের জানিয়ে দিতে হবে ঘে, কচুয়ীপান৷ তোলার 
সমন্ন শতফর। 25 ভাগ পান জঙ্গে রেখে দিলে ভাঁবষাতে 
তাদের আর পানার অভাব হবে না। মধুখানির লোকদের 
কচুরীপানার বাহার শেখাতে হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য 
বে, কচুরীপানাকে অনেকেই গোখাদ) ভথব। পুড়িয়ে ছাই করে 
সার 'হুসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু এই তথ্যাট অনেকেরই 
জান নেই যে] ভাগ খড়ের সঙ্গে 1 ভাগ কচুরীপান। মাঁশরে 
গোখাদা হস্ববে বাবার করলে গরুর স্াচ্ছয যেমন 'ভাল থাকে 
তেমাঁন তারা ভাল দুধ দেয় কচুরীপান। পুড়িয়ে ছাই কয়ে 
তা সার 1হসাবে ব্যবহার করলে সারের অনেকখানি যে নষ্ট হয় 
এ তথ্য/টিও অনেকের জানা নেই। 

নর্দমার শেওলা? আমাদের দেশে আত অপ্রাতিকর পঞজিচ্ছিতির 
সৃষ্ট করে, শুথচ জামতে সার 'হসাষে এ সফল শেওলা 
ব)বহার করলে জাঁমর উধরতা বেশ বৃদ্ধ পায় । একটি গবেষণায় 
দেখা গেছে যে চাক্স-পাচ বছর যে জামতে কোন অজ্ঞাত কারণে 
ঘাস জন্মানো সম্ভব হর নন নর্দমার শেওল। ব্যবহার করার 
সেই জমিতে সুন্দর ঘাস জল্মায়। 


[ আজকের বিজ্ঞান, বর্ষ-1, সংখ্য।-_], 
ঢাফ1---১, বাংলাদেশ ] 


হর না। যৌবনকে চিরম্থারী করার স্বপ্ন দেখছে মানুষ সেই 
আদ কাল থেকে । তার জন্য তপসা৷ করেছে অমৃত লাভের, 
কখনে৷ ইহলোকে বার্ধকোর কাছে পরাস্ত হে প্রতীক্ষা করেছে 
পরলোকে অনন্ত যৌবন প্রাপ্তির প্রত্যাশার । 

অথচ রর ওয়ালফোর্ড বলছেন, জমৃতের প্রয়োজন নেই-- »ধু 
কম খান, অপুষ্ট নয়, প্রয়োজন ছুপ্প পুর । শুর্থ)ৎ এমন খাদ! 
খেতে ছবে যাতে ক]ালরি থাকবে কম, 'কম্তু ভিটামন আর খনিজ 
পদাথ থাকবে যথ্েবট। শন্ততঃ গবেষণাগারে ইন্দুরের ওপর 
এ ধরনের খাদ প্রয়োগ করে তার। উৎসাহজনক ফল পেরেছেন। 
সাধারণতঃ যে ই'দুয বাচে মান দু'বছর, এ ধরনের খাদ খেয়ে তার। 
বেঁচেছে চার বছর। তাদের চেহারায় আর চলাফেরার ছিল সতেজ 
তানুগ্য। অবশ্য মানুষের ওপর এমুতা পরীক্ষা তারা এখনও 
করেনলি। 

ওয়াজফোডে'য় মূল বষ্উব ছল, এযাবং দীর্ঘজীবন জানের 
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জল্য যে নব গবেষণা হয়েছে তার লঙ্ষ) ছিল বার্ধধ্যয় নালায়োগের 
ছাত থেকে পাঁরতাণ পাওয়া যেগন, ক্যানসার, হদয়োগা। বহুমূ, 
সম্বযাসগ এবং বাত। কিনতু আসলে বারধক্যে পৌছে তার উপসগ- 
গলির সঙ্গে লড়াই না করে চেষ্টাটা হওয়া উাঁচত বার্ধক্য 
পৌগাবার আগেই সেগুলি প্রাতিহত কর। ৷ আজকে জরাবজ্ঞানীর। 
মানুষের দেহে ফেন জর! দেখা দেয় তার ক কয়ে জয়াজানত 
[বাভিন্ন ব্যাধিকে প্রাতিয়োধ কর। যায় সোঁদকেই তাদের দৃষ্টি 
[দচ্ছেন। রম 

মানুষের দেহকোষের ফেন্দ্রে রয়েছে বংশগ্তির ধারক 
অসংখ্য ডি, এন, এ, অণু আর তাদের সমাবেশে তৈরী অসংখ্য 
ঞ্রন-কণা । জীবনযাঘার ভ্থাভাঁবক ঘাতল্প্রাতঘাতে এসব 
ডি, এন, এ, “পুতে সব গময়ই কিছু না কিছু নুটি-বিচুাতি 
ঘটতে থাকে, ফলে দেহযন্ত্রের ক্রিপাকলাপ ব্যাহত হতে পারে । 
ফোন ডি, এন, এ, কাতগান্ত হলে ফোাও সম্পূর্ণ বিন হয়ে যায় 
ভাথবা বলগাহীনভাবে বংশবৃদ্ধী করতে থাকে-যেমন ঘটে 
ক্যানসায়ে । এজন্য পৌহক' টিসু বা দেহকলা পুর্ঘল ও অক্ষম 
হরে পড়ে । তাতেই দেখা দের বাধ'কে)র নাল ব্যাধ। অবশ। 
দেহের ভি, এন,-এ-ফে এধরনের থাত-প্রাতিঘাত থেকে রক্ষার জ্ন[ 
রয়েছে দেহের 'ইমিউনাট' ব। অনাক্রম ব্যবস্থা । ওয়ালফোড 
বলছেন, এই জনাক্রম বাবন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে বাধ'ক]কে বিলা্থিত 
করেতে পারে এমন কছু জনও রয়েছে জীবদেছে। 

অন] দিকে দেখ বায় যে দেছের উফতা কম থাকলে আরু 
বেড়ে যায় বলে মনে হয় । ভ্রাজলের এক জাতের মাছের ত্বাভাবিক 
আমু কম, [কস অপেক্ষাকৃত ঠাও। জলে যাখজে তাদের আমু 
হয় প্রা দ্বিগুণ । দীর্ঘজীবী ভারতীয় যোগীরা! নাকি তাদের 
দেহের তাপমান্। ইচ্ছেমতে। কমাতে বা বাড়াতে পারেন, সব 
মানুষই হয়তে। একদিন এভাবে দেহের তাপমাঘা নিরনরণের 
কোশল আয়ত্ত করবে। কিন্তু তাপমান্। কগাবার একট! দহজ 
উপায় হল খাদ্য 'নিরয্সণ--কম খেলে দেহের উফতা কিছুটা 
কম থাকে । 

খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধমে আমু বাদ্ধর গবেষধণ। অধশ্য একেবারে 
হালেন নয়! 1935-ম্টান্দে একজন গবেষক ইনদুয়ের খাদা 
গ্রহণ ছ্বাভাঁবকের তুলনায় 6 শতাংশে কামিয়ে এনে দেখতে পান, 


গান % বিভা 
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তানের আমু ছিগুণ হয়েছে । কিনতু এটা ভুচব হয় খাপ ইুরের 
শৈশব অবস্থ৷ থেকে পরীক্ষাি গুরু করা হয় । পূ্ণব্রক্ষ ইংদুয়ের 
খাদ! আফশ্মিক কাময়ে দিলে তাতে নয়ং মেহের 1বপাক রিপা 
ক্ষাতগ্রন্ত হয় এবং আমু ফমে যাপ়। _পাশ্রাতিককালে গবেষক! 
দেখেকেন, এ সমস্যার লমাধান হল খাদ্য গ্রহণ আকল্মক ন। 
কাঁময়ে ধীরে ধায়ে কয়েক মাস ধয়ে কমানো । তাতে বপাক- 
চ্রিয়ায় ক্ষাঁতি হয় না বরং তায়ুণ) ও যৌবন দীর্ঘকাজ বজায় 
থাকে । 
ওয়ালফোড বলছেন, এই একই নীতি মানুষের ক্ষেত 
প্রযোজা না হওয়ার ফোন ফারণ লেই। তার নিজেয় বয়স 
এখন যাট বছর । তিনি মিষ্টি, সাদা [চান এবং লবণ খাওর। 
ছেড়ে দিয়েছেন। গড়পড়তা তান দৈনিক 210 ক্যালারর 
খাবার খান, সপ্তাহে পর পর দুশদন উপোস দেন। তার "বিশ্বাস 
এর বদজে তানি পাচ্ছেন দৃ'ঁষ্ট ও শ্রবণের তীব্রতা, গ্গনের সজীবত, 
ত্বকের ওজ্ঘলা--.এক কথায় দীর্ঘ যৌবন । 
ওয়ালফোর্ড আর তার সহকমীরা দেহের প্রপ্নোজনীম্ম সব 
রকম ভিটামন জার খাঁনজ দ্রব্য পাওয়া যার এমন ধরনের 
খাঙ্গাতাঁলকা তোর করেছেন । দীর্ঘ জীবনের ওপর গবেষণর 
জন্য একট গবেষণাগায়ও তার প্রতিষ্া করেছেন। তাদের 
ধারণা ভাঁবিষ/তে মানুষের পক্ষে দেড়-শ' বছর বাচা এমন 'কন্ছু 
কঠিন ব্যাপার ছবে না। আর নব মানুষই এমাঁন দেড়-শ, 
বছর পর্যস্ত বাচতে চাইবে, যাঁদ সে বাচা হন্ন অথব .বার্ধক] 
[নয়ে ধাচ। নয়, সঙ্গীব তারুণ্য ঠীনয়ে বাচা । 
বলা বাহুজয মাঁকন বুন্তরাস্ট্ের মতো বাংলাদেশে ঘগ্গ 
পুষ্ট গ্রহণ কোন সমস্যাই নয়- এদেশের বোশন্গ ভাগ মানুষই 
বেচে আছে ভ্বপ্প গু গ্রহণ, করে। কিন্তু ওই যে বিজ্ঞানীর। 
বলছেন সুষম খাদ/-_অর্থাং খাদে থাক! ঢাই: প্রয়োজনীয় 
সব ভিট।মন আর খনিজ পদার্থ--তার বাবস্থা করা গেলে 
ভাঁবষাতে বাংলাদেশের সব মানুষের দেড়শ: বছর বাচা ছরতো 
থুব দুঃসাধ্য হবে না। 
[ আজকের বিজ্ঞান, বধ-!, সংখ)-1, 
ঢাক।-5১ বাংলাদেশ ] 
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টি ৪ ্ 


বাতাসের উপাদান ও গুরুত্ব 


আবাল হক খন্দকার* 


যে বন্তুটির অভাবে আমরা লবচেয়ে কম সমক্প বাচি তা 
বাতাস। একটি প্রবাদে বল। হরেছে যে.-_খাদ) অভাবে 
?তন সপ্তাহ, জল অভাবে তিন দিন, [কস্তু বাতাস. অভাবে 
আমরা তিন মানটেরও বেশী বাঁচি না। কথাগুলি একেবারে 
কাটায় কাটার সতা না হলেও বাতাস বাতীত আমরা যে বেশীক্ষণ 
বেঁচে থাকতে পারি ন্য-আমাদের জীবনধারণের জন্য বাতাস 
যে অত্যাবশাক"--ভা প্রবাদবাফে?র কথ্াগালতে সুম্পষ্ট। 
বন্ুতঃ বাতাস না ছলে আমরা পাচ মানটের যেশী বাঁচি না। 
কেবল আমরা কেন,_বুতাস না থাকলে পাঁথবীর চ্ছলভাগে 
ফোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না,--ফোন গাছপালাও 
জল্মাতো না। শস্শ্যামল এই পাবীর সবটাই শূন্য খ। খ' 
করতে সাহারা মণুভূতির মতো । অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার-- 
জীবনধার়ণেয় ' পন্য যে বাতাম ন| ছলে আমাদের মোটেই 
চলে না- সেই বাতাসকে আমর] অনেক সময় বেমালুম ভুলে 
থাক! বাতাস অদৃশা-তাই তার অশ্তিত্ব সম্পর্কে আমর! 
তেমন সচেতন নই--তবে অবন্থা বিশেষে এই বাতাস সম্পর্কে 
জামরা আবার অত্যন্ত সচেতন হয়ে উাঠি। গ্রীঘের প্রচও গরমে 
আমরা আজতষ্ হই--একটু শীতঙ্গ বাতাসের জনা ব]াকুল হই,_ 
ঝড়ের তাওবলীলার় আমর! শংঞ্কত হয়ে পাঁড়। 

শুধু বে অর্শ) হওয়ার কারণে বাতাসের কথা আমর! 
অনেক সমর ভূলে থাঁক- তা নর--অন্য কারণও আছে। 
দৌষনধারণের জন্য প্রক্নোজনীর অন্যান্য সামগ্রী--যেমন খাদ, 
জল--প্রভীত সংগ্রহ করতে কিছু না কিছু হাঙগামা পোহাতে 
হয় আমাদের-_সময়ও কিছু)! বায় করতে হয় সেজল্য-কিন্তু 
বাতাসের জন্য তেমন কোন হাঙ্গাম। কর। ব। ভাবনার প্রশ্নোজ্রন 
পড়ে না আমাদের- -আলাদ। ভাবে সময়ও দিতে হয় না। 
এফ বপুল বান্তুসমুদ্রে যেমন আমর। ডুবে শাছি--কাজেই 
বাতাসের কথা অনেক সমরই আমাদের ভাবনার মধ্য আসে ৰা। 
1কন্তু বাতাসের কখা আময়। ভাব ভার নাই ভাব, বিশাল 
বায়ুসঘুদ্রের মধ্যে আমর। বাস কয়ছি--সেই অদৃশ্য সমুদ্রের মধোই 
আমাদের--তথ|। সকল জীবের, জন্ম, জীবসধারণ এবং জীবনের 
শেষ পারণাত। 

য। ছোক, বাতাস আছে বলেই পাঁখবীতে যেমন জীবনের 
বিকাশ ও বস্তার ঘটেছে-তেমাঁন আমও অনেক কিছু [নির্ভর 
করছে বাতাসের ওপর । বাতান না থাকজে শ্লাকাশ বলে 
আদপে কিছু থাকতো ন। নীল আকাশের বদলে গুপয়ের 
দিক দেখাতে ঘন কফালো-_আর সেই ঘন অদ্ধকারেরে বুকে 
দিনের বেলাতেই হল ভ্রল কয়ে শ্রজতে। সূর্য ছাড়াও সুদৃয়ের 
অন্যান্য জ্যোতিঙ্ক ॥ বাতাস না থাকলে আময়া যেমন কথা 
হতে পারতাম না"-তেমনি কারো কথ। বা কোন শব্দও 
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শুনতে পেতাম না। কেন, বাতাষই- হঙ্গো শব্দের থাহন। 
যাতাসের ফারথই আবায় আমাদের চোখে পড়ে অনেক 
মনেরিম দৃশ্য । শরতের সুনীল শ্রাফাশ, সফাল লঙ্গটার 
মেঘমালায় বরবৈচিতে--সমুদ্র সৈকতের শুভ্র ফেনায়।লশি, মেনু- 
প্রদেশের মেরুজেোোতিঃ- -সাতয়ঙা রলামধনু--এমনি আয়ে! অমেক 
[কিছু জামরা দেখতে পেতাম না-বাঁদ বাতাস কিংবা বাতালে 
অবান্ছত ফোন ধুঁজকণা বা জঙলফণা না গ্বাকতো। বাতাস এবং 
বাতালে এ সকজ কণ৷ থাক্কার কারণেই--মেঘ জমে আফাশের 
বুকে-দেখা ধায় চলচপলায় নৃতা-_কানে আসে গুরু গুরু 
মেঘের গর্জন--অঝোর ধারায় ঝরে শ্রাহণের ধারা আর তারই 
ফলে---এথন, ধান্যে পুষ্পে ভর৷ / আমাদের এই বসুনধায়। ।% 

য৷ হোক, আমরা যে বায়ু-সমুদ্রের তলদেশে বাস কয়ছ-- 
সোট যে কতটা গভীর লাঁঠক ভাবে তা বল! বায় না। 
কোথায় যে বায়ুবিহীন মহাশৃন্যের শুরু ঠিক বলা না গেজেও 
অজ্ততঃ দুশ্হাজার মাইল ওপরেও বাতা আছে বলে জানা 
যায়।. তবে পাথবীর যতই ওপরে ওঠা যায় বাতাসের ঘনত্ব 
ততই ফমতে খ্রাকে--আর এই কফমাতির পারমাণ ওপরের 
দিকে এত দত ঘটে যে, বায়ুমণ্ডজোর জর্ধেকেরও বেশীর ভাগ 
বাতাস ভূপষ্ঠ থেকে মানত 4 মাইলের মধোই থাকতে দেখা 
যায়। 10 ছাজার ফুট উ“চুতে বাতাস এতটাই হালকা বা 
পাতল। যে নঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বেলুন বা উড়োজাহাজে 
খুব উঁচুতে উঠজল সেখানে বাতাস পাতল। বলে- দেহে 
বাইরের বাতাসের চাপ কম হয়--ফলে কান 'দয়ে রন্ত ঝরতে 
থাকফে--এমনাক মাথার আতারভ্ত রন্ত চলে আসার জন্য-- 
মানুষ অজ্ঞান হয়ে বার। দেখা গেছে, 40 ছাজার ফুট 
উ“চুতে বাতাসে পরিমাণ এতই ফম যে, অস্পণের মধ্যেই 
মানুষ অজ্ঞান হয়ে মায় যার । 

বাতাস ফোন মৌলিক বা যৌগিক পদাথ নর়-কতকগুজি 
গযালীয় পদার্থের সংমিশ্রণ মাঘ। এ সকল গ্যাসীক্ন পদার্থের 
কোন বর্ণ নেই বলে বাতানও বর্ণহীন,স-জদৃশ্য। কিন্তু শুদৃশ্য 
হলেও বাতাসের গঞজন আছে, কেননা, পদার্থমারই ওজন 
থ্রাকে--তা দে পদাথ কাঁঠন, তরল, গ্যাসীলস যাই ছোক না 
কেন। ঞফ ঘনফুট বাতাসের ওজন 13 জাউল। পাঁথবীর 
ওপরে যে পাঁরমাণ বাতাঙ্গ আছে তায় ওজন 58 ফো 
টনেরও বেশী । ভুপৃষ্ঠের প্রা বগহাঞ্িতে তাই বাতাসের 
চাপের পারমাণ হলে। 147 পাউণড। বাতাসের এই প্রচণ্ড 
চাগ থেকে আময়াও রক্ষ। পাই না। একজন মাবারী ধয়নের 


লোফের ওপর সবসময় বাতাসের চাপ পড়ছে 370 মণের 


মতে।। দেহের ওপর এই পরিমাণ চাপ পড়ায় ফজলে আমাদের 
তে৷ একেবারে দুষড়ে চযাপ্ট। হয়ে যাওয্ার কথা । 'কন্তুত। 
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আমা হই নাশবরণ এই প্রচণ্ড চাপ ভআমর। শনারাসে বহন 
কয়ে চলো ছ-.ফখনও অনুভব পধস্ত কয়তে. পার .না। কিন্তু 
কেন? কারণ হলো--আমাদের দেহের চারধারে যেমন 
বাতাস রয়েছে-তেমনি দেহের ভেতরেও রয়েছে এই বাতাস 
তাই ভেতয়ের বাতাস বাইরের বাতাসের চাপ সবদাই প্রাতহত 
করছে--ফলে আমাদের যোধগম্ে আসছে না বায়ুগুলের অমন 
প্রচঙ্জ চাপের ব্যাপারটি ! 

বাতাস যে কয়েকটি গ্যাসীর পদার্থের সধামশ্রণ একটু আগেই 
লতা বলোছ। এই সব গ্যাসীর পদার্থের মধে! নাইট্রোজেন ও 
তাজিজেনের পরিমাণই বেশী । এই দ্রাটি গ্যাসের সঙ্গে অল্প 
পারমাণে থাকে কাবন-ডাই-অক্সাইড, জলীর বাষ্প, নিক ব 
বিরল গ্যাস এবং অপ্প পাঁরমাণে নাইন্রক আসড বাষ্প, 
ওজোন, হাইড্রোঞ্জেন এবং প্রচুর পাঁরমাণে ধৃঁলিকণা। বাতাস 
একটি 'মশ্রণ (1১1150006) বলে এর উপাদানগুলর অনুপাত 
পবণ এবং সদ! নিদিষ্ট থাকে না-তবু আরতন গহসেবে বিশেষ 
উপাদানগুঁলর একটা মোটামুটি অনুপাত দেওয়া হলে। নীচের 
আঁলকায় £ 


নাইফ্রোজেন 7716 ভাগ 
আঁকসজেন 2060 » 
জলীয় বাস্প 1140 , 
[বিরল গ্যাস 080 » 
কাধন ডাই-অঙ্সাইড 0:04 , 
মোট 10000 ভাগ 


নাইট্রোজেন অনেকট। 'নাশ্রির় জাতের গাঃস-াকন্তু আজঙ্জেন 
সে তুলনায় অনেক বেশী সার্রয়, অর্থাং আঁকজেন শুন্যান্য 
পদার্থের সঙ্গে সহজেই সংধুন্ত হতে পারে । সকল প্রকার দহন 
প্রান্কয়ার সঙ্গে আজিজেন জাঁড়ত। বাতাসে নাইঘ্রোছেনের 
পারমাণ বেশী এবং তা অনেকটা নারির হওয়ায় আকিজেনের 
সানু ততটা প্রকাশিত হতে পারে না। বাতাসে নাই- 
ট্রোজেন ন। থাকলে আঁসজেনের দৌরাত্ম্য যে কতটা বেড়ে 
ঘেতো--ফত দিকে কত যে অঘটন ঘটতে। তা বলার নয়। 
দাছ্যবন্তু সহজেই শ্রলে উঠতে । ক্ষণে ক্ষণেই এদিকে-ওাঁদকে 
আগুন জ্বলে উঠতো এবং মুহূর্তেই তা দাবানলে পারণত হতো । 
চুলোতে কয়লা কেবল দাউ দাউ করে জ্বলতে নাহলে পুড়ে 
ছাই ছতে৷ চুলোয় এ লোহার শিকগুলি পর্স্ত! 1কম্তু সব 
চেয়ে ঘা] মারাত্মক হতো আমাদের পক্ষে তা হলো-- 
আমাদের দৌহক দহন প্রার্য়া দুত সম্পন্ন হতো--ফলে 
বেড়ে যেত আমাদের দেহের তাপ, তাতে শ্ারীরকলার ক্র হতে 
এত বেশী যে, পরমায়ু যেত কমে ! 

নাইফ্রোজেন জনেকটা নিক্রিয় জাতের গ্যাস হলেও আঁধক 
অপমাপার আঁকজেনের নঙ্গে তার সংযোগ ঘটে। আর 
এজন্য এক বিলাট ব্যাপায়ে সাধিত হচ্ছে প্রকীভিত-_যার 


হাঙালের উপাদানও গত 7] 
ফলটাও জাগানের জীবনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জাড়ত। 


বর্যাকালে-_-আকাশের বুফে ঘখন ক্ষণে ক্ষণেই বিজলি চমকাতে 
থাফে তখন বেশ উচ্চ তাপের সৃষ্ি হয়,--ফলে বাতাসের 
নাইয্রোজেনের লঙ্গে আঁক্মজেনের সংযোগ ঘটে-_সৃষ্চি হয় 
নাইট্রিক অক্সাইড নামে একাঁট গযাস। এই গ্যাস আবার 
আঁকজেনের সঙ্গে মিলত হয়ে উৎপন করে নাইট্রোজেন 
পারঅন্সাই্ড নামে আর একটি গ)াস। নাইস্রোজেন পারঅন্সাইড 
জলে দ্ুবণীয়, তাই বুঙ্চর জলে এটি দ্রবীভূত হয়ে পরিশেষে 
তোর করে নাইী্রিক আআসড। 

বাষর জলে তাই থাকে ?কছু পারমাণ নাহীট্রক আসিড। 
এই নাইট্রিক আসিড বৃষ্টি জলের সঙ্গে যখন মাটিতে জমে 
তখন মাটির কোন কোন উপাদালের সঙ্গে তার বিক্রি ঘটে- ফলে 
মাটিতে তোর হুর কয়েক ধরনের নাইট্রেট নামক জামর সার । 

তবেই দেখ, বাতাসের বুকে রয়েছে যে বিপুল পরিমাণ 
নাইপ্রোজেন-ঘ। সরাসাঁর কাজে লাগছে না-কিস্ু এক প্রারিয়ায় 
নিয়ামত ভাবে পাঁরণত হচ্ছে এমন সব উ্রপাগানে--যা 
আমাদের ম।টিকে করে তুলেছে উবর। আর জামর এই 
উবরতার অর্থ হলে! আঁধক ফসঙ্গ উৎপদন--যে ফসলের ওপর 
গনর্ভয় করছে আমাদের জীবনধারণ। কাজেই বাতাসে নাই- 
টোজেনের উপাঁন্থাত, এক বস্ঝট উপাঞ্ছতি এক বিরাট 
উপকার সাধন করে চলেছে মানুঘের এযং শান্যান্য প্রাণীর | 
কেননা, মাটিতে যে ফগঙ্গ ফলছে, গাছপালা জম্মাচ্ছে তাই 
প্রতক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে হুগিয়ে চলেছে আমাদের এবং 
অন্যান] প্রাণীর আহার । 

তবেই দেখ ;_ নাইট্রোজেন যাঁদও অনেকটা নিক্রির জাতের 
গা]াস তবু তার উপাছ্ীত বাতাসে আক্সজেনের দৌরাত্মাকে 
দাঁময়ে রাখার জন্য এবং সকল প্রাণীর খাদ) সংস্থানের জন্য 
যেমন প্রশ্োজন,--তেমান বাতাসে বিপুল পরিমাণ নাই্রোজেন 
পাছে. বলেই বাচোয়-নইলে পাঁথ্বার এত কোটি কোটি 
প্রাণীর খাদ) আসতে। কোন্‌ ভাঙার থেকে ? 

য। হোক, বাতাসে কেন যে.বিপুল পারমাণ নাইস্রোজেন 
রয়েছে-_আর এই [িবপুজ পাঁরমাণ নাইট্রোজেন যে এক [বিরাট 
ভুামকা পালন করছে আমাদের জীবনে--তা তোমরা এখন 
বেশ বৃঝতে পারছে । পাঁরমাণের দিক থেকে এর পরেই 
আদে অজিজেনের কথা । আফিজেনের সঙ্গে আমাদের জীবন 
যে কতটা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জাঁড়ত- সেক তোমাদের অজান। 
নয়__-আকজেন_ তথ বাতাস না ছলে আমরা পাচ মিনিটের 
বেশী বাঁচ না। 'কল্তু বাতাগেয় মধ্যে এ যে সামানা 
পারমাণ (0'04%) কাবন-ডাই-শক্সাইভ ররেছে--সেও যে এক 
বরাট ভূঁমক। পালন করছে,স্সমন্ত প্রাণী জগ্গতের জীবনধারণ 
যে ধ্নর্ভর করছে" এ সামানা পারিমাণ কার্ধন ডাই-অজাইডের 
ওপর সেকথা ক 'তোমর। জান ? 

যাঁদব। লা জান, তবে একথা তোমর। সকলেই জান যে, 
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গাছপালা] প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে বুগয়ে চলেছে সকল 
প্রাণীর খাদা। ঘারা তৃণভো্জী তাদের জীবন প্রত ভাবে 
নির্ভর করছে, যেমন গাছপালায় ওপর তেমনি ধায় মাংসাসী 
তার়। এই তৃণভোজীদেরকেই ভক্ষণ করে বেচে থাকছে। 
অর্থ, আদতে এদের জীবনও গ্রাছপালায় ওপরই নির্ভরশীল। 
এখন এই গাঞপাঙ্গা-_-যায় ওপর নির্ভর করছে সহ্ল প্রাণীর 
খাবায়--সই গাছপালার খাবার ঘুঁগয়ে আসছে কারা ? 
বাতাপের নাইফ্রোজেন ধে একটি একথা তোমরা একটু আগেই 
জেনেছো। কিন্তু বাতাসে কাবদ-ডাই-অজাইডের পারমাণ 
কম ছালেও (0'04%) এ ব্যাপায়ে তারও রয়েছে এক বাঁশ 
ভামিক।। খ্াছপাল! সূর্যের আলো, জল, ফাধন ডাই-শস্সাইড 
এবং তায় দেহে, 'বশেষ কয়ে তার খ্বাতায় ঘে ক্লোরোফিল 
(91)10101017511) থাকে তাদের সাহায্যে প্রথমে তোর করছে 
নীজেদের খাদ, কাঝোহাইড্রেট (021901051816), প্রাণীর। 
পয়ে তা সংগ্রহ কযে। এটিও একাট প্রাকাতক প্রাক্কয়া-_ 
যাকে বলে সালোকসংক্লেষণ বা ঢ1)01095011)5519 1 এই 
প্রার্রয়ায় কেবজা যে খাদে!ই তোর হয় তা নয়। বাতাস্ছে নান৷ 
প্রা্শ্নার় মাধ্যমে যে কাধন ডাই-জক্লাইড তৈরি ছর--ত। থেকে 
অফিজেনকেও মুন্ত কয়ে দের়। আজঞ্জেন যাঁদ এমান ভাবে 
[বমুন্ত না হতো তবে এ সফল প্ররিয়ার সৃঘ্নে বাতাসের সবঘুু 
আঁকজেন কারন ডাই-জজ্লাইডের মধে। বন্দী হয়ে একপন 
শনঃশেধিত হয়ে যেত--ফলে ফোন প্রার্থী (দুএক জাতের 
জীবাণু ছাড়া ) আর বেঁচে থাকতে পায়তো না। 

গাছপালা তাই সালোকসংক্লেষণের মাধামে বাতাসে 
আফজেনের পারমাণ তনেকট। ঠিক রাখছে। গাছপাল। 
জায়ে। এফট। উপকার করছে আমাদের । বাতাসের নাইট্রোজেন 
থেকে জাঁমতে যে সার জমছে--সেই সার এবং তার দেহের 
অন্যান্য উপাদান থেকে গাছপাজা তৈয় করছে আমিষ ব। 
প্রোটন (010915117)--যে প্রোটিন প্রাণীয় জীবনধারণ, তার 
দৌহক বুদ্ধ ও ক্ষয় প্রণের জন) একাস্ত প্রয়োজন। 

কান্জেই বাতাসে আজিজেনের পারমাণ ঠিক রাখায় জন] 
গাছপালার যেমন প্রয়োজন-_তেমান প্রয়োজন লকল প্রাণীর 
খাদ; সংস্থানের জন্য। বেশী বেঙগী গাছপাল। ধ্বংস করলে 
তাই [বিপদ দাড়াবে আমাদের দু-দিক থেকফে। একদিকে 
ঘটবে খাদ্যাভাব--অন্যাদকে বাতাসে আজজেনের পারমাণ 
ছ্রমাগত কমে গিয়ে বুষ্ধ পাবে কাধন-ডাই-অল্সাইড--ফলে 
শ্বাসকষ্ট সকজ প্রাণীর ঘটবে জগমৃত্ । 


জন ও বিজ্ঞান 


॥ 
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বাতাসে ফাবন ডাই-অক্সাইডের বুদ্ধি ভারো একাদিক থেকে 
গিবপঙ্জনক | আবহাওয়া অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল 
হলেও, জানা গেছে বাতাসে যাঁদ কাধন ডাই-তলক্সাইডের পারমাণ 
বদ্ধ পার তবে আবহাওয়া হয় উফ এবং শু । কাজেই বাতাসে 
শজ্সজেনের মত পারমিত' পাঁরমাণ কাধন ভাই-জক্সাইডও থাক। 
প্রয়োজন। 

বাতাসের শ্রন্যান্য উপাদান,ঘেমন 'হালরাম, জ্রারগ্ন, 
নিয়ন, ক্রিপটন প্রভাঁত--বিরঙ্গ ও 'নান্রন্ন জাতের গ্যাসের 
উপগ্ছাতযে ফেন_-সে সম্পর্কে 'নীশ্চত ভাবে তেমন কিছু, 
জানা ন। গেলেও বাতাস থেকে এগুজিকে উদ্ধার করে নান। 
কাজে বাবহার করা হর। ঘেমন, 'হালয়াস হাইড্রোজেনের 
মত দাহ; নয় বলে বেলুনে হাইড্রোজেনের বদলে ব্যহত হর । 
[হালরামেন্ন সাহাধ্য নিয়েই আধানক যুগের অত্যন্ত প্রয়োজনীর 
ধাতু ম্যাগনোসয়াম তোর হর। ব্যবসার়ীর। তাদের দোকান 
ও পণ! দুব] প্রচায়ের জন্য যে সকল সুন্দর সুন্দর রঙীন পালোর 


নল ব্যবহার করেন__সেগুঁলতে রয়েছে হালর়াম, আরগন, 


নিয়ন প্রভৃতি বিরল গ্যাসের বাবহার। 

শিল্প ক্ষেত্রে বাতাসফে তরল করে এ সকল বিরল গ্যাস 
যেমন তোর কর] ছর-_তেমনি প্রচুর পারমাণে নাইফ্ট্রোজেন ও 
আঁজেন তোর করার জন্য-_বাতাসকে তরল কর। প্রয়োজন। 
যান্রক কৌশলের সাহায্যে আত লহজে তরল বাতাস তৈনি 
কর৷ যার এবং ত৷ বেশ সন্ত । আরে মজান্ন বাপার হলেো।-- 
যাতাসকে তরল করলে তার প্রকাতি বা আচরণ ছয়ে দাড়ার 
বড়ই অুত আর 'বাঁচঘ। মাচ, মাংস, ফল, ফুলকে যি 
তরজ বাতাসে কিছুক্ষণ ডাবয়ে রাখা যায়, তবে সেগুল 
পাথয়ের মত এমনই শত্ত হবে যে ছাতুঁড়র় ঘ। ছাড়। সেগুলিকে 
ভাঙ। বা গুড়ে কফর। যাবে না। যে বাতাসকফে তুমি শ্বচ্ছন্দে 
টেনে নিচ্ছে! নাফ 'দয়ে-_তাই যাঁদ তরল হয় তবে তুমি 
আর নাক গলাতে পারবে না তার মধ্যে ছোযামাঘ অনুভব 
করবে এক তীঘ্র দংশন তোমায় নাকের ডগায়- আয় দুহুর্তেই 
তা পরিণত হবে কঠিন পার্থয়ে। তখন? তখন তোমার 
নাকাঁটিকে দাবি) ডীঁড়য়ে বা গুশড়রে দেওয়। যাবে এক ঘুবির 
চোটে! - 

এমনি আয়ে। বেশ মজার মজার ব্যাপার ঘটে তরজ যাতাসের 
সং্প্শে অনেক 'জিনিসের--বাদের কথ] আজ নয়-_আর 
একাঁদন শোনাবো বজে--এবারের মতে। বাতাসের বাগ কথার 
এখানেই হাত কয়াছি। 


"বাক হয়, সেগুলির সাকিট বঝ| 


ক 


মডেল তৈরি 


024 ভোল্ট-এর পরিবর্তনযোগ্য স্থির মানের ব্যাটারি এলিমিনেটার 
স্ববীর রায়ৎ 


আজকাজা পাধারণত: বাজায়ে ঘে গব ব্যাটার এলামনেটার 
ছাজসফমার-এর রেগুলেসন 


(19001901017) সব ভাল নর, যার ফলে লাইন ভোস্টেজজ 
প্রাতনিয়তই ওঠা-নামা করতে থাকলে এাঁলামনেটার-এর জাউট 
পুট ভোপ্টেজও সেই একই হারে ওঠা-নাম৷ (10000861010) 
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চিত্রে সব করি প্রতীক নাম ও মান দেওয়। হলো। 
লাধারণতঃ এই ধরণের সাঁকিটকে যে কোন ভেরে। বোর্ডের 
উপর করলেই চলবে । এই সাকিটের জন) কোনরকম তৈরা 
বোর্ড পাওয়া যার না। ট্রাজফর্মার-এর সেকেগারি ভোল্টেজ 
যথাক্রমে 15-0-15% অর্থাৎ &লফর্মারটি সেপ্টায় ট্যাপ (০610109 
(210) হওয়। চাই । ব্যবহৃত সব উপাদ্দানই কলকাতার বাজারে 
পাওয়। যায় এবং এই সাকিট-এর আনুমানিক বায় প্রায় 45 টাক।। 


করতে থাকে । সেজন) আমাদের ট্রানাজস্টর রোঁড়ও থেকে 
্গট ও জোরালে। আওয়াজ পাই না। 


দাহ! ইনস্টিটিউট অফ |নউক্রিয়ার ফিজিক্স, সষ্ট লেক, কলিকাতা-700 064 


'প্রয়োজনমত কম না বেশি করতে পারি। 


পার । 


একটি স্থির মানের এালামনেটার (50210111500 
61110111801) এর সাকিব বর্তনী দেখানো হলো ( চিন )। 
এই সাঁকট-এর সুবিধ। এই যে, আমাদের প্রয়োজন মতে৷ আউটপুট 
ভোপ্টেজকে কম বা বোঁশ করতে পারি, যাঁদও লাইন ভোপ্টেজ 


(01000901010 ) করলে ম্থির আউটপুট 
চিনে প্রদাশিত 


ওঠা-নাম। 
(51090111560 ০091001) পেয়ে যাব। 
৬1২ পোটেনাসিওামটার-এর সাহায্যে আউটপুট ভোপ্টেজকফে 
তাছাড়া এই সাফকিউ 
থেকে আমরা 1500 774 ভ্ররথ)ৎ 15/ তাঁড়ৎ প্রবাহ পেতে 
তবে অবশ/ই পাওয়ার ানাঁজস্টরাঁটকে একটি মোটা 
অযলুমানরামের প্লেটে (0691 51000) বসাতে হবে। এই 
সাঁকট থেকে যে ভোপ্টেঞ্জ পাওয়া যাবে, তা শতকর৷ 2 ভাগ 
(09910601989 ০91 16601911010) কম বা বোশ হতে 
পায়ে। এই সাকিউএয় 'বাভন্ন ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র 
টানাস্টির রেডিও, আমাপিফায়ার, পকেট বা ডেগ্ছ ক]লকুজেটার, 


টেপ রেকডণর ইতাদতে। 


বেশী ক্যালসিয়াম-বেশী ডিম 


হোরাইট লেখহন জাতের মুরগীকে খাদে 3:59) ক্যালসিয়াম দেবার পর ক্যালসিয়ামের পরিমাণ আরে। 
বাঁড়য়ে অনেফ বেশী সংখ্যার ডিম দিতে দেখা গেছে-_জন] মুরগী, যাদের ক্যাঙ্গাসয়াম বাড়ানে। 


হন নি তাদের থেকে । 


এই পরীক্ষা কর! হয় নেব্রাঙ্কাতে। 


এই পরীক্ষার আয়ে। জান। গেছে যে 


ক]ালাসয়ামের পিমাণের ওপর মুঝ্গী দ্বায়া খাদ্য গ্রহণ পারমাণে ফোন তায়তম্য হয় না। কস 
খাদে ক্যালসিয়ামের পাঁরমাণ আরো বাড়াল ক্যালসিয়াম গ্রহণের পারমাণ কমে আলে। এর ফলে 


[ডিমের খোসার কাঠিন্য ব৷ ডিমের ওদনেয় কোন তায়তম্য হয় না। 


[ ভারতীয় কাঁষ অনুসন্ধান পরিষদ ] 


পরিষদ সংবাদ 


আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বন্সর তিরোধান দিবস 
পাঁরষদেয় “সত্যেন ভধনে” এআ ফেব্রুকারী' 85 আচার্য 
ত্েজ্জনাথ বসুর তিরোধান 1দবস উদযাপিত হয়। পরিষদের কম 
সচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ক আচার্য বসুর প্রাতকীতিতে মালাদান করেন। 


পরিবেশ দুষণ সন্বন্ধে আলোচন। সভা 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পায়ষদ এবং গণতান্রক তাঁধকার রক্ষ। 
সামাতর (উত্তর কাঁজকাতা শাখা) যোথ  উদে॥গে 
16ই ফেরারী :85 পারষদের “সত্যেন্্র ভবনে “পাঁয়বেশ দূষণ” 
গীক আলোচন] সভ] হয় । সভায় সভভাপতিত্ব করেন পাঁযষদ 
লভাপাত ডঃ জয়স্ত বসু । সভার প্রধান বন্ত। ছিলেন ডঃ মণীক্্র 
নায়ায়ণ মজুমদার । এছাড়। আলোওনায় অংশ গ্রহণ করেন 
1বজ্ঞান পারষদের কর্মসাঁচব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, শ্রী নিল ঘোষ। 


শিলা পি পাশপাশি তিশা ৩০ 
নু 
শর ০ দিন 


০৯ 


॥ / ঃ 
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সস 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে পিয়ারলেসের দর্নি 


জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসারকস্পে দি 'পিম়ার়লেস 
জেনারেল ফাই্নাক্স আ)ও ইনভেস্ট মেল্ট কোং জিঃ বঙ্গীয় জ্ঞান 
পারষদে পচ হাজার টকা দান করেছেন। 


বিজ্ঞান পরিষদের যোগব্যাস্সাম কেঞ্জ্ের 
ছাত্রীর কৃতিত্ব 

17 থেকে 20 জানুয্লারী '85 বার্নপুরের ভায়ভী ভবনে 
অনুষ্ঠত 9ম জাতীয় যোগব্যায়াম চঠাপ্পিয়নীশিপে বঙ্গীয় 'বিজ্ঞান 
পারষদের যোগব্যায়াম কেন্দ্রের জাতী বর্ণালী ঘোষ চ]াল্পয়ন 
হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 1984 থুল্টান্জে তনু্ঠিত 
ব!য়ামাচার্য (বিযুচরণ ঘোষ মেমোরিয়াল [নাঁথল ভারত যোগব্যায়াম 
প্রাতষেগিতাতে সে তৃতীর গ্রপে প্রথম স্থান জাধকার করে। 
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বঙ্গীর বিজ্ঞান পার্িষদের 37তম প্রতিষ্ঠা-বাঁষিক অনুষ্ঠানে প্রধান আঁতাঁথ পাঁশ্চমবঙ্গের পারবেশ মন্ত্রী শ্রীডবানী 
মুখোপাধ্যায় ভাষণ 'দিচ্ছেন। তার ডান পদকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভুমরাজত্থ মন্ত্রী 
গ্রিবিনক়ফ চৌধুয়ী এবং বা দিকে পারষদের সভাপাত ডঃ জয়স্ত বসু, ডঃ জগততীবন ঘোষ এবং 


গরিষগের কর্মসাঁচব ডঃ সুকুমার গুণ্ডকে দেখা হাচ্ছে। 


ফটো--রামাকংকর চক্ষবতা 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


লি-23, রাজ রা/জকৃষ্ স্ট্রাট, কলি কাতী-700 00 


1983-84 গ্স্টাব্দের বাষিক সাধারণ অধিবেশনের কার্যবিবরণী 


ফোন-55-0660 
স্থান £ 'সত্যেন্্র ভবন' তারখ £ 2.3শে ফেব্রুয়ারী” 1985 
1প-23, রাজু স্ক্ী১ কালিকাত1-700006 শনিবার, বিকাল 50 


৯ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পারিষর্দের কর্মসাঁচব শ্রীসুকুমার গুপ্ত বর্তৃক্ক প্রচারিত 3. 1. 85 তআরখের বিজ্ঞাপ্ত অনুসারে 23শে 
ফেব্রুয়ারী, 1985 শাঁনবার পাঁর্যদ্দের সতোন্্র ভবনের সভাকক্ষে বঙ্গীপ্ন বিজ্ঞান পাঁরষদের 1983-84 থুস্টাব্দের বাখিক সাধারণ 
আধবেণন অনুষ্ঠত হয় । আঁধবেশনে সভাপাতিত্ব কয়েন পরিষদের সভাপাত শ্রীঙয়স্ত বসু এবং সভার কাধ পারচালনায় সহার়ত। করেন 
কর্মসাঁচব শ্রীসুকুমার গুপ্ত । আধিবেশগনের কাধাবব্রণী লিাপবদ্ধ কার ভার পরিষদের সস শ্রীনত্যর পন পাণ্ডার উপর দেওয়া হয় । 


1. বিজ্ঞাপ্ত অনুয়ারী কর্মসাচব শীসুকুমার গুপ্ত 1ল। জানুরারী 19835 থেকে 31শে মাড:৪ব পর্বস্ত সময়কালে 
পারষদের কার্যাববরণীর সুদ্রত কাপ সভায় উপাস্থত মভাদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং সভাপতির নির্দেশে অধবেশনের ] নং 
কর্মসূচী হিসাবে তান তা পাঠ করেন ॥ কর্মসাঁচবের প্রদত্ত কার্।াববরণীন্ধ উপর আলোচনায় জংশ গ্রহণ কনেন সবশ্রী গুণধর বর্ণ, 
রতননোহন খ, বুগলক্ণাম্ত রায়, সুনীলভূষণ গুহ, 1মাহঠকুমার ভট্টাচার্য, আনিলবরণ দাস ও সুকুমায় চট্রোপাধ॥% প্রমুখ সদস্/গণ। 
পারবদের বাতি কাজবনের গ্রশংস। করা হয় ॥ শান্রকা পিকাশনে উপযুস্ত লেখ! পাওয়া, লেখক দাক্ষণার পচন এবং যথাসময়ে 
পাকা প্রকাশ করার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয় । পাঁরষদের আথক সঙ্কটের জন্য এখু?ল সুষ্ঠভাবে সপ্তব হচ্ছে ন॥। 
কাধকরী সাঁমাতপর সদসাগণসহ পারষদ্দর মন্ত সভ-সভ5) এবং শুভানুধ ।য়ীগণও যাতে আঁথক গ্ঙ্কট মোচনে সাকুসভাবে 
আস্তাপ্লক চেষ্টা করেন, সেজন্য আবেদন রাখা হয়। শ্রীষদথাকর মুখোপাধ্যায় কর্সাচবের কাধাববন্ণী-_সমর্থন ও অনুমোদন 
করার আবেদন জানালে তা সবসম্ম'তক্রমে গৃহীত হয় । ৰ 


2. 2 নং কমনুগগ অনুযান্নী কোষাধ্যক্ষ প্খবচত্র ঘোষ গরিবদের 1983-84 খুস্টাব্দের আয়-বারের পরীক্ষিত হিলাব 
[ববরণী সভায় পেশ কয়েন । এই ববরণী সুাদ্ুতকারে সফ৮ সভে।র কাছে সেপ্টেম্বর ৫4 সংখ্যায় জ্ঞান ও পান্তুকার মাধ্যমে 
প্বেই পাঠান হয়োছল । এহ প্রসঙ্গে ্রাসুশীল ভূষণ গুহ লেন মুদ্দুতি আর-ব)য়ের হিসাবের সঙ্গে হিসাব-পরীক্ষকের মন্তব।ও 
ভাঁবষ/তে যুস্ত কর। দরকাপ ৷ এই প্রস্তাব1ট সভান্ন গৃহীত হয় ॥। কোষাধাক্ষের পেশ কর। আক্সনবায়ের হিসাব-পরীক্ষার বিবরণী 
সবসনম্মাতক্রমে অনুমোঁদত ও গৃথীত হর । 


3, ও নং কর্মসূচীতে কোষ্ধাক্ষের ঠস্তাবন্রমে আগামী 1984-85 খুস্টাব্দের পারষদেন আর-ব/য়ের হিসাব-পরীক্ষক 
[হসাবে মেস নুখাজাঁ গুহগাকুরতা এগ কোং সবসস্মত রুমে টি বাচিত হয়। 

4, আগামী বছরের ৫984-85) সন্তাবা আয়-বায়ের বাজেট পেশ করেন কে।ষাধক্ষ । ভা সর্বসক্মাতিত্রমে জনুমোদিত 
ও গৃহীত হয় । 

5» পাঁরষদের বাধ ও নিয়মাবলা সংশোধনের দন॥ কর্মসাঁচব শ্রীগুপ্ত কার্ষকরী সাঁমাতির প্রস্তাব হিসাবে গুহীত 
নন্নালথিত সংশোধনী প্রন্তাবাট উথ্থাপন করেন। পারষদের বাধ ও নরমাবলীর 9 (গ) ধারায় শেষ লাইন “ভোট দানের 
আধকার থাঁকবে'-এর পর সংযোজন হবে 'কমচারীদের নিবাচিত তাহাদের নিজেদের মধ্যে একজন ক মর্চারী প্রাতীনাধিকে 
কা্করী সাঁমীততে কো।-অপ্ট কর হইবে |» এক পর 11 (ঘ) ধার!য় সংশোধন হবে_ প্রয়োজন হইলে জনাধিক"'ণনবাচন কাঁরতে 
পারবেন'--এই কথাগ্ুলর পারবে লেখা হবে, 'কম'চারীদের 1ন্বঝা?চিত তাহাদের নিজেদের মধে) এক জন প্রাতানাধক্ষে কাধকরাী 
লাঁমাতিতে সদসা হিপাবে কে।-অপ্ট করা হইবে এবং প্রক্মোজনে আরে দুইজন সভ্যকে কার্যকরী সাঁমাতিতে কো-অপ্ট কর। যাইবে । 
সম্পূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদিত ও গাহীত হয় । 


6. 'বাবধ প্রসঙ্গে পরিষদের ধারাবাহিক কাজ শক্ষু্ রাখার জন] শ্রীবুগলকান্ত রার বলেন পারষদের স্বাভাবিক কাজেয় 
অঙ্গ 1হুসাবে যে সব স্মাঁত-বন্তত৷ ও প্রবন্ধ শ্রাতযোঁগিতার ব/বন্থা আছে সেগুলও যথাসময়ে পাঁজত হয় নি। এটা দুঃখজনক । 
এই তুটিগুজি সত্বর সংশোধন করতে হবে । 


কর্সাঁচব মহাশর শ্রীরারের এ প্রশ্ন ও ঘটনার যথাসগব সদুত্তর দেন এবং নুটগুলর জন] দুঃখ প্রকাশ করেন। 
চাঁবধ্যতে এইবৃপ ঘটন। যাতে আর ন! ঘটে তার জন্য সবাইকে আত্তারক সচেষ্ট হতে শ্রাবেদন করেন। 
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7. এই আঁধবেশনের কার্ধাববরণী অনুমোদনের জন্য সধাবধান অনুষারী নিমালাখত ব্যাশ্তদের নিয়ে অনুমোদ কমগুলী 
গাঠিত হয়। 


নাগ ্বাক্ষয় 
(ক) শ্রীগুণধর বর্দণ শ্রীগুণধয় বর্মণ 
(খে) শ্রীকালদাদ সমাজদার | কালিদাস সমাজদার 
(গ) শ্রীনায়ারণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় নারারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাকর 
ঘে) শ্রীর্তনমোহন খাঁ ঘ্তনমোহন খাঁ 
() ভ্ত্রীশবচন্দ্র ঘোষ 1শবচচ্দরর ঘোষ 


8. সভাপতির ভাষণ £__-আঁধবেশনের সভাপাত শ্রীয়স্ত বসু তান নাতিদীর্ঘ ভাষণে উপান্থিত সবাইকে আভিনজ্মন 
জানান। পরিষদের কাজকর্মে ও উন্নয়নে সকলের সক্রিয় সাহাধা ও সহযোগিতা কামন৷ করেন। বঙ্গীয় জ্ঞান পরিষদ একটি 
মহান আদশের সংগাঠত বূপ। কোন একক ব্যান্তর পক্ষে সেই আদর্শের বান্তব বৃপায়ণ সম্ভব নর । মহান কর্মযন্ধের বু কমীর 
মধে; এক একজনের ভুলতুটি শুদ্বাভাঁবক নয় । তবে সবাই সচেষ্ট হজে সেগুণীল সংঘত করা এবং প্রাতরোধ করা সম্ভব । এ 
নিরে বলত, উপদেশ ও সমালোচনা খুবই দরকার । কিন্তু সবার আগেই চাই প্রত্যেকেরই কিছু নিদিষ্ট দারিত্ব ও কাজের ভার 
নেওয়া । নিঃছ্বার্থভাষে করজন কতখানি সময় দিতে পারেন, সেটাতে। দ্বাভাবিক প্রশ্ন । এই সধ কাজে নিজেদের ব।ভিগত ক্ষতি 
ও কষ্ট স্বীকার করতে হর। সেইভাবে যতটুকু ধায় করছেন তাদের আঁভনন্দন জানান দরকার । সবার আন্তরিক সাহায্য ও 
সারুল্প চেষ্টায় হুটগুাঁজির সংশোধন করতে হবে। তবেই পারষদ সাঠিক পদক্ষেপ্পে আরও উন্নত হবে। 


স্বাক্ষয়-_-জয়স্ত বসু ঘ্বাক্ষর-_ সুকুমার গুপ্ত 
সভাপাতি কর্মসাচব 
বঙ্গীয় গবজ্ঞান পারযদ বঙ্গীর 1বজ্ঞান পরিষদ 


বিজ্ঞপ্তি 


1956 খুস্টাবের সংবাদপ ফোজিস্টেশন ( ফেন্দ্রীর ) নুজোর 4 নং ফক্পম অনুযারী বিবৃতি ঃ 


1. যেল্ছান হইতে প্রকাশিত হর তার ঠিকষান। £ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পারবদ, [পি-23, রাজ। রাজকফ স্ট্রীট, কালিকাতা-700006 

2, প্রকাশনায় কাল মাঁপক £ মাসিক 

3. মুদ্রাকর়ের নাম, জাত ও ঠিকান। £ শ্রীামাহরকুমার ভট্টাচার্য, ভারতীর, পি-23, রাজ। রাজকুফ সীট, কালিকা তা-700006 

4. প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা ঃ শ্রীমাঁহরকুমার ভট্টাচার্য ভারতাযর পি-23, র।জ। রাজফুফ স্ট্রীট, ক'জ্িকাত-700006 

5, সম্পাদকের নাম, জাত ও ঠিকানা ঃ শ্রীগুণধর বর্মণ ( সম্পাদন। সাঁচব ) ভারতীয়, শি-23, রাজা রাজকুফ সীট, 
কালফাত-700006 

6. স্বত্বাধকারীর নাম, জাত ও 1ঠকানা $ বঙ্গীর [বিজ্ঞান পারষদ ( বাংল! ভাষার 'বিগ্রান 'িবষন্পক সাংস্কৃতিক প্রাতষ্ঠান ) 


1প-23, রাজা রাজুফ স্রট, কাঁলকাত1-700006 
আন, শ্ীমাহরকুমার ভট্টুচা্ ঘোবণ। কাঁরতোছি যে উপারিউত্ত বিবরণ সমূহ আমায় জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য । 
খাক্ষর-_শ্রীমাহরকুমার ভট্াচাষ 
বঙ্গীর বিজ্ঞান পাঁরিষঙ্গের পক্ষে 
27.2.85 প্রক।শক “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” মাসিক পত্রিকা 


ছঙ্ীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষে জীবিহিত্বকৃজান ভক্টাঙ্গার্ধ ফন্ভক পি-23, রাক্ষা রাজকৃছ, ভ্রীট, কলিকাত1-?09 005 থেকে প্রকাশিত 
শবং গ্প্রঞ্রোণ, 937/7. যেহিয়াংটাল! লেন, ফালিকাক্ঠ।-মৃয) 009 হইতে প্রক্ঠ।শক কর্ড়ক রস্রিদ্ধ। 


তোাাদণ 


1948 সাল থেকে আচার্য সতোন্দ্রনাথ বসূর বাংলা ভাষায় 'িজ্জানচচণ বিষয়ে পারকাঁণ্পত ধ্যান ধারণা 
পারধদ পালন করে আসছে জ্ঞান ও িদ্্ান” পাত্রকার প্রকাশনের মাধামে । ইতিমধ্যে পারষদ কছন অমংলা 
রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে । বর্তমান পাঁব্রকা প্রকাশনা ছাঁড়াও পাঁরঘদ বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নযেছে 
যাতে সাধারণ মানূষের মধ্যে বিজ্ঞান মানীসকতার [বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পলীতেঃ আঁদবাসী অধবাধিত 
অঞ্জলে ও শহরের বস্তিতে, যেখানে বেশখর ভাগ মানা জনের আলো থেকে এখনও বাঁঞ্চত, তাদের কাছে 
[জানের নঙ্গলমম রুপ তলে পরতে পাবধর শদ্ধপারকর্ । এহসব বজ্ঞানাভাঙক্চ কমসি চর রংপায়নে আগে ৭ 


প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । অথচ পারষদে দাস,ণ অঞ্থাভাব ॥ তাহ পাঁরশদ সরকার, বেসরকারী সঙ্্ছাৎ পানসাএ। 
ও সহপয় বাকুর কাছে অঞ্গসাহামোর আল্তারক আবেদন জানাতে । সাধারণ মানুষের জন্য তৈপশি আচায! 


সুর পাঁরষপণ মে কোনও সামানা দানও ক্ুগুজ্ঞতার সঙ্গে গ্রচণ করে অবহেলিত মানবের বাগে বার করালে । 
এন প্রসঙ্গে উলেখযেগা। মে পাপুষদে প্রদত সবপ্রি তির শান আমকণনদক্ত | 


কমস.চী 


1. সাধারণ আশুসের মধো বিজ্ঞান মানাসকতা সন্টি পবা এশত ভাব আগায় েণি [নিবদ্ধ গান আন্দোলন 
গাড়ে তালা । 

2. জ্ঞান ও বিজ্ঞান পাঁজঅকাকে সাধারণের ানকঢ আর আকন কা হালা । 
পাঁরমদের মাধামে গ্রানবাংলার বজ্ঞান ক্লাবগহীলর নপো যোগসু স্ছাপন লন এল হাপেন জ্ঞান শুক 
নাহ একর কাছে উৎসাহত কণ। | 

4. প্রা বছরে পাশ্চম বাতলায় অপ্তভ৪ঃ একপার বিজ্ঞান সামশননানধ পাবস্ছু। বসি 

5, গ্রামবাংলার দান শেলায় নজ্ঞান এাঞ্গীলকে নিয়ে পোমগর প্রদশি। বিজ্ঞান) ভব সানেমাত আলো6*1- 
চক্র অনুং্ঠানের মাপামে সাধারণ মানূযকে বিজ্ঞান, জনস্নাচ্ছ। ও পাঁরলেশ সম্গপাঝে সচেতন বব । 
বছরের শেখে বিজ্ঞান খেলার আয়োজন করা । 

7. হাতে কলমে কারখগরখ বিদ্যা শাঁখয়ে ইচ্ছুক ছাঞএছা।জখী ৩ নাগাঁধধদের স্বাণভরিশীল করা 1 বাজান 
লহনের তনা সমান) অর্থের বানময়ে 09. [ভি টেপরেকভার, রেকডপ্রেষার, দ্রানাজণ্ডাব এমবজ্োস 
বৈদ্যাতক আলো» ফটে।গ্রাফী বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া | 

৪. মাটি পরণক্ষার কাজে শিক্ষ। দিয়ে গ্রামের বঞ্ঞান ক্লাবগুলকে সাধারণ চানীদের সাহায্য করতে উৎসাডিত বারা । 

9. সাধারণ মানুষের জনা শবজ্ঞান। প্রবন্ধ থেকে মৌলিক গবেবনাপথ গাগা বাংলা ভাখাসি প্রকাশ এনং ৬৮1৩ 
[জ্ঞানের বই ও লিজ্ঞান সাধক চারতম।লা। প্রকাশ । 

10. যোগব্ায়াম ও তার গবেশণ। শেছ স্াপিন | 

11. “শারধদ পারচালত প্রহাগারাট সংসমদ্ধ করে গড়ে তোলা । 

12. পারদ ভবনে বন সংগ্রহশালা? স্থুাপিন করা । 

13. ছিিব্চারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনভঙ্গল ধবসের ফলে সারবেশ দহন ৩ আনহা তিন মায়া য়ক পারলতনের 
ভয়।বধহতা সম্পরকে সাপারণ মানুষকে সজাগ করা । 

14. 'নাধিচারে বন্যপ্রাণস ধসের দরুণ বাস্িএতাদেএর ভাবসা।শার [িদ্ থাগারা পিপাণ সম্পার্ে সাম্াধণ মানুমকে 
সচেতন করা । 

15. যাবতীয় কুসংস্ধরের ববিরহাদ্ধ মানওখল পচে ঠা করা । 

16. শহর ও গ্রামের প্রাভিটি স্কুল। কলেজ ও গ্রাহাগারে পারধদের মুখপএ্র ক্্িন ও পিজ্ঞানা পীঁনিকার গ্রাহক ণিকরাণেব 
সাধামে পারনদের আদ ও উদ্দেশ প্রচার । 

সুর্রুমার গু্থু 


জমসাঁচিখ 
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এন্াগার- গণশিক্ষার একটি মাধ্যম 


গ্রন্থাগারের মত গণশিক্ষার একটি শন্তিশালী মাধ্যম দীর্বকাল অনাদত 
পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামক্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন 
শিক্ষানীতী এবং নবপর্যায়ে গৃহীত কয়েকটি ব্যবস্থার আওতায় গ্রন্থগারের কাজ 
বিপুল উদ্যমে এগিয়ে চলেছে । 


গত সাত বছরে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৭৬ থেকে বুদ্ধি 
পেয়ে হয়েছে ২৪১৬ । এছাড়া ১৯৭১ সালের গ্রন্থাগার আইন এবং তার 
কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিকে আরো জুচারুভাবে পরিচালনা 
করা সম্ভব হচ্ছে । যথাযথ কাষনিবাহ এবং উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে 
একটি গ্রন্থাগার অধিকার ও একটি গ্রন্থাগার সংসদ | 


সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে সুচিন্তিত জনমত গড়ে তোলার জন্য 
গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধাকে এমনকি স্রদূর পল্পীগ্রামেও পৌছে দেওয়া সম্ভব 
হয়েছে । ৮৩৭টি গ্রন্থাগারে খোলা হয়েছে শিশু-বিভাগ, সারা ভারতবর্ষে এর 
নজীর আর নেই। 


৯-২১৪ বছর বয়েসের ছেলেমেয়ে অনৈতিক কারণে বা জাবিকাজনের 
জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে, তাদের জন্য খোলা হয়েছ ১৬,৬০০টি 
প্রথা-বহিভূ'ত শিক্ষাকেন্দ্র। গত ৪ বছরে এইসব কেন্দ্রে ১১.৭৫ লক্ষ ছান্র-ছান্রী 
শিক্ষাজন করেছে । সরকারের ৩৪ দফা কমসুচীর অন্তর্গত বয়স্ক শিক্ষা 
প্রকল্পের ২২ হাজার কেন্দ্রেও শিক্ষালাভ করেছেন ৬ লক্ষ মানুষ। এদের 
শিক্ষার ক্ষেভ্রেও গ্রন্থাগারগুলি গরুত্বপূণণ ভূমিকা পালন করেছে । 


বই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধ । সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে 
জনসাধারণের কাছে গ্রশ্থাগার ব্যবহারের সুফল পৌছে দেবার কাজে এগিয়ে 
আসতে হবে প্রতিটি সচেতন মানুষকে | 


॥ পশ্চিমবজ সরকার ॥ 
৯২২-তথ্য।/এ 
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2. 


লখকদের গতি নিবেদন 


বিদ্ান পারষদের আদর্শ অনুযায়ী জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু 

সহহবোধ্য ভাষায় সহীলাখত হওয়া প্রয়োজন 

মূল প্রতিপাদ্য বধয় এবং পূর্ণ ঠকানাসহ লেখকের পাঁরাঁচীত পৃথক কাগজে অবশ্যই ?ীলখে দিতে হবে। 

চলিত ভাষা এবং চলান্তকা ও কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাঁদস্ট বানান ও পাঁরভাবা বাবহৃত হবে । উপযুক্ত 
ভাষার অভাবে আন্তর্জাঁতক শব্দাট বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দাটও দিতে হবে। 

আন্তর্জাাতক সংখ্যা এবং মো ক পদ্ধীত ব্যবহৃত হবে । 

মোটামুটি 3000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চন?য়। 

বাভক্স ফীঁচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেবণা ও প্রযযান্তীবদ্যার সংবাদ এবং বিদ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণণয় 

ফটে।গ্রাফণও গ্রহণীয় । 

রচন'র সং্গ চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইীনজ কাঁলতে সুআক্কত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । 

প্র-ত্যক 'চত্র প্রচ্ছে ৪ সে. মি. কিংবা এর গীনতকের (16 সে মি এএ সে. মি.) মাপে আঁচ্কত হওয়। প্রয়োজন । 

অমনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলকত্ব বজ।য় রেখে পরিবর্তন, পাঁরবর্ধন ও পাঁরবজণনে 

সম্পাদক মডলীর আঁধকার থাকবে । 

প্রত্যেক প্রবন্ধ ফচার-এর শেষে গ্রাহপঞ্জন থাকা বাঞ্চনীয় । 

এান ও বিজ্ঞানে পহন্তক সমালে চনার জন্য দুই কাঁপ প্ভক পাঠাতে হবে । 

ফুলসক্যাপ কাগজের এক পৃচ্ঠায় যথেম্ট মীজন এবং প্রাতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পরিস্কার 

হম্ত।ক্ষরে প্রবন্ধ লিখ/ত হবে । 

প্রাতি প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সধাক্ষসার দেওয়া আবাশ্যক | 


সম্পাদনা সাঁচব 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


উঠান ও বিজ্ঞান 


বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্তানের অন্শীলন করে 
বিজ্তান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান*সচেতন করা 
এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়েগ করা 
পরিষদের উদ্দেশ্য । 


ঘা্ঠ-1988 


38তম ব্রশ্ন, তৃতীয় সংগ্রযা 


বিষয় সচী 


বিষয় পৃষ্ঠা 
বঙ্গীয় বিজান পরিষদের উদ্দেশ্য 77 
সুবোধনাথ বাগচী 
উপদেষ্টা 8 সুষেন্দুবিকাশ করমহাপান্ত্ বিভানারিক 
পাল্সার রহস্য ৪89 
সলিলকুমার চন্রবতা 
সম্পাদক মণ্ডলী £ কালিদাস সমাজদার, গুণধর বর্মন, প্রক্ৃতি-সংরক্ষণ-_প্রাথমিক ধারণা ৪3 ১৫ 
জয়ন্ত বসু. নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক সেনগুত্ত 
রতনমোহন খা, শিবচন্দ্র ঘোষ, প্রাণের উত্স সন্ধানে ধমকেতু 87 
সুকুমার উত্ত। অশোককুমার ধাড়া 
জাপানে প্রতিবেশ দুষণ ও প্রতিরোধ 89 ১৮৮৮ 
অমরবিকাশ ঘোষ 
উল রািতর জীবদেহে রাইবোসোমের ভুমিকা 90 
সমীরণ মশাপান্র 
অনিলকৃষ্ণ বায়, অপরাজিত বসু, অরুণকুমার সেন ব্যবহারিক "ঘিজঞান 
দিলীপ বসু, দেবজ্যোতি দাশ, প্রশান্ত ভৌমিক, বিজয়কুমার : সংক্রামক হক্ুৎপ্রদাহ ও জণ্তিস 91 
থ দ মল্লিক, 
৫ নি পরো... 
্ বিজানের পাঠ্যপস্তক নিবাচন 97 
রতনমোহন খা 
এস্পেরাস্তো 59 
প্রবাল দাশগুপ্ত 
সম্পাদনা সচিব £ গুণধর বমন কাশার বিজ্ঞানীর আসর 
আ্যান্ডারস্‌ সেলসিয়াস ও থামৌোমিটার 101 
শুভতোষ চন্ত্রবতী 
বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রাস্টিক্স ও জৈবরসায়নের ক্রমবিকাশ 193 
সমূহ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে শিবানী বর্মন 
সাধারণতঃ বিবেচ্য নয় । স্বাগত হ্যালি 108 
রণতোষ চন্রবর্তা 
ধূমকেতুর জন্মরহস্য ও জীবনকথা ৃ্‌ 110 


সনাতন মাঝি 


ক্তান ও বিজান ( মাচ), 1985 


প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ 


ধুমকেতু £ 


উ€কেন্দ্রিক উপরৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে উপস্থিত 
একটি অপেক্ষারুত বড় ধূমকেত র সম্ভাব্য চেহারা ও তাদের পার- 
স্পরিক গতিপথের চিন্্র । বিশদ বিবরণ ভিতরের প্রবন্ধ 110 পৃষ্ঠা । 


রঙ্গীম নিজ্ঞান পরি 


প্পোষক 'মগলী 


অমলকুমার বসু, চিররঞ্জন ঘোষাল, প্রশান্ত শর, 
বাণীপতি সান্যাল, ভাস্কর রায়চৌধুরী, মণীদ্রমোহন 
চকবরতী, শ্যামসুন্দর গুপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচায, সোমনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ২... 


উপদেষ্টা মণ্ডলী 


অচিস্ত্যকুমার ম খোপাধ্যাকস,  অনািনাথ দা, অসীমা 
চট্টোপাধ্যায়, নিম'লকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পুণেশদুক্ুমার বসু, 
বিমলেনদু মিল্র। বীরেন রায়; বিশ্বরজন নাগ,শরমেন্রক্ু মার 
পোদ্দার, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় । 


বাষি £ গ্রাহক ঠাদা £ 30909 ণ 
মল্য ৪ 2:59 


যোগাযোগের ঠিকানা £ 


কর্মসচিব 


বঙ্গীয় বিজান পরিষদ 


পি-23, রাজা রাজকুফ 
কলিকাতা-70090906 
ফোন 8 55-0660 


বার্যকরী সমিতি (1983--85) 


সভাপতি £ জক্মত্ত বসু 


সহ-সভাপতি 8 কালিদাস সমাজদার, গুণধর বমন 
তপেশ্বর বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাম্ম, 
রতনমোহন খা । 

কম সচিব £ সুকুমার 


সহযোগী কম সচিব £ উৎ্পলকুমার আইচ, তপনকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সনগকুমার রায় । 


কোষাধ্যক্ষ ৪ শিবচন্দ্র ঘোষ 


সদস্য ঃ অনিলরুষণ রায়, অনিলবরণ দাস, অরিন্দম 
চষ্ট্রোপাধ্যায়, অরুণকুমার চৌধ রী, অশোকনাথ 
মখোপাধ্যায়, চাখক্য সেন, তপন সাহা, দয়ানন্দ 
সেন, বলরাম দে, বিজয়ক্কমার বল, ভোলানাথ 
দত, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শশধর বিশ্বাস, সত্যসুল্দর 
বম'ন, সত্যরঞ্জন পাণ্ডা, হরিপদ বর্মন । 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


অঙ্টাব্রিংশস্তঘ হয 


ঘার্ট, 1985 


তৃতীয় সং 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষাদর উাঙ্ভশ7 


পুনোপ্রনাগ্র বাগচী 


দীর্ঘদিনের পরবশতার ফলে আমরা প্রতিপদেই 
জীবন-যৃদ্ধে পশ্চাদপসরণ করছি এবং আমাদের জীবনে 
প্রতিক্ষণেই আসছে ব্যর্থতা । এর মূল কারণ আমরা 
শিক্ষার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছি--জীবনের সঙ্গে ষোগস্ত্র 
ছি'ড়ে ফেলেছি । প্রকৃত শিক্ষা তাই যা জীবনকে সুস্থ, 
সবল ও সুন্দর করে তোলে-- প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয় সেই 
যা জীবনকে পারিপাশ্ষিক অবস্থার ভিতর স্থায়ী ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারে--জগতের সঙ্গে একতালে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে পারে পরিপুরণ্ণতার দিকে । ব্ন্তির সঙ্গে 
জীবনের ও প্রকুতির যোগ সহহ্র গ্রন্থিতে বাধা এবং এর 
সঙ্গতি অন্ষুপ্প রাখছে আমাদের ক্তান। জীবনের এই 
পরিপূর্ণ ও সামাগ্রিক দুমষ্টিলাভ করতে সক্ষম হলেই 
আমরা জানী হতে পারি। কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত 
বলে গর্ব করছিষ্্ঞারা ভেসে বেড়াচ্ছি ভ্রিশস্থুর রাত্বত্বে-__. 
ফলে আমাদের বহু কষ্টাজিত বিদ্যা হয়ে পড়েছে নিম্ফল 
একমান্ত্র জীবনকে যাচাই করেই আমাদের বিদ্যা জানে 
পরিণত হতে পারে এবং তা সম্ভব হয় যদি আমরা 
শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করি মাতৃভাষার মারফত । 


সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষ তার জীবন ও সমাজকে 
এগিয়ে নিষ্ষে চলেছে, তার জ্ঞানের সাহায্যে, অন্যথায় তার 
বিলোপ হত অবশ্যম্ভাবী । মানুষ জানার্জন করেছে 
তৎকালীন বিদ্যাকে আয়ত্ত করে এবং জীবনের সঙ্গে 
সঙ্গতি স্থাপন করে । এই বিবিধ ও বিশেষ বিদ্যার (যা 
কালন্ত্রমে পরিণত প্রাপ্ত হয়েছে বিজানে ) সামগ্রিক 
সংল্লিষ্টিকেই জান বলতে পারি । সুতরাং বিজ্তানই জানের 
উৎস। টিরকালই সভ্যতার বাহন ও ধারক হয়েছে 
বিজ্ঞান এবং বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের বিধি এমন বিপুল 
বিস্তৃতিলাভ করেছে, যে সমস্ত জীবনটাই হয়ে গেছে 


% বজশয় জ্ঞান পারিষদের প্রথম ( প্রীতত্ঠাকালশন ) কর্মসাঁচব 


বস্ততপক্ষে বিজ্তানময় । এই ক্রমবর্ধমান সমস্যাবহল 
জটিল জীবনে যখন চারিদিক থেকে গভীর সঙ্কট ঘিরে 
ধরেছে তখন বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন আমাদের জীবনের 
সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে এই বিক্তানকে । জীবনকে 
সুন্দরময় ও সাফল্যমণ্ডিত করে পরিপূর্ণ তার দিকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞান-চচার বহুল প্রচার ও প্রসার শুধু 
প্রয়োজন নয় অবশ্যকতব্য, নইলে আমাদের জাতীয় 
জীবনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী । সৃতরাং আজকের দিনে 
বিজ্ঞানীদের নিজের স্বার্থেই এগিয়ে আসা কতব্য জনগণের 
মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য । পরিভাষার 
দুরূহ সমস্যায় ভীত কিংবা হতাশ হবার কিছুই নেই। 
রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশ 
করা নিশ্চয় সম্ভব । পূর্বগামীরা যদি সম্পূর্ণ সাফল্য 
অজন করতে না পেরে থাকেন তবে তার প্রধান কারণ 
তদানীন্তন কুঠোর প্রতিকৃস পরিবেশ । আজ ভারতে 
নব পটভুমিকার সৃস্টি হয়েছে-চারিদিকে নতুন আশা ও 
আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে । এই নবীন ভারতের উজ্জ্বলালোকে 
আমরা এগিয়ে যাব-দোদুল্যমান ভীরু বা ভ্রস্ত পদে নম্ম 
--দুঢ় পদক্ষেপে সোৎসাহে। নতুন পরিবেশে জীবনকে 
সমগ্রভাবে, পরিপূর্ণ তার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে 
আমাদের প্রথম প্রচেস্টার সোপান হল এই বঙ্গীর বিজান 
পরিষদ । 

জীবনের এইসর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুপ্ণ -রখে অথচ 
আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা ক্মরণ করে আমাদের 
আপাততঃ দৃষ্টি থাকবে প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার দিকে। 

শিক্ষা ও দীক্ষা জীবনরসে সিঞ্চিত হয়ে দৃষ্টিভঙ্গী 
বাস্তবে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার প্রধান 
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উপাদান বৈজ্ঞানিক তথ্য সমুছের বহুল প্রচার । কিন্ত 
তথাকথিত কানের আহরণেই সুস্থ্য দৃষ্টিভঙ্গী যে গড়ে ওঠে 
না একথা আমরা নিত্যই জীবনে প্রত্যক্ষ করছি। 
বিখ্যাত খাদ্যবিজ্ঞানীর পাতে হয়ত দেখবেন তার বহু 
বিঘোষিত ও বহু নিম্দিত খাদ্যসামগ্রী 1 সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
যিনি হয়ত স্বাস্থ্য-বিজ্তানের সারগর্ভ পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন 
তার বাড়ীতে হয়ত দেখবেন স্্বাস্থ্য-বিক্তানের প্রাথমিক 
নিয়মের উপেক্ষা । এটা ঘটতে পেরেছে শধু আমাদের 
শিক্ষাদীক্ষার সাথে জীবনের যোগ নেই বলেই--তার 
ডিতর প্রাণের স্পর্শ নেই বলেই । আমাদের শিক্ষাদীক্ষা 
সমস্তই ওভারকোটের মত বাহিরের আবরণ হয়ে আছে 
ন্ঘরে ঢুকেই আলনায় ঝুলিয়ে রাখি-_-মস্তি্ক থেকে 
অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না, কাজেই জীবনের সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে ওঠে না। আমরা শিখে 
রেখেছি পাঠাাপুস্তকের সারগর্ভ নীতিকথা এবং সঙ্গে সঙ্গে 
এটা মনে গেথে ব্রেখেছি যে এই ছাপার অক্ষরে লেখা 
নীতিকথার সাথে বাস্তব-জীবনের কোন সম্পর্ক নেই-- 
বরঞ্চ এগুলো বিরুদ্ধবাদী । জেনে রেখেছি যে কমক্ষেন্ত্র 
প্রবেশ করেই এই উপদেশ পুথিতে ও আলমারীতে সীমাবদ্ধ 
করে রেখে দিলে চলবে । 


আর একটা প্রধান অন্তরায় আমাদের ঘরের ভিতর 
যুগজোপযোগী শিক্ষার প্রচার মোটেই হয় নি। এটা 
বিশেষস্তাবে মনে রাখা দরকার যে ঘরের ভিতরের 
শিক্ষা জীবনের সাথে যোগ হারিয়ে ফেললে সব নিম্ফল 
হয়ে যাবে । পশ্চিমে আজ যে ঘরের ভিতর বৈজানিক 
পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করবার প্রচেষ্টা হয়েছে 
দে শুধু ফ্যাশনের খাতিরে নয়-_পারিপাশ্িক সমাজ ও 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে এ 
ছাড়া গত্যন্তর নেই । আমাদের জীবনে এর প্রয়োজন 
আরও বেশী । আমাদের সমাজ-্জীবন রয়েছে মধ্যযুগীয় 
আবহাওয়ায় অথচ কর্মজগৎ ও অথনৈতিক জগৎ বতমান 
সভ্যতার ধাক্কায় টউলমলিয়ে উঠেছে । চতুদিকের বিবিধ 
সমস্যার সমাধানের উপায় আমাদের বের করতে হবে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঘা আমাদের সাহায্য করবে আমাদের 
যেটুকু সরঞ্জাম রয়েছে তার সদ্বযবহার করে আমাদের 
জীবনযান্ত্রা যেন ক্রুমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। 
এদিক থেকে জনসাধারণকে সাহায্য করতে আমরা 
সর্বদাই প্রস্তুত গাকব । 


এই বৈজানিক দ.জ্টিতঙগী সৃষ্টি করবার জন্য লেখার 
ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বৈজানিক তখোর 
পরিবেশনের সময় আমাদের আদর্শ হবে রবীন্দ্রনাথের 
নিঙ্গেশ--"'বিজানের বিষয়্বন্ত সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে 
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তুলতে হবে, তোমাদের পাগ্ত্য ও দুরাহ বাক্যজালের 
আঘাতে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে দুঃসহ হস্তে 
না ওঠে সেদিকে সতর্ক দ.্টি রেখো ॥ আর তথ্যের বোঝা 
হালকা করে অধথা ফ্কেনার যোগান দিয়ে তার পাতটাকে 
প্রায় ভোজাশ্‌ন্য করো না। দয়া করে বঞ্চিত করাকে 
দয়া বলে না।” 


দ্বিতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্ত সহজ ও 
সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষপ্ন রেখে বিভিন্ন 
পরিবেশে প্রকাশ করার জন্য ৷ পাঠ্যতালিকাতুস্ত বিষয়বস্ত 
মামূলী হলেও বাংলা ভাষায় তার প্রকাশের প্রয়োজন 
বর্তমান খুবই রয়েছে । তা ছাড়া মামুলী বিষয়বস্তও 
বিভিন উপায়ে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে ও বিভিনন পরিবেশে সুন্দর 
রাপে প্রকাশ করতে পারলে তা সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়ে 
ওতে । ] 


আমাদের বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আর একটি 
প্রধান দোষ যে ছাল্রদিগকে যান্ত্রিক ভাবাপন্ন করে তোলে 
না। বলা বাহুল্য আমাদের বিশেষ দূস্টি থাকবে এই 
ক্রুটি যথাসম্ভব দূর করবার জন্য । এই ভ্র্ট দূর করবার 
প্রধান অক্ত্র হবে মিউজিয়ম, প্রদর্শনী, মডেল ও খেলনা 
এবং স্কুল কলেজে ছেলেদের খেলনা, মডেল বা যেকোনো 
এ জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরী করার ও তা নিয়ে নাড়াচাড়া 
করার সুযোগ দেওয়া । 


তৃতীয়তঃ স্কুল কলেজের উপযুস্ত বৈজানিক পাতঠ্য- 
পুস্তক, বিশেষ বিষয়বন্ভ সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পরিক্রমা 
প্রকাশ করবার জন্য আমরা সরবদাই সচেষ্ট থাকবে । 
এই কাফের সাহায্যার্থে আমরা ইংরেজি উ্রুক্তানিক শব্দের 
ও ভাবের পরিভাষা বের করতে ও আলোচনা করতে 
ইচ্ছ.ক। 

আমাদের আর একটা গুরুদায়িত্ব হবে বাজারে যে 
বৈক্তানিক পুস্তক বাংলা ভাষ্বায় বিশেষতঃ ছান্রদের জন্য 
বেরোম্ম তার সতর্ক ও সহানুভূতিশীল সমালোচনা করা 


যাতে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের আদরশ' বেশ উ:চুতে 
থাকে । 


চতুর্থতঃ লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্যকে সর্বপ্রকার 
বৈজানিক ক্তানসম্পদে সম্দ্ধশালী করে তোলা । 

জনগণের মনের ও দ.ম্টিভঙ্গীর প্রতিফলক সাহিত্য । 
প্ররুত সাহিত্য শুধু জীবনের সমালোচনা নয়' জীবনের 
রাপায়ণ । লোরুশিক্ষায় ধর্ম ও পুরাতন এ্রতিহ্য বিরাট 
স্থান অধিকার করে আছে-_সাহিত্যে তার প্রতিফলন 
হয়েছে কিন্ত সমাজব্যবস্থা যে গত তালে এগিয়ে চলেছে 
তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের ব্যস্ত, সমাজ ও 


মার্চ, 1985 


সাহিত্য এগিয়ে ষেতে পারেনি । তার ফলে ঘটেছে প্রতিপদে 
অসঙ্গতি । পুরাতন জীর্ণ সমাজ-ব্যধস্থার ভিত্তিতে 
তদানীন্তন লোকশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছে 
'কুশিক্ষা । এবং অশিক্ষতের চেয়ে কুশিক্ষতের বিপদ যে 
অনেক বেশীদবিশেষতঃ এই গণভোটের যুগে সে কথা 
বলাই 'বাহল্য। এই নতুন শিক্ষায় জনগণকে দীক্ষিত 
করবার গুরুদায়িত্ব প্রধানতঃ সাহিত্যিকের । কিন্ত 
আমাদেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে, সেটা হচ্ছে সাহিত্যিক- 


গণফে সচেতন করে তোলা এবং তাদের বৈক্তানিক জান-. 


সস্তার রূদ্ধি করে তুলতে যথাসম্ভব সাহায্য করা ৷ 


যেখানে সাধারণ সাহিত্যের অবস্থাই এইরাপ--যেখানে 
শিশুসাহিত্য এখনও উচ্চস্তরে পৌছতে পারেনি সেখানে 
বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের প্রসঙ্গে আলোচনা না করাই 
বাঞ্চনীয় । কিন্ত আমরা সর্বদাই মনে রাখব যে শিশু 
চিরকাল শিশুই থাকবে না এবং আজকের শিশু কাল 
দেশের নেতা হবে--দেশকে গড়ে তুলবে । 


পঞ্চমতঃ বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও 
প্রসারের জন্য ও তার পথের বাধাবিপত্ি দূর করবার 


জন্য বাৎসরিক সম্মেলন আহান করা এবং বৎসরের 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক অথচ জীবনের 
নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তর প্রদর্শনী ও তৎসংল্লগান্ত বক্তু তার 
ব্যবস্থা করা । 


নতুন পথে যাত্রার বাধা ও বিম্ম অনেক । প্রতি পদেই 
উঠবে নতুন সমস্যা এবং গোড়া থেকেই সেগুলো ভালভাবে 
সমাধান করার প্রয়োজন হবে । বাৎসরিক সম্মেলনে 
দেশের সুধীরন্দ একত্রিত হয়ে পরস্পরের মতামত বিচার 
করতে পারবেন এবং দেশকে সন্ধান দিতে পারবেন ঠিক 
পথের । 


জ্ঞানার্জনের প্ররুষ্ট পন্থা প্রত্যক্ষ অভিজ্ততা। কিন্তু 
কার্যকারণ সম্পর্ক সঠিক বিজ্কেষণ করতে না পারলে 
প্রত্যক্ষ অভিক্ততাও অনেক সময়েই জন্ম দেয় কুসংস্কারের | 
পরীক্ষালব্ধ জানের সাহাযে এতাদশ মধ্যযুগীয় 
কুসংক্ষারের বন্ধন ছিন্ন করে বর্তমান বিজান জন্মলাভ 
করেছে । তেমনি বিজ্ঞানে ও চিস্তাধারায় তাই পরীক্ষালব্ধ 
জনের প্রাধান্য এত । মিউজিয়াম ও প্রদশ'নীর সার্থকতা 
এইঞ্ঈীনেই। প্রদশশনীর ভিতর দিয়ে জনগণ তাদের 
প্রত্যক্ষ অভিক্জেতার কায কারণ সম্পর্ক জানতে পারবে-- 
বুঝতে পারবে যে বৈজানিক ঘটনা একটা ভৌতিক ব্যাপার 
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মাত্র নয়--অহরহই তাদের জীবনে ঘটে চলেছে সেই 
রিয়া সাধারণ বিজ্ঞানের নিম্মম অনুসারেই । 

আমাদের উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে হলে এবং 
পরিষদকে সুষ্ঠভাবে গড়তে হলে প্রয়োজন হবে পরিষদের 
নিজস্ব বাড়ী, প্রেস, স্থায়ী মিউজিয়ম, প্রদশনী ও 
কারখানা । এগুলো ভালভাবে চাল্গাতে হলে প্রয়োজন হবে 
বহুবিধ কর্মচারীর এবং বহু বিশেষজের সাহায্য । 

আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন হবে 
প্রচর অর্থের ৷ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় অর্থের কথা উঠলেই 
অনেক উৎসাহী ব্যন্তি বা মনীষীও হতাশ হয়ে পড়েন । 
তার অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে । কিন্তু ভারতে 
যগান্তর হয়েছে । সরকার যখন সাময়িক পুনর্বসতির জন্য 
কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন তখন জনগণকে দৃ 
ভিত্তির উপর পুনঃসংস্থাপিত করার কাজ প্রয়োজনীয় 
অর্থের অভাব হবে কেন? শুধু তাই নয়, যে অর্থ আজ 
ব্যয় করে শিক্ষার বীজ বপন করা হবে, নিশ্চয় জানি 
কালক্রমে তা প্রচুর ফসল উৎপাদন করবে । আমাদের 
মধ্যে বাংলা দেশের বহু মনীষীর ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ জানী 
ও গুণীর সমাবেশ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে 
আশা করি । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতীয় জীবনের 
শীর্ষস্থানীয় ব্যত্তিরা যদি একভ্রিত হয়ে দেশের জনগণের 
প্রকৃত হিতাকাঙ্খায় ও মঙ্গল কামনায় কোন পরিকল্পনা 
গড়ে তোলেন, তবে তাকে রূপায়িত করবার জন্য অর্থ 
বা লোকের অভাব নিশ্চয়ই হবে না এবং লোকায়ত 
সরকারও তাদের মতামত উপেক্ষা করবেন না। জাতীয় 
চিন্তাধারাকে ও জাতীয় জীবনকে নতুন পথে, মাঙ্গল্যর 
পথে সর্বকালে এবং সরবদেশেই এগিয়ে নিয়ে যান দেশের 
মনীষীরা, খষিরা কর্ণধাররা । আমরা জানি আমাদের মধ্যে 
যে অনুপ্রেরণা এসেছে, যে টিস্তাধারার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, 
দেশের অগণিত নরনারীর মনেও আজ ঠিক সেই চিস্তাই 
বড় হয়ে উঠেছে । আমরা নিশ্চিত বুঝতে পারছি যে 
আমরা অন্ধকারে পা ফেলছি না। স্পম্টই অনভব করছি 
যে জনগণ উন্মুখ হয়ে রয়েছেন আমাদের কাজে নামবার 
আশায় । তাই আমাদের অনুরোধ বাংলাদেশের সবস্তরের 
মনীষী, জ্ঞানী ও গুণীরা যেন এগিয়ে এসে পরিষদের 
কর্মভার হাতে তুলে নেন । জনসাধারণের প্রতি আমাদের 
অনুরোধ তারা ষেন সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে পরিষদের 
ভিত্তি দৃঢ় করে তোলেন এবং যাতে এর উদ্দেশ্য সফল হয়ে 
ওঠে তার জন্য সচেন্ট থাকেন । 


* 1948 খুস্টাব্দের জানযয়ারণ সংখ্যা “জবান ও বিজ্ঞান থেকে পম দ্রুত 








পাল্সার রস) 


সলিলক্লুমার 


বেশী দিনের কথা নয় । 1968 থস্টাব্দে ফেএয়ারী 
মাস। কেঘ্িজ বিশ্ববিদ্যায়ের আযাগ্টনি হিউইশ (1101 
18151) ও তার সহকমাঁ জ্যোতিদার্থবিদেরা সৌর- 
মণ্ডলের বাইরে বিন্দুপ্রমাণ এক অদ্ভূত ধরনের 
জ্যোতিক্ষের সন্ধান পেলেন, যা থেকে পরায়ন্ত্রগমে রেডিও 
সংকেত এসে পৌছচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে । এই 
সংকেতের পর্যায়কাল 0179 1091109) অবিশ্বাস্য রকম 
নিখুত এবং অত্যন্ত স্বল্প ; মান 025 সেকেও থেকে 13 
মেকেওু । 

এ রকম একটা আশ্চর্য নৈসগ্রিক ঘড়ি আবিক্ষারের 
সংবাদ প্রকাশিত হবার সঙ্গেই দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী- 
মহলে দেখা গেল বিশেষ তৎপরতা । দিনের পর দিন এই 
রেডিও সংকেতের স্্ভাব ও দিক পরীক্ষা করে দেখা গেল 
যে, সংকেতগুলো আসছে অপেক্ষাকৃত কাছের কোনও 
জ্যোতিষীয় বস্ত থেকে । গ্রহাস্তর থেকে মানুষের মতই 
কোনও বুদ্ধিমান জীব এ ধরনের রেডিও সংকেত পাঠাচ্ছে 
কিনা--প্রথম প্রথম সেরকম সন্দেহও হয়েছিল । মনে 
পড়ে, খবরের কাগজগুলোতেও এই নিয়ে সে সময় বেশ 
কিছু উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীদের 
নিরলস প্রচেষ্টাম্ম অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য এই আশ্চর্য 
ধরনের জ্যোতিন্কগুলির সমন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারা 
যায় এবং সেই সঙ্গে ব্রক্মাগু-বহস্যের অনেকটাই হস 
উন্মোচিত । 

*611581110 9191”-7৬ঞই ইংরেজী শব্দযুঙ্জম থেকেই 
+201591" পোল্সার) নামের উৎ্পভি। এক কথায় 
স্পন্দনশীল তারকা । পর্যায়ক্রমে ঝাকে ঝাকে রেডিও 
বিকিরণ নির্গত হয় বলেই এ ধরনের জ্যোতিষ্কের এরূপ 
নামকপশ । 


পাল্পারেনর আয়তন ও দুরত্ব 
স্পন্দনের এত ক্ষদ্র স্থায়িত্বকাল থেকে স্প্টই বোঝা 


কউ, কো, ব্যাক, দমদম ক্যান্টনমেন্ট শাখা 


চক্রত্রতী * 


যাচ্ছিল যে, এধরনের রেডিও সংকেতের উৎস অপেক্ষারুত 
ক্ষ দ্রাকৃতি বস্ত। কারণ কোনও বস্তর এক প্রান্ত থেকে 
অপর প্রাত্তে আলো পৌছতে যে সময় লাগে, সেই বস্ত 
থেকে বিকীর্ণ স্পন্দনের স্থায়িত্বকাল তার থেকে কখনই 
কম হতে পারে না। পাল্সারের রেডিও চমকের স্থামিত্ব- 
কাল মানত 109 থেকে 20 মিলিসেকেণ্ড। তা থেকে 
সহজেই হিসাব করা যায় যে তাদের ব্যাসাধ কম্মেক 
হাজার কিলোমিটারের বেশী নয় । 

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, আন্তর্নাক্ষন্রিক অঞ্চল কখনই 
সম্পূর্ণ শূন্য নয়। সে দেশ প্রধানতঃ হাইড্রেজেন গ্যাসে 
পূণ । সূর্য এবং অন্যান্য উঞ্ণ নক্ষত্রের বিকিরশের সংঘাতে 
এ হাইড্রোজেন পরমাণুসমূহ আয়নে (1017) পর্যবসিত । 
এ ছাড়াও, এ আন্তন'ক্ষত্র অঞ্চল জুড়ে আছে যথেস্ট পরিমাণ 
স্বাধীন ইলেকট্রন। পাল্সারের বিকিরণকে এ রকম 
একটা আয্মনিত মাধ্যমের প্লোজমার) ভিতর দিয়ে প্রবাহিত 
হয়ে পৌছতে হয় পৃথিবীতে (1নং চিত্র )। 





1 নং চিন্র 
প্রথম আবিষ্ক'ত পাল্সারের ০৮০ 1919 বিকিরণের ধারা 


সা 1985 
এফ-একটি বিচ্ছিম্ন রেডিও স্প্দনে সর্বদা একাধিক 
তরঙজদৈঘ্যের বিকিরণ উপস্থিত থাকে । প্লাজ্যা মেঘের 
মধ্য দিয়ে আসার সময় অপেক্ষাকৃত ক্ষদ্র তরঙ্গদৈগ্যের 
বিকিরণ দ্রুততর হক আর বড় দৈধ্যের তরঙ্রা ক্রমশঃ 
পিছিয়ে পড়ে । রেডিও-দুরবীনের গ্রাহক-যন্ত্র সর্বপ্রথম 
সাড়া দেয় স্পদ্দনের ক্ষ ছরুতম তরজদৈগ্যের বিকিরণে এবং 
ক্রমানবপ্ঘে বড় তরঙ্গের বিকিরণে । একে বলে রেডিও 
তরঙ্গের বিচ্ছ'রণ (01510915101), আর এই বিচ্ছ রণের 
পরিমাণ নিভভর করে মাধ্যমের দৈধ্য এবং তার ইলেকন্রন 
ঘনত্বের উপর | 


আত্তনাক্ষঘ্িক দেশের ইলেকট্রন ঘনত্ব মোটামুটি 0৮1 
থেকে 0:01 ঘন সেন্টিমিটার ধরে নিয়ে প্রথম আবিম্রুত 
পালসার ০71 919-এর দূরত্ব নির্ণাত হয়েছিল প্রাস্স 130 
পারসেক । (1 পারসেক ০326 আলোকবর্ষ অর্থাৎ, 
326 * 3,090,09909 * 6০৮ 69 * 24 * 365 কিলো 
মিটার )। হিসাব অনুায়ী আমাদের নক্ষভ্র জগতের ব্যাস 
প্রান্ম 30,000 পারসেক। সুতরাং কেন্বিজ পালসারটি 
যে সৌরমণ্ডলের অতি কাছের বন্ত, তা পরিজ্কার বোঝা 
গেল । 


দূরত্বের পরিমাপ থেকে আরও একটা জিনিস স্পষ্ট 
হল। কাছাকাছি যে অঞ্চল উজ্জ্বল নক্ষভ্রেরা ভিড় করে 
আছে, পাল্সারের সংকেত আসছে সেইসব অঞ্চল থেকে । 
পালসার আবিষ্কারের কিছু পর থেকেই পৃথিবীর রেডিও 
জ্যোতিবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে বিপুল উদ্যমে শুরু 
হলো পালসার খোজার প্রচেম্টা। কেম্ব্রিজে 2048টি 
আযাণ্টেনার সাহায্যে মোট টি পাল্সার আবিষ্কৃত হল । 
ইংল্যান্ডের জডরেল ব্যাক্ষে 250 ফুট রেডিওশ-্দুরবীনের 
কমপিউটার ব্যবহার করে ডেভিড (91) ও তার 
সহকমীরা খুঁজে পেলেন 9টি পাল্‌্সার। অমেরিকার 
ন্যাশন্যাল রেডিও আ্যাস্ট্রনমির অবজারভেটরিতে ন্লাইফেন- 
স্টাইন (91191919117) ও হিউগেনিন্‌ (71690991717) 
আবিশ্কার করলেন এটি পাল সার । রাশিয়ার পুশটিনো 
ও ইটালীর বোলোনার রেডিও মানমন্দিরে আরও কয়েকটা 
পাল সারের সন্ধান পাওয়া গেল। ভারতবর্ষও পিছিয়ে 
থাকলো না এ ব্যাপারে । উট্কামণ্ডে স্থাপিত রেডিও- 
দ্ুরবীনের সাহায্যে গোবিন্দ স্বরাপ ও তার সহকর্মীক্লা 
আবিম্কার করলেন ওটি নতুন পাল সার, এ ছাড়া আরও 
কতগুলো দুর্বল পাল সারের পর্যবেক্ষণের ব্যাপারেও তারা 
বিশেষ ক্ৃতিতের দাবী রাখেন । | 

পালুসার নিঃস্থৃত রেভিও তরঙ্গের গুণাগুণ বিশ্লেষণ 
করতে গিয়ে ধরা পড়লো যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্জে অত্যন্ত 
ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে পাল,সারের পর্যাক্সকাল | ভারতীয় 


পাল্সার রহস্য ৪81 


বিজ্ঞানী রাধাকৃষ্ণণ লক্ষ্য করলেন, ভেলা পাল.সারের 
বেলায় এই পরিবর্তনের হার কয়েক ন্যানোসেকেও 
(10-১ সেকেও্ড )। আরও একটা গুরুত্বপূণ ব্যাপার 
জানা গেল যে, পাল্সাররা কেবলমান্্র রেডিও তরঙ্গেই 
নয়, পযায়ভ্রমে আলোকতরঙ্গ এবং এক্স-রশিমতেও 
(৯-৪9%) অনুরূপ বিকিরণ সৃষ্টিতে সক্ষম । 


পাল্পারের প্রলাপ 
পাল সার আবিষ্কারের পর তাদের অভ্ভত আচরণের 

সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেবার জন্যে তত়ীয় জ্যোতিপদার্থ 

বিজানীরা উদ্ভাবন করলেন নানা রকম মতবাদ, প্রক্রিয়া 

ও মডেলের । পর্যবেক্ষণের কচ্টিপাথরে যাচাই করে 

শেষ পথস্ত নিউট্রন তারকার (91001 5121) ব্যাখ্যাই 

সবচেয়ে সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হয়েছে । এবার সে বিষয়ে 
কিছু বলা দরকার । 

নক্ষত্র দেহ থেকে নির্গত বিকিরণের তীব্রতার পর্যামস- 
ক্রমিক হ্রাসরৃদ্ধি নিম্নলিখিত তিনটি কারণে হতে পারে । 

1) নিয্লমিত ভাবে কোনও নক্ষত্রের আগ্নতনের সঙ্ষোচন 
ও প্রসারণ, 

2). পরস্পর পরস্পরকে কেন্দ্র করে দুটি নক্ষত্রের এরূপ- 
ভাবে আবততন, যাতে একটি অপরটিকে পর্যাম্মজ্রমে 
আড়াল করে ঘুরতে পারে । 

3) দেহের বিভিন্ন অংশের ওভ্দ্রল্য সমান নয়, এরকম 
একটি নক্ষত্রের আবতন । 
নিউন্টন তারকার আয়তন এত ছোট এবং তার ঘনত্ব 

এত বেশী যে, তার স্পন্দনের হার অত্যন্ত দ্রুত এবং 

স্পন্দনের পর্যায়কাল অত্যন্ত ছোট । অতএব প্রথম সম্ভাবনা 
ধোপে টিকলো না। 


সুগম নিউট্রন তারকার ঘৃর্ণনের সাহায্যে স্পন্দনের 
পর্যায়কাল বাখ্যার বেলাগ্ম প্রধান বাধা এলো পদার্থবিদ্যার 
প্রচলিত নিয়মকানুনের তরফ থেকে । দুটি তড়িদন্বিত 
বস্ত এভাবে ঘুরতে থাকলে উভক্মেই তেজ বিকিরণের 
মাধ্যমে শক্তিক্ষয় করে ফেলবে এবং ক্রমশঃ পরস্পরের 
কাছে সরে আসার দক্ষণ তাদের পর্যায়কালও ক্রমশঃ 
কমতে থাকবে । হিসাব করে দেখা গেলো যে এভাবে 
ঘুর্ণায়মান যুগ্ম নিউষ্টন তারকার পক্ষে এক বছরের বেশী 
চিকে থাকা সম্ভব নয় । 

তৃতীয় সম্ভাবনা--একক নিউট্টন তারকার আবতন । 
1968 খুঙ্টাব্দে কর্ণেল বিশ্বরিদ্যালয়ের টমাস গোল্ড 
(1017185 05019) একক নিউদ্রন তারকার .আবতন ও 
আলোকস্তজ্ঞ পদ্ধতিতে পরায়ত্রমক রেডিও বিকিরণের 
যে মড়েল তৈরি করেন, তা থেকে পালসারের পর্যায়কালের 


82 
সঠিক হিসাব পাওয়া গেলো । এখনও পযাস্ত পাল.সারের 
বিচিন্ন বাবহারের এটাই সর্বাধিক গ্রহণঘোগ্য ব্যাখ্যা । 

আবর্তনশীল নিউন্টন তারকার মডেল অনুযায়ী 
. পালসারে যে প্রচণ্ড পরিমাণ শন্তি উৎপন্ন হয়, তার এক 
হাজার ভাগের গ্রককভাগ একত্র আত্মপ্রকাশ করে রেডিও 
স্পন্দন হিসাবে । নিউট্রন তারকার শন্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র 
তার চার পাশের প্লাজ মাকে আকড়ে ধরে থাকার ফলে, 
নিউষ্টন তারকার সঙ্গে সঙ্গে সমান কৌণিক বেগে 
(/790181 ৬91০9০11/) সেই প্লাজ মা আবতিত হয় । 


আলোরবেগ ০ এবং নিউষ্টন তারকার কৌণিক 
বেগ (৮/) ধরে নিলে, নিউট্টন তারকার কেন্দ্র থেকে 
প্লাজমার দুরত্ব যখন -এর কাছাকাছি পৌছবে, তখন 
প্লাজমার বেগ হবে আলোর বেগের কাছাকাছি । এই দূরত্বে 
করিত বৃত্তকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'আলোকবেগ বৃস্ত' 
(/61901% ০1110101019) । এই বত্ত-পরিধির বাকা 
পথে চল্লার দরুন আহিত কণিকারা বা ইলেকট্রনরা 
সমলয়' পদ্ধতিতে রেডিও বিকিরণ সৃষ্টি করবে । এখন 
নিউট্রন তারকার দুই মেরুর কাছ থেকে যদি সরু পেন্সিলের 
আকারে ইলেকট্রন ক্নোত নির্গত হয়, তবে আলোক বেগ 
বতের দলটি বিশেষ অঞ্চলে এরা জড়ো হয়ে আলোকত্তন্ভের 
মত পা য়ন্্রগমে রেডিও ঝলক সৃষ্টি করবে (2নং চিন্র)। 
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£নং চিন্ন--টমাস-গোজ্ডমডেল 


ভারতীয় বিজ্তানী রাধাকুফণ, ঘৃণ্যমান নিউরন 
তারকার সঙ্গে ঘুণায়মান প্লাজমাকে কল্পনা করার প্রম্মোজন 
বোধ করেন নি। তিনি নিউট্রন তারকার দুই চৌঘরু মের . 
থেকে সরাসরি যে ইলেকট্রন আ্োত নির্গত হয়ে থাকে, 


জ্ঞান ও বিজান 


38তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 


তার ভিতিতেই রেডিও .বিকিরণ ব্যাখ্যা কারেন। তাঁর 
মতে মেরুর দুই ছিদ্র থেকে শস্তিশালী ইলেকট্রন প্রায় 
আলোকের বেগে নিল্জ্ান্ত হতে পারে। সেই ইলেকট্রন 
যখন নিচ্কুমণের পর চৌম্বক ক্ষেত্রের বাকা বলরেখা 
অনুসরণ করতে থাকে, তখনই উত্তব হয় রেডিও 
বিকিরণের । নিউদ্রন তারকার সব জায়গা থেকে না 
হযে কেবল দুই মেরু থেকে ইলেকট্রন শ্রোত নির্গত হবার 
দরুণই বিকিরণের এই পর্যায়জর্দমক স্পন্দন | 


পাল সারের উত্পপম্ন মোট শান্তির এক হাজার ভাগের 
এক ভাগ মান্ত্র আত্মপ্রকাশ করে রেডিও ঝলক হিসাবে। 
স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে বাকী শতকরা 999 ভাগ শঙ্তি 
গেল কোথায় £ অস্ট্রিকার (51191) ও গ্রান (301) 
দেখিয়েছেন যে, ঘৃর্ণায়মান নিউন্লন তারকা থেকে যে 
তড়িচ্চঘকীয় তরঙ্গের উদ্ভব হয়, সেই তরঙ্গকে অবলম্বন 
করে এবং তা থেকে শল্তি সঞ্চয় করে ইলেকট্রনরা প্রায় 
আলোকের মত দ্রম্তগামী হয়ে ওঠে । 


তারপর একসময় তড়িচ্চুঘ্বকীয় তরঙ্গের বন্ধন-মৃত্ত 
হয়ে নীহারিকা মেঘের চৌদ্বকক্ষেত্রে প্রবেশ করে 
ইলেকট্রনরা সমলয় পদ্ধতিতে তেজ বিকিরণ করতে শুর 
করবে । পাল.সার-শন্তির অধিকাংশ ভাগেরই আত্মপ্রকাশ 
ঘটে এই ভাবে । 


নানা হিসাব-নিকাশের পর পাল্সারদের গড়-বয়স 
অনুমান করা হয়েছে প্রায় 109 মিলিয়ন বছর । বর্তমানে 
যত সংখ্যক পালসারকে আমরা সক্রিয় দেখছি, তার প্রায় 
দশ হাজার শুণ পালসার সম্ভবতঃ এখন নিজ্জ্রিয় বা ম্‌ত 
পালসারে পর্যবসিত হয়ে আমাদেরই খুব কাছে-_দশ 
আলোকবর্ষ দূরত্বের মধ্যেই অবস্থান করছে সাধারণ নক্ষন্ত 
হিসাবে । 


সম্প্রতি আবিচ্কৃত মহাকাশের অধিবাসী অদ্ভুত 
জ্যোতিষ এই পাল্সারদের সম্বদ্ধে অনেক তথ্য ইতিমধ্যেই 
জানা হয়ে গেলেও বিজ্ঞানীদের কৌতুহল চরিতার্থ হয়নি। 
এখনও তাদের ঘিরে নানা রহস্যের জট। পাল সার 
রহস্যের মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে আছে বিশ্ব-সৃচ্টি এবং 
বিশ্বের পরিণামের সুষ্পষ্ট ইংগিত। বিজ্ঞানীরাও তাই 
বসে নেই। বিভিন্ন মানমন্দিরে শস্তিশালী রেডিও- 
দূরবীনকে কার্ধরত রেখে অতন্দ্র প্রহরীর মতো তারা 
সজাগ । গবেষণাও চলছে এগিয়ে জোর কদমে। অদূর 
ভবিষ্যতে না জানি আরও কত নবাবিস্কৃত তথ্য সমৃদ্ধ 
করবে মানযষের জানের ভাগার ! 


প্রকাতিস্সঙ্রক্ষণ- প্রাথার্মিক-ঘারণণা 
কৌশিক গে্গুপ্ত * 


বর্তমানে মানসভ্যতার একটা জ্বলস্ত সমস্যা হল 
প্রকৃতি-সংরক্ষণ | সমস্যাটা আমাদের জীবনের প্রতিটি 
গদক্ষেপের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে, প্প্রক্কুতি- 
সংরক্ষণ” কথাটা বৈজ্ঞানিকর্দের গণ্তী ছাড়িয়ে নেমে 
এসেছে সাধারণের দৈনন্দিন আলোচন।র ক্ষেন্ত্রে। তাই 
সীমাবদ্ধ পরিসরে দু-চার কথা বলে এই সম্বন্ধে একটা 
প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি । 


প্রাকৃতিক সম্পদের যুস্তিপূণ খরচ, সংরক্ষণ ও পুনর্নবী- 
করণের জন্য যে সামাজিক প্রচেষ্টা--সেটাই সাধারণ- 
ভাবে প্ররুতি-সংরক্ষণ হিসেবে স্বীকৃত। ঙদমাজ ও 
পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিসাধনহই প্রকৃতি-সংরক্ষণের 
প্রয়োজনীয়তা । পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি সাধন 
এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যুক্তিপুর্ণ ব্যবহার ও নবীকরণের 
বিভিন্ন পদ্ধতি এই উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় ও 
ব্ন্তিগত স্তরে প্রয়োগ করা হয্মে খাকে ৷ 


এই শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন 
প্রকৃতি-সংরক্ষণের অর্থ হল শুধু কিছু প্রাকৃতিক পদার্থকে 
অর্থনৈতিক প্রবাহ থেকে সরিম্মে এনে অধিকতর মাত্রায় 
সংরক্ষত এলাকা তৈরি করা। কিন্তু 1929 খুজ্টাব্দে 
অনুষ্ঠিত প্রথম রাশিয়ান প্ররৃতি-সংরক্ষণ কংগ্রেসে বলা 
হয় যে, প্ররুতি-সংরক্ষণের গোড়ার কাজ হল প্রাকৃতিক 
সম্পদের ব্যবহারকে যুত্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা । তবে 
এটা করতে গিয়ে প্রকৃতির কোন অংশকে ব্যবহারের 
আওতা থেকে সরিয়ে আনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা 
যায় না। পরবতী সময়ে এই নতুন তত্বের কোন কোন 
অনুগামী ' বলেন যে, প্প্রক্তি-সংরক্ষণ” এই নামের 
পরিবতে ব্যবহার করা উচিত “প্রকৃতির ( যুত্তিপূর্ণ ) 
ব্যবহার 1” কোন প্রাকৃতিক সম্পদকে সাময়িকভাবে 
ব্যবহারের আওতা থেকে সরিয়ে এনে সংরক্ষণ এবং 
পরবতাঁ সময়ে যুত্তিপূর্ণ ব্যবহারের একটি সুন্দর নিদশ'ন 
হল সাইগা নামের একজাতীয় আ্যপ্টিলোপ । প্রাচীনকাল 
থেকেই সাইগাকে অবাধে শিকার করা হত। অবশেষে, 
1922 খুষ্টাব্দে রাশিয়াতে দেখা গেল যে, আর' মান্ন এক 
হাজারটি প্রাণী বেচে আছে । সঙ্গে সঙ্গে আইন করে 
সাইগা শিকার 30 বছরের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া 
হল। 1951 খৃষ্টাব্দে গ্রেই সংখ্যা বেড়ে দশ লক্ষ হওয়ার 
পর আবার শিকার শুরু করা সম্ভব হয় । পরবতী সময়ে 


* 6%. আর. কে. ঘোষাল রোভ, কলিকাতা -700042 


যুস্তিপূণ ব্যবহারের নমুনা হিসেবে নিয়ন্ত্রিত শিকারের সঙ্গে 
প্রজননের পরিবেশ বজায় রাখায় বর্তমানে রাশিয়ায় 
সাইগার সংখ্যা 2 মিলিয়ন ছাপিয়ে গেছে । প্রাকৃতিক 
সম্পদের ব্যবহার তথা সংরক্ষণকে জোর দেওয়ার জন্য 
এই সময় “আন্তর্জাতিক প্ররুতি-সংরক্ষণ সংসদ? (17091 
180101781 0)10101 1017 00175978010 01 1৪0119) 
নিজেদের নামের সঙ্গে “এবং প্রার্কতিক সম্পদ (৪7) 
$৪10181 395011095)” কথা কয়টি যোগ করেছেন । 


1968 খুস্টাব্দে প্যারিসে জৈবমণ্ডলের জম্পদের যুক্তিপূ্ণ 
ব্যবহার ও সংরক্ষণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর বিশেষজদের 
প্রথম আন্তঃসরকারী সম্মেলনের প্রধান দৃষ্টিভঙ্গী ছিল 
_ দ্রুত উন্নয়নশীল উৎপাদন এই গ্রহের জৈবমণ্ডলকে অর্থাৎ 
মান্ষসহ সমস্ত জীবের জৈবনিক পরিবেশকে পরিবর্তিত 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূষিত করছে । বিভিন্ন ধরণের কঠিন, 
তরল্ল অথবা বায়বীয় বজ্য পদার্থের পরিমাণ ব্যবহাত 
সম্পদের পরিমাণের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বেড়ে 
চলেছে । এইসব ব্য পদার্থের মধ্যে যাদের প্রকৃতি সহজে 


গ্রহণ করতে পারে না তারা ক্রমাগত সঞ্চিত হয়ে পরিবেশকে 


দুষিত করে চলেছে । এখন প্রশ্ন উঠতে পারে সংরক্ষণ- 
সম্মেলনের প্রধান দ.ষ্টিভঙী দূষণের ওপর কেন্দ্রীভূত 
হল কেন £ আসলে সংরক্ষণ মানে তো শুধু জৈব, অজৈব 
কিছু বস্তকে সুরক্ষিত করা নয়, সেই সঙ্গে তাদের প্রয়োজনীয় 
পরিবেশের গুণগত মান বজায় রাখাও বটে। দুষণ 
পরিবেশের এই শুণগত মানের অবনতি ঘটিয়ে উদ্ভিদ, 
প্রাণী, অজৈব সম্পদ সব কিছুরই অস্তিত্বকে বিপন্ন করে 
তোলে । দৃষণকে এড়িয়ে সংরক্ষণের কথা ভাবা তাই 
অসম্ভব । দৃষণ প্রাকৃতিকও হতে পারে কৃত্রিমও হতে 
পারে; কিন্ত দুটোই সমানভাবে, বরং মানুষের স্থষ্ট দূষণ 
আরও ব্যাপকভাবে, জৈবমগ্ডলের ক্ষতি করে। প্রক্কতি- 
সংরক্ষণবিদ বানহার্ড গ্রিমেক প্রাকৃতিক দূষণের ফলে 
ক্ষতিগ্রস্ত জীবজগতের উদাহরণ দিয়েছেন । পূর্ব আফ্রিকার 
কিভু পার্কে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়শই বিষাল্ত গ্যাস 
নির্গত হয়। ,কাবন ভাই-অন্সাইড জমা হয় নীচু 
জায়গায় + বিশেষ করে রাতে কম তাপমান্ত্রায় বাতাস 


যখন থেমে যায়, এই গ্যাস আরও ঘন হয়ে জন্তজানোয়্ারের 


ওপর বিষক্রিয়। শুরু করে । 
মত মাটিতে আছড়ে পড়ে । 


পাখি, বাদুড়ের্লা পাথরের 
একবার এক জায়গায় 25টা 


প্রকতি-সংরক্ষণ---প্রাথমিক ধারণা 


হাতিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল | গ্রিমেক তার 
বণনায় জায়গাটাকে 'কংকালের পাহাড় সমেত ম্বৃতের 
শহর' বলে অভিহিত করেছিলেন । মানুষের সৃষ্ট দৃষণ 
আরও ব্যাপকভাবে সারা পৃথিবীতে ধীরে ধীরে এই 
মারণযজ চালিয়ে যাচ্ছে । কয়েকটি ছোট ছোট উদাহরণ 
ব্যাপারটাকে বুঝতে সাহায্য করবে । পুর্ব জামানীর 
লাইপজিগের একটি গ্রামে সার কারখানার কাছে আলুর 
উদ্পাদন 47 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে । নির্গত সালফার- 
ডাই অক্সাইডের প্রভাবে গাছের প্রোটিনের পরিমাণ এবং 
আলুতে শর্করার পরিমাণ ফ্রাস পেয়েছে । বধিত ওজোন 
এবং পারঅক্সিআ্যাসিটাইল না ইঠ্রেটের প্রভাবে লস এজেলস 
উপত্যকার চাষীরা কিছু শাকসব্জীর চাষ বন্ধ করতে বাধ্য 
হয়েছে । বিশাল বিশাল তেলবাহী ট্যাঙ্কার, সাম.দ্রিক 
তৈলকুপ, উপকুলবততী শহরের দুষিত বঙ্জয পদার্থ, প্রস্তুতি, 
সম্দ্রের জলকে ব্রমাগত দূষিত করে সাম্‌দ্রিক প্রাণী ও 
উদ্ভিদের জীবনকে, সেই সঙ্গে মান্ষকেও, বিপন্ন করে 
তলেছে। বহু জায়গাতেই মাছ খাওয়ার অযোগ্য বলে 
বিবেচিত হয়েছে । ফরাসী সম দ্রবিজ্তানী জ্যাকুইস-ইভস 
কন্তযর মতে ভূমধ্যসাগরের কোন কোন জায়গায় শুধুমাত্র 
ল্লানই চম রোগের স্ৃম্টি করতে পারে ! ইটালির নেপলস 
থেকে সাভিনিয়া পযস্ত উপকূল কলেরার জীবাণু অধ্যষিত 
হয়ে পড়েছে । দূষণের আক্রমণে প্রক্কুতি আজ ক্ষতবিক্ষত ৷ 
সুতরাং প্রকতি-সংরক্ষণ করতে গেলে দূষণের সঙ্গে লড়াই 
করতেই হবে। তাই প্রকতি-সক্ষংরণের এই দিকটা 
জ্রমশঃই গুরুত্বপুন হয়ে উঠছে--বিজানীরা লড়াই করছেন 
জল ও বায়ু দৃষণের বিরুদ্ধে, চেষ্টা করছেন জীবনের 
জন্য একটা সুষ্ঠু পরিবেশ মানুষকে উপহার দিতে । 


প্রান্ষাতিক সম্পদ 

যে সামগ্রিক অবস্থার অধীন মানুষের অস্তিত্ব বতমান 
তারই একটা অংশ হল প্রাকৃতিক সম্পদ যা সমাজের 
বস্তবাদী ও সাংঙ্গকৃতিক প্রয়োজনের স্বার্থে উৎপাদনের 
জন্য ব্যবহাত হয় । এর মধ্যে প্রধান হল সৌর শস্তি, 
তগত্তস্থ তাপ, খনিজ পদার্থ, ভুমি, জল, উত্তিজ্জ ও প্রাণিজ 
সম্পদ | | | 
প্রকৃতি-সংরক্ষণের জন্য সবচেম্সে গুরুত্বপুণ বিষয় হল 
কতখানি পরিম্যণে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করা 
যাবে । এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাকৃতিক জম্পদকে 
সাধারণতঃ ক্ষয়শীল এবং ক্ষপ্নহীন--এই দুইভাগে ভাগ 
করা হয় । .. 


ক্ষযন্পীল দম্পদ্‌ 
এর মধ্যে আছে নবীকরণের অযোগ্য খনিজ সম্পদ 
এবং নবীকরণযোগ্য উতভিজ্ছ্ব ও প্রাণিজ সম্পদ । তবে” 


38তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 
বিবেচনাহীন অধিক ব্যবহার অনেক সমগ্ম নবীকরণযোগ্য 
সম্পদকেও নবীকরণের অযোগ্য করে তোলে । উদাহরণ 
স্বরাপ, তৃমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে কেটে ফেলা জঙ্গল আজ 
পুরোপুরি পুনরুদ্ধার অসম্ভব ঃ নিবিচার শিকারের ফলে 
বিলুপ্ত প্রাণিকুলও আর পৃথিবীতে ফিরবে না। ভুগডে 
খনিজ সম্পদের সঞ্চয় বিরাট, কিন্ত অসীম নয় । ব্যাপক 
ব্যবহার এই সঞ্চয়কে শ্রুমশঃ ক্ষীণ করে চলেছে । কতদিন 
এই সঞ্চয় থাকবে এ সম্পর্কে নানা মত আছে। কেউ 
কেউ বলেন, লোহা আছে 250 বছরের মত, তামা আছে 
30 বছরের মত, কক্মলা চলবে 5090 বছর এবং তেল ও 
গ্যাস 70 বছর । এই হিসেব হয়ত ঠিক নয়, কিন্ত এটাতো 
ঠিক যে, খনিজ সঞ্চয্মের স্থায়িত্ব সীমিত, চিরায়ত নম্ন। 
তাই এখন থেকেই যদি যুস্তিপুণ ব্যবহারের মাধ্যমে 
সংরক্ষণের চেস্টা না করা হয় ভবিষ্যতের মানুষ তাহলে 
আমাদের ক্ষমা করবে না। 


ক্য়ছীন সম্পদ 

মহাজাগতিক শত্তি, আবহাওয়া এবং জল ক্ষয়হীন 
সম্পদ হিসেবে বিবেচিত । এই শ্রেণীবিন্যাস অবশ্য কোন 
কোন ক্ষেত্রে আপেক্ষিক হয়ে পড়ে * যেমন ভূপুজ্ঞঠের কোন 
কোন অংশে মিষ্টি জলকে ক্ষয়শীল সম্পদ হিসেবে ধরা 
যেতে পারে । অবশ্য জলের এই অভাব আঞ্চলিক অথবা 
দৃষণজনিত । সামগ্রিক হিসেবে এই গ্রহের জলসম্পদ' 
নিঃশেষ হওয়া অসম্ভব । 


প্রন্চাতি সংবক্ষাণর লক্ষ্য 


প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রথম লক্ষ্য হল মানবসমাজ এবং 
প্রকতির মধ্যেকার সম্পর্ক এবং তার কারণ ও ফ্লাফলকে 
খুজে বার করা। সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের 
কাজের জন্য উদ্ভূত অবাঞ্চনীয় পরিস্থিতি দ্ূর করার পদ্ধতি 
খোজার থেকেও এটা আরও বেশী কঠিন । 

কার্যতঃ, প্রকৃতিকে যারা ভিম ভিন ভাবে ব্যবহার 
করে, তাদের স্বার্থ কোন না কোনভাবে একসঙ্গে জড়িত 
থাকে । ফলে, দুভ।গ্যবশতঃ, কোন একদিকের পক্ষে 
উপকারী সংরক্ষণ পদ্ধতি হয়ত অন্যদিকে জাতীয় অর্থ- 
নীতির পরিপন্থী হয়। একটা ছোট্র উদাহরণ দিই, 
রাশিয়্াতে বাসকুনচাক হদে সঞ্চিত রয়েছে প্রচুর সাধারণ 
লবণ (1501) বা খাওয়ার নুন। কিন্ত এই বাসক্ুন- 
চাকের 'নুন শুধুমান্স্র গৃহস্থালীর কাজে বা খাদ্যশিজে 
ব্যবহার হয় না; ব্যবহার হম্ম ফিশারীতে, রাসায়নিক 
প্রস্তুতিতে, কাচ, কাগজ ও সার শিল্পে। প্রতি বছর যে 
4-5 মিলিয়ন টন নুন তুলে আনা হয় তার অধিকাংশই 
যায় কারিগরী উৎপাদনে । এই বিপুল ব্যবহার বাসকুন- 
চাক সঞ্চযনকে করে তুলেছে বিপন্ন । এর একমান্্ সমাধান 


সাচ 1988 


পরা 

হল এই সঞ্চয়াকে শুধূমাল্ল খাওয়ার প্রয়োজনে ব্যবহার 
করা ॥ আর শিল্পে খনিজ লবণ ব্যবহার করা । এখন, হুদ 
থেকে সাধারথ লবণ তুলে আনার থেকে খনিজ লবণ 
আহরণ করা অনেক বেশী খরচসাপেক্ষ । কিন্তু দেশের 
স্বার্থে খাওয়ার নুনের সঞ্চয়কে বাঁচিয়ে রাখতে রাশিয়ার 
অর্থনীতিকে আজ এই বাড়তি খরচের বোঝা বহন করতেই 
হবে। আসলে মানুষের সামগ্রিক হস্তক্ষেপের ফলে 
প্রকৃতিতে যে নেতিবাচক ক্রিয়া চলে তাকে আবিক্ষার করে 


নিক্ষিয় বা দুর্বল করতে পারলেই সংরক্ষণের প্রকত 
উদ্দেশ্য সাধিত হয় । 


প্রকৃতি সংরক্ষণের প্রধান লক্ষ্যগুলোকে এইভাবে 
সাজানো যেতে পারে,” 


ক) পরিবেশ দূষণ প্রতিহত করা এবং মানুষের 
স্বাস্থ্য রক্ষা ॥ 


খ) প্রাকৃতিক সম্পদের বিবেচনাপুণ ব্যবহার ॥ 


গ) বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, শ্ত্রীড়া-বিনোদন, প্রভৃতির 
জন্য নিদিষ্ট বিশেষ অঞ্চলগুলোতে অর্থনৈতিক 
কার্যকলাপ প্রতিহত করা । 


এইসঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার খে, আজকের দিনে 
প্রকৃতি-সংরক্ষণ শুধু আক্ষরিক অর্থে সংরক্ষণই নয়, 
পরিবেশের গুণগত উন্নতিসাধনকেও বোঝায় । 


প্রন্কাতির ব্র্য্রহার ও ংরক্ষণ 


অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, শুধমান্ত 
কঠোরভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প ও কারিগরী অগ্রগতিকে 
সীমাবদ্ধ করতে পারলেই পরিবেশের দৃষণ এবং অবনতিকে 
রোধ করা যাবে । কিন্ত সময় ও ইতিহাসের পথ ধরে 
মানব সমাজের রুদ্ধি ও উন্নতি ঘটবেই এবং সেই সঙ্গে 
বেড়ে বলবে শিল্প ও শন্তির খরচ । তাই বাচার জন্য 
কারিগরী অগ্রগতি থামিয়ে দেওয়া চলবে না। পথ খুঁজতে 
হবে প্রকৃতিফে সংরক্ষণ এবং তাকে যথাযথ ব্যবহারের 
মধ্যে। প্রকৃতি-সংরক্ষণ এবং তাকে ব্যবহার করা-__ 
কখনোই পরস্পরবিরোধী নয়, একই প্রজিল্মার দুটো 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুন্ত দিকমান্র। প্রকৃতিকে এই কারণেই 
সংরক্ষণ করা হয় যাতে তাকে ব্যবহার করা যায়, শুধু 
লক্ষ্য রাখতে হবে' যে, এই ব্যবহার যেন যথাযথ ও 
বিবেচনাপূর্ণ হয় । প্রথমতঃ, পরিবেশের শুণগত মানকে 
রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত, সমতাপূণ আহরণ ও নবী- 
করণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎপাদন তথা 
সঞ্চয়কে বজায় রাখা--এই দুটো কাজ ঠিকমত হলে 
তবেই সংরক্ষণ প্রকত অর্থে সফল হয়। 


প্রক তি সংরক্ষণ-প্রাথমিক ধারণা 
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প্রকৃতিকে বিবেচকভাবে ব্যবহার করতে গেলে 
কয়েকটি নীতি আমাদের মনে রাখতে হবে, 


ক) প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সব সময় পরিবেশের 
অবস্থা বিবেচনা করে করতে হবে। তা না হলে যে 
কি অবস্থার সৃন্টি হতে পারে তার নিদশ'ন হয়ে রয়েছে 
আফ্রিকায় জান্বেজী নদীর ওপর তৈরি একটা বাঁধ । এটা 
তৈরি করা হয়েছিল জলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদন করার জন্য কিন্ত সেই সঙ্গে এটা সৃষ্টি করেছে 
কিছু অচিগ্যপূব সমস্যা । পরিকল্পনার কর্তাব্যন্তিরা বলে- 
ছিলেন,বাধ করতে গিয়ে যে চারণভূমি বা ক্ষিজমির ক্ষতি 
হয়েছে তা পুষিয়ে যাবে মাছের উৎপাদনে । কিন্তু আদপেই 
তা হয় নি, এবং এটা যে হবেনা পরিবেশ-বিজানীরা 
জানলেও তাদের কাছে কোন মতামত চাওয়া হয় নি। 
জাম্বেজী হ্রদের বেড়ে যাওয়া তটভূমি হয়ে উঠেছিল সেৎসি 
মাছির প্রিয় আবাস, ফলস্বরাপ দেখা দিয়েছিল গবাদি 
পশুর মহামারী । লোকজনের স্থানত্যাগের পর স্বাভাবিক 
ভাবেই শুরু হয়েছে ভূমিক্ষয় আর অনুপযুস্ত জমি বা 
অপ্রস্তুত শহরে আশ্রয় নেওয়ার ফলে স্থম্টি হয়েছে জটিল 
সামাজিক সমস্যা । বাধের থেকে ছাড়া নিয়ন্ত্রিত জলম্তরোত 
সাধারণ বন্যার থেকেও ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হয়েছে ;, কারণ 
আগে প্রতি বছরই বন্যার পলি নিশ্নভূমিকে উবরা করে 
তুদলত। বর্তমানে দামী সার আমদানী করতে হচ্ছে কমে 
যাওয়া উর্বরাশন্তিকে পুনরুদ্ধারের জন্য, ফলে অথনীতিতে 
চাপ পড়ছে । আরও কত যে সমস্যার সৃষ্টি হবে তা 
বলতে পারে শুধু ভবিষ্যৎ । অতএব, দেখা যাচ্ছে, 
পরিবেশের কথা বিবেচনা না করে প্রকৃতির তথা মানুষের 
উপকারের থেকে অপকার হয়ে যাচ্ছে বেশী । 


খ) কোন সম্পদের ব্যবহার ঘেন অন্য সম্পদের 
ক্ষতি না করে 1 এই প্রসঙ্গে একটা সমস্যার কথা বলি। 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলে, বিশেষ করে 
সুন্দরবনের নদীতে ও মোহনায় বাগদা চিংড়ির চারা ধরা 
একটা জনপ্রিয় ও লাভজনক ব্যবসা । বাগদার চারা 
ধরার সময বহু মাছের, যেমন ভেটকি, পারসে প্রভৃতির 
চারও জালে ধরা পড়ে,”। এইবার বাগদার চারাগলো 
বেছে নেওয়ার পর বাকী মাছের চারাগুলোকে ফেলে দেওয়া 
হয় শুকনো মাটিতে অথবা বালিতে । এইভাবে বাগদাকে 
লাভজনকভাবরে ব্যবহার ক্ষরতে গিয়ে অন্য মাছের 
চারাদের এই নিধনযক্ত যদি চলতেই থাকে এবং কতু পক্ষ 
ঘদি অবিলঘে এ বিষয়ে নজর না দেন, তবে অদূর 
ভবিষ্যতে মাছের সংখ্যার উল্লেখযোগ্য হ্রাস জাতীয় 
অর্থনীতির পক্ষ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে । অনুরূপভাবে 
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গভীর সম্ুত্রে ট্রালিং নেটে বেহিসাবী পস্থায় শি 
প্রভূতি বিশেষ বাছাই মাছ ধরার কালে ব্যাপক হারে 
অন্যান্য অবাছাই 'ছোটবড় মাছকে তাচ্ছিল্যভরে ধ্বংস 
করা হচ্ছে, তাতে তট-সমিকটে সহজ লভ্য সাধারন 
স্ভধাছাই মাছের সমাগম বিপযত্তভ, উপকূল অঞ্চলে 
মণ্স্যভাব, | 

গ) ভু-প্রকৃতির অপব্যবহারে প্রাকৃতিক বিপয ক ৫- 

প্রকৃতির নিজম্ব ধারায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের 
ভূমিখণ্ডে বলপুবক তার চরিভ্রহানি ঘটালে (0181709 
01 1810 ০1181890101 ) কি ভয়াবহ পরিণাম হতে 
পারে তার বহু নজীর আছে । কল্োলিনী ইউফেটিস- 
টাইগ্রিস-এর অ্লেহাঞ্চলে সযত্ে বেড়ে ওঠা তরুণী 
মেসোপোটেমিয়ার অকাল বাধ ক্য, প্রমত্তা নীল-(নদী)- 
অববাঠিকার যৌবনেই জরা, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে 
শ্যামলী বনানীর সাহারাবক্ষে লীন হয়ে যাওয়া প্রভৃতি 
ধার।বাহিক প্রাকৃতিক বিপযয়ের মুূলেতো ভূমির স্বভাবিক 
ধমেরউপর মানুষের অদুরদশী অত্যাচারের ইতিহাস । 
একইভাবে আমাদের দেশের পাহাড়ী বনাঞ্চলে কষি ও 
শিষ্প বিস্তার করে এবং নিশনঞ্চলের স্বাভাবিক জলা 
জঙ্গল বদ্ধ নদীখাত ভেড়ি প্রভ্ভতির স্বাভাবিক ধম" নষ্ট 
করে যে নগর সম্পূসারণ ও বেহিসাবী কষি আন্দোলনের 
হজুগ চলছে ও তাতে যে প্রকতির বিপর্যয় আসছে তার 
বিষময় পরিণামে কে ঠেকাবে £ পুবের স্বাভাবিক জলা 
বিল বাওড় নদীখাতের অপব্যবহারেই এদেশে মাছের 
আকাল সৃষ্টি হয়েছে । আবার বেশী খাদ্য উত্পাদনের 
অতুযুৎসাহী কষি সম্প্রসারণের ফলে গ্রামাঞ্চলে সাধারণ 
ঝোপজজলগের ছোট বনাঞ্চল আর নেই, ক ষি-ক্ষেতের 
সংলগ্ন বা মধ্যে প্রসারিত ছোটবড় আল বাধ ও রাস্তা 
পযস্তও কেটে ক্ষেতের সামিল করা, স্মশান, ভাগাড়, 
গোচারণস্থান সবই চাষের জমিতে পরিণত-_ফাকাপতিত 
ডাঙ্জা জমি বলতে কিছু নেই, ফলে গরু ছাগল পোষার 
উপায় নেই। দেশে তাই রোগী ও শিশুদের জনাও দুধ 
মেলেনা। মাংস ভিমেরও অভাব, কারণ হাঁসমূরগীতে 
ফসল নম্ট করে দেবে। 
বাচতে হলে চাষের জমির কিছু অংশ আবার পশুপালনের 
ভূমিতে এবং স্বাভাবিক জলাকে বারমাস জলভতি করে 
রেখে মাছের উৎপাদনে লাগাতে হবে । নইলে প্রক তি 


এই বিপয'য়ের হাত থেকে. 


[38তম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা 
তার শোধ নেবেই । রি 

ঘ) এখন নবীকরণযোগ্য সম্পদকে এমনভাবে 
ব্যবহার করা উচিত যাতে ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজনীয় 
সময়ের অভার না ঘটে এবং পরিবেশ বজায় থাকে । 

বহু প্রাচীনকাল থেকেই চীন এবং তিষ্বতে জিনসেং 
নামে গুলেমর শিকড় অভ্ভত ভেষজগুণসম্পন্ন হিসেবে 
স্বীকাত। বত'মানে জিনসেং রপ্তানীও হয এবং বহু 
ওষুধের উপাদান হিসেবে ব্যবহাত হয়। কিন্ত যেহেতু 
জিনসেঙের উৎপাদন সীমিত এবং ব্যবহার যদি বেড়েই 
চলতে থাকে তবে নবীকরণ দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে । তাই 
কাজ চলতে থাকে পরিবরত খোজার । খুঁজে পাওয়া 
যায় ইলিউথেরোকককাস (61900179100০০0145) নামে 
একটি গুমের মূল । তাই বত'নানে জিনসেঙের পরি বত, 
হিসেবে ব্যবহার হয় ইলিউথেরোকক্কাস, আবার তার 
যোঞ্জনেও টান পড়লে ব্যবহাত হয় লিওনিউরাস (190 
1601715) । সমমগুগান্িবিত পরিবত ব্যবহারের ক্লে 
একদিকে ওষুধের উপাদানে ঘাটতি হচ্ছে না, অন্যদিকে 
তিনটি উত্ভিদই বংশবিস্তারের প্রয়োজনীয় সময় পেয়ে 
প্রকৃতির ক্ষতিপূরণ করতে পারছে । কিন্তু আমাদের দেশে 
ভেষজ গাছগুলির উপযুক্ত সংরক্ষণ ও বিস্তারের পরিকল্সিত 
চৈষ্টা আজও নেই। 


ঙ) নবীকরণের অযোগ্য সম্পদের ব্যবহার এখন 
যথাযথ করতে হবে যাতে প্রয্মোজনাতিরিভস্ত কোন অপচয় 
নাঘটে। উদাহরণ হিসেবে বাসক্সুনচাক হ্রদের নুনের 
কথা তো আগেই বলেছি । এছাড়া বত মানে প্রায় প্রতিটি 
দেশই তেল ও গ্যাসের ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠেছে 
এবং সৌরশন্তি প্রভৃতি ক্ষয়হীন সম্পদকে বিকল্প হিসেবে 
ব্যবহারের চেম্টা চলছে। টু 

বত মানে প্রকৃতি-সংরক্ষণের জন্য সব দেশেই নানা 
রকম আইন করা হচ্ছে । কিন্তু শুধু আইন করে এই 
সমস্যার সমাধান করা যাবে না। দেশের সায়ারণ মানুষকে 
এই সম্বন্ধে সচেতন করতে হবে। প্রকৃতি-সংরক্ষণের 
মূলকথাগুলো অধিকাংশ মানুষকে বোঝাতে হবে 
তবেই দূষণ, ভূমিক্ষয়, প্রাকৃতিক বিপযয্স প্রভৃতির মত 
জটিল ও ভয়ঙ্কর সমস্যার সঙ্গে লড়াই করাটাও 'অনেক 
সহজ হয়ে যাবে। 


গাণর উৎস সঙ্জান ধরমকেতু 


আশাহ ল্লুমার প্রাড়া” 


ব্রিটেনের দুই জ্যোতিধিদ ধূমকেতু সম্পর্বীয় গবেষণায় প্রাণ ' সৃষ্টির ব্যাপারে ধূমকেতুর 
নিউক্রিয়াসে জৈবঅণুর উপস্থিতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । উৎকেন্দ্রিক কক্ষপথে সুর্য পরিক্রমণকালে, 
ধূমকেতুর মধ্যস্থ এ জৈব অণুসকল দীর্ঘকালব্যাপী ভ্রুমপর্যায়ে তীব্র উষ্ণতা ও হিমশীতলতার সম্মুখীন হয়ে 
বিশেষ অবস্থায় রূপান্তরিত হয় । - এইভাবে ধূমকেতুর মধ্যে কিছু আদি-জীবের উৎপত্তি সম্ভব। হয়ত এইরূপ 
কোন ধ.মকেতু থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাথমিক প্রাণ নেমে আসে । এই তত্ব অনুযান্মী ধূমকেতুর আবিভাব অশুভ 
হতে পারে; ধূমকেতু থেকে আগত নূতন জীবাণ্‌দের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে বসবাসকারী জীব-সকলের প্রতিরোধ” 
শান্তি ব্যর্থ হলে মহামারী দেখা দিতে পারে । 


পাচীন ও আধনিক বহু শাস্ত্রে ধমকেতুর আবিভাবকে ধমকেতুর গঠনশ্জম্পর্কে আলোচনা করলে দেখা 
অশুভ ইঙ্গিত বলে অভিহিত করা হয়েছে ॥ ধূমকেতু নাকি যায় তার গঠনটি ঝাটার মত, একটি গোলাকার মাথা 
পৃথিবীতে মহামারী ও মৃত্যু ডেকে আনতে পারে । 19977 রী 
'ুস্টাব্দে ব্রিটেনের খ্যাতনামা জ্যোতিবিদ স্যার হয়েল ও সর বস 
তার সহকর্মী অধ্যাপক উইজ্রণমসিং € 517৮,6790 দিও ১:: 
11019 8170 17107 ১. ০. ৬/10151217795117015 ) 7০ সব ভদ ২ 
ধূমকেতু সশ্বন্ধে যে তত্ব দিয়েছেন, তাতে দুটি পুশ্ব পরিচিত হি... 
উঠেছে; পুথমতঃ, প্রাক-জীবন সৃচ্টি কি পৃথিবীতে 
হয়েছিল এবং দ্বিতীয়তঃ, ধূমকেতু সম্বন্ধে উপরিউত্ত 
প্রাচীন মতবাদ কি নিতান্ত কুসংস্কার পরসৃত ধারণা £ না, 
এসবের মধ্যে কোন বেজ্ঞানিক সত্য লুকিয়ে আছে £ 

স্যার হয়েন্ক "ও তার সহকর্মী ধূমকেতু নিয়ে বছ 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, পৃথিবীর বুকে প্রাণ-স্ষ্টি সম্পকী্স 
প্রচলিত মতবাদের € গপারিন-হলডেন তত্ব ) বাইরে কিছু 
ভিম্নমত প্রকাশ করেছেন । বহপুবেই জানা গেছে, প্রাণ 
সৃষ্টির জন্য কাবন (০), হাইড্রোজেন (01), নাইট্রেজেন 
(৭) এবং অক্সিজেন 00)- প্রাথমিকভাবে এই চারটি মৌল 
প্রয়োজন । ওপারিন-ততব অনুযায়ী কিছু সরল অজৈব 
যৌগ যেমন, জল (150), আ্যমোনিয়্া (112), মিথেন 
(০114) আদি পুথিবীর বুকে, উচ্চ তাপমান্ত্রায় এবং 
হাইভ্রোজেন-প্রধান বিজারণ-ক্ষমা  €(799140119 ) 
পরিবেশে, ব্াপাস্তরিত হয়ে প্রাণসৃন্টির আদি টজৈবঅণু সৃষ্টি কি" 
করেছিল । কিন্ত হয়েল ও তাঁর সহকমাঁদের বস্তব্য হলো নং চিন 
যে, জ্যোতিবিদ্যা ও ভূতত্ববিদ্যা থেকে নিদিম্টভাবে প্রমাণ € নিউক্রিয়াস ও কোমা ) এবং একটি লেজ আছে। 
করা যায় না যে, আদি পৃথিবীর পরিবেশে হাইড্রোজেনই ( 1নং চিন্র )নিউক্রিয়াসের ব্যাসার্ধ প্রায় 2--.-3 কি" মি. 
প্রধান-ছিল। তারা বলেন ষে, প্রাণ স্ষ্টির আদি জৈব বা তারও বেশী এবং তার মধ্যে ০11501 (মিথাইল 
উপাদান পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়নি * ধূমকেতুর বুকে সৃষ্ট সাম়্ানাইভ ), 1101 হোইড্রোজেন-সায়াঁনাইড) প্রভৃতি 
গ্র উপাদান পৃথিবীতে নেমে আসে ধূমকেতুর ভগ্নাবশেষের জৈব যৌগের সন্ধান পাওয়া যায়। ০০. ০০" 
মাধ্যমে । 2, 02, 03 07170117075, 017, 1৭115 ০1৭ 


* বৌবাজার, পোঃ খাঁলসানী, হুগলী 
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8৪ 
এবং 1120 এই ধরণের ক্ষদ্র ক্ষ দ্র অণু ও অজৈব মৃলকের 


সন্ধান ধূমকেতুর কোমা ও লেজ অংশে পাওয়া যায় |. 


এছাড়া ধমকেতুর লেজে পলিফরম্যালভিহাইভ ও পলি- 


স্যাহারাইড-এর উপস্থিতি সম্পর্কেও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া, 


যায় স্যার | হয়েল-এর মতানুযায়ী, জটিল জৈব অণু ও 
জৈব মূলক সমন্বিত মহাশ্‌ন্যের আত্তঃনাক্ষত্রিক 
পরিবেশ (17195191101 17801001) থেকে সৌরমগ্ল 
সৃষ্টি হবার সময় বেশ কিছু জৈব-অণু ধমকেতুর 
নিউক্লিয়াসে চলে আসে। ধূমকেতুর কক্ষপথ তীব্র 
উৎকেন্ড্রিক 020০91010) হওয়ায় (2ন চিত্র) তা মাঝে 
মাঝে সৃঘের অতি নিকটে চলে আলে এবং পরে সুর্য থেকে 
বহুদূরে চলে যায়। সুর্যের নিকটে আসার সময় তাপ 
ব্দ্ধি হেতু ধূমকেতুর নিউক্রিয্সাস মধ্যস্থ উদ্বায়ী পদার্থ 





ধূমকেতুর অবস্থান, ক--সুর্যের অতি নিকটে, 
, খ-সূর্য থেকে দ.রে 
বাইরের দিষ্টে ছড়িয়ে পড়তে চেস্টা কর্জী , আবার সূর্য 
থেকে দূরে চলে যাবার সময় যখন তাপমান্ত্রা খুব কমে 
যায় এবং এঁ পদার্থগুলি হিমশীতল অবস্থায় তীব্র ছনীভুত 


হয়। এইভাবে উফ্-শীতল চন্ত্র বার-বার অনুষ্ঠিত 
হওয়ায় ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে কেবলমান্র সেই 
পদাগ্থগুলি থাকে যেগুলি 3০9০০-৮-1 00০16 তাপমাল্রায় 
নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। সুধের খুর 
নিকটে আসার সময় সুর্যের আলোকের প্রভাবে 
ধ মকেতুর নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রাণ-সন্টির আদি জৈব 
উপাদান তৈরি হয় । সুর্য থেকে দূরে যাবার সময় এ 
সকল জৈব-পদারখখগুলি ঘনীভূত হয় এবং পুনরায় সুযে র 
নিকটে আসার সময় জৈব পদাথখগুলি পুনঃরাপাস্তরিত 
হয়। এইভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কেটি বছর ধরে 
বরঙুমান্বক্কজে এই প্রশ্রিয়া চলার ফলে ধীরে ধীরে ধূমকেতুর 
মধ্যে কিছু আদি জীবের ( সালোক-সংশ্সেষকারী ও তাপ- 
সহকারী বাকটেরিয়াদির ) উত্তব হয় । সম্ভবতঃ চার-শঃ 
কোটি বছর পূর্বে এই ধরণের আদি. জীব ধারণকারাী 
কোন ধূমকেতু থেকে? ভগ্নাবশেষের মাধ্যমে, পৃথিবীতে 


জান ও বিজ্ঞান 


[38তম বর্ম, তৃতীক্ম সংখ্যা 


জীবনের সূন্রপাত ঘটেছিল । 

অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক অবশ্য হয়েল-এর এই তত্ব 
মানতে রাজী নন। তাঁরা এই তত্বের বিরুদ্ধে যে 
জোরালো যুন্তি দাড় করিয়েছেন তাহলো, প্রতিটি জীবের 
মধ্যে অন্ততঃ 50% প্রোটিন থাকে । সুতরাং আত্তঃ- 
নাক্ষত্রিক পরিবেশে প্রাকজীবন সৃষ্টি হলে সেখানে 
প্রোটিনের উপস্থিতি প্রয়োজন। কিন্ত আত্তঃনাক্ষত্রিক 
পরিবেশে বা ধমকেতুর মধ্যে প্রোটিনের সন্ধান পাওয়া 
যায়নি । অতএব সেখানে জীবন-স্থষ্টি হওয়া অসম্ভব । 
সম্প্রতি আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ “এক্সপ্লোরার' 
€2)0010191 ) পৃথিবীতে যে তথ্য পাঠিয়েছে, তাতে 
আন্তঃনাক্ষভ্তরিক পরিবেশে যথেম্ট প্রোটিনের উপস্থিতি ভাবা 
হচ্ছে । প্রোটিনের ধর্ম হলো, অতিবেগুনী রশ্মি 
(0-৬1৪% ) কিয়দংশে শোষণ করতে পারা । 


দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে আগত আলোকরশ্ম গ্রহণ করে 
“একসপ্লোরার” সম্প্রতি যে চিন্ত্র পাঠিয়েছে, তার বণালী 
বিশ্লেষণ, করে দেখা যাচ্ছে, তাতে অতি-বেগুনী রশ্মির 
পরিসীর্মী আশানুরূপ নয়, অনেক কম । এই ঘটনা 
আন্তঃনাক্ষন্রিক পরিবেশে প্রোর্টিন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ 
করে । একসপ্লোরার থেকে প্রাপ্ত তথ্য হয়েল-এর মতবাদকে 
একেবারে উড়িম্মে দিতে পারছে না। 


হয়েল-এর মতানুযায়ী ধুমকেতুতে যদি ব্যাকটেরিয়া 
ভাইরাস জাতীয় কোন প্রাণের উৎস থাকে তবে পৃথিবীর 
নিকটে কোন ধূমকেতুর আবিভাব হল্পঞ্জসেই ধুমকেতু 
থেকে পৃথিবীতে সংকামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে পারে । 
সেই মতানুষায়ী, 1918-1919 সুস্টাব্দে সমগ্র পথিবী 
জুড়ে ইনক্রুয়েঞ্জার এবং 429 8.০.তে এথেন্সে প্লেগ, 
এর প্রাদুর্ভাব-এর সঙ্গে ধুমকেতু থেকে জীবণের প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষ সম্পর্ক ছিল কিনা ভাবা দরকার । কারণ এ 
সময় মহামারী স্থজ্টিকারী রোগের ব্যাপক জীবাণুর 
উৎপত্তি সম্পর্কে কোন সন্তোষজনক ব্যখ্যা পাওয়া যায় 
নি। তারা প্রস্তাব দিয়েছেন, ভবিষাতে ধূমকেতু থেকে 
যাতে এই ধরনের ক্ষতিকর মহামারী জীবাণুর প্রাদুর্ভাব 
না দেখা দেয়, তার জন্য বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোস্ফিয়ার-এর 


-বিভিম্ন জীবাণুর গুণগত ও সংখ্যাগত পরিবত'ন সম্্রন্ধে 


দংস্টি রাখা উচিত । 1986 খ্ুজ্টাব্দ এক ওরুত্রপূণ সময়, 
কারণ পুথিবী পুনরায় হ্যালীর ধূমকেতুর মুখোমুখী হবে। 
এখন থেকে সমগ্র প্‌থিবী জুড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা জন্য 
প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। হয়তো এবারের অনুসন্ধানে 
ধূমকেতুর অবগুষ্ঠন খুলে যাবে , আমরা বুঝতে পারবো, 
সত্যই ধুমকেতু গ্রহে গ্রহে জীবনের নীতা বপন করে 
বেড়ায় কিনা । 


জাপানে এরতিবেশ দুষণ ও প্রাতিরোধ 


অন্বরাধ্রিক্রাশ ঘোষ 


ুচন। 
অতীতের কুহেলী সমাচ্ছন্ন অধ্যায়ে নিহিত এতিহ্যের 
উপর বত'মান জাপানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে । বত'মান 


জাপান পথিবীর মধ্যে দ্রুত পরিবতনশীল দেশ ।' 


378 হাজার বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডে ক ষিজমি, 
বসতজনম্মি, নদী, পথঘাট ইত্যাদি মিলিয়ে মোট সমতল ভূমির 
আয়তন মূল ভূখণ্ডের 30 শতাংশ মান্র এবং প্রায় 11 কোটি 
40 লক্ষ লেকের বসবাস । দ্রুত অর্থনৈতিক সমদ্ধির 
জন্য গত তিনদশকে জনসমন্টি ও কোলাহলমৃখর 
শিল্পগত কার্যকলাপ প্রধানত রৃহৎ নগরগুলিতেই কেন্দ্রীভূত 
হয়েছে । এর ফল দাড়িয়েছে প্রতিবেশের মারাত্মক 
ক্ষয়ক্ষতি, জলবায়ু দূষণ ও প্রক.তির ধ্বংস। 
পরিবেশগত নিরাপত্ত। 

দ্রুত অথনৈতিক অগ্রগতি ও শিল্প সংগঠনের প্রসারে 
জাপানের শিল্পকাঠামো অকমিউনিস্ট পৃথিবীতে দ্বিতীয় 
রৃহভম । ফলস্বরাপ, হালকা শিল্পগুলি খেকে ভারী ও 
রসায়নভিত্তিক শিল্পতে স্থানান্তর । এছাড়া মোটর গাড়ির 
ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযান্রা প্রণালী 
ভীষণভাবে পালটে গেছে । এর জন্য বত'মান জাপানে 
পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপকভাবে ব্বদ্ধি 
পেয়েছে 1 

আজ তাই জাপানের জনগণ ও সরকার আবাস 
পরিবেশ ও স্স্বাস্থ্যপরিবেশ রক্ষার আবশ্যকতা উপলব্ধি 
করে, আগের কিছু অদৃরদশিতা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে, 
ভবিষ্যত দূষণ সম্ভাবনার প্রতিরোধ করে, একটি উন্নততর 
জীবন-প্রতিবেশ রচনায় সচেষ্ট হয়েছেন। উদাহরণ 
স্বরূপ, কারখানার বর্যনীয় গ্যাসগুলির সঙ্গে নির্গত 
সালফার অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও কাবন অক্সাইড 
নিঃসরণের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করায় বায়ু" 
মণ্ডলে যেমন সালফার অল্সাইডের পরিমাণ লক্ষণীয় ভাবে 
কমে এসেছে তেমনি ফ্রটোরাসায়নিক _ধোয়াশাজনিত 
রোগের প্রকোপও, উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে । একটি 
সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দৃষণপ্রবণ নগীরাঞ্চলের 26টি 
কেন্দ্রে 1967 গুস্টাব্দে বাতাসে সালফার-তাই-অক্সাইডের 
পরিমাণ ছিল 0:06 পি, পি, এম এবং 1975 খ্ুস্টাব্দে তা 
কমে দাড়িয়েছে 0:02 পি. পি, এম | এছাড়া মোটর গাড়ীর 
এগ্জক্ট থেকে বেরিয়ে আসা ধোয়ার উপরও কোর 
বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে ৷ 


বিপ্রিপ্রণথয়ন ও দুষঘণ লারাপ্রক্ত নান। শ্রানদ্থা। 


জাপানের শিল্প ইতিহাসের গোড়া থেকেই খনি 
সম্পকিত ক্ক্িম্নাকলাপ নিয়ন্ত্রণের একাধিক আইন ছিল । 
কিন্ত 1967 খুস্টাব্দে পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মৌলিক 
বিধি রচনা করে তার আওতায় আনা হয় ব্যাপকভাবে 
জুড়ে থাকা দূষণ স্থৃম্টিকারী উৎসগুলিকে । পরে মৌলিক 
বিধিগুলিকে আরও সুদ্ঢ় করার জন্য ব্যাপকভাবে 
বিশ্লেষিত আইন প্রণয়ন করা হয়। তার মধ্যে আছে 
1968 খুস্টাব্দে বায়ুদুষণ প্রতিরোধকবিধি, 1970 
খুস্টাব্দে জলদৃষণ, আবজনা অপসারণ ও পরিক্ষরণ বিধি, 
সমুদ্রদূষণ নিরোধক বিধি, ক.ষিজমির মৃত্তিকা দৃষণ প্রতি- 
রোধক বিধি, 1971 এ কটুগন্ধা নিম্বন্ত্রণ বিধি ও 1972 
খুস্টাব্দে প্রক্‌তি সংরক্ষণ বিধি । 


দূষণের ক্ুপ্রভাবে শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যত্তিদের ও 
অন্যান্য ক্ষতি পূরণের কথা মনে রেখে, পরিবেশ দুষণের 
নানা অভিযোগ ফয্নসলা করার উদ্দেশ্য, 19709 গুস্টাব্দে 
মানব স্বাস্থ্য হানিকর পরিবেশ দূষণ অপরাধের আইন ও 
দূষণ সংন্তগত্ত বিরোধ নিষ্পত্তি আইন চালু করা হয়। 
এর ফলে কলকারখানায় জনস্বাস্থ্য ক্ষতিকারক বিপজ্জনক 
পদার্থ বাইরে নিঃসরণ করার শাস্তি সুনিদিষ্ট করা 
হয়েছে । এই আইন বলে শুধুমান্র প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
ব্যত্তিরই শাস্তি হয় না, সেই ব্যন্তির নিয়োগকতা বা উত্ত 
প্রতিষ্ঠান সমান ভাবে শাস্তি ভোগ করেন । 

1972 খুস্টাব্দে প্রক.তি সংরক্ষণ আইনপ্বলে অরণ্য- 
ভূভাগ সংরক্ষণ, প্রমোদ বিনোদনের জন্য উন্মস্ত প্রান্তর, 
নগরাঞ্চলে সবুজ মেখলা প্রমোদ উদ্যানের উৎকর্ষ বিধান 
ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে 
আজ জাপানের প্রতিটি ছোট-বড় শহর ও গ্রামাঞ্চলে সুদূর 
প্রসারী সবুজের সমারোহ দেখা যায় । 


1971 খ্বস্টাব্দে কেন্দ্রীয় প্রশাসন প্রকতি পরিবেশ 
রক্ষার্থে ও দূষণ দূরীকণের উদ্দেশ্যে একটি “51৬17 0৭- 
61৭ /0561০+৮র প্রতিষ্ঠা করেন ও স্থানীয় শাসন 
অধিকারগুলিকেও নিজ নিজ এল্লাকায় দূষণ প্রতিরোধ ও 
নিরোধের জন্য উত্ত এজেন্সির আওতায় আনা হয় এবং 
এলাকাভিত্তিক প্রশাসন সংস্থা গঠন করারও অনুমতি 
দেওয়া হয়। সরকার বায়ু, শব্দ ও জলদ্‌ষণের বিস্তীণ 
গ্ললাকা নিজ অধিকারে এনে প্রশাসনিক লক্ষ্য হিসাবে 
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পরিবেশগত মানদণ্ড নির্ধারণ করেন । এই প্রশাসনিক 


নিদেশের সঙ্গে ধোয়া নির্গমন, নদমাবাহী নোংরা ইত্যাদির, 


উপর মান আরোপ করায় বতমানে তা নিষ্নন্ত্রণ করা সম্ভব 
হয়েছে । কোন ভাবে এইসব মান অমান্য করলে শাস্তি 
দানের ব্যবস্থা আছে । 

1973 খুস্টাব্দে দ.ষণজনিত স্বাস্থ্যহানির ক্ষাতিপূরণ 
বিধি প্রণীত হওয়ায় মানব শরীরে দ.ষণ প্রতিক্রি্মাজনিত 
বিপদ থেকে রক্ষার জন্য গৃহীত নানা আইনগত ও 
প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও শন্তিশালী করা হয়েছে । এর ফলে 
দ্‌ক্ণজনিত ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সন্নকার নিদেশিত 
হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে এবং চিকিৎসা ব্যয় 
ও ক্ষতিপূরণ, দ.ষণ কারী রূপে চিহিন্ত ব্যন্তি বা প্রতি- 
ষানের কাছ থেকে আদায়ের ভারও সরকার নিয়েছেন 


জ্ঞান ও বিজ্তান 


38 তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 


দ্‌ষণকারী রাপে সন্দেহ ভাজন ব্যন্তি বা প্রতিষ্ঠান ও 
ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিরোধ যদি দু-পক্ষ সরাসরি মিটিয়ে 
না ফেলতে পারেন তবে সরকান্নী সালিশী ৰা মীমাংসার 
জন্য প্রশাসনিক সুত্রে, না হয় মোকদ্দমার আইনগত পথে 
দ্ুই বিবদমান পক্ষকে এগিয়ে যেতে হয় । এই ক্রমবর্ধমান 
সমস্যা সমাধানের জন্য 1974 খুস্টাব্দে স্বাস্থ্যহানি 
ক্ষতিপূরণ প্রকল্প অনুসারে সরকার দ.ষণ অভিযোগে 
অভিযুত্ত ব্যত্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আদায়ীক,ত 
জরিমানা ও সারচার্জের অর্থ দিয়ে একটি বিশেষ অর্থ- 
ভাশার গঠন করেছেন । এই অর্থভাগার থেকে ক্ষতি- 


ভীবদেতে রাইবোসোমের ভামিকা 


সমীরণ ঘছাপাত্র * 


জীবেরদেহ কোষ দিয়ে গঠিত। জীবদেহের 
জৈবনিক ও শারীরবুস্তীর কিয়াগুলির জন্য প্রয়োজনীয় 
যাবতীয় খাদ্য, উৎসেচক ও হরমোন কোষে উম হয় । 
খাদ্য সংঙ্লেষণ হয় বিপাকের মাধ্যমে । শস্তির রূপান্তর, 
শৃক্ষ ওজন রুদ্ধি অথবা হাস ইত্যাদি বিপাকের মাধ্যমেই 
ঘটে। প্রোটিন-বিপাক এরূপ একটি ওরুত্বপূণ বিপাক । 
প্রোটিন শুধু খাদ্য উপাদান নয় উৎসেচকেরও উপাদান । 
প্রোটিন বিপাকে আযমিনো আসিডও উৎপন্ন হয় । আমিনো 
আযসিড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ । নিউক্লীয্লাসের 
কোমোজোমের 01, ও নি সংশ্লেষণে আযমিনো 
আযাসিড প্রয়োজন । উপরিউস্ত প্রেটিন বিপাক ঘটে কোষের 
সাইটো প্লাজমে অবস্থিত রাইবোসোমে । রাইবোসোম হচ্ছে 
প্রাস্টিড, গল্গিবস্ত কিংবা মাইটোকশ্ডি, মানের মত 
প্রোট্োপ্লাজমিয়ান অজাণু । 


রাইবোসোমে প্রোটিন বিপাক নিগ্ন্ত্রিত হয় নিউক্লিয়াস 
থেকে আগত ট্রান্সফার নিখ/-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত উৎ্সেচক 
উৎপাদঙনর মাধ্যমে । রাইবোসোম উদ্ভিদ কোষ ও প্রাণী 
কোষেথাকে | এই দ্ব'ধরণেক্ন কোষ ইউকেরিওটক কোষ । 
আর প্রো-ক্যায়িওস্টিক কোষগুলি হল ব্যাকটিরিয়া 


* 'নমতলা বঙ্ধেখ্বর উচ্চ মাধ্যমিক [বিদ্যালয় 


গ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও মামলামোকদ্দমার ব্যস বহন 
করা হয় । 
আকটিনোমাইসেটিস, রিকেটসি ইত্যাদি । 

রাইবোসোমের বিভিন্নতা নিধারণ করা হয় তার 


সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েশ্ট-এর দ্বারা--যা “5 দিয়ে 
চিহিতত করা হয়। রাইবোসোমের বিভিন্নতা থাকে এবং 
কতগুলি উপ-উপাদান থাকে । সেগুলির বিভিন্ন দেডিমেল্ট 
কো-এফিসিয়েন্ট থাকে ও আণবিক ওজন থাকে । এগুলি 
সামগ্রিকভাবে প্রোটিন বিপাকে অংশ গ্রহণ করে। 
প্রোক্যারিওটিক কোষে যদি কোন রাইবোসোমের সেডিমেন্ট 
কো-এফিসিয়েন্ট 6০0১ হয় তাহলে তার উপ-উপাদানের 
সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট হবে 305 ও আণবিক ওজন 
“55 মিলিয়ন ডাল্টন ॥» &405 ও 107 মিলিয়ন ডালটন। 
প্রথম উপ-উপাদানটিতে প্রোটিন 21 স্ট্রেন ও 71, 
165, দ্বিতীয্প উপ-উপাদানটিতে প্রোর্টন 34 স্ট্রেন ও 
নি৬/ 2351 ইউক্যারিওটিক কোষের সেডিমেল্ট 
কো-এফিসিয়েন্ট যদি 805 হস্ম তাহলে তার উপ-উপাদান 
দুটির সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট হয় 405 ও 60591 
প্রথমটির নিখ/এর সেডিমেল্ট কো-এফিসিক্সেন্ট 185, 
আপগবিক ওজন 075 মিলিয়ন ডালটন ও প্রোষ্টিন স্ট্রেন 
আছে । দ্বিতীয়টি 8 1/-এর সেডিমেন্ট কো-এফিসিয়েন্ট 
285, অণবিক ওজন 175 মিলিয়ন ডালটন ও প্রোর্টিন 


মার্চ 18851 


স্ট্রেন আছে । ইউক্যরিওটিক কোষের রাইবোসোমের 
ওজনের তুলনায় এর উপ-উপাদানগুলি আণবিকর ওজন 
সব সময় বেশী হয় | 

রাইবোসোমের বিভিন্নতা ও বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা 
হয়েছে এসচেরেসিয়া কোলি ব্যাকটিরিয়ার রাইবোসোম 
নিম্ে। এই ব্যাকটিরিক্সার উপাদান, 31৮ 40% ও 
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প্রোটিন 60% রাইবোসোমকে রাসায়নিক, ভাবে নিখি?ি 
বা রাইবোনিউল্লিও প্রোটিন পদার্থ বলা হস । 

ভবিষ্যতে রাইবোসোমের গঠন বৈচিন্র্য ও উৎসেচেক 
নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে গবেষণা হবে যার ফলে আমিনো 
আযাসিডের বিভিন্ন যৌগ উত্পপন্ন করা সম্ভব হবে। 


সংক্রামক যকত্গ্রদাত ও জণ্িস 
[ ইনাক্ষক্ুটিভ হেপাটাইটিস ] 


গুণপ্রর বণ্রঅ * 


কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা এবং সম্ভবত 
সমস্ত বাংলাভাষাভাষী মানুষ এখন ভাইরাস হেপাটাইটিস 
কথ।টি বাএ নামের রোগটি সঙ্গে অথবা বলা যেতে 
পারে এ নামের একটি আতঙ্কের সঙ্গে এখন কমবেশী 
পরিচিত । কারণ এই নিয়ে এ রাজ্যের প্রায় সবকয়্টি 
লন্ধপ্রতিষ্ঠ বহুল প্রচারিত দৈনিক ও সামগ়িক পন্ত্র-পন্রিকা- 
সহ রেডিও টেলিভিশন প্রভাতি শন্তিশালী প্রচার ও যোগাযোগ 
মাধ্যমগুলি সচিন্ত্র নানা উদাহরণ ও হাদয়গ্রাহী বিচিন্র ছবি 
সহযোগে এই রোগের যে ভ্রাসসঞ্চারী বিবরণ, আলোচনা, 
সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও কতু'ত্পদে 
অধিভ্ঠিত বিশেষজগণের বন্তব্য, মন্তব্য, কথোপকথন 
প্রভৃতি যেভাবে সবার সামনে তুলে ধরেছেন তা সুনিশ্চিত- 
ভাবে বৃহত্তম জনমানসে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম 
হয়েছে । তবে তাতে এ রোগ সম্পর্কে এদেশের রৃহতর 
জনমনে কতখানি বিজান সম্মত চিন্তাধারা অর্থাৎ অযথা 
আতঙ্কিত না হন্নে সমস্যা সমাধানে কিভাবে এগোন উচিৎ 
তার উপযোগী জান ও চেতনা সৃষ্টি হয়েছে কিনা--সেই 
প্রশ্নটি বেশ বড় আকারেই আমাদের সামনে রয়েছে । 
সেই কথ। আলোচনার আগে এ রোগটি সম্পর্কে গুরুত্বপুণ 
কয়েকটি কথা সাধারণভাবেই সবার জানা দরকার । 

ভাইরাস হেপাটাইটিস নামষ্টি থেকেই বোঝা যাচ্ছে 
রোগটি ভাইরাসঘটিত। গ্রীক শব্দ হেপার (19181) 
মানে লিভার-_(1-1/81) বাংলায় যকৎ। চিকিৎসাশাস্ে 


ভে৮%178877 51562715887 
+ জিতেন্দ্র নারায়ণ রায় শিশু হাসপাতাল রাজা দশনেদ্দু স্ট্রীট, কাঁলিকাতা 70006 


বাতীব্রতা খুবই বেশী থাকে । 


শরীরের কোন অঙ্গ বা মন্ত্রাংশের নামের শেষে-7105 
শব্দাংশ প্রত্যয় হিসাবে যোগ করলে সেই অঙ্গের বা অংশের 
প্রদাহ (11081780101) বোঝায় । যেমন টনসিলের 
প্রদাহ হলে বলে টনসিলাইটিস। তেমনি 1191081-এ 
প্রদাহকে 11910911015 অর্থাৎ যকতের প্রদাহ বোঝায় । 
আর ভাইরাস রোগ মান্রই কমবেশী সংক্রণমক, একজনের 
কে।ন ভাইরাসরোগ হলে তার সংসর্গে আসা অন্য ব্যন্তিতে, 
একস্থান থেকে অন্য স্থানে সেই রোগ বিভিন্ন মাধ্যমে দ্রুত 
ছড়িয়ে পড়তে পারে । (অবশ্য ভাইরাসছাড়া অন্য রোগ- 
জীবাণু দিয়েও এমন হতে পারে- যেমন কলেরা) । এইরকম 
দ্রুত ছড়িয়ে পড়া রোগকে বলে সংস্রামক ব্যাধি 011718০0- 
1109005 0159959) ৷ হেপাটাইটিস ভাইরাস তাই করে। 
সেইজন্য একে পংভ্রগামক রোগ বলে । “কোন রোগ হঠাৎ 
বিস্তত এলাকায় ব্যাপকভাবে সংভ্রগমক হয়ে দেখা দিলে 
তাকে বলে এপিডেমিক (61010919010) বা মহামারী । 
বহলোক এতে মারা যায় । এই সমক্ষ সেই রোগের প্রকোপ 
আবার সময়ে সময়ে 
বড় বিষ্তিত এলাকায় ব্যাপক না হয়ে স্থানীয় কিছু 
অঞ্চলের মধ্যে কিছুটা কম তীত্রতাক্স সংভ্রগমক হয়ে দেখা 
দিলে সেই অবস্থাকে এপিডেমিক না বলে এনডেমিক 
(61091710) বলা হয় । ভাইরাস হেপাটাইটিস আমাদের 
দেশে সাধারণতঃ ঞনডেমিক আকারেই দেখা দেয় । তবে 
মাঝে মাঝে এর এপিডেমিকও হয় । 1955-56 খুস্টাব্দে 


82 


দিল্লীতে পানীস্ন জল দুষিত হয়ে ভাইরাস হেপাটাইটিস 
সাংঘাতিক গ্রপিডেমিক হয়ে দেখা দিযমেছিল। কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যে 40,000 এর বেশী লোক ভম্মাবহভাবে 
আল্রগন্ত হয়েছিল । 

হেপাটাইটিস ভাইরাসের সাধারণভাবে দুটি গ্রপ বা 
পৃথক জাত আছে । একটিকে বলে ৮/৪-/, অন্যটি 
1%199-8, 4973 খ্ুস্টাব্দে বিশ্বস্াস্থ্য সংস্থার (৬1710) 
এক্সপার্ট কমিটির প্রস্তাবন্রচ্মেই এই ভাইরাসের পৃথক পৃথক 
সংন্লমণধারা ভিত্তি করেই তাদের আল্রম্মণে সৃষ্ট অসুখকে 
দুটি পথক নামকরণ করা হয়--01) ভাইরাস হেপাটাইটিস 
টাইপ-এ এবং ৫2) ভাইরাস হেপাটাইটিস টাইপ-বি । 
ঘদিও উভম্ম জাতের ভাইরাস আল্ঙ্গমণে রোগের লক্ষণগুলি 
প্রায় একই হয়,২-ল্যাবরেটরী পরীক্ষা ছাড়া বাইরের দিক 
থেকে রোগী দেখে 00111719811) তাদের পৃথক করা যায় 
না। এখন অবশ্য এই ভাইরাস গোম্ঠীর আ্যান্টিজেনিক 
ধর্মকে উন্নত পদ্ধতিতে নিখুতভাবে নির্ণয় করার কৌশল 
আয্মত্তের ফলে দেখা গেছে এ দুটি গ্রুপ ছাড়া আরও কয়েক 
জাতের ভাইরাস অনরূপ হেপাটাইটিস রোগ সৃষ্টি করে । 
তাদের বলা হয় নন-এ (1০17-/) ও নন-বি 0০017-8) 
হেপাট্টাইটিস ভাইরাস । উপরিউত্ত টাইপ-এ হোপাটাইটিস 
ভাইরাস আল্লমণকেই আগে ইনফেক্টিভ হেপাটাইটিস বা 
এপিডেমিক জণ্তিস রোগ বলা হত । 


রোগ সৃষ্টিকারী যে কোন জীবাণু বা ভাইরাস কোন 
শরীরে প্রবেশ করলে সেই জীবাণু ও ভাইরাসের দেহ থেকে 
বা তাদের দেহের কোন বিশেষ অংশ থেকে বিভিন্ন রকমের 
বিষ 0০১%117) নির্গত হয়, আর সেই বিষন্রিয়ার ফলেই 
শরীরে বিভিন্ন উপসর্গ ও রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। জীবাণু 
বা ভাইরাসদের এই বিষ সৃম্টিকারী দেহাংশ বা গোটা 
দেহটাকেই আযন্টিজেন 701991) বলে। এ আল্রমণ- 
কারী আগ্ঠিজেনের বিরুদ্ধে তখন আল্রগন্ত শরীরে নিদিষ্ট 
প্রতিরোধ ক্ষমতা বা প্রতিষেধক তৈরি হয় । এর প্রতিষেধক 
বা অনাল্ম্যতা উপাদানকে বলা হয় আযান্টিবডি (701- 
০০9৫৮) । যেকোন আযন্টিজেনের বা বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে 
যথাসম্ভব নিদিস্ট বিশেষ আ্যান্টিবডি তৈরি করাই শরীরের 
প্রকৃতিগত বিশেষ ধর্ম এবং এই ধর্ম বা ক্ষমতাবলেই শরীর 
স্বনিম্মন্ত্রিতভাবে যে কোন রোগ্রের বা বিষঞ্সিয়্ার বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে পারে । সেই লড়াইতে শরীর এঁ আগ্রাসীজীবাগু 
বা ভাইরাঙসদের প্রথমে পুর্বসঞ্চিত শত্তি দিয়েই প্রতিহত 
করতে চেস্টা করে এবং পরে প্র বিষের চরিন্ জেনে 
নিষ্েই তারই উপযোগী নিদিষ্ট বা বিশেষ আ্যান্টিবডি 


তৈরি করেই তাদের ধ্বংস বা সম্পূর্ণ সংঘত করতে সমর্থ 


অনাথায় শরীর বা তার বিশেষ আক্রান্ত অংশই 
যেকোন বহিরাগত বা অবাঞ্চিত বিষাস্ত 


হম । 
বিনষ্ট হয়। 


কান ও বিজান 


[38তম বর্ষ, তর্তী় সংখ্যা 


পদার্থের বিরুদ্ধেই শরীর এই সহজাত হ্বয়ংক্রিষ্ম শক্তিতে 
তার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সমূহের দ্বারা এই প্রতিষেধক বা 
প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে । এরই অপর নাম অনাক্রম্যতা 
শন্কতি বা ইমুউনিটি । এইখানে একটি কথা স্মরণীযম্ম যে 
আগ্রাসী জীবাণু বা বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে শরীরে নিজস্ব 
প্রতিষেধক শস্তি পূর্ব থেকেই কিছুমান্তরাক্স না থাকলে এবং 
পরে যথাযথ আ্যান্টিবডি তৈরি করতে না পারলে বাইরে 
থেকে জীবাণুনাশক কোন ওষধ দিয়েই রোগের ধ্বংসাত্মক 
প্রশ্রি্মাকে পরিপুণ তেকান যাক্স না। ভাইরাস আক্রমণের 
ক্ষেত্রে একথা বেশী করেই প্রযোজ্য । কারণ ভাইরাসকে 
প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংসকারী কোন ওষধই এখন আমাদের 
হাতে নেই। আর প্রত্যক্ষ জীবাণুনাশক ওউঁষধগুলি 
(যেমন অআ্যাল্টিবায়োট্টিকস ও বিশেষ কেমোথেরাপি ) 
প্রাথমিকভাবে উগ্রজীবাপুদের কিছুটা ধ্বংস করে 
তাদের যৌথ আক্রমণের তীব্রতাকে সাময়িকভাবে 
দমিত করে মাত্র, না হলে জীবাণুদের সেই প্রাথমিক 
তীব্র আল্রমণে শরীরের বিশেষ কলা ( [15599 ) বা 
অঙ্গ গ্র প্রথম চোটেই কাবু ও ধ্বংস হয়ে যেত, তার পরবর্তী 
প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা আর সহজ হত না। এই 
খানেই অআ্যান্টিবাওটিকস ও কেমোখেরাপির গুরুত্ব । 
আর অন্যান্য লাক্ষণিক চিকিৎসার ওষধগুলি আল্রগন্ত 
বা আক্রিষ্ট কোষকলা ও অঙ্কে উপয্ত্ত রসদ যৃগিয়ে 
বা প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা দিয়ে সবল সতেজ করে বা 
যন্ত্রণাকর অবস্থা থেকে তাদের আত্মবুক্ষায় সাহায্য করে 
ফলে তারা ক্লান্ত অবসন্ন হয়েও নবপ্রেরণায় যুদ্ধের জন্য 
প্রস্ততি নেয়। এরই নাম সহায়ক বা সাপোর্টিভ 
(501100010৬5) থেরাপি । আবার ভাইরাসদের 
আল্মণকালে অথবা বিপাকীয় বৈকল্যে 01919100110 


' 01501061 ) বিশ্‌আ্বল শারীরবৃতীয় পরিস্থিতিতে অনুগ্র 


কোন জীবাণুও যদি শরীরে প্রবেশ করে তবে তাদের... 
রদ্ধি ও নাশকতা শন্তি ভাইরাসদের আগ্রাসী শন্তিকে 
উগ্রতর করার সাহায্য করে অথবা বিপাকীয় বৈকল্যকে 
আরও বাড়িয়ে শরীররুতীয় কমধারাকে বিপষতস্ত করে 
তোলে, তাই এই সব ক্ষেত্রেও গর জীবাণুনাশক ওষধ 
প্রয়োগের গুরুত্ব রয়েছে খাতে পরোক্ষে ভাইরাসদের শ্তি 
প্রতিহত হয় । একে অনেক সময় আযডজুভেন্ট থেরাপি 
(20185811077179180% ) বলা হয়। এই সব কথা 


মনে রেখেই ভাইরাস . হেপাটাইটিসের প্রকৃতি ও তার 


চিকিৎসা বা নিরোধক ব্যাবস্থা সম্রম্ধে কিছু আলোচনা 
দরকার । 

হেপাটাইটিস ভাইরাসদের--পরিচয় জানতে তাদের 
এ আ্যান্টিজেনিক ক্ষমতাই বিশেষ সহামক । ন্োপীক্ন 
রন্তে সেই ভাইরাসের বিরুদ্ধে নিদিষ্ট আযান্টিবভি 


মাচ 19865 


পাওয়া যায়। তারই সাহায্যে ভাইরাসদের প থক 
পথক বা বিশেষ গ্রপকে, সহজে চেনা যায় এবং 
এপিডেমিক বা এনডেমিক কালে কোন্‌ ভাইরাস সক্িয় 
সেটা নিদিষ্টভাবে ধরা যায়। সেইভাবে (419128005) 
/ ৬105 (7 4 ৬)-এর-পরিচয় হচ্ছে এটি একটি 
নি 1 /-ভাইরাস, সাধারণ তাপে, এসিডে এবং ইথারে 
এটি সহজে মরে ন্যা, তবে ফর্মালডিহাইভ, ক্লোরিন ও 
অতিবেত্ডনী রশ্মির (0108৬০18185) সংস্পর্শে 
এরা পরিপুণ নিষ্ক্রিম্প হয়ে যায়, জলে ফোটালে (801119) 
অবশ্যই মরে পাচ মিনিটে । এদের মধ্যেও আবার 
কয়েকটি উপদল (1019161719118117 ) আছে, বিশেষ 
সুম্মম পরীক্ষায় তাদের পথক করে চেনা যায় তবে 
তাদের সবারই আক্রমণাত্মক আযাম্টিজেনিক ধর্ম মলত 
একই রকমের, ফলে তাদের যেকোন দলের আক্রমণে 
শরীরে যে আযান্টিবডি তৈরি হয় তা এঁ টাইপ-এ গোষ্ঠীর 
সব স্ট্রেনের উপর সমান কার্ষকর ।' তাই অনান্রম্যতা 
শন্তির বিচারে এরা অভিন্ন ( 17111017010910811 
1701501190151181)19 )। মদদ বা তীব্র যে কোন 
ভাবেই এই টাইপ-এ ভাইরাস দ্বারা আল্রগন্ত হলে পরে 
এই রোগের বিরুদ্ধে একটা স্থায়ী প্রতিষেধক শস্তি সেই 
শরীরে জন্মায় এবং তা দীঘণকাল সক্রিয় খাকে। 
সেইজন্য একবার যাদের ইনফেকটিভ হেপাটাইটিস 
হয়েছে তাদের আর দ্বিতীক্ষ বার এই রোগ হওয়ার 
আশঙ্কা প্রায় নেই। শতকরা 5 জনেরও কম লোক 
দ্বিতীয় বার আন্রণত্ত হতে পারে তবে মলত অন্য কারণে 
শরীর দুর্বল হয়ে পড়াই এর জন্য দায়ী, আর সেক্ষেত্রে 
এ রোগের প্রকোপ বা তীব্রতা কখনই বেশি হয় না, 
এনডেমিক অঞ্চলে বেশাঁর ভাগ লোক শৈশবেই অলক্ষিত- 
ভাবে এই রোগে আব্রশন্ত হয়ে যায়, তাদের শরীরে 
নিদিস্ট অনান্রম্যতা শত্তি গড়ে ওঠে, তাই এ সব অঞ্চলে 
সহজে এ রোগের এপিডেমিক হয় না, এইখানেই জীবন 
সংগ্রামে প্রাকূতিক বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয় মহায্‌দ্ধ কালে 
মধ্যপ্রাচ্যে উপস্থিত বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের 
বহর অংশ হঠাৎ এই এপিডেমিক জণ্তিসে ভয়ানকভাবে 
আল্গান্ত হয়, কিন্তু সেখানকার স্থানীয় লোকের এবং 
ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে তার কোন প্রকোপই ছিল না, 
সেইজন্যই এই টাইপ-এ ভাইরাস হেপাটাইটিসের 
যথাথ গতি-প্রকৃতি না জেনে তাই নিয়ে অযথা আতঙ্কিত 
হওয়া বা করা উচিত নয়। 

আল্রগত্ত রোগীর যকৃতে, পিতে, রত্তে ও অলে এই 
ভাইরাস প্রচুর পরিমাণে থাকে, তবে তা এঁ জন্তিস 
দেখা দেওয়ার আগেই, জণ্তিস দেখা দেওয়ার অক্স- 
কয়েক দিনের মধ্যেই এ ভাইরাস শরীর থেকে দ্রুত 


সং্লামক যকুৎ প্রদাহ ও জভ্তিস 
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অন্তহিত হয্মে যাক্স। মলের সঙ্গে বাইরে নির্গত হয়েই 
ভাইরাসরা অন্যন্্ ছড়ায়, মূলতঃ খাদ্য ও পানীয়ের 
মাধ্যমে এইভাবে ব্যন্তি থেকে ব্যন্তিতে এবং স্থান থেকে 
স্থানান্তরে এর সংক্রমণ ঘটে । ইংরেজীতে খুব সুন্দরভাবেই 
এক কথাতেই এই সং ধারা প্রকাশ করা হয় 
789০81-0181 301116, বাংলীষ্কী “একে মল থেকে মুখ” 
বললে কি ভাল শোনাবে £ শ্রুতিকট্র হলেও কথাটি 
সত্য। তবে মল থেকে জলে তারপরে মুখে (অপরের) 
আর প্রত্যক্ষ মল থেকে অপরের মখে যাওয়াও এদেশে 
অসম্ভব নম । শৌচকর্মে অধিকাংশ লোকেই এদেশে 
সাবান ব্যবহার করে না, তাই রোগাল্লান্ত মা ভাল করে 
হাত না ধুয়ে যখন 'তার সন্তানকে কিছু খাওয়াক্স তখন 
তার আঙ্গুল থেকে শিশুর মুখে সোজাসুজি এই ভাইরাস 
চলে যায়, আর শিশুটি আল্লান্ত হয়। খাদ্য-প1নীয় 
পরিবেশনে বা তৈরিতে যারা থাকেন তাদের সাধারণ স্বাস্থ্য 
বিধি সম্বন্ধে চেতনা না থাকার জন্য এই রোগ এবং এই 
জাতীয় খাদ্য-পানীয়বাহী সমস্ত রোগই এদেশে ঘরে ঘরে 
পাড়ায় পাড়ায় বিস্তৃত অঞ্চল জড়ে এ এনডেমিক আকারে 
বিরাজ করছে-যেমন আমাশা। সুতরাং শুধু ওষুধ 
দিয়েই কি এই রোগ সারান যাবে £ না এর আল্রচ্মণ 
বন্ধ করা সম্ভব ? ওষধ দেওয়া এবং সাবধানতার কথাতো 
ৰজা হয় রোগলক্ষণ, বিশেষ করে গর জণ্ডিস দেখা দেওয়ার 
পরে । কিন্তু তখনতো তার সাবধান হওয়ার কিছু নেই, 
যা ঘটার তা আগেই ঘটে গেছে। (গে বলেছি জণ্ডিস 
দেখা দেওয়ার পরে এই ভাইরাস আর শরীরে প্রায় খুঁজে 
পাওয়াই যায় না। তাই সেই রোগীকে নিয়ে সাবধানতারও 
কিছু থাকে না। এই ভাইরাস শরীরে (মুখ দিয়েই ) 
প্রবেশ করার পর দুই থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লাগে রোগ 
লক্ষণ প্রকাশ পেতে । এই সময়টাকে বলে রোগের প্রস্ততি 
পর্ব---170010810101710911090, এই পিরিয়ড়ের শেষের 
দিক এবং রোগলক্ষণ প্রকাশের প্রথম অংশ (জগ্ডিস দেখা 
দেওয়া পর্যন্ত ) সময়টাই রোগী সাংঘাতিক সংক্রামক, তার 
রোগের প্রকোপ যাই-ই হোক । আসলে রোগ প্রকোপের 
সঙ্গে সাংক্রামকতা শন্তির সম্পর্ক নেই । বস্তুত এই ভাইরাসে 
আক্রান্ত বহ রোগীর জগ্ডিসই হয় না। কিন্তু রোগের 
অন্যান্য প্রাথমিক লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় । তাদের বলা 
হয় জণ্ডিসহীন ভাইরাস হেপাটাইটিস- ইরাজ্টতে /১71015110 
৬1৪1 1191090015 | তাদের অনেকের আবার আপাতদ শ্য 
কোন উপসর্গ নাও থাকতে পারে । শধু সাধারণ একটু 
অসুস্থতাভাব, ক্ষধাহীনতা, পাক্খানার গোলমাল, পেটফাপা 
প্রভৃতি । এদের অধিকাংশই আবার শিশু ও কিশোর । 
তাই তারা রোগের সব কথা গুছিয়ে বলতেও পারে না, 
তবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে লিভার কিছুটা বেড়েছে 
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এবং তাতে ব্যাথাও আছে (57097)। অল্প কিছু 
চিকিৎসায় বা বিনা চিকিৎসাতেই তারা ভাল হয়ে যায় । 
তাই রোগটা যে মোটেই আতঙ্কের কিছু নয় এইটাই 
প্রম।ণিত হয় । শ্রিল্ত এ অপ্রমানণিত রোগীদের মলে এ 
ভাইরাস থাকে-_ যা দিয়ে রোগটা সংক্রামিত হয়ে চলে 
এবং এইভাবেই যে রোগেক্জষঈচনটা ধারাবাহিকভাবে চলে 
তা প্রমাণিত । কারণ মান্ষ ছাড়া অন্য কোন জীবে এই 
ভাইরাস পাওয্স। যায় নি। মানুষেরই এই রোগ ভয় এবং 
মানুষই এস এক মান ধারক বলে এখন পর্ধন্ত জানা, অবশ্য 
কিছু শিম্পাজী এই ভাইর।স বহন করে বলে সন্দেহ করা 
হয় । তবে চিংড়িজাতীয় মাছ (51911-0517) দিয়েও এই 
ভাইরাস বাহিত হতে পারে । রোগীর অল-দষিত জলাশয়ে 
এ মা খাকলে তার খোসা (91911) বা খোলার তলেই 
ভাইনরাসরা লেগে থাকে । সেই মাছ নাড়াচাড়া বা কাটাকুটি 
যারা করে তাদের হাতে আঙ্লে ভাইরাস লাগে এবং রোগ 
ছণ্ায় € ফুটিয়ে ন্নান্নার পরে এ মাছে আর ভাইরাস থাকে 
না)। একইভাবে রাস্তায় কাটাফল বিক্রীর মাধ্যমে এই 
রোগ বিস্তারের সভ্ভাবনা । যে জলে সেই ফলগুলি ধোয়া 
হয্ম (কাটায় আগে ব। পরে) তা দৃষণমন্ত না হওয়ারই কথা, 
আর যারা সেগুলি বিভ্রশী করে তারা সবাই অস্থাস্থ্যকর 
বাস্তির বাসিন্দা, স্বাস্থ্যরিধির কোন নিয়মই তারা মানে না 
ও জানেই না। তাই জলদ্বারা বাহিত কোন রোগই এদেশে 
নিয়ন্ত্রণে আনা খাচ্ছে না বিশেষ করে শহুরাঞ্চলে | এই 
জন্যই বান বারে বল। হম্ম অনুন্নত বা উন্নয়নশীল 
দেশগুলিতেই এহ রোগের প্রাদুরভভ।ব বেশী । তার মধ্যে 
হন বসতির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দৈনন্দিন সামগ্রিক 
বাবহারে দষণমুক্ত জলের অভাব (শুধু পানীয় জলটুকু 
বিশু্ধ হলেই চলবে না), সভ্যসমাজে উন্নত জীবন 


হাপনে স্বাঙ্্যনিধির সাধারণ জ্ঞান না থাকা, অভাব ও দারিদ্র 


জনিত স্তাস্থু।হীনতা (যাতে সাধারণ রোগ প্রতিষেধক শন্তি 
হাস পায়) ' এবং সংক্াামক রোগ নিয়ন্ত্রণে সরকারী 
ব্যবস্থার গনদ ও ব্যর্থ তাই এই জাতীয় রোগের দীঘ স্থায়িত্ব 
ও ভয়়াবহতার মূল কারণ । 

এই রোগের ভয্লাবহৃতা নিয়ে যে আতঙ্কের কথা ছড়ান 
হয়েছে তার কিছুটা অবশ্য ঠিকই । বেশ কিছু রোগী 
এতে মারা গেছে এবং যাবে । তবে বিজ্ঞানসম্মত 
চিকিৎসাশাস্ত্র ঝ্ঁল এই টাইপ-এ ভাইরাসকৃত ইনফে কাঁটিভ 
হেপাটাইটিস রোগটি এককভাবে পরিপুণণ নিরাময়যোগ্য | 
আগে থেকে সুস্থ শরীরে এই রোগ হলে তার কোন জষ্টিলতা 
(০০7101105001), দীঘস্হামিতা (0০17101101) বা 
মারাখাক ভক্মাবহতার (81911) কারণ নেই । তবে 
এপিডেমিক কালে কিছু কিছু কেসে রোগের প্রকোপ খুবই 
তীব্র হয়। যফকতের ব্হত্তর, অংশ সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত 


ক্তান ও বিজান 


38তম বধ, তৃতীয় সংখ্যা 


হয়ে রোগী হঠাৎ অক্তান (19108900 00118) হযে পড়ে 
এবং যথাযথ চিকিৎসার সুয্েগ না দিকেই মারা যেতে 
পারে। এদের সংখ্যা অবশ্য যৎসামান্যই-_ উপসর্গযুক্ত 
আক্লান্ত রোগীর শতকরা একজনও নয়, হাজারে একজনও 
নয় । আর 'অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা বয়ক্ক রোগী, ৪০-এর 
বেশী বয়স এবং আগে থেকে অন্য কোন জটিল দীর্ঘ- 
স্থায়ী রোগ তাদের ছিল, যেমন ডায্মাবেটিস, হাদযন্ত্ের 
জটিলতা, ক্যানসার, বেশীমান্তরকস রক্তশৃন্যতা বা আযানিমিয়া 
(/7981119), যন্ষনা প্রভৃতি । কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য হঠাৎ 
পিওনালী রুদ্ধ হয়ে (01101955515) জণ্তিসের মাভ্রা 
এমন বাড়িয়ে দেয় যে রোগের তীব্রতা মান্রাতিরিত্ত ব্বদ্ধি 
পান এবং মারাত্মক হয় । এইসব ক্ষেত্রেও দেখা যায় 
রোগী পর্বে আপাত সুস্থ থাকলেও তাঁদের অনেকেই দীঘ 
স্থায়ী যকতের ক্ষতিকারক উষধ ব্যবহার করতেন, 
যেমন বিভিন্ন রকমের হরমোনযুক্ত ওষধ, গভনিরোধক 
বড়ি, বিভিন্ন ট্রাংকুইলাইজার 81700111591) ও আাল্টি- 
ডিপ্রেসাণ্টী (/১701091016959170) এবং কিছু আযাণ্ি 
ডায়াবেটিক বড়ি প্রভৃতি । এইসব কারণে রোগ সম্পকে 
যথার্থ বিজ্ঞান সম্মত জ্তানটাই বড় কথা । প্র নিয়ে হৈচে 
করলে কিছু হয না। কিন্তু সেই জ্ঞানটা” আসবে 
কোহেকে £ ৃ 

আমরা সাধারণভাবেই ভাবি চিকিৎসা এবং রোগ 
সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান আমাদের চিকিৎসক মণ্ডলীর কাছ 
থেকেই জনসাধারণ পাবেন । কিন্তু সেইখানেই বুঝি 
এখন বড় গলদ ! কেন জানি না বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা- 
বিদ্যাকস যথার্গ এবং উচ্চ ভিগ্রীধারী চিকিৎসকের সংখ্যা 
বর্তমানে অনেক হওয়া সম্ত্বেও প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত 
চিকিৎসার ধান্সা এবং সেই মানসিকতা এদেশ আজ 
বিপন্ন বা বিপথগামী । প্রথম কথা রোগী যখন ডাক্তারের 
কাছে আসে তখন সে প্রথমে চাক্ম তার যন্ত্রণার লাঘব এবং 
নিরাময়ের আশ্বাস। সেই কম্ট বা মঙ্তরণণা উপশমে 
নিদিম্ট কিছু ওষধ চাই । তবে তার সংখ্যা ও মানা সীমিত 
হওয়াই বাঞ্তনীগধ । অনেক সংখ্যক ওষধ বারে বারে 
খাওয়া রোগীর পক্ষে একদিকে কম্টকর অন্যদিকে হতাশা 
ব্যঞ্জক। রোগের প্রকৃতি এবং উষধের গুণাগুণ সম্পর্কে 
যথার্থ জ্ঞান থাকলেই কম ওঁষধে বেশি বা যথাযথ ফল 
পাওয়া সম্ভব । অন্যথায় প্রত্যেক লক্ষণ বা উপসর্গের 
জন্য আলাদা আলাদা ওষধ দিলে ওষধের সংখ্যা বেশী 
হয়ে যায্স। সামগ্রিক চিকিৎসাক্স এই খারাটাই এখন 
প্রবল এবং বিপজ্জনক । কারণ এখমুগের অধিকাংশ ওষধই 
বহু উদ্দেশ্যসাধক এবং বহুমুখী তার প্রতিক্রিয়া । এক 
ওষধে বহু ফল পাওয়া সম্ভব । রোগের উপসর্গ বা লক্ষণের 
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মুলগত কারণ ঠিক করতে পারলে তাই কম উষধে 
বেশী ফল পাওয়া যাবে! অন্যান্য রোগের মতই 
ভাইরাস হেপাট্াইটিসেও তাই অনেক উষধ দিলে অধিংকাশ 
রোগীর মনে একটা আতঙ্ক সুষ্টি হয়-_এই ভেবে যে 
রোগটা নিশ্চয়ই খুব খারাপ এবং জটিল, না হলে এত 
ওযুধ কেন! তারপর যথার্থ আশ্বাসের কথায় প.থকভাবে 
রোগী কোন আশ্বাস পায় কিনা সন্দেহ। বরং তার 
বিপরীতটাই বেশী । জণ্তিস একটি ভয়ানক রোগ এই 
ধারণা স্থচ্টি করাটাই যেন অধিকাংশ চিকিৎসকের বিশেষ 
লক্ষ্য বা সেইরকম মানসিকতা দেখা যায়। তানাহলে 


রোগীরা তার কাছে বারে বারে ছুটে আসবে না-__এটাই 


হয়ত কারণ। অথবা রোগের যখার্থ গুরুত্ব বুঝতে না 
পারাটাও অন্য কারণ হতে পারে । এর জন্য নানারকম 
ল্যাবরেটারী পরীক্ষা থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন বিশেষজ বড় 


চিকিতসকের মতামত নেওয়ার উপদেশ য্দি প্রথম থেকেই 


এবং অধিকাংশ কেসেই দেওয়া হয় তবে তার কাছে রোগী 
আশ্বাস পাবে কি করে £2 পরন্ত রোগ নিয়ে-_জীবন নিয়ে 
তার দুশ্চিন্ত। তো বাড়বেই। 


আমাদের এই আলোচনাগ্স আগেই বলা হয়েছে যে 


এইরোগে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে কোন ওষধই লাগে না। আপনিই রোগ সেরে 
যায় । ডাস্তারের কাছে যাওয়াও লাগে না। আর ঠিক 


এই কারণেই জন্ডিসের মালা, জড়িবটি, ঝাড়ফ'ক, 
শীতলা মায়ের চরণাম্বৃত প্রভাতিতে এই রোগ সেরে যায় 
বলে অন্ধবিশ্বাস। চিকিৎসাশাস্রের সব বইতেই লেখা 
আছে এই রোগের নিদিষ্ট কোন ওষধ নেই- অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তার প্রশ্নোজনও নেই । তাই পথ্যের কথায় একটা 
আতঙ্ক সৃম্টি করেন অধিকাংশ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকও । 
স্েহদাথ (মাখন ঘি তেল ) খাওয়া তো যাবে না এমনকি 
ছোয়াও নিষেধ বলে অনেকে বলেন । অনেক মহিলা 
রোগীর মুখে শুনেছি জন্ডিস হওয়া থেকে মাসের পর মাস 
তারা মাথায্মও তেল দিচ্ছেন না--পাছে জন্ডিস ফিরে 
আসে । কি সাংঘাতিক আতঙ্ক ! কিন্তু চিকিসাশাস্তরে কোথাও 
এই তেল বা তৈলান্ত জিনিষ খাওয়ার নিষেধ নাই | রোগের 
প্রারস্তিক স্তরে যখন খুবই অরুচিভাব হয়, সর্বদা বমি 
বমিভাব বা বমিও হতে থাকে, তখন তৈলান্তু জিনিষ 
খেলে এ বমির ভাব বেড়ে যায়ঃ তাই তৈলান্ত খাদ্যে রোগীর 
স্বাভাবিক অনিচ্ছাই হয় । তেল ঘি খেলে তার অন্য কোন 
ক্ষতি হবে এমন কোন কথা নেই। তবে এই রোগে 
পিত্ত নিঃসরণ ঠিক ঠিক না হওয়ার জন্য তৈলান্ত উপাদান 
হজমে অসুবিধা হবে, বদহজম হবে, পেট ফাপ হবে 
বা বেড়ে যাবে । তাই এ সময়ের জন্যই তেল ঘি নিষেধ । 


সংন্ত্রপমক যক.ৎ প্রদাহ ও জণ্ডিস 
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রুটি, ফিরে এলে হজমে অসুবিধা না থাকলে তেল ঘি 
খেতে কোন বাধা নেই । একইভাবে ঝাল মশলার কথাও । 
লিভার অসুস্থ হলে ভার প্রতিবেশী উদর বা স্টম্মাকও 
কিছুটা বিব্রত ও অসুস্থ হয় । গ্যাসন্্রাইট্টিস ভাব হয় । পেটে 
জ্বালা ক্রালা অনুভূতি হয় | এ সময় মশলা দিয়ে রান্না খাবার 
সহ্য হয় না। সেই ভাবটা কেটে গেলেই সাধারণ মশলা 
দিয়ে রান্নায় কোন ক্ষতি নেই। ভাইরাস হেপাটইটিস-এ 
বেশী ক্যালরীযুক্ত খাদ্য দরকার ভাইরাস আক্মণে 


শরীরের ক্ষয় নিবারণ বা পূরণের জন্যই । সুতরাং 
বেশীদিন অরুচিকর খাদ্য দিয়ে তা হতে পারে না। শুধু 
হজমের দিক ঠিক আছে কিনা দেখা দরকার । এই 


বেশী ক্যালরীর জন্য প্লকোজ বা চিনি বেশী করে খেতে 
দেওয়া হয়--ত।কে রুচিকর করতে যথেষ্ট লেবুর রস 
দিতে বলা হয় (যেকোন লেবুর) । তবে এর জন্য আখের 
রস খাওয়া বিশেষ নিদেশ এবং তা সংগ্রহে বাড়ীতে হে চৈ 
অশান্তির স্বষ্টি-কোন মতেই স্বাস্ক্যকর নয় । বিশেষ 
করে শহুরে রাস্তান্প উপরে আখ মাড়াই কল থেকে আনা 
আখের বস কোন মতেই গ্রহণযোগা নয় । কাটা ফলের 
মত এখানেও সেই ব্বস জল দূষণে দূষিত এবং স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ক্ষতিকারক, আর লাস্তার ধুলোময্সলা কত নোংরা তাতে 
উড়ে এসে পড়ে । গ্লকোজ খাওয়ানর বদলে অনেকে 
দু-বেলাই গ্.কোজ ইঞ্জেকশন দিতে থাকেন_ অনেক দিন 
ধরে । দু-বেলা শিরার ইঞজেকশন নেওয়া একটা আতঙ্কের 
ব্যাপার এবং নেক সময় বিপজ্জনকও । অধিকধাশ 
ক্ষেত্রেই ব্যবসাগ্সিক লাভ ছাড়া এর কোন প্রয়োজনীয়তা 


নেই। অতিরিস্ত বমি যার। করে তাদের ক্ষেত্রেই প্রকোজ 
ইঞ্জেকশন লাগে । তবে সেকেস হাসপাতালে পাঠান 
উচিছ। 


এই চিকিৎসায় সাধারণ নিদেশগুলির মধ্যে বিশ্রাম 
কথাটা খুব উল্লেখযোগ্য । বাধ্যতামূলক দীগ্ বিশ্রাম 
(বেডরেস্ট ) কোন সময়ই দরকার নেই। তবে 
কামিক শ্রমের নিয়ন্ত্রণ দরকার । যে কাজ করলে 
পরিশ্রান্ত হয় সেইরকম কাজ ফিছুদিল বন্ধ রাখতে হবে । 
আর বেনী অসুস্থকালে তো শুয়ে থাকতেই হবে। এই 
বিশ্রামের উপদেশ বা নিদেশ নিগ্সে কত বাড়িতে কি 
অশান্তি ও আতঙ্ক সৃচ্টি হয় তা ভাবাই যায়না। হয় 
রোগী বিশ্রাম নিচ্ছে না বলে শুভানৃধ্যায়ীদের কি আক্ষেপ 
ও আতঙ্ক, না হয় জণ্ডিস হওয়া সত্বেও কেউ তাকে বিশ্রাম 
দিল না--ব। বিশ্রামের ব্যবস্থা করল না, সংসার চালাতে 
খেটেই মরতে হল---কি হবে তার পরিশতি কে জানে 
এই রকম অশান্তির আক্ষেপ । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এবিষয়ে 
যথাযথ নিদেশের বিজ্রান্তিই এই ক্ষতিকর পরিস্থিতি ও 
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পারিবারিক অশান্তির কারণ হয় সেটা নিমন্ত্রণ করার 
সুযোগ ও ক্ষমতা তো পারিবারিক চিকিৎকের হাতেই । 
তানাকরে পরবতী যে কোন অসুখেই যদি চিকিৎসক 
মহাশয় আবার খেশচা দিয়ে মনে করিয়ে দেন যে তখন 
বিশ্রাম না নেওয়ার জন্যই এখন তার অন্যান্য অসুবিধা- 
গুলো হচ্ছে (যে কম্টগুলোর যথাথ চিকিতসা তিনি করতে 
পারছেন না) তা হলে এ বিশ্রাম ব্যবস্থাটা একটা আতঙ্ক 
সৃভ্টি করে কি না? রোগীকে আলাদা করে ব্লাথা, তার 
খাবার বাসনপন্র পৃথক করা প্রভৃতি নিয়ে আর এক 
আতঙ্ক হয়। কিন্ত তার মলমুপ্র নিয়ে কেউ ভাবে না। 
সৈই উপদেশটা কে দেবেন £ 


এই রোগে দুটি ওষুধ খুব ব্যাপক ও মারাত্মকভাবেই 
ব্যবহার করছেন অধিকাংশ চিকিৎসক । একটি ব্রড- 
স্পেকট্রাম আ্যান্টিবায়োট্টিক, অন্যটি কটিকোস্টেরয়েড । 
তারা ওগুলি কেন দেন--সেটা একটু ভেবেচিন্তে দেখেন 
বলে মনে হয় না। এই ভাইরাসের উপর তাদের কোন কাজ 
নেই। স্বর--এই রোগে খুব স্বাভাবিক উপসর্গ । তার জন্য 
কোন আ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। অন্য কোন জীবাণুর 
মিলিত (৮17101118190945) আকমণ না হলে কোন 
আ্যান্টিবায়ো্টিক বা কেমোথেরাপির প্রম্নোজন নেই। তবু 


আযান্টিবাকসোটিক না দিয়ে এই রোগের কোন চিকিৎসাপত্র. 


দেখাই যায় নাকেন? আর মুড়িমুড়কির মত স্টেরয্মেড- 
এর ব্যবহার কেন যে চলছে--এই রোগে, কি অন্য 
যেকোন সাধারণ রোগেও--তাতো বোঝা দায় ! কোন 
বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা এতে কাজ করে কি? একটা 
ভেগ্‌ টক সিসিটির ড৬৪904870%101) কথা যে বলা 
হয় তার যথার্থ ব্যাখ্যা ও অনুরূপ প্রয়োগ কদাচিত দেখা 
যাযস়। অথচ প্রকৃত বিপদকালে এটি হচ্ছে যথার্থ 
জীবনদায়ী অম্ল্য এক ওউষধ। সেটার খামখেয়ালী 
অল্প ব্যবহারে কী যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে দেশের--তা কে 
বুঝবে £ যাকে দেওয়া হয় সেই মানুষটার আর পরবর্তী 
কোন অসুখ হবে না--যেখানে স্টেরয়েড ছাড়া তাকে 
আর বাঁচান যাবে না-_-এমন পরিস্থিতর কথা কি বিজ্ঞান 
সম্মত শিক্ষাপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ ভাববেন না? অহেতুক 
যখন তখন জ্টেররেড প্রয়োগে এমন অবস্থা হতে পারে 
ঘে যখন স্টেরয়েডের প্রয়োজন তখন আর সেটি কাজ 
ফরছে না। সুতরাং তখন সে রোগীকে বাঁচান দায় ! 
ভাইরাস হেপাটাইটিস-এর ফালমিনেটিং (6010117810179) 
টাইপে স্টেরয়েড অবশ্যই প্রয়োজন এবং তা অনেক বেশী 
মালা, ঘে মান্রার ধারেকাছেও অধিকাংশ চিকিৎসকই 
খানা |।আর এ পিওনালী রুদ্ধ হওয়া (01581931251) 


জান ও বিজ্ঞান 


38তম বর্ষ, ত তীয় সং 


কেসেই উপযুক্তমান্তায় স্টেরয়েড দিতে হয়। এই দুই 
ধরণের রোগীকে ঘরে চিকিৎসা না করে হাসপাতালে 
যথাযথ নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসার প্রয়োজন। তবে আগেই: 
বলেছি এই রোগে রোগীর শরীরে রোগপ্রতিষেধক শস্তি 
কিরকম ছিল এবং এই ভাইরাস আক্মণে নতুন 
আযান্টিবডি ও অনাক্‌মণ শস্তি কতখানি তৈরি হল তার 
উপরই নিভর করে রোগীর ভবিষ্যৎ ও. চিকিৎসার 
ফলাফল । এর বাইরে সুচিন্তিত বিজ্ঞানসম্মত পথনিদেশ 
ও ব্যবস্থাপনা চাই যাতে জঙ্তিস হয়েছে শুনে রোগী ও তার 


আত্মীয়রা আর বেশি আতঙ্ষিত না হয়। 


'স্ লেখা ইতিমধ্যে এতখানি বেড়ে গেছে যে পাঠকের 
ধৈর্ঘচ্যুতির সম্ভাবনা । তবু অনেক কথাই লেখা হল 
লা। বিশেষ করে টাইপ বি, ভাইরাস নিয়ে বলা দরকার 
ছিল। তবে বন্ধ করার আগে আমাদের পন্ত্রপন্নিকার ও 
ও প্রচার মাধ্যমগুলির গুরুত্ব সম্পকে একটু উল্লেখ দরকার । 
তাদের আন্তরিক প্রচারে ভাইরাস হেপাটাইটিস নিয়ে 
যতটা আতঙ্কের সম্টি হয়েছে তিক ততটা বিজ্ঞানসমত 
চেতনা স্স্টি হয়েছে কিনা তারা ভাবুন। রাইটার্স 
বিল্ডিংস-এ মন্ত্রীমহোদয় জলের ট্যাঙ্কে ক্লোরিন ঢালছেন 
সেই ফটোর চেয়ে ফুটপাথে কত কাটাফল আর আখের 
রস কিভাবে বিক্ণী হচ্ছে, ফুচকাওয়ালার নোংরা হাতে 
কিভাবে তরুণতরুণীরা খাবার খাচ্ছে, পানীয় জল ছাড়া 
অন্য ব্যবহার্য জল কতটা দুষিত এবং কোথায় কিভাবে 
তার ব্যবহার হচ্ছে, শহরের ফুটপাথে বসেই হেপাটাইটিস 
রোগাক্যাস্ত বাচ্চারা কত জায়গায় কেমন মনের সুখে 
মলত্যাগ করছে এবং তার দূষণ কতদ্্‌র গড়াচ্ছে এই 
রকম বহু ছবিই ভদ্র শিক্ষিত চিন্তাবিদ সমাজের সামনে 
তুলেধরা দরকার । আর ক্লোরিন যদি দিতে হুমম তবে 
ছাদের উপর ট্যাঙ্কে নয় নীচে আন্ডারপ্রাউন্ড যে রিজার্ভার 
থেকে ছাদে জল তোলা হয় তাতেই ক্লোরিন দিয়ে শুদ্ধ 
করা আগে দরকার- সে কথাটি কেউ বলেনিকেনঃ 
ছাদের ট্যাঞ্কতো প্রায়ই খালি হয়ে যায় আর রোদের 
দাপটেই জীবাণুম্ত্তও হয়ে যায় কিন্তু নীচের অন্ধকারে 
প্রোথিত রিজাভারটা শুধু জল নয় জীবাণু ও ভাইরাসদের 
স্থায়ী রিজার্ভার হয়েই থাকে । এই সব বলতে, লিখতে 
আর প্রচার করতে হলে আমাদের সাংবাদিকগণকে যে 
আরও একটু বিজ্ঞানের পাঠ নিয়ে যথার্থ বিজ্ঞান সচেতন 
হুতে হবে এবং কোন্‌ খবর, কোন্‌ ছবি, কার মতামত 
কিভাবে ছাপা হবে তা নিয়েও বিজানোচিত দক্ষতা দেখাতে 
হবে। 


বিজ্ঞানর পাঠ্যপুস্তক নিব ণচন 


বতলাঘাহন শ্রী* 


স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা নিয়ে অনেক চিত্তা-ভাবনা 
হয়েছে, এখনো হচ্ছে । ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্তরে প্রায় 
ফুড়িটি কমিশন সারা ভারতে বিভিম্ন শিক্ষার বারে বারে 
ল্লপরেখা রচনা করেছেন । রাজ্যস্তরেও অনেক কমিশন 
বা কমিটি গঠিত হয়েছে, শিক্ষানীতির পরিবতনও ঘটেছে । 
শিক্ষা সংগ্রগন্ত নীতি, ধারা বা পদ্ধতি এই প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয় নয় । আলোচনা বিষয়বস্ত হলো পাঠ্য- 
পুস্তকের নির্বাচন। বিজানের পাঠ্যপুস্তকের কথা হলেও সব 
রকমের পাগপুস্তকের ক্ষেত্রে কমবেশী একই কথা প্রষোজ্য ৷ 

ভাল পাঠ্যপুস্তক কেবলমান্র ছাত্র-ছাত্রীদের 
অপরিহার্য নয়, শিক্ষান্ররমের নিদিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে, 
বিষয় সম্বন্ধে কৌতৃহল জাগাতে, পঠন-্পাতনকে সঠিক 
পথে চালিত করতে ভাল পাঠাপুস্তকের প্রয়োজনীয়তা 
অনস্বীকার্য । শিক্ষার সুচারু রূপায়ণে যেমন চাই ভাল 
শিক্ষক তেমনি চাই ভাল পাত্যপুস্তক । যেখানে পাঙ্য- 
পুস্তক নির্ধারিত নাই সেখানে ছান্র-ছান্রীদের উপযোগী 
পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন মোটেই সহজসাধ্য নয়। বিভিন্ন 
পন্র-পন্রিকায় পুস্তক সম্বন্ধে আলোচনা সময়মত পাওয়া 
যায় না, পাওয়া গেলেও আলোচনায় সব দিক স্থান পাক্স না 
বা নিরপেক্ষ সমালোচকের ভূমিকা পালিত হয় না। 
আবার ছকে বাধা পথে এই নির্বাচন সন্তব নয়। একই 
বিষয় বা পাঠ্যতালিকার উপর প্রকাশিত বইগুলির খুব 
ভালভাবে পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই তুলনামূলক বিচার 
সম্ভব । তার উপর দেখতে হব অবস্থা, পরিস্থিতি ও 
পরিবেশ । বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানে 
পাঠাগারের অপ্রতলতা, পুস্তকের অগ্রাচুর্য এবং ক্রচ়ক্ষমতা 
সীমিত সেখানে সঠিক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন খুবই 
গুরুত্বপূণ । তবে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে গাইড লাইন 
হিসাবে নিশ্নলিখিত ধর্মগুলি বিবেচনা করা যেতে পারে । 


|. দাপ্রারণ প্রর্থ 
1) প্রচ্ছদপটা হবে শোভন, নয়নাভিরাম ও অর্থবহ । 
॥) কাগজ হব টেকসই, ছাপা হবে জুন্দর' ও 
স্পঙ্ট | 
1 ) চিন্তগুলি হবে সুস্পম্ট এবং যে কারণে চিন্ত্রগুলি 
পরিবেশিত সে কারণগুলি চিত্রে উল্লেখ থাকবে । 
?/ ) মুখবদ্ধা পুস্ভকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় .বহন 
করবে । 
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৬) 
৬1 ) 


৬11) 
৬11 ) 


1) 


৮) 


সুচীপন্শে প্রতি অধ্যায়ে আলোর্ত প্রসঙ্গগুলির 
উল্লেখ থাকবে । 

কোন শিক্ষার পাঠ্যতালিকার সব বিষয়গুলি 
পুস্তকে আলোচিত হবে । 

ভাষা হবে সহজ সরল । 

বিষয়ের আলোচনা বেশীর ভাগ হান্র-ছান্রীদের 
বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজম 1 
সোজাসুজি, সংক্ষিপ্ত পরিবেশন খুব গুরুত্ব 
প্রতি অধ্যায়ে প্রতি প্রসঙ্গের থাকবে যথা 
উদাহরণ ও অনুষ্গীলনী ৷ 


%1) প্রতি অধ্যায়ের শেষে কিছু সমাধানযুক্তু প্রশ্জী ও 


সাধারণ প্রশ্নমালা থাকবে । 


১) পরিভাষা হবে স্বীক. ত ও অর্থবহ । 
১1) আলোচনা সর্বাধনিক তত্ব ও তথ্যের সঙ্গে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে । 
১1৬) পরিশেষে বর্ণানুক্রমিক পদের সুচী প্ঠাসহ 
থাকবে । 
১৬) আলোচনার বিস্তৃতি ও পুস্তকের আকার এমন 
হবে যাতে নিদিষ্ট সময়ে শিক্ষণ সম্ভব হয় । 
১৬) প্রয়োজনীয় তথ্য-সংগ্রহের তালিকায় সংযোজিত 
হবে যেগুলি সহজলভ্য । ূ 
১৬) দাম অধিকাংশের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকা 
বাঞ্চনীয় । | ্‌ 
১৬) পুস্তক হবে সহজপ্রাপ্য। 
|. বিশিষ প্রশ্ণ 

।) ঈপ্সিত শিক্ষান্রমের মানের উপযুক্ত হবে । 

| ) যেকোন প্রসঙ্গ বা তত্বের আলোচনা হবে 
সংক্ষিপ্ত, যথাযথ, অন্যের পরিপূরক ও যথাসম্ভব 
সম্পূথথ । 

|| ) পূর্বপঠিত জ্ঞানের সাহায্যে আলোচিত বিষয়গুলি 
অনুধানযোগ্য ও সহজবোধ্য । 

4) গ্রন্থনা পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ । 

৮) পরিবেশন ও আলোচনা ছাত্ত্র-হান্রীদের কৌতুহল 
জাগাতে সাহায্য করবে এবং কৌতুহল মেটাতে 
যথেষ্ট তথ্যতালিকা থাকবে । 

৬) পরিবেশনের মধ্যে আরোহ ও অবরোহ সিদ্ধান্ত 


98 ্‌ জান ও বিজান 38তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 


বা যন্তিগুলি হবে পরস্পর সামঞ্জস্যপূণ” । একই ধরণের প্রশ্নের সন্নিবেশন, বিস্তারিত 
৬11) পরিবেশিত তত্ব বা প্রসঙ্গের সঙ্গে এতিহাসিক বা বিবরণ, পরীক্ষার ফললাভই মুখ্য উদ্দেশ্য 
আবিক্ষারের ঘটনার ইঙ্গিত থাকবে । | পাঠ্যপুস্তকের বিশেষ ভ্রশ্টি হিসাবে গণ্য হবে। 
৬11) পরস্পর নিরপেক্ষ উদাহরণ ও বিশেষ ধরণের |) শ্রেণীগত বা শিক্ষার স্তরের মানের সঙ্গে সমতা 
উদার্থ্রণের সমাধান ও অনুশীলন থাকবে । না রেখে বিষয়ের জট্টিলতা ও দুরাহতা পাঠ্য 
(3 ) স্র, তত্ব বা ঘটনাবলীর সংগ্রহের উৎসের প্রস্তকের প্র্শট । | 
তালিকা থাকবে, যাতে সহজেই সন্দেচের 11) অযৌন্তিক মতবাদ বা নিজস্ব মতবাদের প্রাধান্য 


নিরসন হতে পারে । 
৮) পরিবেশন হবে শিক্ষান্রমের মানোপযোগ্গী, 
সুবিন্যস্ত, একার্থক,  প্রয়োজনমাফিক এবং 


সঠিক মৃল্যায়নের পরিপন্থী । 
7/) উপাত্ত বা তথ্যনিরভর যৌন্তিকতার বদলে 
অনুমান নির্ভর ব্যাখ্যা শিক্ষার্থীদের বিপথগামী 


অবিহল। 
8) সনাতন তত্ব বা আবিষ্কারের সঙ্গে অতি রর হাজত 
আধূনিক গবেষণার সঙ্গতি ও অসঙ্গতির /) তথ্যগত ভ্রম, সংক্তা, সুস্ত্র ও তত্ত্বের মধ্যে ভ্রম 
উল্লেখ থাকবে । | খুবই মারাত্মক । 
%11) পরীক্ষার সঙ্গে, প্রাক ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার সঙ্গে ৬) এলোমেলো বিন্যাস বা গ্রন্থনা বিজ্ঞানভিত্তিক 
7. আধুনিক প্রবণতার সঙ্গে সমতা রেখে বিশ্লেষণে সহায়ক নয় । 


উদাহরণগুলি সন্নিবেশিত হবে। নির্বাচিত ৬1) প্রয়োজনীয় বিষয়ে ছাড় খুবই বিভ্রান্তিকর । 
উদাহরণগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ৬11) কেবলমান্ত্র খুব জটিল বা সোজা উদাহরণের 


রঃ ধর্মী মনোবিকাশের সহায়ক হবে | সমিবেশ ছাত্রছাত্রীর জ্রানলাভের সম্পূর্ণতার 
১111) উদাহরণগুলি হবে সুস্পষ্ট দ্ব্যার্থতাহীন । পুস্তকে বাধার সম্টি করে । 
বণিত তত্বনির্ভর ও প্রাক-জানের নির্ভরশীল | 


7) পাঠ্যতালিকার বা শিক্ষণের সব বিষয় 
পুস্তকে অন্তভুত্ত না হওয়া অসম্পুণতার লক্ষণ । 
৮) প্রয়োজনীয় টেবিল, চাট, তথ্যতালিকা বা সুচির 


১৫/) তত্বের প্রয়োগগুলি এমনভাবে আলোচিত হবে, 
যাতে বিষয় সম্বন্ধে আকষণ বাড়ে । 
১৬) ভাল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কিছু উদাহরণ ও 


হি তথ্যতালিকা থাকবে । অপ্রতুলতা ্রঃ্টি হিসাবে গণ্য । 
১৮1) অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙগগুলি বিশেষভাবে * ভালো পাঠ্যপুস্তক নির্বাচকমন্ডলীর একটি দাকসিত্বগথ 
দর্শনীয় ও আকর্ষণীয় করে পরিবেশিত হবে । কাজ। দায়িত্ব পালনে, কতব্য স্মরণে এই প্রবন্ধ 
18. লাল্রারণ ছোঘ-ভ্রটি সহায়ক হবে বলে আশা করি । 


|) প্রয়োজনের অতিরিস্ত সমাধিত প্রশ্ন, প্রশ্নমালায় 


উদর নাশর নতুন উপায় 
সমগ্র পৃথীরর কাটা ফসলের 20/. খাদ্যশস্য এবং 420 লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস করে 
বিভিন্ন জাতের ইদুর । যদিও নানারকম রাসায়নিক এদের ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার হয়। কিন্ত 
কিছুদিন পর গন্ধ দ্বারা বা অন্য ভাবে এরা এসব বন্ত চিনতে পারে। তাই এসব দিয়ে এদের আর 
নগ্ঠ করা যায় না। ঃ 
্ রাশিয়ার বিজ্তানীরা এদের দমন করার জন্য এক নতুন জিনিস আবিষ্কার করেছে যার নাম 
এরা দিয়ে আলগো পেষ্ট । এই জিনিসটি এক রকম শৈবাল থেকে তৈরী । এই শৈবালে এমন এক 
জৈব পদার্থ থাকে যা ইী'দুরকে বিরম্ত করে এবং তারা পালিয়ে যায়। “নানারকম ই'দুর ও পোকামাকড় 
এর দ্বারা দমন করা যায়--এটি মানুষের কোন ক্ষতি করে না। | 
[ ভারতীয় ক্কষি অনুসন্ধান পরিষদ ] 


এাস্পরাত্তা 





পরিচ্ছেদ 2 
প্রবাল দাশগুপ্ত * 
2-1 প্রথমে কয়েটা সহজ কথা শিখে নিন । 0619, 170৬৪, 8115- বিশেষণ । আর ডান দিকের 
0519 18100 সুন্দর দেশ শব্দগলো-_181700, 81110, 86610-- বিশেষ্য । 
7,0৬৪ 2111100 নতুন বঙ্গ বিশেষণের চিহন ৪ আর বিশেষ্যের টিহৎ 0; এরকম 
8119 2910 অন্য জিনিস চিহ্কে বলে বিভন্তি। তৃতীয় একটা বিভন্তি শিখেছেন, 
00178. 21100 ভালো সময় ], ওটা বহুবচনের বিভন্তি। ওটা খাকলে বহবঢচন-- 
তিতা সা 8118] 197৫০) অন্যান্য দেশ, একাধিক । না থাকলে 
£ - একবচন- 8119 19170 অন্য ( একটা ) দেশ-_একটা । 
0181708 0817010 বড় ঘর ( কামরা ) বিশেষণ, বিশেষ্য, বিভত্তি, একবচন, বহুবচন । 
9০9 ৬০1০ সহজ রাস্তা (পথ ) আরও একটা পরিভাষিক শব্দ শিখে নেওয়া ভালো এই 
2”2 1 বাঙলায় বলুন । সময়ে । শব্দটা হলো প্রতিফলন । বিশেষ্যের যখন 
& একরচন, 18700, তখন বিশেষণেরও তাই £ 2118 
25519 ০81701210 12100 বলি, 81191 19100 বলি না। শেষ্যের 
9০119 ৪1910 একবচনটা বিশেষণে প্রতিফলিত হচ্ছে । 'বিশেষ্যের 
মা বিহা যখন বহুবচন, 18700], তখন বিশেষণ সেই বহুবচন 
0781709 191700 প্রতিফলন করে- 91193] 19100] । 
(90178 17010 এভাবে বললে মনে হয় যেন বিশেষের গায়ে | বিভন্তি 
8119 1917700 আছে কি নেই দেখে নিয়ে তার দেখাঞ্জেখি বিশেষণটাও 
70৬৪ ৬০1৭ ওই বিভস্তি ধারণ করে বা করে না। প্রতিফলন ব্যাপারটা 
2-3  এস্পেরান্তোয বলুন £ ঠিক অতটা স্থল নয় কিন্তু। খুলে বলছি। 
নতুন জিনিস 2-7 1 একটা শব্দ শিখুন £ 18] (কাই ১, আর এবং । 
সুন্দর পথ নতুন দেশ আর নতুন বন্ধু, 70৬৪9 18100 109] 170৬৪ 
ধলী দেশ 81)110, যোগ করলে কী হয় 2 13০৬৪ 19700 159] 
বড় রাস্তা ৪177110 £& তা বলতে পারেন, ভুল নয়,খলোকে ধরে 
অন্য মানুষ নেবে আপনি দ্বিভীগ্ন বারের 170%৪-টা উহ্য রাখলেন 
ভালো ঘর পুনরুত্তি এড়াবার জন্যে । তবে আরো স্পম্ট হয় যদি 
টা রিনা বলেন 179৬9] 18100 1591 হি15 । এখানে 170৬৪] 
ভারত বিশেষণের বহবচন-বিভন্তি 1 বলে দিচ্ছে যে, এটা 
তি যে-বিশেষ্যর বিশেষণ সেই বিশেষ্য মান একটা 
নি টি ব্যাপারের কথা বলছে না, একাধিক ব্যাপারের কথা 
৪1812 ভান্চলা জিনিয়া বলছে । কিন্তু 709৬৪1)-এর পাশে 1817009 পড়ে প্রথমে 
2-5 এস্পেরান্তোয় বলুন £ 18130 তো একটাই ব্যাপারের নাম । তাহলে ?2 18700 
ভালো ভালো লোক ( মানুষ 7 1681 811110 | একা কোনোটাই বহুবচন নয্ম। কিন্তু 
2:85] 181 থাকাতে দুটো একবচনে মিলে বহুবচন হয়ে গেল । 
রিতা সেই মিলিত বহবচন প্রতিফলিত হচ্ছে 170৬০1-এর ) 
2-61 একটুখানি পরিভাষা । বাঁ দিকের শব্দগুলো. বিস্তপ্তিতে ৷ 


* ডেক্কান কলেজ, প্দনে-411 905 


100 


/ 
উলটো দিকে, 0918 108117108 1911001 মানে কী? 


মানে দুর্টো দেশ-_-একটা 10818 12100, অন্যটা 1108 
4 


18700 1! যদি বলেন 09181811108. 18700, শ্রোতা 
ধরে নেবেন এমন একটা দেশের কথা হচ্ছে যে দেশ 
একাধারে সুন্দর আর ধনী । এই দৃষ্টান্তে 19171001 বলছে 
দুটো দেশের কথা, অর্থাৎ 18100471870; প্রথম 


£ 
|81700টার বিশেষণ 0919 ; আর 710৪ দ্বিতীয় 181700টার 
বিশেষণ । একবচন বিশেষের বিশেষণ, তাই একবচন। 


এক দিকে 109৬8] 18700 108] 81110 আর অন্য 
দিকে 0618 181 17108 18100) এই দুটো দৃ্টান্ত 
পুরোপুরি বুঝে নিলেই দেখতে পাবেন প্রতিফলন ব্যাপারটা 
থাকলে ভাষার কী লাভ হয়। 


2-81 বচন লিয়ে কথা বলছিই যখন, কয়েটা সংখ্যা 
শিখে নিন না। 


81198. 9111150 একজন বন্ধু 

00 1110] দুজন বন্ধু 

ঠা ৪11110] তিনজন বন্ধু 

1৬৪11 80710] চারজন বন্ধু 

৮11 81710) পাঁচজন বন্ধু 

উচ্চারণ এখনও রপ্ত হয় নি হয়তো? /১111100] 
আর 81110 দুই রাপেই জোর বা ঝোকটা পড়ে [01 
এই দন্গ ( সিলেব্ল্‌ )টার উপর । আরেকটা কথা । 
1৬৪ আর 15৬1/7-এর মতো শব্দে নিজেই দেখতে পাবেন 


জ্ঞনি ও বিজান 


38তম বষ' তৃতীয় সংখ্যা 


৬-এর উচ্চারণে বেশি জোরে তেলে বেরোতে পারছে না 
হাওয়াটা, নিচের ঠোট আর উপরের দাতের মধ্যে দিয়ে 
দিয়ে মোটামুটি চুপচাপ বেরিয়ে যাচ্ছে, অল্প চাপে বা 
বিনা চাপে । এস্পেরাক্তো ৬ সম্বন্ধে এ কর্থা সাধারণভাবে 
খাটে, অন্যান্য পরিবেশেও । ইংরেজী ৬-তে উচ্চারণের 
জোর এর চেয়ে বেশি, যেজন্যে আমরা বাঙলায় মহাপ্রাণ 
ভ-কে ইংরেজী ৬-র প্রতিরূপ বলে ধরে নিয়েছি । 1৬21 
বাঙলা হরফে লিখতে গেলে কৃভশার না লিখে হয়তো 
কবর লেখাই ভালো, তবে বিন্দ, দেওয়া “বশ” দেখলে 
কেউ কি বুঝবেন যে এর উচ্চারণে উপরের দাতের ভূমিকা 
আছে ? সেই ভেবে আগের পরিচ্ছেদে ৬-র প্রতিবণ হিসেবে 
ভ. ব্যবহার করেছি, যদিও বাঙলা ভবা ইংরেজী ভ.-এ 
জোর এই এস্পেরাস্তো ধ্বনির চেয়ে বেশি । 

খেশ্সাল করুন যে এস্পেরাত্তো ভাষাকম বচন বেশ 
জরুরী । বাঙলায় একজন বন্ধু আর “তিনজন বন্ধ? 
তফাতটা দেখতে পাই এক" আর 'তিন'-এ ; “বন্ধ' শব্দটার 
চেহারা পালটায় না। আমরা তিনজন বন্ধরা” বলি না। 
এস্পেরান্তোয় কিন্তু 01 2৪11101 বলতেই হবে, ঠ1 ন1া)110 
হয় না। 
2-9 1 গণিতে “25 হচ্ছে সমত্বের প্রতীক । "11 169] 
01171-1৬ল1 । “*্ প্রতীকটার উচ্চারণ 65195 : 0118] 
1100 85185 1৬৪11 এবার স্বাধীনভাবে বাক্য রচনা 
করুণ । যা শিখেছেন তাতেখালি যে অল্পস্বল্প অঙ্ক কষতে 
পারবেন তাই নয় এইসবও পারবেন ৪ 8918 1101779 
95195 01700 81910, 158] 100178 110170 95185 98118 
৪1810 ॥ বলুন দেখি এর মানে কী? দেখুন, কত কথা 
বলতে পারছেন । 


মাঠে ও খামারে ব্যবহারের জন) “লেসার" 


কাজাকে এস. এস. আর এর আলসা আটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজানীরা পক্ষী প্রাজননে লেসার 
বায়েস্টাম্পলেশন-এর ব্যবহারের কথা বলছেন । এই পদ্ধতিতে ভিম সামান্য সময্পের জন্য হিলিয়াম 
নিয়ন রশ্মতে রেখে দিলে ডিমের, ইনকিউবেশন-এর সময় কমে যায়। এতে বাচ্চা হওয়ার সংখ্যা 4." 
সবাষ্ঠি গায় এবং সবল বাচ্চা হতে সাহায্য করে । বীজেও বপনের আগে এই রশ্মি প্রয়োগ করলে, 
অঙ্কুরোন্গমে উন্নতি হয়, মূলতন্্র তাড়াতাড়ি বিকাশ লাভ করে এবং শস্যের 'ছাড়া বেশী ভারী হয়। 


এর ফলে উৎপাদন 15./" বেশী বৃদ্ধি পায় । 
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অগাগারদ 'সলদিয়াস ও থামেণমিটার 
শুজতাষ চক্রবতী* 


বিজ্ঞানের প্রাথমিক বিকাশের কালে অতি সাধারণ 
যন্ত্রপাতি আবিক্ষারে কত যে শ্রম ও দীখসময় লেগে গেছে 
সৈকথা ভাবলে আজ অবাক হতে হয় । বিজ্ঞানের জগতে 
এবং সাধারণ ঘরোয়া ব্যবহাগে নিত্যপ্রয়োজনীয় তেমনি 
একটি সাধারণ মন্ত্র হচ্ছে উঞ্ণতামাপক যন্ত্র্থামোমিটার। 
কিছু জটিল কলকাঠি বা যন্ত্রাংশ এতে নেই, কোনও দুর্লভ 
উপাদানও এতে লাগে না। তবু প্রথম চেস্টা থেকে সফল 
প্রস্তুতি পযন্ত সে যুগের বেশ কয়েকজন বা কয়েক দল 
বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীর সময় লেগে গেল প্রায় দেড় শত 
বছর । এই শেষ সফল .বিজানী 'হলেন সুইডেনের 
আগার সেলসিয়াস, আর প্রচেস্টাটি শুরু করেছিলেন 
কালজয়ী পথপ্রদর্শক বিজানী গ্যালিলিও । বিভিন্ন বস্তুর 
উঞ্ণতাপরীক্ষা বিজ্ঞানের কাজকর্মে অতি গুরুত্বপূর্ণ । 
সেই উদ্দেশ্যেই 1592 খুস্টান্দে গ্যালিলিও একটা অতি 
সরল যন্ত্র তৈরি করেন--সরু ক্কাচের নলের একটা দিক 
বানের (8410) মত করে ফুলিয়ে নিয়ে তার অবশিষ্ট 
লম্মা নলের মুখটা যেমন ছিল তেমনি খোলা রেখেই । 
এ খোলা মুখটাকে উল্টো করে জলের ভিতর ডুবিয়ে 
উপরের বদ্ধ বাব তংশটিকে গরম করলে তার ভেতরের 
বাতাস সেই গরমে আয়তনে বাড়ত আর নীচের খোলা 
মুখ দিয়ে জলের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেত । তারপরে 
উপরের বাল্বটি ঠাণ্ডা হলে তার ভেতরের বাতাসও হাস্তা 
হয়ে সংকুচিত হত। ফলে তখন খোলা মুখ দিয়ে 
খানিকটা জল খাড়া নলের মধ্যে উঠে যেত বাইরের 
জলের লেভেল ছাড়িয়ে। এ নলের ভিতর উঠেযাওয়া 
জলের শ্তস্তটা (০01801107) বাছবের মধ্যকার বাতাসের 
চাপের সমান হবে। এখন জলের উঞ্চতা বাড়লে নলের 
জলটা উপন্পে উঠে আর জনের উঞ্চতা কমলে নলের জল 


নীচে নেমে যায় । তাতে বাইরের জলের উষ্ণতার তার- 
তম্য বোঝা যায় । কিন্ত কত তফাৎ হল সেটা বোঝা 
যৈত না। কারণ নলের গায়ে তাপমাপার কোন দাগ 


ছিল না। একই ভাবে বাজেব বাতাসের উষ্ণতা বাড়লে 
তার বেড়ে যাওয়া আয়তনের চাপে নলের জল নেমে যেত, 
আর সেই বাতাসের উষ্ণতা কমলে তা সঙ্কুচিত হওয়ার 
ফলে নলের জলের লেভেল উপরে উঠে যেত। তাতে 
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বাইরের বাতাসেরও উষ্ণতার তারতম্য বোঝা যেত । ফলে 
এ যন্ত্র দিয়ে এ জলের বা বাতাসের তাপের তারভম্য 
ঘটছে কিনা জানা যেত । গ্যালিলিও তাঁর এই মন্ত্রের নাম 
দেন খামোক্ষোপ, আর এটাই আদি খামোমিটারের 


মডেল । 


এঁ থামোক্কোপের কাচের বাজবে বাতাপ না রেখে 
সেখানে জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ রাখলে তাও 
বাইরের তাপে সঙ্কুচিত প্রসারিত হতে বাধ্য । এই কথা 
ভেবে 1632 খ্ুস্টাব্দে জিন র্যাক্স (36817 76 ) নামে 
এক ফরাসী চিকিৎসক গ্যালিলিওর এ যন্ত্রে জল ভরে তার 
নলটাকে খাড়া করে বাল্বটাকে বাইরের জলে বসিয়ে 
একই ভাবে থামোমিটারের কাজ পেলেন । তারপরে 
ইটালির টুসকানীর গ্রাণ্ড ডিউক, --গ্যালিলিওর শিষ্য 
দ্বিতীয় ফাভিন্যাড (181017810 ||) এ থামোমিটারের 
বাছেব জলের পরিবতে আলকোহল (৬/176)-এর প্রচলন 
করেন এবং খোলা নলের মুখ বন্ধ (588190) করে দেন 
না হলে আলকোহল উবে যাবে । তারপর ক্ষোরেন্সের 
বিখ্যাত /5১০0906118 091 01171917109 বা বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার আকাদেমীতে এই থামোমিটারের 
ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে চলে। টুসকানীর রাজধানী ছিল 
কোরেন্স। তার শাসক বিজ্ঞানোৎসাহী মেডিসি পরিবারের 
(যার অন্যতম উপরোস্ত ডিউক ফাডিন্যাওড ) অর্থানুকুল্যে 
গ্যালিলিও ও তার বিখ্যাত শিব্যদের অনেকেই এই আকা- 
দেমীতে কাজ করেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য নাম 
টরিসেলি (6৬৪19911508 70171108111).--ব্যারোমিটারের 
আবিষ্কারক এবং বিখ্যাত গণিতবিদ ভিতিয়ানি । 


কিন্ত আদির সেই খামোমিটারের গায়ে কোন পরি- 
মাপের দাগ (5০819) ছিল না। এ বিষয়ে প্রখ্যাত 
ওলন্দাজ বিজ্ঞানী ভ্রিশ্চিয়্ান হাইগেন্‌স. প্রথমে প্রস্তাব দেন 
যে জলের হিমাঙ্ক (11692179 00171) ও স্ফটনাঙ্ক 
(80111103 100111) স্থির করে এ নিয়ে নলের গায়ে আনু 
পাতিক হারে দাগ কেটে বিভিন্ন অবস্থায় উষ্ণতার মান্ত্রা ঠিক 
করা যাবে । কিন্তু জলের স্ফুটনাংকে আযলকোহল থাকবেনা, 
তাই অন্য কোনও তরল পদার্থ ব্যবহারের চেষ্টা চলে 
এবং পারদকেই কাজে লাগান হয় । পারদের স্ফুটনাংক 
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(357০0) জলের থেকে অনেক উপরে এবং হিমাঙ্ক 
(39০০) জলের হিমাঙ্কের বেশ নীচে | সুতরাং থার্মো- 
মিটারের নলে পারদের ব্যবহারই সুবিধাজনক বিবেচিত 
হয় । 1/14 খুস্টাব্দে জার্মীন বিজ্তানী গ্যাব্রিয়েল ড্যানিয়েল 
ফারেনহাইট যে পারদ বা মাকারি 091001%) থামৌ- 
মিটার তৈরি করেন তা তাঁর নামেই প্রচলিত এবং 
চিকিৎসাবিদ্যাতেই বেশী ব্যবহাত । তাই এর অপর লাম 
ক্লিনিক্যাল (রোগী দেখার ) থার্মোমিটার । ফারেনহাইট 
প্রথমে জলকে ঠাণ্ডা করে বরফ করেন, তারপর তরল 
করার জনা তাতে আমোনিয়া সল্ট দেন। ফলে সেই 
তরল জলের উষ্ণতা আসল জলের হিমাঙ্কেরও নীচে ছিল । 
আর সেটিকেই- ০, শুন্য বা জিরো (2910) পয়েণ্ট 
ধরেন । তারপর সুস্থ মানুষের রক্তের উফ্তাকে 96০ ভিগ্রী 
ধরেন । জলের স্ফুটনাংক ছিল আরও উপরে । অতবড় 
থামে মিটার বানানো তার পক্ষে অসুবিধা হয় । তার ম্বত্যুর 
পর সেটা ঠিক করা হয় 212০ ভিগ্রী। আর এই 
থার্মোমিটারে খাটি জলের হিমাংক হয় 32০ ডিশ্রী। 
আগেই বলেছি ফারেনহাইটের শুন্য ডিগ্রাটা জলের 
হিমাংকের অনেক নীচে চলে গেছে । তাই পরে জলের 
স্বাভাবিক হিমাংককে শুন্য ডিগ্রী ধরে এবং তার 
স্ফুটনাংককে 100০ ডিগ্রী মান দিয়ে যে কারকরী 
থার্মোমিটার তৈরি হয় তার নাম সেন্টিগ্রেড বা শত ডিগ্রী 
ডাগের থার্মোমিটার-এর আবিক্ষত্তা সুইডনের বিজ্ঞানী 
আ্যগ্ডারস সেলসিয়়াস। প্রস্ততিকাল 174 খুস্টাব্দ । 
গ্যালিলিওর প্রথম চেম্টা সেই 15992 থেকে একটা 
কার্যকরী থার্মোমিটার তৈরি করতে তা হলে কত সময় 
লেগেছে £ এবং কতজনকে কতভাবে মাথা খাটাতে 
হয়েছে £ 


অবশ্য বিজ্ঞানের আরও উন্নত কাজের জন্য আর 
একটি বিশেষ থার্মোমিটার স্কেল পরে তৈরি হয়েছে 
একে বলে *%/১0901809 50819” বা তার প্রবতকের 
নাম অনুসারে 19117 50818 1। এতে শুন্য (০০) ডিগ্রী 
হচ্ছে --:273০0, জলের হিমাংক ০0০০ হচ্ছে 27354 
£/» হচ্ছে /800501019 ডিগ্রী ) আর স্ফুটনাংক (0০০০) 
হচ্ছে 373০৯ অর্থৎ সেপ্টিগ্রেড থেকে /0591018 করতে 
হলে শুধ, 273 যোগ করতে হবে। 


বিজঞানজ্গতে সাধারণভাবে এবং সারা ইউরোপে 
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উষ্ণতা মাপার জন্য সশ্টিগ্রেড থামোমিটদরই প্রচলিত | 
তবে রোগীদের জ্বর দেখার জন্য এবং স্বাটিশ পদ্ধতিতে 
যে সব দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেখানে ফারেনহাইট খাযো- 
মিটারের ব্যবহার বেশি । বর্তমানে সব দেশেই বৈজানিক 
কাজকর্মে সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটারে হিসাব নেওয়া যৃত্তিযৃত্ত 
বলে গৃহীত হয়েছে । তাই এ সেন্টিগ্রেড কথার বদলে 
তার আ।বিক্র্তা বিজ্ঞানী দেলসিয়াস-এর নামই এখন 
উষ্ণতার একক ধরা হচ্ছে । 


সেই আযনডারস সেলসিয়াস (/৮৭06795 ০61-5109) 
ছিলেন সুইডেনবাসী । সুইডেনের উপসাল। নামক স্থানে 
1701 খুস্টাব্দে 27শে নভেম্বর তারিখে তার জন্ম হল 
তশর পিতামহ সেই অঞ্চলের একজন নামকরা জ্যোতিশিদ 
ছিলেন। সেলসিম্নাস গণিত ও জ্যোতিবিদ্যা বিষয়ে 
শিক্ষালাভ করে তার স্বদেশের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
জ্যোতিবিক্ঞান বিষয়ে অধ্যাপনায় নিষুক্ত হন । অধ্যাপনা- 
কালে তিনি ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানমন্দির 
পরিদর্শন করেন এবং কয়েক বছরের মধ্যে তিনি 
নিজে একটি উ*চু মানের মানমন্দির তৈরি করেছিলেন । 
1733 খুস্টাব্দে সেলসিয়াস সুমেরু প্রভা সম্পকে বেশ 
কয়েকটি বৈজানিক নিবন্ধ প্রকাশ করেন । এবং বৈজ্ঞানিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা জন্য একাধিক বৈজানিক অভিযান 
করেন। 


বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্যোতিবিজান বিষয়ে নানা গবেষণাকালে 
সেলসিয়াস সেম্টিগ্রেড খামোমিটার আবিষ্কার করেছিলেন। 
সুইডেন বিজ্ঞান আযাকাভে মীতে তিনি সেন্টিগ্রেড থার্মোমিটার 
সম্পর্কে 1742 খৃষ্টাব্দে প্রথম বন্তুতা দিয়েছিলেন । 
ফারেনহাহট থার্মোমিটার থেকে তার তৈরি থার্মোমিটার 
আলাদা ধরণের'সেকথা আগে বলা হয়েছে । 


এখন সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস মান্রাকে ফারেনহাইটে 
ল্ূপান্তর করতে হলে আগের অঙ্ককে 915 দিয়ে গুণ করে 
তার সঙ্গে 32 যোগ করলেই হবে । আবার ফারেনহাইট 
থেকে 32 বাদ দিয়ে অবশিম্টকে 519 দিয়ে গুণ করলে 
সেন্টিগ্রেড হবে । জ্যোতিধিজঞান বিষয্নেব্র বিভিন্ন গবেষণা 
ছাড়াও সেলসিয়াস এই সেন্তিগ্রেড থার্মোমিটার আবিক্ষারের 
জন্য বেশী বিখ্যাত হয়ে আছেন । 1744 খুস্টাকোঁর 
25শে এপ্রিল মাত্র 43 বৎসর বয়সে তার মৃত্যু হয় । 


প্রাপ্টিকস ও 1ভবরসায়ানর ক্রমাবিকাশ 


পিলানী বর্মন 


জৈবরসায়নে প্লাষ্টিকের উৎপত্তি ও সেলুলয়েড সম্পর্কে 
আগে জানুয়ারী :85 সংখ্যায় কিছু আলোচনা হয়েছে । 
উডিদদেহের প্রধান উপাদান সেলুলোজ থেকে সেলুলয়েড ও 
তহসংল্লঙান্ত অন্যান্য প্রাস্টিক তৈরির কৌশল জানার সঙ্গেই 
রসায়নবিদদের মনে প্রাণীদেহের মুলকাঠামো প্লোটিন 
থেকে প্লাস্টিক তৈরির সংকল্প জাগে । উদ্ভিদের নিজস্ব 
তৈরী বিশুদ্ধ সেল্লোজ হচ্ছে তুলো, তার থেকে 
সুতো, কাপড়, পোষাকাদি তৈরি হয্মে মানবসভ্যতার 
অগ্রগমনের সুচনা করে। আর সভ্য উন্নত মান্ষ 
কাঠের শুাড়ো, ধানের তুষ, গমের ভুসি ও অন্যান্য 
খাদ্াশস্যের খোসা থেকে সেল্লোজ পুনরুদ্ধার 
করে ভিসকোজ রেয়ন বা এসিটেট রেয়ন দিয়ে আসল 
তুলোর মত, এমন কি তার থেকেও উন্নত তন্তর সূতো ও 
বস্ত্রাদি তৈগ্নিতি সক্ষম হয়েছে । তেমনি পশুর লোম 
থেকে উত্গন্ন পশম এবং গুটিপোকার লালা দিয়ে তৈরী 
গুটি থেকে উৎপন্ন প্রকতিজাত রেশম, গরদ, তসর, এন্ড, 
মগা, মটকা প্রভৃতি ধিভিম্ন নামে পরিচিত সিল্কের গঠন- 
উপাদান জেনে নিয়ে তা দিয়েও প্লাস্টিক এবং কন্রিম 
রেশম তৈরির জন্য বিজানীরা চেম্টা করতে থাকেন । 
তাই সেলুলগ্নেড তৈরির পরই প্রাণীদেহের প্রোটিন থেকে 
প্লাষ্টিক তৈরির চেষ্টা চলে । সহজলভ্য প্রাণীজ প্রোটিন 
দুধ থেকে ছানা । তবে ছানার প্রোটিনের আসল নাম 
হচ্ছে কেজিন (0858117) । সাধারণ দুধ থেকে তৈরী 
ছানার মধ্যে বেশ কিছু সেহ পদার্থ (6৪0 বা মাখন 
থাকে | শুদ্ধ কেজিন পেতে হলে দুধ থেকে আগে সেই 
মাখন তুলে নিতে হবে । আর মাখন-তোলা (5107) দুধে 
কিছু এসিড ( সাধারণত ল্যাকটিক এসিড ) বা বিশেষ 
এনজাইম ,রেনিন মিশিয়ে দিলে খাটি কেজিন জমাট 
বেঁধে পৃথক হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে 
শেষেই দুই জার্মান কেমিষ্ট ভিলহেলম ক্রিস্কে ও 
এত্টল্ফ স্পিটেলার এ কেজিনের সঙ্গে ফর্মালডিহাইড 
মিশিয়ে পশুদের শিং-্এর মত চেহারার একটি প্লাষ্টিক 
বস্ত তৈরি করেন, দেখতে অনেকটা ল্েটের (51819) মত 
হয়.--বেশ শত্ত মস্থণ চকচকে । তাই দিয়ে তারা 
ভাল ব্যাকক্লোড বানিয়ে ফেলেন। গ্ররে এর থেকে 
নানান ব্যবহারযোগ্য বস্ত তৈরী হযন্ব। 1900 খুস্টাব্দেই 
এই কেজিন প্লাঞ্টিক্ক-ব্যবসার উপযোগী করে জার্মানী 


₹ 64) শৌরশবাড়ী লেন। কলিকাতা -700 004 


ও ফ্রান্সের বাজারে “গ্যালালিথ” (99181101) নামে ছাড়া 
হয় । ল্যাটিন শব্দ 38198৮51111, আর 11005510179 
অর্থাৎ দুধ থেকে পাথর । তারপর বহু গবেষণা করে 
এ কেজিন প্লাস্টিকের কালো ম্লেটের মত রং-এর পরিবর্তন 
করা হয় এবং তার থেকে সুতো তৈরি করে “এরালাক” 
(218190) নামে বয়ন শিল্পে তার ব্যবহার চলে । 
প্রোটিনজাত সূভো হলেও এ এরালাক ঠিক পশম বা রেশমের 
সমতুল্য হম্ম নি। সেদিক থেকে বরঞ্চ রেয়নকেই নকল 
সিল্ক বলা হয়। তবে এরালাকতন্তকে তুলো, পশম ও 
অন্যবিধ সুতোর সঙ্গে সহজে মেশান যায়, তাতে বস্ত্রশিল্পে 
অভাবনীয় পরিবর্তন আসে । আর মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনে এই প্লাস্টিকস ও ক্গ্রিম 
তন্তর আবিষ্কার জৈবরসায়নের ব্রমবিকাশে অদম্য প্রেরণা 
সুষ্টি করে। কারণ ব্যবসায়্ীভিভ্তিক প্রয়োজনীয় 
গবেষণায় সমগ্র ব্যবসায়ী গোষ্ঠী উৎসাহিত হয়ে ওঠে । 
তাতে জীবদেহজাত উপাদান এঁ সেলুলোজ ও কেজিন ছাড়া 
অন্য কোন খনিজ উপাদান বা অজেব বন্ত থেকে প্লাঞ্টিক 
তৈরি সম্ভব কিনা সেই 'অনুসন্ধানও চলে । অবশ্য এই 
ধরণের গবেষণার মূল প্রেরণা এসেছিল একদা অবহেলিত 
আবজনা রূপে পরিত্যন্ত কয্পলা থেকে উৎপন্ন বর্যপদার্থ, 
আলকাতরা (0০08191) নামধারী কদর্য বন্তটিকে 
সুকৌশলে আংশিক পাতনের (51800101781 01501180101) 
ফলে নানাধরণের অত্যাশ্চর্য রাসায়নিক উপাদান--বিশেষ 
করে কৃত্রিম রং-এর অবি্কারের পর । এ গ্বণ্য আলকাতরার 
বিভিন্ন উপাদানই জৈবরসায়নে তথা সমগ্র বিজ্তান 
প্রগতিতে বৈপ্লবিক পথ 'নির্দেশ করেছে । সেকথা পরে 
আলোচনা করা যাবে । এখন দেখা যাক অজৈব খনিজ 
উপাদান থেকে প্লাস্টিক তৈরির কৌশল । 

প্লাঞ্টিকশিল্পের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম-_লিও 
হেনড়িক বেকেল্যাণ্ড (98915918110), বেলজিয়ামে জন্ম 
আমেরিকা নিবাসী বিশিষ্ট কেমিষ্ট তিনি এ আলকাতরা 
থেকে উৎপন্ন ফেনল (যাকে সাধারণ কথায় বলে ফিনাইল) 
এবং মেথিলেটেড স্পিরিট থেকে তৈরী ফর্মালভিহাইড 
(60117791091/09), এই দুটি উপাদানকে নানাভাবে 
একত্রে মিশিয়ে দীর্ঘ গবেষণার পরে 1909 খুস্টাবেদ্‌ 
একটি নতুন প্লাস্টিক তৈরি করেন, রসারনের ভাষায় যার , 
নাম ফেনল-ফমালডিহাইড রেজিন বা ফেনলিক প্লাস্টিক 
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কিন্ত সাধারণে পরিচিত “বেকেলাইট : নামে প্রে আবিষ্ষার- 
কের নাম অনুসারে )। পর্বে অবশ্য ফেনল থেকে তৈরি 
আরও অনেক প্লাঞ্টিককে এই “বেকেলাইট' নামেই চালান 
হয়। আগেই বলা হয়েছে যে এটি হচ্ছে থর্মোসেট গ্র পের 
প্লাস্টিক অর্থাৎ নরম অবস্থায় একে ইচ্ছামত “সেট' বা 
মোচ্ড করা যায় । কিন্ত একবার শত্তহলেইআর দ্বিতীয়বার 
তার চেহারা বদলান যায় না, কারণ দ্বিতীয়বার একে আর 
নরম করা যায় না। সুতরাংছ'চে ঢেলে (0850179 করে) 
গর থেকে বহ রকমের শন্ত জিনিষ তৈরি হয়। আর 
একে তরল অবস্থায় র্লাঘ্াতে পারলে অর্থাৎ এর সলিউশন 
50101001) তৈরি করলে তা হয় খুব ভাল আঠা বা 
রতেসিভ (/২91651৬6), যা দিয়ে কাঠ, কাগজ, কাপড় 
৪ অন্য বহু জিনিষকে বেশ শস্ত করেই জোড়া যায়। 
এইভাবে প্রত্যক্ষ জীবদেহজাত উপাদানের বাইরে খনিজাত 
9 অন্যভান্বে প্রাপ্ত অথবা কন্ত্রিম উপায়ে প্রস্তুত জৈব 
টপাদান থেকে প্লাস্টিক তৈরির কৌশল একবার জানার 
পর থেকেই অর্থাৎ এর 1909 খুস্টাব্দের পরেই কৃত্রিম 
উপাযমে প্লাফ্টিক তৈরির নানা পদ্ধতি এবং তাদের 
ব্যবহারযোগ্য ব্যবরসায়ভিভিক প্রতিযোগিতা অভাবনীয়ভাবে 
সুরু হয়ে যায় । এখন তাই বহু সাধারণ উপাদান 
থখকেই প্লাস্টিক তৈরি হয়। তার মধ্যে সহজলভ্য 
টল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেট্্রেলিয়ামজাত উপাদান (বাইপ্রোডাক্উস্) 
প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, কয়লার গ্যাস, আলকাতরা থেকে 
উৎপন্ন বাইপ্রোডাক্টুস্‌, চুনাপাথর, টুন, বিভিন্ন রকমের 
লবণ, গন্ধক এমনকি সাধারণ জল ও বাতাস । এসবের 
প্রস্ততি ও ব্যবহাত উপকরণগুলির বৈশিষ্ট্য নিম্মে 
আলোচনা করতে গেলে মহাভারত হবে । তাই এদের 
মধ্যে অল্প কয়েকটি অতি পরিচিত প্লাস্টিকের একেবারে 
নংক্ষিপ্ত পরিচিতি এই স্বল্প পরিসরে তুলে ধরতে চাই । 
বস্ত্রশিল্পে অতিচেনা নাম নাইলন” । যেমন শৌখিন 
₹টিকর, রেশমতুল্য নরম চাকটিক্যময়, তেমনি দৃঢ়, 
টকসই এবং বহুমূখী এর ব্যবহার । যদি বলা হয়-_এই 
মহামূল্য বস্তটি নোংরা কয়লা থেকেই তৈরি--তা হোলে 
কমন লাগে 2 হা--কথাটি সত্য, তবে পুরোপুরি নয় । 
চারণ সোজাসুজি কয়লা থেকেই এটা তৈরি হয় না, 
কয়লার বিশেষ অংশ থেকেই এর স্ষ্টি। নাইলন 
তদ্মিতেআবশ্যকায় প্রাথমিক উপাদান হচ্ছে কমলা থেকে 
নাত ফেনল অথবা বেনজিন। এই দুটোর যেকোন 
॥কটার সঙ্গে বাতাস থেকে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন 
ঘবং জল থেকে হাইড্রোজেন অণু সরবরাহ করে 
রারাবাহিক রাসায়নিক প্রক্রিম্াঙ্ক প্রথমে আডিপিক এসিড 
ট হেক্সামেথিলিন ডাই আযামাইন নামে দুটি পথক জৈবযোগ 
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সৃষ্টি হয়। তারপর নিয়ন্ত্রিত তাপে ও চাপে তাদের 
মধ্যে পরবতী রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে নাইলন তৈরি 
হয়। ঠান্ডা হওয়ার দজে দজেই এগুলি শত্ত হয়ে 
সাদা সাদা মাবেল কুচির মত দেখায়। তার পরে তাতে 
বিশেষ তাপ দিলে তা নরম হয়ে যায় এবং তখন ইচ্ছা 
মত র্লাপ দেওয়া যায় । তাই এটি থার্ৌপ্লাস্টিকেরই দলে । 
তাপে তরল নাইলনকে সূল্ষ ছিদ্রযুন্ত ছাকনির ভিতর দিয়ে 
ঠেলে বার করলে মাকড়ার সুতার মত মস্থণ, চিক্কল, 
স্বচ্ছ সুক্ষমা তন্তর সৃষ্টি হয় । বাতাসেই তা ঠাণ্ডা হয়ে 
যায় এবং তার পরই তাদের রোলারের সাহায্যে টেনে 
আরও বিস্তুত (লম্বালঘি 50.9101) করা হয় । প্রাথমিক 
তন্তকে এইভাবে টেনে চারগুণ পর্যন্ত লম্বা করা যায়। 
তার পরে অন্যান্য তন্তর মতই এদের পাকান ও বোনা 
হয়। তৈরির সময়ই প্রয়োজন বোধে বিভিম প্রভি়্ায় 
এর স্বচ্ছভাব দূর করে নানা রকম রং ফলানো যায় । 
নাইলন তুলোর থেকে হালকা, অথচ অনেক বেশি শস্ত, 
রেশমের চেয়েও দৃঢ়, ঘাতসহ এবং যেকোন তত্তর চেয়ে 
পধিশী স্থিতিস্থাপক (ইলাস্টিক ) ও টেকসই । তৈরির সময় 
নাইলন তন্তকে ইচ্ছামত লম্বা করা যায় অথবা প্রয়ো- 
জনমত ছোট কুচি (5091019) করে অন্য তন্তর সঙ্গে এদের 
মেশানও (819170) যায় । নাইলনকে সহজে পরিক্ষার 
করা যায়, জলে ভিজলে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, কাপড়ে 
ভাজ ধরে না বা কু'চকায় না, তাই ইস্ত্রি করতে হয় না। 
জলে পড়ে খাকলে পচে যায় না, ঘরে গুছিয়ে রাখলে 
পোকায় কাটে না, বিশেষ করে রেশমের মত একে মথে 
খায় না। অন্য প্লাস্টিকের মত তাপে সহজ গলেনা। 
এর গলনাহ্কধ 263০ সেম্টিগ্রেড । এর উৎপাদনে যে 
হেকসামেথিলিন ডাই আ্যমাইন যৌগটির ব্যবহার, 
রসায়নের ভাষায় তা হচ্ছে একটি আমাইড । তারই 
পলিমার হিসাবে নাইলনের সৃষ্টি তাই নাইলনকে 
রসায়নবিদরা পলিত্যামাইড্‌স্‌ বলে । আবার প্রাকৃতিক 
উপাদান প্রোটিনকেও রসায়নে পলিআ্যমাইড্স্‌ বলা হয় । 
[ আসলে আ্যামাইভস্‌ থেকেই প্রথমে প্রকুতিরাজ্যে 
আযমাইনো এসিডের উৎপত্তি এবং কালল্রুয়ে নানাভাবে 
তাদের বিভিন্ন রকমের সংযোজনে বিভিম্ন রকমের 
প্রোটিন পদার্থের স্ৃচ্টি। প্রক্ুতিরাজ্যে আ্আমাইনো 
এসিডের সংখ্যা মাত্র 26টি । কিন্ত তার থেকে সৃষ্ট 
প্রোটিনের সংখ্যা কয়েক-শ (চার শতাধিক )। তবে 
জীবদেহ ও জীবন স্থৃচ্টির অতি গুরহপুণণ উপাদান হচ্ছে 
এই প্রোটিন ] । সুতরাং ব্যবসায়িক প্রয়োজনে নাইলন 
তৈরি করতে গিয়ে মানুষ কুত্রিম উপায়ে প্রোটিন তেরির 
প্রাথমিক কৌশলই জেনে ফেলে এবং এ অতিকাক্ন 
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জষ্টিল জৈব অণু সজ্টিতে যে, কোন অলৌকিকুত্র নেই, 
হঠাৎ খেয়াল বশে একে যে তৈরি করা যায় না দেইকথা 
বিজানী ও বিজ্ঞানানুরাগীমান্্রেই জানে । তাই নাইলন 
হচ্ছে মন্ষ্যকত এক ধরণের প্রোটিন প্লাদ্টিক । মানুষের 
টৈনন্দিন জীবনে তর ব্যবহার এতই বহুমুখী যে, কোন 
প্রকৃতিজাত পদার্থ দিয়ে তা সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতির 
নিজস্ব শক্তিতে এরকম বস্তর স্ুষ্টিই হয় না। এখন 
দেখা যাক কী কাজে কততাবে লাগে সেই নাইলন । 


আসল সিল্ক ও উলের মত কৃত্রিম তন্ত উদ্ভাবনের 
কাজে দেশে দেশে বহু বিজ্ঞানীর বহু গবেষণার মধ্যে 
ডব্লিউ, এইচ. ক্যারোথারস্‌ নামে জনৈক আমেরিকান 
কেমিস্ট 1928 খুস্টাব্দে এই নাইলন আবিক্ষার করেন । 
কিন্তু একে ব্যবহারযোগ্য করে বাজারে ছাড়তে আলও 
একযুগ বা পুরো 12 বছর সমক্স লেগে যায়। 1940 
গুক্টাবেদে আমেরিকার ডু পন্ট কোম্পানী--নাইলন' নাম 
দিয়ে এই প্লান্টিকের ব্যবসা সুর করে । প্রথমে শুধু 


মোজা বা স্টকিংসই তৈরি হত এই নাইলন দিয়ে... 
লোকে "নাইলন" আর “স্টকিংস” একই কথা ভাবত । 


পরে গ্রাভস্, আগুারউয়্যার ও গেজি জাতীয় জিনিস 
তৈরি হতে খাকে নাইলনের ঈষৎ কুচকান ইলাস্টিক 
একটানা লঙ্গা সূতো দিয়ে । ভ্রমে নাইলসনের উৎপাদন 
পদ্ধতিতে কিছু কিছু পরিবতন ঘটতে থাকে, ফলে তার 
গণে-ধর্মে ও চেহারায় বেশ বিভিনতা আসে'। নাইলনকে 
তখন একটিমান্ত্র প্লাস্টিক না ভেবে তাদের বিভিন্ন আকৃতির 
একদল প্লাষ্টিক বলেই ভাবা হয় । ওদের আকার ও 
গুণের পার্থক্য অনুসারে ব্যবহারের তারতম্যও ঘটে । 
প্রস্তুতি পদ্ধতির বৈশিচ্ট্যেই এদের ইচ্ছামত বা প্রয্মোজনমত 
কোমল ও কঠিন করা সম্ভব হয়। তবে এদের সাবিক 
দৃঢ়তা, শত্তি ও সহনশীলতা সবক্ষেন্রে প্রায় সমানই থাকে । 
তাই 1950 ম্ুস্টাব্দের পর দেখা যাক নাইলন দিয়ে 
একদিকে রেশমতুত্য নরম চিকন মনোহর বস্ত্র ও পোষাক 
তৈরি হচ্ছে, অন্যদিকে শত্ত মোটা দড়ি কাছি এবং আরও 
কর্কশ কঠিন রোয়া বা কুচি ও তারের মত শক্ত 
সুতার জিনিষপন্ত্রও বাজারে এসে গেছে । কর্কশ কুচি 
লাগে বুরুশ তৈরিতে । আগে বিভিন্ন পশুর (বিশেষ করে 
বুনো শুওরের ) শস্ত লোম দিয়েই বুরাশ তৈরি হত। 
কিন্ত লোভী ব্যবসায়ী ও ন্শংস শিকারীদের বেহিসেবী 
আক্ঞমণে এ প্রাণীর সংখ্যা এতই কমে যায় যে সভ্যসমাজে 
বুক্শের ক্মবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ নাইলনের রোয়াই 
একমান্র বিকল্প হয়ে সভ্যতার পরিন্রাতা হয়ে দাঁড়ায় । 
কারণ নিত্যব্যবহা্ অনেক জিনিষই আমাদের বুরুশের 
সাহাথধযে পরিক্ষার করা একান্ত দরকার । 
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নেলব্রাশ তো নাইলন দিয়েই তৈরি হয়। তারপর চুলের 
প্রাশ, কোটের ব্রাশ, দাড়ি কামানোর ব্রাশ এমমকি জুতোর 
ব্রাশেও এখন প্র নাইলন-_-হয় পুরোপুরি, না হয় মিশ্রিতভাবে 
উপস্থিত। মুখ হাত ধোয়ার বেসিন, প্যান-- ঘরের 
সৌখিন মেজে-দেয়াল এবং অনেক আসবাব ও তৈজসপন্্র 
পরিক্ষারেও বুরুশের প্রয়োজন । এইখানে নাইলনের 
রুক্ষ রোযা না হলে সভ্যতার সঙ্কটই দেখা দিত। তাছাড়া 
পশুলোমে অনেক সমগ্ন রোগজীবাগু সংন্রমণের আশঙ্কা 
ছিল । কিন্ত নাইলনের রোৌয়া ও সুতোকে যথা সম্ভব 
জীবাণুমুত্ত অবস্থায় পাওয়া এবং সই্জে জীবাণুশন্য করে 
ব্যবহার করা যায়। তাই শল্যচিকিৎসকগণ আগে 
অপারেশনে বাইয়ের চামড়া সেলাইতে (50105) যেখানে 
তুলো বা সিল্কের সুতো ব্যবহার করে জীবাণুর ভয়ে শঙ্কিত 
হতেন এখন সেখানে নাইলনের শন্ত সরু" সুতো নিরাপদে 
ব্যবহৃত হচ্ছে । দাড়ি কামানর ব্রাশেও আগে অনেক 
প্রতিক্রিয়া হত, নাইলনের ব্রাশে তা বন্ধ হয়েছে । আর বস্ত্র 
পোষাকের চেয়ে মাছধরার কাজে বেশি শক্ত সুতার দরকার-_ 
বিশেষ করে সমৃদ্রে মৎস্য শিকারে,-_দেখানে শুধু বড় বড় 
মাছ নয় হাঙ্গর তিমি প্রভতিও ধরা হয়। নাইলনের 
সুতো এবং তার জালই আজ সেখানে প্রধান সহাক্স । ছিপ 
দিয়ে মাছ ধরার কাজেও এখন আর সাধারণ সুতো বা 
রেশম সূতোরও কদর নেই । নাইলন সুতো সেখানে 
বেশী আদূত ও ব্যবহাত। ছিপের হুইলটাও এখন 
নাইলনে তৈরী । নাইলনের ছাতাতো সবার পরিচিত 
কিন্তু সবচেয়ে মজবুত ছাতার কাপড় লাগে প্যারাসুটে, 
তার কাপড় এবং দড়িদড়া সবই এখন নাইলনের । যুদ্ধের 
তাবু তৈরিতে নাইলনের দরকার । আবার বন্দক 
রাইফেলের কুদাও (7199 51001) এখন নাইলন দিয়েই 
তৈরী । তবে সৈন্যদের বর্ম হিসাবে নাইলনের পোষাক 
বুলেটের গুলি থেকে তাদের রক্ষা করবে এমন কথা 
কি ভাবা যাক? হা-তাও সম্ভব হয়েছে । গত 
কোরিম্ার যুদ্ধে সৈন্যদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তত 
নাইলনের বুলেটপ্র.ফ জ্যাকেট তাই প্রমাণ করেছে । আগে 
এই রকম আর্মীর জ্যাকেট বা যুদ্ধের বর্ম, ইস্পাত প্রন্ভুতি 
বিশেষ ধাতু দিয়েই তৈরি হত । কত ঝামেলা ছিল 
তাতে ! 


যে বস্ত ইস্পাতের মত শন্ত হতে পারে এবং ইচ্ছামত 
যার চেহারার পরিবততন করা যায় তার দিকে এযুগের 
বিশ্বকর্মাদের অর্থাৎ স্থজনশীল ইঞ্জিনীয়ারদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট না হয়ে পারে কি& তাই ইজিনীয়ারিং কাজে 
বহু হাতসহ যন্জ্রাংশ তৈরিতে নাইলনের ব্যবহার কুমশঃই 
বাড়ছে । মজবুত গিয়ার, হইল, বিয্ারিংস, ক্যাম 


মাচ 1985 


(08115), জ্গীডেমিটার এবং বহু রকমের টেকসই মেশিন 
পার্টস, পাইপ ও শল্তু গৃহস্থালী উপকরণ তৈরিতে এখন 
নাইলনের বহুল ব্যবহার । কারণ নাইলন শুধু শঙ্কু 
এবং দৃঢ় নম, এটি অসাধারণ ঘাতসহ অর্থা ঘর্ষণে ও 
আঘাতে ধাতুর "মত এটি ক্ষয়ে যায় না। আবার সাধারণ 
তাপে বিকতও হয় না। কেমিক্যালস-এর বিরুদ্ধেও এর 
প্রল্ড প্রতিরোধ শন্তি অথচ নিখু'তভাবে নিটিষ্ট হঁচে একে 
মোল্ড করা যায় । 

নাইলনের মত আরও কিছু প্রো্টিনগ্লাস্টিক তৈরি 
হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেলামিন-ফর্মালডি হাইড 
ও ইউরিয়্া-ফরমালডিহাইড | এদের আযামাইনো প্লাম্টিকও 
বলে। কারণ আমাইনো এসিড থেকেই এরা তৈরি। 
এরা ম্লত থার্মোসেট গ্রপের প্রাস্টিক, চকচকে মস্ুণ ও 
নানান রঙের করা যায় । টেবিলের কভার, বোতাম 
চিরুনি, ইলেক ট্রিক যন্ত্রাংশ, রেডিও টেলিভিশনের কেবিন 
সহ বিভিন ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টস এদের দিগ়্ে তৈরী হয় । 

আমাদের সাধারণের নামজানা আর দু-একটি 
প্লাস্টিকের কথা এখানে বলতে হয় । তার মধ্যে সবচেয়ে 
পরিচিত নাম পলিখিন। আসল ন্রাসায়্নিক নাম 
পলিএখিলিন (7০911/9071676), ৷ এথিলিন নামক খব 
সরল জৈবযৌগটির (01750112) পলিমার । শুপুমান্র 
কাবন আর হাইড্োজেন অণুদের পরপর সরল চেনে যুত্ত 
করেই কি অপূর এক প্লাস্টিকের সৃষ্টি । 
ঘত রকমের প্যাকেট আর থলি তার প্প্রায় সবই তো 
পলিথিনের | লজেঞ্জের মোড়ক প্যাকেট থেকে আরন্ত 
করে বাজার-খলি (অবশ্য নাইলন দিয়েও বাজার-খলি 
হয়েছে )। দোকান থেকে কিছু দামী জিনিষ কিনলেই 
তো এখন বিনামূল্যে একটা পলিথিনের ব্যাগ বা ঠোঙাই 
দিয়ে দেয়। এমন কি দুধ বিক্রী হচ্ছে এখন 
নিখত পনিথিন গ্যাকেটে মাদার ডেয়ার্ী থেকে । 
পলিথিন চাদর (€ শীট ) তো বাগানে, পথে ঘাটে বসার 
আসন, মাদ্ুরের কাজ দিচ্ছে, গায়ে মাথায় জড়িয়ে রম্টির 
হাত থেকে (817 90৬91) বাঁচাচ্ছে, অস্থাঙ্মী চালা হিসাবে 
তাবুর মত কাজ দিচ্ছে (যেখানে হোগলা, টালি, খড় 
ইত্যাদি লাগত ) শহরে ফুটপাথ দোকানীদের রোদরষ্টি 
থেকে বাচার এখন একমাত্র সহায় হচ্ছে এই 
পলিথিনের শিট । আবহাওয়া অফিসের বিশেষ বেলুন 
সব এই পলিথিনে তৈরী । দেয়ালে বাম্প (710151116) 
রোধক উপাদান হিসাবে কংক্রিটের তলায় পলিহিন শিট 
দেওয়া হচ্ছে। মেজেকেও (1901) অনুরূপভাবে 
08111) [0০০01 করা হয় । কত রকমের পাইপ, টিউব, 


প্লাস্টিকস ও জৈবরসায়নের ক্রমবিকাশ 


বাজারে এখন 
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জ্যাকেট সব তৈরি হচ্ছে পলিঘিনে। বোতল, ডিস, 
গামলা (8০১1) বালতি, ট্রে, খালা বাটি, কাপ, খেলনা 
কিনা হচ্ছে পপিথিনে । ওষধের বোতল প্রায় সবই তো 
এখন পলিথিনের ,বিশেষ করে স্কুইজবট্ল, জলের বোতল, 
ড্রপারের নল, এসিড বা আযালকালির জার, কারণ পলিথিন 
সব রকমের কেমিক্যাল রোধক (99515099170) 1 একই 
ভাবে বিদ্যুৎরোধক হিসাবে ইলেনট্টিক কেবল্সের মোড়ক 
(01751112101) । আবার পলিখিন থেকে তন্তও (1016) হয়, 
একটু চওড়া তন্ত দিয়ে ডেক-চেয়ারের ছাউনি হচ্ছে, আর 
সক্ সুতো বানিয়ে মাছ ধরার জালও হচ্ছে, সমুদ্রে ট্রলিং 
নেট (713৬4117615) এই পলিথিনেরই সুতোয় হয় 
সাধারণভাবে প্লাস্টিক সুতো নামে পরিচিত তেঃ-নাইলন 
সুতো )। 

পলিখিনের সঙ্গে ক্লোরিন কণা ( পরমাণু ) জুড়ে দিতে 
পারলে হয় পলিভাইনিল ক্লোরাইড পলিমার (2.৬.০.)। 
এখিলিনের (০1130115) একটা হাইড্রোজেন পরমাণু 
সরিয়ে তার জায়গায় একটা ক্লোরিন পরমাণু (011501101) 
যুস্ত হয়। তবে ক্ষোরিন এটম টি সোজাসুজি কাবণ 
এটমের সঙ্গেই যুন্তু হয়। এই পলিভাইনিল প্লাস্টিক, 
পলিথিনের চেয়ে শন্তিশালী এবং আরও দ্‌.ঢু খার্মোপ্লাস্টিক, 
পলিথিনের সবরকম ব্যবহারের ক্ষেত্রেই এটি সমানে চলে, 
বাহির থেকে দেখে তাই পলিথিন আর পলিভাইনিলকে 
পুথক করা যায় না। অন্য সুপরিচিত প্লাষ্টিক হচ্ছে 
পলিএস্টার, সাধারণে মাকে বলে ডেক্রণ (0901017) 
অন্যটি টেরিলিন। একইডাবে সাধারণ কাঁচ বা প্লাসের 
তুল্য প্রাস্টিক-প্লেক্সিপ্লাস তৈরি হয়েছে যা অনেকক্ষেন্ত্রে 
সাধারণ গ্লাস থেকে বেশী কাকর | 


তবে প্লাস্টিক দিয়ে শুধুমান্ত্র বাহিরের ব্যবহারযোগ্য 
জিনিসই নয় মানব শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে উন্নত প্রাস্টিককে 
অপারেশন দ্বারা সংযোজন করে অনেক অকেজো অঙ্গকে 
সুস্থ সন্তি্ম করে তোলা হচ্ছে, যার ছারা তান্ধ মানষ 
দৃষ্টিশন্তি ফিরে পাচ্ছে» খোঁড়া পঙ্গু অনেক সুস্থভাবে 
হে টে চলে বেড়াতে পারছে, অকেজো হাদপিগ্ডের কপার্টিকা 
বা ভাল্ব্কে সারিয়ে তোলা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত ট্র্যাকিয়া, 
ল্যারিংঝ্স, ধমনী, মুন্রনালী প্রন্ভতিকে যথাযথ রিপেয়ার বা 
অনেকাংশ পরিবর্তন করে দেওয়া হচ্ছে । তাই প্লাস্টিক 
আজ এক যুগান্তর সৃন্ঠি করেছে । এর উৎপাদনে 
পরিবেশদৃষণের ভয় সর্বদাই রয়েছে, তবে তার পিছনে 
বিজান ততখানি দাক্সী নয়--যতখানি দায্ী সংকীর্ণ স্বাথে রর 
সমাজ ও রাম্ট্‌ ব্যবস্থা । 


জাগত ভ্যালি 


রখাতাষ চক্রবর্তী" 


রাজার স্ৃত্যুতেও অনুরস্ত প্রজারা যেমন ণরাজা 
দীর্ঘজীবী হউন”-কমনা করে চো 11790 15 9930, 
৮1010 11৮6 09 16170”--এই রকম প্রবাদ বাক্য ) 
--সেইভাবে প্রখ্যাত জ্যোতিধিক্তানী এডমণ্ড হ্যালী 
(1656-1 742) প্রায় আড়াই শত ধছর আগে মারা 
গেলেও প্রকৃত বিজানানুরাগীরা আজও---*হ্যালি স্বাগতম, 
হ্যালি-_তুমি যুগে যুগে এসো”-_এইকথা মনে মনে 
কামনা করে। হ্যালি নিজে আর আসতে পারবেন না। কিন্তু 
তার নামের ধূমকেতুটি প্রতি শতাব্দীতে অন্তত একবার-_ 
কখনওবা দুবার (যেমন এই বিংশ শতাব্দীতেই ) পৃথিবীর 
মানুষের সামনে কয়েক দিনের মত দেখা দিয়ে একদিকে 
হ্যালির অপূর্ব বিজ্ঞানরুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, 
অন্যদিকে অজতাজনিত অন্ববিশ্বাসের আতঙ্ক দূর করে 
ঘখার্থ বিজ্তান কিভাবে সাবলীঙগ গতিতে জনমানসে 
প্রতিষ্ঠিত হযেছে এবং তারই বলে কিহারে মানবসভ্যতা 
দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে তারই এক কালজয়ী উদাহরণ 
হিসাবেই ৪ আমাদের মু উপস্থিত হয়। 
ঞ্ 
1910 রর পন টির ধমকেতু আবার আসছে। 
জ্যোতিবিক্তানীদের কাছে এ এক দুর্লভ সুযোগ । বূর্যের 
পূর্ণগ্রাসের সময় সুর্যকিরীট বা, মের গ্রদেশের মেরুপ্রভা 
প্রত্যক্ষ করা যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি হচ্ছে হ্যালির 


ধুমকেতু । হ্যালির ধূমকেতু অতি প্রাচীন কাল থেকেই 
মানুষ দেখে আসছে । যদিও অতীতে এটি এ নামে 
পরিচিত ছিল না। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের 


বিধরণীতে পুধ্যা নক্ষত্র পথে যে মহাঘোর ধূমকেতু দেখা 
গিয়েছিল, অনেকের মতে সেটি হ্যালির ধূমকেতু ছাড়া 
অন্য কিছু নয়। 1682 খীঃ ইংরেজ জ্যোতিবিদ এডমগু 
হ্যালি এই ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করে ও নানা হিসাব কষে 
প্রায় 75 বসর অন্তর একে দেখা যাবে বলেছিলেন। 
বাস্তবিক পক্ষে, সেই থেকে এই ধূমকেতুর সঙ্গে হ্যালির 
নাম যুস্ত হয়ে আছে । 

প্ররুতপক্ষে ধমকেতুর জন্মরহস্য বা এদের প্রকৃতি 
সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জান এখনও সীমিত । বিভিন্ন 
বৈজানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বলা যায়, সূর্ঘই ধূমকেতুর 
উৎস, সেই ভাবে এরা সৌরজগতের অংশ । তবে সূর্যকে 
এদের প্রদক্ষিণ করার পথ বুতাকার নয়--611001091, 
অর্থাৎ অনেকটা লম্বাটে ধরণের । যেমন হ্যালি সৌর- 


* সরেন্ছুনাথ কলেজ কালিকাতা-709 009 


জগতের একেবারে শেষ প্রান্ত--প্রায় প্লুটোর কাছাকাছি 
পযন্ত পাক দিকে আবার সুষযের দিকে এগিয়ে আসে। 
আজঙলে ধ মকেতু যখন সুযের কাছে আসতে থাকে তখনই 
একে উজ্জ্বল দেখায় এবং সবচেয়ে উজ্জল দেখায় এর 
মাথার কেন্দ্রীয় অংশ, যাকে নিউক্লিয়াস বলা হয়। এর 
বাইরের বাম্পীয় আবরণী অংশকে বলে “কোমা”। 
অবশ্য ধমকেতুর সবচেয়ে বৈশিষ্টাপূর্ণ অংশ হচ্ছে এর 
বিশাল বিস্তারিত পুচ্ছ বা লেজ। স্ুঘের কাছে আসার 
সঙ্গে সঙ্গে ধ.মকেতুর ভৌত পরিবতন ঘটতে থাকে । 
সুষের প্রচণ্ড উত্তাপে ধূমকেতুর গাসীয় অংশ আয়তনে 


বেড়ে যায়-_এবং এরই একটি অংশ বিস্তারিত পুচ্ছের 
আকার ধারণ করে- স্বভাবতই এইটি সুযের বিপরীত 
দিকে প্রসারিত হয়ে থাকে । 


জানা গিয়েছে হ্যালির ধমকেতু আগামী বছর 
1986 খীঃ খালি চোখেই দেখা যাবে । সুযে'র দিকে 
এগিয়ে আসার খবর ইতিমধ্যে 1982 খাঃ 16ই অক্টোবর 
আমেরিকার একটি মানমন্দির সবপ্রথম দিয়েছেন । 
এবার হ্যালির ধ.মকেতুকে বিশদ ভাবে পযবেক্ষণের জন্য 
এক সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে । বন্তত 
আধনিক বিজ্তান ও প্রযৃত্তিবিদ্যার নবতম কৌশলে 
হ্যালিকে প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা হবে, যা এর আগে কখনও 


সম্ভব হক্সনি। এ বিষয়ে আমেরিকা য্ত্তরাজ্টের ২/১/১ 
(9010181 /১6101790109 8170 90806 /২0011101- 
5018101017)-এর পরিচালনায় 17911900781 119115% 
//৪101। (117 ৬) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । ধ.মকেতুর কাছা- 
কাছি অঞ্চলে যন্ত্রযান পাঠিয্মে এর বিভিম্ন খবর সংগ্রহের 
জন্য একাধিক মহাকাশযান ইতিমধ্যেই ধূমকেতুর দিকে 
এগিয়ে চলেছে । সোভিয়েট থেকে ৬৪০৪ ও ৬৪০৪-।। 
এ ব্যাপারে বিশেষ ভুমিকা নেবে বলে আশা করা যায়। 
অবশ্য এই ৬০৪৪৪ যশ্তরযান শুভ্র বা ৬৪105 গ্রহকে 
পরিক্রমা করে হ্যাল্ির দিকে যাবে । এছাড়া জাপান 
থেকে দুটি মহাকাশযান এ বছরের (85) জানুগ্নারী ও 
অগাষ্ট মাসে হ্যালির দিকে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। 
এগুলি ছাড়া ইউরোপের কয়েকটি দেশ একন্রিত ভাবে 
£01101098)0 510806 /59910% মাধামে হ্যালির ধ.মকেতু 
পহবেক্ষণের জন্য 21910 নামে একটি মহাকাশযান 
আগামী জুলাই (1985) মাসে উৎক্ষেপনের পরিকজ্পনা 
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বন্ততপক্ষে এসব মহাকাশষান নিজেদের মধ্যে সুষ্ঠু 
সমন্বয় রক্ষা করে কাজ করবে এবং আগামী 1986 খ্ুঃ 
মার্চ মাসে হ্যালির সর্বাপেক্ষা কাছে থেকে এই ধ.মকেতু 
সম্পর্কে নানা তথ্য অনুসন্ধান করবে । যেমন ইউরোপীয় 
মহাকাশযান জিওটো” (91900) হ্যালির ধ.মকেতুর 
নিউক্রিয়াস বা কেন্দ্রের 100 কিঃ মিঃ মধ্যে তুকে তথ্যাদি 
সংগ্রহে সমর্থ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে । এবার হ্যালি 
ধূমকেতুর আগমনকে কেন্দ্র করে ধ.মকেতু সম্পর্কে, সেই- 
সঙে সৌরজগত বিষয়ে নানা তথ্য সংগ্রহ সম্ভব বলে 
আশা করা যায় । 


বলা বাহুল্য, এর আগে হ্যালির ধূমকেতু বা অন্যান্য 
ধমকেতু বিষয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকেই যাবতীয় অনুসন্ধান 
কাজ চালান হয়েছে । এইবারই সবপ্রথম মহাকাশ 
থেকে মহাকাশীয়্ ধ্‌মকেতু বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা 
হবে এবং জ্যোতিবিজ্ঞানিগণ প্রায় নিশ্চিত যে মহাকাশযান 
থেকে সংগৃহীত ম্ল্যবান তথ্য থেকে বিজ্ঞানের নানা 
রহস্য উন্মোচনে এসব তথ্য অত্যন্ত সহায়ক হবে । 


ত্ভান ০ বিজ্ঞান 


ঘ্রিজান সাহিত্য পংপ্র্যা 
( এপ্রিল-মে 85) 


বিশিষ্ট বিজান লেখকদের রচনায় সম্মদ্ধ হয্মে শীঘ্রই 
প্রকাশিত হচ্ছে । এই সংখ্যায় বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান 
রচনার ইতিহাস এবং বিজান সাহিত্য সম্পকে বিভিন্ন 
লেখকদের সুচিন্তিত প্রবন্ধাদি থাকবে । সম্ভাব্য লেখকদের 
মধ্যে আছেন । সুর্যেন্দুবিকাশ করমহাপান্র, লীলা 
মজুমদার, এনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, সাধন দাশগ্তপ্ত, সঙ্কষ ণ 
রায়, বিমল. বসু, আবদুলা আল-মুতী শারফ,দ্দীন 
(বাংলা দেশ), নারায়ণ চৌধূরী, অনীশ দেব, তারকমোহন 
দাস, সুখময় ভট্টাচার্য, কুদেন্্রকুমার পাল, অমিত চক্রবতাঁ 
হেমেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায়, নম্দলাল মাইতি, অনাদিনাথ দা, 
জম্মস্ত বসু, অজয় চল্জনবর্তা, সিদ্ধার্থ ঘোষ, রতনমোহন খা, 
বিমলকান্তি সেন, সুকুমার গুপ্ত গুণধর বর্মন এবং আরো 
অনেকে । 

মৃূল্য--600 টাকা 


জান ও বিক্তান 


38তম বষ, তৃতীয় সংখ্যা 


লোকশিক গ্রহসালা 


্রিশ্পান্রিচ্ব || রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সরল সহজ ভাষায় লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের 
কাহিনী । মুল্য ৫০০ টাকা 
ইতিহাস || রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীগ্ন 
রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত-_-অধিকাংশ রচনাই ইতিপুবে 
কোনো গ্রহ্থে প্রকাশিত হয় নি। মূল্য ৯৫০ টাকা 
পুজাপার্ণ ॥ যোগেশচন্দ্র রাস বিদ্যানিধি 


বঙ্গের তথা ভারতের কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুজাপার্ধণের 
উৎপত্তি ও প্রকৃতির বর্ণাত্য ও সচিন্তত আলে!চনা । 
মূল্য ১৮০০ টাকা 


ভারতদর্শনপার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 


প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাক্জ্রের দুরধাহ তত্ত্বের ব্যাখ্যা । 
সম্প্রতি পুনম্দ্রিত। মূল্য ২৪০০ টাকা 

লাংল। সাহিতোর ক্থা ॥ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী 
অজেপর মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন 
ও আধ নিক সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । রচনা 
বৈচিজ্ল্যে সাহিত্যের মতোই সরস ও সুপাঠ্য। 
মূল্য ২০০ টাকা 

হিন্দু পঘাজর গড়ন ॥ নির্মলকুমার বনু 
প্রাচীন ভারতের বণব্যবহ্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও 
অর্থনৈতিক সংগতন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা । 
বহু চিন্ত্র-সংবলিত । ম্ল্য ১৫"০০ টাকা 

পুগ্রণী পরিচন্ন || প্রমথনাথ সেনগুদ্ত 
পৃথিবীর জন্মকথা থেকে ভ্রুমবিকাশের পথে সে কেমন 
করে প্রাণীবিকাশের অনুকূল অবস্থায় এসে পৌছেছে 
তার চমতকার বণনা । ম্ল্য ৭'৫০ টাকা 


প্রাণতত্ত। || রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


জীববিদ্যার মূল 
মল। ১০:০০ টাকা 


তত্বেরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা । 


নিপ্পভান্নতী গ্রস্থনািভাগ 
কার্যাদয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড়। 
কলিকাতা-১৭ 
বিজ্য়কেন্দ্র : হ কলেজ ফ্ষোয়ায় 

২৯০ বিধান সরণী 





বুমাকিতুর জন্মরহস্য ও জীবনকথা 


সনাতন মাঝি 


ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্পর্কে বিজানীরা আজও নিদিষ্ট 
কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারলেও তাদের প্রস্তাবিত 
মতবাদগুলির মধ্যে নিম্নোন্ত কয়েকটি বিশেষ প্রণিধান- 
যোগ্য | 


1) জগৎসুজ্টির আদিম উপাদান ঘনীডুত হয়ে 
মহাকাশে গ্রহ-তারাদের বস্তময় দেহ গঠনের পরে 
অবশিষ্ট যে অত্যপ্সপরিমাণ স্ৃচ্টিক্ষম উপাদান 
(84100119 17181911815) প্রায় অদৃশ্য অবস্থায় নিতান্ত 
পাতলা (9819690) হয়ে গ্রহ-তারাদের ফাকে ফাকে 
ভেসে বেড়াচ্ছিল সেগুলি কালক্রমে পুজীভূত হয়ে বিশেষ 
কক্ষপথে ঘুণ্যমান অতি হান্কা এই জ্যোতিক্ষদেহের রূপ 
নিয়েছে । [ বৃহৎ আট্টালিকা তৈরির পরে তার চারপাশে 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা টুন-বালি ইটের টুকরো প্রডতি 
পরিত্যন্ত উপাদানগুলিকে পরে ঝাঁটিয়ে জায়গায় জায়গায় 
জড় করার মতই । ] 


2) প্রথমে সৃষ্ট কোন এক (বা একাধিক ) 
জ্যোতিক্ষদেহ বিশেষ কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে ( সংঘর্ষে বা 
বিস্ফোরণে ) তার বিক্ষিপ্ত অংশগুলি দূরে দুরে ভ্রুমে' 
পাতলা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ধ.মকেতুর আকার নিয়েছে। 
(99171810719 01 911819150 //01105) | 


ও) নেদারল্যাণ্ডের বিশিষ্ট জ্যোতিবিজানী 4. 171. 
0০011. 19850 খুস্টাব্দে বলেন যে সৌরজগতের দৃরতম 
গ্রহের কক্ষপথের ওপারে এক বিস্তীণ হিমায়িত অঞ্চলে 
জমান রয়েছে ধ্‌মকেতুদের বিপুল ভাঙার (৬৪5 51019 
10456 ০0 (০0171615) | প্রবুল হিমায়িত অবস্থায় 
(09919 1719959) নিচ্ক্রিয় মেঘের আকারে সেখানে জমা 
আছে কম করেও একশত বিলিয়ন €1 00,0090,000,000) 
ধূমকেতু । এই অঞ্চলের অবস্থান প্রায় আন্তনক্ষন্তীয় 
মধ্যস্থানে অথাৎ আমাদের নক্ষপ্র--সূর্ঘ ও তার নিকটবর্তী 


অন্য নক্ষত্রের মধ্যে উভয় সীমার বাইরে নিলিপ্ত অঞ্চলের . 


প্রায় মাঝা মাঝি জায়গায় । বাইরের এ নক্ষত্র তার 
গতিপথের বিশেষ অবস্থায় এসে সেই নিষ্জ্িয় অঞ্চলে 
মহাকর্ষের জোর খাটালে ধমকেতুর মেঘশুলি চঞ্চন 


হয়ে উঠে এবং বিশেষ গতি পায় । তখন আমাদের নক্ষন্ত্রও 
(সূর্য) তাদের টানতে থাকে, ফলে তাদের অনেকে 
ছুটে আসে সূর্যেরই দিকে । পথে বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি 
বড় বড় গ্রহগুলির মহাকর্ষবলও তাদের উপর খাটে । 
আর এ উভভগ্মবিধ আকর্ষণে ( সূর্যের ও গ্রহদের দ্বারা ) 
প্রভাবিত হয়ে একটি নিদিষ্ট কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত হয়ে 
সূর্য এবং এ গ্রহকে বেম্টন করে ঘুরতে থাকে ধুমকেতুরা । 
এইভাবে ধ.মকেতুদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রহের আবার আলাদা 
আলাদা পরিবার আছে, সবাই অবশ্য যৌথভাবে সৌর- 
পরিবারের সদস্য। যাই হোক সেই কক্ষপথে অসংখ্য 
আবর্তন--কেউ কেউ মাত্র কয়েক শত আবার কেউ কেউ 
লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি আবতন- শেষ করে তাদের 
ঘৃ্ণায়মান অতি পাতলা মেঘপুঞ্জের 'বস্তসামগ্রী ধীরে ধীরে 
সবটাই হারিয়ে ফেলে মহাশূন্যে নিশ্চিহ হয়ে যাস্ম অথবা 
কখনো হঠাৎ বিস্ফোরিত বা বিচ্ছরিত হয়ে (0151706- 
918190) অসংখ্য ক্ষদ্রক্ষদ্র খণ্ডে উলকা ধারায় পরিণত হয়। 
4) অপর একটি মতবাদ -- আমাদের নিজস্ব 
নক্ষত্র ( আমাদের সূর্য ) আমাদেরই ছায়াপথের (01 
3819১ ) ভিতর মহাবেগে আপনকক্ষে চলাকালে সময়ে 
সময়ে (কয়েক লক্ষ বা মিলিয়ন বৎসর অন্তর ) বিশেষ 
মহাজাগতিক ধূলি ও গ্যাসের রাজ্যে উপনীত হয় । সেই 
মহাজাগতিক ধ.লিকণার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় সূর্যের 
আকর্ষণে এ ধূলি-মেঘের অংশ বিশেষ স্থানে স্থানে 
পঞীভুত হয়ে বিভিন্ন আকারের অসংখ্য ধূমকেতু রূপে 
সৌরজগতের অংশ হয়েই সূর্যের পিছনে ধাওয়া করে। 
মহাকাশে মনমাতানো আলোকচ্ছটা এ ধূমকেতুদের 
উৎপত্তি নিয়ে এই সব মতবাদের কোনটি এখনও স্থিরভাবে 
গৃহীত হয় নি সত্য--তবে একথা প্রমাণিত যে ধ্‌'মকেতর 
আবির্ভাব অলৌকিককোন ব্যাপারই নয় । সুঘ' ও চন্দ্রের 
নিত্য উদয় ও অস্তের মত, রাতের আকাশে অসংখ্য তারকার 
নিদিষ্ট সময়ে আবির্ভাব এবং যথানিয়মে তাদের স্থান 
পরিবর্তনের মত অথবা সূর্যচন্দ্রাদির গ্রহণের মতই 
ধ্‌মকেতুরাও আসে যায়, দেখা দেয়, নিদিষ্ট কক্ষে পরিভ্রমণ 
করে এবং সবই ভৌতরসাধ়পের স্বাভাবিক নিগ্কমে পরি- 


মার্চ 1985 


চালিত হয় । একেবারে অংকের হিসাবেই । মুখ্যত সূর্যের 
প্রভাবে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মতই ধ্‌মকেতুরা ঘোরে । 
কিন্ত যেহেতু ধু.মকেতুরা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহেদের 


একই তলে (1318179) আবতিত হয় না এবং সব ধূমকেতুই 


গ্রহদের গতির বিপরীতমুখের কক্ষপথে চলে, আর পরারুত্তে 
ও অধিরত্তে আবতিত ধ.মকেতুরা সৌরজগতের সীমা 
ছাড়িয়েই যায়, সেইজন্য সৌরজগতের বাহিরে তাদের 
উৎপত্তির কথাকে উড়িগ্সে দেওয়া যায় না । তাই ধ.মকেতুর 
উত্পপত্তি নিয়ে আধ নিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে যেভাবে আদিম 
মহাজাগতিক উপ্ছাদান পুজীভূত ও ঘনীভূত হয়ে বিভিন্ন 
নক্ষম্রজগত এবং গ্রহ-উপগ্রহাদির সৃষ্টি হয়েছে ধূমকেতুঙ্ডলি 
অনুরূপভাবেই সেই মহাজাগতিক মেঘপঞজ থেকে স্ৃজ্ট 
(নং মতবাদ) । তবে প্রহ-উপগ্রহগুলি ক্রমে ঘনীভূত ও 
শীতল হয়ে তাদের বন্তসামগ্রীর যে ধারাবাহিক রূপান্তর 
ঘটেছে ধুমকেতুতে পরিপুণরূপে তা হয় নি। সুতরাং 
ধ মকেতুর মধ্যে হয়তো খুজে পাওয়া যাবে আমাদের 
সৌরজগৎ তথা বিশ্ব্রক্মাণ্ড সৃষ্টির আদিম কিছু হোল 
উপাদান বা তাদের ভ্রুমবিবর্তনের কিছু জন্ত্র | 
পুঘাক্তুর চেহারা এবং তার গঠন-উপাদ্ান 
পৃথিবীর মানুষ ধ্‌মকেতুকে যখন দেখতে পায় তখন 
তার চেহারাকে সাধারণত একটা ঝাটার সঙ্গে তুলনা করা 
হয় । ঝাটার গোড়াটির মত একটি অতি উজ্জ্বল গোলাকার 
মাথা বা শিরোদেশ। তারপর উজ্জল 'মালোর লঙ্গা 
বিস্তৃত দেহ ভ্রুমে ঝাটার কাঠির মত ছড়িয়ে পড়ে 
বহবিস্তিত পূচ্ছে। ইংরেজী ( আসলে গ্রীক ) কমেট 
(001161) কথাটির অর্থ লম্বাচুলওয়ালা মাথা (গ্রীক 
10179155-710179 1091180 )1 এই শিরোদেশের 
কেন্দ্র অংশকে বলে নিউক্লিয়াস, এটি সবচেয়ে উজ্জ্বল 
ঘনীভূত অংশ, তার চারপাশে কিছুটা লঘু পাতলা আবরনের 
বহুত আলোক ছটা (11810) তাকে বলে কোমা (০0179), 
অনেকটা ঘোমটার মত । এখন পযন্ত যতদুর জানা 
গেছে এ নিউক্লিয়াস অংশে আছে ভারী উপাদানের জমাট 
বাধা অসংখ্য উল্কার ঝাঁক-বাধা সমাবেশ অর্থাৎ 
অসংখ্য ছোট ছোট কঠিন পদার্থের (৬৪51 17001171091 0 
57811 5011 10090195) পরস্পরের আকর্ষণে একনভ্রীভূত 
অবস্থা 0910 1009018 0% 17110181 8101800101) | 
সাধারণভাবে ধারণা করা হয় এগুলি একেবারে বরফতাশ্া 
গ্যাস ও ধূলার জমাটবাধা রূপ (0110/ 9105/02115) । 
আর তার বাইরের “কোমা” অংশ শুধু, গ্যাস আর ধুলো । 
আসলে এই নিউঙ্ষিম়াস বা কেন্জ্রীন অংশটাকে এখনও 
সঠিকভাবে জানার কোন সুযোগই হয় নি। এটিকে 
প্রতাক্ষভাবে দেখা যায় না তার চারদিকের বহুবিস্তত 
এ ঘোমটাটির (কফোমা) জন্যই । যে সব ধমকেতু 
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পৃথিবীর খুব কাছে এসেছে তার থেকে বোঝা গেছে এই 
নিউক্লিয়াসের আয়তন তার দেহের তুলনায় অতি ন্গণ্য । 
1861 খুস্টাব্দে যে-ধুমকেতুটি সারা আকাশের দুই 
ততীম্নাংশের বেশী ছেয়ে ফেলেছিল এবং এত উজ্জ্বল ছিল 
যেসেই আলোতে মানুষ ও গাছপাল!র আবছা ছাস্তা 
পড়ত, সেহেন ধ্‌মকেতুর নিউক্রিয়াসও ছিল 1090 
মাইলের কম ব্যাসের । অথচ তার পুচ্ছটটি ছিল প্রায় 
আড়।ই কোটি মাইল ( 4 কোটি কিলোমিটার )। ছ্োট- 
খাটো ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসের ব্যাস মান্র দ্বূএক 
কিলোমিটার হয় । তাদের পুচ্ছও অনেক সময় থাকে 
না। তবে সব সময়ই রব্হৎ আকারের কোমা বা 
ঘোমটাটা দেখা যায়। খুব ছোট্ট ধমকেতুরও কোমার 
পরিধি আমাদের পৃথিবীরআকারের চেগ্সেও বড় হয়। 
আগ বড় ধূমকেতুর কোমা তো ধারণার বাইরে- সূর্যের 
আসল আকারের চেয়েও বড় হয়। তবে ওর মধ্য 
কঠিন বস্ত্র কিছু নেই । সবই হালকাগ্যাস আর ধুলো । আর 
এত পাতলা যেতার ভিতর দিয়ে অকাশের অন্যান্য 
জোতিক্ক ( গ্রহ-নক্ষগ্রাদি ) সবই দেখা যায় । সেইজন্যই 
শিরোদেশের নিউক্লিয়াসের চেহারা বা আকারটা পৃথিবী 
থেকেই বেশ ভাল বোঝা যায় যখন ধূমকেতুরা 
কাছাকাছি আছে । এবার চেস্টা হচ্ছে,-আর কয়েক 
মাস পরে যে হ্যালির ধ.মকেতু আসবে তান্ন কোমার 
ভিতর দিয়ে বিশেষ 'মন্ত্রধান' পাঠিয়ে এ নিউক্রিয়াসের 
যখাসম্ভব কাছাকাছ্ছি গিচ্মে তার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ খেোজখবর 
কতটা নেওয়া যায়। এই কোমা ও পুচ্ছ ধূমকেতুর স্থায়ী 
চেহারা নয়, যদিও এই অংশদুর্টিই দেখতে সুন্দর এবং 
যুগে যুগে মানুষের মনে অপার বিলময় ও কৌতুহল সৃষ্টি 
করে এসেছে । সুর্যের কাছাকাছি এলেই প্র কোমার 
বাহাদুরি বাড়ে আর যেন অতি আনন্দে তার লেজ গজিয়ে 
যায়। এই আনন্দ আর কিছু নয় সূর্যের অবারিত প্রাণের 
স্পর্শ, তার প্রাণময় আলোক ধারার প্রভাব । 


ডিম্বারৃতি কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে সুর্য থেকে দূরে 
অতিছুরে তার উষ্ণ স্লনেহাঞ্চল ছাড়িয়ে ধ.মকেতুরা তাদের 
জীবনের বেশীরভাগ সময়ই কাটাম্ম সৌরজগতের দৃূরতর 
প্রান্তে ও প্রদেশে হিম শীতল অঞ্চলে । এই পরিবারের 
গ্রহ-উপগ্রহাদি অন্যান্য সদস্যরা যেভাবে গুহকর্তা সূর্যের 
অবারিত উষ্ণস্পর্শ নিয্নমিত ভাবে পায় ধ্‌.মকেতুদের ভাগ্যে 
তা জোট'না। তাই জীবনের বেশীর ভাগ সময্মই তারা 
প্রচণ্ড ঠাণ্ডাক্স কুঁকড়ে সুঈঁকড়ে দিন কাটায় । ফলে তাদের 
উৎপত্তিকালীন সেই শত শত কোটি বৎসর আগেকার 
আদিম দেহসভার উপাদানগুলি যেমনটি ছিল, এখনও প্রাক 
তেমনি রয়েছে বলে ভাবা হয়--(তুঃ কোক্ডস্টোরে বা 
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হিমঘরে যে কোন বসন্তকে অবিকৃত অবস্থাস যেমন বহুদিন 
রাখা যায়) । সুর্যের নৈকট্য হেতু ভাগ প্রবাহে অন্যান্য গ্রহ- 
উপগ্রহে কালের ধারায় যে ভৌতরাসায়নিক পরিবতরন বা 
বিবর্তন ঘটেছে, _ধ.মকেতুতে তা হয়নি, বিশেষ করে তার 
এঁ নিউক্লিয়াস অংশে । সেখানে মৌল উপাদানগতভাবে 


কার্বন (০), নাইট্রোজেন (1), অক্সিজেন (0), হাইড্রোজেন 


(1) প্রভৃতি উপাদন, সূর্য দেহের আনুপাতিক হারেই পাওয়া 
সম্ভব । কারণ অুর্যের সম্তানই তো তারা--অথবা 
প্রাথমিক একই উপাদান থেকেই উভয়ের দেহ গঠিত । 
তাই ধমকেতুর নিউক্লিয়াস থেকে এবার স্ৃম্টিতত্বের 
রহস্য খোজার কিছু চেষ্টা হবে,-1986তে, হ্যালির 
আগমনে । 


প্রক্কতির স্বাভাবিক নিগ্নমে মহাকর্ষের টানে 
কক্ষপথের দৃরতম প্রান্ত ( এফেলিয়ন বা অপসূর ) থেকে 
হিমামিত সঙ্ক,চিত দেহ নিয়ে ধমকেতুরা যখন দীর্ঘকাল 
পরে আবার সূর্যের দিকে আসে তখন দীর্ঘ প্রবাসের পর 
পরিবারের বড় কতার সামনে আসতে লজ্জায় সম্ভ্রমে 
একট, ঘোষটার আড়াল দেওয়া ভাল মনে করে--সেইটি 
হচ্ছে তার কোমা। সুর্যের তাপস্পর্শে ধূমকেতুর সঙ্ক,চিত 
দেহের (এ নিউক্লিয়াসের ) বাইরের, উপাদানগুলি 
হাক্ষকা গ্যাসে ও ধলায় পরিণত হয়ে অতি আনন্দে নাচতে 
নাচতে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ে । আমাদের পৃথিবী বা অন্য 
কোন গ্রহের উপাদান সুর্য তাপে এভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। 
তারা যে স্থায়ী সংসারের লোক । বহ যূগের ঘাত 
প্রতিঘাতে এদের উপাদানে যে স্থায়ী ব্লাসায়নিক বিবত'ন 
ঘটে গেছে তাতে এরা গুছিয়ে সংসার সাজিয়ে বসেছে । 
সেখানে কোন অংশের আর সহজ বিচ্যুতি নাই। বাইরে 
থেকে আল্রমাণকারী অবাঞ্চিত অনেক শন্তিকে ঠেকাবার 
জন্য নিজেদের ঘরের সীমার চারদিকে বহুদূর বিস্তৃত 
অদৃশ্য অনেক বেড়া তৈরি করেছে। যেমন পৃথিবীর 
বৈশিস্ট্যপুণ বায়ুমণ্ডল তর চারদিকে অবিচ্ছেদ্য সহজ 
সুদ্দর বেড়া, আবার তারও বাইরে বহর বিস্তিত রয়েছে 
বিশেষ চৌম্বক ক্ষেত্র বা ভ্যান এলেন বলয়ের বেড়া যাতে 
বাহির থেকে আগত অনেক অবাঞ্চিত শক্তিকণা প্রতিহত 
হয়ে অন্য দিকে ফিরে যাক কিন্তু ধমকেতুরা যে আদিম 
ভবঘুরে বোহেমিয়ানের দল ! তাদের ঘর বাধার ইচ্ছাই 
নেই, বেড়া দেবে কোথেকে £ তার গুহসীমার চারধারে না 
আছে একটু র্লাতস, না-তেমন শস্তিশালী কোন চৌগ্রু- 
ক্ষেত্র । ফলে বড় কাতার (সুয়ের ) সঙ্গে দেখা করতে 
এসে তার (সুযের ) বিশাল মুকুট  (0010118) ঘিরে যে 
বিস্তীর্ণ বিকিরণ বলয় (50181 1801801017) রয়েছে তার 
থেকে অবিরাম নিঃসৃত অজন্রর তড়িতাহিত কণার 


জ্ঞান ও বিজান 


38তম বর্ম, তৃতীয় সংখ্যা 


(51900111604 1038100199)-_ প্রবল ম্রোতের সম্মৃত্ীন হতে 
হুল্স। গএ্রই কণাগুলি হচ্ছে খরগতি সম্পন্ন (101 
491901%) মুন্ত ইলেকট্রন-প্রোটন। আর তাদেরই 
দুর্বার স্রোত নিয়ে এক বিশেষ সৌর কণা প্রবাহ বা 50151 
/170 সৃযের চারদিকে সর্বদা ঘুরে বেড়াচ্ছে । সৌর 
প্রবাহের সেই খরগতি প্রোটন-ইলেকট্টন কণাগুলি 
দুরস্ত বেগে ধূমকেতুর অরারিত কোমা অংশে, আগে থেকে, 
সুর্যতাপেই প্রসারিত পৃর্বোন্ত হালকা গ্যান ও ধূ.লিকপার" 
অণুশুলিতে আঘাত হেনে তাদের প্রবল শ্োতির আকারে 
বহুদূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়। এর থেকেই তৈরি হয় 
ধূমকেতুর বহুবিস্ত্ত পুজ্ছ। আর সেই পুচ্ছটি 
সর্বদাই সু থেকে দূরে প্রসারিত । সুযের সাধারণ 
তাপে এর উৎপত্তি বা বিক্তুতি নয়। তাহলে 
তো চারদিকে সমানভাবে এর বিস্তার ঘটত--- 
যেমন করে ধূমকেতুর কোমা অংশের স্থ্টি হয় । এই পুচ্ছে 
গ্যাস ও ধূ'লিকণা প্রায় সমানুপাতেই রয়েছে, গ্যাস অণুগুলির 
বেশির ভাগই স্বল্পজীবী, সৌরবিকিরণের আঘাতে তারা 
বিভিম্ন মূলকে (9 80109815) ও পরমাণুতে বিভস্ত, তাদের 
অনেকে আবার সেই আঘাতে আযম্মনিত হয়ে প্লাজমায় 
পরিণত হয় । ফলে ধূমকেতুর পুচ্ছে সারাণত দুটি ভাগ 
দেখা যায়, একটি আযননিত বা প্লাজামাপুচ্ছ, অন্য অংশ 
সাধারণ গ্যাস ও ধুূলিকণার পুচ্ছ (945 091) | এই 
পুচ্ছের ও কোমা অংশের উপদানগত ভোত রাসায়নিক 
বিশ্লেষণে আজ পযস্ত জানা গেছে যে তার উদাসীন 
(7911091) অণুপরমাণুগ্ুলি হচ্ছে 1, 011, 0, 5, ০, 
০2, ০9, 011, 01৭, ০0, ০05, ৭17, 175. 1101, 
0113, 19, 179,169 08, ৬. 01711911, ০০,117, এবং 
০4, আর প্রাজমাপুচ্ছে পাওয়া গেছে আয্মনিত ০০+, 
০০১, 17150, 0117, 017, 01৭,1৭7, ০, 0০, 


প্লাজমাপুচ্ছের আয়নিত অণুরা আপনা থেকেই একটা 
ফ্ুরোসেন্ট আলো ছড়াতে পারে। তবে পুচ্ছের ও 
ধূমকেতু দেহের বিস্তৃত অংশের সমস্ত অপু-পরমাণুই 
সুযষের আলো প্রতিফলিত করে ধ.মকেতুর আঙল ওজ্জল্য 
প্রকাশ করে । ধ.মকেতুর নিজস্ব কোন আলো নেই। 
তাই ধূমকেতুর উজ্দ্রলতা ও আকুতি নির্ভর করে সুযষে'র 
কত কাছে তার অবস্থান তারই উপর । তবে পৃথিবীর 
কাছাকাছি না এলে মানুষ তাকে দেখতে পাবে না-_-সুষের 
'কাছে এলেও সূর্য তাকে আড়াল. করে বা নিজের 
প্রথর আলোয় ঢেকে রাখতে পারে যদি ছোট ধুমকেতু 
হয়। আবার সুর্য থেকে দূরে সরার সঙ্গেই তার “জেজের 
বাহাদুরিও ক্রমে কমতে থাকে এবং বহুদূরে প্রসারিত 
অধুগুলির অনেকাংশই শ্যনয উবে যায় রা সৌর প্রবাহের 


চট স শর ২ পল্পঙছন সস পা ও সি বং শন 


মাচি 1985 


শ্রোতে পড়ে সুযের দিকেও কিছু ছুটে চলে। 
এই শেষের কারণেই ধ.মকেতুপুচ্ছের ধূলি অংশের চূড়ান্ত 
প্রান্তভাগটা সুষের দিকে কিঞ্চিত বাকান দেখা যায়। 
এইভাবে প্রতিবার সুর্য প্রদক্ষিণকালে ধূমকেতু দেহের 
কিছু অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ভ্রমে ক্রমে তার ওজ্জ্বল্য ও 
লেজের খান্রা কমতে থাকে । শেষকালে তার কোমাটাও 
আর থাকে না। আর তখন তার নিউক্রিয়াসটা বিদীণ 
হয়ে অসংধ্্য উন্কার ধারায় আকাশে ছড়িয়ে পড়ে? 
সর্ষের কাছে এসে কখনও কখনও তার প্রচন্ড টানে কোন 
কোন ধূমকেতু ঘ্িখন্ডিতও হয়ে ষায় । সেই খন্ড দুটি 
একত্রে কিছুকাল তার নিদিষ্ট কক্ষে ঘুরে চলে এবং শেষ 
পযস্ত এ উল্কা বর্ষণে পরিণত হয় । 


পুঘা্ুতুর সঙ্গে কোন গ্রহ-উপগ্রছের সংঘর্ষ রি সম্ভব ? 


এই আতঙ্ক বহুবারই পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃম্টি করেছে 
এবং এখনও করে নাতা নয়। অবশ্য ধমকেতু নিয়ে 
আতঙ্কের বিভিন্ন দিক আছে । সেগুলির সম্ভাব্য আলোচনা 
করা যাবে । তবে সংঘর্ষের আশঙ্কায় প্রথম কথা হচ্ছে 
বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের মতই ধ.মকেতুরও নিদিষ্ট কক্ষপথ 
মহাকর্ষ-সূজ্রেই স্থিম্ীকৃত । - সুতরাং সাধারণ ভাবে 
কখনও সংঘর্ষ হওয়ার কথা নম্ম ॥ তবে তার বহুবিস্তত 
পচ্ছটি তার পথের পাশের যেকোন গ্রহ-উপগ্হের গায়ে 
-বিশেষ করে সূর্যের নিকটউতরগুলিতে-_বুলিয়ে বুলিয়ে 
যেতে পারে । তবে তা পোষা পুষির লেজ বোলানর 
মত নিদোষ আরামের । টেরই পাওয়া যায় না 
ধ মকেতুর লেজের কোন অনুভূতি । ( পুষির লেজটাতো 
তবু বোঝা যায়) বাস্তবিক পক্ষে আমাদের অনুদ্ঠব 
করার মত কোন বস্তকণার উপস্থিতি নেই ধ্‌মকেতুর লেজে, 
শুধ দূর থেকে তার আলোর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া 
ছাড়া । কতবারইতো ধূমকেতুর লেজের ভিতর দিয়ে 
আমাদের পৃথিবাঁটা চলে গেছে--কিন্ত কারও কোন 
ক্ষতি হয় নি- কেউ বিশেষ টেরও পায় নি- এ আকাশে 
আলো দেখা ছাড়া । প্‌থিবীর,গায়ে ঠেকান লেজের অংশে 
আলোও তো দেখা যাবে না, কারণ রান্ত্রে এ অংশে সৃযে'র 
কিরণ পড়বে না, তাই তাতে কোন আলো প্রতিফলিত হবে 


না, দূর আকাশের ষে অংশেই তখনও সূষে র কিরণের প্রভাব 


সেই অংশই উজ্জল হয়ে-দেখাবে, পৃথিবীতে লাগান অংশে 
নয় । অথচ আমরা তখন এ লেজের ভিতরেই আছি। 
কিন্ত তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শুধ লেজ কেন কোমার 
ভিতর দিয়েও পৃথিবী চলে যেতে পারে--কোন সংঘর্ষ 
ছাড়াই । শুধ নিউক্লিয়াসের সজে লাগলেই কিছু বিপদ । 
সেটা নিভর করছে আবার গ্রী নিউক্লিয়াসের সাইজের 


ধ্‌মকেত্র জন্মরহস্য ও জীবনকথা 


উপর | দু-এক কিলোমিটার নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘষে 
কি আর হবে! পৃথিবী পৃষ্ঠে কিছু অংশে বড় বিস্ফারণ 
ঘটার মতই হবে। আর কিছু নয়। এই রকম ছোট, 
নিউক্লিয়াসগুলোই পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহের বেশি 
কাছাকাছি এসে গেলে মাধ্যাকর্ষণের প্রবল টানে তার 
উপর আছড়ে -পড়তে পারে । কিন্তু বড় নিউক্রিয়াসের 
বেলায় ত। হবার নক । কারণ তার উপর সৃষে র প্রভাবই 
বেশি | সুযের টানে তার কক্ষপথ ঠিক থাকবে । সুতরাং 
সংঘর্ষ নিয়ে ভাববার বা আতঙ্কের কিছু নেই । [ধূমকেতুর 
সম্ভাব্য চেহারা, তার গতিপথ, সূর্য প্‌থিবী ও অন্যান্য গুহ- 
উপগুহের সঙ্গে তার আনুপাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে একটি 
মনোজ চিন্র প্রচ্ছদে দেখান হয়েছে ।] 


এখন আতংকের আলোচনায় যাওয়ার আগে 
ধূমকেতুর দেহবস্তর উপাদানগত ঘনত্ব (172157191 
091911 ) সম্পরকে আর একটু ভাল করে বুঝে নেওয়া 
দরকার । ধূমকেতুর নিউক্রিয়াসটা বাদ দিয়ে তার 
কোমা এবং পচ্ছের গ্যাস ও ধুলিকণার অণুগুলি এতই 
পাতলা অর্থাৎ অণুগুলি পরস্পর থেকে ( একটি অণু থেকে 
আর একটি অণু ) এমন দূরত্বে অবস্থিত যে আমাদের 
যেকোন শ্রেষ্ঠ ল্যাবরেটারীতে উপযাস্ত ভ্যাকুয়াম জার-কে 
যথাসাধ্য বামুশন্য করার পরে সেই জারের মধ্যে ষে কয়টা 
বাতাসের অণু থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা তাদের ঘনত্ব 
(09151/) থেকেও ধূমকেতুর অণুদের ঘনত্ব বহুগুণ কম, 
লক্ষ লক্ষ গণ কম । সেইজনাই ধূমকেতুর প্‌চ্ছে কয়টা 
অণু আর আছে যা আমাদের বাথুমন্ডলে মিশে আমাদের 
উপর কোন অনুভূতি তৈরি সরতে পারে বা আমাদের 
বায়ুমন্ডলকে কোন মতে দ্রষিতও করতে পারে 2 এই 
কারণেই ধূমকেতুর লেজের ভিতর আমাদের পৃথিবী 
বারে বারে ঢুকে গিয়েও ক্ষতি হয় নিঃ ভবিষ্যতে তা নিয়ে 
যথার্থ ভয়েরও কোন কারণই নেই। ওরকম ফাকা 
অবিশ্বাস্য ভ্যাকুয়ামে জীবাণু জাতীয় কোন কিছুর বেচের . 
থাকা বা কোন রকম অবস্হিতির ও অস্তিত্বের সষ্ভাবনাই 
নেই। ফ্রেড প্হয়েল ও উইক্রাম সিংঘে--তাই নিম়্ে 
যাই বলুন না কেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই 
জাতীয় মতবাদের প্রচার বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে 
এবং তা অপবিক্তান ও অপসংস্কৃতির নজীর হিসাবে 
পরবর্তীকালে ধিরুত হয়েছে । 1910 গুস্টাব্দে হ্যালির 
ধ.মকেতু যখন আসছিল তখন কিছ, জ্যোতিবিজানী এই 
রকম এবসুন্জাস স্থড্টি করেছিলেন যে আমাদের প.থিবী 
সেই ধূমকেতুর লেজের ভিতর দিয়ে যাবে। আর 
যেহেত্‌, ধূমকেতর লেজে সায্মামোজেন গ্যাস, কাবণ 
মনোক্সাইড প্রভৃতি মারখ্বক গ্যাস কণা কিছু আছে 


দুধ: জান ও বিজ্ঞান 3৪তম বষ' তৃতীয় সংখ্যা 


নেইজন্য পথিবীর মানুষের এবং জীবজন্তরও সমূহ কিছু, হল না, হয় নি, হবে ওনা। আসছে আবার 
বিপদ, প্রায্ন শেষদিনই ঘনিয়ে এসেছে । ফলে আমেরিকার হ্যালি। দেখা যাক তার নিউক্লিয়াসে আর কি আছে 
ও ইউরোপের বহু জায়গায় কত যে গ্যাসমাস্ক বিশ্রী এবং সত্যিই অন্য কিছ, ঘটে কিনা? তবে মহাবিশ্বের 
হয্মেছিল তা অকল্পনীয় এবং সুযোগ সন্ধানীদের চন্ত্রণন্তে অন্যন্জ জীবনের সম্ভাবনা আছে কিনা তার কিছু তথ্য 
গরীব মানুষদের জন্য অজস্র আযানিটকমেট পিল € বড়ি) ও ও প্রমাণ এইবারের হ্যালি__দিতে পারে । কারণ জীবন- 
(/১/70-001716 15) বি্রী হয়েছিল ৷ কিন্তু তারপর সৃষ্টির প্রারম্ভিক উপাদান কার্বন নাইট্রোজেনের জট 
হ্যালি এল, হ্যালি গেল, প্থিবীর সবাই রইল, কারও যৌগ ধ মকেতুতে পাওয়ার সম্ভবনা । 


স্বয়গক্রিয় মাটি বািষক যত্তর 


রাশিয়া ও ফরাসীদেশের বিজানীদের য্ত্ত প্রয়াসে একটি স্বয়ংক্রিয় মাটি বিশ্লেষক যন্ত্র উদ্ভাবিত 
হয়েছে, যার দ্বারা প্রতিবার 250-509 রকম মাটি বা গাছের নমুনার বিশ্লেষণ সম্ভব । চলিত প্রথাম্স এসব 
বিশ্লেষণ সময় নেয় এবং একজন কর্মী একদিনে 10115 টির বেশী নমুনা বিশ্লেষণ করতে পারে না। 
এই যন্ত্র একটি নমুনার অন্তগত 7টি বিভিন্ন পদাথ বিশ্লেষণ করতে পারে |. 


এই যন্ত্রে প্রথমে একটি জেনারেটর থেকে বিচ্ছ,রিত নিউন্লন নমুনায় প্রয়োগ করা হয় যা খনিজ 
পদাথের ক্ষণস্থায়ী অইসোটোপ তৈরি করে । এরপর একটি গামা স্পেকট্রোমিটার এই ভঙ্গুর আইসো- 
টোপ থেকে বিচ্ছরিত গামা রশিমিকে চিহিন্তি করে । এর ফলে যে সঙ্কেত পাওয়া যায় এই যন্ত্র তার অর্থ 
বিশ্লেষণ করে একটি নমৃনায় কিকি রাসায়নিক পদার্থ আছে তা একটি ফিতেক্ন চিহিন্ত হয়ে যন্ত্র 
থেকে বেরিয়ে আসে । 


এই মন্ত্রের সাহায্যে একটি গছ বা মাটির নমুনায় কিকি খমিজ পদার্থ কত পরিমাণ আছে 
কতখানি নাইভ্রেজেন মাটিতে আছে এবং তার কতখানি গাছ নিয়েছে ইত্যাদি যে সব তথ্য সংগহ 


করা যাবে তা শস্য-বিদ, উত্তিদ-প্রজনন-বিদ, এবং মৃত্তিকা বিক্তানিদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ও 
ওরতত্বপূর্ণ । | | 


[ ভারতীম্ম কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ । ] 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পা্বষদের পক্ষে শ্রীমাহরকুমার ভট্টাচার্য কর্ত.ক ?প-23, রাজা রাজকুফ জ্ুঁট, কজিকাতা-700006 থেকে 
প্রকাশিত এবং গুণ্ত প্রেস 37/7, বেনিয়াটোলা লেন, কালকাতা-700009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক মাদ্ুত। 










৮১ টে লে 
বি শু দিশা এ ক 
পি 
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ভবাশীপুর-এসস্ল্যানেড ও বেলশাছিয়া-দমদম এই দু'টি 


পরশিশ এ রী 





সেকশনে শুরু হযেছে মেট্রো চলাচল । প্রায় ১৬০০০ 
লিতাযাকী নিক্ছেন জ্যামযঘন্ঞ্ণা থেকে 








172 শ্বাস- যদিও বর্তমানে দৈনিক মাত 5৪ খেকে ৬ 
ঘণ্টা মেট্রো সার্ভিস চালু রয়েছে । 


এক নবমৃূগেব উন্মেষ ঘটেছে মহানগর 
কলকাতাব যানবাহন বাবস্হ্ায় । তা 
মেট্রো রেল ভারতবর্ষে প্রথম এবং এঁশিয়াতি 
শষ | 


পৃবোদমে কাজ চলেছে এই প্রকশ্পের অন্যান্য 
সেকশনেও। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে টালীগঞ্জ 
থেক এসস্শ্যানেড ও দমদম পৌঁছতে সময় 
নেবে যথাক্রমে ১৬ মিনিট ও ৩৩ মিনিট । 

এই রুটে বাঁচবে আপনাদের অমুল্য সময়- 
আসবে স্বস্তি ও স্বাজ্ছন্দ্য । 


মেট্রো রেল _অগাণিত মানুষের 


কাছে এক বলিম্ঠ প্রতি শ্রপত 
লেস ভ্লরেলেও্ভো কলিকাত। 


€ভারত সব্রকারের একটি পরব) 


1/-0-811৭4৩ 
101111-% 30071/- 7990. 14০. ৬/8/1০-210 /70171 1985 























৮০৪৩৫ ৪ 8 ৪৫৬ পে 





6 রি চার সপ্তাহ আখগে রি: ৫ 2: ৃ 
্ ডিসেম্বরের শেষ সন্তাছে & ক 
আমাদের পুরুষ এবং ই 
4 মছিলারা_ তরুণ এবং চির রর 
. শি & পু বন্বন্ক শহরে এবং গ্রামে চল ৃ 
জেগে 2 লাখে লাখে এগিয়ে এসে 
চিত চি নিজেদের সরকারকে 
৮ নির্বাচিত করেছেন । 


এক আর একবার ভোটের 
ছি মূল্য এবং গণত্জ্ের 


টে শক্তি গ্রমাণিত হুল । 


হত খা তত 





হারার হয (রা গণতন্ত্র এবং ন্বাধীনতা 
বর সা টি সর আমাদের অনুল্য সম্পদ-_ রিচি 

এ 6 এক মহান উত্তরাধিকার চি শা 
চর 2 (৮ আজ আমাদের প্রজাতন্ত্রের নি হত 
১ রা এই ৩৫তম বাধিকীতে 
1 আস্মন আমর] সংকল্প 
নর ক যু মর হয়ে এবং সর্বশক্তি 


ঠে ও 
ক বলত ৯১৬৭ 


০০০০০১০১ 
০৮ শৈ 
নিও 

5৬ রী 9 

রর ক হকি 


রা তাকে রক্ষা করব 


প্রচ্ছদপট মুদ্রণ_শৈলী, কাজিকাতা--54 স্ুল্য__2:50 


4১ হা, ররর, ও আরা ভু, ভারা, ১ ভারা ১. আরা, ' ররর ও রোযার ও রা ১ রে « বারা ১ রর তা রর ১ ১ "৬ 


চে 


আপন ভাষায় ব্যাপকভাবে শিক্ষার গোভডাপগতন 


“আপন ভাষায় 
ব্যাপকভাবে শিক্ষার 
গোড়াপত্তন করবার আগ্রহ 
স্রভাবতই সমাজের 
মনে কাজ করে, 
এটা তার 
সুস্থ চিতের লক্ষণ |” 
“শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ” | 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে জনগণের 
মধ্যে প্রসারিত করা এবং শিক্ষার 
গণতন্ত্রীবরণের শীতিতে বামফ্রন্ট 
সরকার দুপ্রতিজ্ঞ । 


| পশ্চিঘবর্স সন্রকার ॥ 


221 3185 
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রপ..ঞোা২..এস্. .এারসস...এারাচে ২... রস এস... এসএস... এ ২.৬. 


জ্রান ৫ বিজ্ঞান 


বাংল। ভাষায় দাধামে [বজ্ঞানের জনুপীলন কয়ে [বিজ্ঞান 
জনাপ্রিয়করণ ও লমাজকে বিজ্ঞান-মচেতন করা৷ এবং সমাজের 
ফল্গযাণকণ্পে। বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পাঁরষদের উদ্দেশ । 


উপদেষ্টা £ সূর্ষেষ্তুবকাশ করমহাপা 


ৃ 
স্পাদক মন্ডলণ £ কালিদাস সমাজদার, গুণধর বম্মন) 


জরম্ত বসু, নার়ায়ণচন্ত্র বন্দেযাপাধ)ার, ৃ 
রতনমোহন খা, শিবচন্দ্র ঘোষ, 


ৃ 
গুকুমার গুপ্ত | 


লঃপাগনা সহযোগিতায় ঃ 


অনিলড়ফণ রায়, জপরাঁছত বসু, অনুণকুমার চন, 
[দীপ বসু, দেবজোঁতি দাশ, প্রশান্ত ভৌ মক, 'বিজ্ঞয় 
কুমার বল, 'বশ্বনাথ কোলে, [বন্ধনাথ দাশ, ভা্তপ্রসাণ 
মাল্লক, 'মাহরকুমায় ভট্টাচার্য, হেমেল্সনাথ মুখোপাধ্যার 


ল'পাদনা সাঁচব 8 গুপধন়্ বর্মন 


[বাত জেখকদের খাঙীন। মতামত বা মৌলক সিদ্ধান্তসমূহ 
গারষদের ঝা সম্পাদক মওজীর চিন্তার প্রাতফলন হসাবে সাধারণতঃ 
বষেচয নয়। 


লংপাদকণয় 


এপ্রিল মে 1965 
38তম বর্ষ, চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা 

বিষয় সুচী 

বিষয় প 

বাংলায় বিজ্ঞান সাহত্য-_শ্রূপ, সমস] ও প্রয়োজন 115 
গুণধর বমন 

বিজ্ঞন-স।ছত] 119 
চীল। মজুমদার 

[বজ্ঞান-সাহতয 121 
সাধন দাশগুপ্ত 

বাংল। 'বিজ্ঞান-সাহতের বিকাশে 

গণমাধামের ভূঁমক। 13] 

এণাক্ষী চট্রোপাধ্যার 

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান66, 133 
নারারণ চৌধুরী 

[বজ্ঞানসা হত] ও নবজজাগরণ 134 
জংস্ত বসু 

[বভনলাহতঃ 136 
এজ্কখণ হার 

বাংলা বিজ্ঞানসাহত্যের ধায। 138 
সৃযন্দাবকাশ করমহাপাত 

[বঙ্খান-বপ্রব ও ব্জ্ঞান-লেখক 141 
আবদুল্লাহ আঙগ-মুতা 

[বঞ্ঞান, সাংবাঁদকওা, সাহত) 146 
[নমল বসু 

বাংল। 1বজ্ঞান-সাহত্াা_ অতীত ও বর্তমান 149 
অদয় চস্রবৃতা 

বাংলা বিজ্ঞানসাহত্যের জক্ষঃ 152 
তারকমে।হন দাস 

1চাকৎসাশবষয়ক রচনার গুয়াসে 

প্রায় পণ্চাশ বছরের আঁভিজ্ঞত। 154 

বুদ্রেন্্রকুমার পাল 

বাংল। ভাষার বিজ্ঞান)%। প্রসঙ্গে 157 
অনাঁদনাথ দ। 

বাংলা 'বিজ্ঞানসাহত্যের সমস্য। 159 
1পদ্ধাথ ঘোষ 

বাংলায় বিজ্ঞান লেখ। ও লেখক 161 


অলোক বন্দ্যোপাধা 


জ্ঞান ও ঘৃবজ্ঞান ( এপ্রল"মে ), 1985 


পঠ্ঠ। | বিষক্প “ [.. শৃষ্ঠা 
প্রসঙ্গঃ বাংলায় [বজ্জান সাহত্য 165 বাংল। ভাষায় বিজ্ঞান5%।, প্রসঙ্গত গণিত56। 181 
অনীশ দেব নন্দলাল মাইতি 
1বজ্ঞানমাহত) ও কল্পাবজ্ঞান 1709 বাংজায় বিজ্ঞানসহতের চাল চনত 184 
রতনমোহন খ। হেমেচ্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ভালো িজ্ঞান-স।ছিত্ের জন্য চাই [বিত্ানী ও গবদ্রোনের পাঠপুস্তক ও বাংল। বৈজ্ঞাঁনক পাঁঞভাষ। 186 
সাহিত্যিকের মিলিত প্রশ্নাস 172 [বমলকাভ্ত দেন 
আমত চক্রবতী মাতৃভাষায় শিক্ষ। ও বজ্ঞানচর্। 190 
বাংল। বিজ্ঞান-সাহিতোর এীতিহ) ও বর্তমান 1774 সুকুমার গুপ্ত 
দিবাকয় সেন পাঁদ্যদ সংবাদ 192 
বাংলার বিজ্ঞানাসাঁহত, 178 কানাইলাল বন্দেযোপাধ্যার ্‌ 
সুখময় ভট্াচারধ প্রচ্ছদ পারচাত 193 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ্‌ 
পৃহ্ঠপোধক মন্ডল কার্কর সাঁনাত (1983--85 ) 
হামলকুমার বসু, িররঞীন ঘোষাল, প্রশস্ত শুর, 
যাণীপাঁত সান্যাল, ভাক্ষর রায়চৌধুরী, মণীন্্রমোহণ ল্ভাপাঁত £ জয়ন্ত বসু 
চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর় গুপ্ত, সম্তোষ ভট্টাচার্য, সোমনাথ 
চট্রোপাধ্যায় | 
পছ-সভাপাঁত £ কাঁলদাস সমাজদার, গুণধর বশ্লন, তপেশ্বর 
উপদেশ্টা অপ্ডলণ বসু, নারারণচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতনমোহন খা 
অচিস্তাকুমার মুখোপাধ্যায়, অনাদনাথ দা, অসীম। 
চট্টোপাধ্যার, নর্মলকাস্ত চট্টোপাধ্যায়, পৃণেন্দুকুমার বসু! 
1বমলেম্মু 1ম, বীরেন রায়, বিশ্বরজন লাগ; রমেশ্রকুমার কষণপাঁচৰ 8 সুকুমার গুপ্ত 
পোদ্ছার, শ্যামাদাল চট্টোপাধ্যায় 
লছষোগণ কম'লাঁচষ 8 উৎপলকুমার আইচ, তপনকুমার 
মূল) £.:6+00 বঙ্ছ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমনর রায় 
কোথাধ্যক্ষ $ 'শ্বচন্দ্র ঘোষ 
যোগাযোগের ঠিকানা £ 
কমমসাচব 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদ লদল্য 8 শনলকৃফ রায়, আনলবরণ দাস, আরিল্দম চট্োপাধ্যার, 
23 টক শানুণকুমার চৌধুরী, অশোকনাথ মুখোপাধ্যায়, চাখক। 
প-23, রাজা াজকক সেন, তপন সাহা, দয়ানজ্খ সেন, বলরাম দে, 1বজয়কুমার 
ফাঁরকাত-7090096 বল, ভোলানাথ দণ্ড, রবীজ্ঞানাথ মি, লশধয় বিশ্বাস, 


কোন $ 55-0660 


সত্যসুচ্ঘ্র বর্মন, সতায়জন পাঙা, হরিপদ বর্মন 


্জাণ ৫ 


অগ্াত্রিংশত্তষ বর্ষ 


্‌ 
2 


বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য ঃ 


এপ্রিল-মে, 21985 


বিজ্ঞান-সাহিত্য সংখ্যা 
বিজ্ঞান 


চতুর্থ-পঞ্চম সংখ্যা 


স্বরাপ, সমগ্য। ও প্রয়োজন 


গুণধর বর্মন 


বাংল। ভাষাভাষী ও অনুরাগী জনগোষ্ঠী তথ। বৃহত্তর মানব 
সমাঙ্জের সাঁবিক জীবনধারার গ্াঁতপ্রকৃতি ও মান অনুযায়ী 
প্রয়োজনীয় উদ্বরনের কাজে 1কছু সাধারণ ও সাঁবশেষ আলোচনার 
আবশ্যকতা অনুভব করেই "জ্ঞান ও বিজ্ঞান, পাঁদ্ুকার এই বিশেষ 
সংখ্যার প্রকাশ। "জ্ঞান ও বজ্ঞানের' সুদীর্ঘকাজের সম্পাদক 
প্রয়াত বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের চতুর্থ মৃতুঃবাষকী 
স্মরণ সভার 9ই এ্রাপ্রল 85 “বাংল। 'ীবজ্ঞান সাহতা” বিষয়ে 
এই িশেষ আলোচনার সুরু । শিরোনাম। থেকেই স্পন্থ তানুমের 
যে ভাষ।, বিজ্ঞান ও সাছিত। এই তিনটি [িষধ নিয়েই এই 
আলোচশার প্রস্তাব! কারণ এই তিনটিই মানব সভ্যতার ব। সভ্য 
মানবের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সমক্টিজীবনের যধ্ার্থ স্বরূপ নির্ধারক । 
এই তিনের সমগ্বয়েই মানুষের সভাতা সংস্কাতর সৃষ্খ ও তার 
কমাবকাশ। অবশ্য ভাষার ক্মোশ্নত বাবহার ও বিজ্ঞানের 
প্রয়োগেই মানুষের আদম সংস্কীতর সৃষ্টি। তার থেকে ক্রমে 
সভ্যত৷ বলতে যা বোঝার তার ধারাবাহিক বিকাশ । এতে 
সাহতোর অব্ম হয়েছে অনেক অনেক পর়েঃ যখন ভাষাকে 
অক্ষরে প্রকাশ করে তার লেখ্য রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 
নুতল্লাং মানুষের আদি সভ।ত] বিকাশের শরনেক পরের ঘটনাই 
হচ্ছে সাহুত্য রচলা। [কজ্তু ভাষা আর বিজ্ঞান এই দুটি 
মানুষের সভ[ত] ও সংন্কাঁতর আঁদম্রন্)। | 

এক বৈজ্ঞাঁনক ভাবে সত্য যে ভাষাই মানুষকে মানুষ 
করেছে, তাকে জন্য জীবগে।ী থেকে পাঁরপূর্ণহূপে পৃথক করেছে। 
নিজেদের মধে। বাপক ও সন)ক বোঝাবুঝর, জাদান প্রদানের 


পারম্পারক যোগাযোগের এই উন্নত মাধামই মানবপ্রজাতির 
মননশীলতা ও তার ক্রমোন্নাতিয় মূলাভান্ত। অন্য প্রজ্ঞাতর 
জীবগোষীরা বহু জাগে ধরাধমে এসেও উপবুস্ত ভাষার অভাবে 
তাদের মননশীঙ্জতার বিফ।শ হল্লান। ্ঞাবশয ভাবাশক্ষার 
উপযোগী জাঁনগত বিবর্তন (£8109110 ৪৮৬০1061017) 
মানবেতর জীবে ঘর্টোন। যাইছোক ভাষার উদ্নীতই সুনিশ্চিত 
ভাবে মেই ভাষার মানব গোঠীর যঙ্গাসগ্তব উন্নাতর পারচায়ক । 
এই ভাষ। শ্রায়ন্ত করার সপ্গে সঙ্গেই আদম মানবপ্রজাত 
আর একাট শেষ দক্ষতা অর্জন করেছে সোট হচ্ছে যন্ত-কুশলত। 
যন্ত্র তোর ও তার ব্যবহার । গাছের ভাল, পশুর হাড় বা পাথরে 
শান্ত হিসাবে ব্যবহার করার দক্ষতাই মানুষকে অনয পশ্ার 
থেকে উন্নত করে তার আত্মরক্ষা ও জাীবনধারণের পঞ্থ সহজ 
সুরক্ষিত করেছে এবং তার পরবর্তী বিকাশের পথকে অব্যাহত 
য়েখেছে। যঞ্ত্রের এ প্রাথথামক সহুজতম রূপ ও তায় বাবহার- 
কোশলই প্রাথামক 'বজ্'নের ধারণ এবং স্ুণীনাশ্চিতভাবে আদিম 
প্রযান্তাবদ॥--ঘখন অন্য কোন বিদ]া ব। জ্ঞানের চ6। আরই 
হয় নি। তারপরে সে শিখেছে আগুনের ব্যবার,._ আগুন তোর 
ও তার রক্ষার ববন্ছা, গুহার স্থান সওকুঙগান না হওয়ার বাইরে ঘর 
তৈরী করা, আবাসম্থলের কাছেই খাদ্য উৎপাদনের জন; কাঁষ 
ব্যবস্থা, শিকারের নানাবধ সরঞ্জাম তোরির চেঙা। ইতাঁদ 
গবইতো ক্রমোন্নত [বিজ্ঞানের কাজ এবং এর এক একটি আবষ্কার 
ও তার প্রয়োগই মানব সভঃতার অগ্রগ্মনে এক একাটি বাজ 
পদক্ষেপ। যে সংদ্কাত বলে মানুষ আঞঙ্জ জীবজপ্বতের শ্রেষ্ঠ 
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প্রজাতিব্পে পারাচিত এবং প্রডাতি রাঙ্গের লান। বিরুদ্ধ শান্ত ও 
পরিষেশফে বশীভত করতে সমথ হয়েছে সেই সংস্কাতিসৌবের 
প্রধান লোপানগুলপর সবই হচ্ছে বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান ও 
প্রধানত সবাঁফছুকে বৃহত্তর জনমানসে যঞ্চসন্ভব ব্যাপক ভাবে 
পৌছে দিতে না পারলে সভাত৷ সংস্কৃতির যথাবখ অগ্রগ্গমন ব্যাছত 
হতে বাধ) । আর তাই হরেছে এদেশে । এই দেশ এফদ। 
প্রাকৃতিক প্রাচু্ে ভয়। ছিল । জল্পশ্রমেই জনসাধারণ জীবনের 
নুলতম চাছিদাগুলি মেটাতে পারত । অবাঁশক্ট বেশীর ভাগ গমর 
আলসভাবে কাটিয়ে দিত পরকালের চিন্তা কলে এবং সবাইকে 
তঠগের উপদেশ দিয়ে শাভ্তর বুল আউীাড়রে । * আর রোগ 
শোক প্রাকাতক বিপর্যর এমনাক রাষ্ট্রীবপ্পবের ঘট নাগুঁলফেও 
ফোন অলোক শান্তর কারবার ভেবে অন্ধ 'বিস্থাসে দেবতায় রোষ 
প্লশমনের চেষ্ট। করেই আত্মরক্ষায় পথ খুজেছে। তাতে রেহাই 
না পেলেও সছদ্রভাবে ভাগোর, দোষ বলেই মেনে নিয়েছে 
সমঞ্চিগতভাবে এ সবের প্রাতকার়ের জন্য কোন পারকাল্পিত 
চেঙ্চাই হয় নি। ফলে সুদর্কাল এদেশের জনজীবনে বিজ্ঞান 
প্রযুন্তিয় চিন্ত। পাঁরতান্ত ছিল । ভাগাবাদের প্রাবঙ্গেই গড়ে উঠে 
ছল অন্কাবস্থাসের তমসা আনব বিজ্ঞানের প্রাতি জনীহা। সেই 
অরন্থা জাজ পারবতিত। প্রকাঁতা সেই প্রাচুর্য আর নেই। 
জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে। কর্মসংস্থানের উপল নেই, অথচ 
অলস চিন্তার সমললও লাই। অভাবের চাপে ত্যাগের কথ৷ 
ভুলে গেছে সবাই, সংকীর্ণ স্বার্থ চস্ত। বেড়ে গেছে। অভাবযুক্ত 
জম্ব্ধমান বেকার লমসা দেলময় বিশৃঙ্খলা ও অশাস্তর কারণ 
হয়ে উঠেছে । ক্ষুদ্র গেচীদ্বার্থ প্রবল হয়ে আগ্াঁলকতা, সাম্প্র- 
দারিকতা এবং কোথাও কোথাও 'বধ্বংসী সন্ত্রাসবাদের জন্ম 
দিচ্ছে। সভ্যতার ভাগ্রথামনেয় সঙ্গে মানুষের শিক্ষাসংদ্ধাঁতি ও 
মনের প্রসারতা না ঘটে আদম ববরতা পশুবৎ 'হংম্রতার শ্াচরণই 
বদ্ধ পাচ্ছে। সন্ত মূল চালক শাস্ত যে নোতিকতি। 
ও মানাঁবক ম্ল/যোধ আাঁশাঙ্ষত-ধনী-দাকিদ্র সবস্তরের বৃহত্তর 
জনমনেয় স্বানাঁবক ধর্মই ছিল এবং মানব সমাজের মহত্তম 


গুণ 4হসাবে সভ্যতা উদ্মেষের আঁদকাল থেকেই স্বমাহমায় 


1ছল, বংশ শতাব্দীর শেষাধে সভ্যতার ভ্মোধত শিখরে 
এলে মানব মনের সেই অমূল। সম্পদটি এদেশে আজ একান্ত 
হীনতায় জথনাভাবে 'বকৃত। সুঙ্ছ চস্তাঁবদমার্ইী তাতে 
জাত্ফত। যেকোন মতবাদ ও আদর্শ তোর গোড়ার কথাই 
হচ্ছে এই নৌতিকত। ও মূলাবোধ,--মানুষের পারল্পার়ক সম্পর্কের 
বিশেষ মৃজ্যারন,-ক্ুদুতার গতী ছাঁড়য়ে বৃহত্তর সীমায় হদ)তার 
সম্পর্ক চ্ছাপন,--সেই ভূমার অনুভাতি। আর এদেশে এখন এ সব 
মছান মতবাদ এবং আদর্শের বুলিই হচ্ছে সংবধর্ণ স্বার্থাসাস্ির 
হাঁতিয়ায়--যার মধ্যে মানবতার,-নোতিকতার লেশমাত দেই। 
এই দুঃসহ লাগত মানবতার মুত্র পথ কে দেখাবে? প্রভাব 
অজাধ---লানাবধ অভাবের চাপেই সবার স্বভাব বাচ্ছে বে 
জঙ্গ জনগণ থেকে উচ্চনেতৃত্ব পর্যস্ত সবাদই। এতকাল যে 


জ্ঞান ও দিজান 


[88তম বর্ষ, এথ-5ম সংখা 


সমাজনী[তি, ধর্মনীত ও রাজনীতি সমাজ ও সভাতাকে রক্ষা করে 
এসেছে- সমাগত ভাবে সবার মধ্য সু-সম্পর্ক স্থাপনে নোতিক 
দারিত্ব বহন করেছে--সীমিত ক্ষমতা সত্তেও তার পুর্ণ সন্থাবহার 
করে নিজেদের চেষ্খাতেই য্1সন্ভব উৎপাদন বাঁদ্ধ করে নিজেদের 
চ্ছানীর অভাব মোচনের বড় দায়িত্ব নিয়ে এসেছে এবং তারই 
মাধমে নিজেদের কর্তব্য ও মানাবক মূল্যায়নের ধারাটাকে 
অব্যাহত রেখোছিল--আজ সেই সাংস্কাতিক ধারার এসেছে বড় 
গলদ । ব্যক্তি ও গ্রো্ঠীগতভাবে সংকাণ স্বার্থের প্রবণতা সব 
নীতিবোধফে ধৃলসাৎ করেছে । 'বাভন্ন অভাবের অনুভাতিটাকে 
হ।তয়ার করেই মানব মনের আঁদম সংকার্ণতাকে প্রত্থর করে 
তুলছে,---তাতে প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে সং্কাঁতিগত উদার 
মানাবক সম্পর্কটা তুচ্ছ হয়ে উঠেছে । আদরের বদলে দ্থার্থগত 
6স্তাতেই 'বাভন্ন গ্োঠী তোপ হচ্ছে, আর সামীগ্রক ভাব ও 
দুঃখের জন্য একে অপরের উপর নানা কারদার় দোষারোপ 
করেই চলেছে-_-ঘার মধ্যে প্রকৃত অভাব মোচনের ফোন পথ 
নির্দেশই নাই। এই দেউালয়।৷ মনোবীত্তর রাজনীতি বা 
সমাজনীতি 'শদয়ে যে লমান্জ ও দেশের ফোন কল্যাণ হতে পারে 
না৷ সেই মতবাদকে বাঁলষ্ঠভাবে জহর করবে কে? এইখানেই 
গুরুত্ব আমাদের সাহত্ের এবং [বাভনন জনসংযোগও স্বাধীন প্রচার 
মাধ/মগুলর | 

উাবত সভ্যতায় সাঁহতাই হচ্ছে সংস্কাতর প্রধান ধারক ও 
বাছফ। আর বিজ্ঞান ও গ্ুযুন্তি তার সবাঁধধ অভাব মোচনের 
প্রধান হাতিয়ার । মেই কথা মনে রেখেই আমাদের 1বজ্ঞান 
সাঁহতের আলোচনা । সুকুমার সাহতা বা রস সাছিত্য নামে 
সাহতের যে বিশেষ ধারা মানব সভংত্ার গৌরবের বিষর 
বলেই বিবেচিত তার গুণাগুণ বিশ্লেষণের বিশেষ সুযোগ এই 
আলোচনায় নেই। কন্তু বিজ্ঞান এবং সাহিতা যে পরস্পরের 
পরিপ্রক- এদের এফের উন্নতি অপরের বিস্তারে সহায়ক, আর 
উভয়ের মাজত শান্তর উপরেই সমগ্র মানব সমাজ ও সভ।তার 
উন্নাতি ও অগ্রগ্থমন নির্ভর করে-_এই চি্তার প্রসার ও গ্রয়োগই 
আজ অত্যন্ত জনুরীভাবে আমাদের সামনে উপাচ্ছিত। চানুষের 
দুটে৷ পারে সমান জোর না থাকলে সে যেমন সবলে এগিনে চঙ্গতে 
পারে না, এমনাঁক সুষ্থুভাবে দাঁড়রে থাকতেও পারে না 
সমান্টগ্ত জীবনে বিজ্ঞান ও সাহত্যের গুরুত্ব ঠিক সেই রকমই। 
এদের একটি দুল ছলে অপরটিরও পঙ্গু হতে বাধ্য। 
তাতে সমাজ সংস্থাতি সামাগ্রক ভাবে শুধু দুধাল নর শসুস্থই ছয়ে 
গড়বে; শুন্য দেশের তুলনা 'পাঁছয়ে পড়বে এবং আমাদের অবস্থা 
তাই হয়েছে। তাই কি ভাবে এই উভরের নমন্থয় সভব এবং .. 
তারই সাছাযে; সমস্য জর্জারত এই গ্েশের 'বাভি্ব অভাব প্রণ 
করা সম্ভব সেই কথা এফাদকে আমাদের বিজ্ঞানী জ্ঞান কমু 
ও বিজ্ঞান লেখকদের যেমন ভাবতে হবে, অন) দিকে সুকুমায় 
সাঁহতোর শিল্পী কাঁধ সাহি1ত্যকদেরও সমান আগ্রছে উৎসাহে 
আস্তারকতার সঙ্গে এই কাজে এাঁগয়ে আসতে হবে । সাধারণ 
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, সাঁছত) ও বিজ্ঞান সাহত্যের সীমারেখার চুলে-চেরা বিচারের 
কোন গুরুত্ই এখানে' নেই। বিজ্ঞানের লত্যকে সহজতাবে 
এবং যথাবথভাবে বাংলাভাবার প্রকাশ নাই__ আমরা বাংজ। 
বিজ্ঞন-সাহিত্য বলতে আগ্রহী । এই সাহত্যের প্রধান লক্ষ্য 
হোক বিজ্ঞানকে বৃহত্তর জনগণের কাছে সরল সরস করে 
ব্যাপক ভাবে পৌছে দেওরা এবং তাদের চিন্তার ও কমে 
ধ্থর্থ 'বজ্ঞ'ন মানাসকতা গড়ে তোল । সত্যকে জানার 
আগ্রহ মানব মনের চিরন্তন কোৌত্হল । সেই অনুভুতি সবার 
মমে [বিশেষ রূপসা করে এবং অন্য রসের মত এই রস 
কখনও চ্ছান কাঙ্গ পান্র ভেদে বত হস্ম না। তাই বিজ্ঞানের 
যথাথ জ্ঞানের দ্বার! সুকুমার সাহতাও যে সনুদ্ধ হতে বাধা । 

শর একটি কথা সুকুমার সাহতা একক চেল্টায় ও দক্ষতায় 
(তোর হওর। সম্ভব এবং তাই হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান সাহত্যে যৌথ 
প্র্ষে-বহুজনের মালত সাধনার প্রয়োজন ॥। কোন একক 
ক্ষমতার তা সভব নয় । সুতরাং তার জন্য একটি যোগ্য 
প্লাটফম ব। হ্ছায়ী মণ্চের প্রয়োজন । দেশ ও জাতির উন্লাতি ও 
মঙ্গলে কামনায় নাবষ্ট িক্তাবিদগণ তাদের ব্যান্তগত প্রচেষ্টার 
যা করেন বা করছেন ত৷ তে। চলবেই । কিস গোঠীঘ্ন্দছ্ে ক্ষত- 
বিক্ষত নানাভাবে 'বাচ্ছন্ন চিন্তাধারায় এই দেশে ক্ষুদ্র গোষ্ঠী 
ও মতবাদের উব্বে' এক বাঁলষ্ঠ [নিরপেক্ষ মণ যে এই কাছে 
[বিশেষ গুবুদ্বপূর্ণ সেই কথাট। সবশ্তকের স্তাবিদ নেতৃবৃন্ঘকে 
আঙ্জ অনুভব করতে ছবে এবং তদনুরুপ ভাবে এগিরে আসতে 
হবে। এই উদ্দেশ্যেই আচার সত্যেন্দ্রনাথ বসু সহ সমকালীন 
মহান 'চন্তাবদদের বহুজনের সাধনায় প্রাতীষিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পাঁরষদকে সেই অবারিত ও আকাজ্ষত মণ্চ হিসাবে গ্রহণ 
কর। যেতে পারে । অর্থাৎ বঙ্গীর বিজ্ঞান পারিষসকে অবলম্বন 
ফরে বাংলায় বিজ্ঞান লেখকদের একাঁট মিলত সংগঠন 
গড়ে তোল দরফার, যাঁরা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমাজে রাস্টরে 
যথার্থ মানাবক মৃলঃবোধকে নবরুপে প্রাতষিত করতে পারেন । 

আপাতত শেষ করার আগে এই আলোচনার আর একটি 
গুরুত্বপৃণ দিকের [কাত উল্লেখ প্রয়োজন । সেটি হচ্ছে ভাষ। 
[বিশেষ করে বাংল।ভাষার কথ । বাংলাভাষার উৎপান্ত ও 
ক্লমাবকাশের ধারা সামাগ্রক সভ/তা সংস্কাঁতর ইতিহাসে একটি 
গুরুত্বপ্ণ অধ্যায় । আজকের যে বাংলার আমরা কথা বাল, 
লাখ, সাছত-রচনা ও শীবজ্ঞানের আলোচনা করি, তার 
আত্মগ্রকাখ ও 'বকাশকাল মাগ্ শ-দুয়েক বছরের কথ।। 
রামমোহনের আগে যখর্থ বাংল! গদ্যে কোন আস্তত্বই ছিল না। 
অর আগে মঙললকাব্য আশ্রয় করে যে পদ। সাছিতে)র সখ 
যাকে মোটামুটি বতমান ভাষার সঙ্গে সহজে সামঞস/পূর্ণ এবং 
সাধারণের বোধগাম) বলা ধান্ন-তার সুষ্টিকাল খস্টার চতুর্দশ 
শতান্দীতেই | আর তার আগে বাংল।ভাষার নিজন্ব . রূপের 
সৃ্পাত ঘটে থুস্টায় নবম ?ক দশম শতান্দীতে »চিত 'চর্যাপন” 
খীতগুজর মধ্য--যে চর্যাগীতিগুঙ্সি আজকের ফোন বাঙালীর 
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ফাছে কোন মতে বোধগমাই নয় । কিস্তু তার আগে গ্ুদূর 
শ্রতীতে--ভারতে শ্রা সভ্যতা সংস্কৃতির উপচ্ছিতির কয়েক 
হাজার বছর আগেই, বলা যার মহেঞ্োনাড়োর দ্রাবিড় সভ্যতার 
আগেও এই বাংজার মাটিতে সৌদন্ল্ে উপযোগী সভাতার 1বপুল 
জনগোঠীর সমাবেশ ছিল । ভারতে কীঁষাঁভান্তক সভাতার 
প্রবর্তক বা জনক তারাই । এট। কল্পনার কথা নয়- বৈজ্ঞানিক 
ভাবে প্রমাণিত । সভ্যতা সংস্কীতিতে কালোলযোগী উন্নত সেই 
জনগোঠীর ক [নিজস্ব কোন ভাষা ছিল না? সুতরাং 
বাংলার আপাতত ভৌগোলিক সীমায়েখার মধ্যে যে প্রাচীনতম 
আঁস্টীক, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয় ও ককেশীয় রন্ডের সংমিশ্রণে সুষ্ঠ 
নব জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি-_-তা এখনও দৈছিক ও মানসিক 
গঠনে ভারতের অবশিষ্ট জনগোঠী থেকে নিজন্ব ধোঁশক্টে 
প্রতীরমান, যাঁদও সবার সঙ্গে আত্মিক মিলনে ও একতার ঘনিষ্ঠ 
যোগসূত্র তোঁরতে তার কোন তুট নেই। বরণ সর্বভারতীয় 
ভীক্যবন্ধ চিন্তাধারার প্রধান পাথকুত্ই এই জনগোঠী। কিন্তু 


তার ভাষার বোঁশন্$) এক স্বকীর সুষমায় অপর্পভাবে প্রাণবন্ত । 


উৎপান্তগত ভাবে আদম সমস্ত গোষ্ঠীর ভাবা ও শব্দকে সে 
আত্মসাৎ করেছে--.নিজদ্ব রূপ দিয়েছে! আবার সুদূর 
পাশ্চান্ত থেফে আসা আধুনিক জান ও 'ৃবজ্ঞানের ভাষা ও 
সংস্কীতকে এই জনগোষ্ঠীই সর্বাগ্রে গ্রহণ ও আন্তকরণের চেষা 
করেছে। বস্তুত এই আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রভাবই 
ত্্পকালের মধ্যে-_মান্ত দশ বছরের মধ্যে-বাংল। ভাষার 
উদ্দাম বিকাশের মূল চাবিকাঠি । এই কালের মধ্যে পাশ্চাত্য 
ভাষা আয়ন্তেও বাঙালী সমাজ কম দক্ষত। দেখায় ন। এতে 
এই কথাই মনে আসে যে, ভাষার বুঃৎপত্তি অর্জন বাঙালীয় 
জনিগত (39179110) বৈশিষ্ট্য । তাতে সে পিছু হটবে না। 
বাংলায় বিজ্ঞান পাহতা রচনার ভাষা ও শব্দের চয়নে পরি- 
ভাষার কথার বলতে হর- প্রাণবন্ত ফোন ভ্কাবার রক্ষণশীল 
গৌড়ামর স্থান নেই । 

বাংলাভাষ। প্রসঙ্গে আর একটু উলেখ্য- বাংলা ভাষ। 
এখন শুধু বাঙালীর পপ্রয় এবং ভারত উপমহাদেশের 
একটি উন্নততর ভাষামাত নয়, এটি এখন সানা পাঁথবীর 
সমুন্নত ভাষাগুলির অন্যতম । বে ভাষায় উন্নত চিন্তার বিকাশ 
ও ভাবের সুষ্ঠু প্রকাশ সম্ভব-তাই তো উন্নত ভাষা, আর 
কত সংখ্যক মানুষ তা ব্যবহার করে সেটাও গুরুত্বের বষর । 
সোদক থেকে সংযুন্ত বাংলার 17-18 ফোটির বেশী জন" 
গোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা, যা জাপান ফ্রান্স গ্রভীতি একক উন্নত 
ভাষার স্বাধীন উ্ত রাস্ট্রের অ্বননংঘ)] থেকেও বেশী । বর্তগান 
দ্িধাবিভজ্ঞ উভর বাংলার বাইরে পিপুরা, আসাম, আন্দামান 
রাজের প্রধান ভাষ। বা সেরাজে!র বেশ বড় অংশের জনগণের 
ভাষাই বাংলা । ভারতের সব রাজে)ই বাংলা ভাবা কম-বোশ 
প্রচালগত কারণ জঁধকাংশ রাজোই যথেষ্ট সংখগায় বাঙালীর 
স্থারী বাস এবং তাদের মধ্যে ঘরোয়া! ও প্রকাশ্যে স্থানীয় 
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জনগণসহ বঙ্গসংস্কাতির ৮] চলে। প্রবাসী বঙ্গসাছিত্য ও ভাষার 
সম্মে্সন, নিলামিতভাবে 'বাভি্ধ দেশে শানুষ্ঠিত হর । বথার্থ 
মননশীলতার় উৎকণে পুষ্ট এই বাংলাসাহত্য এবং উচ্চ চিন্তার 
সহাযনক বাংলা ভাষা ভারতের বাইরে অনেক দেশেই নান। 
ভাবে আজোচিত ও সমাদৃত হয়ে চলেছে । যে গীতাজালর 
অনুবাদ (যা আসল লেখা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই নিক্্মানের 
হলেও ) নোবেল পুরস্কার এনেছে-তার থেকে আরও কত ভাল 
লেখাই তে। আছে রবান্্রনার্থের | একই ভাবে “পদ্ম।নদীর় মাঝি” ও 
“পুতুল নাচের ইতিক।” যখন রাশিরার ট্রানট করে মুখে 
মুখেই শোনান হচ্ছিল মঞ্োতে, তখন সেই 1বদে শী শ্রোতমগুলী 
অবাক [বিজ্ময়ে আভভূত হয়ে গেছিল এই ভাষা ও সাহতে।র 
গভীরতায় ও সরলতার । তাই ব্রিটেন, আমোরকা, জাম।নী, 
রাশিরা ও অস্ট্োজয়'য় রীতিমত বাংলাভাষায় চর্চা বিশেব 
জাগ্হের সঙেই চলে। এসব দেলের 'বিশ্বাবদযালয়ে বাংজ। 
ভাষা ও দাহত্যের পঠন-পাঠন গবেষণা ধারাবাছিক ভাবেই 
চজে (সুকুমার সেন- ভারতকোষ )। এতে প্রমাণিত বৃহত্তর 
মনবসমাজের উা্ত 'চিক্তা-চেতনায় বাংল। ভাষা ও সাহিত্যের 
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বজ্ঞান-শান্ত্র মাঠেই দুইটা অঙ্গ আছে। 


জ্ঞান ও 1বজান 


[ 38তম বর্ষ, পর্ব-5ম সংখ) 


বিশেষ স্থান রয়েছে। অই শুধুমাঘপ বাঙালীর স্থাথে তাদের 
প্রশ্ন মাতৃভাষা হিসাবে নয় সাঁবি্ষ মানবতার যথাযথ বিকাশে 
ও উল্নপ্পনে বাংল।ভাষা ও সাহতোর গুরুত্ব অনন্থীকাধ । এমতাবন্তার 
বাংলাকে আগ্টালিক ভাষা হিদাবে দেখে যে কোন ভর থেকেই 
এক্স প্রাত তাচ্ছিল্য ও অবহেলা বা এই ভাষার উদ্নরনে 
যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ার মনোভাব কোনমতেই গ্রহণীর ও 
সহনীর নয়। বাংলার নেতৃবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে তাঁক্ষ 
মর্যাদাপূর্ণ দৃষ্ট দিতে হবে এবং যথার্থ আন্ডারফতার সঙ্গে 
প্রয়োজনীর বাবন্থ। গ্রহণ করতে হবে । আর বাংলাভাষা 
লেখক, সাছাতিক, চিন্তাঁবদ, 'বন্ঞ'নকমী এবং বিশেষ ভাবে 
বজ্ঞান লেখকদের আজ গুরুদায়িত্ব কিভাবে বাংলা ভাষ। ও 


সাহতাকে যথাযথ উন্নত করা যায়। বিজ্ঞান সাঁহত্ের 
আলোচনায় দেই গুরুত্বের কথাও ভাবতে হবে! তবে সাধারণ 
সাঁছতোর সঙ্গে তার সম্পর্কটাও বুঝে নিতে হবে। জানি ন। 


এই অনূল! প্রচেষ্টায় কতখানি সাড়। পাওয়া! যাবে এবং বাংঙ্গার 
চিন্তানার়ফর। কিভাবে এগয়ে আসবেন! ভবিষাতের পথানর্দেশে 
এই যৌথ প্রচেষ্টাই গুরুত্বপ্ণ । 


একটা শঙ্গ পাগতদের জন। অথাং খাট বেজ্ঞানকের জন।, 


যে অংশে ইতনর লাধারণের প্রবেশাঁধকার নাই, জনাধকানীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ ফারতে যাওয। 
ধৃত । বিজ্ঞানের অপর অঙ্গ সাধারণের জন্য । কতকটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান না থাকলে মানুষের 
জীবনযাপাই আজকাল অচঙ্গ হুইর। পড়ে, পদার্থাবদ), র্রসাঃ়ন, জ্যোতিষ, জীবাবিদ।, ভূ-বিদ], সকল 
শান্ত্রেরই মধ) খানিকট অংশ আছে। যাহ! সকলের পক্ষেই জ্ঞাতবা ; সেইটুকু না জানলে মৃথ 
বালর। সমাজে পারাচিত হইতে হর তাছা নছে। সেটুকু জীবনরক্ষা ও সংসার যাত্ার জন্যও নিতান্ত 
আবশ/ক হইয়া পাড়ক্নাছে। সাধায়ণ লোককে বজ্ঞানের এই ভাগের সাহত পারচিত কয়া লোক- 
[শক্ষার একট। প্রান উদ্দেশা। সাধারণের সাঁহত বিজ্ঞানের এই ভাগের পারিচয় করাইতে হইলে 
বিজ্ঞানের ভ।বাফেও সাধারণের বোধগম) করিতে হুইবে। 


---আচার্ধ রামেচ্দসুমন্দর 


বিজ্ঞান-সাহিত্য* 


লীজা। মজুমদার 


যা কিছুকে চেতনা, উপঙান্ধ, বুদ্ধ আয় কপ্পনা দিয়ে 
আয়ত্ত করা যার, জ্ঞান বলতে সে-সমস্তফেই বুঝতে হবে! 
কাজেই তার ক্ষেতও অপার এবং অপরিসীন । তার মধ কোনে। 
বশেষ জ্ঞানের অনুশীঙগন করাকে আমর। সাধারণ মানুষর। বিজ্ঞান 
বলে ভাবি। আরে মনে কার 'বজ্ঞান আর সাহিত্য দুটি 
পরস্পর বিরোধী ব্যাপার । বান্তব নিরে বিজ্ঞানের কারবার, 
অবাচ্ছব হ্ুপ্প নিয়ে সাহিতের। কস্তু এই আলাদা করার 
চেষ্টাটাকে ক হাসাকর বলে মনে হর । 

মাটির ওপরে ডালপাল। বিস্তার করে, সবুঞ্জ পাতা মেলে 
যে সুন্দর ফুলাট ফোটে, তার সুগন্ধে বাতাস আমোদিত হয়। 
ওঁদকে মাঁটর নিচে ব্রংহীন শিকড়াঁট কঠিন পাথর ভেদ করে 


গাছের জন) রস আহরণ করে, তবে না গাছের শিরার শিরায় 


পেই রস প্রবাহত হয়ে, ফুল ফোটার, ঈং ধরায়, সৌরভ ছোটার। 
সাহতাকর্ম হল এ পাতআন্ন ঘেরা ফুলাটির মতো, যার (বিকশিত 
হওয়। সম্ভব হত না, যাদ না €লাকচক্ষুর অন্তরালে বিজ্ঞানীর 
সতাসন্ধালী দৃষ্টি কাজ করত। 

সাহত্যের প্রধান উপজীবাই হল রস। সাঁছিত; কমের 
বাইরের রূপটি যেমন-ই হক না কেন, তাকে লালত-পালিত 
হতেই হবে সতোর কোলে, নইলে সে সাহত! নামের যোগ; 
হবেনা । এ সত) বাস্তব জগতের ঘটনামূলক সতা না-ও হাতে 
পারে, 1কম্তু হাজার কাম্পনিক ব্যাপার হলেও, তার ভাবগত 
সত্য অক্ষুগ থাকা চাই। 

তার মানে সাছিতে] .ও বিজ্ঞানে আদর্শগত কোনে তফাং 
নেই। দুর্জনেই সত্যকে খোঁজেন; একজন ভাবের পথ ধরে 
আর অন্যজন বাস্তবের পথ ধরে, প্রতিটি তথ্য পরাঁক্ষা করে, 
গবেষণার সাহাযো। যাঁদ কখনো পুরনে। প্রতিষ্ঠিত কোনে। 
তথ্যে কোনো ভুল ধরা পড়ে, 'বজ্ঞানী নির্মমভাবে তাকে বর্জন 
করে, নতুন তথ/াটিকে প্রাতিষ্ঠ। করেন । বিজ্ঞানের গবেষণায় 
দান্তর সুযোগ থাকলেও, অসতে।র স্থান নেই। তথ্যগত 
ভুলেরও নয় । 

সাহত্যক নিজের কম্পনাকেই আশ্রপন করে থাকতে চান, 
তার জন প্রয়োজনীর তথ্য যখন য। দকার হয়, সেগুল থু'জে 
বেড়ান। তথ্যে ভুল থাকলে, সাহিত্যকর্মেও থু'খ থাকে। 
যাঁদ ভুল ধর। পড়ার আগে সাহত্যক মাটি প্রকাশিত হয়ে গিয়ে 
থাকে, সে-ভুল শুধরোবার সম্ভাবনা কমে যায় । তব সাহতোর 
ক্ষেত্রে তথ্যগত সত্যের চেয়ে, ভাবগত সত্যের গুরুত্ব বোশ। তাই 
অনেক ছনামধন্য লেখকের, 'বখ্যাত রচনায় ভুঙ্গ থাক। সত্তেও, 
তার আদর কমে না। 


বিজ্ঞান আর সাহতা [নজেন নজ্জের ক্ষেতে এতকাল নিবিঘ্ধে 
চল্পে আসাছল। কল্পনা বাদ দিয়ে বৈজ্ঞনিক গবেষকের 
আদেো চলে না। তবে পরখ না করে তারা কল্পনার প্রশ্রয় গেন 
না। প্রাতিট নতুন আবঞ্কারের পিছনে, বিজ্ঞানীর দুঃসাহাসক 
কপ্পনা কাজ করে। 

গত 50 বছর ধরে একটা নতুন সমস) দেখা 'দিয়েছে। 
[বজ্ঞান সাহিত্য বলে এক নতুন '্জানসের জনাপ্রিরত। বিশেষতঃ 
1কশোর সাঁহত্যে এতই বেড়ে গিয়েছে ষে এখন তাকে সবচেয়ে 
জনাপ্র় বলে ছীকার করতেই হয় । যাঁদও বাংলায় এখনো 
এর প্রচার গিশোর-সাহতোই লীমাবদ্ধ রয়েছে, তবে বিশ্ব 
সাহত্োর সব এর জয়ক্তয়কার । আতে এমন-ও বল। যাক্স দিনে 
দনে সাঁহতো মানাবকতার আদর কমে যাচ্ছে । আপাততঃ সে 
প্রসঙ্গ থাক । 

[বজ্ঞান-সাছিত) বলতে আম প্রধানতঃ বাংলা কিশোর 
সাহত্যের কথাই ভাবাছ। তন রফম রচনার কথ! মনে 
পড়ছে । বিজ্ঞানশভাত্তক গস্প উপন্যাস, কলম্পাঁবজ্ঞনের গল্প 
এবং বৈজ্ঞানক [বিষয়ে প্রবন্থঞজাতীয় রচনা ॥। তিনটির তিন রকম 
ভাঁমকা, 'তিন রকম বপদ- আপদ । 

ভালে। [বিজ্ঞানাভান্তক গণ্পের তুলনা হর না। একসঙ্গে 
জ্ঞান-বস্তার এবং গল্পের আনন্দ যোগান । বপদ হল গস্প 
বলার উৎসাহে বৈজ্ঞাঁনক তথ]টর ন। ক্ষাতি হরে যার। সাথক 
1বজ্ঞান-ভাততিক রচনা খুব সহজ কাজ নর । একাধারে তথ্যগত 
সত্য আর কপ্পনারসকে অক্ষত রাখতে হয় । এই ক্ষেত্রের সাথক 
জেখকদের ছাত গোণ। যার । রলোতীর৭ণ না হলে কেউ পড়বে 
না। মানাবকতার স্পর্শ ন থাকলে সাথক সাহত্য হর ন।। 
এই জন্য অনেক নিভুল তথ)সমৃদ্ধ লেখাও আদর পায় ন। । 

[জ্ঞানের গ্রপ্প থাকলেই পাঠকরা অনেক সময় গ্রপ্পকে 
[বিজ্ঞানাভাত্তক বলেন । অঙ্গের রায়, সঙ্কষণ যার বিজ্ঞান" 
1ভাত্তক গপ্প লেখেন । সেখানে 'বিজ্ঞানউ।ই মুখ্য, আর সবাক্ছু 
তার সহারক । সত্যাজং রায়ের অপূব গ্রপ্পগুীল, কিম্বা আমার 
নঙ্ের এই ধরনের রচনাকে কষ্পশবজ্ঞান বলা উীচত । অর্থাৎ 
[বিজ্ঞান-কল্প ; বা বিজ্ঞানের মতো। হলোও। ঠিক বিজ্ঞান নর। 
এ ক্ষেত্রে রস-সাঞ্ঠই প্রধান স্থান নিচ্ছে, বিজ্ঞান কু আতি- 
কাস্পীনক মাল-মশঙ্গ। যোগাচ্ছে। বজ্ঞান শিক্ষা দেওর। 
উদ্দেশ] নর । বিপদ হল যেটুকু বৈজ্ঞানক তথ্যের সাহায! 
নেওয়। ছন্প, সেট। সব সমন 1নরুল হওয়া চাই। তা না হলে 
নবীন পাখফের অশেষ কাত হয়। 


আজকাল 'বজ্ঞান-সাছত্য প্রবন্ধের আদর বেড়েছে । প্রাণী" 


লা পা শা 
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আলোচন। সভায় প্রধান আতখির ভাষণ 
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বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, ভ্রমণ কাছিনী, বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের ফাছিনী, বৈজ্ঞানিকদের জীবনী-_ এসব এফেকটি 
সোনার খান। এখানেও একই কথা ওঠে, রসোতীর6ণ না হলে 
পাঠকদের কাছে আদর পাবে না। কিন্তু এক্ষেঘনে কোনো 
ফাম্পনিফ সাজসজ্জ। দরে বিষয়বন্ুকে আফধণীয় করার চেষ্টা 
চলবে না। স্বচ্ছ নির্সল প্রবল সত্যের লিজন্ব একটা মধুর রস 
থাকে । এমন কি গাণতেও এ-রপের দেখা পাওয়া যায় । এ 
হল সব রসের পরম রস। এর কাছে ফোনো রকম কৃপ্রম রস 
দাড়াতে পারে না। এসব হুল সতা লাধনার অঙ্গ । কৃতিম 
লাজসজ্জা ন। থাকলেও, এর একট। ব্যান্তগত আবেদন থাকে, কারণ 
বিজ্ঞান-সাহিতা প্রাণ-ধারণোয় একটা অংশ । ফোনো জাঁটিল 
ধিষগ্লবন্তু যা বিশেষজ্ঞ ছাড়া কারো বোধগরমা হবে না, বিজ্ঞান- 
সাছিতোর আওতার পড়ে না । তাই গিয়ে এ বিষয়ে [নির্ভর যোগ! 
গ্রন্থ রচনায় অবশাই প্রয়োজন আছে । 'কন্তু তাকে সাহিত্য 
লাম দিলে ভুল হবে। 


সপ পপ শি) ক ভা লাক পপ লস ও ॥--পীশিশিি ঠা ত৩৭১৮-৭ চেন লি রি 
শি ক পপি তি 


জান ও 'বজ্ঞান 


[ 88তস বধ, 4থ-5ম সংখ্যা 


বিজ্ঞান সাহিত্যের উপবুন্ত ভাষ৷ [বিষয়েও কিছু বঙ্গতে হয়়। 
সে ভাষা হবে সহজ সরঙ্গ এবং সুস্প্ । বৈজ্ঞানিক শব্দ নিয়েও 


প্রশ্ন ওঠে । বিদেশী নাম কি বর্জন করা উাচত? তার জায়গার 
সমার্থক বাংল। নাম ঘচ্ছচ্দে দেওয়া যার । তবে আমার মনে হয় 
বিজ্ঞানের একট। আন্তর্জাতিক দিক আছে। যে-সব আখ্যা 
ইউরোপ আমোরকার সব ভাবাতেই হ্ছান পেয়েছে, আমাদের 
কিশোর পাঠকদেরও সে শব্গগুল জানা উচিত। সমস 
দূর করার সহজ উপার হল, বাংল। বইতে বাংলা শব্দটি 
বাবার করলেও, তার পাশে ভ্রযাফেটে বিদেশে প্রচালত 
পারশব্দট দবদ। দেওয়া উঁচিত। এই ভাবে ব্যবহারিক কারণে 
আইন-আদালতের ক্ষেত্রে বহু মূল/বান আরার ফারাঁস শব্দ বাংল। 
আভধানে জায়গা পেয়ে, বাংল। ভাষাকে আয়ে সমৃদ্ধ 
কয়েছে। 


শি শশা শস্পাপপীিত ৮ পাটি শিিন পা প্কাপাপাপ্তাসপ শনি সস ০ শশা 


“আমি মনে কার যে ভায়তবধে জাতিয় সঙ্গে জাতির, খদেশীর সঙ্গে বিদেশীর বিরোধ তত গুরুতর নর, 


যেমন তার অতীতের সঙ্গে ভাবষ্তের ররোধ। 


আমর উভর কালের মধ্যে একাঁটি অতল স্পর্শ 


বাবধান সৃষ্টি করে মনকে তার গহবরে ডুবিয়ে দিয়ে বসৌছ।...একদিফে মোটর রেল টোলগ্রাফকে 
জীবনযাত্রার নত সহচয় করেছি, আবার অন।দিকে. বলছি যে, বিজ্ঞান আমাদের সবনাশ করল, পাশ্চাত্য 
বদ) আমাদের সইবে না। তাই আময়। না আগে, ন। পিছে কোন দিকেই নিজেদের প্রাতীষ্ঠত করতে 


পারছ না। 


আমাদের এই দোটানার কারণ হচ্ছে যে, আমরা অতীতের সঙ্গে ভাবষাতের বিরোধ 


বাধিয়োছ, জীবনের নব নব বিকাশের ক্ষেত্র ও আশার ক্ষেরুকে আরভের অতীত করে রাখতে চাচ্ছি, 


তাই আমাদের দ্ুগতিন জন্ত নেই”। 


-রবীজ্্রনাথ 


বিজ্ঞান-সাহিত্য 


পান দাশগুগ্ত* 


খুব বেশী দিন শ্াগেকার কা নর । এই সৌঁদনেও গ্রামে 
গঞ্জের ফোন বাড়তে নতুন মানুষ, আতাঁথ এসে ছাঞ্জির ছলে 
সে বাড়ির প্রাচীনতম মহিলাটি জিজ্ঞেস করতেন, 'বাবা, 
তোমার বাড় কোথান্ন, কি কর, বাড়তে কে আছেন'__ 
ইতাাদ। পারিচর পাবার পর তান থু'জতেন সম্পর্ক ব। সম্বন্ধ ; 
--চেনাজানা জারগ। বা মানুষের সঙ্গে এই আঁতাঁথাঁটিকে মেলাতে 
পায়েন কনা । শ্রত্যস্ত 'সারল্লাস ভঙ্গীতে এই খেশজটি তিনি 
করতেন। আর সবশেষে একট! সম্পর্ক ব! মিল খুজে পেয়ে 
ভার জাশ্বস্ত হয়ে স্বান্ততে একগ্াল হেসে বলতেন, 'আরে, তুম 
তো আমাদের আপনজন । --'কফোলের কাছে বসে থাক। 
শিশুটিকে বলতেন, “সম্পর্কে এ তোদের কাক। হর ; কাক৷ 
ডাঁকিস।” "' "সম্পর্কটা খুজে না পাওয়। পর্স্ত যে যস্তরণ তার 
চোখে সুখে প্রকাশ পাঁচ্ছলঃ সে সব মিটে গিয়ে সার! সুখে ফুটে 
ওঠে খুশি খুশি, সুখী সুখী হাঁসাট! 

সম্পর্ক খোঁজ নিয়ে বিজ্ঞানীদের সেই এক যন্ত্রণা । জগতের 
মণ্ডে প্রকৃতির নান। ফারুকৃতি, নান৷ আঁভিনর, নান ক্রিয়াকলাপ । 
এর মধে) কোথাও লুকয়ে থাকে রীতি নীতি অথবা 'নিরম-সম্পর্ক | 
কারুকাততে ধর। পড়ে আঙ্গিক ব| ফর্ম ; আঁভিনয়ে আছে ছলাকল। 
--লীলা-খেল। ; ক্রিয়াকলাপে থাকে আঁভজ্ঞতার বস্তুত । আর 
এদের পারবেশনার় প্রফাতির রীতিনীতি, জাচার ববহার, সম্পর্ক 
সমন্ধের মূল সূষ্ণগুলে। জান৷ যায়; নিয়মকে খুজে পাওয়। যার । 
এট নিরমগুলোই মানুষ আর প্রকীতির সম্বস্কাটি সুদৃঢ় করে 
তোলে। প্রকাতির রহস্যের একটা কুল্াকনারার দেখা পায় 
মানুষ ; সেই দেখাতে তার মুখে ফুটে ওঠে খুশি-খুশি ছাসি। 
--সে হাঁস 1বজ্ঞানের । 

এই যে সম্পর্ক থেখজ।-.যার ফলে 'নিয়মকে জানা যায়,_ 
সেই খোঁজার পাঁরধি-পাঁরবেশ কতট। ? যেমন “ক' বাবুর গস্প। 
ছীন আঁফসে দোর্দগ প্রতাপ সাহেব, ক্লাবে ভারি মজালশি; 
সভালামাততে বিদগ্ধ সম্পন্ন : আয় বাড়িতে হীন লাতাঁটর সঙ্গে 
খুনসুটি কয়েন; শরীর সঙ্গে প্জোর বাজার নিয়ে হিসেব করেন; 
ভয়াবহ চাহছিদ। দেখে 'মিনামন কয়ে প্রতিবাদ তোজেন। 
-“'ক' বাধুর কোন্‌ বৃপট। আসল ? জীবন চিতকার বলবেন, 
সব 'মালয়েই 'তান। একেক পারলীমা--পারবেশে, একেক 
সমগ্নে তান 'বাভন্ব ঘটনার নায়ক ; 'বাভা তার ক্রিন্নাকলাপ। 
ফোথাও তান স্বয়ম্‌ প্রধান, কোথাও 'তাঁন অনেকের একজন ; 
কোথাও 1তনি দারত্ববান, কোথাও ব। পর়ানর্ভরশীজ । লব 
অবস্থায়, নান৷ লময়ে, বাতি ঘটনার মধ্য 'দিয়ে তাকে জান। 
যাবে। বহু ঘটনায় সম্পর্ক পথে তাকে বিশদ ভাবে বোঝ। 
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যার । এই সব নানা ঘটনার কার্ধকারণ সম্পর্কটি 'ক' 
বাবুর আসল রূপটি জানাবে । তান তখন আর 
রুহস্য নন। 


[বিজ্ঞানী যখন প্রক্লাতিকে জানতে চান, তখন তাদের এক টি 
ইচ্ছা প্রক্ততির রহস্যের যবনিকাটি সয়ে তাকে বিশ্বমণ্চের 
পাদপ্রদীপে প্রকাশ কর।। এই জন্য এত সম্পর্ক সম্বন্ধ খেশজ1__ 
নরম জানতে চাওয়া । প্রতিটি নিন্কমের আবিষ্কারের পর, রহস্যের 
কুছেলি যেন 1কছুট] ঘুচে যার়। আতি তুচ্ছ ঘটনাগুলোও 
এথানে তুচ্ছ কর! যায় না। সামান্যতম আন্দোলন আলোড়নটুকুও 
এই রহসোর উম্মোচনের সূন্ন হতে পারে ; সেই সৃঙটির পাঁরমাণ 
জানা যেতে পারে তুলনামূলক পদ্ধাততে ; এটি হতে পায়ে 
ত্বাভাবিক তাখবা সম্ভাবনার দৃষ্টিতে ঘেরা । সম্বন্ধ-সম্পর্কের সৃণাটই 
জানায় নরম । 

প্রথম যুগে এই খোঁজা ছিল মুখের ভাষার আহ্বকে | সে যুগে 
সাহিত্যের রমরমা, [বিজ্ঞানের শৈশব আবার মানব ইতিহাসেরও 
কৈশোর । সন্বন্ধ-সম্পর্কের চিহগুলে। সে যুগে খুব একট! জটিল 
ছিল না। কাজেই মুখের ভাষায়, আলাপ আলোচনায় মাধ্যমে 
সম্পর্কের পথ ধরে প্রাথামক নিরমগুলোকে খুজে নেওয়া মানুষের 
অসাধ্য বা কাঠন ছিল না। আর এই [নিয়মের বর্ণন। কর হুতে। 
সুন্দর ব্/ঞজনামর কুশলতার । নানা উপমা উৎপ্রেক্ষা দিয়ে এই 
সম্বন্ধ-সম্পর্কগুলো প্রকাশ করলেন যে ধুগের বিআনীরা--যাদের 
বজ। হতে। রলেশানস্ট ভুল । 

যতাদন যায়, প্রকৃতির রছস্যের জাটজতা তত যেন ধর! 
পড়ে । জটিল সম্পর্ক-চিহ"কপ্টাকত প্রকাতর পথ । সে 
পথের বর্ণনায় মুখের ভাষা 'দিশেছার। ছয়ে যায়। এখানে 
দরকার হুজো। অন্য একাটি ভাষার, ষে ভাষা হবে সধাক্ষপ্র, 
আটসাট-__কারণ দীর্ঘ জাঁটল পথ দুত পার হতে ছবে। ছুতে 
হবে যুন্তিনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ-_ কারণ সম্পর্কের এলোমেলে। অগেছাল 
বহুধ। ভঙ্গীদের যাচাই করে, বাছাই করে, ঠিকমত সাঁজয়ে নিতে 
হবে। হতে হবে জর্থঘছ ও উদ্দাসীন,--তা না হলে প্রকাতির 
গ্রভীরতার ম্রোতে সে ভাব! থই পাবে না, খেই হারিয়ে ফেলবে। 
হতে হবে আতিশরোল্রিও আতিরঞজন মুস্ত- কারণ প্রক়াতির সম্পর্ক 
চিহের রোমাণনার় 'বিহবল ন। হয়ে সন্বন্ধাট সঠিক ভাবে প্রকাশ 
করা দরকার । -_-পাঁথবীতে এইয়ফম একি মানত ভাষা মানব 
সমাজে জাছে,স্ই এক মাদ্বতীয়ম্‌ ভাষাঁট ছলে গণিত । ভাষার 
তারুণ্যের জোয়ার মাত যোড়শ শতাব্দীতে দেখা দিরোছিল। তার 
আগে গ্রাণত নামক ভাষাটও মুখের ভাঘ! আশ্ররর করে গড়ে 
ওঠ।। ষোড়শ শতাব্দীতেই পালক পক্ষীমাতার প্লেহচ্ারাটি তুচ্ছ 
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করে, নিজের ভাষার কুহুধ্বান তুলে সে আকাশে পাঁড় 
জমায়। 

এই অকতজ্ঞ-বপ্রোহধভাষাটি ছাতে নিয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষা 
নিরাক্ষা করে। তবে তখনো, সেই যোড়শ শতাব্দীতে ভাষাটর 
শান্ত ক্ষমতা নিয়ে সনদে থেকে 'যার়। তায় প্রয়োগের 
সার্থকতা নিয়ে তখনো সংশয় । “"শবজ্ঞানে। গাঁণতের সাথক 
অনুপ্রবেশ ঘটালেন সপ্তদশ শতাব্দীতে-_সার আইঞজজাক নিউটন। 
প্বসূরীদের এবং নিজন্ব নান। সংগৃহগত তথ্যের সাহাযো গ্রাণতের 
ভাষার তিনি তত খুজে পেলেন। সেই তত্রেই প্রথম জান! 
গেল ভাবযাদুন্তি কতা যার” আগে থেকে বঙজা। যাবে কখন 
গ্রাপবে জোয়ার ব। ভাঁটি, কখন ঘটবে সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ। অর্থাৎ 
গণিত নামক ভাষাটির সাহায্য শুধু যে নিয়মাট জালা যায, ত৷ 
নয় ;ঃ সেই নিরম নিজেও নতুন ৬ধোর ইত জানার ও জানাতে 
পারে; বারা আবার প্রমাণিত হয়ে নতুন নিয়মের গঠনের ত্বায়ে 
উপকরণ হয়ে সেজে দাড়ায় । 

নিউটনের কাল থেকে [বিজ্ঞানে গাঁণতের ব্যাপক বাযহার । 
অলেকট। যেন য্যান্রক ভাবে গাঁণিতের প্রয়োগ করে সম্পর্ক-সন্বদ্ধের 
লতাবিতানে বিজ্ঞানীরা নান।৷ 'নিরমকে প্রতিষ্ঠা করে গেজেন, 
নিরাসন্ত-উদ্দাসীন রীতিতে নিয়ম খোঁজা হলো | তবু উনাবংশ 
শতাব্দীর মাঝামাব ম্যাজওয়েলের কালে গাঁণত 'নরে বিজ্ঞান 
একটু ভিধা সংশয়ে পড়ে । প্রক্কৃতির সম্পর্ক যে মানুষ থেশজে সে 
মানুষ বিজ্ঞানী, সে শিপ্পীও । সে নিরাসন্ত-উদাসীন, যখন সে 
তন্বেষণের পথধাতী । তবুও সে সামাঁজক মানুষ- যুন্তানষ্ঠ 
হলেও সে অনুভ়াতপ্রবণ। সধাক্ষপ্তু আটসাট গাঁণতের ভাষা চা 
করলেও (স যে ফোন মুহুর্তে মুখর হয়ে উঠতে পারে, পারে কথায় 
হাঁসতে ভেঙে পড়তে ॥ মানুষ নামক প্রকাতর সৃ'ক্টাটই প্রকাতির 
নিয়ম খোজে । সেইখানে, তার নিজঘ দ্বাভাঁবকতাবাদ 'দিরে 
সেকি যঞ্ হয়ে উঠতে পায়ে ?- 

না, পারে না। -_সেই প্রাঈীনযুগে সারাদন ধরে সমস্যায় 
সমাধানের চিন্তার মাথা গরম করে আকোমাদস মাথ। তাও করতে 
ল্লামাগ্ারের জলাধারে ঢোকেন । তখনে। তান অন্যমনগ্ধ, চিন্তায় 
ভাকুল, সমাধানাট জানতে চাওয়ার উৎফাার ব্যাকুজ । আর হঠাৎ 
জল্াধারের উপছ্েে পড়া জলের দকে তাঁকে তিন সমাধানের 
সৃতাটি খুঞ্জে পান, সেই ' সমাধানাটি গাঁণতের ছক হরে 
[বদু।তের মত ঠার মনে প্রাতভাত হর । আর তায়পর বিজ্ঞানী 
আর্কোমিদিস হঠাৎ মানুষ আর্কোমীদস হরে শনরাবরণ বাইয়ে 
রোরয়ে স্বুটে চলেন, সুখে বঙগেন ইউর়েকা, ইউরেফা---আমি 
পেয়েছি, . পেয়েছি ।-_নিয়াসত উদাসীন খোঁঞজার পথের 
বামীটি পথের শেষে এসে হঠাং . আবেগে ভেঙে পড়ে মুখ 
হয়ে ওঠেন। গণিতের ছকে নিরম সাজানোর মুহূত্ে 
শোনা যায় মুখর সংঙ্গাপ ।..'এমন ঘটন। ঘটে ম্যাওয়েলের 
জীবনে । গণিতের ভাষা বিদাং-চুদ্ষফ তয়ঙগততৃটি প্রকাশ কয়েন 
আর লিঙের সি ইথারের তুলনাহীন রূপ দেখে. বাঁম্মত মুদ্ধ হল্পে 
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। নেই, ভুল ঘ। মানে 'নিললমের ব্যাথ]ায় ভুল পাওয়া । 
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কঙ্ধ্ব্নি তোলেন। ই্্ারের বন্দনা-সছুতি গানে তান এবং 
আরে। অনেকে গুখর হয়ে ওঠেন । যেন ভাষাগাণতের ফুলসাজে- 
সাজা 'বজ্ঞানের পারে বেজে ওঠে অবহেলিত মুখের ভাষার নৃপুর 
হ্বান, হাতে বাজে কংকনের কধাকনী! 

তবু উনবিংশ শতাব্দীতে 'বজ্ঞ)নে গাঁণতের প্রাধান] ;--সেই 
একই প্রাধান। দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। 'জাটিল 
গাণিতের মাধমে এলবার্ড আইনস্টাইন ঠ'র আপোক্ষকতাবাদ প্রচার 
করলেন । সেই গাঁণতের সোন্দধে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী সমাজ চিপ শপিত 
হয়ে যেন দাড়িয়ে থাকে | _ মহাকাশ তত্র গবেষণার গাণতে 
প্রাধান্য । একই প্রাধান্য ক্ষুদ্র কণার জগতে, কোয়'ন্টাম গাঁতিবিল]ার 
গ্রঠনে। গাঁণতের ধারায় বন্যার ঢল নামে যেন। মুখের -ভাষ। 
থেকে বিজ্ঞান শব্দ গ্রহণ করে এল এটম, প্রোটন, আইসোটপ, 
মেন, কোয়ার্ক ইতাঁদ শন্দ। অন।দফে সুখের ভাযার 
বর্ণনার গণিতের বাগ-তঙ্গী ধর। পড়ে । দেখা দের স্টাঁটসাক্র, 
ইনভোরয়ে্ট কো-ভোরয়েন্ট ইত])াদ শন্দ। মুখের ভাষাও 
গণিতের শঙ্দসন্ভাক্ন গ্রহণ ঝরে ধনী হয়ে ওঠে । তবু বিজ্ঞান, সাঁঠ? 
অর্থে, গাঁণত নির্ভর | কেন এই [নর্ভরত। ? 
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গ্রীক চিন্তায় পথ অনুসরণ করে চিস্তাবিদরা যে মূর্ত 
ভাবনার পা রাখজেন, সেই একই সমক্পে, গাণত অনুসরণ করে 
1বন্ানী-দাশানক-গাঁণতাঁবদ পোআঁকার (1১091170016) একই 
বিমৃর্ভতার হ্ছিতিতে এঞ্জেন। পোশীাকারের সময়ে বিজ্ঞানের 
[শ্বাসের 'ভিতে ফাটল দেখা দের। যুগ যুগ ধরে ব্জ্তানের 
তাকে চরম বা পরম ভাবা হয়েছে--তার লিকে-যুন্তিতে ভু 
উন্দাবংশ 
শতান্দীয় শেষ ভাগে ধয়ে নেওয়া হল্পে।, বিজ্ঞানের সব মহ।সমসায় 
সমাধান পাওর়। গেছে। বাঁক যা কাজ, তা শুধু সমাধান 
কটিকে তায়ো মাজত, আয়ে মসৃণ ফরা। ্্থারের মাধামে 
আলোর পথ পরিক্ুমার সমস্য। তখচন। একটা ছিল। তবে সে 
যে পরম স্পেস, পরম সময়, পরমবন্ত্র এমনাঁক পরম প্রসারত্বকে 
ভেঙে তগ্ছনছ করতে পারে, পারে কাচের দোকানে যাঁড়ের মত 
সব লঙওভও কয়তে, ত কপ্পনাগ্ড কর। যায় নি। তবু ত। ঘটে, 
এবং ঘটে জ্যামিতিক নিকসমে। পোজখকার জানেন গণিতে 
সাদামাটা এসামৃসন নেই ; জ্যামাঁততে আছে একিয়ম, পস্ট£লেট 
আর জেনারেল নোশন ; গ্বতগাসন্ধ, ধসদ্ধান্ত আর সাধারণ ধারণ: । 
এই শ্বতঃসক্ধেয় দঙজ্গকে প্রমাণ কর! যার না) এদের [ভিতের 
উপর দীাড়য়ে থাকে সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামো । তবু এই 
ঘতহঃসক্ধদের অসগ্তবতাকে প্রাতিষ্ঠা করতে গিয়ে পাওয়। যায় নতুন 
জ্যামাত। পুরণে। জামাত [বরোধ ঘোচাতে আসে জান] ৩9 
1বযোধাভাস। গাঁণত যেন আনশ্চয়তার শাদ পায়। জথচ 
নতুন জযামাতির সাহাযো জাইনস্টাইনের তত প্রকাশ পা । এই 


এাপ্রজ-মে, 1985 । 


গাণিতও ভাষা । এও গাঁণতের সত্য | দুটি ধারার গাঁণতেই সতা 
থাকে | তবে গাণতের সত্য ক? 

বিজ্ঞানের ভিত্তি (70010911010 01790161106) নামে 
বইটিতে পোআঁকার বললেন, গণতের সত্য. ক]্টর জানানো 
£-1011011 বিচার নয় । তা যগি হতো, তবে এই সত্য হতে 
আভজ্ঞতায় ধরাছেশয়ার বাইরে । এটিকে মেনে নিলে নব 
জ্াামাতি, ন্নইউাক্রাডয়ান জামিতিকে পাতক। যায় না। অন 
দিকে জ্যামাতিক হ্বতঃসদ্ধদের ফেবলগ।ত অগভজ্ঞতার নিরিখে 
বর্ণনা করা যায় ন।1। তা যাদ হতো, তবে এই শুতঃসন্ধ দলের 
বারবার পরিবর্তন ঘটতো--জগানিতিকেই পাওয়া যেত না। 
পে।আখকার বললেন, জাযাসাতক ছুতঠাসদ্পদল যেন কনছেনন্ন 
ব। রীতি অথবা শর । আভিজ্ঞতার জগতে এদের পাওয়া গেলেও 
নিজের নিজের পারসীমায় এর। জ্বাধীন। শতান্যারী জ]ামাতির 
স্বঙহীঁসদ্ধের মধ্যেই আছে তার সংজ্ঞ। । এই 1চস্তার প্রসার ঘটিয়ে 
পোঅগকার বললেন, গাণিত?ভতক বিজ্ঞানের সতও নিদিষ্ট 
পারকেশে সত্য; এই সঙ] সম্পূর্ণ বা পরম নয়। জানার পথে 
অনেক তথ)কে কুড়িয়ে নিতে হবে। তবু কোন্‌ তকে কুড়িকে 
নিতে হবে, ক্ষোগাড় কহতে হাব, অথব। দেখতে হবে 2 --অনেক 
ফুল চয়ন ফরে মালি। «দু মালাঞ্চার পুষ্পসন্ভার থেকে বেছে 
নের ফুচা, যা তার মালায় শোভ। পাবে লব ফুজে মাজা গাথা 
যার না, হয় না। পোআশকার বলজেন। 111076 154 
10151781011 06 [90659 : তথে)রও ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ 
থাকে । যে ফুল যে খতুতে সহঞ্জলভা-_-সে ফুলই সালা বেশি 
দেখা দেয় । যে তথ্য সহন্গ সরষ্ভা প্াধারণ-_ সেই বোশি কাজের। 
য। নব সময়ে হাতের কাছে, কাজের, তাই ভালো খা অবরে অনগে 
হ।ঁজির হপ্ন, কাজে লাগে, তা অধরে সবরেই ভাল । যেমন, 
হাতের কাছে স্পোঁসস (31090$95) না থেকে যা? শুধু একটি 
প্রাণী বা জন থাকতে।, যদ [পিতামাতার রূপগুণ সন্তানে স%1রিত 
ন। হতে, তবে প্রাণাবজ্ঞানীদের ক।জ পহঙ্ছ হতো না, সর হতে 
লা) --সহজ সয়ল তথ্যের পুনরাবত্ত ঘটে । বিজ্ঞানী এই 
সহজসারলাকে খুর্জে পেতে চায়! তার খোঁজা বিরাটত্বের 
পটভাঁমতে এবং কষুদ্রতিক্ষদ্রের জগতে । এই খোজার পথে সে 
নিয়ম পায়। আর সেই নিকমে মিলটেনে আস তথ/গুলো হঠাৎ 
মনে হয় একঘেয়ে ॥ তখন সে খোজে বৈপরীতাকে । যা সবচের্ে 
বিরোধী--সেই তখন অবকর্ষণের । তবু আকর্ষণীয় বঙ্জেই সেই 
তথ্কে বিজ্ঞানী সাজানোর উপকরণে টেনে নের না; তার 
সাজাবার রীতিতে থাকে অনেক আভভ্ঞতার সাবদ্ধ রুপ, ভুনক 
চিন্তার সধাক্ষপ্ত প্রকাশ ॥। এই আঁভন্ঞরতা, চিন্ত। আর উপকর্ণ 


হাতের কাছে থাকলেও ; সবাই সাজাতে পারে না । কেউ ফেউ 
পারে। সকলেই কাব নয়, ফেউ কেউকাঁব। --এ কেন 
হর? গপোঅণকার মন্নচৈতনোর আগের আবর্ভাবের কথা 


বললেন। বললেন, এটি হজে। 970101)101108,1 99117 
যাকে অন্য পথ অনুসরণ করে অন্য চস্তাবিদর। পেলেন, বললেন 


[বন্জান-সাহত্য 
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প্ববোধ। কান্টির় দর্শনের অবজেফটিভের বেড়া ভেঙে 


সাবজেকটিভের চৌকাঠে এই আন্তত্বের, এই বোধের পারাখা। 
গাঁণত এইথানে দ্রাড়াতে পারে । পারে বজেই অনেক ওধোর 
[ভড়ে সাঁঠক আলগনার তালংস্করুণটির আভাস সে এনে দেয় । 
মানুষের চগ্ল চৈতন্যে গণিতের সৌন্দয ভেস ওঠে! গাণ্তের 
গঠনে-ল রুকুতে আছে সুষম), আছে স্র্সঙ্গীত-হাম্রনি। জার সব 
মাঁলয়ে সুন্দরতা । 'সশ দুর কেন্দে আছে এই সোন্দয! এই 
সৌন্দয বেমান্টিক নয়! এটি কাংসগকমল-যষ; প্রতিটি অংশের 
সঙ্গতিশ্সাযুজে; গড় ওঠে; যা ছাগায় সোমা! একে বাদ 
1দয়ে জীবন অর্থহীন, তচ্ছ | এ যন একজনের ছয় আবার 
বৃুজনের | এখানে পার্থক্য নেই। পার্থক্য টানা যায় না। 
এই হ্জান বা সুষমার অন্বেষণ বৌরগ়ে মানুষ তথ্যকে বেছে নেয় । 
সম্বন্ধ সম্পর্ক খেকে | শিবজ্ঞানক় 1ভত্তিতে আছে সৌন্দবাধাধ 
-যাসে গাঁণতের মাধমে সহঙ্গে চিদাত পানে এবং পারে 
গাঁণতের সহায়ভায় (সেই সহজ পারলো 4 সুন্দরতাকে পক্ষ কমতে ও, 
বিজ্ঞানের [ভাততে গল থাকে এ কথাটি জোনাজেন 
পোজাকার--ছনাজেন মুখর জ।যাত। আন মনের মাধুজ 
[সাশয়ে । গান্তের সৌন্দর্য মুখে ভাষায় প্রা পেল । একট 
ভাষার গোহময় বর্ণনা হলো অন্য আরেকটি ভাষার । 

ইান্দররগ্রাহ্য জগতের বাইরে গণত পা পাখতে পারে 
পো-জণকারের এই কণার গ্রতধ্বান তুঙ্গলেন উদ্ফগাঙ পাউল 
এবং লাইনাস পাউলিং । আজবে র বিজ্ঞানের প্রথণে যে জাটিলতা 
পরোক্ষতা সে যেন হীন্দ্রহগ্রাহ, বস্তু গতের বাইরে তানুভভাতর 
[হরণ । যেন গাঁণত নামক হায়াত মানুষের তোর জানুষের্ই 
মত, (01 11151771770 1 এটি এইটি লায়ব শরীদগী ভাষ। | 
বজ্ঞানের প্রকাশে এটি প্রবেশাঁধকারকে রোখা যায় ন।। 

এলবাড আইনস্টাইন বিজ্ঞানের এই সহজিয়া লৌন্দর্য- 
বোধের অগ্বেষণের কঙ্ছা বলজেন। একটি তথ গৃহীত সূ 
যত সহদ্জ ও সরল হবে, যত সে বাঁচগ্রগামী হবে, 'বিস্তুত 
হবে তথাটি ততই আকধণের ৮ আমাদের চিন্তা শব্দ ঘিরে 
শুধু যে গড়ে ওঠে আ তো নয়, শবের আওতা এাঁড়য়ে অবচেতনার 
সাঘ্রাদে। তার নিশেন্দ পদঢাহণ যে ঘটে সেখানে জন্দেহে 
কোথা । তানইলে কোন ঘটনাম আভিজ্ঞতায। 1৭ আমর 
বাস্মত হই ফেন? আমাদের চেনা জানা, আভিজ্ঞতার় গড়। 
বশ্বস্ত জগতের গবরোধী ঘটনায় আমরা অবাধ হই । এই বিযোধ 
আমাদের িক্তার জগতে আহলাড়ন তোলে । বিস্মমযোধের 
ঝরণাধারায় অভিষন্ত হয় আমাদের চিআজগত ! মনের কোণে 
গুণগুণ করে তথ্ন সুর জেগে ওঠে বড় রস্ময লাগে! 


এই 'বজ্মত। এই রসানুভূতিএাঁক গণিতে সেজে 
পড়ার 2 এই প্রশ্ন এলবার্ট আইনস্টাইনের । জামাতি ও 


আভজ্ঞ্রতা (0390101611% &০*12%001101)09) নামের প্রবন্ধে 
তান বললেন, “গাঁণিত, ঘা মানুষের 'চিজ্তার এ৬1ট ফসল, যাকে 
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প্াভিজতার আওতার বীধ। যায় না--এই বাস্তব বন্তুজগতের 
ব্যাখ্যাযম মে কেন এত 'বাশিষ্ট 2 ' আভিজ্ঞতাকে এাঁড়য়ে কেবল 
চিন্তার পথে গড়ে তোল মানুষের বুক্তিবোধ' বান্ধব । জাগাতিক 
বন্ধুর গুণাগুণ চা করতে কি সক্ষম ; আমার মতে এই 
প্রশ্গের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো বাস্তবের বর্ণনা যে গাণিতিক 
প্রাতিে। বা [010100511101-এর প্রয়োগ হয়-_ সোঁটফে "নম্চর' 
বল। যার না। আর যখন এটি 'নাশ্চিত--তখন বাস্তবের বর্ণন। 
সঠিক নর ।'--গ্াণতের এই আনম্চ পদক্ষেপ, তার সীঘাবন্ধতার 
কথা জানালেন আইনস্টাইন । জানালেন মুখের ভাষার । "তবু 
আনিশ্চপ্নতার 'বিস্ময়েঘের গাঁণত নামক ভাষাটি সম্ভাবনা- 
তনিশ্চ্নতার বেড়ায় বাধা আজকের বিজ্ঞান জগৎকে প্রকাশ 
করতে পারে । --অন্য কোন ভাষার সেই ক্ষমতা যে নেই! 


(3) 

অন্যাদকে গাঁণতে পাওয়া নিরমগুলির বর্ণন। মুখের ভাষায় 
দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন গণিতের প্রতীক রৃপাটর বাখ্য মুখের 
ভাষায় সব সময়ে দেওয়া যার না। কারণ শব্দার্থের প্রস্মাত 
অঞ্বা অথের সংকীর্থতা। ধেমন 'ছরিয়েশন ও এানাহলেশন শব্ধ 
দা _বার় প্রচালত অথ হলো স্বীষ্ট ও লয় । গাঁণতের ভাষার 
জানা গেল, এর! জানায় বৃপাস্তরিত অবস্থা । এই সৃষ্টি ও লয় 
চরপ্রবহমান । যা ধর পড়ে, তা শুধু রুপান্তারত অবন্থ। | অথবা! 
ইলেকট্রন, ফোটন ইত্যাদর আচার-ব্যবহার | এরা কণা, এরা তয়ঙগ ; 
হগ্নতে বা কগাতয়ন্- যার সাঁতক ধারণ। গাঁপতের ছকে জান! 
বায়; অথচ মুখের ভাষার গনাশ্চন্তে প্রকাশ কর! যায় না; খানিকটা 
অম্পঞ্কতা থেকে যায় । অথব] ধরা যাক 10011 -ইনা শন্দাট। 
এর প্রাচীনতম অর্থ ছিল অদক্ষ । অদক্ষ বজেই অফাজের, অলস। 
নিউটনের কালে ইনার্ের জর্থ হলে৷ অলস, জড় এবং ইনারশরার 
ভাষান্তর জাড]। আখার আগন, নিওন ইত্যাদ মৌল গ্যাস, 
যাদের বজ। হলে। ইনার্ট অথবা অঙগস, তারা রাসায়নিক 
বাকা অ।শ নেয় ন। | সুতরাং ইনাট হলো [নাগ্ি্। আমে 
পরে জানা যার এই সব গ্যাসের এটমের বাইয়ের কক্ষের 
ইজেকট্রুনর। সহজে নড়তে চড়তে চায় না বলেই কাঞজ্জেকারবারে 
নামে না। গ্যাস নানি, কারণ এদের ইলেকট্রনর়া নিক্রিয় | 
আয়ো পয়ে জানা যায়, এই ইলেকট্রনের কাঙ্জে নামানে। বার, 
দয়কায় শুধু এদের কাজে নামানোর জন্য প্রবঙগ ঠেঙ্গাঠোলর 
শান্ত । এই গাযাসরাও, এতএব, ক্রিয়াফলাপে নামতে পায়ে ; 
এদের ইলেক ট্নন। আক্ষারক অর্থে [171002016 বা অচঙ্গ 
নয় |/. এক 1010710201০ বা নিশ্ল। অতএব ইনার 
শন্দেয আভিধানিক অর্থের 'বিস্তাত ঘটে, অদক্ষ, জল, জড়, 
নাজ, িশ্চল। অর্থাৎ আঁভজ্ঞতা় পথে গড়ে তোজ। গাঁণতের 
সং] ধরে অর্থের বিস্তৃতি ঘটালে হচ্ছে। গাঁগতেয় শব্দাংশের 
অনুবাদ কয়। হচ্ছে মুখের ভাষায় । শের প্রস্থাতিকে সারয়ে 
নতুন অর্থ হাজির হয় ভািধানে। বড় দুত এই অর্থের পান্বর্তন। 


জান ও [বাদ 


(88তম বধ এথ-5৩ম লংখা। 


- অনাদিকে মুখের ভাষার শরনদের জর্থ পাঁরবর্তন ঘটে সাধারণত 
[টিমে তালে । কালিদাসের কালে একয়াট শব্দের অথ ছিল 
বৃহৎ সাম।জ্য-_-যা রধীন্দ্রনাথথের ছাতে পেজ 0176 */০11-এক 
পাবার বূপৃ। হাজার বছর লাগল, সামাদযকে পাবার রূপ 
পেতে। শুনা দেখা যায় বোদক রোদসী শঙ্দের জনুলরণে 
রবীন্দ্রনাথ [লিখলেন ব্লজ্দসী-মানে আকাল যা রোদসীয়ও অর্থ । 


, তবু অতুজপ্রসাদ যখন লেখেন ভ্রন্দসী পথচারিণী-তখন আকাশের 


বদলে একট দুঃখ ভারাক্রান্ত হ্রচ্দনমুখী নারীর ছাঁব ধর পড়ে। 


মুখের ভাষায় অর্থের 'শ্থিতি নেই। শরথচ গাঁণতে অর্থের 
[নর্দেশন। কে । থাকে নিত্যতা। 
আয়ে! এফাটি সংশর দেখ! দেয়। 'লিপ্পীয় মলে তার 


[শিপ্পকর্মীটর একট ভ্রুণর্প ধর! পড়ে। এটিকে শর্গীরী রূপ 
দেবার যস্ত্রণ। শিষ্পীর । প্রকাশের বেদনাটিও তার । নিজের 
উপঙ্গারাটকে কাব প্রকাশ কয়েন ভাষার, চিত্নী করেন রঙ 
তুলিতে ; মৃতিকার মাটি পাথরে অথবা ধাতুর ছাপে । প্রকাশের 
ভঙ্গী [ভিষ, আঙগিকও ভিন্ন । তবু এই সব প্রকাশিত [শস্প 
কর্মগুলর 'দিফে তাকিয়ে সমজদারর। বিস্ময়ে আনন্দে মুখর 
হয়ে ওঠেন, নাঁন্দত ভাষায় ব্যাখ্যা) জানান; ঘে ঝ্যাখ্য। ব। 
বর্ণনাটি পেয়ে আরে। তনেকে গিস্পকমাটযর সৌন্দ্ষে মুগ্ধ হতে 
পারে । -_বিজ্ঞানেও তাই ঘটে। ক হুতে পায়ে? ক ঘটছে, 
সব হরতে। জান। যায় না, বোঝানোও যায় না। বিজ্ঞানী তার 
শিল্পকর্মটি প্রকাশ করছেন গণিতের ছকে | সেই ফর্মাটর বাখ্যা 
ব৷ বর্ণনাঁটি মুখের ভাষায় কর। যে দয়কার ! 

তত্র গ্রচন করতে নিউটন গাঁণতের যে শাখাটি ব)বহান্ন 
করলেন, সোঁট তার নিজের সৃষ্টি কেলকুলাস। ম্যাক্সওয়েল 
তাঁড়ৎ-চুদ্বক তত্ত প্রাতষ্ঠ। করতে দ্বারস্থ হলেন গাউসের হাতে 
সাজানে! দের গাঁণতের কাছে। আপোক্ষকতাবাদ সৃষ্টি করতে 
আইগস্টাইন তুলে নিলেন রীমানের জ্যামাতাভিতি ক 
ক্রিস্টোফেলের় টেনসর । এটিকে তিনি পারবর্তন পারবর্ধন 
করে নিজের 1চন্তাটি প্রকাশ করতে প্রশ্লোগ করলেন । আনশ্চন়তা 
তত্ব গ্রঠনের কালে হাইসেনবার্গ একটি গাঁণিতের ছক পেলেন ; 
-ডিরাক তাকে জানান, গাঁণতের এই ছক নতুন নয়, এট 
হে'মিলটনের চস্তার পাওয়া ম্যাট এলজের।, গণিতের 
এই শাখাঁটি বাহার কয়ে অন্য বিজ্ঞানীরাও তাদের ঝজনাটি 
থুজে পান। খপ্নাক ও রোজার পেনয়োজ তাদের তত্র 


” গঠনের জন] গাঁপতের দুটি নতুন রূপের কথ ভাবেন, 


স্পমোর ও টুইস্টোর । কণা পদার্থ [বভাগে লম্পর্ক প্রতিষ্ঠা 
কল্ধতে 'থিপ়ে হিবগলায় গাঁণতের গ্রাপ থিয়োরটির 
বাবহারের কথ। চিত্ত কষ্েন; এবং বিজ্ঞানীদের ছাতে সৃষ্টি 
হলে! গ্রুপ 'থিয়োরির সহযোগী লাইএজজেরা। অন/দকে 
পরীক্ষক 'বজ্ঞানীদের হাতে, বিজ্ঞানে, ফাঁগত লাখার, কম্পুটার 
ও ইলেকট্রনিক 'বভাগে গ্রাণতের ভারে। একটি শাখার প্রয়োগ 
লো,--বাঁলক্লান একজে । যেমন ভাষায় সৃষ্টিতে নিজের 


এপ্রল-মে, 1985] 


চিন্তায় 'নামাতরূপ দিতে ফেউ জাশ্রর নেন ফাঁবতার, কেউ 
প্রবন্ধের, গণ্প বা! উপন্যাসের, সেখানে শৈলী জালাদ।, ভঙ্গী জালাদ। 
শক ও বাক]গঠন আলাদ।; ফেউ সৃষ্ট করেন নতুন শাখা, 
কেউ পুরনে। ধারার মার্জনা করেন, ফেউব। করেন পারবর্ধন-- 
[রজ্ঞানেও সেই এক রীতি ধরা পড়ে! ভাষা-গাঁণতের আবির্ভাব 
অথব। নষ্ট, পাঁরমার্জনা অথবা পারবর্ধন, প্রশ্লোগ অথবা সংযোগ,_ 
বিজ্ঞানীদের হাতে । তারাই এই ভাষার রূপকার । 

এই ভাষাঁট কেন এত আদরের ? 'চস্তাবদর়। যুন্তশৃঙ্খলের 
ধারায় সম্বন্ধ সম্পর্কের কার্যকারণ খু'জতে গিয়ে কতগুলো পদ্ধাতির 
কথ] ভাবেন- যেমন ৫০011159011)6) 9092165061709---যা 
এফালগীকরণের সুষমাঁতি জানায় । গাঁণতের ধায়ার নাল! 
উপকরণের সন্বদ্ধ-সম্পর্কের জের টেনে একাঙীকরণ অথবা একমনে 
আবদ্ধকরণ সম্ভব । আঁতি দুত সাঁজয়ে গুছিয়ে ডাল। ভঙ্র। যায়,_ 
জার এই একাঙ্গীকরণের রূপসজ্জার় যে অপর্পটি ধর পড়ে, সে 
এক! বিশেষ প্রতীক হয়ে দাড়ায় । যেন কুমোরের হাতে মুতি 
গড়া । খড়, কাঠি, মাটি রও এর একাঙ্গীকয়ণে যে রূপ সে সাঁজয়ে 
তোলে--ত হতে পায়ে শিব, অথব৷ সরন্বতী বা অন্য কছু। 
কারুকাতির পথে ঘা পাওয়৷ যায়, গাঁণতের ভাষায় সেই একই 
পন্ধাত ধর পড়ে। তথা থেকে তত গড়র পথে বিজ্ঞানীদের 
তাই গাঁণতের দ্বারস্থ হওর়। | 

তবু মুতি গড়ার আগে থাকে প্রস্তুতি, থাকে ভাবনা । 
মৃতি গড়ার পর থাকে মুতির বাঞজনামর বর্ণন। | দু'টি সীমার মাঝে 
থাকে উপকরণ নয়ে শোপ্পিক গঠন । অথবা যেমন হনুমানের 
সাগরপাঁড়। লাফ দেবার আগে হনুমান খু'জে নেয় উপযুক্ত 
স্থান যেখান থেকে সেলাফ দিতে পারে, শরীরকে বিস্তৃত সে 
করে, জার ক্ষমতার জন্য প্বনদেবের সাহাযা চায় । সাগর 
লাফের কালে ছোটথাট [বিপদ দেখা যায় । --তবু প্রস্তীতি আর 
শান্ত দুটিই সাক হওয়ার সাগর পার হতে সেপারে। লাফের 
আগে সে জানে, যেখানে সে পৌগ্ুবে সেখানে হয়তে৷ সীতাদেবীর 
দেখা পাবে। ল্লাফের শেষে য| "সে দেখে, তা' লীতা 'কিন। 
সে সন্দেহ থেকে যার। তবু সে সংশরহান হয়ে সীতার দেখা 
পার । --এই যে অন্বেষণ। এ যেন বিজ্ঞানের যাতাপথ । তথ্য 
আর উপকরণ 'নয়ে বিজ্ঞানীর প্রস্তুতি । তথ] সাজাবার কালে সে 
মৃতিকারের মত মডেলের কথা ভাবে । নিউটন ভাবেন লাটুর কথ। 
শুধু নাগরদোলার কথ ; গ্াউস ভাবেন নদীর জলে ভাস মালাটির 
কথা, ওজলহানত। বুঝতে চেয়ে আইনস্টাইন ভাবেন লিফট আর 
তার ভেতরের মানুষাঁট ; নিয়েল বোর দেখেন এটমের অভান্তয়ে 
ইলেকট্রনের এর! দোব। খেল। ; আর দ্ররজী দেখেন ছার্প নামক 
তার-যন্ত্র। এই যে মডেল, এরা আমাদের আভিজ্ঞতার জগতে 
পাওয়া, যার ঘরের 'র্জানস, যারা পরিচয়ের, যাদের আচার 
বাবহার মুখেয় ভাষার দেওয়। যায় । এখানে গণিতের প্রন্নোজন 
নেই। তবু এই মডেল না থাকলে সাঞ্জানোর রাীতিটি সহঙ্জ 
লভ্য নন । এই প্রস্তুতি পরে মুখের ভাষার কলরোল থাকে । 


বিজ্ঞান-সাহিত্য 
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আবার সাজাবার পর যে মৃতিটি পাওয়া যায়--দোট কে, সোট কা 
সে ব্যাথম গণিতে নেই। এখানেও এটিকে সাঁঠক ভাবে 
প্রাতষ্ঠা করতে, বর্ণনা করতে লাগে মুখের ভাষা । বিজ্ঞানের 
যাপ্াপথে গাঁণতের পদরেখার শেষ ও শুতুর দীমান্তে থাকে মুখের 
ভাষার মুখরতা। --গ্াঁণত নামক ভাব।'ট বিচন্ত্রগামী হলেও 
সধগ্রগামী নর । ভাষাট উদাসীন নিরপেক্ষ হলেও সে ত্বাধীন 
নর) মানুষের মত হয়েও রায়বশরীরী ভাষাঁটির চালচলন 
মানুষেরই হ।তধর। ! মুখের ভাষায় শিপ্পকম করার মত এটিও 
ব্যান্তানর্ভর ! 


(4) 

1বংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চিস্তায় আইনস্টাইন একটি নতুন 
ধার! আনজেন। তথ্য থেকে তত্ব গড়া-_এই ছল সনাতন বিজ্ঞানের 
রীতি । ৃবজ্ঞানের গবেষণাম্ম তাই তথ] সংগ্রহের এত প্রাবল্য। 
এবং থাকে পরীক্ষক 'বিজ্ঞানাদের ছ্বাকাত। এমন ক নোবেল 
পুরজ্কারের ঘোষণাপনে এই আীকাতির ঘোষণ। দেখ যার; পুরস্কার 
পাবার যোগ্যত। শুধু আবঞ্কারক বিজ্ঞানীদের--1ডসক ভারারদের-_ 
যখদের আঁবদ্ধারের ফাঁলত রূপ মানব সেবায় জাগষে। 
বিজ্ঞানের সব তত্ব কি তাই 2 তাদের অনেক হয়তো বা জ্ঞানের 
পারাধ বাঁড়য়ে তোলে । তবু মানব সেবার তার ক ব্যবহৃত 
হতে পায়ে 2 এই প্রশ্ন থাকে । অথচ জ্ঞানীর! প্রকাতির 
[নয়ম খুজতে বিরত হন না; কারণ সেই নিরম সত্যের কাছে 
তাদের নিয়ে যায়। 

1905 থুস্টজ্দে আইনস্ট।ইন চারটি পেপার প্রকাশ করলেন, 
যাদের 'তিনাট একট আশ্চর্য ধারা প্রকাশ করে। সামান্য কিছু 
সীমাবদ্ধ তথ]কে মেনে নিয়ে ইন্টু/শনের সাহাযে, উপলাতির 
পথে তান তত্কে প্রাতিষ্ঠ করলেন। প্রাতিষ্। নর, বরং বল। 
হোক, ঘোষণ। করলেন। পরীক্ষা গবেষণার পথ এড়য়ে 
কাগদ-পোক্সলে তান তত্বুকে খুজে পান। আর সেই তত্বের 
তথ্/ভিনশতক প্রমাণ পাওয়। যার পরীক্ষক [বিজ্ঞানীদের হাতে 
অনেক পরে। তারাই তখনো না-পাওয়া, না-জানা তথয 
শৃঙ্খলের ধারাবাহ কতাটিকে প্রাতঠ। করেন ; যে ফাকফোকরগুলে। 
আইনস্টাইন উপলান্ধ দিয়ে ভরাট করোছিলেন, তাদের 
বাস্তবে উপান্থীত দেখা যার। পনীক্ষা-তথ্যণচস্তাস্তত্ব এই 
সাঝোক সনাতনী ববজ্ঞনের স্বীতাটকে পালটে আইনস্টাইন 
এক নতুন শৃঙ্খলেব ধারণা আনলেন £ প্রাথামক তথ্/-উপল হ্ি- 
চত্তা-উপপত্তি-পরীক্ষা-তথ্য-তত্ব ! আইনস্টাইনের প্রাকততু" 
উপপাত্রর সৃষ্টিতে আছে যুন্ত ও কল্পনা! ;_যেযুন্তি ও কল্পন৷ 
হলে গাঁণতের প্রয়োগে গড়া আনবুন্ধ'উধার শ্প্ন কাহিনী--য। 
তথ]ভাত্তক [বিজ্ঞান প্রাতষ্ঠার প্ররাগ, এবং, হ্তোব।, উপলব্ধির 
পথে ভেসে আসা শ্বপ্নপ্ঘরূপ চৈতনা। তবু এই উপলদ্ধিকে, 
খুরগ্বরূপ চৈতন।টিকে বর্ণন। করতে হয় ; বাথ] বা! প্রকাশ করতে 
হয়; সেই প্রকাশের ভাষ--প্রাক-বিজঞঞন ভাষ। । গাঁণত নর, 
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মুখর ভাষা। পোসণকার জানিফেছেন, উপলান্কির ভ্বার- 
দেশে গাণত এলেও, তার প্রবেশাধিকার ঘটে ?ন। অনাদকে 


দেনন্দিন প্রাত হক আটপোরে মুখের ভাব এই উপলাবকে 
সঠিকভাবে প্র্াশ করতে পায়ে ঝি ও 

এক্স টি প্রবঞ্ধে এই সঙ্কটের কথা আইনস্টাইন বললেন। 
'আভক্ঞতার জগতের কোন ধ্যানধারণার অংশটুকু আমাদের 
প্রাক-বিততান উপলন্ধিকে গঠন করতে সাহায] করে, ত। আমর। 
দান না। আরে। দেখি, পুয়নো কালের তত ধ্যানধারণার 
চশঘার ধা] দিয়ে দেখা ছাড়। জাঁভজ্ঞতার জগতাটকে এমন 
[ক [নগ্ডেয় কাছেও প্রকাগ বরা যেন দুঃমাধা | আরেক সমস্যা 
হলো, যে ভাষায় ও। প্রকাশ ফযুতে বাধ্য হচ্ছি, সোঁটি এ পুরনো 
ধ্ানধারণার শভত্তিমূলে যেন আঁবচ্ছেদ। ভাবে গাথা । স্পেসের 
তত্ব গঠনে প্রাব্রজ্ঞান-উপলান্ধর [রশেবদ্ধ যখনই বর্ণনা করার 
চেন্টা করীছি, তখনই এসব বাধা দুবার ছয়ে দণড়াচ্ছে।, 
_প্রচািত ভাষার কাঠামোতে প্রকাবজ্ঞান-্উপলাদ্ধাটকে প্রকাশ 
কর] কাঁঠন। ্রথানে যে মডেলের কাছে হাতপাত। হর, সে 
ছরতো, বাবে মস্পরণ নেই । এট যেন অর্ধেক বাস্তব-_অর্ধেক 
কল্পনার িশ্রুণ । সেহ উপলাবিত সাহাধে। নরালংহী মডেলের 
সহায়তায় গণিতের রূপরেখায় বিজ্ঞানের তত্ব গন কর! হয়তো 
পণ্তব; আবার অসন্ভব (সই ওত্বের সত]াটকে মুখের ভাষায় 
কাতণ এই তত্ব চেনাজাল। নিউটনের জগৎ 1নয়ে 


প্রকাশনে ! 
গড়ে ওঠ নি? পারদৃশ।মান জগ্গতের সীমার বাইরে এই তত্রের 
প। রাখা! সেখানে থাকে মহান ঝ» ক্ষুদ্রাতিশুদ্ধ কপ। 1. 


আধুীীনক বিজ্ঞানের লংকট এইখানে । 

না. যঙ্ক উদ্ভাবন করে বিজ্ঞানীর তথা জোগাড় করেন। 
সেই তথ্য নিয়ে অন। একদল াবজ্ঞালীর [চজ্ত। ভারনা। 
কী জান বাবে তথগাঙ্ছি থেকে 2 কেমন করে জাল যাবে নান! 
৩থোর সম্পর্কাট 2 গ্গীক্ষা যে ফল গাওয। যায় সেই শেষ 
শনর্দেশনার আগে খাকে ৪৪৩, থাকে শুরু থেকে শেষে যাবার 
প্রযাহ। পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য [কি সেই প্রসাহ কে জানাতে পারে 2 
তবে ফেমন করে থিয়োর বা ভার আডলায় বিজ্ঞাণীরা 
তাসেন ?-_-এই প্রশ্নগুঁগি চাহত করে 1925 খৃষ্টাব্দে হাইসেন- 
বাগকে আইনস্টাইন বললেন, 'লেবরেটািতে য। দেখা যার, 
সোটি জানার একটি ঘটনা, একা) ফেনোমেনা! আর তার 
থেকে যুন্তসম্মত বুদ্ধগ্রাহ্য ব্যাথা। গড়ে জেল। হর এটমের 
তন্দরমহলে কিছু একট ঘটছে; আলে। বোরয়ে আমে, তার 
আঘাতের িহ ফোটোগ্রাফ স্লেছে ধরা পড়ে; আম্য। সেই পড়ে 
থাকা চি দোথ 1! এসবই ঘটছে! এই পারদশামান ঘটনার 
ছগতে এটণের লালাশেল। আর হামার চোখ ও বোধর অমস্থয়ের 
চেনো, তুমি ভাব,--ক)৯ক)5 ফাজঠে॥ পতিত সব বুঝি 
বোঝা যায় ; সবাকছু বুঝি ঘটে ! এবার তথ্য সাঞজানোর দৃঁধ- 
কোণটা যাঁদ পালটাও, অথব! যাঁদ পাল ঘংনার প্রবাহ শৃঙ্খল, 
ও ওখলো দেখবে, নতুন ভাবে যা চোখে ধর পড়ছে, সেই 


আন ও বান 


| 28তম বধ, এথ-5ম সংখ্য। 


ঘটনাও যেন সুন্দর শ্রীছাদে সেজে দাড়ায় 1: দেখার নির্দেশনাগুলো 
চেতনার স্পর্শে অন্যরূপ পেতে পারে। মালাকারের হাতে 
মাঁলর চরন কর। ফুল নতুন সাজে সাজতে পায়ে । যাকে ভাবা 
যায় কণা, ভিন্ন চোখের আলোয় সে তরঙ্গের ঢেউ তুলতে পায়ে । 
এই যে 'দেখ।'-এযেন কবির চোখে দেখা-_যেখানে চেতনার 
রঙে পানা সবুজ হয়ে ধয়। পড়ে ।-_-তবু সেই 'দেখা।ও যে বাস্তব। 

দেখার জগতের দৃশাগ্ুলকে বুঝতে চেয়ে চিন্তার দ্বায়ে, 
কম্পনার দ্বারে বিজ্ঞানীদের বারবার ফিরে ফিরে তাকানে। । 
পরীক্ষার পণ্দের শেষটুকু গেখা যার; অথবা শেষের ঈীপ্নতটুকু 
ধরা পড়ে। কী আছে পথের মাঝথানে ভথবা পথের শুরুতে ? 
সূ থেকে পাঁথ্বীর বুকে আলো-তাপ নেমে আসে? সূর্যের 
বুকে কণ ঘটছে যা তাকে আলিরে রাখে? কী সেই যহ্তরণ। 
অথবা কী সেই আনন্দ ?-কফেন এই খোঁড? ফেল খোদার 
যন্রণাকে মেনে নেওয়] ? 


(5) 

আমরা যাকে সততা বাল, তার বোশর ভাগ শরীরের 
প্রয়োজন আর 1বলাসের দাবী মেটাবার কৌশল । এদের আবক্ষারে 
মানুষের যে শান্ত, যে বৃদ্ধি কাছ করে তার জর্টিলতা বস্মরিকর | 
একছু দাবীর তাঁগদে হাসের দল যাখাবর হয়ে পাড় দের, 
গুটি পোক। তাত বোনে, কাকের বাসার সামনে কোকিল কুহুধ্বনি 
তোলে । তবু প্রয়োজনাভাত্তক চাঠহদ। মেটাতে সভ;তা 1নঃশেষ 
হয় না। গাথবীতে প্রাণের আবডাবের ক্ষণাটি আজে অজ্ঞাত। 
তার চেয়েও গৃঢ রহস্য প্রণীর শরীরে মনের বিাশ । এই মন-_- 
মাকে ১০011001179) 5911 অথবা 177611)101150188] 
8৮/21017095--এরও বাইনে রাখি, প্রাণের রক্ষা আর পুক্ধিতে 
বারমহলে তার ছোট তরফের ক্রিয়াকলাপ । এই ক্রি যত 
ধযাপক, মত জাঁটল তঙ সে 'বঝাচত্র। মনকে প্রাণের যগ্্রমান 
কল্পনা "করে জটিলকফে সহঙ্জবোধ্) করার গ্রলোভনও ম্ব/ভাবিক | 
তবু প্রাণের কান্দে বায় হয়েই মন নঃশেব হয় না। শ্রদ্ধের 
অতুলচন্দ্র গুগু মহাশনন বললেন, মানুষের এই অবশেষ মন শরীর 
ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অনা এক প্রেরণায় এক শ্রেণীর সা 
করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের নজের তৃপ্ত ও আনন্দ ছাড়া 
আর কিছুন্য়। প্রাণও শরারের যা প্রয়োজনে লাগে, তাই 
যাঁদ হয় লৌকক, মনের এই-সুঁষ্চ জলোৌটকিক ।-.-শরীর ও 
প্রাণের প্রয়োজনে মানুষের যে প্রকাও সৃঠ, তাকে যাঁদ বিনা 
প্রশ্নে ্বাভাবক বলে মেনে নেওয়া চলে, তবে মনের নিজের 
তপ্ত ও আনন্দের প্রয়োজনে তার যে সৃষ্ট তাকেও সমান স্বাভাথিক 
বলে ঘেনে নিতে কোনে। বাধ। নেই ।-কথাগুল অতুল গুপ্ত 
মহাশর সাহতসৃষ্ঠর পটভীমকায় বলজেন। আধুনক [বিভঞানে 
যে সাষ্ট-্রহস/ম্ডা দেখ। দেয়, এ।যেন সভার প্রায়োজনিক 
বৃপাটকে মেলে ধরছে না। এট যেন সেই অবশেষ মনের খেল! 
বা লীলা । 


এপ্রল-মে, 1985 ] 


শ্রেঠ সাঁহত্য বা কাব; বলে য। স্বীকৃত, তাদের মধ্যে এমন 
অনেক আছে যেখানে সামাজিক মলের জক্ষ] খুজে পাওরা 
যায় না। গোটা মেঘদৃত কাব্য ঘেটে যাজ্ঞা মোঘ। বরমাধগুণে 
মাধমে লন্বাফ।মাঃ,- পান্টি পেয়ে গৌড়। কটন সমাজখাণা 
নশিন্ত হতে পারেন তবু মেঘূভ মেঘের কথা জান।জেও 
চাষের কাজে লাগে না) আধু!নক ধিজ্ঞলের অনেক কিছুই 
ফাঁলত রূপ পেতে পারেনি । তবু মহাবশ্থে ব কণান্গগতে 
তত্ুতালাশ চলে । কারণ মান্য নতাকে জানতে চার । আর 
এই জানতে চাওয়। আকা এ অবশেষ মনের! 

আইনস্টাইনের তত মানুষকে সামালাতা দিক্েছে। ওই 
বিশাল মহাবশ্বের একা) সমান তারকার একট ছে'ট গ্রহের 
নাম পৃর্থিবী-__যেখাদে করেকাট বিশেধ শতে পারিবেছে প্রাণের 
আঁবর্ভাব। প্রানীর ই1তহাসের গংতা এই আগবর্ভাৰ কাহণী 
লেখা আছে । আবার তন কয়েকটি শতি মাতুষ দেখা দেয় 
এই আবির্ভাব সঁষ্টর় তৃঞ্গমুথে ঘটে ঠন; উই আনব্ভাব ঘটে 
প্রাকৃতিক পারবেশের আশ্তরিরায় ! জবার অন্য কোন এক 
পারয়েশে, শতে ক ওক্পান্কধার ানুষ জপ শবে, জাষ্ট ধ্বংস 
হবে! িশাদে সহাবিশ্বের হহাজালগ আছে এত পম আতব্ভাহ 
তুচ্ছ; প্রাণের ধরলে নগণা। ! থু লানুষ হুম আলে, থোছে, 
স্বপ্ন দেোখ। মামুষেন জীবন যেন তাতির টস্যবড়েনে গড়ে" 
খেলা [বিচিত্র পন্ড নখ! যে নকঙ্গ। হো শিতোর আনন্দে 
বালে, অথবা বুনতে বাধ। হয়ত এই অক্ষ পিযোজল নেই, 
এবু সবাকছু সে আনন্দের জন করে ফাকে 1 চাবনের লাল। 
ঘঃনান মধা দিয়ে, ইচ্ছায় বা জনচ্ছাক্ষ, সহন্ত ঝা লিল, ভয়জ্কর 
পবা সূন্দর নভশা আমুয গাড় চতছা ৮ নকশার *ড তাল 
কথনে। সে বাছাই করে। কখনই ক পার ন আই হি 
প্রবাহ যেন এক নদ খাত তত জান নেও গান নেই মোহনা । 
ওবু মানুষের দাছে এ চিখউরহমান ।শ মানুষের তুচ্ছ 2 মানুবকে 
শৃন)তার বেধ এনে দেয়! তবু দেই শৃষ্যঅন মুষ্ট থেকে আানুব 
সাষ্চর গোপন ক্হসাটি জাশার চেষ্টা বরে । আহ জলা, এই 
প্রয়াস তার নকশা পারপূর্ণনজসাকুত দল্লে তেলে । 


সাধাননণ মানুষের জাবন্র নবশা সওলি হহজ । সামনা 
কজন জাটল সুক্ষ নফ্শা কামার! তেই নকঙ্গার নকল 
সকল্সে করতে পারে না কারণ এত জাঙলতা ! এখানে 


প্রয়োজন 'দেখার' ও বোঝর' শালটানো ভঙগার, পুরনো ধঠন্ধারণার 
এবসুগুর ? মানুষের ইতিহাসে বাবার এই পাঁরখতস এসেছে। 
আর বংশ শতাব্দী আনে নবাবজ্ঞানেজ নকশ।-দৃফিতঙী ও 
ধ]নধারণার পারবতন যেখানে প্রবল ও সাধক ! 

?ক ঘটেছে তর শেষ নদেশটুকু লেখরটারর পণীনায় 
[নরাক্ষায় ধর পড়ে ;-৩বু অম্পূর্ণ ঘটন। প্রবাহ ঝ ঘটন। শৃঙ্খল 
জান। যায় না। সেই জানার যন্ত্রণার বিদ্ধ টবজ্ঞানীরা কণ্পনায়, 
উপল্ান্ধতে পথের ছবি আঁকেন--সে ছাৰ শুাশের ভাষার থাকে 
গাঁণত ; অন্ততঃ বর্তমানে । গাঁণতের শব্দসভার-পদ্ধতি দিয়ে 
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ঘটনার শৃন্যতাটুকু ভাট করে '[বজ্ঞানীর। (নটোদা-সুল্পধসঅর্থ্হ 
হাঁবটি সা করেন। কষ্পনা-ডেতনাবাছি ও ডাষাগাণিতের 
টানেটোনে-ওে পরীঙ্পয়-দেখা তথ্যাটর একট সুসামঞ্জস। ব্যাখ। 
পায় যার । তবু সেই বাখ।াটিকে সারপূর্ণ এ প্রকাশ করা 
(ক যার? হাইসেনবাগফে একদ। ব্নয়েল বোর বললেন, 
'এটম সম্পর্কে আমরা ব্যাখ। 1%তে চাই । আর আই ঝাখ্াার 
জন) দ্বারস্থ হাঁচ্ছ পুরনো স্মৃ, পুরনে। শবের কাছে! & থে 
1» এক সস]! আমন) যেন দৃ্প্রযাসে হঠাৎ আস। একদল 
নাবিক, যার সেই দেশী8 চেনে চা, জানে না সেই দেশের ভাষা । 
অতএহ এখানে মঙাবিনমক্ক ঘটে লা; কথোপত থন হয় লা 
ক্লাসকযাল ধ্যনধায়ণায় উপন্ত ভিত করে শুধু শংন্দ-বাকো] 
আমরা ইলেকট্ুনের পতিশাম্তাঘন্ন ইতা?দর জা1নাভে 
হয়তো পার শব্দ দিয়ে আঁক, সেই ছার নশ্চয় শুদ্ধ” অন্তত 
আম তে তা মনে কারি ওবু সেই ভাষ। আসে চক হত 
পাঁরপূর্ণ করে প্রকাশ কমতে পায়ে 1 

নিজেকে সবার জন্য বিস্তৃত করতে চায় বজ্ঞান। তার 
সত্য-সে সকলেরই জন্য ; তায গাধনার ফলটুকু৪ সবসংধারুণের় 1" 
বিজ্ঞানের সত্য ও সাধনাকে জনমানসের কাছে নিক্ধে যেতে চান 
[বিজ্ঞাণীকা | গাণতকে আড়জে মুখের ভাষায় এই সংগটিকে 
প্রকাশ করতে হনব; এবং ভাবষ/তেও হবে? ফারদ মনের 
গণিত নেই, গাঁণিতেরগ নল দেহ 1 শা আতযুগে সরদ 1বজ্ঞানের 
র)৩নীতির ব্যাথ। সহংজই 1দতে গেরোঁছিলেন রলেশধনস্ট 
স্কল। কন্তু যত জাঁটল তথ, পা যাস, হাশর বিশাল 
গটভামকায় অঞ্ব ঞঠমের ক্ষুদ্াতুদ্র সংহাকে যে ঘ্ন। 
ঘটে।- দের সম্পর্কবোধেদ গাইল গাণিতিক ছকের বর্ণনা 
মুখের ভাবায় খাত হে ধরা ভাষা জানান 
বিজ্ঞানের সত্য ও যত্রাদথা) শুপুর্ণ, শটুভত প্রবং ছয়তে।, 
কলাজ্কত 1 জোনাক তু আগ্রহ বাকালীদের, জানার: আগ্রহ 
জনসাধারণের । তবু দ্র গ্াতেজ মাঝে আকে গুধারন্দুস্তর ভাবার 
বেড়।। কবোলবছখন্‌ হয় না; মত বীদনয়। ঘচে না| বোর 
দেখলেন নবঙ্গর বাণীর ঘন্যামীত্ ম্যাঝ নব বিজ্ঞান 
বন্দী! এই অঞ্চকান গাঢ় ঘন 7 এই শৈশব দম বন্ধকয়া, দ্াবিষহ ! 
শনাবেল পুঞ্গদ্ধার বস্তুত, খোধ বলুন, ফিকায়াক্টার ধাহণ। 
এটমের অভ।)স্তরে ইলেকদ্রনদেয় ঠস্ঘতাবগছার স্থির শত্তিটিকে 
জানাতে সারে, রালারানিক আর পদাথাবদ॥াভাত্তক গুণধনের 
ব্যাখ্যা দতে পারে, পারে দেগডেলীভের গায় সারণীর সাজার 
কারণাট জানাতে । এই যে বদ।থ|, ধা মেটাদের গ্ুণধম জানাতে 
পারে, এট যেন বাস্তৰ রূপ 'নয়ে আসে। -* অঙাতে 
পিথাখোবানর সতী দেখতেন থে, প্রাকাতিক্ ।নয়মদের শু সংখা 
[ভন্তিতে জান, যাবে। আয় এই যে 'মটারকে কোরান্টাম ভ্রশ্তে 
জান।র দ্বপ্ন--এ যেন আরো মধুর, আরে! সুন্দর 

এই স্থগীটুক জনমানসের কাছে বর্ণনা করার আকাজ্ৰ। 
দাগে ; মুখের দ্ধাবায় মুখর করে তুলতে আগ্রহ হর। কোন্‌ 


কেট 
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ভাষার সেই বর্ণনা দেওয়া যায়? --হাইসেনবাথকে বোর 
বললেন, 'বুঝলে, আধুনিক গণিতের ছকে এটম ইত্যাদির যে 
আচারস্ব/বহার় পাওয়া যায়, তাদের বর্ণন৷ বাখ্য করতে হে 
যে ভাষ। ব্যবহার করতে হবে__সোঁট কবির ভাষা । ক'বির। 
উদের চিনক্ষপ্প সৃঁছি করতে তথ্যের কথ্যরুপ নিম্নে ধত ভাবেন, 
এখানে সেই ভাবনা আরো বোশি ॥ 

সঙ্গীতের শুতিমধুর বৃপ মুখের ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পার 
না। িিল্পভাস্কর্ষের দাঞ্ধনন্দন ভঙ্গী মুখের ভাষা প্রকাশ করতে 
অক্ষম । য। প্রকাশ পার, ত। অনুবাদ নর ; অনুসূজন | একদ। 
আইনস্টাটুনকে প্রশ্ন কর। হলো সব ঠিজ্তাকে শেষ মেশ বৈজ্ঞানিক 
পাঁতিতে প্রকাশ করা 1ক যায় 2 -_-লাইনস্টাইন বলেন, 'এটি 
হয়তে৷ সন্ভব, তবে অর্থহীন! িটোফেনের নাইছ লিমফোনির 
বূপকে বারু-চাপের কার্ভে রেখার ফুটিয়ে তোলায় মত বাতুলত৷ ।' 
সঙ্গীতে যে অনুভূতির অনুরণন তা কাবোর গাথায় প্রকাশ 
পেতে পারে, রঙ তুলির টানে ভরে উঠতে পারে । মন কেমন 
করার কথা গাণত জানাতে অক্ষম । ভাষা কিছুটা হরতে। 
পারে ; কিছু পারে অন্য শিষ্প কর্ম! _ তবু সবাক জোনানে। 
যায় 1--- 

--বোর পাঁরপ্রফত্ের কথ বললেন। 

বনগানষ্ঠ যাজ্ঞবক্ষ) গৃহন্থাশ্রম ছেড়ে প্রবঙ্জ]া নেবার কালে 
নঙ্গেয় ধনসম্পাতত তার দুই পত্রীকে ভাগ করে দেবার সংকপ্প 
জানালে পড়ী মৈন্রেরী 'জজরজ্ঞেস কয়েন, তাতে কি অমৃত লাভ 
হবে ৮ খষির অন্য পড়ী কাতগরণী ত্বামীর প্রস্তাবে কি 
বলোছিলেন, উপান্যদে বল। হন নি। তবে অমৃতত্ব পাওর! 
যার না বলে ধনসম্পাশত বা বশত যে তুগ্ছ--একথা তিনি মনে 
করেন নি । --যাজ্জবক্ষের দুই আ্রী--মৈঘ্েরী ও কাত্যারনী ; 
এদের [নিয়েই তার পংগার। একজন তার বাইয়ের মনের 
সঙ্গী, তার গৃঁহণী সাঁচব সখী ; ভার নরম সঙ্গী । অন্যজন মৈল্রেরী 
তান অবশেষ মনের সাঞ্ধী; ঠার মরমসঙ্গী। দুই 'মালরে 
যাজ্বক্ধোর সংসার । এখানে বিষোধ নেই। 
সহমাঁমত। এককথায় দুই শ্রী মালয়ে তার মনের সমাজ। দুই 
শ্রী পরস্পর পরম্পয়ের পারপ্রফ । --এই যাজ্ঞবন্থ ব্রহ্মা ; 
[তান জ্ঞানী, তাঁকিক । ধীরে ধীরে জানার পথের সোপান 
আয়োছনে পারঙ্গম । তবু জনকের সভার খণশৃত্ধ সহম্ গাভী 
গ্রহণে বির্পত। দেখা যায় ন1। সভ/তার কাত্যারনী মুঁতিতে 
গাভী তার প্রয়োজন । আবার সভাতার মৈত্রেমী মৃতি তাকে 
বাচরুধী গাগার সঙ্গে জালোচনার প্রবৃত্ত করে । - দুটিই সত)। 
প্রাট গলিয়ে যাজ্জবন্কোর সংসার । এখানে [বরোধ নয়। 
, আছে পাঁয়প্রকত্ব। -_এই যাজ্বন্ধ্য আলোচনার কাজে গাগার 
'বুদ্মালোক্ষ সকল কাহাতে ওঙপ্রোত ?াপ্রশ্রের উত্তরে বলেন, 
'বাক্ি, আত প্রশ্ন করে। ন। 1” -সামারক 'বিরাতির পর গ্াাঁ 
আবাজ গ্রুয্ করেন, 'জাকাশ কাহাতে ওতপপ্রাত 1  ধাজ্ঞবন্া 
থ্বাণথীকে বাধ। দেন ন। | . প্রশ্রের যন্তণ। গাগাঁকে সাহসী করে 


আন ও [বিজান 


তাছে সহযোগিতা, 


মানুষই খোঁজে, প্রশ্ন তোলে, উত্তর খোঁজে। 


তোঙে-সেই সাহলের মর্যাদা দেন 1তিনি। তিনি জানান 
সব ছু এক বিনাশহীন অক্ষরে, ওতপ্রোত। যে অক্ষর “অদৃষ 
হলেও ছষ্টা, অশ্ুত হলেও শ্রোঅ, মননের অধিষর় হল্পেও মস্তা, 
আধঙ্ঞাত হঙ্সেও 'বিজ্ঞেতা ॥ --যাজ্ঞবন্ধ) ভাষায় যে অক্ষরের 
বর্ণনা দিলেন, তা ফোন 'নাঁপষ্ক মডেলে জ্রানানে। হলো না। 
ভাষায় বর্ণন৷ দেবার জক্ষমত। থাকে ৷ তবু গার্থাঁ সুখী হলেন। 
যা শুনঙ্গেন, ত৷ ঠার মনে এক বিমূ্ত ছবির রূপ ফুটিয়ে তুঙ্গতে 
পালে । এই ছাঁবই তার প্রশ্নের উত্তর । 

বোর একই কথ বলজেন। তান বললেন, কপাজগতে 
কণাতরঙ্গের যে রূপ, ত যাজ্ঞবন্ফেয় সংসার । কণা ও তরল 
পরস্পর পরল্পরের পারিপূরক এই পাঁরপুরকতত্ব বিশ্বের সরব থাকো, 
আছে । আছে ফলত বিজ্ঞান ও তাতক বিজ্ঞানের সথ্যে । থাকে 
মানব প্রকৃতি ও জীব প্রকৃতির সহাবন্থানে। থাকে 
গবজ্ঞানের নান। শাখার । মানুষের চিস্তার যে নান৷ ধার। 
তছে, শিল্প-সাহত/শীবজ্ঞান-এথানেও কি পাঁকিগ্রকত্ব থাকে ? 
--বোর এই প্রশ্ন তুললেন! আর জানালেন, একট সত্যকে 
অন্য ভাবার প্রকাশ কর৷ সবাঙ্গীন ভাবে যায় না। ব্রদ্দলোককে 
খাটে। করে আকাশে নাময়ে প্রশ্নের উত্তর থেজ। বার । তবু 
সেই ব্যাখ্যার ভাষ। অক্ষম হলেও, সে যে ছাঁব অশকে, 
যে সুর তোলে, মন তাতে ভরে ওঠে ! মনেই সেই উত্তর জাগে। 
_কিস্তু প্রশ্ন থাকে চিত্ত জগতে পাঁরপ্রকত্ত্বের চিহ কোথায় : 
1930 থুস্টান্দে 14ই জুলাই অপঝ্াহে, আইনস্টাইনের বাসভবন 
কাপুথ্ে কাব ও 'বজ্ঞানীর 'দিতীর় সাক্ষাৎ ঘটে । আলোচনার 
সত্য শিব ও সুন্দর [িষল্প হরে ধরা দেয়। কাঁবর দৃষ্টতে শবশ্ব- 
জগং যখন মানুষের সঙ্গে এক সূত্রে চলে, তখন আমরা তাকে সত্য 
বলে জানি, সুন্দর বলে অনুভব কাঁর। "আইনস্টাইন 
জানেন, এই বন্তবঃ 'িশ্বজগগৎ সম্পর্কে মানবাভাশ্তক ধারণাই 
প্রকাশ করে| তবু ননবীন্দ্রনাথথ মানুষের অন্তিত ও আঁন্তত্বের এই 
উপলাবর উপর জোর দেন। তিনি জানেন, পরমসতাকে 
আভিজ্ঞতার মাধমে জান। যায় না, জান। যার উপঙ্গান্ধর সাহাযে। ॥ 
এই উপ্লান্ধ, এটি একের নয়, বহুর সামাগ্রক উপ্লান্ধ। বিজ্ঞন 
সেই সমগ্রের সঙ্গে জাঁড়ত। বিজ্ঞানের সহাক্নক ধম । বিজ্ঞান 
যাঁদ জ্ঞান বা সত) হয়, তার পরিপ্রকত্ব উপলাব্বসজাত ধর্ম 
অথব। গুণ বা 001,171 % শর পথে পাওয়। যাবে হান্নান বা 
সুন্দরকে ।. আইনস্টাইনের মতে সত) মানব নরপেক্ষ । তবু 
কাঁব মনে করেন, মানুষকে বাল 'দয়ে সত্মের কোন আন্তত্ব নেই। 
ফোঁজার পথের 
হাঁতয়ার--সেও মানুষের সৃষ্ট । আইনস্টাইন তবু সংশক্লী। 
তথচ সৌন্দর্যের কপ্পনাগ্ন দুজনে এক মত,_-সৌন্দর্য মানব নিরপেক্ষ 
নয় ।---দুজনের আলাপে সতের মীমাংসা হয় না । সত্য আমাদের 
সচেতনতা নিরপেক্ষ গকনা অ বোঝ। গেল না। রবীজ্জনাথের 
মতে বিজ্ঞানে থাকে ব।ষ্টিমনের সীমিত ব্যন্তিগত অভিজ্ঞতাকে 
কাটছাট করায় শুঙ্খল। আর এই ভাবেই আমরা 'বিশ্বমানবের 
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মনে আঁধষ্কিত সত/কে উ্পজা্ধ কাঁর। আইনস্টাইনের বিশ্বাস, 
ভআমাদের প্রাত্যাহক ক্দীবনের কতগুলো অত্যাবশ]কীর বৃষ 
ক্ষেতে মানব-নিরপেক্ষ বাস্তবতা আরোপ না করলে আমাদের 
চলে না। তবু এই যে মানব 'নরপেক্ষ বাস্তব এর তাৎপর্য আমন্কা 
জানি না। কিন্তু সত্যের আন্তত্ব খীকার করতে হলে মানব 
নিরপেক্ষ এই বাস্তব আমাদের পক্ষে অপারহার্য। রবীন্দ্রনাথ 
মনে করেন, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন সত) আদৌ যদি 
থেকে শ্বাকে, তবে আমাদের কাছে তার কোন মূজ্য নেই। 
রবীন্দ্রনাথের কথায়-“সতোর চেতনার বশ্বজনীীন শ্ানব-মনের 
সঙ্গে ব্যন্তির মধ্যে আবহ্ধ এ একই মানব-মনের চিরস্তন 'িবয়োধ 
রয়েছে । আমাদের বিজ্ঞানে, দর্শনে ও নীতিশান্ে এদের সমন্বর 
সাধনের জাঁবরাম চেষ্ট। চলেছে । যাহোক, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক 
1বরাহত কোন সত্য যাঁদ আদে থেকে থাকে, তবে আমাদের 
কাছে তা অর্থহীন । এমন মনের কম্পনা কর! দুরৃহ নস, যেখানে 
ঘটনার অনুক্ম কোন জায়গায় ঘটে না; গানের ক্ষেত্রে সুরের মত 
সেখানে তা ঘটে সময়ের রাদ্দযে। এর্‌প মনেয় ক্ষেপে বাস্তব 
জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা, তা সঙ্গীত জগতের বান্তবেরই সগোন। 
ওখানে পিথাগোরাসের জ্যামিতির কোন মানে নেই ।**"কাগজের 
বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার চনত পার্থকা। কেননা, 
কাগজথেকে। পোকার যে ধরনের মন আ্বাছে সেখানে সাহতোর 
কোনই আন্তত্ব নেই। শুথচ মানুষের মনের কাছে কাগজের চেয়ে 
সাহত্যের সত্য মূল্য আরে! অনেক বোৌশ। একই ভাবে বল। 
চলে, মানুষের মনের সঙ্গে হীন্ররগত ব। যুন্তগগত কোন সংযোগ 
নেই, এমন সত্য যাঁদ থেকে থাফে, তবে যতার্দন আমর! মানুব 
শছ, ততাদন জামাদের কাছে তা শৃন্য।' 

ধিজ্ঞানের যে সতা--ত৷ যাঁদ মানবনরপেক্ষ হয়, তবে 
ভাষাগাঁণতে তাকে বাধা গেলেও, মুখের ভাষার তার প্রকাশে 
থামাত থাকে । কারণ সুখের ভাষার বর্ণনার যে সত্য হাজির 
হয়, তা সর্যজরনীন নয়, মানব নিরপেক্ষ নর ; মানবাঁভত্তিক ! 
সত্য প্রকাশের দুটি ধারায় আছে একফাঁটি 'মল--যেটি সোন্দর্য। 
এই পৌন্দর্য মানব নিরপেক্ষ নয় । এই 'দিকঁচহণট মনে রেখে 
রবীন্দ্রনাথ [িশ্বপারচর লখজেন-_-যেখানে প্রাধানা পেল সত্যের 
চেয়ে সুন্দর ! ভুগকায় বললেন, “চেষ্টা করাছ ভাষার 'দিকে । 
[বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ )শক্ষার জন্য পাঁরিভাঁষকের প্রয়োজন আছে। 
কিন্তু পারভাষক চব/জাতের জাীনস। দাত ওঠার *রে সেট। 
পথ্য। সেই কথা মনের়েখে যতদূর পারি পরিভাব। এাঁড়িরে 
সহজ ভাষার দিকে মন [দয়েছি। আরো বললেন, 'এই 


বইখানতে একটি কথ লক্ষ্য করবে-_এর নৌফোটা জর্থাৎ এর 
ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে, কিনতু মাল খুব 
বোঁশ কানয়ে দিয়ে একে হালকা কর] কর্তব্য বোধ কার 'নি। 
দল্প। করে বণ্ডিত করাকে দয় বলে না । আমার মত এই ঘে বাদের 
মন কীচা তার! যতটা স্ভাবত পারে নেবে, না পায়ে আপানি 


বজ্ঞান-সাহিতা 
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প্র 


ছেড়ে দিরে যাবে, তাই বলে পাওটাকে প্রায় ভোজ;শুন) করে 
দেও সদৃবাবহার নয় |” 

নিজের জীবনে সাহিতা সাধনার রবীন্দ্রনাথ জানতেন সমাজ 
ও সাঁহতের যোগাযোগ সাহিত্য বিচারে অনেক বিপাতিয় সৃষ্টি 
করে। ভাব সমাজের বিজয় দুন্দভি বাজানো, ফি তার তালে 
তাল দিয়ে পা ফেল। যাঁদ সফলের করবা হর, তবে সেটা 
সামাজিক কর্তব্য, সাছীতিক নয়। 'যে বিজ্ঞানী রিলে টাভটি 
ক ফোর়ান্টাম নিষে দিনরাত মেতে আছে, সে কেন কুঁষির ফলনে 
[ত্িগুণের চেষ্টা করে না এ সোযারোপ কিনে 1৮ তবু বিজ্ঞানের 
বই জেখার বিচারে প্রশ্ন ওঠে, কাদের জন্য এ লেখা । রবীন্দ্রনাথ 
জানালেন, যার! এর সদৃবাবার করবে, তার যতট। ঘভাবত পারে 
নেবে । কোরান্টার লাফ বলতে তিনি উপমার জানালেন 
উচ্চিংড়ের লাফ । এই উপমায় বিজ্ঞানের সত্য ধরা পড়ে না-- 
যেমন ধরা পড়ে ন হোয়াইট হেড-এর জানানে। ক]াঙাবুর লাফ 
উপমায় । তবু সত্যের িকুতি এখানে নেই! যা আছে তা 
সত্যের আধাশক প্রকাশ । জহজ সুন্দর ভাষায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক 
ততকে বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা ! 


(৭7) 

গ্রাণত আর সুখের ভাষা দ্রাটই আধুনক বিজ্ঞানের ভাষা । 
একাটি সম্রযাসীর মত উদাসীন, 'িয়াসম্ত নিরপেক্ছ দৃঁষ্ট নিয়ে 
সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিচার করে, মিল গরাঁমল চুকিয়ে বাঁকিয়ে পরীক্ষায় 
পাওয়। তথ্যের পটভূমিতে তত খেগজে। জারেকটির সাহায্যে 
গবজ্ঞানীরা ঠাদের উপলন্াটির প্রকাশ খোঁজেন, নান! তথ্য 
ভিড়ে হঠাৎ-পাওয়। আইিয়াটর বর্ণনা করতে চান ; এবং চান 
গাঁণতের ভাষার পাওয়া সম্বদ্ধ-সম্পর্কের রূপ-রসে-বর্ণে ছিনিত 
করে মানুষের মনের কাছে নবেদন করতে । বিজ্ঞানের সাধন। 
হলো সম্পূর্ণতায় সাধন।। সেখানে যেমন থাকে চারতার্থতাবোধ , 
তেমনি থাকে বস্তুত হবার আকাতক্ষ। । এই চাওয়া, এই 
আকাত্ষা--এও যে শিল্পীর, কাবির প্রার্থনা ! 

আইনস্টাইনের সাধারণ আপোক্ষিকতাবাদের গাণিতিক 
গঠনের দিকে তাঁকরে একাঁদন [ডিরাক বললেন, “প্রকীতি নিজে 
সুন্দর, তার 'নির়মাটিও সুন্দর । সেই সুন্দর [নয়মের ভাষাঁটকেও 
যে সুন্দর হতে হবে --এই আপোঁক্ষিকতাবাদকে মুখর করে 
তোলার সঙ্গর জর্জ গ্েমো বলজেন, সেই গুন্দল্ল তততষ্ ব্যাখ]ার 
ভাষাটিকেও সুন্দর হতে হবে) বিজ্ঞানের গঠন বর্ণনার গেমো 
তোলেন গণিত ও মুখের ভাষার ছন্দগান । সেই সঙ্গীতের সুরধুশী 
প্রবাহ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাবায় আনলেন-যেখালে সুক্নধূনীর 
সুরধবান ধায়ার আভাযন্ত হয়ে প্রকাশ পায় বাক ও ভার্খের সম্থয়ে 
গড়ে ওঠ পাবতী পরমেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর রুপ 3 যায় দু'টি অধই 
মহিমাময় ও বিশেষ, সুন্দর ও আনন্দ শ্বব্প, আকর্ষণীয় এবং 
পাঁরপূর্ণ। সেই পারপূর্ণতার বিজ্ঞানের মুখে দেখ৷ দেয় ধূর্জাটর 
মুখে ভেসে আসা পাবতীর হাসয় আভা। সেই হাসিটির 
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[দিকে তাকিয়ে নির্দেশ পরে, বাইরের গতের খানুষপের ডেকে 
[বজ্জালীর। বলবেন, “দেখ দেখ, এথে কত আগ্নঞজ্জন । এ 
তোমাদেরই আতীয় | বারের পরিপূরকত্ধ তত সৌন্দর্যের 
শৃঙ্খলে বাধা পড়ে 1 


মুখের তামা বিজ্ঞাতের সঙ প্রকাশে পন্গুত্ থাকে] তবু. 


সার। মুখ হ।'স:5 ভবে তুলে পর্জ গেমে বঙ্গবেন, আ হোক। 
মেলার পাওয়া ভেনাসর মশক হাত ভাঙা, সেতো পঙ্গু! তবু 
পো ক তুন্দর লয়! বিজ্ঞা7 সাহার বিশে এখানেই 
জন। যার। ই নিহিত লেখক্ষের দাকবে স্বাদ গ্রহণের 
কমত1, উপডাগের আনন্দ দে ছাড় দেবে অনোর কাছে। 
কারণ শ্ানন্দ হলো রলানুভীত-সে তো শুধু এজ্জার নর। 
তাকে আনকের সঙ্গে গমিলিধ়ে উপজোগ ফরতে হবে ॥ এই 
বিলানে!মিানোটি পুন্দরের স্পশ দিয়ে ভব! । -াসুদ্দর আর 
শ্রানন্দ --এদৃটি হলে। বিক্রান সাতিতোর মূল+থা । 

এই কা কাত ববশ্বপারওয় গ্রন্থের ভাঁমিক।তে রবীন্দ্রনাথ 
বজলেন। শাষজ্ঞাল থেকে ধায় নিতুর খাদ সংগ্রহ করতে পানে 
তারা তপত্থী 7 মন্টাামতরে জনা £ জলাং-আসি রস পাই মাঘ। 
সেট। গধ করবার মত ছু নর । ্িস্তু মন খাশ হয়ে বলে-_ 
ঘথাঙ্গাভ' । এই বইথাান সেই ঘলাগোজের ঝাল, মাধুকদা বৃত্তি 
নিয়ে পাচদরজা থেকে সংগ্রহ _মাধু তম বৃক্তিতে অমর্যাদা নেই, 
আছে সম, সুদ্দর ও 1খলরের প্রধাভ্ত মাধাবক সাধনা । বাংলা 
[বিকার সাহতে রবীন্দ্রনাঘ নিযে এলেন মন খুশকরা যণ্যালাভ 
আর পাচদরজ্। থেকে সংগ্রহ কড়। সধু ! । 

এবং আনন্ষেণ তিজ্ঞান গারিভাহী অল্মনস্ক আভিনিবষ্ট ভাষ! ! 
যে ভাষার ব্ববীন্্রনাথের গঞ্গ অনুসহণ করে পরশুরাম ও চারুচনর 
ভট্টাচার্য মহ।শয়ের এুলনেটে কাজ । যে ভাষা হলো জর্থব্হ, 
সংবদ্ধ, সংক্প্ত.-অথচ রখলমৃদ্ধ ও বর্ণাঢ্য । যে ভাষায় থাকে 
গ্াণতের ছন্দ, মুখের ভাষাম কাব্যগুণ। বিষয় অনুসারে 
ভাষার কথা বাঁক্ষিণচঙ্জ বলেছেন ; সেই কথাটির অনুরণন বাংল! 
বদ্তান সাহতো। বাঞ্ছে, থাক্চে | 

[বঙ্ঞান সব কিছুকে স্পশ্ করতে চলেছে । তবু মানুষের 
কাছে তিজ্ঞানকে গদের আপনজন হয়ে ধরা দিতে হবে। 
সবগ্রাসী সধনারী জ্ঞানের গ্রুলাশ সাতহত। গুণবাহিত হলে, 
সেতো সম্পণ নয়। মে কুখীসত? মুখের ভাষা অন্দত 
বিজ্ঞান অনুণের মত সুধানরাথ হতে পারে £ পারে লা পক্ষীরাজ 
হতে, ইন্দগী-বিষুধাহন হতে | শাতবু সে তো সূত্যাদর গ'নাতে 
পাকে ; সেতো সুন্দব ! 

রবীন্দ্রনাথ শশক্ষ। এবন্ধে লিখলেন, 'পশ্িমদেশে পোলটি- 
ফ্যাল স্বাওগ্্রের বথাথ বিনাশ হতে আবন্ত হয়েছে কখন থেকৈ ? 
যখন থেকে বিজ্ঞানের আলোচন! তাদের মনকে ভকুমুজ্ত কয়েছে। 
যথন তারা জেনেছে সে নিদঘই সাত নরম বাম বিশেষের 
কল্পনার "দ্বারা বত হচ্ছ লা? আর একজায়গায় বললেন, 
'পাঁশ্চম মহাদেশ তার পোলাটকসের দ্বারা বৃহং পাখবীকে নিয়ন রণ 


জাম ও বজ্ঞান' 


[ 38তগ বধ, 4র্থ-5ম সংখা 


ধরেছে । বিজ্ঞানের দিকেই তার আঙ্োক ভ্রলছে! সেইখানেই 
আর যথার্থ আত্মপ্রকাশ ; কেননা দবজ্ঞান সত) আর সত/ই অমরত। 
ন ফরে।, 


সাধারণ মানুষের ফাছে ভিজমনকে জানানো সত) ধর্ম 
টি রবীন্দ্রনাথ বুঝোঁছিজেন। বিজ্ঞানের খাদ [তিনি নিলেন 
এই খ্বাদ গভীরতায় ভরে আনন্দ হয়ে দেখা দেয়। সেই 
আনন্দই বিক্তান সাংহতা । কেণ স্বাদ আর আনম্দ হলে সাহত। 
সঙ তাভিগ্না; আবার এএত্‌ হঞ্ছে। আল্ার পথের পাথেয় খ। 
[বিজ্ঞান । এরই হছোঁয়। পেয়ে ছিত বধ বলে তান বিশ্য 
পাঁরচয় গ্রন্থ লিখলেন । সৌদনই সারা পুথনীর বিজ্ঞন,সাহতের 
জাসরে বাংলা ভাষা হাসন পেতে বসে 


(8) 
নেবেজা পু্থক্ষার শোবার পর মাদাগ কুণী জনমানসেজ 
ক্বোতুহলের স্বীকার হন । তার এাপ্ত িভৃতে বাহযার [রিপোর্টার 
হানা দেয়: একধদন সদরে পাকে নিরাজায় প্দচারণার পু 
[তান জুহে। মোজ, পোশাক থকে ধুলো ঝাড়ছেন। পাথরের রক 
1ঢাবর উপর বস।-- ক্ষ এমৌল তন নিলোার সখানেও হালা 


দেয়; একথা লেক বলার "8 তাকে ব্যন্তিগও গুশ্ম করেন 
িপোর্ঠারাত। দাদাংকুগ বলেন, আমর নই, আমরা যা দিয়োছ 
তাই জানতে চেষ্টা কনে) শাসাদ। কুরী জনের ঝাল 


ভারয়ে গিলেন। সই দান নিয় আানুয িচ্ময়ে মু হষে 
তাকরে থাকে 1 তবু, দান, এ সুন্দর দন চন শ্টলেন, সেহ 
দাত জানার ইচ্ছা থাকে গ্রহভার পাতাতে বাদ দিয়ে 
দঃনগটকে ঘুরিয়ে ফালাক দেখে লারা ফাটানে। কি যায়? 
পর্বের তাপ আলে বাদ দিয়ে সৃষকে নিয়েও যে ন্গানীদের 
অনুসান্ধংস।! বিজ্ঞান গাহিতোর হীমারেখাটি কোথার 
টান। হবে ? 

রর্বীজ্ন!থ বললেন, 'অপীমের মধ্যে কোথ। থেকে আর 
হলো । অসীমের মধো একাজ আদ ও একান্ত শুজের অবিশ্বাসা 
তর্ক চুকে যায় যাঁদ সেনে নিই, আমাদের শান্ে যা বলে, অর্থাৎ 
কস্পে কম্পান্তরে সৃষ্ট হচ্ছে তার বিলীন হচ্ছে, ঘুম জার ঘুর 
ভাঙার মত ৮ শুরু আর শেষ 'নয়ে মাথা বাথ! নেই। যত 
কিছু ঝাংগলা মাঝের টুকু নিয়ে । নইলে যে গরপ্প প্রাচ্যের মহা 
জঞানী রাজাকে শুনিহোছিল- মানুষের ইতিহাস, সে তো এক 
লাইনের গস্প। "মানুষ এল, বাচল এবং মার গেল 1”- মানুষ 


বাচল বলেই তার অন্বেষণ! তার সময়ের ধারণা 1 গাঁণতের 
মত সব কিছুকে এফাদী কষে, একা িত করার সাধন) । 
জ্ঞান দাহতা সেই সাধনার ফল! এখানে বিজ্ঞানের 


প্রমাণের উপায় পাওনা হলে সাহাতি! 
ছাড়া তান অন্য প্রমাণ তো সম্ভব নর 


সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং ত্র কফেবলমু। 


হগনন্দ- মনের অনুভূতি 


বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের বিকাশে গণ-মাধ্যমের ভূমিকা * 
॥ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যাম** | 


আজকে আমর! 'বিত্ঞান ও প্রযুক্তির উপর সবক্ষেতরে নির্ভরশীল 
হরে পড়েছি এবং আগামী [দনে আরও বোশ পরিমাণে হব। 
অথচ বাংলার জাঙ্গানুরুপ ভাবে বিজ্ঞান সাহত্য 'বিকাঁশত হচ্ছে 
না। বই কিছু প্রকাশিত হচ্ছে ঠিকই, তবে তা স্কুঙ্গের 
পাঠনক্রমের দিকে নজর রেখে প্রস্তুত জব বড়ই অসার ও অনুখাদ 
ধর্মী । তেমন ভাল 'বজ্ঞান-সাহতা য! লোক প্র অথচ থেলো। 
নর, যা পড়ে সাধারণ অবৈজ্ঞানিক মানুষ বিশ্বপ্রকাত সম্পর্কে চিন্ত। 
করতে উৎসাহৃত ছবেন। তাদের কৌতৃহল চরিতার্থ করতে 
পারবেন। নতুন কিছু জানবেন এবং বুঝবেন অথচ সব মাজে 
সং সাহিত্য পাঠের পার্তৃপ্তিও পাবেন-__ তেমন বই সংখ্যার খুবই 
কম। এরকম হওয়ার কারণটা কফি এই নিয়ে অনুসন্ধান হওয়। 
খুবই জরুরী । আপনাদের আজকের এই আলোচনা সভায় যদি 
তদন্তের চেষ্টা হয় এবং তার ফলে কিছু তথ) উদ্ঘাটিত হয় 
তাহলে সম্ভবত উপরের দিফে একটা গদকানর্দেশ করা গুসগ্ুব 
হবে না। 

বাংলায় সেরকম বিজ্ঞানের লেখ। যে হচ্ছে না তার পিছলে 
অনেক ব্যপার থাকতে পারে । কেউ লথতে এখয়ে আসছেন 
না বলেই ক লেখা হচ্ছে না? না লেখার লোক আছেন প্রচ 
ছাপার লোক নেই বলে লেখকর। উৎসাহ পাচ্ছেন লা? তৃতায় 
সম্ভাব্য কারণ হতে পারে প্রকাশিত বইগুলি পাঠকের কাছে 
পৌছে দেবার কাজে ঘাটাীত। 'লিখতে গেলে লেখকেরা আবার 
নান৷ অসুবিধার মোকাবিলা করতে বাধ্য ছন--বার মধ্য ভাল 
বৈজ্ঞানক কোযগ্র্ছৎ আভিধান, পারভাষা ইত্যাদ পড়ে-_- 
আপাতত আঁম সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছ না । সমস্যাটি থুব জটিল। 
এই 'নিক্কে প্রচুর আলোচন।, বিতর্ক সভ। ইত্যাঁদ হওয়া দরকার । 
তবে সমর়াভাবের কারণে আমি সমস্]াটিকে একটু অন্যভাবে 
এবং অবশ্যই আংশিকগ্াবে তুঙ্গে ধরতে চাই এবং আপনার। 
যাঁদ অনুমাত দেন তাহলে এই কাজে আধুনিক বিপনন বিজ্ঞানের 
[কছু ফরনূঙার সাহায্য নেব। বিপননের একাটি ঘ্বীকৃত মডেল 
হল /১]1/১- শরথাৎ /১৬/21:517995, 11070919519 1)69176 
ও /৯০(০010, সচেতনতা, আগ্রহ, ইচ্ছ৷ ও পরিশেষে সেদিকে দৃঢ় 
পদক্ষেপ গ্রহণ--অথাৎ কেনা । এই চারটি ধাপকে জালাদ! 
আলাদ। করে 'বশ্লেষণ করা বার! বিজ্ঞান-সাহত্য সম্পর্কে 
পাঠকদের সচেতনত। কোন স্তরে আছে বা আদো আছে 1কন।। 
এটা হল প্রথম ধাপ ॥ তার পরে আসছে আগ্রহ--এটারও নান! 
ভাবে 'বশ্লেষণ কর সম্ভব । তারপর এই বই কেনার হচ্ছা। 
বই ও ভোগ্/পণ্য অবশ্য ঠিক এক বন্ধু নর,.। এই বইট। কিনলে 
আমার, কতটা ভঙ্গ হবে, যেমন অমুক সাবান এত বালতি 





* 9ই এরাপ্রল *85 বঙ্গীর জ্ঞান পারষদে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের চতুথ বাঁষক স্মরণ উপলক্ষে আয়োজিত “বাংল। 


ণব্ত্ান সাছত।” শীধক আঙ্গোচনা সভার পাঠিত । 
*. 104/78, লেক গাঙেননস, কলিকাতা1-700049 


চে 


সপ টি পপ শপ পপ আজ আপস শা লাশ 


কাপড় কাচা যাবে-ঠিক সেইভাবে ছিসেব এক্ষেতে হবে না। 
তবে হবে না কথাটা বলা ঠিক হলনা । কু !ক্ছু বইয়ের 
[ছুসেব সেই ভাবেই হয়-যে ফারণে আজকাল পরীক্ষায় ভাল 
কয়ার জন্য লেখা ব। কুইজাভাত্তক বইয়ের চাঁহদা প্রচুর । তবে 
বিপনন ও জ্ঞানের কারদা কোশল আছকাল ফিসেন৷ 
বাবহার করা হচ্ছে। বইকেও সামগ্রী যা একজন উৎপন্ন করছেন 
একজন পরিবেশন করছেন ও একজন িনছেন-_-এইভাবে বচাত 
করলে হয়ত আমরা বিজ্ঞান গ্রছগুলি কেন কাটছে না তার 


উত্তরের দিকে কছুট। এগিয়ে যেতে পারি) 


সচেতনতার প্রশ্বাটও আপাতদৃঁষ্টীতে জাঁটিল। 'িভন্তান ও 
প্রযান্তর সঙ্গে চাকরীর খাতিরেই আজ অগাণত শিক্ষিত মানুষ 
সধাগ্রষ্$) পরোক্ষ সংযোগের ক্ষেতে তো এত ব্যাপক যে তার 
আওতার পড়েন ন। এমন কাউকে থু'জে পাওয়া কাঠিন। তাহলে 
বিজ্ঞান বিবয়ে সচেতনত। যে আদপেই জন্মার নি এমন যু কি 
করে দেওয়। যাবে 2 এখানে একটা কুট প্রশ্ন অবধাঁরত ভাবেই 
এসে পড়ছে-_ অত হল বিজ্ঞান সচেতনতা আর বৈক্রনিক দুষ্ট 
ভঙ্গী বা 'বন্তান-্মানীসকত। ক সমার্থক ? শবজ্ঞানের ক্ষে০] 
যত বাড়ছে ততই দেখ যাচ্ছে কুসংস্কারের অগ্ধকার গ্রান করছে-- 
আপাতদৃষ্টিতে যাঁদের বুঁদ্ধমান, 'শিক্ষাদীপ্ত ও রুঁচশীল বলে 
মনে হর তাদেরও । এট সমাঞজাবজ্ঞানীদের পক্ষে গবেষণার 
বস্তু আমর! শুধু এটুকু বলতে পার ষে এই কুসংস্কারের প্রাধানাজে 
খব করার জন্যও অন্তত তাল বিজ্ঞন-সাহতোর আজ বিশেষ 
প্রয়োজন । 

বাস্তব পারান্থাতর দিকে দুষ্ট ফেরালে দেখা যাবে বাংজ। 
আঞঙ হয়ে দাড়য়েছে কবিত। ও উপন্যাসের ভাঝ। | প্রবন্ধ সাহিত্য 
কলেবরে আত ক্ষীণ । প্রবন্ধ »হতোর একট ভগ্রংশ আছে 
বিজ্ঞানের দখলে! এদের চেহার। বড়ই কশ; বৃহদাকার 
উপন্যাসগুলির চাপে এর। যে ফেথার ঢক। শড়ে গেছে বৃছৎ 
পাঠকগোঠীর কাছে তার কোন খবর পৌছচ্ছ না। কুচিৎ 
কথখনে। একটি দুটি ভাল বিজ্ঞানের বই প্রকাশত হলেও তাদের 
আন্তত্ব সম্পর্কে জানাবার সংগ'ঠত প্রচেষ্টা নেই । কাজেই উৎসুক 
পাঠক তাদের নাগাল পাচ্ছেন না, প্রকাশকর। মনে করেন 
এই সব বইয়ের ঞরন। 'বিজ্ঞপনে থর5 করা পোষার না। অর্থাৎ 
সহজ বাংলার এ বইয়ের ক্রেতা নেই! অবস্থা একটা দুষ্ট 
বৃত্তের মত। চাঁহদ। অনুযারী জোগান বলে একটা কথ। আছে। 


চাহদ।-_ আপনারা সকলেই জানেন আজকাল অতঃভ্ত পারশী লিও 


বিপনন রাত প্রয়েগ কেরে ভোর কর হয়। মারকেটিং সমর- 
নীতিতে বঙগা হর কে বা কারা আপনার লক্ষ, অথাৎ টাগেট । 
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তাদের আশা-আকাঙ্মান্প উপর বিশদ সমীক্ষ। না য়ে দুব] 
বাজায়ে ছাড়া হয় না? বই অধশা জন্য ভোগাপণ্যেক্র থেকে 
আলাদা । তাহলেও বিজ্ঞাপনের দ্বার বাঙালী পাঠকের বই 
কেনার অভ্যাস কিতাবে প্রভাবিত হচ্ছে এটা আমন্ব। চোখের 
সামনেই দেখতে পাচ্ছি । বাঙালীর শতকরা একশো জনই 
উপন্াাস পড়তে জাল্বাদেন কণাট। সগঠা বলে মেনে নেওয়। যার 
ন।। কেউ হয়ত বলবেন গবিজ্জান-সাহিত। তেমন ভাল হলে 
মধুর লাভে শোনাছির মত পাঠক এসে জুটত ঠিকই । সেটা 
সম্ভব ছিল জগদাদম্দ ৭ রমেম্্রসুদ্দরের ধুগে যখন গপমাধ।মের 
দেতারা আমদের জীবনযাপন প্রণালী ও চিন্তাধারার এরকম 
বিপুলভাবে ছাপ ফেলতে সুরু করে নি। প্রুড়ত কমতাসম্পনন 
সংবাদপত্র গেঠা)ল আঙন্ে কার্যত বাংলা সাহিতে;র ভাগ।- 
নিরস্তা--তারাই ভাঙ্গেন, তারাই গড়েন সবই কাগজ এবার 
খাতিরে । যাঁদ লাভের চেয়ে সমাজকলঙণ ও জোকা পক্ষ! 
তাদের উদ্দেশ হত তাহলে হরত চিত্ত। উদ্দধপ্তকারী, মননশীল 
[বজ্ঞান-সাহতা্ে পাবাঁজগসাটি দেওয়া হত মধ্যবিত্ত 
কুপমণ্কত্ের খোড়-বাড়-খাড়া জাতীয় ক্ষাতক্ষ্ চর্চাস্্যার অপর 
নাম উপনযাস-তার এই গবপুল শ্রসার হত না । 

উপন্যাস ও কবিতা ভাব শ্রঞ্চাশের দু'টি উপযুক্ত বাল, ?ৃক্তু 
কোন ভাষ! ও সাহতোর [বিকাশ কেবলগাত এই দুটি বিভাগের 
উপর সম্প্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়লে ভাতে চিন্তায় দেন) প্রকট 
হল্স-নিথু'ত ভাব প্রকাশের ক্ষমতা কমে যায় এখং আবেগানভর 
জোলো প্রকাশভঙগী গুরুত্ব পায় । ভাষ হয়ে পড়ে অক্ষম, দুধল, 
[বিকলাল। বাঙালী মারেই নাক কাবতা [নথে থাকেন এই 
[নয়ে আমাদের একটা গোপন অহংকার আছে । এঝবার বই 
মেলায় লিল মাগাজিনের ম্টলে করেফাঁট তরুণ কাব তাদের 


নন $ (হার 
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কগবতা পািক। কেনার জন্য খুব জেদ করতে থাকলে আমি 
তাদের প্রশ্ন কার" তোমর। কাঁবতা কেন লেখে 2 তার বলে 
লেখা খুব সহজ, তাই। কথাটা বড় সাংঘাতিক । কাঁবত। 
[জথে প্রতিষ্ঠা পাওরাও জপেক্ষাকৃত সহজ । খুব অস্প পারশ্রমে 
নাম করার চেষ্ট-_ফুবকদের সামনে এটা খুব ভাল আদর্শ বলে 
আমায় মনে হয় না। অথচ নজের গাটের পয়স। খরচ করে 
ফেউ কাঁবতা গাতত। বার করছে শুনলে আমাদের হদর 
দ্রবীভূত হয়। 

িজ্ভাল-সাাততের দ্বাতাবক ও স্বচছচ্দ [বকাশের পথে বাধ। 
হয়ে দাড়িয়ে আছে এই মানীসকতা। এই জাতীয় মূল্যবোধ 
ধার সম্গেহ প্রশ্রয় আঞ্ছে অপাঁরণত কাব ও গপ্পকারদের প্রাত। 
কবিজার মধো দিয়ে জীবনের সঙ্গে মুখোমুখি দাড়ান সব যাঁদ 


হেন তাহলে বঙ্গব সঙতোর মোকাবধল। করার আরও 
অনেক উপায় আছেকফাবিত। তার একটি-_-একগাছ 
ক.লই নয়। 


আসঙজ কথা যে কোন সয় ও সমাজের প্রাতাবন্থ তার 
সাহঙ।॥ আজ পশ্চিমবঙ্গের [শিল্পে যে দুর্গিন, যে সাবিক 
অবক্ষয় দেখ দিয়েছে তারই প্রাতিফলন এর একপেশে সাহতে! 
য। কেবল রস সৃষিতেই [নিয়েছি কিন্তু হাস্থ্য ও পুষ্টি জোগাতে 
অসমথ । সাঁতা বলতে কি বাল বিজ্ঞান চেতনার অভাবে গ্রপ্প 
উপর্াদ কাঁবতাও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। একটা প্রাণশন্তিতে 
উদ্দীপ্ত সমাজেন্ধ সাহিত্য কোনমতেই কাঁবত। ও গপ্পে সীমাব্থ 
থাকতে পরে না। সর্থক বিজ্দ্ান-্মাছিতোর তখনই জজ্দ হবে 
যখন জ্ঞান ও প্রীযুন্তর সঙ্গে আমাদের যোগস্ত হবে ঘাঁন ও 
আক্তারক । লমাজের সাবিক অগ্রগাতির সঙ্গে তার সংযোগ 
থাকতে বাধ। । 


“সভা খুগে যুগে নূতন করে আত্মপরীক্ষা দেবার জন ঘুবকদের মল্লযুদ্ধে আহবান করেন। সেই 


সকল নবধুগের বীরদের কাছে সতোর ছগ্মবেশধারী পুরাতন মঞ্চ) 
কথ। এই যে আমাদের দেশের যুবকেরা এই আহ্বানকে অন্থীকার করেছে। 


পনাশ্তড হয় । সবচেয়ে দুঃখের 


সকল প্রকার প্রথাক্ই 


চিরভ্তন বলে কপপনা ফরে ফোন রকম শরভতে ও আরামে মনকে অলস করে রাখতে তাদের 
মধো। পীড়। বোধ হয় ঢা, দেশের পক্ষে এইটাই সবঠেরে দুভাগেের বিষয় ।৮ 


--মবীন্নাথ 


বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচ। 
নারায়ণ চৌধুরী* 


আচাধ সত্ন্দ্রনাথথ বসু মহাশক্জ মাতঙাষা বাংজার মাধ্যমে 
রজ্ঞানচ্ করবার জন্য দেশবাসীর নিকট বারংবার আবেদন 
জানিয়ে গেছেন । তার আবেদনের বোৌভিকত। দেশবাসী ধীয়ে 
ধীরে উপজান্ধী করতে শুরু করেছেন এবং এই পঞ্ছে কিছু-কছু 
উল্লেখযোগ্য কাজেরও সুষ্ভপাত হয়েছে ইতোমধ্যে। বঙগীর 
বিজ্ঞান পারষদ এই ক্ষেত্রে ষেনিরলন প্রচেক্ট। চালে যাচ্ছেন 
ত। সধদ। সাধুবাদের যোগ্য। 

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চ/)! অথবা বিজুঞপেয় সওথুলিকে 
বাংলাষ্ভাবার সাহাযে। প্রচার করার ক্ষেত্রে লবখ্ উদ)মী 
হয়োছলেন বাঁঞ্কিমচন্দ্র | তৎসম্পাদত বঙ্গদর্শন পাণিকার 
পষ্ঠার তান জ্যোতাবদ্য)। সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রণয়ন করে শ৮ার 
করোছিলেন । বক্ষিমের নেতৃত্বে গাঠিত 'বঙদর্শনা ভোখক গোঠীর 
আরও কেউ কেউও বিজ্ঞানচর্চার বাংলাভাষার ব/বহারে উদে]গা 
হয়েছিলেন । পরবতাঁকালে এই ক্ষেত্রে আরও যেসব প্রাথতযণ। 
লেখক অগ্রণী হন তাদের মধে) রবীন্দ্রনাথ, রামেক্দ্রসুন্দর 
বেদী, জগদীশচচ্ঞ বপু, প্রফুলচন্্র রা ও সতেঃজ্রনাথ বসুর 
নাম সাবশেষ উল্লেখযেগ্য । রবীন্দ্রনাঞ্জের বালখ্কালের প্রথম 
গাদার5না জেযাতিষ বষলক, এাঁট একটি বিশেষ তাৎপবপ্ণ 
সংঘটন। জ্যোতিষ অর্থে এখানে নভোমণগ্ডল বিষয়ক বদ 
বুঝতে হবে, ফাঁলত ঞ্েঃোতষ নর । রবীজ্্নাথ তার পারণত 
জীবনের প্রান্তে এসে "বশ্বপারিচয়। গ্রখা?ন ছিখে তার 1ব্জ্ঞানে 
বাংলাভাষা বাবহায়ের বৃত্তাট পূর্ণ করেছিলেন । এছাড়। প্রথম, 
মধ্য ও অস্ত বরসের বহু-বহু কাঁবতার অভ্তরীক্ষ বিজ্ঞান সম্পর্কে 
তার গ্রভীর কোৌত্হল ও আগ্রহের প্রমাণ ইতগ্তঃ ঘাঁড়য়ে- 
ছাটযরে আছে। জগদীশচন্দ্র ও রামেভ্সুন্দকের  বৈজ্ঞন 
নাধনায় ও বিজ্ঞানের প্রচারে বাংলাভাষার ব্যাপক বাবহাগের 
কথ! সুবাদত। প্রফুল্লচন্রর ও মেঘনাদ সাহা তাদের বিজ্ঞান 
গবেষণার সুফল মৃলতঃ ইংরেজী ভাষার মাধমে প্রচার করলেও 
উত্তরকালে তার! দু-জনই এই উদ্দেশ্য বাংল। রচলার ছারম্ছ 
হর়োছজেন। অধ্যাপক সতোন্দ্রনাথের কথা আগেই বলেছি। 


স্পা 


* ম্যাট £-8, মি-আই-টি বিজ্ডিং, মল চ্যাটার্ব শেন, কলিকাতা-700007 


সপপীপপিশীস্সপে প্লাস আশপাশ শি 


“-*শবভতান যাহাতে 


শি শিকিাজত | লাশ শিস 


তাদের সাঁম্মলি৩ দৃষ্টান্তে উদ্বদ্ধ হয়েই সম্ভবত: পরবতী 
সময়ে নীলরতন ধর, জগ্দানন্দ রা, সুকুমার রার, 'প্ররদারঞ্জন 
রার। হরগোবিদ্দ 1বশ্বাস, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, 
তেজেশচন্্র সেন ( শাস্তনিকেতন ) প্রমুখ লেখকগণ বিজ্ঞানের 
প্রচারে বাংলাভাষার মাধ/মকে ভাবপ্রুকাশের বাহন হিসাবে 
বাপক্াবে প্রয়োগ করেন। সাহিতশ্র্। ও সাহত/মনস্ক 
লেখকদের মন যে হ্ব্পসংখ)ক আভনন্দনখে/শ। বান্ত এ পথে 
গাগয়ে আসেন তাদের মধ্যে হলেন ও আছেন--পারিমল 
গ্োথামী, প্রেমেজ্র মি, ক্ষিতীন্দ্রনারারণ ভট্রাচাধ, সঙ্েন্দ্রনাথ 
সেন, মৃতুঞ্জয়প্রসাদ গুহ, দজার্ধণ রার, শুরুপরতন ভট্টাচার্য, 
সমরজিং কর, ্রীমতী এনান্ষী চাট্রাপাধ্যায় প্রমুখ । ইদানীং কালে 


আরও এ্রকাধক গোঠী ও বাক বজ্ঞানসাহিতোক প্রচারে 
[বিশেষ মনোযোগী হয়েছেন ল্ক্ষুয করা যার । এদের ভিতর 


'আান ও বিজ্ঞান? পান্রিকার পারিগোঠষিত জেখক সম্প্রদায়ের 
উল্লেধ অবশ)ই করতে হবে। এরা সব গাচাষ সতেঃশ্েনাথ 
ও গোপালচন্দ্র তট্রাচার্ষের উত্তরসূী, শ্রখের প্বস্রীদের প্রদশিত 
পে আতপ্রঅয়দাপ্ত বাজ পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছেন। 

বাংশার বজ্ঞানসাহতের প্রচারে উপবুন্ত পারভাষার 
অভাব প্রায়শঃ একটা যুান্তশ্বর্ূপ উথপন করার চেষ্টা কর! 
হয়। কিস্তু এটা [নান্রুয়তাক পক্ষে সাফাই গাওয়ার প্রয়াস 
[ভিন্ন আর কিছু নর। এ একটা বাজে ওঞ্জর, বার উদ্ভব 
আলস্ের কুমন্ত্রণ। থেকে । কাজ না করতে চাইলে বুদ্ধিমানের 
আবরণে চতুপ লোক কঙ জজ্ুহাতই যে খাড়। করতে পারে 
এ তাগ্ন 'গকট। মোক্ষম উদাহরণ । 

বাংলাপ্প ইতোমধে। প্রচুর সংখ্যক বেজ্ঞানত লারিভাষা তর 
হয়েছে, আরও তৈরি হচ্ছে। সুতরাং ওটা! কোন বাধাই নর । 
আপ তাছাড়া পাঁভাষা ভাষার একট ভগ্নাংশ মাঘ । পারি- 
ভাখাকে আছিলা হিসাবে দাড় কারয়ে হৈ-চৈ করার চেষ্টা 
অংশকে সমগ্রের মধাদ। দেওয়ার অপগ্র়াস মাত । বুদ্ধিমানের। 
এ জাতীপ ভুল *রেন ন। 


দেশের সধসাধারণের নিকট সুগম হয় সে উপার অবলম্কন কাঁরতে হইলে 


একেবারে মাতৃভাষায় শবজ্ঞানঠগার গোড়াপত্তন কগিয়। দিতে হর 1 যাহাঞ। টবজ্ঞানের মধাদা। খোঝ না 
তাহারা বজ্ঞানের জন) টাচ) দিবে, এমন অঞ্দোকিক সঞ্ভ।হনার পঞ্থ চাহরা বাসর থাক। [নস্ষল । 
আপাততঃ মাতৃভাষার সাহাযে। সমস্ত বাংলাদেশকে 'বিজ্ঞানচর্চায় দীক্ষিত কা আবশ)ক। তাহা হইলেই 


1বন্তান সভ। সার্থক হুইবে।” 


র্বীজ্দনাথ 





বিজ্ঞানসাহিত্য ও নবজাগরণ 


জয়ত বন্দু 


সাছিত) বলতে আমরা সাধারণত বুঝি এমন সব গ্রস্প, 
কবিতা, উপন্যাম, নাটক ইত্যাঁদ, যেগুলিতে মূলত রয়েছে 
'রপল্ায নিবেদনমূ' । অর্থৎ এক কথায় 'রসসাছিত্য | কিন্তু 
সাহিতে নানান চিস্তানভাবনা, তত্ু-তগ্থা, যুক্তি তর্ক, চত্যাদিও 
পরিবেশিত হতে পারে । তবে পাঁরবেশন এমন সহজ, 
সাবলীল, স্বাভ।ধক হতে হবে যে, সেগ্ালি যেন পাঠকের মনে 
অনুরাণত হতে থাকে । চুম্বক যেমন লোহার মধ্য চুষকত্ব 
আবধ্ট করে তাকে কাছে টানে, প্রকৃত সাঁহত। তেমনি 
পাঠকের মনে সহমমিতায় স্া্টী করে তাফে আফুষ্তণ করতে 
থাকে । 

গিত্ঞানের সেই শাখাফে আমরা যথার্থ 'বজ্ঞানসাহত্য 
বলতে পারি, যার প্রধান উপজ্জীব] বিজ্ঞানের এ্রক বা একাধিক 
বিষয় । সেই সাহিত্য নানান খ্ুপে প্রকাশ পেতে পারে-_ 
প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক, এমনাঁফ ফাবিতা ব৷ ছড়ার রূপে 
তা থাকতে পারে 'কস্তু তার সম্তাকে প্রাতাষ্ঠত হতে হবে 
বিজ্ঞানের উপর। আমর। মাঝে মাঝে 'বজ্ঞানের অলোফি ক 
কাহিনীর কথ! শুনে থাঁক। এ যেন সোনার পাঞ্রবাটি। 
বজ্ঞানের মধ্যে ফোন অলোকফত বা ম্যাক থাকতে 
পারেনা । কোন ঘটনাকে অত্যাশ্চর্য মনে ছলেও তার মধ্যে 
[নিঃসন্দেহে প্রকাতির 'নরমই কাজ করছে এবং কোন না কোন 
কার্ষ-ফারণ সন্থগ্ধ য়ে, তাকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব । বিজ্ঞানের 
কাজ হল সেই নিরমকে খুজে বের করা, সেই কার্ষ-কারণ 
সম্বঙ্ধাকে উদ্ঘাটন করা । বিজ্ঞানসাহত্যের একটি প্রধান 
কাজ হজ মানুষের জিজ্ঞাসু মনকে জাগিয়ে তোজ।। 

এই প্রসঙ্গে প্রশ্র উঠতে পারে--বিজ্ঞানসাহিতে)কি কলম্পনার 
স্থান নেই? নিশ্য়ই আছে 1কস্তু সেই কল্পনা এমন ছতে 
হবে যে, বাস্তব ঘটনার লঙ্গে, পরীক্ষাজনা তথ্যের সঙ্গে তার 
ধেন ফোন [বিরোধ না থাকে । শুধু তাই নর, আরা ক্লার্ক 
রচিত কয়েকটি কপ্পকাহনীর কল্পনার মতন তা এমন হওয়া 
বাঞ্ছনীয় যে, ভাবষ্যতে তায় বাস্তবে বৃপা'রত হওয়র সম্ভাবনা 
অতান্ত প্রবল্প! বস্তুত এই ধরনের কম্পন বিজ্ঞানী বধোত 
মনের চেতন বা অবচেতন যুন্তির স্ান্টকম । 


বিজ্ঞানসাহিত্যের গুরুত্ব 

বর্তমানে আমাদের দেশ যেন এক সান্ধক্ষণে এসে দাড়িয়েছে । 
স্বাহীনত]স্আন্দোলনের সমরকায় ধ্যান-ধারণা, মুূলাবোধ প্রভৃতি 
অনেকাংশে ক্ষয়ে গেছে অথচ কোন কার্ধকর গবকল্পের উৎপত্তি 
হয় 'নি। যণ্জ মাঝে মাঝে মাথ! চাড়। দিচ্ছে বর্ণাবদেষ, 
সাম্প্রদায়কত, আগণ্ঙ্সিকতা. 'বাচ্ছাত্তাবাদী নানান শান্তু। 
ধনী-দারদ্রের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে চলেছে, বেড়ে চলেছে বেকায়ের 


সাপ লাকি শিাস্পিট ৯ 


* সাহ) ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার 1ফাঁজ, কলিকাতা 


সংখ) | সুধিধাবাদ ও সংকীণ ম্বাথের মোহ জগাঁকয়ে বসেছে 
দেশ জুড়ে। এরপর হর চরম দুঃসময়, নয়তো নবজাগরণের 
মধ দিয়ে আলোয় উতীর্ণ হওয়া । জনসাধারণের মধ যাঁদ 
এই নব্জাগরণ আসে, জনগাণ যাগ সাত্যকারেয় উদ্বন্ধ হয়, 
তবেই সমাঞ্জব্যবন্থার আমূল পারবর্তন সম্ভব, সন্ভব ম্বপ্প সময়ের 
মধ্যে বিশ্বের দরবারে প্রথম সারতে প্রতিষ্ঠিত হবার যোগ্যতা 
অর্জন । 

আমাদের দেশে এই নবজাগরণে একটি সুখ্য ভুমক। 
?নতে পারে 'বিজ্ঞানসাহত্য । সে দিক থেকে এর গুরুত্ব 
অপাঁরসীম / দ্র্টখের বিষ, এ সম্বন্ধে সচেতনতা আমাদের দেশে 
নেই বলজেই ডলে । এই 'বিধরে তাই একটু বিশদ ভাবে 
গালোচন! করা যেতে পারে । 

£সাহিত্যের জন্য সাঁহতা কিনা"-এই নিয়ে নানান মতভেগ 
আছে। 'কস্তু বিজ্ঞানসাহত্যের ক্ষেত্রে যে একথা প্রযোজ) নয়, 
তা 'নিঃসংশয়ে বল! চলে । বিজ্ঞানসাহিতকে সার্থক হতে হলে 
অবশ]ই উদ্দেশামুখখী হতে হবে । উদ্দেশ্যগাল ছল £-- 

1. বিজ্ঞানের মূল তত্ত ও তথ্গলকে যথাসম্ভব সহজ ও 
সয়স কয়ে জনসাধারণের কানে পৌছে 'দতে হবে, যাতে 
[বজ্ঞান সম্পর্কে তাদের ভর়-ভীতি কেটে যায়, জ্ঞানের সঙ্গে 
অন্তরঙ্গত। গড়ে ওঠে । যাঁরা নিরক্ষর, তারাও শুনে শুনে 
কালক্রমে ববষরগুল জেনে যাবেন। অবশ্য 'নিরক্ষরতা দুরী- 


করণের আন্দোসনও পাশাপ]শি চালাতে হবে। তবে সে 
অন্য প্রসঙ্গ |) 
2, ধবজ্ঞানের যেসব প্রয়োগ জনসাধারণের পক্ষে 


কঙ্গাণকর, সেগুল তাদের পাঁরস্কার ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে । 

3. বিজ্ঞানের নানান অপব্যবহার এবং প্রযুণ্তীবদযার 
অশুভ দিকগ্ল সম্বন্ধে সকলকে সচেতন ও সতর্ক করতে 
হবে। 

4, জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃঁষভঙ্গীর উন্মেষ 
ঘটাতে হবে। এই দৃঙ্ঠভঙ্গী থাকলে মানুষ সমস্ত বানর 
ঘটনাকে স্বীকার করে নের়। পুরনো ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস 
যাঁদ ভেঙে বায়, তাহলেও সে বাস্তব সতাকে এবং নবলন্ধ 
জ্ঞানকে অন্বীকায় করে না, বরং সেই জ্রানের 'ভিভিতে তার 
জীবনদর্শন নতুন করে গড়ে তোলে । প্রাতিটি ঘটনাকে সে 


শনৈব॥ন্তিক ভাবে 'বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং তার ভিত্তিতে পরবতী 


কম্পন্ছা স্থির করে থাকে । এই দৃষ্টভঙ্গী মনের জড়ত৷ 
কাটয়ে দের, কাটিয়ে দেয্স ভাগ্যের উপর নিভরতার মানসিকতা । 
5. বিজ্ঞানের যে শাজন্র সম্ভার, ত যাতে সমাজের সামাগ্রক 
কঙ্যাণে ব্যবহৃত হয়, সভাত৷ ও সংস্কাতির সাত্যকারের অগ্রঙ্গীততে 
সহায়ক ছয়, সেজনা উপবুন্ত মানীসকতা তোর করতে ছবে। 


এাপ্রলপমে, 1985 ] 


বিজ্ঞানসাহতে! এখনো পর্স্ত ঞাদকটি অতন্ত অবহোঁজত। 
মনে রাখতে হবে, বিশ্বের বর্তমান পারাচ্ছীততে গধজ্ঞানের সঙ্গে 
মানবতার সংশ্লেষণ একটি অত্যন্ত জরুয়ী কাজ। 

বজ্ঞানসাছিত্য যাঁদ উপরিউন্ত উদ্দেশাগুল সাধন করতে 
পারে-_-অধ্তত কিছুটা আংশিক ভাবেও, তাহলে আমাদের 
দেশ নিশয়ই নতুন করে জেগে উঠবে । আমাদের সমাঞ্জে 
বিদ্ান তখন বহুলাংশে বিস্তুততয় হবে এবং তার প্রবেশ ঘটবে 
সমাজের অস্ত্ভলে । আমাদের সমাজ-ঙভার উপর থেকে 
পুরণো যুগের বেরাশা ক্রমশঃ ফেটে যেতে গ্রাকবে, সেই সন্ত 
উল্তাঁসত হবে নতুন যুগের আলোক চ্ছটার । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বিজ্ঞানসাহিতয ছাড়াও গবজ্ঞানবিষয়ক 
ব্ৃতা, আলোচনা-চক্র, প্রদর্শনী, আকাশবাণী ও দৃরদর্শনে বিজ্ঞানের 
গ্রচার প্রভৃতি নানান উপায়ে উপরিউন্ত উদ্দেশাগুলি আংশিক 
ভাবে সাধিত হতে পারে । বস্তুত আমাদের দেশে নবজাগরণের 
সাবিক বিজ্ঞান আন্দোলনের প্রয়োজনীরত। 


জন্য আত্ছ। 
তবে এই পারপ্রেক্ষিতে ধবজ্ঞানসাছিত্যের দুটি বিশেষ 
উপযোগত। রয়েছে__ 

1. বিজ্ঞানসাহিতা লাপবন্ধ হওয়ার পাঠক যে-কোন 


1বষয় বারবার পড়তে পারেন । ফলে বিষয়াট হদয়ঙগম করা 
তার পক্ষে সহজসাধ্য হয় । বিজ্ঞানবিষয়ক বন্তৃতা ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে শ্রোতা কেবল একবারই 'বিষয়াটি শুনতে পান। (টেপ 
ব। ক্যাসেটে বনু ধরে রাখলে অবশ) পরে বারবার তা শোন। 
যেতে পারে কিন্তু বান্ডব ক্ষেত্লে এটি থুব কারধকর পন্থ। নয় । ) 

2, পাঠফ তার অবসর সময়ে বা ইচ্ছা মতন যে ফে।ন 
সময়ে 'বিজ্ঞানসাহত্যির রচনা পড়তে পারেন ক্তু বন্তৃতা 


ইআদর ক্ষেত্রে শ্রোতার পক্ষে সময়ের এই শ্বাধীনতা নেই; 
[তান যাঁদ শুনতে চান, তাকে 'নরধারত সময়েই শুনতে হবে। 
শ।ংলাভাষায় বিজ্ঞানসাহিত্য 

1বন্ঞানসাহত্যের যে উদ্দেশগলর কথ। উপরে বল। 


হল। সেগুঁল, বলা বাহুল্য, সুষঠ ভাবে সাধিত হতে পারে 
জনসাধারণের মাতৃভাষাল্ল বিজ্ঞানসাছতোর মাধামে। বাঙ্গাঙ্ীর 
পক্ষে প্রাসাঙ্গক হল বাংলাভাষায় রচিত 'বিজ্ঞানসাহিত্য । কেউ কেউ 
অবশ্য ইংয়োজি বিজ্ঞানসাহত্যের প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেন ; ঠার। মনে করেন, এতে পাঠকরা বোশ উপকৃত 
হবেন এবং ভারতের [বিভিন্ন অণ্চলের মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে 
পারচিত করানোর এইটাই সহজতম উপায় । 
পাঁগুতম্ান্য ব্যান্তরা ভুলে বান যে, ইংরোজ ভাষায় 1বজ্ঞানের 
প্রচার ছলে তা আমাদের দেশের একেবারে উপর-তলার মানুষদের 
মধ্যেই শীনাবন্ধা থাকবে, আধকাংশ মানুষের কাছে তা 
পৌছবে না। অথবা ভারা হয়তো তাদের শ্রেণীঞ্গার্থ শদ্ষু 
রাখবার জন্যেই ইংয়োজিতে বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষে আভমত 
প্রকাশ করেন। ঠাদের় মলোগত হচ্ছ। হয়তো এই ঘে, 


বজ্ঞানঙাহত্য ও নবজাগরণ 


[কু এই, 
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সামান্য কিছু জোক বজ্ঞানের ছাড় ঘোরাক আর বোশর 
ভাগ মানুষ সেই ছাঁড়র মার খাক সুখ বুজে। 

ভারতবর্ষ একটি 'বিরাট দেশ এবং এর 'বাভম্ন অগ্চজের 
আধবাসীদের মাতৃভাষা বাত । যে জণ্চলে যে মাতৃভাষা, 
সেখানে সেই ভাষার বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রচার হলে, সার্থক 


 'বিজ্ঞানসাহত্য রচিত হলে তবেই ফেবল জনসাধারণ প্রকৃত ভাবে 


উপকৃত হবে, সমাজে নবজাগরণের উত্মেষ ঘটবে ॥ 

এদেশে আধুঁনক বিজ্ঞানের প্রচারের বারা গোড়াপত্তন 
করেছিলেন, সেই ইয়োরোপীর 'মিশনারীকা বাহন হিসেবে 
মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। বাংল। 'বিদ্্তান” 
সাহিত্যের প্র্থুতিপবে তীায়াই ছিলেন পুয়োধা । সেটা এখন 
থেকে একশে। যাট-সন্তর বছর আগেকার কথা । 'কাজতরমে 
এদেশীর বহু মনীযীও বাংল 'বিজ্ঞানসাহিতাকে সমুদ্ধ করেছেন 
এই প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হুল $ রামমোহন রার, 
অক্ষররকুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মি, ভুদেব মুখোপাধ্যার। : 
বাঁঞচ্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামেঙ্জসুন্দর [তিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
জগদীশচম্দ্র বসু, প্রফুল্পচন্্র রায়, জগদানন্দ রার, চানুচন্দ্র 
ভট্টাচার্য, সতোন্দ্রনাথ বসু, গোপালচন্দ্র ভট্রাচাষ প্রমুখ । এদের 
মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনাম৷ বিজ্ঞানী, করেকজজন থ্যাতনাম। 
সাহাতাক, করেকজন খ্যাতনাম। সমাজ সংস্কারক । 

বহু বাংল। পন্রপন্রিকার 'বিজ্ঞানীবষয়ক রচনা প্রকাশিত 
হয়েছে ও হচ্ছে। কেবলমাঘ 'বজ্ঞানাবষয়ক প্রথম পাঁত্রক। 
প্রকৃতি, যা 1924 থখস্টাব্দে প্রকাশিত হয়ে 14 বছর জীবত 
ছিল । পরবতাঁ কাজে 'কদ্ু কিছু 'বিজ্ঞান-পাত্িক। থেরিয়েছে, 
1কন্তু সেগুলি ছিল ছষপ্পাযু। সেদিক থেকে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান? 
একট নাঁজজরাবহীন দৃষ্টাম্ত-- 1948 থস্টাঙ্দ থেফে দীর্ঘ 
37 বছর ধরে 'নিয়ানত প্রকাশিত হচ্ছে। আনন্দের বিষধর, 
স্্প্রাতককালে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের [বাভমন অণল থেকে 
বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি পাত্ুক। বের করা হচ্ছে। 

বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই সবপ্রথম রচন৷ 
ইয়োরোপীয় মিশনারীর। । বিজ্ঞানসাছত্যের পর্যায়ে পড়ে, 
এমন বহু বই কালক্রমে প্রকাশিত হয়েছে । বিশ্বভারতী ও বঙগীর 
[বিজ্ঞান পাঁরষদ থেকে জনাপ্রর বিজ্ঞানের গ্রদ্থমালা একসময়ে 
বের কর! হয়েছিল । সম্প্রাত বেশ কয়েকজন প্রকাশকের মধ্যে 
যথেষ্ট উৎসাহ দেখ! যাচ্ছে বজ্ঞানের বই ছাপবার ব্যাপারে । 

সন্দেহ নেই, বাংলা বজ্ঞানসাঁছত্য কালক্রমে পল্লাবত 
হয়েছে । তবে একথ হ্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানে 'বিষ্ক্ান" 
সাহতোর নামে এমন কু কিছু রচন। প্রকাশিত হচ্ছে, যেগুলি 
থেকে 'বজ্ঞানের তত্তু ও তথ্য সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্ি হয় । 
রবীন্দ্রনাথ 1লখেছেন, “তথ্যের যাথাথ্যে এবং সেটাকে প্রকাশ 
করায় যাথাযথ্যে বিজ্ঞান অল্পমান্তও ম্মলন ক্ষম। করে না।» 
এই কথাগুঁজি বিশেষ ভাবে প্রাণধানযোগ্য । অন্যাদকে আবার 
এমন দুবো) রচনাও মাঝে মাঝে প্রকাশলাভ করে, যেগুলি 


করোছলেন 
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কোনছমেই সাহিগুপদবাচ। নগ্ন । কারণ আঁধকাংশ পাঠকের 


মনের 
সাহিত্য জাখা। দেওয়। যায় না। বিজ্ঞানজেখককফে বিধান ও 
সাঁহতয-দুশদকেই নজয় রাখতে হবে। সুখের কথা, বাংলা" 
ভাষায় সাথক বিভ্ঞানলেখকের সংখ্যা নগণ্য নল । 


উপসংহার 
এতহাপিক কারণে বাংল। বিজ্ঞানসাহতোর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা আছে। তথাকথিত উন্নেত দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও 


স্বজন ও বন 


সহিত যা সম্পর্ক গ্থাপন করতে পায়ে না, তাকে, 


1 88তদ হব, এখ-০ম সংখা 


প্রযৃন্তিনি্ঘণা অনেক জাগে এসেছে এবং প্রবেশ কমেছে সমাজের 
অন্দরমহলে । সেখানে বিজ্ঞানসাছিত্যের কাদ হল এদের 
পারিগ্রক হওয়া । আমাদের দেশের মানুষের কাছে [ত্রান 
ও তার প্রবুক্তি এখনে তেন করে আপন হয়ে ওঠেনি। 
এখানে বিজ্ঞানসাহত্যের কাঙ্জ হল সমাজের বৃহৎ প্রেক্ষাগণ্ডে 
বিজ্ঞানের প্রাতঠার, কল্যাণকর কাজে খিভ্ঞনেয় প্রল্োগে ও 
বৈজ্ঞানিক দৃহ্টভঙী প্রসারে নেতৃত্ব দেওয়া । এই ভাবে যে 
জনজ্্রাগরণ দেখা দেবে, তাতে আমাদেক্স শুধমূত সমাজ সঙ্গী, 
সতেজ, প্রাণথস্ত হয়ে উঠবে। 


বিজ্ঞান-সাহিত্য 


সন্প্রাতত বিভি্ব সভায় বিশ্রান-সাহত নিম্মে আলোচনায় 
অং গ্রহণের সুযোগ আম পেরোছ। এই. সব আজোচন। 
থেকে আমার মনে হয়েছে ধে একবদকে ঘেমন গৌড়। 'বিজ্ঞানীয়। 
বজ্ঞানকে সাহতোর উপজীব্য করে তুলতে কুষ্ঠিত, অন্যাদকে 


তেমাঁন 'পবশুদ্ধ" সাহতিকরা বিশুদ্ধ সাঁহতের মধে 'বিভ্ঞানকে 


স্থান দিতে নারাজ । 

অঞ্চচ ধারা সাতাকারের খাট সাহিত) শ্রদ্ডী, তারা সাছিতোর 
উদার ক্ষেতে বিজ্জানকে বরণ করে 'িপেছেন বিনা 1ছধাল্স । বাংল। 
ধাঙ্য সাহতোর জনক বাঁচ্কমচন্দ্র উপন্যাস) সাছত) ও ধর্মমূলক 
্লচনাবলীর পাশাপাঁশ বিজ্ঞান বষরকফ সরল প্রবন্ধাবলীও রচন। 
করেছেন। - ঠার ইচ্ছে ছিল ঠার সমসামায়িক 'বিজ্ঞনের অহা তর 
ওপরে আরও অনেক প্রবন্ধ লেখার । ঠার বৈজ্ঞানক প্রবন্ধাবলীর 
যে সঙ্কঙ্গন-গ্রহ্থ তানি প্রকাশ করেছিলেন, ঠার ভূমিকার [তিনি 
ভাষাতে আরও বৈত্ঞানিক প্রবন্ধ পুন্তফাকারে প্রকালের বাসনা 
জ্ঞাপন করোছনেন। তার সেই বাসনা পূর্ণ না হলেও তার 
'বিজ্ঞানক্প্রীতি ঠার সৃষ্ট সাঁহত)কর্মের মধে। প্রচ্ছ্ধ ভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে বার বায় তার জীবনের শেষ নুহৃত পর্যন্ত । 

বান্ষমচন্দ্রের চেয়েও বোঁশ বিজ্ঞান-সচেতন ছিলেন 
রবীজ্রনাথ । ঠার প্রাতাঁট রচনা কাঁবত। ও গানের মধ! তির 
, ধবজ্ঞান চেতনা ও ভাবন৷ প্রাতিফাঁলত ॥ ভার মতে বৃবজ্ঞান 
সচেতন না হলে সার্থক সাহিতা সৃষ্টি সম্ভব নকল, সাহত) 
রচন। 'বিজ্ঞানাভীতুক হলেই লার্থক হয়। তিনি মনে ক্ষপ্পতেন 
যে অবৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার সাহিত্যে কোন স্থান নেই। তিনি 
ডার ধর্মবিগাক অনাঃতম প্রবন্ধে লখোছিলেন যে 'জ্ঞান' ও 
“বিজ্ঞানের মধে! কোন পার্থক। নেই, বিজ্ঞানশবচ্ছি্ন জ্ঞান সোনার 
পা্রবাটিয় মতই অসন্তবু ব্যাপার তিনি জিখেছিজেন £ 


১১১১১ 


* 17583, পম পাক) কলিকা ত1-700055 


সুখপাঠা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখোছলেন। 


সঙ্কর্ষণ রায়* 


ভন্কান যখন [বশ্বজগত্ডে অথণ্ড নিয়মকে আ'বঙ্কার করে, 
যখন দেথে কার্কারণের কোনও ছেদ নেই, তখনই সে মুস্ত- 
লাভ করে (সার্থক হয় )। 

শ্রে্ঠ সাহাত্যিক ও কাঁধর মত শ্রেষ্ঠ বজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানকে 
সাহত্যের উদারক্ষেত্ে নাঘিয়ে এনোছলেন এবং বিজ্ঞান দিয়ে 
বাংলাভাষা ও সাহত্যকে দমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন ! জগদীশচন্দ্র 
বসু দুরৃহ বেজ্ঞানিক তত নিয়ে সহজবোধ্য, সরল প্রবন্ধ এবং 
রমারচন! লিখোঁছিলেন। বাংলা ভাষাল্ল প্রথম বিজ্ঞানাভত্তিক 
গস্প লেখার কাঁতিত্ব তারই । 

[বিজ্ঞানকে বাংলা ভাষার মাধমে জনাশ্রর্র করে তোলার 
ব্যাপারে জগদীশচজ্ছের চেয়ে বোঁশ উৎসাহী 1ছলেন সতোন্্রনাথ 
বসু। ইংরেজী বাদ দিয়ে 'নির্ভেঙ্গাল বাংলাভাষার তিনি বহু 
1তাঁনিই এই “জ্ঞান 
ও বিজ্ঞান» পাকার প্রাতষ্ঠাতা। 

গড়া বিজ্ঞানী বা সাহাভ্যকর়। যাই বলুন, শীবজ্ঞন সম্পর্কে 
জনসাধারণের আগ্রহ বাড়ছে এবং বাংলাভাষার মাধ)মে ব্্হানকে 
জনাপ্রয় করে তোল।র চেষ্টা বেড়েই চঙ্গেছে । “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” 
ছাড়া আরও ৃবজানপীবঘক পাণ্রস্ক। বোরয়েছে। সাধারণ পনর" 
পা্রিকাতেও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হচ্ছে [নিয়ামত । 
বৈজ্ঞানক প্রবন্ধ ছাড়া 'বিজ্ঞানাভতক রম্]য়চনা, গস্প এবং 
উপন্যাসও লেখা ছচ্ছে। কপ্পশবজ্ঞানের গণ্প ও উপন্যাস 
(ইংরেজীতে যাকে বলে 90191709 1100101) বসব 
জনাপ্রয়। 

জনাপ্রয়তার টানে থাঁটি সাঁহাত্যকন্াও বজ্ঞানের আসরে 
লেনেছেন। কিন্তু [বিজ্ঞান উণের প্রত)ক্ষ জালের মধে) লেই, 
অতএব বগেশী রচনাধলীকে অনুসরণ করেন ভারা । ফলে 


প্ীগ্রল-মে, 85 ণ 


তাদের লেখা আঁধকাংশ প্রবন্ধ, গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে 
মৌলিকতা. থাকে না। 

প্রবন্ধাবল্গীর মধ্যে মেটালকতা না থাকলেও ক্ষত নেই, কারণ 
জ্ঞান ও 'বজ্ঞান ভুগোলের সীমা মালে না' বিদেশ থেকে আছর্িত 
দত ও তথা দেশী ওথ)াবজীর সঙ্গে অনায়াসে 1সলে মিশে যেতে 
পারে। কিন্তু গপ্প ও উপন॥াসে বিদেশী সাহতোর ছারা স্থাক্থ্য- 
কর নর, কারণ বিজ্ঞানের তত ও তথ্য গ্রহণযোগ্য হলেও, বিদেশী 
কাহনীকে আমাদের দেশী পারবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া 
থুবই কাঁঠিন ব্যাপার । আমার মতে বাংলায় [বজ্ঞানাভাত্িক 
গল্প ও উপন্যাসকে সার্থক করে তুলতে হলে মৌলক দেশীর 
উপকরণের ভ্ততে লেখা উচিত । বৈজ্ঞাঁনকষ উপকয়ণ্‌ তে। 
ঢারাঁদকেই ছাঁড়য়ে আছে, তাদের কুঁড়য়ে নিয়ে মৌলিক বিজ্ঞান 
[ভাত্তফ গল্প বা উপন্যাস রচনা বাংলার গস্প বা উপন্যাস 
'লাথিয়েদের পক্ষে কাঙিন নয়। 


[বদেশী কল্প-ববিজ্ঞান কাহিনী লেখকরা সম্প্রাতি পারমাণাঁবক 
মহাযুদ্ধে মানুশের একেবারে নিশিহু হয়ে যাওয়ার কখ। কপ্পন। 
করতে শুরু করেছেন। এই জ্রনমানবশৃন্যে জগতে তারা 
রোবোটদের ক্রিয়াকলাগের কথা জিখছেন। মানুষের সৃষ্ট রোবট 
মানুষ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর মানুয়ের জারগা নিয়েছে । মানুষ নেই, 
পাঁথবীতে রাজত্ব করছে রোবট এ হেন কপ্পনা বহু লেখকের গণ্প 
€ উপন্যাসের মধেচ ফুটে উচষ্চেছে। বিশ্বনয় পাঠক-পাঠিকার। 
৩ হয়তে উপভোগ করে, নয়তো এ হেন অমানবিক কপ্পনাকে 
কোন লেখফই তাদের রচনার মধ; মূর্ত করে তূলতেন না । কিন্তু 
গাঠক-পাঠকারা যতই উপভোগ করুন, প্র ছেন অমানবিক" 
রগন। ফোন লেখকেরই লেখা উচিত নর । কারণ মানুষের জনই 


1বজ্ঞান, 'বজ্ঞ্ঞানের প্রয়োগ এমন কোন ক্ষে£েই হওয়া উচিত নয়। 
সবার ওপরে মানুষ সত, এই হচ্ছে সার 
আশ। 


রঃ 


য। মানবতাবিরোধী | 
সত, এই সতের বিরোধিতা করাটা মানবআবরোধী। 


০১০ সাপ শ্িসিশিকীক ল শা শি লি ২১০০৭ ০৭ সা শিটিতি তি 


ঞ্চ 


[রজ্ঞান-গ্যাহত্য 
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কাঁয় বিজ্ঞানকে ধার। জনপ্রিয় করতে চলেছেন, তাঃ। কখনোই 
মানুষকে বাদ দিয়ে চজবেন না। 

[বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় কয়ে তোলার বোঁফে বাংলাভাষার 
তথাসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জেখা হচ্ছে লা। এই প্রসঙ্গে 
আলোচনাক্রমে আঁধকাংশ বাঙালী বিজ্ঞানী এই মত প্রকাশ 
করেছেন যে ৃবজ্ঞানকে পুরোপুরি বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রকাশ 
করা সম্ভব নর। অর্থাৎ তাদের মতে বাংলাভাষা বিজ্ঞানের 
সার্থক বাহন নয়৷ 

বাঙ্গালী বিজ্ঞানীরা এ পর্যস্ত তদের বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ 
ব। গবেষণায় ফলাফলকে কর্থনোই বাংলাভাষার মাধমে প্রকাশ 
করার চেষ্টা করেন নি। তাদের সমীক্ষা বা গবেষণামূল ক 
প্রবন্ধাবলী ইংরেছিতেই লেখা হয়েছে । কোন 'বিজ্ঞান-গবেষকই 
তাদের ডন্নুরেটের গ্রীসস বাংলাক্ম জেখেন 'নি বা লেখার কথা 
চিন্ত। করেন নি। শামুকের খোজের মত তারা ইংরোঞ্জ 
ভাষাকে তাদের গবেষণার সঙ্গে যুস্ত করে নিয়েছেন [ বাংলা- 
ভাষার মাধমে তাদের বৈজ্ঞাঁনক সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ 
কর। সম্ভব ফি না] তা কখনে। যাচাই কয়ে দেখেন ন তারা । 

আমার মতে বাংঙাভাষাকে সুযোগ [দলে তা বিজ্জানের 
সার্থক বাহন হয়ে উঠতে পারে । বাংলাভাষা ানয়ে যাঁর 
পরীক্ষা-নরীক্ষা করেছেন তার বাংলাভাষার অপারমের 
সম্ভাবনার কথ বলেছেন, বাংলাভাষার ভাগারে 'শবাবধ ন্তনের” 
সন্ধান পেয়েছেন। তারা বলেন যে বাংল পঁথবীর কোন 
ভাষার চেয়ে ছীন নয়। চীন বা জাপানী ভাষার তুচনার 
বাংলার শ্রেষ্ঠতা ভাষাতভ্বাবগদের দ্বার আকৃত। চীন ব৷ 
জাপানী ভাষার যাঁদ বৈক্ঞ'নিক ক্রিয়াকলাপ ও গবেষণার 
ফলাফলকে প্রকাশ করা যায় যুরোপীর ফোন ভাষার সাহাষ্য 
ন। 1নয়ে বাংলাভাষাতেও তা সম্ভব ॥। অতএব, আমার অনুরোধ, 
বিজ্ঞানীর। ইংগোজ ছেড়ে বাংজাভাষাকে তাদের গবেষণার বাহন 


করে তুলুন । 


“যে জাত মনে ঝরে বসে আছে যে অতীতের ভাগাল্েক় মধ্যেই তার সকল এরশ্বর্য, সেই এরশ্বর্যকে 
অর্জন কয়বার জন। তার স্বকীয় উত্ভাবনার কোন শপেক্ষা নেই, তা প্ৰযুগের খাঁষদের দ্বার আবিষ্কৃত 
হয়ে চিরকালের মত সংস্কৃত ভাষায় পুর গ্লোকে সাঁণচত হয়ে আছে, সে জাতির বুদ্ধির অবল1ত 


হয়েছে, শান্ত অথঃপতন হরেছে। 
শেত না। 


নইলে এমন বিশ্বাসের মধ্যে শুন্ধ ছয়ে বসে কখনই সে আরাম 
কারণ, বুদ্ধ ও শন্তির ধর্মই এই যে, সে আপনার উদামফে বাধার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে 


যা অজ্ঞাত, যা অলব্ধ, তার আভগুখে নিল্নত চঙ্লতে চায়, বহুম্ল্য পাথর দরে তৈরী কররচ্ছানের তি 


তার অনুষ্ধাগ নেই। 


যে জাতি শ্রতীতের মধ্যেই তান গৌরব স্থির করেছে, ইতিহাসে তার বিজর়যাা। 


ন্তধ হরে গেছে, সে জাতি শিপ্পে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে কর্মে শাহীন ও নিক্ষল হয়ে গোছে।” 


স্প্র্রবীজ্্রনাথ ৰ 
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বাংলায় বিজ্ঞানসানিত্যের ধারাঞ্ 


সুর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র+* 


বাংল। ভাষায় যে বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে আময়া৷ আলোচন। .করাঁছ 
তা সাছিতোর মাপকাঠিতে কতটা উত্তীর্ণ তা নিয়ে ভাবনায় জবকাশ 
আছে। কষুজ-কলেজের পাঠ্যবই আর সাছিত্য--এ দুয়ের নিশ্চয়ই 
পার্থকা আছে । তবু কবিত, উপন্যাস, গল্প প্রড়ীত সাছাতের 
যেমন এক ধরনের উপকরণ, প্রবন্ধসাছিত]ও তাই, তবে তা 
ক্ষেপ্াবশেবে কিছুটা গুরুগীয় হবে সন্দেহে লাই । বিজ্ঞান 
সাছিতা ঠিক তাই । কেউ যাঁদ মনে করেন ছান্ধা গল্প উপল্যাসের 
মত বিজ্ঞানও বাংজা ভাষার সরস হবে না কেন? তা হবে 
না, কারণ বিজ্ঞান তথ্যনির্ভর _-তার নিজন্ব ভাষা থাকে। 
যেহেতু আধাঁনফ বিজ্ঞানের উৎস ভিত দেশে, তাই তার 'নিজদ্ব 
ভাষাও কিছুটা বিদেশী । তাই তামাদের পাঁরভাষার জাশ্রন্ন 
লিতে ছয় | শুবশা ছোটদের জন্য লেখা বিজ্ঞনসাহিত্য কিছুট। 
সাবলীল হতে পারে । বিদ্যাসাগরের রচনায় এরকম কিছু 'বিজ্ঞান 
প্রবন্ধের নিদর্শন পাওর। যাবে । পরবর্তীকালে সাঁহাত্যিক যাঁরা 
বাংলার বিজ্ঞান লিখেছেন তার সাহতাসম্পদ অবশ্াই মৃল্যবান। 
তবে রামেন্দ্সুম্দর ও জগদীশচন্রই বিজ্ঞানকে ' খাঁটি পি 
পর্যারে উত্বীত করেছেন। 

[বিজ্ঞান যে সাছত)ানয়পেক্ষ নর রবীন্দ্রসাহত্যে তার যথেষ্ট 
উদাহরণ আছে । 'বিজ্ঞানসাহত্য ও সাধারণ সাঁহত্য পৃথক 
হলেও রবীন্দ্রনাথের লেখা কাবত।, প্রবন্ধ প্রভীতিতে এখানে 
ওখানে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে । যেমন জাটল সালোক- 
সংক্পেষ (1)1701095100116513)-এর মত বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া 
রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষবন্দনা কাঁবতান্ন' যে গ্রচ্ছঘ আছে তা সহজে 
ধর) পড়ে 

সূর্যের বক্ষে জে বাহযূপে 

সৃক্ধিবন্জে যেই হোম তোমার সত্তা্প চুপে চুপে 
ধরে তাই শাম দি্ষরূপ। ওগে। সৃ্ধরাশ্টি পারী 
শত শত শতাব্দীর 'দিনধেনু দুঁহিয়। সদাই 

বে তেজে ভারলে নজ্জ। মানবেরে তাই কার দান 
করেছ জগাংজরী,-__ 

এ সত্তেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান কাবোর 
"-প্রধান উপজীব্য নর়- রবীন্দ্রনাথের সাছিতে। তাই বিজ্ঞালের 
প্রাধান;য কোথাও নাই-_খাকজে কাবিগ্রাতিতা ক্ষ হুত। তবু 
ধে সব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্জী কৃবঅর কাবাধর্ম অক্ষর রেখেও 
হবীন্রনাথের লেখার স্থান পেয়েছে--ত। থেকে রবীন্রনাঞ্ধের বিজ্ঞান 
মনীবার পারচয় পাওয়। মার । 

রবীজ্রনাথের যে নুগ্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কাব! ও সাহিত্যের 
মধ্যে প্রচ্ছহ” ছিল, তা পরে প্রধল উদ্দছাসে বাহিমু'খা হয়েছে। 


পাপ সী 20 পা পাপন কী পনি বাস পপ শান লা শী 


স্পেস পক নাশ প্র 


রবীন্দ্রনাথের গবজ্ঞান প্রতিভা কাব্য বা সাছিতোর় গর্ভীতে বাধাপ্রাপ্ত 
হয় নি। বরং বিজ্ঞান অপ এক সাহত্ো উন্নীত হয়েছে- 
রবীন্দ্রনাথের লেখ! বিশ্বপারিচয়ে । শ্রীসতেন্দ্রনাথ বসুকে এই. 
বইটি উৎসর্গ করতে গিয়ে কাব বলেছেন “শক্ষ। যার। আরম 
করেছে, গোড়া থেকে ই বিজ্ঞানের ভাঙারে না হোক, বিজ্ঞানের 
জাঙিনার তাদের প্রবেশ কর। অত্যাবশ্যক । এই জায়গার 
বিজ্ঞানের সেই প্রথম পায়চর ঘটিয়ে দেবার কাজে সাঁহতে।র 
সহায়আ স্বীকার করলে তাতে অগোৌরব নেই। সেই দাস 
নিয়েই আমি একাজ সুরু করেছি ।” ' কবির এই বস্তব! থেকে 
বোঝ। যার সাধারণ মানুষের কাছে সাহিত্যের ভাষার 'বঞ্ঞানের 
চন্তাধারাকে পৌছে গেওয়াই ছিল এই বই লেখার প্রধান উদ্দেশ । 
একধারে লেখক সাহতিক ও বৈজ্ঞানিক না হলে এই উদ্চেশ। 
সাধন কর! যান না । আর সবতোমুখী প্রাতভা না থাকলে কোন 
সাহাত্যিক বিজ্ঞানী হতে পারেন না।। বরং কোন বিজ্ঞানী 
মাঝারি সাঁছাতাক হয়েও" [বজ্ঞনসাহিত্য লিখতে পারেন। 
এদেশে ওদেশে আজকাল বিজ্ঞানসাহিতোর অভাব নেই, প্রধানত 
সেগুল বিজ্ঞানী সাছাত্িকের লেখ । 1কস্তু সাহাত্যিক [বিজ্ঞানীর 
বিশ্বপারচয় কবি রবীন্দ্রনাথকে ম্ীতিমত বিজ্ঞানীর আসনে প্রাতাষ্ঠত 
করেছে। এর পেছনেও কাবর প্রচুর সাধন। ছিল, কাঁব বজোছেন 
“কত্তু ভ্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একট। 
মেজাজ ম্বাভাবক হয়ে উঠোছল-..অথচ কাবত্বের এলাকায় 
কষ্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘাঁটরেছে সে তো অনুভব 
করিনে।” শামরাও কার না। বৃক্ষবন্দন। ঝ। রবীন্দ্রনাথের জন্য 
কোনও লেখার থে বৈজ্ঞানিক দৃ'ষ্টভঙ্গী প্রচ্ছ রয়েছে, ত৷ লেখার 
সাহিত্য মাধুষ নঙ্খ তে৷ করেই নি, বরং তাকে এরশ্বর্যমাঁওত করেছে। 
এাঁদকফে আবার বিশ্বপন্রিচয় গ্রে রবীন্দ্রনাথ তার কাব্য প্রাতও। 
দিয়ে জড়লোকের জাঁটল তত্তকে শুধু সাধারণের বোধ্য নয়, 
শ্রীমাওত করেছেন। 


পয়মাণুলোক, নক্ষতলোক, সৌরজগৎ, গ্রহঙ্গোক, ভূঙ্গোক 
এই করি প্রবন্ধ 'নয়ে 1বন্বপারিচর় । তদালীভ্তন বৈজ্ঞানক 
শাবষ্কারের তথাগুলি রবীন্দ্রনাথ যে কী নিষ্ঠার সঙ্গে আর্ত 
কয়োছলেন তা এই প্রবস্ধগুজ পাঠ করলেই হদরঙ্গম কর। 
যার। কোন জাঁটল ততৃকে অন্তরের সঙ্গে গভীরভাবে উপল 
ন। কলে ত। এত সুম্দয়ভাবে প্রকাশ করা বায় না ॥। বিজ্ঞানকে 
উপজন্ধি কর৷ বিজ্ঞনীর পক্ষেই সপ্তব-কিত্তু কাব রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষে এই উপজছ্ধি ছি সহজ । বাংলাভাষ। পারচয়ের ভূমিকার 
কাব লিখেছেন “বিজ্ঞানের রাজে; ভারী বাসিন্দাদের মত সয় 
জম! ছয় নি ভাগ্গারে, রানা বাউজদের মত খুশী হয়ে ফিরেছি, 


পপ, জবা পাপ আপ এব উস পপ পাপী আপ নও আলা পির 





ঞ কাই, এাগ্ুল 785 বঙ্গীর বিজ্ঞান পাঁরধদে খোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'চতুথ বাঁধিক স্মরণ উপলক্ষে আয়োজিত “্বাংল। বিজ্ঞান 


লাহিত)” শীর্ঘক আজোচলাসভায় সভাপাভি ভাষণ । 
“* সাছ! ইনটিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিছ্ছি্তা, ক লিক্ষাতা-700909 


সস 


কি 


খবরের ঝুঁজটাতে দিন-ভিক্ষা ঘা ছুটেছে তায় সঙ্গে দিয়োছ 
লামায় খুশীর ভাষা মাঁলয়ে” বিশ্বপারচয় স্থন্ধে পাঠকের প্রাতি 
এই বন্তব্য থেকে কাব সহজ বিজ্ঞান মনের পারচয় পাওয়া 
ধায়। 

রবীক্দোতুয় যুগে বাংলায় 'বজ্ঞানসাহত্ে রবীন্দ্রনাথের 
[বিপু প্রভাব রয়েছে । বশ্বভারতীর লোক শিক্ষ। গ্রন্থমাজার 
ভাঁমকার কবি লিখেছেন “শক্ুণীয় 'বিষয়মান্তই বাংলাদেশের 
স্ধসাধানসণের মধ্যে বা।প্ত করে দেওয়া এই অধ্যবসায়ের উদ্দেশ)। 
যুদ্ধকে মোহমুন্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়েজন বিজ্ঞান 
চর 1” | 

এই প্রয়োজনের ও অধাবসায়ের সার্ক র্প দিয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ । সমালোচনার দৃঁহীতে মনে হবে, বিশ্ব পারিচয়-এর 
ভাষা ও ভান সম্পদই বুঝ সবন্ব-_তাঁত্ক দিকটা যেন গোঁণ। 
রবীন্দ্রপ্ৰ বা প্রব্তাঁ যুগের বাংলার বিজ্ঞান সাহিত্য থেকে 
তুশনামূলক দৃষ্টিতে এরফম অনুমান করা সম্ভব । কিন্তু সেখানে 
বস্তব। হল কোন তত্র ব্যাথা ব| প্রষ্তাশ বহুভাবেই সম্ভব । 
কিশোরদের জন) লেখা কোন বৈজ্ঞানিক সাহত) বরতহদের 
ঢন্য লেখা বই থেকে কম জটিল হওয়াই উচত।. সাধারণের 
কাছে 'ীবজ্তরানের প্রথ্থম পাঁরচয় হিসেবে বিশ্ব পাঁরিচর়ের অর্থ- 
সম্পদ ধণেষ্ট মৃঙ্গাবান--তা যে কোন বৈজ্ঞানকই বুঝতে 
পারবেন। তবে ভাবসম্পদ হয়ত জাভারশু লাভটুকু ঘটেছে 
কারণ রবান্রনাথ সেখানে লেখক । রে 

ভাঁবধ্যং বাংলার বিজ্ঞানীর! [বজ্ঞানের তত্তুকে প্রকাশ করতে 
গিরে যে পূসূরীদের কথ। স্মরণ শ্রবেন, রবীন্দ্রনাথ তাদের 
ভান।তম হয়েও ৬াক বাশষ্ট ম্যান আধিকার করে আছেল। 

রর্বীন্দরপরবতী যুগে বাংঙ্গায় 'বিজ্ঞানসাহিত্য এখন বহুধা 
বিস্তুত। তবু রবীন্দ্রনাথ যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'বশ্বপারচর 
লিশ্খেছিলেন, সেই উদ্দেশ এখনও সফল হয় নি। বিজ্ঞান 
সাঁছতের নামে তথাসমৃদ্ধ ছাহপাঠ্য রুচনাই বেশব। বিশেষ 
লোখকের নাম উল্লেখ না কয়েও কিছু কছু লেখা যে পরীক্ষার 
উত্তীর্ণ হয়েছে তা ধনাশ্চিতই বলা যার। 

এ যুগের লেখকের ভেতর যাঁর ম্মঃণে আজকের এই সভা 
সেই গোপ।লচন্দ্র ভট্টাচার্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
আমাদের তরুণ বরহসে গোপাজচচ্দ্রের বিজ্ঞান রচনা পড়ে 
'ামর। বাংলার বজ্ঞান লেখার প্রেরণ। পেয়োছিলাম। নিজের 
বজ্ঞান গবেষণা সাবলীল ভাষায় তান সাধারণের বোধগম। 
করতে সক্ষম ছিলেন। তাছাড়। অন্যান "বিজ্ঞান প্রসঙ্গেও ঠার 
অবাধ [বিচরণ ছল । দীর্ধাদন “তন্ন ও বিজ্ঞানের সম্পাদনায় 
1তাঁন” বাংজা ভাষায় বিজ্ঞান লেখকের একটি গোষ্ঠী তোর 
করেছেন--_অজম্র বিজ্ঞান রচনায় তিনি বাংলার শৃবজ্ঞানসাহিতা 
সমৃদ্ধ করেছেন। এ যুগের [বিজ্ঞানসাহীত্যিকদের কাছে 
গোপালচল্দ্র অরণীর হয়ে থাকবেন। 

রামেজ্জসুজ্ঘর, জগদীশচন্দ্র, রবীন্ানাথ, গোপালচচ্র এদের 
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রচনা বাংলার [িজানসাহিতোর পথে মাইলস্টোনের মত। 
গত পণ্চাশের দশকে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান ছিল একমাত বিজ্ঞান 
পাকা । এই পাগ্নকার সাহাযো কন বিজ্ঞানসাহাতাকের 
সৃষ্ট হরেছে। এর শোক বিজ্ঞানীর জাসর সীমিত 
পারসরে ছোটদের কাছে বিজ্ঞান পারবেশন করে থাকে। 
অধুনা অনেক বিজ্ঞান পাপ্রকাই শুধু ছোটদের জলা প্রকাশিত 
হচ্ছ । কিশোর জ্ঞান ও বিজ্ঞান এদেল মধ্যে বিশেষত্বের 
দাবী রাখে । আনন্দবাজার পাণ্রকাগ্োঠী বাধষিক সংখ) হসেবে 
দু-একটি বিজ্ঞান সাহত্য সংকলনও প্রকাশ করেছেন। এসব 
প্রচেষ্টা এ কারণেই পর্যাপ্ত নয় যে, বর্তমান দেশে বিজ্ঞান ও 
প্রযান্তর প্রসার ঘে হারে ঘটেছে, তাতে সাধারণ মানুষের কাছে 
তথ্যসমৃদ্ধ 'বিজ্ঞল সাছিতোর আকায়ে আরও বেশী পায়মাণে 
পৌছে দেওয়া প্রয়োজন । সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ হতে পারলে প্রযুন্তিগত সরকারী পাঁরকষ্পনায় মতামত 
প্রকাশের আধকার অর্জন কন্নতে পারবে । গণতগ্রের মবোতম 
উৎকর্ষ মনে হয় এই সভ্ভাবনার মধো নিহিত আছে । বিশিষ্ট 
সাহাত্যিক ও সাংবাদক বর্তমান প্রয়াত সন্ঞোধকুমার ঘোষ 
মহাশয় একটি সভার আমার এই বন্তবোর সঙ্গে একমত হয়ে 
বলেছিলেন শুধু সাঁহত্য নর সাংবাঁদকতারও “বিজ্ঞানকে 
নিভূজ ভাবে ও প্রচুর পাঁরমাণে সাধারণের কাছে পৌছে দেওর। 
নিশিতই প্রয়োজন । সেই প্রয়োজন কী বাংলা সাঁহত্যে ক' 
সাংবাদিকতায় আজও প্রায় অবহে'লিত। . 

বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চার মৌলিক নীতি এখনও 'দিধাগরন্ত 
রয়েছে। এই দ্বিধা তখনই অপসূত হবে খন 'বজ্ঞান মাতৃভাষায় 
সাধারণের বোধগম্য হয়ে উঠবে । পাশ্চম্বাংলার ফোন কোন 
[বন্মবিদ্যালয়ে বাংলাভাষার রচিত 'পি.এইচাড, থিসিস 
গ্রহণ করার নীতি গ্রহণ করেছেন--৩বু তা শ্রনেকটা কাগজে 
কজামেই রয়েছে । এখনও কেউ কেউ মহন কেন বাংজায় 
বিজ্ঞান শিক্ষা পরীক্ষা-ননীক্ষার ভ্তরে রয়েছে। সাবিক আগ্রহ 
ও প্রচেষ্টা না থাকলে এই ভ্তর থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়। 
ভাগামী দিনে শুধু [বিজ্ঞনী নন বিজ্ঞান মনগ্ লেখকদের রচনায় 
বাংলার 'বজ্ঞান সাঁহত্য মহস্তর উৎকর্ষে সমৃদ্ধ হতে পারে ।  / 

সাঁত্য বলতে ক বাংলায় বিজ্ঞান প্রচারের আদি লেখকের। 
কেউই বিজ্ঞানী ছিলেন না। এমনাঁক রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে সং্প্রাত 
জানা গেছে 1874 থস্টাব্দের িডসেছ্র সংখ্যার তত্ববোধিনী 
পাঁকাতে তিনি 'গ্রহগণ জীবের আবাস ভূমি শীর্ষক একটি 
বিজ্ঞান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন । রচন।টি অস্থাক্ষারত 'ছিল-- 
তাই কায়ে৷ নজরে পড়োন। 

এছাড়া বাংলার এখন তো কপ্পাবজ্ান রচনায় বেশ উৎসাহ 
দেখা বাচ্ছে--ঘার আঁধক্চাণ লেখকই জ্ঞানী নন। বিদেশী 


' সাহিত্যে নামী কষ্পাবন্ানী লেখকফের। অধিকাংশই বিজ্ঞানী 


নন, ফেউ কেউ 'ীবজ্ঞানী হলেও নামী বিজ্ঞানী বলা যায় লা। 
এই সব কম্পাবজঞন পচনায় বিজ্ঞান মূল) অন্থীকার্য নন্ল। এফাট 
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উদাহরণ খেকে বোঝা বাবে জুলভার্ণ তার 11551671905 
15195100 বইতে 17901092011 জ্বালানীর বাবহারের কথা 
বলেছিলেন । এই শতকেই হয়ত শ্রালানী (তেলের পারিবে 
87%01700617-ই আমাদের প্রযোজনার আলানীর কাজ করবে। 
ক্লার্ধা তার কস্পাবিজ্ঞান রচনার যে ভূসমলর কুপ্পিম উপগ্রহ থেকে 
সংবাদ আদান প্রদানের কা বলেছিলেন তা এখনই কার্যকরী 
হয়েছে। 


লিখতে গিয়ে সেই বিজ্ঞান মনছ্কতায় প্রয়োজন মা বিজ্ঞানের 
উদ্দেশ্য সাধন করবে! িবশেষত কিশোরদের জন্য লেখা এমন 
হওর। প্রয়োজন যা কাল্পনিক রূপকথ। পর্ধারে-ন৷ পড়ে-কফারণ 
িশোরমনই ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানমনন্ক সমাজের 'ভিতিভুমি বিবেচিত 
হওয়। উচিত। 

উপসংহারে বল। প্রয়োজন যে বাংলায় বর্তমান বিজ্ঞান সাহিত! 
আলাব/ঞক । হতাশ হওয়ার. কোন কারণ নাই। এই সাহিত্যের 
ধারা বিপথগামী নয়--তবে তার প্রবাহটিফে বেগবান করার' 


' অবশ্য কাল্পনিক কম্পবিজ্ঞানের নামে অনেক রচনা শাছে 


যার বজ্ঞানমূল্য নেই বললেই চঙজে। বাংঙায় কষ্পাবজ্গন প্রয়ো্ন আছে। 


“মানুষের বুদ্ধসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে, বিজ্ঞানে, হৃদকান্তর চুড়ান্ত প্রকাশ কাবো, 
দুইয়ের ভাষায় জনেক তফাধ, ভ্তানের ভাষ। যতদূর সপ্ভব পাঁরক্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার 
ঠিক মানে থাকা দরকার, সাক্জসজ্জার বাহে? সে যেন আচ্ছন্ন না হর । কস্তু ভাবের ভাষ। কিছু যাঁদ 
শ্রম্পষ্ট থাকে, যাঁদ সোজা করে না বা হয়, যাঁদ তাতে অলংকার থাকে উপযুস্তমত তাতেই কাজ দের 
বেশি, জ্ঞানের ভাষার চাই স্পঞ্ট তার্থ ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয়তো অথ-বাক। কয়ে দিয়ে । 


ভালে। লাগা বোঝাতে কাব বললেন “পাষাণ 'মলগায়ে যায় গারের রমতাসে ; বলঙেন “ঢলঢল কাচা 
অঙ্গের লাবাণ অবাঁন বাঁহল্প। যায় ।' এখানে কথাগুজ্গোর ঠিকশ্রানে নিজে পাগলামি হয়ে দীড়াবে, 
কঙ্াগুলে। যাঁদ বানের বইয়ে থাফত তা ছলে বুঝতুম, 'বিজ্ঞানী নতুন আবিষ্কার করেছেন এমন একটি 
দোহক হাওয়। যায় রাসায়ানক 'ক্রয়ায় পাথর কাঁঠল থাকতে পারে না, গ্যাস রূপে হয় অদৃশ্য । 
কিংবা কোন মানুষের শরীয়ে এসন একি রশ্মি পাওল! গেছে যার নাম দেওয়া হয়েছে লাবণি, 
পাঁথবীর টানে যার 'বাকরণ মাটির উপর 'দয়ে ছড়িয়ে যেতে থাকে । শব্দের অর্থকে একান্ত বিশ্বাস 
করলে এই প্লকম একট! ব্যাথ! ছাড়। উপার থাকে না। কক এ যে প্রাত ঘানার কথ নত, 
এযেমনে হর যেন'র কথ। শগ তৈরী হয়েছে ঠিহ)া [ক জানাহার জনো; তেই জন্যে ঠিক যেন 
?ক বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়; বাকাতে হয়। ঠিক ধেন-কী-র ভাষা! আভধানে বেঁধে 
দেওয়া নাই, তাই সাধারণ ভাষ। 'পয়েই কাঁবকে কোৌশলে কাঞ্জ চালাতে হত । তাকেই বলা যায় কাত । 
বস্তুত কাঁবত্ব এত বড়ে। জায়গা পেনেছে তার প্রধান কারণ, ভাষার শব্দ কেবল আপন সাদ। অর্থ 1দয়ে সব ভাব 
প্রকাশ করতে পারে না। তাই কাব লাবণ্য শব্ষের যথার্থ সংজ্ঞা ত্যাগ ফরে বানিয়ে বললেন, যেন 
লাধণা একটা বার্ণ, শরীর থেকে বারে পড়ে মাটিতে! কঙ্গার অথটাকে সম্পূর্ণ নষ্ট কয়ে দিয়ে 
এ হল ব্যাকুলত ; এতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই বলা হচ্ছে ধঙগতে পারছি নে। এই আনবচনীরতার 
সুযোগ নিয়ে নানা কাব নান! রকম জতু)ান্তর চেছ্ট! করে। দুযোগ নয়তো কী; যাফে বঙ্গা যায় ন। 
তাকে বলবার সুযোগই কবির সৌভাগ্য । এই সুযোগেই কেউ লাবণ।কে ফুজোর গগ্দের সঙ্গে তুলন। 


করতে পারে; ফেউবা নিঃশব্দ বীণা ধবানয় সঙ্গে, অসঙ্গতিকে আরও বহু দুরে টেনে নিয়ে গিয়ে, 


লাবগ/কে কার যে লাবাণি বলেছেন সেও একটা অধীরতা, প্রচালত শব্দকে অগ্রচালতের চেহারা দিয়ে 


“ভাষার আভিধানিক সীমানাকে আনাদিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হা ।” 


»সরবীজ্্রনাথ 


বিজ্ঞান-বিপ্লব ও বিজ্ঞান-লেখক 
আবদুল্লাহ আল-মুতী* 


বাংলাদেশের একজন ভূতপ্ধ রাম্পাঁত একবার ঘোষণ। 
করেছিলেন £ বিপ্লব আমাদের দরজায় ভেতর এক পা বাঁড়রে 
দিয়েছে, ঘরে ঢুকে 'পড়ল বলে !-_-তিনি কোন্‌ বিপ্লবের কথা 
ভেবেছিলেন, তার আ'বিভাবের সগ্তাবনার ভার মনে উল্লাস ব। 
আতচ্কজাতীর কোন ভাব দেখা দিয্োছিল কিন ত৷ আমাদের 
জান৷ নেই। 

তবে আমার্টদর জানামতে একটি বিপ্লব সার৷ পাঁথবীতে 
তোলপাড় স্াষ্চ করলেও বাংলাদেশে পৌছবার জন) আঞো পথ 
থু'জে মরছে ; সে হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তবিপ্লব। সহজেই বোঝ! 
যায় আঠার শতকের ইংলও বুর্জোয়া বিপ্লবের সাথ হয়েযে 
[শল্প-ৃবপ্ব দেখা দিয়েছিল তারই অনুসরণে &ই নাগাঁটি। 
1শস্পশবপ্লবের ফলে সোঁদনের হংলতে উৎপাদন পদ্ধাতর ?বপুল 
[বকাশ ঘটেছিল । 1783 থুস্টাব্দে জেমস ওয়)ট-৬র স্টীম 
ইঁজন আবস্কারকে সচরাচর এই বিপ্লবের প্রাঙিভু হাসবে ধরা 
হয়। ক্রমে ক্রমে ভ্াঠার আর উীনশ শতক জুড়ে সে বিপ্লব 
ছঁড়য়ে পড়োছল ইউরোপ আর উত্তর আমোরকার । আজ 
[বশ শতকে দেখা দিয়েছে এমাঁন আরেক বপ্লব_আকেই বলা 
হচ্ছে 1বজঞান ও প্রযুক্ত বিপ্লব । 

চু, 

বিপ্লবের চরিত্র 

যোল জার সতের শঙকের ইউরোপে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা 
আর আবিষ্কারের মধ] 'দিয়ে মানুষের বিশ্বদৃঘিতে ব্যাপক বুপাস্তর 
ঘটোছল। আইজাক [নিউটন ছিলেন এই বিজ্ঞানশাবপ্রবে 
সবশ্রেষ্ঠ ; আজে। তাকে ধরা হয়ে থাকে সবকালের সেধ। বিজ্ঞানী 
[হসেবে। তেমনি বিশ শতকের প্রথম ভাগে নানা মৌলিক 
আবঙ্কারের ফলে বিজ্ঞানে ঘটেছে আরেক 'বপ্পব। পরমাণুর 
অন্তলেণফের গঠন, বন্তু আর শান্তর অভিন্ন জন্তা, আপোক্ষিক তান 
তত্ব, আলোকের দত রুপ- ইত্যাক।র নানা আবিস্কার মানুষের 
ভনলোকে যে পুল আলোড়ন দৃষ করে আইনস্টাইনকে 
তার সবশ্রেষ্ঠ প্রতীকরূপে ধরা হয়ে থকে । 

আঠার-্ট্রীনশ শতকের শিপ্পশবপনধ আর আজকের দিনের 
[বজ্ঞান ও প্রযুক্ত 'বস্পবের মধ্যে একটা বিষয়ে বেশ সাদৃশ। 
দেখা যাবে । উভন্ন ক্রেতরেই বিজ্ঞানের তত্র আবিস্কার রুপাস্তারিত 
হয়েছে উৎপাদন বিকাশের অগ্রগাততে । এই অগ্রগাত ভব 
হরেছে প্রধানত বিজ্ঞানের সাথে প্রযুস্তির মেলবন্ধনের ফলে ॥ 
আর সেই মেলবন্ধন থেকে উদ্ভব ঘটেছে বিজ্ঞানের গবেষণার জন] 
আরো নতুন, আরে শাস্তিশালী নানা উপকরণ | 

শিল্পশাবপ্পব থেকে তামর। শুধু যে স্টাম হীন পেয়েছি 
ত৷ নর, সাধারণ ভাবে উদ্ভব ঘটেছে শিল্পে বাস্িক উৎপাদন 
পদ্ধতি; করল।, তেল প্রীতি শান্তর নতুন উৎস. শান্তচালত 


* 4) কাহৃকাশান, বেইলী রোড, ঢাকা-, বাংলাদেশ 


যাতারাত ব্যবস্থা; অপংখ্য নতুন নতুন রাসায়নিক দুব্য। 
যাঞ্রক উৎপাদন পজ্জতি স্বাষ্খী করেছে পণ/সামগ্রীর 'বপুল 
প্রাচধ। উন্নত যাতায়াত ব্যবচ্ছা সহজ করেছে 'বানিময় আর 
যোগাযোগ, জ্বালানি গুঁষন্ত্রের শান্ত লাঘব ঘাঁটিয়েছে দুঃসহ কারিক 
শ্রমের মানুষের জীবনে এনেছে স্বাচ্ছন্দ; ৷ 

তবু সে শিন্প-বিপ্রব কাজে লাগিয়েোছিল মৃতঃ বন্থুর 
বাইরের এলাকার শিফে। বস্তুর গভীরে 1নাহত যে শশ্তি 
তাকে কাজে লাগাবার জন্য মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে 
বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগাতির জন্য । আজকের বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্জ বিপ্লব নির্ভরশীল বস্তুর শ্স্তর়তম জোফের রহসোয় 
ওপর, পরমাণুকেন্দ্রের সুগম কীণকার বিনাশ থেকে জভ্য লান্ত। 
অর্ধপ।রবাহী বস্তুতে ইলেকট্রন-ক পিক স্ছানাস্তরেয় নিরম কা 
ল।গিরে তৈ্ী কমাপউটার, প্রাণিকোষের গভীর কন্দরে 
লুকানে। গ্রিন কণার পাঁরবতনের মাধমে নতুন নতুন গুণাগুণ- 
সম্পন্ন ডাঁতুদ ও প্রাণীর উদ্ভতাবন-_ বিজ্ঞানের এ ধরনের অসংখ্য 
কাতর ফলাফল আজ প্রসারিত হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনেও । 

এসব বৌশক্ট্ের একট] মোট ফল এই যে, শিল্পশাবপ্লধ 
মানুষের জীবনে যে বিপুল রূপান্তরের সম্ভাবন। নিয়ে দেখা 
।দয়োছিল, আঞ্জকের 1বজ্ঞান ও প্রযুন্তি বপ্পরব তার চেয়েও 
বড় রকম উত্তরণের সম্তাবন। নিয়ে উপান্ছত হয়েছে । এই 
উত্তরণ শুধু ইতিমধো মানুষের আধকারের এলাকা গভীর সাগরতজল 
থেকে মহাকাশের সুদূর প্রান্ত পর্যস্ত প্রসাঁররত করে নি, সবার 
ভন। এক প্রাচ্ধ ও. আনম্দমর পাঁথবী সৃষ্ধঠর যে হপ্প মানুষ 
দেব চিরকাল, তাকেও আজ অবশেষে এন মাধ্যমে বাস্তবে 
গারণত করা সম্ভব 


জ।তা1য় বিক।শে বিজ্ঞান 

এখানে একট প্রশ্ন দ্বডাবতঃই সকলের মনে দেখ 'দেবে। 
বাংলাদেশের মতো একাটি গপাছরে পড়া উন্বয়নশীল দেশে 
এই শবজ্ঞান ও প্রযুক্ত 'বপ্লবের তাৎপর্য কি? যে দেশে 
আঁধকাংশ আঁধবাসপী এথনে। সামস্তবুগীয় পাঁরবেশে বাদ করে, 
শিল্প-বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট ঘাচ্ছন্দোর আধকাংপ উপকরণ যাদের 
জীবনে আজে। লভ। নয়, অনাহার-অগ্াচ্ছা-আশক্ষা যাদের নিত্যসঙ্গী 
-আপ্রের কাছে বিশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগাতির মূলক 2 

এ প্রশ্নের জবাব দু-ভাগে দেওর। যেতে পারে । একথা 
সাতা £য, ইউরোপের বুর্জোরা সমাজ তাদের দেশে উৎপাদন 
[বিকাশের ছাথে পাবার 'দকে ঈদকে উপনিবেশ হ্ছাপনে 
মনোঁনবেশ কয়োছিল। এসব উপানবেশকে তারা দেখোছ 
প্রধানতঃ তাদের কফলকারখানার জনা কাচামালেয় যোগানদার 
1হসেবে এবং উৎপন সামগ্রীর ক্রেতা হিসেবে । এই প্রারিয়া় 
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উচ্চ মুনাফাই ছিল তাদের লক্ষা। সে জক্ষে] উপাঁনিবেশে 
উন্নত ?শিপ্প স্থাপন তাদের ছাথের অনুকূল ছিল না, তাই ও! 
তায় হতে গন নি। 
যেমন রেজ-জ্টামার, টেলিযোগাযোগ ইতগাঁদ-উপনিবেশে স্বাপন 
করতে হয়েছে ওপাঁনবেশিক শাসনেরই, প্রয়োজনে এবং এভাবে 
উপনিবেশগুল িল্প-বপ্লবের আওতার বাইয়ে থাকতে পারে নি। 
এসেছে ভেতরে, তবে এ আসা শুনেকটা যেন উনুনের ভেতর 
জ্বালানি আনার গতো-যে জ্বালানির প্রধান ভূমিকা হজ [নিজে 
শ্লে পুড়ে উন্ুনে তাপ স্টার কর।। 

এই অসম সম্পর্কের একট আনবার্ধ ফল হয়েছে এই যে, 
উপানবেশ আর তার পোষক এই দুইয়ের মধ্যে অথনোতিক 
বৈষমোর পাল্ল। ক্রমেই এক পাশে ভার হয়ে উঠেছে। ইংজণে 
শিল্প-বিপ্লব ঘটবার আগে সে দেশ আর ভায়ত উপমহাদেখের 
মধ্যে জীবনযাতার মানে এমন কু প্রডেদ ছিল না। বিশ 
শতকের শুরুতে অর্থাৎ বর্তধান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের 
ভাগে প্রতেদের পারমাণ দ্াাড়য়োছিল প্রা আট গুণ। অথচ 
আজ বাংলাদেশের কষে বলেতের সাথে মাথাঁপছু আয়ের 
পার্থকা প্রার আশ গুণ। বল! বাহুল) এই প্রভেদ ঘটেছে 
প্রধানতঃ জ্ঞান আর প্রয়ুস্তর অগ্রগগাত এবং উৎপাদন শন্তি 
1বকাশের তার়তমোযই কারণে। 

কথাটা একটু ঘুরয়ে বললে বল। যায়, এই প্রভেদ যাঁদ 
নুর করতে হর, 
হয়, তাহলে তাও করতে হবে মূলতঃ বিজ্ঞান আর প্রযুন্তর 
শাল্তকে কাজে লাগরে । আজকের বিজ্ঞান আর প্রযুন্তি 
1বগ্টবে অংশীদার ন। হয়ে বাংলাদেশের মতো একাটি উাবকাশগাল 
দেশ জনগণের জীবনে ছাচ্ছদ্দ ও সমৃদ্ধি আনবে এবং 
আধুনিক বিশ্বের লাথে তাল 'মিজিয়ে চজবে একথা কল্পন। 
' কর। যায় না । আমরা এই 'িপ্রবে অংশীদার হতে চাই ব না চাই 
উত্বত পুণজবাদী দেশগুলি আমাদের তাতে অংশীদার করবেই 
আর সে ভূমিক। হবে ওই উনুনে আলানির ভূমিকার মতে।। 

বিশ শতকের প্রথমধকে ধর। যেতে পারে বর্তমান বিজ্ঞান 
ও প্রযান্ত বিপ্রবের; প্রসাতিকাজ [হসেবে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
পরবতাঁ সময়ে ঘটেছে মৃতঃ এই বিপ্রবের বিফাশ। 
হবে এই বকাশকালেই এদেশে বড় ধরনের রাজনোতিক ও 
সামাজিক পাঁরবঙনেরও সৃ্পাত হয়েছে। উপনিবেশবাদের 
বনুদ্ধে লড়াই, মাতৃঙাঘার অধিকার প্রাতষ্ঠ, গণতন্ত্রের সংগ্রাম, 
'জার্তীয়তাবোষের বিকাশ, সুস্তিযুদ্ধ ইত]কার নান। থাত-্প্রাতঘাত 
বয়ে. [গিয়েছে এদেশের ওপর দিরে। কিন্তু এসবের মধ্যে 
“বজঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবে জংশগ্রহণ বা তার ফলাফজ কাজে 
গাধার বিষন্ধাটি ক কখনো প্রাধান) পেয়েছে? পেয়েছে 
হতে পারলে আমর! সুখী হতাম । কিন্তু স্বীকার. করতেই 
হয়ে, সশ্ডঙঃ সচেতনভাবে কখনো পায় নি। 
এ ভবে কি পেয়েছে অচেতনভাবে ?--তা খুব সম্ভব পেয়েছে। 


অব্শ। শিল্প- বিপ্লবের কিছু ফলাফজ--- 


অন্ততঃ যথেষ্ট পারমাণে কামরে আনতে 


ধাম ও বিজ্ঞান 


রি 


মনে রাখতে 


[38তম বধ, 4থ-5ম সংখ] 


আমর। ভাষা আন্দো্সনের সময় বঙ্গেছি মাতৃভাষার মাধ্যমে 
এদেশের মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের কথা, স্থাধীনত। যুদ্ধের 
সমস আশ্বাস দিয়েছি স্বাধীন দেশে প্রাচুব ও সমৃজ্ধময় নতুন 
জীবনের- দেশের সব মানুষের জন্য জুটবে আব, বস্ত। স্বাজ্যঃ 
সন্ত ও ভানন্দ। এর কোনটাই জভ) হবার উপায় নেই 
বিজ্ঞান জার প্রধন্তর প্রন্োগ ছাড়া । কাজেই প্রচ্ছন্বভাবে 
আমরা বিজ্ঞান ও গ্রযুন্তর কথ। ভেবোছ নিশ্চয়ই । 

[কস দুনিয়াজোড়া 'বিজ্ঞান প্রধুন্ত বিপ্লব জাকের পৃ্ঘবীকে 
যে পর্যারে নিয়ে এসেছে তাতে এক্ষে৮্ে এমন প্রচ্ছ্ন চিন্তার 
কোন স্থান নেই। ভাষা আলন্দোজন ব। স্বাধীনত। বুছ্ধের সেই 
উত্তাল দিনগুলোতে এদেশের মানুষের কাছে আমরা যে অঙ্গীকার 
করোছলাম ত| রক্ষা হতে পারে শুধু বিজ্ঞান আর গ্রযুন্তকে 
আমাদের রাস্্ীর,। সামাজক ও ব্যান্তজীবনে মূল ভূমিকার 
বসানোর মধ্য [দিয়ে । 

বলাই বাহুল্য বিজ্ঞান আর প্রযুন্তকে মূল ভূমিকার বসানে। 


মানে বেঙ্গীতে স্থাপন করে পৃজে। করা নল্প, তাদের লাগাতে 


হবে মানুষের কাজে । মুনাফালোভী পুশঙ্জতম্র যেমন বিজ্ঞানের 
[বপুল শন্তিকে কাজে লাগিরে মানবাবিধ্বংসী ধ্বংসযজ্ঞের আয়োজন 
করছে অঞ্ব বাতিল হয়ে যাওর। কলকজা বা বযাস্ত রাসায়ঠনক 
দ্ুব; উন্নরনশীল দেশগুলোতে গ্রাঁঠয়ে চারপাশের পরিবেশকে 
দৃষিত করে তুলছে তা-ও নিশ্চয়ই আমাদের লক্ষ) হবে না। 
বরং আমরা এ ধরনের মানবতাবিরোধী উদেগকে প্রতিহত 
করে বিজ্ঞান জার গ্রযু্তকে প্রয়োগ করব এ দেশের গব 
মানুষের জীবন আর পারবেশকে সমৃদ্ধ, সুন্দর ও আনন্দমর 
করে তোলার জন)। শিস্পাবপ্রব আর [বিজ্ঞান ও প্রযুন্ত 
বপ্রবের অংশীদার না হতে পারার ফলে উন্নত দেশগুলোর 
সঙ্গে আমাদের জীবনমানের পার্থক]। আজ ক্রমেই বেড়ে উঠছে; 
ত।মাদের লক্ষ্য হবে এই গ্রত্রিরাকে ঘুরয়ে দেওয়।। দেশের 
সব মানুষের জনা যথেষ্ঠ খাদ), বন্ধ, স্থান) সুবিধে, যাতাল্লাত 
বাবন্থ। আর আনন্দের উপকরণ যোগানে। । ভাতে ক্রমে ক্রমে 
আমাদের জীবনমান উম্রত করে শভ্তঙঃ উদ্ধত দেশের কাছাক।ছ 
নিয়ে বাওয়। | 

বিজ্ঞান-লেখকদের ভৃঁমিকাকফে দেখতে হবে এই 
পারপ্রোক্ষিতেই। | টু রি 


বিজ্ঞ।ন-লেখকের ভূমিকা 
1বজ্ঞান"জেখকরা সভা ?ক 1কন্ছু করতে পায়েন এ অবস্থার 


পারবর্তনের জন্য? ডাদের শান্ত কঙটুকুই বা। আসলে 
?ক সমগ্র ব্যাপারাট রাক্্ীর নীতির আওতার পড়ে না? 
পড়ে--একথ। কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু যাস 


নীতি জস্পব্ট রয়েছে, বলে ফোন দেশে লেখকরা কলম বধ 
য়েখেছেন এসন কথা কথনে। শোন যায় নি। বরং সকল 
কাজে বিজ্ঞানীর। তাদের ল্ভা জ্ঞানকে অড়্ুপণ ছাতে মানুষের 


এপ্রিলমে, 1985 ) 


মধে) প্রপারত করেছেন। গ্ঢ় তত্বের উপাসক এন্দ্রজাজক 
আর মধ্যবুগীর যাজক শ্রেণীর সাথে বিজ্ঞানীদের এখানেই একট 
বড় রফম প্রভেদ। 

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক স্ভাতার তবর্ণুগের 
তানেক আগে লিপির আঁবঙার হজেও তখন পধন্ত কাগজের 
আবিষ্কার হয় নি। জেখ। দুঃসাধ। ছিল বলেই সে কালে 
কথোপকথনের মাধমে জ্ঞানচর্চারই ছল প্রাধান)। কিন্তু তবু 
আহারস্টটলের (384-322 খ্বীঃ প্‌ঃ) প্রকাতীবিষয়ক বহু 
রচন৷ দীর্ঘকাল সমগ্র মানবসভ্যতার ওপর প্রভাব 'বস্তার করেছে। 
এমনি বহু শতাব্দী ধরে ব্যাপকভাবে পাঠিত হয়েছে 'দ্বিতীর 
শতকের গ্রীক 'জোতিবিদ টলেমীর রচনা । এদের দুজ্ঠুনরই 
অনেক মতামত পরবতাঁকালে ভু বলে প্রমাণিত হয়েছে 
তবে অনুগ্ামীদের অঙ্ধাতায় জন) এদের দায়ী করা*সঙ্গত ?কনা 
ত। বল৷ শল্ত । 

মুলাঁজম সন্ভ)তার তর্ণযুগেও (দাঁথ হবন সীন। (980-1037), 
আলবেরুণী (973-1051) প্রমুখ 1চাকিৎসাশান্ত্র, জেো1তিবিদ)।, 
ভাঁবদ্যা প্রভীত নানা বিষয়ে অসংখ্য) গ্রঙ্ছ ₹চনা করেছেন। 
ইবন সীনা এক-শ'র বোঁশু গ্রন্থ রচনা করোছলেন-_-তার 
কোন কোনটি পাচ, দশ বা বশ খে সমাপ্ত । পাচ 
খে সমাপ্ত তার আল-কানুন 'ফিত তিব (চিকতসাবাধ ) প্রা 
সা৩-শ বছর ধরে ইউরোপের বাভন্ন শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানে পাঠা" 
পুস্তক হসেবে ব্যবহৃত হরেছে। আলোক-ততেরে গনক বলে 
পাঁরচছিত সমসাঘালনক পদাথাবদ ইবনুল হাইসাম (965 1039) 
যেসব বই লেখেন তা ষোড়শ শতকে ল/াটিন ভাষায় অনুদিত 
হয়ে দ।-ভি9, কেপলার, নিউটন প্রমুখ [বজ্ঞানীদের গবেষণায় 
ছাপ ফেলে বলে জান৷ যায় । 

অতীতের বিজ্ঞানীদের এসব লেখালোথ 
ক্ষেতে অনুকূল পাঁরবেশে ঘটেছে তাও নর! অনেক ক্ষেত্রেই 
1বজ্ঞতনীদের বন্তব) প্রচলিত মাম।ঞ্জিক ধ্যানন্ধারণার সঙ্গে 
সঙ্গতিপ্ণ ছিল না। থুস্টপ্ৰ পঞ্চম শ্রতকে সৃষ্টিত্ত সম্পর্কে 
আনাক্সাগোয়াসের মতামত মনঃপুত হয়নি বলে এথেন্সের 
নগরপ্তিঞ্জ। তীর বিচারে ব্যবস্থ। করেছিলেন; সুহৃদ 
পেয়িক্লূসের চেষ্টায় শুপ্পের জন] তার জীবন রক্ষা পায়। 
দশম শতকের শুরুতে বাগদাদে একদল সত্যসন্ধানী বিজ্ঞানীকে 
জনসাধাগ্ের মধ্যে বিজ্ঞানের তত্ব শ্রচাঞ্জের জন্য 'ইখওয়ানুস্‌ 
সাফ।' ( পাঁবগ্ুতা ও ভাস্তরিকতার সংঘ ) নামে গোপন সংঘ 
প্রতিষ্ঠ॥। করতে হয় । জোরার-ভ।টা, ভূমিকম্প, জলবায়ু ও 
পারবেশের পাঁরবততন ইত্যাদি গিষয়ে তার। বহু গ্র্ছ প্রকাশ 
করেল; এ ধরনের অনেক বৈজ্ঞাঁনক ততুই সে সময়ে প্রকাশ্যে 
প্রচার কর! [নরাপদ ছিল লা। খাঁজফার রোষবছি, থেকে 
রক্ষা! পাওয়ার জন্য ইবনুল হাইপামকে মশ্তিষ্কাবকৃতির ভান 
করতে হরেছে, ইবন সীনাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে 
বাবার । | 


যে আঁধকাংশ 


বঙানশাবপ্লব ও বিজ্ঞান জেথক 


৪ 
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আধুনিক কালেও বিজ্ঞানীর সাহসী কণ্ঠখর শুনি আমরা 
কোপ।ঁনকাস, গগালীলওয় বঠ্ঠে। গালালও তার বস্তবয 
শুধু পাওতী ভাষ। জ্যাটিনে প্রকাশ করেননি জনগণের কাছে 
নিয়ে গিয়েছেন ঠাদদের রোধ ছতালীর « ভাষায় নিধাতনের 
মুখে নতজানু হয়েও বৃদ্ধ বিঞ্ঞানীকে উচ্চারণ করতে শুন, 
“তবু যে পাঁথবী ঘুরছে”। ধর্মযাজকদের প্রব বিরোধিতার 
মুথে ডারউইনফে দোঁথ ীলখে চলেছেন ভ্রমাথত। সাধারণ 
মানুষের কাছে পৌছে দিচ্ছেন তার ভ্রমবিকাশের তত্ব । বিপুল 
রুদ্ধতা সত্তেও মে তত্ব পাঁথবীর বুকে জীবনের বিকাশ 
সম্পর্কে জ্ঞানের বহু অন্ধকার গুহাফে ক্রমাহয়ে আলোকিত করে 
তুলেছে। 

তআরে। আধুনিক ফালে দোখ জ্যাঙ্সবার্ঠ আইনস্টাইন ব্যাথ॥ 
করছেন আপোঁক্ষকতার তত্, মানুষকে সচেতন করে তুলছেন 
পরমাণু-যুদ্ধের ?াবপদ সম্পর্কে ; লিখে চজেছেন জেমস জীনস, 
যারট্রওযাীজসেল, জর্জ গ্যামো, জে [বি এস হলডেন, জে ডি 
বানা, কাল'ফন 'ক্রশ, পি. এম, এস. ব্র।কেট, আর্থার সি 
ক্লার্ক, ফ্রেড হয়েল, আইঙজাক আজমভ, কাল" সাগান-- 
এমান অসংখ্য শীবজ্তানী । তাদের কেউ ব্যাথা করেছেন [বিজ্ঞানের 
তত, কেউ সেসব তত্র সামাজিক গুরুত্ব আবার কেউ মানুষকে 
সচেতন করছেন [বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিপদ সম্পর্কে 


কোনটা আগে ? 

এসব [বজ্ঞানীর। স্পঞ্টতঃই নানা মেজাজের লেখা 'লখছেন। 
কেউ লিখেছেন গবেষণাধমাঁ রচনা ; গ্রবেষণাকমের 'বিবন্ধণ 
দেওয়াই তার প্রধান উদ্দেশ্য । সমমন। বিজ্ঞানীর! মে রচনার 
া্দঘ্ট পাঠক । কেউ 'লখেছেন প্রধানতঃ শিক্ষামূলক বই। 
ফেউবা সহজ ভাষায় পৌছতে চেষ্টা করেছেন আত সাধারণ 
পাঠকের কাছে; বিজ্ঞানের অবদান সম্পর্কে পাঠককে অবাছত 
কর, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মাধমে তাদের চিত্তা ও দৃষ্টির বিস্তার 
ঘটানোই তার প্রধান উদ্দেশ। ব্ত্ান সম্পর্কে এই সচেতনত 
সৃষ্টির অবলম্বন, হিসেবে ফেউ হয়তে। জাশ্রর নিরেছেন 
বৈজ্ঞানিক কল্প-কাহনীর । আবার কারে। রচনায় দেখা যাবে 
এসব একটি দুটি বোশফ্ট্যের মেশামোশ । এর মধ্যে কোন্‌ 
ধরনের রচনা আমাদের দেশের পারপ্রোক্ষতে সব চাইতে 
বোশ প্রয়োজন ? * 

খুব সাদামাটা 1হসেবে ফেললে বিজ্ঞান বিষয়ক রুচনাকে 
[তন প্রধান ভাঙে ভাগ কর! যেতে পারে £ (1) গবেষণা ধা, 
(3) সম্প্রচা্মূলক ও (3) 'সাহতাধমী। বাংলাদেশের মতে। 
একাট দগিদ্র উন্নয়নশীল দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুন্তাবদ]ার 5৮। 
ছাড়। শ্রথনোতিক ও সামাজিক অগ্রগ্াতির জার ফোন সহজ 
পথ নেই--এ বিষয়ে কেউ আজ্জ তেমন 'ছ্ধমত পোষণ 
করবেন না। ভাষা আন্দোলনের পরবতাঁকালে এই চর্চার 
প্রধান বাছন ছবে আমাদের মাতৃন্ভাবা বাংলা--এ বিষয়েও 
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অন্ততঃ প্রকাশে সকলে সাপ দেবেন বলে মনে করি। কি 
তার পরও লেখকের সুনাপিষ্ট ভূমিকাটি কি হবে সে গ্ু্স 
তবু ওঠে । কোন্টার ওপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়। হবে ৪ গবেষণা, 
সম্প্রচার অথ্র। সহজ? পু | 

সন্দেহ নেই যে, গবেষণাই বিজ্ঞানের প্রাণ । কোন বিজ্ঞানী 
যখন তার গবেষণা থেকে নতুন কোন ততু বা তথা আবিষ্কার 
ফরেন তখন তা বিজ্ঞান পন্লিকাতেই প্রকাশ করেন ।  পাঁথবীতে 
প্রথম বিজ্ঞান পািক। প্রকাশিত হয়েছিল 1650 অস্টান্দে। 
তারপর দু'শ বছরে পতিকার সংখা। বেড়ে প্রায় হাজারের আঞ্কে 
পৌছর ! আঞ্চ ধেকঞজানক গবেষণা পন্রিকার পংখা। লাথ 
খানেক ! প্রতি বছর এসব পান্রকার প্রায় এক কোটি গবেষণা" 
পনর প্রকাশিত হচ্ছে । এখানে উল্লেখ কর] যেতে পায়েবে, 
ইউনেস্কোর ?হসেব অনুযায়ী সার। দু'ণিয়ায় 'বিজ্ঞাণীয় সংখা। জাজ 
প্রায় চার কোটি । তার মধ্যে মোটাগুটি বার শতাংশ সাবক্ষাণক- 
ভাবে নিয়োজত গবেষণায় । 

1বজ্ঞান গবেষণায় দিক দিয়ে বাংলাদেশ যে দুনিয়ার অন্যানা 
দেশের তুলনায় বেশ নিচের সারতে ত। না বললেও চলে । 
তবে এদেশেও আজ বজ্ঞানের নানা ক্েল্ে করেক ডজন 
গবেষণা পাঘক। প্রকাঁশত হর ॥। আমাদের জনসম্পদ সায়। 
দুনিয়ার জনসংখ্যার প্রায় দু'শতাংশ, কস্তু বিজ্ঞানীর সংখা। 
সার। দুনিরার বিজ্ঞানী সংখ)ার মানত হাজার ভাগের এক ভা 
অথাৎ মেটামুটি চালেশ হাজার । এদের মধে]ও প্রায় বার 
শতাংশ ব। পাচ হাজার [নয়োজত গবেষণায় । তবে সায় 
বছরে তাঁদের প্রকাশিত গ্রবেষণাপন্রের সংখ) হাতের আঙুলে 
গোনা যার । স্পন্টতঃই ভাষা আন্দোজনের আত্মদান বাংলা, 
ভাবায় গবেষণামূজক বৈজ্ঞানিক রচন। প্রকাশের ক্ষেত্রে তেমন 
কোন অগ্রগ্গাতির সূচনা করতে পারে ন। 

সে হসেবে বাংল। সন্প্রচারমূলক রচনার ক্ষেতে তৎপরত। 
অনেক বোশ লক্ষণীন। উানশ শতকে পাশ্চাত) জ্ঞান. 
বিজ্ঞানের যেটুকু ছিটেফৌোটা স্পর্শ এসে লেগোছল এদেশের 
বুন্ধীবী সমাজে তাতেই ঠাদের কেউ ফেউ বিজ্ঞান চর্চার 
প্রয়োজন বুঝতে পেক়োছলেন অন্তর 1দয়ে। ডানশ শতকের 
মাঝামাঝ অক্ষয়কুমার দর্ত (1820-86) ও রাজেন্রলাল মিঃ 
(1822-91) যধ্ধামে 'তত্ুবোধনী” ও শবাবধার্থসংগ্রহ' পাকার 
মাধমে বিজ্ঞান বিষয়ে, নিয়মিত রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। 
এই শতকের শেষে সার্থক [বিজ্ঞান লেখক 'ছিসেবে দেখা “দন 
গামেন্দ্রসুন্দর 'তিবেদী (1864-1919) ; তার গ্রক়াতি' (1896) 
ও "জজ্ঞাস।” (1904) বই দু'টি সেকাঞে রীতিমতো সাড়া 
জাগায় । 

প্রন্কুত অথে বাংল ভাষার প্রথম গবেষক লেখকের মর্যাদ। 
যুস্তভাবে জগপাশ5জ্জ বসু (1858-1937) আর প্রফুললচন্্র রার 
(1861-19-14) প্রাপ)। বাংলাদেশে কাজী মোতাহার হোসেন 
(1997-1981) ও মুহা্দ কুদয়াত এ থুধ। (1900-1977)-ফে 
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এ পথের পাঁথকৎ বলা যায়। _ তবে ঠায়াও যে শুধু বৈজ্ঞানিক 
তখোর বর্ণনার নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন ত। নয় । জগদীশচছ্ডের 
'অব্ন্ত (1921) ব৷ কাজী মোতাহার হোসেনের “স্টরণ, 


€1937) বই দুশটর অনেক রচনাতেই সাহতা রসের খাদ 


রয়েছে । জিজ্ঞাসার শনয়মের রাজদ্” অব্যন্তের “উতিদের জন্ম 
ও মৃতু), 'ভাগিযথীর উৎস সন্ধানে বা সঞ্চরণের “কাব ও 
বৈজ্ঞানিক, 'বৈজ্ঞাঁনকফের জ্ঞান-সাধন', 'অসীমের সন্ধানে এবং 
এ জ্রাতীর অনেফ রচন। শুধু যে বিজ্ঞানের তত্ীপিপাসু পাঠকের 
জ্ঞানতৃফ। নিবারণ করেছে তা নয়, আরো অনেক বাঙ্গালা 
পাঙককেই বিজ্ঞানের 'বাচত্ জগতের ছসান্থাদনে প্রহারতা করেছে। 

একই সঙ্গে গভীর [বিজ্ঞান রস এবং গ্রভীর সাহত্যরসের স্বাদ 
পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “বন্বপারচয়? (1937) গ্রচ্ছে। 
রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠাঁনকভাবে বিজ্ঞানের গবেষণার অংশগ্রহণ 
কয়েন নি; 'কন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সহজ ভাষায় 
বিজ্ঞানের তত্ব পৌছে দেবার জনুয়ী তাগিদ অনুভব করোছিলেন। 
তারই ফলশ্রুততে এই আশ্চর্য রসসমৃদ্ধ বইটি তিনি রচনা করেন 
1ছল্লাত্তর বছর বরসে। 

শাসলে ভাষার সৌকধ বিজ্ঞান বিষরক সকল রচনারই 
একাঁট 'বশেষ গুণ বল। যেতে পারে। সোঁদক থেকে 'বিজ্ঞাম- 
লেখকদের জন) গবেষণা, সন্প্রচাক্স ও সাহিত/কে পুরোপুরি 
পৃথক করা শম্ত। বল। যেতে পারে প্রভেদট। মূলতঃ ঝোঁকের । 
বজ্ঞান-্লেখক মাই সম্ভবতঃ কিছুটা পরিমাণে গবেষক-_ 
কতখানি তর প্রধানতঃ ভার ব্যান্তগত প্রস্তুত, প্রবণতা ও রচন!- 
ভাঁঙ্গর ওপর নির্ভরশীল । আধার কোন বিজ্ঞান গবেষক যথন 
তার গবেষণার ফলাফল লিখে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন তখন 
তাকে সাহিত্যের আশ্ররর নিতে হয় বই কি। কতটা তা 
নির্ভর করে তান কাদের জন্য ক ভাঙ্গতে 'জিখছেন তার ওপর । 
যাঁদ রচনাটি হর সহকমাঁ গবেষকদের জন্য তাহলে সচরাচর 
তাতে সাছিত্যের ভাগ থাকে সামান্য ; আর যাঁদ হয় সাধারণ 
পাঠকের জন্য আর সে পাঠকের প্রাতি লেখক যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল 
হন তাহলে রচনা সুবোধ্য ও ধৃচত্তাকষক করায় জনা তান - প্রারশঃ 
সাহত্রসের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন। 

এখানে একট। কথা উঠবে £ গবেষণা বাদ আগে ন। এগোয় 
তাহলে বিজ্ঞানের রচনা কি যথেষ্ট গ্ুসার লাভ করতে পারে? 
1কংব। ভ্ানডাবে বলে, আগে গবেষণায় আত্মনিয়োশ করে 
তার পরই ক 'বজ্ঞানের তত্ব সম্প্রচারে মনোনিবেশ করা উচিত 
নয় 2 এটা সাত্য যে, -্রার্থক-্রাবেষক-_ বিজ্ঞানী যাঁদ বিজ্ঞান 
সন্প্রচান়ে আত্মনিয়োগ করেন অহলে তার রচনার পাঠকের 
বিশ্বাস স্থাগন সহন্ধ হবে। আই্নস্টাইন, হঙ্সডেন বঝ। কাল 
সাগানের রচনার জনাপ্রয়তার পেছনে নঃসন্দেছে এই সত]1ট 
অনেকখাঁন কাজ করেছে। কস্তু গ্রবেষক--বিজ্ঞানীর যে 
সবাই জনাপ্রর রচনার এদের মতোই 1দদ্ধহন্ত হবেন তার 
$নশ্চরত। নেই । সেজন/ই রবীন্দরনাঞ্ের মতে। 'আবিজ্ঞানী” যখন 
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[বিজ্ঞান রচনা ক্ষেতে কোন উলপখাধাগা জবদান রাখেন 
তখন তায় মূল ?ক চুমা কম মনে হয় না। 

এ প্রসঙ্গে আরে! একটি কথ। উল্লেখ করা যেতে পারে। 
বাংলাদেশের বিজ্ঞান রচনা ম্বভাবতঃই এদেশের জনগণের 
জীবনের সমসায় সঙ্গে সম্পকিত হওয়া বাঞ্ছনীয় । বস্তু এসব 
রচনা শুধু এদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ভিত্তি করে গড়ে 
উঠবে এমন ফোন কথ) নেই। আসলে ৃবজ্ঞান তে। ফোন 
দেশ ও জাতির সীমারেখা মেনে চলে না। সারা দুনিয়ার 
সকল শবজ্ঞান আর প্রধুন্তর এীত্হে! সব দেশের মানুষের সমান 
আধকার । আগুন বা চাকা যাঁর প্রথম আমীবষ্কার করোছলজেন 
তার! যাঁদ এসবের প্রয়োগের ওপর একচেটিয়া আঁধকার প্রতিষ্ঠা 
করতেন তাহলে ক পারান্থাতর সুষ্ধ হত সেকথা আজ কল্পনা 
করাও শস্ত । 

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সৃষ্টিশীল বিজ্ঞানীদের গবেষণা ও 
উদ্ভাবনের মাধমেই ঘটে থাকে । কিন্তু সেজন! যথোপযুক্ত 
পারবেশ এবং দেশের মানুষের সান্তর সমর্থন প্রয়োজন । বিজ্ঞান- 
সচেতন মানুষই কেবল সমর্থন যোগাতে পারে! বিজ্ঞানী ও 
প্রধুঙ্কাবদদের আবিষ্কার ও উভ্ভাবনকে ব্যবহারিক জীবনে 
প্রযেগের জন।ও চাই দেশের মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞাঁনক জ্ঞান 
ও দৃঁঞ্চভঙ্গীর বস্তার । সোঁদক থেকে দেখলে জ্রামাদের দেশে 
[জ্ঞানের গবেষণা এবং সাধারণ মানুষের 'বিজ্ঞানচেন। দুঝজ 
বলেই বরং জনাপ্রয় বিজ্ঞান রচল। আরো বোশ করে প্রযোজন। 
এদেশের সকল দেশপ্রোমক বিজ্ঞানকম্মী এ বিষয়ে সচেঙন 
হজে দেশের অগ্রগতি হয়তো ত্বরান্বিত হত। 


অপাবিজ্ঞান ও পরাবিজ্ঞান 


আগলে [বিজ্ঞান-লেখকের দাত তো শুধু বিজ্ঞানের বিষয়গুলে। 
আকধণীয় ভাবে পারবেশন করা নয়, সেই সঙ্গে উত্বয়নের 
অনুকূল সুস্থ, শবজ্ঞানানষ্ঠ পারিবেশ সৃঁষটতে বাধ! দের যেসব 
শান্ত তাদের সচেতনভাবে প্রাতহিত করাও প্রয়োজন রয়েছে। 

একট। প্রতিকূল প্রভাব তে! অবশাই লনাতন আঁশক্ষা ও 
অজ্ঞতা, সামভ্তবুগীয় ধানধারণা ও কুসংস্কার । এসব আঁতক্রম 
করতে হলে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাই দেশব|পী 
সাধারণ শিক্ষার বিস্তার । এই শিক্ষা ধিন্তার এবং বিজ্ঞান ও 
প্রধীন্তরগত কুশলতার বিকাশ না ঘটলে এদেশের সকল উন্নয়ন 
প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হতে বাধ। 

সেই সঙ্গে রয়েছে নানী মহর্জ থেকে প্রচ্ছঘ্ধ বিজ্ঞান 'বরোধা 
উদ্যোগ । বিজ্ঞান আজ এমন সফল বলেই চতুদিঙ্গে চলছে 
নান স্বার্থে তাকে ব্যবহার করার, চেষ্টা । যিনি পার ঠোটে 
ভাগ। গ্রণন। করেন বা ছন্তয়েখা দেখে ভূত'ভাবষ্যং বলে দেন 
তিনিও দাঁব.কর়েন যে, এসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধাততে করা হয়ে 
থাকে । ফাঁজত জ্যোতিষশান্ যে একটি বিজ্ঞান এই ঘোষণা 
সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন ও খবরেয় 'শিরোলামে ঘন ঘন জানানে। 


[বজ্ঞানশবপ্লব ও বিজন জেখক 
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ও 

হয়ে থান্ষে এই গোয়েবজসীয় আপার ষে। বারধার বজলে 
লোকের মনে নিশ্চয় 'বাঞুত গ্রতআয় জন্মাবে। হাপ্তার ধার 
নান্য জাঁড়বুটি টোটক। ওষুধ 'খক্তি করেন যে ফৌরওর়াল। [তিনিও 
দু-তিন রঞ্ষম তরুলি পদর্থের মিশেল দিছে রসায়নের ভেলকি 
দেখাতে ছাড়েন ন!! এসবকে বিজ্ঞান বল! যাধু না, বড়জোর 
বল। যেতে পারে অপাবিজ্ঞান। এমনি অপাবজ্ঞ'নের কুঙ্ঝাঁটকায় 
ছেয়ে আছে সারা দেশ । 

এর চেগ্রে আরো সূক্ষ্ম উদ্যোগও জানে । বিজ্ঞান মৃতঃ 


পরীক্ষা  যুন্তর [ভাত্ততে প্রকৃতির রহস) উপঘাটনের পদ্ধাতি । 


পরীক্ষার সাহাযে। প্রমাণ পাওয়। যার না «মন বহু বিষ বিজ্ঞানের 
আওতায় এনে উদেগগী ব্যান্তরা সৃষ্টি করেন পরাবিজ্ঞানের 
লীলাক্ষে। টার্দের আকর্ষণে জোয়ার-ভাট। হর ; কাঙগেই তাতে 
চ।ক্*িরতে গদোম্াতি যাঁদ নাও হর, উান্তদের বীন্ধীতে প্রভাব 
নিশ্চর পড়বে ; পড়বে না যে তার প্রমাণ কি? ইউ, এফ, ও 
ব। উড়ন্ত অজ্ঞাত বন্তুদের নিয়ে গত কয়েক দশক হে সারা 
দ্রনিয়।য় তোজপাড় সুষ্থি পরা বিজ্ঞানীদের জন্য পরম লোভনীয় 
পারাচ্থাতি। গ্রারক ফন দানাঁকন নামে একজন ৬াস।ন 
লেখক মানুষের নানা প্রান সভ্যতা স্থাপতাঞ্ীতিকে ভিন্ন 
গ্রহের আগন্তুকদের পদচহ বলে দার করে প্রায় আধ ডঞ্জন 
বই লিখেছেন এবং নাল। ভাষায় সে সব বই বার করে মুনফাও 
করেছেন প্রচুর ॥ আনেক ক্ষেতে পরাবজ্ঞান বিজ্ঞানকে লিয়ে 
যার অধ্যাআবাদের পথে । পশ্চাতোর কোন কোন দেশে 
ক্রশ্চান সায়েস' আজ এফ বড় রকম আান্দ।লনের বুপ 
[নয়েছে ! 

ধরে এক ধরনের উদ্যোগ হল আধুনিক ভাতার আব 
সমস)র না শবজ্ঞান ও প্রযুস্তকে দায়ী করা । মুনাফ।- 
?শকার' শিস্পপাতর। চায়পাশের পাঁরবেশে নাবিচাগ্সে িষান্ত 
বস্তু গনক্ষেপের ফল্গে পরিবেশ দুষিত হয়ে মানুষ বানের অধোগ। 
হয়ে উঠছ-সে দোষ যেন শীন্তন্তানের ॥। উন্তত স্থাচ্ছ)বিষির 
ফাজে রোগব্যাধি নিমূলল হয়ে জনসংখ। বিস্ফোরণ ঘণছে এবং 
তাতে পাঁথবীর বন্তুম্পদে ঘাটাতি দেখা দিচ্ছে + তার জনও 
[বজ্ঞানই দাহী। প্রচ বিধ্বংসী মারণাস্ত্র উদ্ভাবনের ফলে 
সমগ্র মানধসভ্যতা ধ্বংসের সম্ভাবন! দেখা [দয়েছে-_-তার সমাধান 
1হসেবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রধুত্তকে বর্জন করে 
সেই প্রাচীন তপোবনে ফিরে যাবায়। +এসব তৎপরতা প্রকৃত 
সমস্যা থেকে মানুষের দুষ্ট সারয়ে নিতে চেখী ফরে; 
তাদের দৃষ্টি সয় নিতে চাল়্ প্রকৃত [বিজ্ঞান থেকে ও । 

আনহার আর স্বান্থ। মানুষের মৃতু। ঘটায় এ তামরা সবাই 
জান। 'কস্তু সেই সঙ্গে মানুষের মৃতু) ঘটার অজ্ঞানত।, 
কুসংস্কার আর অন্ধাবিশ্বাসও | যার! মরে না তারাও এই ভঙ্কাতার 
[বষধাম্পে হনে থাকে জীবন্মত। এমানি জীবন্মত মানুষ 
কখনো দেশের জথনোতিক বা সামাজিক উন্ব্ননের অংশীদার 
হতে পারে না। একমাঘ. প্রকৃত বৈজ্ঞানক জ্ঞানের আলোষ ই 
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মানুষকে দিতে পায়ে পিবী ও তার পারিবেশ সম্পর্কে হচ্ছ 
দৃষ্ঠিভাঁজ, আর এক সমৃদ্ধ নতুন পাঁবী সৃষ্টির দৃঢ় শ্রতার় । 

পাখবীর সেনা 'বিজ্ঞন-লেখকয়া চিরকাল জ্ঞানের জগৎকে 
প্রসারিত করেছেন; সেই সঙ্গে তারা আলোকিত করেছেন 
মানুষের চিত্তকে, সংগ্রাম করেছেন সামাজিক অগ্রগাতিয় জন্য, 
সুগম করেছেন আরো অসংখ্য গবেষক বিজ্ঞানকর্মীর আবির্ভাব, 
এাঁগায়ে দিয়েছেন মানুষের সম্যতার লীমালা । খৃবজ্ঞানের 
গণ্রুষণার জগৎ জার ব)পক সমাজের সংস্কীত-কমফাণ্ডের মধ্যে 
তার! সৃষ্টি করেছেন যোগসূত। এই হল বজ্ঞান-লেখকের 
এরাতহু]। 


বিজ্ঞান-লেখক মৃতঃ একই সঙ্গে বিজ্ঞানী ও লেখক-__ 
হতে! কেউ প্রধানতঃ বজ্ঞানী, কেউ প্রধানতঃ লেখক । 
পাঁথবীতে সবকালে বিবেকবান লেখকরা যে ফোন পারাম্থাতিতে 
মানুষের পক্ষ নিয়েছেন। বাংলাদেশের বিজ্ঞান-লেখকদের 


বান ও [বিহাজ 


| 38তম বধ, এথ-5ম সংখ্যা 


সামনেও ভাজ সেই. একই এীতহালক দারদ্ব- বিজ্ঞানের "তত 
আর তথ। দিয়ে আঁভাবন্ত করতে হবে দেশের মানুষকে । 
সেনা চাই আরো বোশ বিষয়ক রচনা--নানা ধরনের রচল।। 
[বজ্ঞানের আলোকধারায় ল্লাত মানুষ উদ্যোগী হবে আধুনিক 
কালের [বিজ্ঞান ও প্রধুত্তি রপ্লবকে আলিঙ্গন জানাতে । আর 
তার মধ; দিযে এদেশের মানুষের জন! সৃতপাত ঘটবে এক নতুল 
জীবনের । 

বাংলাদেশের [িজ্ঞান-লেখকরা আজ এই লক্ষে] সংঘবদ্ধ 
হয়েছেন ; এতেই বোঝ যার ডার। তাদের এীতহাসক দায় 
সম্বন্ধে ঘথেষ্ট সম্েতন ।* 


পপ পাপা ০৮১০ শা পাপে সপ 





পাপী পানা 


র্‌ 27 এপ্রল 1985 তাঁরখে ঢাকার বাংলা একাডেমীতে 


€( বাংজ। একাডেমী ও [বিজ্ঞান সংস্কাতি পারষ্দের যৌথ উদ্যোগে 
আয্লোঞ্জিত ) বিজ্ঞান-লেখক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান 
আতাঁথর ভাষণ। 


বিজ্ঞান, সাংবাদিকত।, সাহিত্য 


বিমল বন্দু 


এফসমর বিজ্ঞান ছিল বিজ্ঞান সাধক ও দ্বাব্ষেকদের 
অন্ত:পুরের সামগ্রী । গড়পড়তা সাধারণ মানুষ তার নাগাল 
পেত. না। বিজ্ঞান নিয়ে কোনও চেতনা ব। মাথাব্যথাও 
ছিল না তালের। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী মহলে 'বিজ্ঞান সম্পর্কে 
প্রথম আন্রহ দেখ দেয় ইউরোপীয় নবজাগরণের সমর | 
তবে শ্িপ্প বিপ্লবের আগো জনসাধারণের মধ্যে এই আগ্রছের 
সঞ্চার হয় 'নি। বিজ্ঞান চর্চ। গবেষণা ও আবঙ্কায়েক্ প্রত)ক্ষ 
ফল যখন প্রধুন্তয় বাঁচঘ বেশে জাপামর মানুষের হাতে এসে 
পৌছতে লাগল তখন থেকেই [বিজ্ঞানকে নতুন আলোর দেখ। 
শুনু হল। বিজ্ঞান তখন দৈনান্দন জীবনযান্রায় নান৷ প্রয়োজনে 
নানা সনসান্ন মুশাকজ আঙ্গান। তখন থেকেই বিজ্ঞান ক্রমশঃ 
সাধালনণ মানুষের ঘরের জানয। অস্তঃপুরের প্রাচীর ডিঙিয়ে 
বিজ্ঞান এসে দাড়াল খোল? আকাশের নিচে । আয় আজ 2 বিজ্ঞান 
তো কষ্পতরু । আজক্ষের এই সমরটাকে বল। যার প্রধূক্তি বিল্ফো- 
রণেয় যুগ । যাঁগও এই 'বচ্ফোরণেক্ প্রধান লীঙাক্ষে্ ইউয়োপ, 
আমোরকা এবং দ্বিতীয় মহাবুন্ধোত্তযস জাপান, ভারতবর্ষ সহ 
অন্যান্য তৃতীর় বিশ্বের দেশগুিলিতেও এর ঢেউ এসে পৌহচ্ছে। 
এরই পারপ্রেক্ষিতে একজন শৃধজ্ঞান লেখক পাথব 
সাংবাদককফে আঙ্গ ঠিক কলে নিতে হয় তান কাঁ লিখবেন 
কাদের জন্য লিখবেন এবং 1কসাবে 'ঙিখবেন। তত্ববোধনী 


পাইতে 
»*8/ এল) সময় সর্দী, কঙ্গি ক তা-700002 


পান্ক। থেকে শুধু করে বঙ্গদর্শন, বঁ্কিসচন্দ্র, রক্ীজ্নাথথ আচার্য 
জগদীশচল্দ, প্রফুল্লচন্দ্র, রামেন্দ্রসুম্দর, জগঙ্গানন্দ, চারুচজ্র, সতোন 
ধসু, গোপালচন্দ্র এবং জ্ঞান ও নজ্ঞান পাকার চেষ্টার বাংলা” 
ভাষার শবজ্ঞান রচনার একটি সুদূঢ় ধ্রাতহ। গড়ে উঠেছে । 
সন্দেহে নেই, আঞ্গকফের [দনের লেখকদের সামনে এটি আগর্শ। 
কিন্তু এই আদর্শকে ভিন্তি করে নতুন একটি আক সৃষ্টিঃও 
আজ প্রয়োজন । সে আঙ্গিক হল একেবারে আটপোরে 
ভাষায় সহজ করে সোজাসুজি বল।। গত দুই দশক ধরে 
এ আিকের ক্রমাবকাশ আমর। দেখতে পাচ্ছ সংবাদপঘ্ধ ও 
সামারক পন্ু-্পাকায়। বংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে, 
যাকে বলে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান রচনার ছর্ণবুগ, লেখকদের মূল 
জক্ষযটা ছজ প্রধানতঃ শ্যাকাডোমিক অর্থাৎ বিজ্ঞানের শিক্ষা 
ও প্রসার । এই লক্ষাকে সামনে রেখেই 'বিষ্বভারতীর বিশ্বাবদ]া 
সায়জের পুঁ্তিকাগুচছ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের লোক শিক্ষা 
প্রহ্ুঘালার প্রকাশনা । আজও এ ধনের বইপঘ্রের প্রয়োজন 
যোলআানাই জাছে। বাংলাভাষার প্রকাশিত বিজ্ঞান 
গ্রছের তাঁলকাটি যে বছর বছর দীর্ঘতর হচ্ছে সেটি নিঃসন্দেহে 
সুজক্ষণ। এইসব বইয়ের বারো-আনাই হল্ল বিজ্ঞান শিক্ষার 
ক্ষে2ে পা়প্রক গ্নঙ্ছ এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। কেলনা। এখন 
ছুলের মাধ্যামক শুয়েই 'বজ্ঞান শিক্ষার একট] সুষম ভিি 


শপ আর কা হানি শালননানি 


এপ্রিল-মে, 19851 


তোর হরে যাচ্ছে । এরপর যায়৷ অ)াফাডেমিক বজ্ঞান শিক্ষায় 
পথে ভার যাবে না তাদের বিজ্ঞান জ্ঞানকে একটা সম্পূর্থতা 
দেওয়া, আরও 'বিচিঘুখী করে তোলার জন) এ ধরনের 
পাঁরপ্রফ গ্রন্থের বিশেষ প্রপরোজন। 

এদিক থেকে সংবাদপত্র ও সামারকফ পণ্র-পাণ্রিকারও একটা 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা! রয়েছে । তবে উীনশ শতক্ী “সমাচার দর্পণে'র 
বিজ্ঞান সাংবাঁদকতা আর আজকের বিজ্ঞান সাংবাদক ত। এক 
জানয লল্প। বিজ্ঞান আজ এফ মহাবট, বহু বিচি শাখা- 
প্রশাখার আত জাঁটল তার "বস্তার ও ব্যাপ্ত । ফলে একজন 
[বজ্জান সাংবাদিককে পল্লবগ্রাহছী হতেই হয়। একাঁদন কোনও 
পদাথাবদের গবেষণায় কথ [লে পরাদনই হরত সাক্ষাংকার 
1নতে হয় কোনও রসার়নাবিজ্ঞানীর । সপ্তাহ কাটতে ন। 
কাটতেই আবার ছুটতে হয় কোনও জেনোটিস্টের আবিষ্কার 
সম্পর্কে রিপোট করতে । কোনও একট সংবাদপত্র ব। 
সমারক পাঁ্রকার পক্ষে বিজ্ঞানের একাধিক বিশেষজ্ঞ সাংবাঁদক 
রাখা যেহেতু স্ভব নয়, তাই একজনকে দিয়েই জুতে। 
সেলাই থেকে চণ্ীপাঠ সারতে হয় । এহ বাহ্য। এদেশে 
াধকাংশ সংবাদপত্রেই বিজ্ঞান সাংবাদক বলে ফোনও পদ 
নেই! শ্রাকাংশ ক্েল্লেই বিজ্ঞান ও প্রযুন্ত সংক্রান্ত খবর 
যাঁদের দিয়ে করানে! হয় তার। বিজ্ঞানের ছা নন। ফলে 
তদের রিপোরিংয়ে প্রায়শই নান ভুঙ্গদ্রাস্ত ঘটে, খবরের 
'আগপ্রোচও যথাযথ হর না। এতে বিজ্ঞানী ও গব্যেকর! 
চটে যান। সাংবাদকদের কাছে আর সহজে মুখ খুলতে 
চান না। ফেউ কেউ মুখের উপরেই যা"তা বলে বসেন। 
বিগত দুই দশকের বজ্ঞান লেখালোখ ও সাংবাদিকতার 
আীবনে এ আভিন্ঞতা আমার একাধকবানই 'হয়েছে। কোনও 
একজন সাংবাদক ছরত ভুঙ্গ লিখেছেন। তারপর সংকলন 
[বিশেষজ্ঞের কাছে যেই গোঁ অমাঁন ফেটে পড়েছেন তিনি। 
এ জাতীর আঁন্তজ্ঞত। আমার একার নয়, আরও অনেকেরই । 

এই জবন্তার পারবর্তন হতে পারে যাঁদ সংবাদপপ্রগুলতে 
বিজ্ঞানের 'ভাত্ত জাছে এমন লোককেই বিজ্ঞান সংক্রাস্ত খবর 
সংগ্রহে পাঠানে হয়।॥। অর্থাৎ [বধজ্ঞান সাংঘাদক নিয়োগ । 
গত বছর 'ঙাললতে প্রেস ইনাস্টাটউট অব হীওয়ার উদে]াগে 
আয়োজিত «সাউথ এশিয়ান পায়েল রাইটিং ওয়ার্কশপ' নামে 
একটি কর্মশ।লার যোখ দেওয়ার সুযোগ হয়োছিল। কর্ন- 
শালার শেষে যে প্রস্তাবগুচ্ছ নেওয়া হর সংবাদপতে বিজ্ঞান 
সাংবাদক পদ সৃষির় প্রস্তাব ছিল তার অন্যতম । এই প্রস্তাব 
প্রেস ইনাস্টাটউটের দস) সমন্ত সংবাদপন্রেই পাঠানে। হয়। 
কিডু কাখজগুজর দিক থেকে এখনও পর্যজ্ত তেমন দাড়া 
মেলে নি। তা না মিললেও একট। দুলক্ষণ অবশ) দেখা 
 বাচ্ছে। ত হুল একাধক সংবাদপত্রে বিজ্ঞানের 'নিরামত 
। পাতা বা ফজামের সূচনা । আঁধকাংশ সামারক গত-পাঁরিকায় 
তে একা অনেক জাগ্বেই শুরু হয়ে গেছে। 


[বজ্ঞান, লাংবা?দকতা, সাহিত্য 


ধা 


এখানে স্বভাবতই একটা প্রস্থ উঠতে পায়ে। [বিজ্ঞান 
সাংবাদক ছিসাবে কাফে নিয়োগ করা হবে? তিন কি 
ফোনও [বিষয়ের [বিশেষজ্ঞ ছবেন £$ বিশেষজ্ঞ ছলে ভালোই । 
তবে মনে হয় না সেটা অপারহার্য । উচ্চ মাধ্যমিক গুয়ের 
[বজ্ঞান, এমন 1ক, বর্তমান পাঠক্রমের মাধ]ামক শ্ুরের বিজ্ঞানের 
বিদা [নিয়েও যে'কেউ ল্ফঙ্গ 'বজ্ঞ।ন সাংবাদিক ছতে পারেন 
যাঁদ তান সেভাবে নিজেকে তোর করেন, ঘাঁদ 'বিজ্ঞান 
সম্পর্কে তার আগ্রহট। খাঁটি হয় । তবে ন্বানতম ভিত্তি হিসাবে 
[বজ্ঞানের ঘাতক শ্তর. পর্যস্ত বিদা। থাকাই বাঞ্ছনীর। বিভ্রানের 
1বশেষজ্ঞ যাঁদ বিজ্ঞান সাংবাদিক হতে চান তায়ও নিজেকে 
প্রস্তুত করার প্রশ্ন আছে। কেননা, তিনি হরত 1বজ্্ানের 
কোনও একাটি [বিভাগের ক্ষুদ্রতম কোনও বিষয়ের বিশেষজ্ঞ । 
অন্যান্য বিভাগ সম্পর্কে তার জ্ঞান একজন লাধারণ মতের 
থেকে বোশ নর । | 

পপুলার সায়েল বা জনাবজ্ঞান লেখালোথর ক্ষেত্রেও 
কঙাট! প্রযোজ্য। বিজ্ঞান জেথাজোথ' অর্থাথ 501011009 
ড/11010?-এর সঙ্গে 50101008 1901110915577 বা বিজ্ঞান 
সাংঝাঁদকতার কু পার্থকয আছে। 'দিলর কর্মশালার এ 
নিরেও 'বিস্তান্ধত আলেোচন। ছয়োছল। বিজ্ঞান সাংবাদিক 
মুলত সংবাদ-ভিত্তিক । বিজ্ঞান ও প্রান্তর ক্ষেতে দেশের 
কোথায় কি হচ্ছে তা নিয়ে খোঁজখবর করে প্রাতিবেদন লেখা, 
বাশক্ট 'বজ্ঞ'নী অথব। প্রযুন্তীবদের সাক্ষাংকায় নেওলা, রোগ 
মহামারী বা জনন্থান্থ) [বিপর্যর্নফর ঘটনাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান- 
মূলক রপে।টিং__-এ সবই বিজ্ঞান সাংবাদিকতার পধারে পড়ে। 
যেখানে সাংবাদিকের দারত্ব হল প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন 
এবং নভু'ল ও যুন্তীসদ্ধ উপায়ে তার প্রকাশ । কেউ মিথ্যে 
বলছেন কনা, অকারণ বাড়য়ে ঝ কামর়ে বলছেন কল 
সে বিষয়ে সাংবাদিককে সঙ্জা্গ ও সতর্ক থাকতে হয় । িখতে 
[গয়ে নিজের কলম সম্পর্কেও যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন । 
তাকে খেয়াল রাখতে হবে তার জেখায় তিল যেন তাঙ্গ 
লা হয়ে ওঠে--লেখাট। যেন--জনসাধারণের মধে] অহেতুক 
আতঙ্ক ন। ছড়ার। সম্প্রতি বিষাস্ত উান্তিদ পাথোনয়ম নিয়ে 
খবরের ফাগজগুঠলতে যেভাবে লেখা হয়েছে তাতে প্রকৃত সত 
উন্মোচনের চেয়ে আতঙ্কই ছাঁড়র়েছে বোশি। একজন 
পার্থোনরাম বিশেষজ্ঞই একথা বঙেছেন। জনসাধারণের 
প্রাতীকিয়াতেও এক প্রমাণ 'মলেছে। সন্দেহ নেই, এসব ক্ষেত্রে 
জনসাধারণকে সচেতন ও স্তর্ক করার দার সংবাদপত্রের 
[নম্চমনই আছে। কিন্তু সেটা করতে হবে যথেষ্ট লংঘম ও 
সাবধানতার সঙ্গে । নইলে ফজ বিপরীত হয়ে যেতে পায়ে । 

[বজ্জানে জেখকদের ভাবশ) এ সমসা। নেই। তাদের 
আযাপ্রোচটা মৃত আফাডোমক । যথেষ্ট পড়াশুনে। করে 
তারা একটি প্রবন্ধ ব একখান গ্রছ রচনা করেন। তথা, তত্ব 
ভাষা। স্টাইল টত্যাঁদ সম্পর্কে সাংবাদকের চাইতে জনেক যোঁশ 
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সচেতন শু সতর্ক থাকতে হয় ঠাদেয়। কারণ তার কাজট। 
অনেক বেশি স্থায়ী, গঠনমূলক এবং সাংবাঁদক প্রাতিবেদনের 
মতে৷ জবাবাছত প্রাতারুয়ার বদলে তার লেখার আছে একটা 
লুধূরপ্রসারী প্রভাব। বলাই বাহুল্য, যিনি যে িষল্পে 
1লখছেন তান সে বিষয়ের 'বিশেষজা হলেই ভালে! হয়। তবে 
বিশেষজ্ঞ মাহেই তো আর পপুলার [বিজ্ঞান লেখক হতে 
পারেন না। গবশেষত, বাংল। বা কোনও জাণ্ালিক ভাষার 
ঘাঁদ ঠাকে লিখতে হন্ন তাহলে সেই ভাষার উপর দখল এবং 
প্রকাশভঙ্গীর মনোহারিতাও চাই । নচেৎ সাধারণ পাঠক সে 
লেখায় জাড়খ হবে ন। কাছেই আবশেষজ্ঞদেরও কলম ধরার 
প্রর়োগন আছে, অন্তত আগ্াঙ্গক ভাষার 'বদ্জান লেখালেখির 
ক্ষেত৮রে। লেখক যাঁদ যথাযথভাবে নিজেকে প্রস্তুত কয়েন 
এবং বিজ্ঞানের প্রাতি তাঁর অকৃতিম আগ্রহ থাকে তাহলে বিশেষজ্ঞ 
না হয়েও. সফল হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই সন্তব। বিশেষজ্ঞ 
অথচ পপুলার বিজ্ঞান লেখক হিসাবে জগাদীশচচ্। রামেশ্দরসুল্দর, 
মেঘনাদ, সতোন্্রনাথের লাফ ঘেমন অসামান্য তেমাঁন বশেষজ। 
ন। হয়েও বিজ্ঞান রচনায় বঙ্কমচচ্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা জগগগানন্দের 
কাতত্বও বড় কম নন । 

প্রাতঃজ্মরণীর এইসব বিজ্ঞান লেখকদেয় নামের সঙ্গেই 
1বহজান সাছিতা প্রসঙ্গাট এসে পড়ে । বিজ্ঞান সাহতা কাকে 
বঙ্গব ১ সাহত) রলাশ্রত বিজ্ঞান রচনাই 1ক বিজ্ঞান সাহিত্য 2 
যাঁঞ্কমচচ্জ। জগদীশচচ্র ও রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান প্রবন্ধের 
সাঁছত্য-গুণ সদ্দেহাতীত। ও'দের রীতিই ফি আমাদের আদর্শ 
হওয়া! উচিত? 'কস্তু গড়পড়তা লোখক সে ক্ষমতা কোথায় 
পাবেন 2 মোটাগুাউ দু-দশফবাপী ধবজ্ঞান জেখালোথি ও 
সংবাদ কতায় আঁভিজ্ঞত। থেকে আমার মনে হয়, সহজ সাবলীল 
ভাষাল্ন কো ত্হল-জাগানো ভঙ্গীতে [বিষয়বস্তুকে সহজবোধা কয়ে 


জন ও বিজ্ঞান 


[ 88তম বর্ষ, 4এথ-১ম সংখ্যা 


উপান্থিত করতে পারজেই পাঠক সে লেখায় জাড়খখ হবেই। 
সাতের দশকের গোড়ায় "বজ্ঞান জিজ্ঞাস, নাছে একটি পাঁগ্রক। 
মুশিদাধাদের বহয়মপুর থেকে জামরা কয়েফজনে মিলে বের 


করোছিলাম। অতি ম্বপ্পায়ু জীবনে পরিকাঁটর শলসামানা 


জনাপ্রপনতায় পিছনে ছিল বিজ্ঞান লেখায় নতুন একটি আগ্ক । 
যার সার কথা হল সহজ করে সরস ভঙ্গীতে সোজাসুজি 
বল।। সরল হও! মানেই তরল হওয়া নয়। অনেক সময়েই 
দেখ। যার প্রাজলতা আনার জন্য জেখক আঁতি তরল হলে 
পড়ছেন। কেউবা কিং গুরুগন্ভীর স্টাইলের পক্ষপাতী । 
এ দুয়ের মধ্য) পন্ছ৷ই হল জনাবিজ্ঞান রচনার প্রকৃষ্ট পন্ছ। | 

প্রসঙ্গত লেখায় তথ্য সমাবেশের কথাট।ও উল্লেখনীর । 
কখনও শআাতারন্ত তথ্য 'দিতে গিয়ে লেখা ভারাক্লান্ত ও নীরস 
হয়ে পড়ে । কখনও বা তথ্যের অপ্রতুলতা রচনাকে দুঝল 
করে দের) এক্ষে[ঘ্ে জেখককে সন্ভাব্য পাঠকের কথা 
ভাবতে হবে।, অর্থাৎ ফোন্‌ শ্রেণীর কোন্‌ বসের পাঠকের 
জন্য [তান লখতে যাচ্ছেন। কিশোর পাঠ। বই ব। পল্র- 
পান্িকার লেখা হবে একরকম। বরন্ক সাধারণ পাঠকের 
জন] চাই অন্যরকম ভোজেয় বাবস্থা । আবার জ্ঞানের "ভাত 
আছে এমন পাষ্ঠককুঙ্গকে তৃপ্ক করতে তথ্য ও তত্তে রচনার 
ওজন ?1কং বৃদ্ধি করলে বোধকার কাত নেই। পাঠক 
যে শ্রেণীরই হোক না ফেন, তাকে টানতে লেখার বঞনা ও 
সরঙ্গতা অবশ।ই আনা চাই। জার তা হলেই যে কোনও 
গবজ্ঞান রচনাই হয়ে উঠবে ঙ্গাহত্য। তার জন্য ভাষায় 
অনাবশ্যক বঙ্কার 'কংব। আয়োপত কাবামরতাযর় প্রয়োজন 
ছষে না। তবে অস্তানিছিত যোধি এবং ফাবাবোধের আলোয় 
[জ্ঞানকে যান সুতোর সঙ্গে নিঃশেষে 'মাজম়ে [দিতে 
পারবেন ঠার থেকে বড় বিজ্ঞান লেখক শর কে ? 





“হৃদর়াবেগে যায় সীম পাওয়। ম্বায় ন! তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড় ভেঙে 'গতে হয়। 
কাঁবত্বে জাছে সেই বেড়া ভাঙায় কাজ, এই জন্যেই মা তার সন্তানকে য। নয় তাই বলে এফকে আর করে 
জানায়, বজে ঠাদ, বলে মাণিক, বলে পোন।, একাদকে ভাষ। ম্প্ত কথার বাহন, গার এক দিকে তাল্পঞ্ট 
কথারও, একদকে 1বজ্ঞান চলেছে ভাষান্ন পিশড় বেগে ভাষা সীমার প্রতাত্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত নংকেত 
[হে ; জার এফাঁদফে কাবাও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনায় দূরপ্রান্তে পৌঁছিরে অবলেষে আপন ধাঁধ। জথের 


অন্যথ করেই ভাবের ইশার। তৈরী করতে বসেছে।” 


রবীজনাথ 





বাংল। বিজ্ঞান-সাহিত্য--অতীত ও বর্তমান 


অজয় চক্র বর্তী* 


বাংলাভাষার 1বজ্ঞানাপোঠনাকে বিদ্যার সভ। থেকে সাহতোর 
আসরে উন্নীত করতে প্রথম সক্ষম হয়োছজেন বাচ্কিমচচ্্র। 
বাংলার বিজ্ঞান নিয়ে জেখালোথ অবশ্য বাঁড্কমের আগেই শুরু 
হরেছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাঁদত “তত্ববোঁধনী” পাঁঘ্ুকা, 
রাজেন্রলাল মিন সম্পাদিত “বাবিধার্থ-সংগ্রহ', রেভারেও কৃফমোহন 
বন্দে]পাধ্যায় সম্পা্দত সংবাদ সুধাংশু' ইতাঁদ সামায়ক প্লে 
বাভি্ন লেখকের নানান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
কিন্তু সে-সব জচনার মধ্যে খুব কমই ছল সাছতারসবাহী। 
বঞ্কিমের লেখনী-স্পর্শেই প্রথম বাংলাভাষায় লেখ 'বিজ্ঞান-বিধরক 
প্রন্ধ সাহিতা-পদ বাচ্য ছলে) । বঙ্গদর্শন' পাকার 'ন্বতীর সংখ) 
থেকে “বিজ্ঞান কোতুক' শিরোনামায় বাঁজকমচন্দ্র নানান বৈজ্ঞানিক 
বিষয় নিয়ে লিখতে শুরু করেন। সুরসিক বাঁজ্কিমচন্ের রসবোধ 
এবং রচন-শৈলীর গুণে জ্ঞানের শুষ্ধ বিষয়গুলোও সরস এবং 
কোতুকাবহ হয়ে উঠেছে।  'ঘঙ্গদর্শন পণিকায় প্রকাশিত 
বাঁওকমের এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলে। পরে শবজ্ঞান-রহস) নামে 
ন্থ [হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। বাঞ্কষম অবশ্য [বিজ্ঞান 
নিয়ে বোশ লেখেন নি। তার "বজ্ঞান-প্লহস্য' গ্রন্থে মা একুশ 
প্রবন্ধ স্থান পেরেছে । কন্তু এই হুল্প-সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেই 
তান বুঝরে দিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞানের দুরহ বিষর-$নয়েও 
সরস সহিত সুষ্ঠ কর। যায় । | 

বাঁঙ্কিমের পর বিজ্ঞান [নিয়ে যার সার্থক সাহত] রন! 
করেছেন তাদের মধ্যে আছেন রামেন্দ্রসুম্দর, আচাধ জগন্দীশচন্দ্র 
এবং রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গবজ্ঞান [নিয়ে থুব বেশ 
শেখেন দি। বাংল। ভাবায় বিভ্ঞ্ান-সাহিত্যের আদর্শ সৃষ্টি কয়ে 
যাবার উদ্দেশেই বোধ কার রবীন্দ্রনাথ ঠার 'বহ্বপপারচর, গ্রন্থটি 
মনচনা কয়োছলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্রও 1বজ্ঞান 'নয়ে বাংলায় 
লেখায় সুযোগ এবং সমর বড়ো একট] পান নি, ফেননা বিজ্ঞান- 
সাধনাকেই তিনি তার “সুঝোরাণী” করেছিজেন ॥। তবু, তিনিই 
বোধ কার বাংল।তাষায় প্রথম বিজ্ঞান-াভ্তক গল্প লেখার 
কৃতিত্বের আধকারী। ঠার লেখা 'পলাতক তুফান” গস্পাটর 
আগে বাংলাভাষার পার কোন বিজ্ঞান-ভ1তক গস্প রাঁচত 
হরেছিল বলে আমাদের জান। নেই। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান- 
ভিত্তিক রলচনাগুলে। 'অব্যন্ত' শীর্ষক বইটিতে চ্ছান পেয়েছিল । এ 
গ্রন্থের প্রবন্ধ গুলে। পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে 'লিখোছলেন যে, 'যদিও 
বজ্ঞান-্বাণীকেই তুম তোমার সুক্পলোরাণী করিয়াছ, তবু সাহত্য- 
সরস্বতী সে-পদ দাবী করিতে পারিত। কেবল তোমায় 
অনষ্টীধানেই সে অনাদৃত। হষুন্] আছে। ধারা “অব্যন্ত' গ্রন্থটি 
গড়েছেন তার) 1নদ্বিধায় স্বীকার করবেন যে, রবীন্রমাথের এ 
উজজতে ফোন আঁতশয়োন্ত ছিল না। জাচার্য জগর্দীশচজের 
লেখার আঁতায়ন্ত আকর্ষণ ছিল এই যে, তান তার প্রবন্ধ গুলোতে 


এ পিপিপি শিপ িটিপীাশিটীকশীশাতী টাাািানুাশিীশেীশশীরিশেশিট 
* ধলিত পদার্ধধিল্তা বিভাগ, ধিজ্ঞান কলেজ, কলিকাত1-700009 


স্পা 


নিজস্ব বৈজ্ঞানক গবেষণার কথা, নানান প্রাতিকুলতার বিরুদ্ধে 
তার নিজন্থ সংগ্রামের কথা প্রকাশ করেছেন লহজ্জ এবং সুন্দর 
ভাষার ! কাজেই, আচাধ জগদীশচন্দ্র প্রবন্ধগুলোতে যে কেবল 
বিজ্ঞানই গাওয়। যার তা নয়, লেখকের বির বািস্থের 
প্রাতফলনও লক্ষ করা যায়। 

বাংল। বিজ্ঞান-সাছহিত্যে সবচেয়ে শত্তিমান জেখক ছিলেন 
রামেন্দ্রসুন্দর তিবেদী, তার রচনা বিজ্ঞান, দর্শন এবং সাঁহতের 
আশ্চর্য ন্িবেণী-সঙ্গম। তান শুধু তত্ুজ্ঞ পাওত গিলেন না, তার 
মন ছল সাহত)-রসে জারত ; তাই যে বিষয় নিয়েই লিখেছেন . 
তাকেই সাহঙেয় বিষয় করে তুলেছেন। তার লেখায় তত্ব ' 
যেমন 'আছে, তেমাঁন আছে উপাদেয়তা ॥ রামেন্দ্রসুঙ্ছ্র বজ্ঞান ও 
দর্শনের গুরুগন্ভীর বিষয় নিয়ে আম্চধ সুন্দর সাছত্য সি করে 
গেছেন। তার লেখ। "বজ্ঞানে পুতুল প্জ।”, 'মারাপুরী”, 1নয়মের 
রাজত্ব' ইতাঁদ প্রবর্ধের ফোন তুলন৷ আজও বাংলাসাছিতে নেই। 
আমাদের দুর্গা রানেন্দ্রসুন্দরের কোন উত্তর-সাধক জুটলো। না। 

[বজ্ঞানের 'বিষর় নিয়ে বর্তমানে বাংলায় নানান বই, নানান 
পন্রপত্রিক। বেরোচ্ছে। কস্তু সে সব বই ও পর্ুপাতিকায় সাহত্য 
ধমী শেখার বড়ে। অভাব । বিজ্ঞানের একট! শ্বতন্ত্র ভাষা আছে। 
সেথানে পারিভাঁষক শন্দ, সূতাদর বিবুঁতি নানান তত্ব ও তথ্য 
এমন এক কহ রচনা করে রাখে বে, একমাত্র যে সব মহায়খ সে 
ব্যহ ভেদ করার রহস] জানেন £কবল তারাই তাতে প্রবেশ করতে 
পারেন। বজ্ঞানের এ চরিত পাঠাপুস্তকেই শীমাবন্ধ থাক। 
দরকার । যারা 'বিজ্ঞ!নের ছা তার জ্ঞানের ভাষা, বিজ্ঞানের 
সাঙ্কোতিকতা ও তথ্য-পারিবেশনার বোশক্ট্ের সঙ্গে পরিচিত। 
কাজেই তাদের ফাছে সে-সব প)পুস্তক বে।ধগম্য হতে পায়ে । 
কন্তু যারা বিজ্ঞানের ছাত্র নল, অথচ বিজ্ঞানানুরাগী, বিজ্ঞান 
যাদের কাছে পেশাগত আবশ্যক ত। নয়, অথচ যারা বিজ্ঞানে আগ্রহা 
তাদের কাছে 'বজ্ঞানের ক পৌছে দিতে হজে [বজ্ঞানকে 
তার লাংকোতিকতায় প্রাচীর থেকে মুন্ত দিতে হবে, পারিভাষিক 
হবে আড়াঙ্গ থেকে বের করে আনতে হবে। জ্ঞানের যে- 
রল€না সাধারণের জন) রচিত হবে সে-সব রচনায় বিজ্ঞানের তত 
বন্ঞনের তথ্য নিশন্লই থাকবে । কন্তু তাকে ভা পোষাক 
পাঁররে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, হদরগ্রাহী কয়ে তুজতে 
হবে। 

'পাথবী থেকে. সৃষের দৃহত্ব কত' 2? ৬থ)নষ্ঠ বিজ্ঞানী উত্তর 
দেবেন, 'পাঁথবী থেকে সূর্যের গড় দৃরত্ব প্রায় 9 কোটি হিশ 
লক্ষ মাইল। কস্তু সাহতান [বিতান-লেখক কখনে। একথা 
এভাবে বজবেন না। দেখা যাক, এ সম্পর্কে বাচ্কিমচন্দ্র কা 
বলেছেনঃ | ূ 

'যাদ' পাঁথবী থেকে মৃধ প্যস্ত রেঙ্গগাঁড় হইত, ভযে হণ 
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কাজে সূর্যলোকে যাইতে পাঁরিতাম 2? উত্তর--যাঁদ দন রাত 
ট্রেন আঁবয়ত ঘণ্টা বিশ মাইজ চলে, তবে 520 বৎসয় 6 মাস 
10 দিনে সৃধলোকে পৌছানো যার ; অর্থাৎ, যেববান্ত গ্রেনে 
চাঁড়ত তাহার সপুদশ পুরুষ এ খ্রেনে গত হইত 

[বজ্ঞান-সাহত্যও পাহিত)। আর সাহিত্যে বচনের সঙ্গে 
আনর্চনীরতা থাকে । সাহতা রস-সৃষ্টির দায় থাকে লেখকের । 
সেখানে কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতেই হয়। 'বিজ্ঞান-সাছিতের ক্ষেত্রেও 
ক্পনার অবকাশ অবশ।ই আছে। কিস্তু সে-কস্পনা বল্লাহখন 
হলে চলবে না। সত/নিষ্ঠ কম্পনার গৃণেই জুলে ভেন বড়ে। 


মাপের বিজ্ঞ।ন-সাহাতিক | এইচ. জি, ওয়েলস বড়ো মাপের 


বিজ্ঞান-সাহিতিক । অনিয়ন্তিত কল্পনার ডানা লেখককে 
প্রায়শই রমন এক জগতে নিয়ে যায যেখ্জৎ ফ্যান্টাসীর জগং। 
বলঘীন কল্পনার [বজ্ঞান-গঞ্ধী ফাাণ্টাসী রচিত হতে পারে; 
কিন্তু সে-সব লেখায় কম্পনার দৌড়ে লেখক অনেক ক্ষেত্র 
বিজ্ঞানের সুপ্রাতিষ্ঠিত সত্াাকেও অদ্বীকার করে বসেন। সেসব 
রচনাকে বিজ্ঞান-সাছত্য বলতে আম নাদ্ধধ নই। বিজ্ঞানের 
গন্ধ থাফলেও এ সব ফ/ন্টাপী এক ধরনের রূপকথা । বিজ্ঞান 
সেখানে জক্ষ্য নয়, উপলক্ষ নায়। রুপকথার সঙ্গে এসব 
ফ!ন্টাসীর পাথকা হলো এই যে, এসব বিজ্ঞান-গঙ্ধী ফ্যাপ্টাসীতে 
রূপকথার দাঁতা-দানার। আঁসে বিজ্ঞানের পোষাক পরে। 
অধ্যাপক শঙ্কুর জগৎ রৃপকথারই জগৎ। সেখানে হ্প্ন্বীপের 
উাচ্ভদেরা জ্ঞান খেয়ে বাচে। বাস্তবে জ্ঞানভুক উীঁন্তদের স্থান 
নেই। 'বিজ্ঞানেও ন। বুপকথার অবশ।ই তারা থাকতে পারে 
অধ]াপক শঙ্কু ভাই বিজ্ঞানী নন; বিজ্ঞার্নার মুখোশের অড়ালে 
বুপকথার রাজপুত্র । বিজ্ঞান হোক জায় না ছোক-তধা।পক 
শঙ্কুর আত প্রাকৃত ক্রিয়াকলাপের বৃত্তান্ত পড়তে ভালই লাগে। 
আর ভাজ লাগে বলেই লাহত) হিসেবে ত লমাদূত হবার যোগয)। 


[কম্তু কেউ যদি অধ্যাপক শঙ্কু ভায়েরীকে বিজ্ঞান-সাহিত্য * 


বলেন তবে তার লঙ্গে আমি একমত নই। স্থক 'সায়েজ্দ 
ফিকসন' লিখতে হলে বৈজ্ঞানিক দৃরদৃষ্চি খাঝ। চাই । আগামী দিনে, 
[বিজ্ঞান ফেমন রূপ নিতে পারে সে-সম্পর্কে সুম্প্$ ধারণ৷ থাক? 
চাই । বিজ্ঞানে ফোনুট। সম্ভব, কোনৃট। সম্ভব নর বিজ্ঞান-লেখকের। 
সেবোধ অবশ]ই থাক! প্রয়ো্ন । এ কথার পাণ্ট। যু দিকে 
অনেকে হয়তে৷ বলবেন, আজ য। অসস্ভব ঠেকছে, কাল ত। সম্ভব 
হতে পানরে। বজ্ঞান তো অনেক আপাত-অসন্ভবকেই সম্ভব 
করেছে। তাছলে অসম্ভব কম্পনায় যাধ। কোথার ? বাধা, 
অবশ্যই একটা আছে । ঈশ্বরকে তে জামর। সর্বশাঞ্তমান বাঁজ । 
তায় ক্ষমতাকেও কিন্তু চালে কর। যার। এক দারশানক, 
প্রশ্ন তুলোছিজেন। '০81) ০৮] 009. 851)1010 ডে, 
10115 /1011096 80. 10657550108 ৬০116 ? প্রক্ষ 
রেখেছিলেন, "০৪70 9০9: ০090 ৪৫০ 007 15০ 8173. 
(৮০ 10. 10905 908? এর উত্তরে বলতেই হয় এসব 
ব।পার ঈশ্বরেন্বও দাধ্যতীত। সায়েল [ফিফসনের নাষে- এমন! 


গনি ও (ধ 


| 38তদ বর্ষ, র-5ম লা্থা। 
অসম্ভব ব্যাপায়ও যাঁদ ফোন লেখক সম্ভব কয়ে তোলেন তাহলে 
তাকে [বিজ্ঞান-লেখক বজতে কুষ্ঠ জাথে--। বিজ্ঞানের সুপ্রাতিষ্ঠিত 
সত্যকে নস্যাৎ করে কল্পনায় ঘোড়া ছু'টিয়ে রৃ'পকথায় কাজে 
হয়তো. পোছোনো যায় । সাহত্যও হর়তে। রচিত হয়! কিন 
সে পলাজ। বিজ্ঞান-সাহত্যের লয় । 

সাহত্যের সত্য নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে । কিন্তু প্রাতীষ্ঠত 
[বজ্ঞানের সত্য 1নয়ে বিতর্কের ফোন অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ 
তার 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় সাহতোর সতের বোশঙ্ট)ট “তুলে 
ধয়েছেন সুন্দপনভাবে । ক্রৌঞ্চ-নিধনের শোকে আঁভিভূত বালিকা 
অকস্মাৎ আবঙ্কার করজেন যে, গ্লোফ-ম্চনার এফ আশ্চর্য ক্ষমতার 
আধকায়ী হয়েছেন তান) এ ক্ষমতা নিয়ে তিনি ?ি ফর্ছবেন ? 
বা'ল্সকী যখন এ কথ৷ ভাবছেন তখন নারদগুন তার কাছে এসে 
তাকে পরামর্শ ?দলেন, 'রামের কীতকাহনী 'নয়ে কাবা-রচনার । 
তখন ঘাল্সিকী নারদমুনকে বললেন, 'আমি রাম সম্পর্কে তো 
কিছুই জান না। 1কভাবে ভার সম্পর্কে ফাব্যনচনা করবে 2 
উত্তরে লায়দ বললেন, 'সেই সঞ্জয যা রাঁচবে তুম, ঘটে যা ত। সত; 
নহে। তব মনোভুঁম রামেক জনমন্থান, _অযোধ্যার চেয়ে সতা 
জেনো) এ কাঁবিতায় রবজ্রনাথ যা বোঝাতে চেয়েছেন তা 
হলেো। এই যে, সাহিত্যকে বান্তব সত্যের দাস করতে ছর না) 
সাহত্ের সত]সত্য যাচাই হয় রসেম্ম বিচারে । সংসাহতঃ 
বান্তবানুগ হবে 'পত্য, কস্তু সাহত) বান্তবের ফটৌগ্রাফ হবে 
এমন ফোন কথ! নেই । অবাস্তব মিথ্যাও সাঁহত্ে সতেঃয় মর্যাদায় 


প্রীত ছতে পারে । তাই একথা বলা যায় যে, "নিপুনভাবে 
[মধ্যে বঙ্গাই সাহতা। খারা সুসাঁছতিক তার। সুনিপুপভাবে 
মধ্যে বজতে পারেন। সেজসগণরার়ের ম্যাকব্যাথথ ছাঁতহাসের 


মাক ধ]াখ নর-_-তাতে 'ম্যাকবেখ' নাটকের সাহত/মূল্য সুগ হয় 
[ন। বস্তুত, সাঁহতোয় প্রয়োজনেই সেক্সপীয়ার হীতিহাসের ঘটন৷ 
ুবাংকে নিজের মতে 'করে সাজিয়ে নিরেছেন। সাছিত” 
সমালেচক.দেয় মতে, মযাকবেখের ট্রজেডীফে গভীর এবং মর্মম্পশা 
কনার উদ্দেশ্যেই নাটটকার ইতিহাসের সত্যের উপয় স্থাধীনত। 
নিয়েোহলেন। 

সাহতোর ক্ষেত্রে লেখকের যে স্বাধীনতা আছে, 'বভুান- 
লেখকের সেন্থাধীনতা নেই । অধশ্য বিজ্ঞান খাদ ঠার শেখার 
লক্ষ] হয়। বজ্ঞান-দাহত্যে কল্পনার স্থান নেই-_-এ কর্থা 
বলাছ না।. কম্পন ছাড়া 'বজ্ঞনেও সাফল্য আসে. ন।। 
আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস যায়৷ জানেন তায়াই স্বীকার করবেন 
যে, বুন্ধদীপ্ত কস্পনাশান্তই [বিজ্ঞানীদের সাহস ছুগিয়েছে কোল্লান্টাম 
মতবাদ; বোয়ের পরমাণুতস্ব, ডানুইনেয ববর্ভনবাদের মতে। যুগ্ধান্ত- 
কারী মতবাদকে স্বীকার করে নেবার । প্লাঙ্ক যখন কোরার্টাম 
মতবাদের কঙ্া কল্পনা কম্েন, দাগ (775 31021$6) যখন 
পদার্থের তরগগবাদের কখ। ফণ্পনা করেন তখন তাদের কল্পনার 
মোৌলকত্ব এবং নিভীকতা ছিল আকাশচুদ্বী । বুগান্তকানী সৃষ্ির 
মুহূে সাঁছাতিককে “কল্পনার থেন্তয়ে উঠতে হয় বিভ্ঞানীকেও 


এপ্রলমে, 1985 ) 
কপ্পনার সে-্ুয়েই উঠতে হয় । কোন ফা যখন ধনস্তব্ধত'-কে 
দেখেন 'উঠেন্ন গ্রীবায় মতে” তখন তিন কল্পনার যে-্রে বরা 
করেন কোন বিজ্ঞানী যখন'পদাথের তরঙগরুপ দেখতে পান তখন 
[তাঁনও বোধকরি কম্পনার সে-ন্তরই স্পর্শ করেন। বৈজ্ঞঠনক 
আবক্ষার বা উদ্ভাবনে কল্পনার স্থান থাকলেও প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানক 
সত নিয়ে বিজ্ঞান-নিবন্ধ লেখার সমর যথেচ্ছ কপ্পনার অবকাশ 
থাকে না। সেখানে লেখককে 'বজ্ঞানের সতা। আবকৃত রাখার 
দেন) সদানতর্ক থাকতে হয়। | 

[বিজ্ঞানের ইতিহাস [নয় আলোচন। করতে হে পবক্রানীর 
মতে স্বচ্ছ দৃষ্ট নিযে এগোতে হবে । ইতিহাসের সত্যকে, 
বিজ্ঞানের সতাকে 'বিফ্ুত করলে চলবে না। বিজ্ঞানী নিউটনকে 
[নয়ে ঘাঁদ কেউ উপন্যাস লেখেন--যেমন লেখ। হয়েছে 
চাল'স ডারুইনের জীবন নিয়ে, কিংব। 1ঙিল্পী রখাদার জীবন 
1নয়ে--তাহলে তান নিউটনের জীবনের ঘটনাবঙার উপর 
স্বাধীনত| নিতে পারেন। যাঁদ আপনারা কেউ সেশবষয়ে 
উদ্যোগী হন তাহলে আমি তাকে পরামর্শ দেবো, রব্ড হুকের 
সঙ্গে নিউটনের বিবাদটাকে ঘিরে একটা নাটকশর পারাস্থাতি 
(৫4141772610 5160201017) সৃষ্টি করার কর্থা ভুলবেন ন|। 
ঘাম যাদ পাঠ)পুন্তক ছেড়ে কখনে। সে-্যাপারে হাত দিই 
চালে আপনার। হয়তো দেখবেন যে, রয়্যাল সোসাইটির 
আডটোরিয়ামের মামনে রবার্ট হুক আন্তন গুটিয়ে নিউটনের 
দফে এগিয়ে শ্রাসছেন ঘুষ বাগিয়ে; নিউউনও দু'হাতে 
কারাটের় ভাঁঙ্গম। ফুটিয়ে তুলে রুখে দাঁড়য়েছেন; আর 
[মঃ হ্যালী এই দুই যুধ্যমান 'বিজ্ঞানীকে নিয়ন্ত করায় চেষ্টা ঝরে 
যাচ্ছেন। বল। বাহুল্য এ ঘটন। কিস বাস্তবে ঘটে নি। 
কু হুক-ীনউটন সম্পর্ক আদৌ মধুর ছিল না--এ সং) 
কাত্জ লাগিয়ে কোন পাহাতিক যাঁদ [নিউটনের জীবনে এ ঘটন। 
আরোপ করেন তাহলে সে-ঙ্গেখার সাহত্য মূল) খব হবে না। 
[দেন পালের 'সাজাহান' ইতিহাসের সাজ্জাহান নন। তাতে 
থজেন্দ্রলালের সাহত্যকমের মধাদাহাঁন হয় নি। বিদ্তু 
প্রমাদ ঘটবে তখনই যখন কোন এাতহাসক ইতিহাসের 
পাজাছানের খোঁজে ছিজেন্্রলালের দরজার যাবেন। একই 
প্নকম প্রমাদ ঘটবে যাঁদ 'নউটনের জীবন নিয়ে লেখ। কোন 
সাছত্যকর্মের সাক্ষ্য টেনে আময়! নিউটনের জীবনের ফোন 
ঘটনার সত্যাসত্য বিচার কি । 

নিউটন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী চালু আছে। নি 
নাক গোঞ্জগাক্রমে একটি আপেল পড়তে দেখেছিলেন। 
ভার ত। দেখেই তিনি আবিষ্কার করে ফেলোছিজেন মহাকর্ষ 
সৃত। এই 1কংবাস্তীর মৃত ধরে আমাদের দেশের শানেক 
বিজ্ঞানীর মনে এ বিশ্বাস শিকড় গেড়ে বসেছে যে, পতণশীল 
এ আপগেলটি ঘাঁদ [নউটনের চোখ এঁড়রে ঘেতে৷ তাহলে 
নিউটন মহাকর্ধ সৃঘ আঁবঙ্কার করতে পারতেন না। কিন্তু 
পদার্থাবজানের অগ্রগতির হীতিহ।স যাঁরা জানেন ডর়াই স্বীকার 
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করবেন যে, মহাকধ সপ্ন আবিষ্কার কোন তাংক্ষাণক ব্যাপার 
নয়। এ আবদ্ধারেক প্রেক্ষাপট তোর করে গিয়োছিলেন টাইকো। 
ব্রাহে, কেপলার । এ প্রেক্ষাপট না থাকলে এ আপেল 
আয পাচটা আপেলের মতোই ফেবল খাদাবঙ্ু থেকে যেতে।। 
শ্রাপেলের পতন দেখে নিউটন মহাকর্ষ সৃত আবার 
করেন .নি, চাদকে পতনশীল বস্তু হিখেবে সনান্ত করতে 
পেরোছলেন বলেই ধৃতীন মহাকর্ষ সূত্র আবিক্ষায়ে সক্ষম 
হয়েছিলেন । মহাকর্ষ সূত্র আবিঞ্কারের- ইত্হাম ঘাঁর। জানেন 
তারা এও জানেন যে, নিউটন যে-সমর মহাকধ সূত্রের ধারণ। 
পান সে-দমর পাঁথবীর ব্যাসার্ধের মান নিভুলভাবে জান 
ছিল না বলে তিন তার আবিষ্কৃত গাণাতিক সূত্রের 
সাহাযে] টাদের গ্রাতর সাঠিক ব্যাথা 1দতে পারাছলেন না, 
[কছুট। নটি থেকে যাচ্ছল। এ তুটি লক্ষ) করেই নিউটন 
মহাকর্ষ সুত আবিষ্কারের পরও বহুকাল ত। প্রচার করেন ণি। 
এর পরও ক কোন সচতন 'বিজ্ঞান-লেখক বলবেন যে, 
নিউটনের চোখের সামনে দৈবাৎ আপেলট। পড়োছল বলেই 
তিনি মহাকখ সৃণঘ্ঘটি আবফকার করতে পেয়েছিলেন ? 
[বজ্ঞান-লেখকদের 1বজ্ঞান জান। চাই, বিজ্ঞানের অস্তরষ্চ 
থাক। চাই। সেই সঙ্গে সাঁহত/সৃষ্ধর ক্ষমতাও থাক চাই * 
এ মাঁণ-ক]9ন যোগ দুলন্ভ। তাই আমাদের দেশে বিজ্ঞান 
নয়ে দু'জাতের লেখ। হচ্ছে--এক জাতের চোখায় থাকে 
[নরেট বিজ্ঞান; আর এক জাতেন জেখার থাকে 'জঙগীক বিজ্ঞান? | 
যর! বিজ্ঞান জানেন 1কস্তু ভাষা জানেন না তায়। লিখছেন 
প্রথম জাতের লেখা, আর যাঁর। ভাষ। জানেন কস্তু [বিজ্ঞান 
জানেন না তারা লখছেন দ্বিতীয় জাতের লেখা । সাধারণের 
জন্য বিজ্ঞান 1জুথতে ছলে আলোচ] বিষর়ব্তু সম্পর্কে সুস্প্ট 
ধারণ। থাকা যেমন দরকার তেমান দরকার সে-খারণাকফে 
প্রাজল ভাখার প্রকাশ করা । তা না হলে ?বজ্ঞান চিরকাল 
পাণওত্যের বযয়ই থেকে যাবে, আনন্দের 1ব্যর হদয়ের [বিষয় 
হয়ে উঠতে পারবে না। শাবজ্ঞান ও লাহতোর মঙ্জনেই 
[বজ্ঞান-স।1হত্য রচিত হতে পারে। লেখকের মনের মধ্যে 
1মলন ন। ঘটলে লেখার মধ্য সেশামলন ঘটে ন।। যেশ্পব 
লেখকের মন সেভ।বে পানশীলত নয় তীয় যাঁদ সচেতন 
ভাবে |বজ্ঞান [নয়ে 'দাহিত)' করতে যান তাহলে আঁনবার্ধভাবেই 
বিজ্ঞানের হীতছাসে 'আগেল'”এর গৃনুদ্ধ বাড়ে, মৃষকও পৰতরূপে 


. গিথ। লের। 


আমাদের দেশে যাঁরা বিজ্ঞানচ কয়েন ভাষা-চর্চার সুযোগ 
তার। তেমন পান না, দরশশনস্5ঠও তারা করেন না। ফাজেই 
যাঁর বন জানেন তার! 'নজজ মাতৃভাষাকেও ভাবপ্রকাশের 
কাছে লাগাতে পারেন না। দন [বিজ্ঞানের ছান্রদের অবশ]. 
পাঠ্য। কেনন৷ দর্শন সম্পর্কে ধারণা ন। থাকলে জ্ঞানের 
দৃষ্টি সম্পূণ হয় ন।। দর্শনের চোখ দিয়ে বিশ্বকে দেখা যায় 
দামাগ্রকভাবে ; দর্শনহীন বিজ্ঞানের সে-দঙ্ধ নেই। 'বজ্ঞাম 
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জগৎকে দেখে খও খণ্ড করে। এ খগুগুপা যে একছ 
শথগুতার নানান দিক মাঘ--দর্শনের দৃষ্টি ন থাকছে 


সে বোধ জন্মে না। যর! বিজ্ঞানকে এ দৃষ্টিতে দেখতে অক্ষম 
ঠার। লিখতে বসে পথ হারিয়ে ফেলেন এবং প্রারশই এমন 
[সন্ধান্তে উপনীত হন য! বিজ্ঞানসম্মত নর । 
বিজ্ঞানসাহিত)ই বাংল সাহিতের দুধতম 
যাংল। ভাষার যুগান্তকারী বিজ্ঞানীদের জীরনকথ। এবং বিজ্ঞানে 
াদের অবদানের ক বড়ো লেখা হরান। আমাদের 
[বজ্ঞান লেখকরা একজন বভ্ঞানীকেই তাদের জেখার বষর 
[হসেবে বেছে [নিয়েছেন । আঙবাটট আইনস্টাইনের জীবনী 
যেশ কয়েকটি লেখা হয়েছে। তার মধ্যে আধকাংশই 
অবশয বিদেশী বই-এয় সরাসার অনুবাদ এবং জনেক 
ক্ষেপ্রেই মূল লেখকের কাছে খণশ্থীকার না করে। 
অথচ ম্যাক প্াঙ্ক, ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, টমাস শ্রাল-ভা এডিসন, 
একস-য়ে আবিগ্চতা ভিজহেলম ফোন্রাদ রপ্টগেন, চাল“স 
ডারউইন, জুই পানু, ম্যাণ্ডেল--এসব যুগ.স্তকারী বিজ্ঞানীর 
জীবন ও বিজ্ঞান-সাধনায়-রপর লেখা ফোন বই বাংলার নেই। 
আম জীবনীভিতিক পূর্ণাঙ্গ গ্রছের কথা বলছি, ছোটখাটে। 
শনিবঙ্ধের কথা বলাছ না। নিউটনের সমগ্র জীবন নিয়েও 


ধান ও (বিজ্ঞান 


শাখা। 


| 38তম বধ, 4ধ-5ম গংখা। 


বাংলায় কোদ বই জেথা হয় নি, লেখ! হন নি গ্যালিলিওকে 
[নিরেও । বিজ্ঞানীদের জীবনের ইতিহাস না জানলে বিজ্ঞানীশকা। 
শসম্পূর্ণ থেকে যার । কাজেই, এ বিষয়ে উদ্যোগ না নিলে 
বাংজ। 'বিজ্ঞানগাহিতোর় অপুঞিট রোগের কোন আরোগ্য নেই। 

[বিজ্ঞানের দর্শন বা ফলজাফ অফ- সায়েন্স' নিয়ে বাংলায় 
কিছুমাত্র লেখা হচ্ছে না। রামেজ্সুন্দর এ বয়ে যে-পথানদেশ 
করে গেছেন সে-পথে আর কেউ এগোন নি। যে-দেশে বিজ্ঞনী- 
রাও বিজ্ঞানের দর্শন সম্পর্কে উদাসীন সেদেশে 'বিজ্ঞান-চেতন। 
আশা করা, উচ্চমানেয় বিজ্ঞান'সাঁহতয আশ। কর হাসাকর। 
বাংলাভাষার যে সার্থক 'বিজ্ঞান-সাহত্) রচিত হচ্ছে না৷ তায় অন1তম 
কারণও ভাষা এবং দর্শন সম্পর্কে 'বিজ্ঞনশলাথয়েদের ওদ।সীনা। 

বাংলাভাষায় 1বজ্ঞান-্সাছিত্যের মান উন্নত করতে হলে 
বিজ্ঞানীদের এবং বিজ্ঞানানুরাখীদের এগিয়ে আসতে হবে। 
পারশ্রম করে ভাষ। এবং দর্শন আয়ন করতে হবে ।॥” বিজ্ঞানের 
গাঁওতকে পাঁগুত্যের বেদী ছেড়ে নেমে আসতে হবে সাছিতোর 
তঙ্গনার । তবেই বিজ্ঞান-সাহত্য ফলবর্তী হতে পারে। না 
হলে আমরা 'বজ্ঞান-ভাত্তক রচনায় কেবল নিরেট বিজ্ঞান আর 
অলীক বিজ্ঞানেরই দেখ পাঝো- বিজ্ঞানের প্রকৃত দ্বরুপ ধর! পড়রে 
না পাঠকদের চোখে। 


বাংল! বিজ্ঞানসাহিতে)র লক্ষ্য 


তাবরকমোহন দাস* 


৪০ 

উপ্লাত গোপলচন্দ্র ভট্রচাধ মহাশয়ের বাংলায় বিজ্ঞান 
প্রবন্ধ রচনার মূল বোৌশফ্টাই ছল তিনি নিজের চোখে ঘা দেখতেন, 
[নঙ্জের কানে যা শুনতেন অ সহজ করে আকধণীর করে 
সাধারণের জন) গ্রকাশ করতেন । আমাদের চারপাশের তত 
মধে।ই ফতে৷ অজানা জনয আছে, কতে। বিস্মরর আছে লুকানো, 
তার তীক্ষ অনুসান্ধংসু দৃষ্টির সামনে সহজেই ত। ধরা পড়ত, অনবদ্য 
লেখনীর ভঙ্গীতে ফুটে উঠত তার খুটনাটি [ববুরণ। 

অজ্জানাকে জানবার আকাক্্ষা মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি । 
শুধু মানুষ নয়, মানুষ থেকে শুরু করে সকল স্তন্যপায়ী _প্লাণীর 
মধ্যেই একি কৌতুলহ মনের আন্তত্ব লক্ষ; করা যার, এটাই 
তাদের জীবনধারণের অনাতম হাতিয়ার । এই কোত্হলের 
ওপর ভর করেই তারা তাদের শান পারবেশ থেকে নানারকম 
তথ্য সংগ্রহ .করে, সেগুলি 'বিচারববেচনা করে সে সম্পর্কে 
ধুসন্ধান্ত গ্রহণ করে । মানুষ আবার এই আভজ্ঞতালন্ধ জ্ঞান সযতে 
রেখে দেল পরবর্তী প্রজন্মের জন) । 

আমাদের পারচিত জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কু থুব 


আস জল ক আর 


গভীর নয়। লাঁঠকও নয় । জানদের চেনা পাঁরবেশের মধে)ই 
কতো অচেনা 'ব্ষল্ন রয়েছে, কতো সানানা বস্তু রয়েছে যার 
মধ্যে থু'জলে কতো! অসামানা সতের সঙ্ধান মলতে পারে, সেগুাল 
থুক্বে বার করবার জনা গোপাল ভট্টাচার্যের মত একজোড়া 
অনুসান্ধাংসু চোখের দরকার, অযথা আতগ়াজত না করে, 'গিথযার 
ডেজাল ন। মিশিয়ে এগুঁল পাঁঃবেশন করালে অবশ্যই ত৷ সমাদৃত 
হবে। আব সারা পাঁথবীতে গপ্প-উপন্যাসের থেকে এই জাতীর 
[বজ্ঞান প্রবন্ধের সমাদর ঘেড়েছে এবং তার পাঠক সংখ্যাও বাড়ছে 
দ্ুও হারে। কিন্তু এই ধরনের প্রবন্ধ লিখতে হলে লেখককে 
প্রচুর পারিশ্রম করতে হবে । চাক্সিদকে যথেষ্ট ঘোরাথুর করতে 
হবে 'এবং ধবজ্ঞান সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দয়কার । শুধু 
অনুবাদের মাধ্যমে বিজ্ঞানসাহিতোয় পূর্ণতা কোনাদনই আসবে লা, 
মর্যাদাও বাড়বে না-তার় নিজস্ব পাঁরবেশের সঙ্গে সংযোগ শৃণ/তার 
জলাই। বজ্ঞানসাছিতাকে ভ্ারীভাবে সমৃদ্ধ করতে ছলে 
মোঁলক দৃষ্খভঙ্গী ও মৌঁজিক গবেষণাজন্ধ ও জানের সংধোগ 
নয়কার । 





"লাইক সায়েক সেন্টার, কলিকাত। বিশ্ববিদ্ালক্ন, 35, বালিগঞ্জ সারকৃলার রোড) কপিকাতা-$9 


গাপ্রল-মে: 85] 


দ্বিতীরতঃ লেখনী যথেষ্ট সরল ও আকর্ষণীয় হওর। চাই। 
একটি লাইন পড়বার পর পাঠকের ইচ্ছা হবে পরের লাইনটি 
পড়বায়, যে ইচ্ছা পাঠকের পক্ষে চেপে রাখা সম্ভব নয় । আমার 
সনে হয় পাঁথবীতে এমন ফোন জ্ঞান নেই যা দুবোধ্য ও নীরস। 
হয লেখা আমাদের কান্ছে দুবোধ্ বা নীরস বলে মনে হব সেট 
মূলত লেখকের মুঁটিই জনাই ঘটে থাকে | বিজ্্ানের প্রবন্ধ নীরস 
হবে কেন? বিজ্ঞানের মধ্যে যা বিস্ময় আছে তা মানুষের আতিবড় 
ক্ষপ্পনশন্তিকে হার মানাবার ক্ষমতা রাখে, তা ছাড়া সত্যের প্রাত 
মানুষের একউ। সহজাত আকর্ষণ তে! আছেই । বাস্তাবক পঙ্গে 
ধন্রান, কপ্পাবজ্ঞানের থেকে নেক বেশী চিন্তাকর্ক যাঁদ ত। 
ঠিক মত পাঁরবোশত হয়। 

ততীরতঃ বিজ্ঞানকে সাধারণের উপযোগী করে পরিবেশন 
করার মধ্য একট! সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছেএই তাধপ্য 
হল একট৷ সুনাঁদষ্ট . লক্ষ্যে পৌছনর প্রয়াস । বাংল। বিজ্ঞান 
সাহত্য রচনায় যাঁরা আঙজ্জ নিমগ্ু- বিজ্ঞানকে সহজ করে, 
আকর্ষণীয় করে পাঠকের কাছে তুলে ধর। ছাড়াও একা 
লক্ষ্য ঠাঙ্গের সামনে রয়েছে, তা হল পাঠকের মনে বিজ্ঞান 
গানাসিকত। সৃষ্ট করা । আমরা আধকাংশই বিজ্ঞানের তথয 
আহরণ কও, কিন্তু চিন্তায়, মেজাজে ও কাজে [বিজ্ঞানকে 
গ্রহণ করতে ব্যর্থ হই । একজন সাধারণ শিক্ষিত নাগরিক, 
নাইবা থাকঙ্গ তার বিজ্ঞানের ফোন ডিগ্রী, তবু চিন্তা ও 
জীবনে [বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে অসুবিধ। ক? তন যাঁদ 
অনুসা্ধংসু হন, অন্ধাবশ্বাসী না হন এবং পনীক্ষা-নিয়ীক্ষ। 
দ্বার সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তবে ঠার অনুসন্ধান প্রবৃর্তির 
সঙ্গে সৃঙ্জনী শন্তির সংযোগ ঘটলে জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে 
[তান সাঁঠক পথে গ্রাগয়ে যেতে পারবেন। নূতন পথের 
সন্ধান দিতে পারবেন। এই ধরণের পাঠক তোর 
এবং তার জনা পাঁধবেশ সীট করাও বিজ্ঞান লেখকদের 
চস্ত।-ভাবনার় মধ্যে থাক। উাঁচত। 

আজ জামাদের সমাজ ও পারিবেশের যে সমস্ত সমসার 
জাঁড়ত হয়ে আমরা অত্যন্ত ব্রত বোধ করাছ 
তার আঁধকাংশই আমাদের [নিজেদের হাতের তোর- সেগুলি 
আমাদের উপ্টা-পাণ্ট। চিন্তা-ভাবনা ও কাজধম্ের ফলশ্রাত। 
এক সুঠু ও স্থায়ী সমাধানের জন] সমাজেয় প্রত্যেকটি মানুষের 
সাক্ষপ্ল সাহাঘ। ও সহযোগিতার প্রয়োজন । এই সহযোগত। 


বাংলা বজন-গাঁছভোর লক্ষ 


মে 
শিপ সা ০০০০০ ০ জপ পা পাপা জা শপ ২৭ সস পা সপ আপা বাকা সপ এ পপর, ৮৮৯+-ার 
পে স্প্পো শাপপা-আ া কএ্ পি 
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আসতে পায়ে বিজ্ঞান সচেতন, 
থেকেই। 

পাঁথবীতে সধাঁকছুই চলছে ীবজ্ঞানের নিরমে। প্রকতির 
সবাকছুর মধোই একটি নিরম-শৃঙ্খলার শাচ্তিতব রয়েছে। 
পাথবীতে আড়াইশো কোটি বছর ধরে জীবন টিকে আছে 
জানের কয়েকটি মৌঞ্নীতি কঠোর ভাবে অনুসরণের 
মাধামেই,-ঘেমন জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর সুযম 
আনুপাত,। জল ও মৌলিক পদার্ের চক্লাকারে পুনঃ পুনঃ 
ব্যবহার, নৃতন মৃতন অঞ্চলে বসতিষ্থাপন ইত্]াঁদ । অতীতে 
কোনে যুগে, কোনো একটি মৌলনীতি পালনে যাঁদ উদ 
ও প্রাণীরা ব্যর্থ হত, তাহলে পাঁথবীতে জীবনের চিহুমান 
পাদ কোথাও থু'্জে পাওয়া যেত না। আমাদের আঁধকাংশ 
সমস]ারই সৃষ্টি হয়েছে এগুলি নানা ভাবে লঙ্ঘনের ফলেই। 
[বন্্ানের সাহাযা [নিয়েই শনেক সময় তা ঘটেছে। বিজ্ঞানের 
অপবাবহার ঘটেছে সেখানে । আমরা ক্ষণন্থারী সুখের 'বানিময়ে 
আমন্ত্রণ জানিয়েছি ভাবষাৎ স্থারী, অনস্ত দুঃখকে । কিন্তু 
প্রসব বোঝবার জনও তো উপযুক্ত মানীসকতা বা বিজ্ঞান 
মনদ্ধতার প্রয়োজন, প্রকাতির ছদ্দের সঙ্গে জীবনের ছন্দ 'মালয়ে 
চলবার জন্যও তে৷ প্রস্তুতির প্রয়োজন । বড় ধরনের ফোন 
আবিষ্কারের সাহাযে; নর়,-- বিজ্ঞান সচেতন, ঘুন্তানর্ভর, সংস্কার 
বাঁজত জনসাধারণের সমবেত প্রয়াস ও সহযোগিতার মাধ)মেই 
সমাজের মূল সমস্যাগুলির সু ও স্থাক্সী সমাধান, খু'জে পাওর। 
সপ্তব। শবজ্ঞান লেখকদের সামনে এটি একটি চ]যলেজ 
[হসাবে দাড় জানে, এই সন্ভাবনাফে ফলপ্রসূ কয়বার জন। 
বন্ঞান লেখকরাই সব থেকে বেশী সাহাযা করতে পার়েন। 

জ্ঞান সমাজের কঠোর 'নগড় ভেঙগগেছুকে তাকে আজাপন 
উজ্বল্ল্যে ভান্বর করে তোলবার ক্ষমত। রাখে । আমাদের 
দেশে এতে। কুসংস্কার, এতো। জাতিভেদ; মর্ণভেদ, ধম নিয়ে 
এতো উন্মস্ত হানাহাঁন! এগুল আসলে কতে৷ ঘে শসার, 
কতে। মিথ]া, কতে। ক্ষাঁতকর ও মানুষ আপাঁনই বুঝতে পারবে 
যাঁদ সে সংদ্ধারমুস্ত প্রকৃত বিজ্ঞান মানাঁসফতার আধকারী ছপ়; 
চিন্তায়, মেজাজে, কাজে বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারে। এই 
1বজ্ঞান মানাঁসকতা সৃঁষ্টর পেছনে বর্ডগন-জেখকদের একট৷ 
বড় রকম ভূঁমিক। জাছে সে। বিজ্ঞান জেখকদের সারণ রাখ। 
দরকার । 


যুন্তীনর্ভর মানুষের কাছ 


এ পিপি শীল জর নদ ৬৮ 


“মানুষ নিম়্াগ করে প্রয়োজনে) সৃঁঞষ্চ করে আনন্দে । তাই ভাষার কাজে মানুষের দুটে। গবভাঙ্খ আছে__ একটা 
তায় গরজের, আয় একট। তার খুশির, তার খেয়ালের, আশ্চর্যের কথ। এই যে, ভাষার জগতে এই খুঁশর . 
এলেকায় মানুষের যত সম্পদ সযদ্বে সপ্চিত এমন জার ফোন অংশে নন্প। এইখানে মানুষ সৃষ্টকতার গৌরব 


শনু্ব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার জাসন ॥ 


ক 


[পলির কি 


সপল্পবীন্্নাথ 


চপ, চিনে দা এপ “এ জা,» সপন (০৬ আীএস-৬৫০, 4 ₹ তাজ, ৬৮ 





চি 


পালা 


. চিকিৎসা-বিষয়ক রচনার প্রয়াসে প্রায় পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা 


রুদ্রেজ্জকুমার পালক 


প্রায় একশতান্দী আগে আই, সি, এস্‌ পরীক্ষার সকল হওয়ার 
পর সদ)ঃ 'বিলেত-প্রত্যাগত রমেশচন্দ দত্ত মশাই সাহত্-সমাট 
বঞ্ছিমচচ্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাঙলা ভাষার রচনা" 
সম্বন্ধে তার উপদেশ চাইলে তিাণ বলেন “যাঁদ মাতৃভাষাকে 
ভালবাসেন তাহ। হইলে আপনার মত ব্যবান্ৃতাঁচত্ত শিক্ষিত যুবক যাহা 
1লাখবেন, তাহাই একদিন সাহতা বাঁলরা পরিগাঁণত হইবে ।” 
বজ। বাহুল) রনেশচন্দ্রের ক্ষেতে একদিন এ অমৃ্গ) উপদেশাটি 
অক্ষরে অক্ষরে সফল হরে উঠেছিল, যার ফলে বাঙলা সাছিতো 
আমর। ছ'থান। প্রথম শ্রেণীর উপনযাস পেরোছি এবং এ সঙ্গে 
জরে! পেয়েছি ভারতবষের হাতহাস এবং খধেদের বহুমূল্য 


অনুবাদ । 
1ধজানাচার্য সতোন্দ্রনাথ বসুও বলতেন তযাঁদ _বাঙলাভাষ। 


ভাঙল করে জানা থাকে এবং বিষয়বস্তু সম্ষদ্ধে (সে বিজ্ঞানই 


হোক, আর পর্শনই হোক ) সুম্পঞ্ট ধারণ! থাকে ও জ্ঞান থাকে 
ঠাহলে মাতৃভাষায় ্লচন।৷ মোটেই দুরৃহ কাজ নর়।” তায় এ 
ম্তবোর সঙ্গে আমিও অম্পর্ণ একমত। আমাদের প্রি 


“জন ও বিজ্ঞান পণিকার সম্পাদন।-সাচব মশাইর অনুরোধ - 


রুমে তাই বাওসাভাবায় 'বজ্ঞান লেখক হিসেবে আমায় দী্ঘকালের 
বান্তগত আঁভজ্ঞত। সম্বদ্ধে আজ লিখতে বসোছ; আত্মগ্রচায়ণ!র 
জন) নয় স্মাতচারণ৪ আমাদের ানজঘ ধ]ান-ধারণা গহসেবেই 
সহদযর় পাঠকস্পাঠকার। এাটকে গ্রহণ করবেন বলে 
আশ! কফার। 

1920 খৃম্টান্ে কলেজ ম্যাগাজিনে গুটি কয়েক গ্প এবং 
1921-22 থস্টান্দে বহুবর্ধ আগে লুপ্ত প্রাসন্ধ মালক পান্িক। 
“ভারতীগতে পারুলকুমার ছদ্মনামে লেখা গ্োটাদুই প্রবন্ধ 
লেখার প্রচেষ্টাই আমাগ্ন বাংল।-সাহত্যের জগতে প্রথম অনুপ্রবেশ 
ঘাটয়েছিল । তখন সবে মাণ্ত বিজ্ঞানের বিরাট জগতে প্রবেশ 
করেছি £কত্তু মনে এক দারুণ অনুসাহ্ধৎংস। কেন মাতৃভাষায় 
আমর। 'বিজ্ঞান-শিক্ষায় সুযোগ পাচ্ছিনে 2 মৌঁডক্যাল কলেজের 
পম বাঁধক শ্রেণীতে (1925) ধাতী ও ভ্রীরোগশীবদ্যার অধ্যাপক 
গ্রীন আমিটেজ ইওয়ান মোঁড়কযাল গেজেক্টে শিশুদের যকতের 
তস্তুমর় 'বকাতি 00009170110 01111509515 01 11৬০1) সম্বন্ধে 
পদযঃ প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধের উল্লেখ করে বলেন “আমি 
চাই এদেশের প্রত্যেকাট শিশুর মায়ের কাছে প্রচারিত হোক এর 
বিষয়বনু, 1কসু এ দেশে কি তা সম্ভবপর 2” 

«ফেন হবে না 2 আচমকা আমার মুখ [দয়ে বোররে 
পড়লো । এ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জবাব তান বজঙ্গেন “আচ্ছা, 
চেক্টা করে দেখো ”। 

পয়দিনই এ প্রবন্ধটি দেখে এবং বারবার পড়ে মনে ছল, 
একজন খাটি ইংয়েজ অধ্যাপকের লেখা 1াকৎসা-সম্পাঁকত 


চল ইবলিস পাল | শা শীলা পাপী পি শপিশীনিস পে শপ শপ পাখী পি পা 


5/4) বালিখঞ্জ লেস, ক লিকাডা-709)1$ 


ড্র 


গবেষণামূলক প্রবন্ধের অনুবাদ মোটেই সহজসাধা] নয় । তবু 
গামাকে আত্মসম্মান রক্ষার জন্যেও চ]াজেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে। 
করেকাদন ধরে বার বার পড়ে প্রবন্ধীট অনুধাবন করার চেক 
করলাম, তারপর বসলাম রাজ্রশেখর বসু মশাইর চঙ্গভ্তিকা, 
কালকাত বিশ্বাবদ্যালয়কুত সদ? প্রস্তুত পারভাষার তাঁলিক। 
ও কাগাজকলম 'নিয়ে। 

শ্রমসাধ বহু অনুসন্ধানের পয়ও দু'চায়টি বাং। ডার্তারি 
শব্দ ছাড়। অসংখ্য শন্দেরই কোন বাংলাম়্ প্রাতিশন্দ পাওয়। 
গেল না। তাই বহুস্থলেই নতুন নতুন বাংল। প্রাতশব্দ সংদ্ধৃত 
মূল থেকে তন্তভব এবং তৎসম, 'িজান্ত যঙ্ভ্ত ইত্যাদি প্রয়োগে, 
অনেক সময়ে শব্দের পারবে ভাবাথ (€ বন্ধনীর মধ্যে আসল 
ইংরেজী শব্দসহ ) লিখে আত শমুকগাঁততে চললে ভাষাস্তরের 
কাজ। প্রথমাঁদনে মানত এক পৃষ্ঠা, দ্বিতীর 'দিনে দু'গ্ষ্ঠ, 
এমন কয়ে প্রার দু'সপ্তাহে অনুবাদের কাজ শেষ হল। 
তার পয়ে পারষ্কার ভাবে লিখে একাদন দুরু দুরু বুকে, 
কর্নওয়!লিশ ম্্রীটে 'ভারতব্ধ” আঁফসে সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জঙলধর 
সেন মশাইর সঙ্গে দেখা করে, ঠার ছাতে 'দিলুম ভোখাটি। 
[তিনি একবার আগাগোড়া চোখ বুজিয়ে বললেন, “কাঁঠিন 
ডান্তারী বিষয্ন। তুমি অনুবাদ করেছ? আম বজগলুম, 
“আজে, ই তিন হেসে বললেন “আম ত ডাস্তার নই, 
একজন ভালে। ডান্তারকে দোঁথয়ে নিতে হবে, তান অনুমোদন 
করলেই প্রকাশ কর] হবে।' প্রণাম করে বোৌয়য়ে এলুম 
শাঞ্কত চিত্তে, জানি না কাঁ হবে এই ভেবে । কারণ তখনে৷ 
বাংলাভাষায় বিজ্ঞানপবষরক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যম একরকম 
[ছল ন। বললেই হয় । পরের মাসেই শবাক হলেও আনাম্দত 
1চত্ডে দেখতে পেলুম প্রবন্থাটি ভারতবর্ষের মত প্রাসিদ্ধ মাসিক 
পাকার স্থান পেয়েছে। সেই অনুবাদ দিয়েই বিজ্ঞান বিষয়ে 
বাংলায় কিছু লেখার আমার হাতেখাঁড়। ধনজের অধ্যাপক 
ও নতীথদের কাছে প্রশংসা পেয়ে আমায় দুঃসাহস বেড়ে 
গেল এবং পরবতী কাজে মাঝে মাঝে ভারতধধ, স্বান্ছা-সমাচার, 
মাতৃমঙল প্রভাতি পারিকার আমার 'চাকৎস-সহদ্ধীর প্রবন্ধ 
বেরুতে লাগলো, আগের মত ছাটি-হাট-পা-প। কয়ে নয়। 
জন্কেটা কম আর।সে এবং কতকট। সাবলীল ভাবে। 

এর পরে এলো আমার জীবনে 1942 খৃষ্টানদের একটি 
আরণীয় ঘটন। । আমার আত শ্রন্ধের অধ্যাপক সুবোধচন্দ্ 
মহলানবীশের কলিকাত। 'বশ্বাবদ্যালর, লাতকোতুর শানীযাবদ)। 
1বভাগের প্রধান জধ)াপকের পদ থেকে বিদায় সম্র্ধনার সভ। 
জর্যামাপ্রসাদ গুখোপাধঠরের সভাপাঁতিত্বে। তিনি তার 
আন্ভভাষণে বঙগজেন “রাঙলাভাষায় ললাতকাতরে শারীয়াবদ্যাবিষর়ে 
শদ্ধেয় অধ্যাপক একখানি প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করে দিল, 


ছি 
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আমি ঠাকে অবসর গ্রহণের মুহূতে এ সানবন্ধ জনুরোধাটি জানাই । 
অধ্যাপক. মহলানাধশ জবাব দতে গিয়ে, ধন্যবাদ জ্ঞাপনেয় পর, 
অদৃরবতী আমাকে কাছে ডেকে এনে বলজেন “অনুরোধাটি আগ 
গ্রহণ করিলাম, 1কস্তু আমার হয়ে এ কাজের ভার দিলাম আমার 
এই প্রির ছাত্রটির উপর |” উতর শ্যামাপ্রপাদের প্রশ্ন “উনি কি 
পারবেন 2” আমি নত মন্তকে অধ্যাপকের পায়ের ধাঁল মাথায় 
নম্ে বলাম “আপনায় আশীবাদে, আম নশ্ই আপনার 
আদেশ পালন ফোরব। কত বড় দুর্হ কাছের ভার নিলাম, 
তখনো সমাক্‌ বুঝতে পাঁরান। পারলাম গৃহে ফিরে এসে, কস 
৬থন জর প্রত্যাব্তনের ফোন পথ নেই। লেখার 'ব্ষর-সম্বদ্ধে 
আনার ফোন চিস্তার কারণ নেই, গাঁজ্জল পারজ।ষার অভাবে এবং 
বাধাবিপাস্ত নতুন নতুন প্রাতশন্দ আহগণে 1কংব। রচনার । লেখ! 
আর করে যখনই কোথণে আটকে পড়তাম কিংবা খটক। 
লাগতো, ছুটে চলে যেতাম পিতৃতুল্য রাজশেখর বপু মশাইর কাছে 
উপযুক্ত নর্দেশের় জন্য। ড'র অমৃলা উপদেশ ছাড়া কখনই 
আমার পক্ষে প্রাতজ্ঞা পালন অর্থাৎ বাঙলাভাষার “শ্ারীরাবদ)। 
লেখার কাজ সম্পূর্ণ কর সম্ভবপর হত না। ইংরেজী 12600 
পারবে বাওলসা জানু, ইংরেজী '0100০-এর পারবে বাঙল। 
অ্কুশ প্রভাত তার লিকট হতেই পাওয়া সমশাব্দিক অথচ সমার্থক 
উপধুন্ত পাঁরভাবা। এমান আরো অসংথ। য।যথ প্রাতণব্দের জন) 
আম তার কাছে চিন্বধাণী। ্‌ 

তারপর 1948 থুস্টাব্দে আচার্য বসু কর্তৃক প্রাতিষত হল 
বঙ্গীর বিজ্ঞান পারষদ । তার উদান্ড আহবানে সাড়। 1দলুম 
আমর। একদল বিজ্ঞান-সাঁহত প্রেমী । তিনিই হলেন আমাদের 
আতি ভাঙর মধ)মাঁপ এবং তারই 1নর্দেশে আমাদের কয়েক জনকে 
লিখতে হল একথান। করে সহজবোধ্য বাওঙসাভাযায় বিজ্ঞান-সম্হ্ধীয় 
বই। তারই ফলে বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হল আমার 
'হমোন ৷ উত্তেজক রস্স-নামক ছোট পুন্তিকাথাঁন। বছন দুই 
যেতে না যেতে তার 'দ্বতীর় নংস্করণও প্রকাশিত হল। কিস্তৃ 
দুঃখের বিষ প্রচুর চাহ সর্তেও। জান না কেন ঈীগ্লত 
পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের কাজ বহু বছর ধরে 'হিমঘরে চাপা 
পড়ে জাছে | 

বিজ্ঞানাবষয়ে কিছু লিখতে বা বঙ্গতে যাওয়ার পথে 
উপযুস্ত পারিভাষার় অভাব নিশ্চই একটি অস্তরায় । আমার 
মনে হয় যে ফোন ভাষার যে সকঙ্গ প্রাতশঙ্দ আগেই প্রচালিত 
আছে লছজবোধ] ভাবে, সেগুজি অনায়াসে বাবহার করা যেতে 
পারে। অন্যান আন্তর্জাতিক এন্দের উত্তট কিংবা দুঝোধ) 
প্রাতশন্দের সৃষ্টির চেষ্টা না৷ করে সাবজজনীন শান্তর্জাতিক শব্দই 
তেমনটি রেখে দেওয়াই উাচিত। দৃষ্ঠান্তচ্থুলে গন্ধ ক, তামা, লীসে, 
পারদ, বৃপো, মোনা, দপ্ত। প্রভাত ছাড়া অন্য সব মৌল পদাের 
টান্তর্তিক নাম বাগলায় এবং এ সঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে ইংয়েদী 
নামও লেখা যায়। উদ্‌জান। . অগ্রজান, ববক্ষারজান প্রভাতি 


চাঁকৎসাশবিষয়ক রচনার প্রশ্নে প্রা পণ্সাশ বছরের আভজ্ঞত। 
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নাইট্রোজেন ই্ত্যাগ বললে বর্তমানে সবাই বেশ বুঝতে পায়ে। 
একসমরে ভাইটামনের পারিবর্তে খাদ!প্রাণ, সেলের পারিবর্তে ফোব, 
গাণ্ডের পারিবে গ্রন্থি, নিউক্রুয়াসের বিকপ্প কেন্দ্রীন, প্রোটিন 
বুঝাতে আমষ এবং এনক্জাইমের বদলে কিন্ব পদাথ, নাতে প্রাতিশব্দ 
পায়ু, থাইরুয়েড, প্যায়াথাইরয়েড, আড্রন্যাজ গ্র1ও প্রভাতির 
পারবে যথাক্রমে গলগ্রহ্থ, উ্রপণগ্থলগ্র্ি। কাটিগ্রাঙ্ছ প্রভাত 
ব্যবহৃত হত। আমার মতে এ সকল আন্তুর্জ।তিক শব্দ বাঙল। 
ভাষাও চালু কর। উচিত। ক্রমাথত ব্যবহারের ফলে অনেক 
1বদেশী শব্দ যেমন চেয়ার, টোবল, বে, ব্রাক বো, ট্রেন, 
এরোপ্লেন, স্টীঞার) ছ্েডিও, টেলাভিশন (1৬), সিনেমা, 
বায়োক্ফোপ, টিকেট, বোডিং হাউস, হোটেল প্রভীত বাংলাভাষায় 
আত্ীকরণের ফলে তাকে সমৃদ্ধ কয়েছে। তেমনি কিছুকাল ঘরে 
এ সকল 'বঙ্গানশাবষন্নক আন্মর্ডজাতক শব্দ ঝবহত হতে থাকলে 
তার! 'নিশ্ন্ই বাঙাঙ্গাভাষার অস্তগত হয়ে যাবে বেমালুম ভাবে । 
রুশ, জান'ন, স্পেনীশ, ফরাসী, জাপানী প্রভাতি ভাষ:ভাষীরা এ 
গঁলকে নিজঘ্ব করে নিতে বিশ্দুমাত কুঁষ্ঠত কংব। লজ্ছিত 
হয়ান। এ ভাবে অন্যানা ভাষার শর্দের আন্তীকরণের ক্ষমত। 
জীবস্ত ভাষায়ই পাঃচায়ক | | 

সংস্কৃত ভ।যায় যেমন অব্যস্ন ধাতু কিংষ। বশেষোর সঙ্গে ঘুন্ত 
হরে 'ভিন্বার্থের সাথি করে তেমান অন]ান) ভাষারও প্রাক কিংবা 
অস্তে বাবহত হয়ে শঙ্দের অন্যাথ বুঝার । কোন কোন ক্ষেতে 
এ ভাবে আগে কিংব। পরে বাংল। অবায় যোগ করে ভিন্ন ডি 
আন্তর্তাঁতক শন্দও সৃষ্টি করা যেতে পারে, যেমন উপথাইরয়েড 
(00419015101), অণু-নিউক্রিয়াস্‌ (00100109, পরাসম- 
বাথী (102195%107709012010) প্রভাতি ॥ 

দেহের অংশগুালর মধে] মীন্তক্ক। পুধযুয়াকাণ্ড ফুসফুস, 
পাকদ্ছজী, আহণী, অগ্রাশর, অস্ত্র, যক়ৎ। লীহা। পিভ্তাশয়। যু, 
মুতাশর, জরামু প্রভৃতি প্রচালত বাংলা নাম ব্যবহৃত ছলেও 
11০81 এর প্রাতশব্দ হতাঁপও ব। হদয় নর হৃদ্‌যঞ্জ,।'755015 অর্থে 
পুংগ্রা্, 9190]1) অথে শুককীট, 0৬215 অর্থে স্ত্রীগ্রযাও, 
0৮811) অর্থে স্রীবীজ ইত]াঁদর বাবহারই সমীচীন । অস্তে 
“(101)” যুক্ত ক্রিশ্লাগুঁলির পাঁরিভাষ। করিনা হতে 'অন্, সহযোগে 
বিশেষা-সাঁঞ্ধ করেই পারভাষা তোর হর, যেমন 16310119001 
অথে শ্বসন, 01100196101) অথে রন্ত-সংবহন, 96016101010 
অর্থে, ক্ষরণ, 8%01661010 অর্থে পচন, 1609100001101) অঙ্গে 
প্রজনন, 20501190101) আঅথে আলোষণ, 95511)1120101) 
অঞ্চে আতীকরণ, 580010190280010 ' অর্থে সাবানীভবন, 
19000101017 অর্থে 'বজারণ, এমাঁন অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া 
যেতে পার়ে। 

আমুবেন শাঞ্থে বাংলাভাষায় সংসৃতানুগ বহু রোগের নাম 
প্রচালজত আছে, যেমন__মধুমেছ, বক্ষ, কুগঠব্যাধ কামজ। বা 
ন্যাব রোগ, কর্কট রোগ, বাতব্যাধি,. চোখের ছানি, ধনুধ্ঠগকার, 
জলাতঙ্ক, উদয়ী, 'পিশুশুল, শুলব্যাথা, ' বাত, গেঁটেবাত। ধবজ* 
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ভঙ্গ, বাগ্ী, ভগন্দ্ন, উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি । কিল সাধারণ 
কতফগুঁজ ব্যাঁধ যেমন সামিপাতিক ভরের পারতে টাইফল়েড, 
ফুদফুসের প্রদাহের পারবর্তে নিউযোনি॥, মধূমেহের পরিবর্তে 
ডারাবিটিস্‌, পাকস্থলীর ক্ষতের পরিবর্তে গাস্থ্ীক আলসার, 


পোতার পরিবর্তে হাট্দ্রে'সিল প্রভাতি অবাধে সধজনবোধ্য বলে 


বাংলাভাষার ব্যবহৃত হচ্ছে । চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তগত অন্যান্য 
তাসংখা রোগের পাঁরভাঘা তৈরি কয়া দুবৃহ বলে ইংরেজী নাম 
বাবহারে কোন আপত্তি থাকতে পারে না। কিনতু ইংরেজীতে 
1115, থুস্ত অনেকগুাল রোগ আছে সাগর দেহাংশের সঙ্গে 
প্রদাহ যুন্ত করে রোগের নাম করা যেতে পায়ে, যেমন যত" 
প্রঙ্গাহ (11010761019), বুক-প্রদাহ (10610120115), ' আছুসহ 
মজ্ডার প্রঙগাহ (0956০০0-17)011015), অগ্রমশর-প্রদাহ (12010- 
019911615), মুতাশয়-প্রদাহ (০9511615), 'পিশ্তাশয়-প্রদাহ 
(01)01905511015), মান্তষের আবরণের প্রদাহ, (0061011)- 
81015) প্রভাতি। একই ভাবে “09915,-যুস্ত ইংয়েজী রোগগুল- 
[বককাত বুস্ত ভাবে বাংলায় নামকরণ করা ঘেতে পারে, যেমন 
ধক়ংশবকাতি (01111)0515), মেরুদণ্ডের আন্থী বেফে যাওয়া 
8001109319, 15]01)0519 ইত]াঁদ ), করল।-গু'ড়ো পাথরের 
ধাজকণ। 1কংবা তুলোর আঁশঘটিত ফুসফুসের বিকৃতি যথাক্রমে, 
91001112,00515, 9111009519১ এবং 73599110515 প্রভাতি 
তত্তম্ন বিকাতি (010109519) ইতযাদ ॥ 40712 বুক্ত রম্তয়োগ 


জাম ও [বজান 


্ [ 88তম হয, এখ-১৭ সথে। 


সমূহ যেমন 210617018) 79911101009 215010199 19%8৩- 
1018) 19019050)861719 প্রভাতি বোঝাতে হঙারমে মন্ত 
শ্নাতা, দৃষিত রস্ত-শৃনাতা, অপরিণত শ্বেতকণিক বৃদ্ধি, লোহিত 
কাণকার অন্থাভাঁবকবাদ্ধ নামে আভাঁহত করার চেহা হর়। 
অবশ্য চক্ষুরোগ (00101)810712), জীবাণুদাষিত রগ্তরোগ 
(59100801017) এরকম দ্ন' চারা নাম এর ব্যাতভ্রম। 12 
যুস্ত মনোরোগগ্রলি যেমন 1721)18. অর্থে বাতিক ছাড়। অন্যান্য 
রোগগুল যেমন 501117011161018+, 415915119” গুভাতির 
পাঁরভাষা তোরর চে। না কয়াই ভালো । মনোরোগ নর, 
এমানি জীবাণুবাটিত রোগ “01191)00)511919 এ পর্যায়েই পড়ে । 
[ঢাকৎতসা-সঘীয় কিংবা] সম্পাঁকত বিষয়ে লিখতে গিয়ে 
আন যে সকল বাধাীবপাতয় সম্মুখীন হয়োছি এবং যেভাবে 
কখলে৷ নিজেই ?কংব। অন্যের সাহাধ্য বীনয়ে তা আতিতরম কয়োছ 
তারছ একট! মোটামুটি বিবর্ণ এ প্রবন্ধে 'লাপবন্ধ করার প্রয়াস 
পেয়োছ। কস্তু আমার কথাই বে এ বিষয়ে শেষ কথা, 
এরুপ কখনো আম মনে ফাঁর না। আমার মত আয়ে। 
অনেকেই এ সঙ্ধন্ধে ভাবছেন ও গঙিথছেন। আমার গলে হয়, 
বঙ্গীর বিজ্ঞান পাঁরষদ যাঁদ এ দঙ্দদ্ধষে আলোচনায় জন্যে একা 
ছোট কমিটি করে ফোন সর্বজন গ্রাহ! সিদ্ধান্তে আসেন, তাহলে 
একট! ফাজেয় কাজ হয়। আশা কার বিজ্ঞান পারদ আমার 
প্রন্তাবটি বববেচনা। করে যথ্ামথ কাধকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন । 


॥সতাকে ক্রমাগত হাতুড়িপেট। কয়ে থেতে হযে তবেই সত্য একদিন সত্যসতাই স্তত্তঃকরণে জনুপ্রীবন্ট 


হবে 


কব ও ঈবজ্ঞানী উভয়েরই লক্ষ) এক ; বাঁদও গছ। 


-স্গেটে। 


গিভ্| উভয়েই চায় অজানাকে জানতে। 


ফাঁবর সম্ধানের ক্ষেচে ভাবলো, বিজ্ঞানীর কর্মক্ষেত্র বাণুবয়াজ; জড়জগং। কবি চান- “তর্পফে 
রূপ দিতে, অবান্তকে বাস্ত করতে_ঠার ভাষার, ছন্দে ও সুয়ে। আর বিজ্ঞানী রূপকে বিশ্লেষণ করে 
খোঁজেন অবুপের সঙ্জান ; বান্তকে পরীক্ষা কয়ে জানতে চান তার অন্তয়াজে ভাবান্তের ঠিকানা । এই 
ক।রণেই করি ও বিজ্ঞানীর মধ্যে যোগাযোগ”-প্রয়দায়জীন রায় (জান ও বিজ্ঞান, 1961-_মে। ) 


অনাদিনাথ %1* - 


মাতৃভাঝ। ঘে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত, একথা আজ 
সকলেই স্বীকার করেন। বিজ্ঞান শক্ষার ক্ষে2েও কথা 
সমানভাবে প্রযোজয । এই কারণেই শিক্ষার বাত ভরে 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চ€ ভ্রমণ জনপ্রিয় হুচ্ছে। !কন্তু এখনও 
পর্যস্ত মাতৃভাষায় 'বিজ্ঞান-শিক্ষার্থাদের গথে একটি প্রধান 
আন্তরার় উপযুন্ত গ্রন্থ বা 'বিজ্ঞান-সাহত্োর অভাব। উচ্চ 
[শক্ষান্তরে এই অভাব বিশেষভাবে অনুভব কর যায়। 
পাশ্চমবঙ্গ রাজা পুন্তক পর্ধদ এই কাজে ব্রতী হয়েছেন। 
আশ। করব তাদের এই প্রচেষ্ট। ব]াপফতর হবে। 

আজকেয় ঘুগে শিক্ষালাভ কেবল যে দুজস্কলেজের মাধ্যমেই 
কর। যায়, তা নয। বস্তুত, আমাদের মত দেশে, “নন- 
ফরমাল” শ্র্থৎ প্রথা-বাহভূঁত শিক্ষাব্যবস্থার সাহায্য ন। নিয়ে, 
জনসাধারণের এফ ববয়াট অংশকে 'শক্ষিত করে তোলার 
চেষ্টা প্রায় অসম্ভব বললেই চলে । এই ধরণের শিক্ষাথাদের 
যে বিশেষ ধরনের বই প্রয়োজন, আমাদের দেশে তারও 
একান্ত ভাব রয়েছে, বিশেষত বিজ্ঞানের ক্ষেতে । অর্থাং, 
ধার কুল-কলেজে যোগদান ন। করেও ীবজ্ঞান-শিক্ষার ভিত 
সুদ করতে চান, ডাদের উপযুন্ত বিজ্ঞান বষরনক বই যাতে 
লেখা ও প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি 
দেওর়। প্রশ্লোজন। বলা বাহুলা, এই বইগুলি ব্মানে 
বাজারে 'বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে জনাপ্র্ল যেসব বই পাওয়া 
যায়, তার থেকে সম্প্ণ ভিন্ন ধরনের । 

আলে! এক ধরনের বই-এর অভাবের কথ। বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । আজকের এই বিজ্ঞানের ঘুগে বিজ্ঞান ও 
ও প্রযুন্তাবদযার প্রয়োগে শিল্পের নতুন নতুন সম্ভাবনার নান। 
দিক দেখা দিয়েছে। ইলেকট্রানকল শিল্প এর এক উত্বল 
দৃষ্টান্ত । এই শিস্পে মূলধন লাগে কম-বেশি লাগে 
হাতের কাজের দক্ষতা ও ইলেকট্রানক সাকিট বা বনী 
ন্দ্ধে উপযুক্ত জ্ঞান । এছাড়া, আরে। নান। শিস্প আছে যেখানে 
কারিগরী দক্ষতার সঙ্গে কিছুটা তত্তগত জ্ঞানের সংামশ্রণ ঘটাতে 
পারলে মানুষকে ত্বার্দর্ভর করায় পথে অনেক তাড়াতাড়ি, 
অনেফ দূর এগিয়ে দেওয়া যায়। এই সব বিষয়ে কিস্তু 
আমাদের দেশে উপঘুস্ত বই-এর যথেষ্ট ভাব রয়েছে । 

আগেই বলোছি, জনসাধারণের বোধথম)। বেশ কিছু 
বজ্ঞান বিষয়ক বই কিছুধদন যাবখ প্রকাশিত হচ্ছে। 
জনসমাজে জ্ঞানের কথা বাংলায় প্রচার করতে হলে তার 
ভাষ। ও প্রকাশভঙ্গী 1ক রকম হবে, রবীন্দ্রনাথ তাক বিশ্বপারিচনর 
গ্রে তার 1বশেষ নিদর্শন রেখে গেছেন । বিজ্ঞানেয় তথ/গুলির 
এরকম লর়ল, দুন্দর, সন্গদ ও মনোজ্ঞ বর্ণনা কেবঙ্গ বাংল। 
সাতে কেন, পাঁথবীর অন। ফোন ভাষাতেও সহজে মেল। দুষচয়। 


এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন। 
বিজ্ঞানকে জনসাধারণের বোধগমা করতে হলে ভাষা অবশ]ই 
সরল করতে হবে, কিন্তু রচনার মধ্য বিষয়বস্তুর দৈন্য থাকলে 
চলবে না। সরলীকরণের তাগিদে তত্তের যাথার্য যথাযথ 
ভাবে প্রকাশ করবার কাজে তল্পমাণ্র স্মজনও বানী নর। 
লন যে ইচ্ছাডুত ভাবে হয়, তা নর। আসলে যেসব 
শব্দ ব)বহার করা হয়, তার প্রকৃত অর্থ যাচাই করে তবে 
লেখায় ব্যবহার করা উচিত। 


উপমা ব্যবহায়েও সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, নচেং 


ফোন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সঘহ্ধে পাঠকের মনে ভ্রান্ত ধারণার 


সার্ হতে পারে। একটি দৃষাস্ত দেওয়া যেতে পারে-__ 
কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে ইলেকট্রন নিঃসৃত হর, 
এ আমর। জানি। এই ীবষয়াটি সহজবোধা করায় জন্য লেখা 
হুল, জলে তাপ প্রয়োগ করলে যেমন বাষ্প নিঃসৃত হর, 
এ ব্যাপায়ট তার সঙ্গে তুগনীয়। এই উপম৷ প্রয়োগাঁট কিন্তু 
ঠিক হল না। কেননা জল থেকে বাস্প [নঃসয়ণ পদাহেযে 
অবস্থার রূপান্তর বোঝায়, পদার্থ থেকে ইলেকট্রন 1নঃসৃত 
হওয়ার প্রাক্রিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । 

বিওন-সংক্রাত্ত রচন। প্রণয়নে পারিভাষার গুরুত্ব অনন্বীকাধ। 
[বিশেষত বিজ্ঞান ও প্রধুন্তাবদ্যার যে সব শাখা সং্প্রাত 
প্রসার লাভ ফরছে, তার জন্য 'নিতা-নতুন শব্দের উপযুক্ত 
পারভাষায় অভাব বিজ্ঞান-লেথকরা খুবই জনুভধ কয়ে থাকেন। 
সময়ে পুরানে। পারভাষার পারবত্তনও প্রয়োজন হতে পারে। 
সংগ্লন্ট বাঁভল মহলে এই বিষয়াট নিয়ে সম্যক আলোচন। 
হওয়। বাঞ্ছনীয় । পণ্র-্পাত্রকাগুলিও এই বিষয়ে [বিশেষ 
ভামক। নিতে পারেন। তাদের মাধামে নতুন, পারিভাষা 
সম্পর্কে পাঠক ও লেখকদের মত অহ্বান করা ঞ্তে পারে 
এবং সেই দব মত 'বিবেচন। করে ঙ্গীর বিজ্ঞান পরিষদের মত 
প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে আমর। উপযুস্ত ও গ্রহণযোগা পায়ভাষা বেছে 
1নতে পারি । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। আধুনিক 
[জ্ঞানের বকাশ ঘটেছে পাশ্চাত্যে এবং হ্বভাবতই বিজ্ঞান" 
সং্তান্ত তত্ব, তথ) ও ভাবের প্রকাশ ঘটেছে দেশ ভাষার়। 
বাংল। বা অনয ফোন ভাষায় আক্ষারক প্রাতশন্দ বা কেবল 
পারভাষার সাহাষে; যে সেই ভাব পুরোপুরি বান্ত কর। নগুব নয় 
জ্ঞান. েখক মাত্রেই কম বোঁশি সেই অভিজ্ঞত। আছে। 
এই অসুবধ। দূর করার জল্য ভাব তত্ৃবিদদের সাহাধ) নিয়ে 
উপযুস্ত শর্দ [বশেষ করে ক্রিয়াপদ চয়ন কর বিশেষ 
প্রয়োজন । ইংরাজী মাধামে যায়! বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করেছেন, 
এ অসুবিধা তাদেরই বোশ হর। বারা বাংলাভাষার বিজ্ঞান 


* ইনস্টিটিউট অব রে[ডও ফিজিক্স অ]াও ইলেকইনিজ, বিজ্ঞান কলেজ, কাপকাত1-709009 


158 
শক্ষালাভ করেছেন- ওদের পক্ষে বাংলায় 'বিদ্ান বিষয়ে 
চোখা সহজতয় হবে বে মনে হয়। 

1বজ্ঞান-ব্ষয়ক বই্‌-এর পাঠক যে শ্রেণীর, সামারিক পত্র 
পাকার প্রকাশিত বিজ্ঞান-ব্ষিপ্নক রচনার পাঠক কিছুটা 
[ভাব শ্রেণীর । নামারক পাকার পাঠকের সংখ্যা 'নিঃসম্দেহে 
অনেক বেশী, [কভু রচনা পাঠের সময় তাদের থুবই অপ্প। 
জতএব, শেষোন্ত ধরনের পাঠকদের আকধগ - করতে পারে, 

এ রকম চ্লেথ। বিশেষ ভাবে রাঁচত হওয়া প্রয়োজন । পাঁথবীর 
বাড চ্থানে বিজ্ঞানের অগ্রগ্াতর যেসব ঘটন। ঘটছে, সামরিক 
পত্র উাঁচত সেই সব অগ্রগাতির খবর পাঠক মহলের কাছে 
গ্রহণযোগ্য আকারে পৌছে দেওয়া । এই ফাজে দুর্ভাগাবশত 
শামাদের দেশে এখনও ঘথেষ্ট অগ্রগতি হর নি। মুদ্রণযোগ। 
1বষয় নিধাচনের নীতি এর জন] দায়ী কনা জান ন।, তবে 


বন ও নিয়াজ 


| 28৩ বধ, 4থ-5স সং 


প্র-পা্নিকার বরতৃপক্ষের ধারণা এই যে বিজ্ঞানশীবষয়ক 
মংযাদ বা রচনা জনসাধারণকে জাড়ষ্খ করতে পারে না। 
জ্ঞান লেখকের সামনে এইটিই একট মনত বড় চ্যাজে 
অর্থাং তদের লক্ষ্য হওয়া! উচিত যে রচগার উতকধতার সাহায্যে 
আগ্রহী পাঠকের সংখ্যা বাঁড়য়ে তোলা । এই ধরনের রচন। 
প্রণরনের জন] বিশেষ প্রক্কারের প্রাশক্ষণেরও প্রশ্লোজন-_ 
[বিশেষত যারা সবে লিখতে শুরু করেছেন, তাদের জন্য। 
[বজ্ঞান-সাংবাদিকত। [ব্যয়টি আমাদের দেশে এখনও বিশেষ 
গুরুত্ব পান্প নি। সৌভাগোর কথা, সং্প্রাত কলকাতার হঁওয়ান 
সায়েল নিউ এযাগোসয়েশন এই ধরনের একটি 'শিক্ষা্রম 
চালু করেছেন। অনুরূপ প্রচেছ্॥। যত প্রসার লাভ : কয়বে, 
পঠপাঁণ্রকালস গ্রকাঁশত "বিজ্ঞান সংক্রান্ত সংবাদ বা রচনার 
উৎকর্ধত। তত বাড়বে, তাতে কোন সম্দেহ নেই। 


'্বমান কাল ভাবষ্যং ও অতীত কালের সীমান্তে অবস্থান করে, এই নত্য চলনশীল শীমারেখার উপর 
দড়য়ে কে কোন দিকে মুখ ফেরায় আসলে সেইটাই লক্ষ্য করবার িজাঁনস। 
চুড়ার ঈাড়রে পিছন দিকেই ফিরে থাকে, তার কখনও ,তগ্রগমী হতে পারে না, 
মানবজীবনের পুরোবতী হবার পথ মিথ) হয়ে গেছে। 

মধ্যেই সম্প্ণ নাছ হয়ে থাকতে তাদের একান্ত আহ্ছা। 


যার বতমান কালের 
তাদের পক্ষে 
তারা” অতীতকেই নিহত দেখে বলে তায় 

তায়৷ পথে চলাকে মানে না। তার। 


বলে যে, সত) সুদূর অতাতেয় মধে)ই তার সমন্ত ফসল ফাঁলয়ে শেষ করে ফেলেছে; তারা বলে যে, 
তাদের ধর্ম-কম [বষর-ব্যাপারেযর যা কিছু তত ত৷ খাষাচত্ত থেকে পাঁরপূর্ণ আকারে উদ্ভূত হরে চিরকালের 
জনা শুদ্ধ হয়ে গেছে; তার। প্রাণের 'নিক্ষম অনুসারে ক্রমশ 'বকাশ লাভ করেন সুতরাং তাদের পক্ষে 
ভাবী বিকাশ নেই, অর্থাৎ ভাঁব্ঘ)ৎ কাল বলে 1জাঁনসটাই ভাদের নয় । | 

এইবুপে দুসম্পূর্ণ সতের মধ্যে অর্থাৎ মৃত পদার্থের মধ্যে চিগুফে অবরুদ্ধ করে তার মধ 


[বয়াজ করা আমাদের দেশের 


লোকদের মধ্যে 
দেশের যুবকদের ঘুখেও . এপ্স সমর্থন শোনা বার়। 


সব লক্ষ্যগোচর হুল এমনাক আমাদের 
গ্রতোক দেশের ঘুবকদের ওপর ভার রয়েছে-_- 


সংসারের সত/ফে নৃত্ন করে যাচাই করে নেওয়া, সংসাক়কে নুতন পথে বহন কর্ধে নিয়ে যাওয়া, 


শসতোর় 'বরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। 


প্রবীণ ও বিজ্ঞ যাঁর ঠারা সত্যের 


নিতানবীন বিকাশের 


'জনুকূলতা করতে ভর পান, কিন্তু যুবকদের প্রাত ভার আছে তার়। সতাকে পন্পখ করে নেবে ।” 


--্বীন্্নাথ 


. বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের সমগ্্যা। 


সিদ্ধার্থ ঘোষ? 


লানিকেনের লেখা সব বইগুঁলই বাংলার অনুদিত হয়েছে। 
হয়ত দানিকেন যা লেখে নি তাও অনুবাদ করার জন্য অনেকে 
র্যশ্ত। বামু'ডা প্রাঙ্গেল, ইউ-এফ-ও রহস্য ইত্যার্দ গ্যারাসায়েল-এর 
বজ্ঞানের বিষয়গুজ নিয়েও চর্চার অভাব নেই, প্রকাশকয়াও 
তাতে মদত দিতে কুষ্ঠা করেন না। অথচ জে. বি. এস. 
হাযাদডেনে-র কোনে। ধৈজ্ঞানিক রচনা সঙ্কষলন আজ অবাধ 
বাংলার তর্জম। হল না হল লা জর্জ গ্যাতঘার কোনে। বই। 

অনুবাদ লাহতোর উদ্দাহরণ 'দয়ে শুরু করলাম কিন্তু 
মৌলিক রচনার ক্ষে2ও দৈন্যের চারঠাটি একই । 

বাঙালীর সামাঞ্জক ও সংন্কাতির সমস ও ব্যংলা সাহতের 
পমস্যাগুলি, বঙগাই বাহ্‌লা” বাংল 'বজ্ঞানসাহিত্যেরও সাধারণ 
১মসা। । ভঙ্গ বঙ্গের জর্থনীতি ও লাঙ্ষনীতিজানিত এর কারণগু!ল 
বছু আলোচিত । সরকারী ও বচার 'বভাগার কাধে এবং উচ্চ 
শক্ষার বাংলাভাষার দাবী শ্বীকৃত না হওয়ায় যে শবস্থা সৃষ্ট 
হয়েছে--ত নিয়েও আলোচন। একেবারে হয় ন তা নয় । এই 
এমস॥গ আমায় আলোচনার মধ্যে আনাঁছু না। জানাছি না 
বাংলা বিজ্ঞান পাঠাপুস্তকের কথাও । কিন্তু তার বাইরেও 
ঝংল। 'বিজ্ঞানসাহত্যের যে-ক্ষে০ু, সেখানেও বহু সংশর । 

সাধারণের বোধগম্য 'পপুলার সায়েন্স ভ্ঞাতীয় বাংদ। 
সাহতোর সমস্যাটিকে আমি পর্যালোচন। করার চেত] করঝ। 

বাংল। স্াাহত্যের উত্তরাধিকার বাংল। বিজ্ঞানস।হিতে)সও 
উণুরাধকার। বাঁচ্কমত্্, রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের 
চষ্টায় বাংলাভাষ! সৃক্ম তম ভাব প্রকাশের সরজতর বূপাঁটি অর্জন 
এরেছে কাণ্কমে । এই ভাষাই লেখকের হাতিয়ার ।যাতর প্রয়োগে 
গাঁঠও হবে বন্তব)। বজ্ঞানসাহিত্য সহিত রূশেও উপভোগ! 
হওপ। দরকার । কথাট। নতুন কিছু নর়শ” জগদীশচন্দ্র, রামেন্দ্ 
সুন্দর, দ্লেলোক/নাথ, গোপালচন্দর ও সতেঃ্্রনা্থ প্রমুখদের রচন। 
এব্যয়ে আমাদের আদর্শ । ট্ংরাঞ্জর মধ্যবতিতার শিক্ষা ও 
১০|কে কারণ দর্শালেও বাঙালী শবজ্ঞানীর বাংল। ভাষায় দখলের 
অভাবকে সমর্থন কর। যায় না। যেশীবিজ্ঞানী লিখতে চান, 
গাধারণ মানুষের কাছে পৌছতে চান তাকে সাহত্য [বষনে, 
শাঁছিতোয় করণকোশল সঙ্গন্ধে ওয়াকবহাল হতে হবে। ন। 
হলে তার সং উদ্দেশাও ব্যর্থ হতে বাধ! । প্রযুষ্তীবদ রাজশেখর 
বসু উত্তর চাল্লশ বল্পসে সাহত্য ক্ষেত্রে পদ।পণ করেও বাওালা 
মন জল করতে পারেন-এ উদাহরণ ও রগ্নেহছে। ফাজেই 
বিজ্ঞানী, প্রধুন্তাবদদের পক্ষে কাজটা অসাধা বালি 1ক করে ! 

এবার কি লাথি? প্রসঙ্গ । "শক লিখি" প্রশের সঙ্গে 
অঙগঙ্গ জাঁড়ত 'কেন [লাখি' 7? কাদের জনয লাথি? যি 
সাধায়ণ মানুষের জন্য লাখ, তাদের শুভ-কামনাই যাঁদ লেখার 
কারণ হন তবে জান। দরকার সাধায়ণ মানুষ, আমার দেশের মানুষ 


লিলা 


স্পা 
26, সেপ্টুযাল রোড। কলিকাতা1-700032 


আজ 1ক কি সমসা। নিয়ে জঙুরিত। বিজ্ঞান জগতের কোন্‌ 
বর তার৷ ভ্রানতে চান ব। তাদের জানানো প্রয়োজন । 

আমর বাস্তগত অনুভব অনুসারে বাংল। [বজ্ঞানসাহতের 
চগার ক্ষেত্রে নম্গালাথিত [বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরৃত্ব দেওয়া 
প্রয়োজন ননে করাছি। 

এক । খৃধজ্ঞান 
সাংবাদকতা। 

দুই । 1[ঠাঁকৎস। ও শাস্থ্ীবযয়ক শিক্ষার্দায়ী রচনা ॥ 

[৩ন। ধবন্তান ও সমাজের ম্ধাকার জল্পর্ক বিষয়ক রচন। 
অথাৎ মাদব সমাজের অগ্রগতির প্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের 
ইতিহাস গর্ধালোচন!। 

ঢার। 1বজ্ঞান-আশ্রুত কুসংক্ক।রাবয়োধী রচনা । 

পাচ। বজ্ঞন জগতের ও।ধুনকতম গবেষণ। সম্থঙ্ে 
জনসাধারণকে ওয়াকবহাল করা, ( আনবকল]াণ [বিরোধী 


দ্গতের খবরাখবরমূলকফ বিজ্ঞান 


বেজ্জানিক ও কারিগরী গবেষণা সম্বন্ধে সতর্ক করার দৃঁষভাঁগকে 


প্রাধান) দিয়ে )। র 

হর । সাধারণ মানুষের কল্পনা ও কোত্হলকে জাগ্রত 
করা। 

সাত। স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান-পাখের পারিপ্রক রচনা ঘ। 
[বিজ্ঞানকে নিরলস যান্রক্ মুখগত কর। [কিছু শব্দ ও তথ্যের বাইরে 
এনে জ্ঞানকে জীবনের অঙ্গ, একাটি জীবন দর্শন রূপে সঙ্জীব 
করে তুলবে। 
বিজ্ঞানকে সামাজিক যাবতীন্ন সমস থেকে স্বতন্, 
ছয়, সর্বক্লেশ ও দমসানহর আধুনিক এফ দেবও। রুপে উপস্থা1পও 
করার বিরোধতমূলক রচনা । 

বাংলাভাষার প্রথম সামা্ক পাতিক। 1দগদশন/-এর (1818) 
প্রথম সং)াতেই 'বঙ্ঞান সংবাদ পাঞধবোশত ছনোছিল। তরপর 
থেকে বাংলাভাযার বান পন্িজাতে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে 
আসছে বিজ্ঞান ছেগিতের খবরাখবর । রামানন্দ চট্রোপাধযা় 
সম্পাদত 'গ্ুবাসী' সাহত) ও সংস্কীত 1বযরক পাণ্রক। হলেও 
[বগ্তান সংবাদ পারুবেশনের পারদাঁণতার ও টাটকা সংবাদ 
চয়নের সাফলে। প্রবাসী” অধুন। শ্ুকা?শত প্রার সব করি 
বাংদ। বিজ্ঞান পাকার পথগ্রপর্শক হতে পারে। অবশ! 
গোগাচাচন্্র ভট্টাচাধ জল্পাদ্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান” স্মরণী 
বঠাতক্রম । ও 

দার বচাপ়ে ভারতে শ্রেণীভুত্ত যেকোন দেশের পক্ষেই 
খাদ ও ঘ্থাজ্থ্য প্রধান সমস্যা। ভারতীয়দের রেগভোগের 
প্রধান কারণ অপু!ষ্উর মোকাবিল। করার জন্য [বিজ্ঞানসাহতের 
শাররণ নিরে লাভ নেই। কারণ অপুষ্টি যেখানে খাদের অভাবে 
সেখানে কাণঞজজ-কাল অচল। তবু, সাত ক্ষেত্রের মধে। 


তা 
৩1০ ! 
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হলেও মধঠবন্ত, নিপ্ন'মধব ভ্তরে বিজ্ঞান সাহিত্য তার 
সহধোগত প্রপারিত করতে পারে এবং করা ফতবা। এক 
ধারে হাতুড়েদের অনা, দিক্ষে মুনাফালোডী বিশেষ করে 


মাষ্টন্যাঙগানালদের 1বধবড়ির় (কি। জোলে। বাঁড়র ) 'বনুদ্ধে 
আজ বোধহর িকৎসকদের নোতিক কওবের 


কলম ধরা 
পর্যায়ে পৌছেছে । বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত গিণস্থান্ছ) 
ও "আজকের বিজ্ঞাণ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্ররাদ 
ঢ/লাচে। 


কিছু অন্তত প্রাতিতাধর মানুষের, আকাম্মক 'কদ্ু উদ্ভাবন 
বা আবিষ্কার ও তার সমাষ্ট থেকে বিজ্ঞানের আবর্ভাব হা 
বিকাশ থটে !ন। মানুষের সভ্যতা ও সংক্কীতরই আবচ্ছেদ। অঙ্গ 
[জ্ঞান । তাই মনাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি নিরপেক্ষ ভাবে 
[বিজ্ঞানের অগ্রগাতি ও তার প্রগ্নোগ অগন্ভব। সাধারণ 
মানুষের বিজ্ঞানের প্রাতিঙি গুরুত্বপ্ণ পদক্ষেপের নাঁড়র খবর 
জানার প্রয়োজন নেই কস সাগাগ্রক ভাবে বিজন ও সমাজের 
পারস্পরিক জেনদেনের ইতিহাসের মনমববন্ু উপলান্ধ কর 
দয়কার। এ ইতিহাস বর্তমানে মানুষফে তার অবস্থা ও 
পারবেশ সমন্ধে সচেজন করবে, ভেঙে ফেজবে মানুষ ও 'বজ্ঞানীর 
মধঃব্তা গ্রবেষণাণ্থায়ের ব। মানুষও প্রযুন্তীবদের নধ্যব্তা পাইলট 
প্যান্টের উচু দেয়াল। বৈজ্ঞানক' শ্বেষণার অমানাবক 
1দকগুল সমালোচন। কলার মতে সহজ দাঁষ্টভাঙ্গ লাভ করবে 
সাধারণ মানুষ । জে, গড, বানাল রাচক্ত “সায়েন্স ইন হাক? 
এবিষয়ে অবশ্যপাঠ)। অন্বেষা" পাণ্রকার বইটির অংশাবশেষের 
ধারাবাহিক অনুবাদ প্রকাশ হচ্ছে। 'কন্তু আক্ষারক অনুবাদের 
চেয়ে বোধহুর ভাল হত ভাবানুবাদ--_-আর9 সংক্ষেপে, সরল 
ভাষার যাদ বস্তব) পেশ করা হত। আর তার সঙ্গে ভারতীয় 
- প্রোক্ষত যুস্ত হলে তা হত বাংজা 'বিজ্ঞানসাহত্যের একট 
অ-পৃৰ স্বাঙ্ট। ৃ 

কুসংস্কারের [বরোধিতার ঝংল। বজ্ঞানসাহত্য এখন 
গধের সঙ্গে একট নাম উচ্চারণ করতে পারে--'উৎস মানুষ? | 
এই পাকা 1989 থেকে নিয়ামত একক জেহাদ চাজরে 
যাচ্ছে । গ্যায়াসায়েদ, জে)]াতঘ, লটায, ভূত-প্রেত, দৈব, 
অদৃষ্ট, ঝাড়্ফু'ক-ফেউ পার পার ন। আরও উল্লেখযোগ্য, 
উম মানুষ শুধু পাণ্রকার পাতায় মধেই আটক পড়ে নি। 
উৎস মানুষশফে ৫কন্দ্র করে লেখকগোষ্ি জনজীবনের -সধ্যে 
প্রঙক্ষ ভাবে সুযোগ মতে, প্রশ্নোঞজজন মতে নিজেদের নিক্ষেপ 
করছেন। 'বাভন্ন ধমীয় ও সাংস্কাতিক মেলাতে তার। অংশগ্রহণ 
করছেন, প্রচার চাঙল্সাচ্ছেন। অস্ধাবিশ্বাস অথবা উদ্দেশ/মুজক 
প্ররোচনায় কুসংস্কার যখন স্বাভাঁবক জীবনযাতাকে বিপা 
করে তুলছে, তার। প্রাতানাঁধ প্যাঠিলে সংবাদ সংগ্রহ ও শীবঙ্লেষণ 
কয়ছেন। সুঙ্ছ আবহাওয়া সৃষ্ধিতে তাদের শারীরিক উপাচ্ছাত 
কান্রণে উৎস রদুযা'-এর ছাপা শঙ্ ভ্রমেই জারও গ্রহণযোগ্য 
হল্সে উঠছে মানুছের কাছে। শুধু তাত্বক আলোচনা নয় 


৬ঠান ও বিজন 


| 38তম হর, এর্থ-5ম সংখা 


ধ/বহারিক প্রয়োগ ছাড়া কাজ হবে না--এই উপলাদ্ধি নিয়েই 
তর! কাজ শুরু করেছেন। 

সাংবাঁদক সাধারণত ছু ঘটার পরেই প্রাতষেদন পেশ 
করেন। তবে সতর্কতামূলক সংবাদও পরিবেশিত হয়, তখন 
সাংবাদিক গ্রহণ করেন তানুসন্ধানীর, তদন্তকারীয় ভামিক। | বিজ্ঞান 
ও প্রহ্ুন্তিবিদ]ায ক্ষেত্রে এ-ধরনের ভাঁমক। গ্রহণ করতে পারেন 
শুধু পেশাদার বিজ্ঞানী বা প্রযুন্তাবদ। ভূখালের নরমেধ 
কাণ্ডের কথা আমরা সবাই জানতে পেরেছি বস্তু প্রযুন্তীবদ ব 
বিজ্ঞানীরা সমগ্নমতো কঙ্গম ধরলে হয়তে। দুর্ঘটন। নিবারণ কয়া 
ঘেত। বর্তমানে বৈঞ্ঞানিক ও কারিগরী গ্রব্ষণ মাঘ্েই 
স্পেশালাইজেশন- তত বায়বহুল-যা চালাতে হয় সরকারা 
অঞ্বা বৃহৎ বাঁণাঁজ্যক সংস্থার আওতায়। ফলে গবেষণার 
চার ও দশ নির্ধারণে ব্যাম্ত বিজ্ঞানীর হছাধীনত। থাকে লা। 
অগণতান্রক ও জঙ্গী মনোভাবাগয সরকার ও মুনাফালোভা 
বাভ্তিগত ব। বহুজাতিক সংন্থ। ঠিকভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে 
প্রভাবত করছে সে সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে ওম়াকবহাল 
কয়াও বিজ্ঞানসাহতের অন]তস দারিত্ব। * ক +* 
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এই ডীন্ত ভলাদাঁমর হীঁলচ লোননের । যাঁরা [বিশুজন- 
ভাততক গস্প বা কল্পশাবজ্ঞানের গ্রপ্পকে বিজ্ঞানসাহতের 
অঙ্গনে জচুং করে রাখতে চান তাদের বোধহয় আরেকবার 
[বিবেচনা করা দরকারী) একথা ভ্াঁকার করতেই হবে যে 
সায়েল 'ফকশন ও সায়েন্স ফ্যাপ্টাপী নামে বহু আবর্জন। সহি 
হয়েছে কিন্তু সাঁহতোর কোন্‌ শাখাই বা জঙালমুন্ত | জঞ্জাল 
[বিচার ন। করে মাঁণিসুন্তোর সম্ধান করাই ভাল। মানবতাবাদী, 
সামন্ধিক উদ্দেশ) বিয়োধী ও শিক্ষামূলক দায়েল (ফকশন 
চর্চাকে স্বাগত জানানে। দরকায়। 

[জ্ঞান পাঠ/পুন্তকেয় পারপ্রক গ্রন্থের অভাব নেই বাংলায়। 
ঘহু কৃতী গবেষক, জেখক তাদের লেখনী পারচালন। 
করেছেন ও করছেন। [কস অধুনা! দেখ যাচ্ছে প্রমোতর 
জাতীর, 'জেনায়েজ নজেজ' গোম্রের রাশি রাশি বই ছাপা 
হচ্ছে ঘা প্রায় পুরোপুরি বিদেশী রচলানির্ভর । এই ধরনের 
বই নেহাতই সামরিক কিছু চাহিদা প্রণ কয়ে (যেমন 


কুইজ কনটেস্টে লাফঙ্গয)। দেশলাই কে আধবি্কায 
করেন? প্রশ্থটি এই ধরনের বই থেকে একটি 
'স্যাল্পেজ' ৷ এর উত্তরে আবিষ্ভারকের নামটি পাঠক জানতে 


পারেন [ভু তার কৌতুহল ক নিবৃশত হয় বা জারও প্র 


এপ্রিঙ্গ-মে। £985 ] 


[কি জাগে? ভারতে বা বাংলাদেশে কবে কোথায় প্রথম 
দেশলাই তোর শুরু হল, কারা করলেন সেকাজ বাংল। বিজ্ঞান 
সাহিতোয় ফাছ থেকে বাঙালী পাঠক যাঁদ তা না জানতে 


পায়েন তাহলে ক লাভ? আর দেশের সাধারণ অর্থনীতিতে 


দেশলাই-এর কি অসাধায়ণ প্রভাব! 

* ব্লচনায় সাঁহত্/গুণের প্রশ্নও এই জঙ্গে জাঁড়ত। এখন 
যখরা বঝংজাভাষায় 'বিজ্ঞানসাহিত্য চর্চা করছেন তাঞ্জদর মধে] 
একট উদ্্ লাম অমল দাশগুপ্ত । অনাতি জালোঁচিত বলেই 
শুধু একজনের নাম উল্লেখ করছি। কোনে! পুরদ্কারও তার 
জোটে নি বোধহয় টূত্যাবাধ। অথচ অমলবাবু রাঁচিত 
মানুষের ঠিকান।”, 'পাঁথবীর ঠিকানা, ও মহাকাশের ঠিকান।' 
ইত্যাদি বইগুলি শুধু বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্ের নয়, বাংজ। 
সাঁছত্যেরও সম্পদ । বজ্ঞানের নিত্য নতুন জয়যাতা। আর 


বাংলায় [বিজান লেখা ও লেখক 
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আবিষ্কায়ের সঙ্গে তাল মালয়ে লেখক যেভাবে সংস্রণাস্তরে 
বইগুলকে পাঁরমাজিত করে চলেছেন_সেটাও একট 
দৃষ্টান্ত । 

শেষে বাল, আধুনিক জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিক। দিনে দিলে 
ক্রমেই আরো প্রভাব বিস্তার করছে ঠিকই কিন্তু বিজ্ঞানের 
অগ্রগাত সামাজিক অগ্রাতরই ভীন। বিচ্ছিন্ন ভাবে বিজ্ঞান 
চর্চা ও িজ্ঞানের সাফলা মানুষের সব লমস]ার সমাধান করতে 
পারবে না। শুধু উন্নততয় কীটনাশক আয় সায় তোর করলেই 
ভারতের কুযজীবী সংখ্যাগারঞের খাদ] সমস্যার সমাধান 
হবে না। এই দৃঁ্টিভা্গ না থাকলে "বিজ্ঞানকে আমর 
আধুনিক ঘুগের দেবতার পদে বাঁসর়ে রাখব, যে-দেবতাকে শুধু 
[বশ্বাসেই [সাঁলয়ে দিতে পারে আর যুক্তি নিয়ে আসে 
শূন্যতা । 


বাংলায় বিজ্ঞনি লেখ! ও লেখক 


অশোক বন্দোপাধ্যায়+ 


1982 খস্টান্দের €ই আগস্ট কচীকাতার মানুষ এক 
আভনব ?মাছল প্রতাক্ষ করছিলেন, করে বিস্মত হয়োছিঙ্গেন। 

এটুকু পড়েই পাঠক আঁবশ্বাসে ভ্ুকৌচকাবেন জানি। 
[সছিলনগরী কঙ্গকাতার বাসিন্দারা ছিল দেখে অবাক হবেঃ 
এ আবার হয় নাক? 'কিস্তু হয়েছিলো । আসলে সে 
মাছলেয় সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য আর অভিনবত্ত 1ছজ--ওট। 
বিজ্ঞান গমাঁছল ॥ বিজ্ঞানের শ্লোগান, গান আয় পোস্টার 
নিয়ে অনেকগুজি সংগঠনের হাজার কফরেফ মানুষ রোদে জলে 
হেটে যাচ্ছে উদ্দ্বল উৎসারিত চোখে, এ দৃশ্য কলকাতাবাসা 
সাত্ই আগে প্রত্যক্ষ কয়ে নি। " উগ্রপন্থী রাজনোতিক দল 
থেকে শুরু করে গাক্ধীবাদী সবোদয় সংঘ, খোকা্থুকু গৃহবধূ 
থেকে শুরু করে ডান্তার ইিনীয়ায় বিজ্ঞানী পর্যস্ত একই লািতে 
সামজ। এহেন চমকপ্রদ সমন্বয়ের একামন ছিল--6ই 
আগস্ট, পরমাণু ভন্্রবয়োধী [ধরায় দিবস, বিজ্ঞানের ভল্লাবহ 
অপগ্রয়োগ্ধে 'িচাঁলিত সবশ্রেণীর মানুষের সচেতন প্রতিবাদী 
পদক্ষেপ । 

জর্থৎ সোঁদন আময়। দেখোছলাম জ্ঞান শুধুই, যক্পপাত, 
গবেষণাথারের রুদ্ধ কক্ষ আর বিজ্ঞানীর গর্ভীর ব্তুতায় আবদ্ধ 
থাকছে না; বিজ্ঞান ঘোরে আসছে উন্মস্ত শ্রাকাশের লীচে 
খোজ। রাস্তায় শত-ফুল-বফ শিত-সৌরভে । 

এবং সেই '্রাতহাসিক' মিছিল সৌঁদন যারা শুরু করছিলো 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পারধদের এ্রীতিহামাঁত নতে/ন্র ভবন থেকে 
যে ভষনেয় ভেতরে পা দিলেই চোখে পড়বে বিজ্ঞানাচার্য 


% বিডি 494, সপ্ট লেক সিটি, ফলিকাতা1-700064 


সতে্রনাথ বগুর এ্রকাতিক ভগ ও আদর্শের বাণী- বাংলাভাষার 
[ধজ্ঞানফে পৌছে দিতে হবে সাধারণ ম্]মনুষের মধে) ।-- "আমার 
বর্তমান রচনার মূল সূতটি রয়েছে এই বাফোর মধে! । 

আল্দরিক অর্থে বাংলাভাষায় বিজ্ঞান রচনার সৃন্ূপাত হয়েছে 
অনেক জাগেই-বাংলার কেনেশ ঘুগেই। ভুদেব সুথোপাধার, 
অক্ষর দত, বাঁড্মচচ্ঞ, ঝামেন্দ্রসুন্দয়ের লেখনীতে বিজ্ঞানরচন। 
ইধমাজির £হর-আবরণ ভেঙে বেরোতে পেয়েছিলো ঠিকই কিস 
তাদেয় £চলার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য যত না ছিলে বিজ্ঞান 
জনাপ্ররকয়শ তার চেয়ে জনলেফ বেশি ছিল বাংল। সাহিতের 
পুঁষ্টবর্ধন | বিজ্ঞান জনাপ্রয়করণের প্রশ্থে সতোন বোসকে 
পাঁথরুৎ বলতে ঘিধা নেই, যাঁদও একই সঙ্গে উচ্চারিত হওর়। 
উচিত সুকৃমার রার, অগদানন্দ যার ও রাজলেখর বসুর নাম। 
হরতো অনেকেই অসভুষ্ঠ হবেন একই পধান্ততে জগদীশ বোস, 
মেঘনাদ সাহা, রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়দারঞ্জন প্রমুখেয় নাম করা ন। 
বলে, কন্তু সাধায়ণ মানুষের আগ্রহ ও মননের প্রাতি মলোযোগ 
রেখে বিজ্ঞান বিষয়কে বিমূর্ত দাশানকতা ও কঠিন যাগ্রিকত। 
থেকে মুস্ত করে আনায় কাজে প্লথমোন্ত চেখকরাই সফল 
হরোছিলেন বলে মনে কার। 

[বংশ শতাব্দীর ইতিহাস 
ইতিহাস। চল্লিশের দশকের 


খান 


[জ্ঞানের দুরস্ত অগ্রগতির 
শেষ ভাগে এসে বিজ্ঞানের 


৬ 


1বাভন্ন শাখায় নব নব আঁবষ্কারগুলর সঙ্গে একাত্ম হযে, 


সত্যেন বোস চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের একট। ম্োত, একটা থায়।, 
একটা ব্যাপক বিচ্চুরণ য| বাংলার সাধারণ জনসমাঞ্টফে 
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আগুত করবে জাগ্রহী কল্পে বিজ্ঞানের প্রাতি জীবনমান উন্নয়নে 
করবে সহায়তা । এই সামাগ্রকতার ধারণাট। মাথায় ছল 
বলেই ফেবল নিজের লেখনীতে শীমাবন্ধ না থেকে তিনি 
গড়েছিজেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পারিষদ, জন্ম দিয়েছিলেন জান ও 


গবজ্ঞান' পাপ্রকার, ঈম্পাদনার দারত্ব দিয়োছিজেন গেপাজচন্দ্র 


ভট্টাচা্ের মত আদরশবাদী সৎ 'বজ্ঞানসেবাকে । মনে হস 
সে সময়ট। জেম্স্‌, জীনূস্, গ্যামো। বানা, কডওয়েল, হলডেনের 
লেখার প্রভাব কাজ করোছিলে। গভারভাবে। 

60-এর দশক থেকে স্পবরগ্থুবজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে 
আরে দুত। পদার্থের মৌলিক উপাল্লান কোরার্ক-জেপটন 
থেকে মহাজাগতিক জীবাবজ্ঞান,। অন]দকে বায়োটেক নল!জি 
থেকে শুত্যাধুনিক চাকৎস। পদ্ধাত- ঝলকে ঝলকে বিজ্ঞানের 
নতৃনতগ্জ দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে । 60 থেকে ৪0""র দশকে 
তাই জনাপ্রয় বিজ্ঞান রচনায় রস্দ এসেছে ভুঁর ভুরি । এবং 
এই তথ্য সন্ভার়ে আকুষ্খ হয়েই আধুনক 'বজ্ঞান লেখকের। 
আসরে উদগত হয়োছলেন। এই লেখকেরা বর্তমানে সংখ্যার 
যথেহ, রচনায় সংখ্যাও প্রচুর । তবে রচনার প্রাজজজতা ও 
বশগ্লেষণ বুঁজ্ধর প্রথ্রতার 'বচারে এদের অবম্থান হলডেন, 
শ্াাসিমভ, সাগান প্রমুখ জনাপ্রন দেখক্দের থেকে বেশ দূরে । 

জ্ঞানশবজ্ঞান পাঁতকার পর 70 দশকের শেষ ভাগ পধস্ত 
1বজ্ঞান পত্র-পাতিকার স্থান; থুব 1কছু উন্নত ছিল না। সতোন 
বোস ঘা চেয়েছিলেন তা ছর গন; ছোট-বড় 'বজ্ঞান ক্লাব ও 
সংচ্ছা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করে বিজ্ঞানের বাতা চঢারধারে 
পৌছে দেবে এ প্রত্যাশা মেটে নি। ক্লাব গড় হয়েছে 
অনেক, পাক্রিয্ম হওয়ার আগেই শ্কয়েছে আঁধকাংশ । অন! 
দিকে বোস-এর উত্তরসূরী কলমচিগণ বিজ্ঞানের প্রাতি পাঠক 
সাধারণের হাই-তোল। অলীহ। ফাটাতে গারেন নি মূলত রচনার 
সুনাশয়ানার ঘাটাীততে । 1ক্স্তু চিটে। মোচড় দিয়ে পাণ্টে 
গেছে 8০0-এর দশকের মুথে। পন্রশ্পাঘিকার সংখ বেড়ে 
গেছে ঝপ করে, এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান রচনাপন এক নব্য ধায়াও 
আত্মপ্রকাশ করেছে বাধভাঙা ম্রোতের মত-ফি বষরবন্তুতে, 
ক প্রকাশভগ্গীতে ।--.আলোচনাট। এখানে দু'টি পায়ে ভাগ 
করে দাচ্ছ, প্রথমে জোখার মাধাম, পরে লেখক প্রসঙ্গ । 

[গত ছ'সাত বছরে 'বজ্ঞান পাঁপুক। দুই শাখার বস্তার 
জাভ কয়েছে। একাট শাখা বেড়েছে বিজ্ঞান »চনার কনভেন- 
শনাঙ্গ টাইপ অনুসরণ ফরেই-__৩বে আনেক রুপ বং মাল- 
মশলায় আকধণীর হয়ে। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান মেজ। 
(সম্প্রাত বন্ধ হয়ে গেছে ), [বিজ্ঞান জ্গৎ, জন 1বাঁচতা ( পিপুর। 
কে, ) বও্ঞান মনীষ। € মৌদনীপুর থেকে ), অন্বেষ। এর 
গ্াাঠকদের নজর ফেড়োছিলো । অবশ) তথ/সভার ও পাঁরবেশনার 
চংস্ঞ এট পাতকাগু!জ আধুনিকতার মেজাজ আনলেও চলাত 
 ছুহীরাজ লামারকী 90161006 "]0-09.5৯ 90191)08 ]২61)০- 
(91 90898)05 4১2০ ই্ত্াদিয় উৎকষের সঙ্গে খুব পাল্লা 


জান ও বিজন 


(88তম বর্ষ, এখ-ঠম সংখ্যা 


দিতে পারে লা। এছাড়া বেশ 1কছু বাংজ। সামার়কী নিরামিত 
[বিজ্ঞানের পাত চালু কয়েছে পাণকদের অনুসন্ধানী আগ্রহকে 
প্কিছুট। ধাতন্থ কয়ার জন্য। 

দ্বিতীয় লাথাটি এক স্বাতগ্তরে সুঠাম হরে আত্মপ্রকাশ করতে 
থাকে 70-এর শেষ থেকে । মানবমন, আনৃণা € তুলনামূলক 
ভাবে পুরাতে। ), বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী, উৎসমানুষ, অঞ্ক;রে 
শুরু, লোক্রাবিততান (সুন্দরবন অণু থেকে ), এরা বহু ঝড় তুফান 
সামলে মাথ। উ“্চু রাখছে এই কঠিন “বাজারে” । | দু'টি শাখার 
গারো অনেক ছোটবড় ফজেবরের বজ্ঞান পল্রিকার অজ্কৃর দেখা 
গেছে মাঝেমধ্যে, কিস্তু শেকড় শন্ত জাম পাওয়ার আগেই এদের 
আধকাংশৈর অপমৃতু] ঘটেছে । | 

এবার শাথা দুটির চারঘ্ুকে চেনার চেষ্টা কয়া যাক এফটু 
থুশটর়ে । টু 

প্রথম শাখার পন্রিকাগুলির় উদ্দেশ্য বলতে ছারছাতী ও 
পড়ুয়। পাঠকদের 'বজ্ঞানের তথ্য-তত্ব জানাতে (ক ছুট। শেখানো), 
মনোরঞ্জন ও ব্যবসা । আ।থিক সঙ্গীত ও বিজ্ঞাপনের জোর রয়েছে 
কমবেশী । তবে অনেকটা ব্যবসায়িক লক্ষ্য থাকলেও 'বিজ্ঞন 
জনাশ্রয়করণের ফাজে এই পন্রিকগুজর ভালে। ভুঁমকা রয়েছে, 
একফথ। জ্বীকার করতেই হয়। “খৃদলর় শাখার পত্র-পত্রিকা 
গুঁলর চিত পথক। আথিক অনটন 'নত্যসঙ্গী, চাররগতভাবে 
অবাবসায়ক, আদশে বাঁজিষ্ঠ ॥। খীনছক বিজ্ঞান ভ্ানাপ্রপ্করণ ব। 
মনোরঞ্জন নর, এদের লক্ষা-উদ্দেশ। সমাজনীতি ও রাজনীতির 
গভীরে নিবদ্ধ। দৃজ্ঞানকে সমাঞ্জের উপারফাঠামোর ওপর 
ভাসিয়ে না রেখে গণচেতনার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার প্রয়াস রয়েছে 
এই নতৃন ধারার ঘচনাশৈলীতে । এই ধারাই “শাণাবিতজ্তান” শব্দের 
সঙ্গে আমাদের পারচর ঘাঁটয়েছে--তায় মৌল অর্থ হল বিজ্ঞান 
জনগণের জন), জনগণকে দিয়েই এর প্রয়োগ এবং বিকাশ । এ 
হেন গণাবজ্ঞান চেতনায় সংপুক্ত রচনাগুীঁলই তাই পাঠকের ফেতাবী 
জনের ঝাঁলি ভারী করার (অ) কাজ ন| করে বিজ্ঞানের সামাঞজজক 
প্রয়োগ ও দৈনাম্দিন জীবনরোধে বৈজ্ঞানিফ দৃষ্টভঙ্গী গড়ে তোলায় 
কাছে নতুন ভাবনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে । গণাবজ্ঞানের এই বাজ 
আদর্শই 1982তে 'বগরান পাফ্যদের এতিহ।সিক 'মাছিজকে 
সফল করতে পেরোছল । "'বজ্ঞাপনের বদান্যত। নেই, গ্রাতষ্ঠানক 
পৃষ্ঠপোষকতা নেই, 'কন্তু পাঠক সাধারণের হাদস্পন্দনেযরর অনুল্পণব 
আছে-তান্ই দৌলতে এই শ্রেণীর পাঁকাগুাল প্রাণশান্ত পেয়েছে । 
বর্তমান দশকে বিজ্ঞানচর্চায় এই নব্যধারার প্রধান উদ্দীপক হিসেনে 
'উৎসমানুষ' পণ্িকার নাম ন। করলে অন্যায় হবে । . 

সাহিত্য সংন্কাতর প্রচজিত প্রবাহে কোন বোঁশিষ)প্ণ 
উত্তরণ থ। [ীবকাশ কখনই 'বাচ্ন্রভাবে ঘটতে পায়ে না। 


, গবজ্ঞানের এই জীবনঘুখী, সমাজসুখী, নংগ্রামী রচনার মোতও 


বাচ্ছাভাবে আসে নি। একট। পারমগ্জ্গ অবশাই সৃষ্টি 
হয়োছল। গত তিন. দশক খধয়ে দুনিরা ছুড়ে বিজ্ঞানের 
অগ্নাঁতি মানুষের জীবনযাঘার বিভিন্ন ক্ষে়ে দুত প্রভাব ফেলে 


এপ্রল-মে, 1985 ]) 


গেছে অথচ চিন্তার জগতে চ্ছবিরত্ব কাটে নি; এই শূন্যতা প্রণেয় 
কোন সফল শ্ররাস দেখ যায় নি গ্রাতষ্িত [বিজ্ঞান লেখকদের 
মধ্যে। কঠিন বিদেশী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ আর িকশন বা 
কল্পকাহনী দিয়ে তাতক্ষাণক চমক সৃতি ফরা গেলেও 
সাধারণের মন স্পর্শ করা যায় নি। অথচ এট। জরুরী হিচ। 


"এরপর সত্তর দশকের তোলপাড় করা রাজনৈতিচ্ছ ঢেউ 
বজ্ঞান-সংন্কাতর অঙ্গনেও ওয়ঙ্গ তুলেছিল অভ্তঃ্থলদ থেকে । 
অহন আত্মত)াগের রম্ত'সণ্ন ব্যাপঞ্ মানুষের চোখের 


তাব্রণকে পাতলা করেছে, প্রশ্ন দেগেছে- কা চন, কিভাবে । 
এই গ্রশ্রমনকফতাতেই গণাবজ্ঞালের জুণ লুফোন থাকে । সত্তর- 
পাশ দশকের সাহ্বক্ষণেই কের।জার শান্তর শাহিত পারযন, 
ঘহারাশের লোকাব্জ্ঞান সংগঠন, মধ;প্রদেশের কিশোর ভারত, 
আলমোড়। ছিল্লেন্ চিপকে। লান্দোজন, বাংলাদেশের গণ- 
জাচ্ছ। টুতাদির নব বজ্ঞানটিতার ও আঙ্দোলনের সংবাদ 
আসতে থাকে পাশ্চমবঙ্গে । প্রথাগত দেয়ালবন্দী বিজ্ঞান নয়, 
91টি কাছে এসে সামা্দিক-রাজ নৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
''শ্রমণক্ষ বিঙ্াানকে চলতে শুরু করে তখন বাংলার কিছু 
সগ্রবী লেখক্ক ও সংগঠক । বহু ছোট ছোট সমাজবাদী সংস্থা 
নেমে আসে রা্পথে, হাটে, মাতে, পাড়ার পাড়ার । আগমা্ক। 
হান পাটি ফেস্টুন হাতে নম্ঈ, মানুষে জনা বিজ্ঞানের 
(বাগান-্প্র্যাকাড-পোস্টায় হাতে । এই সক্রিয়তাকে সংহত ও 
অনুপ্রাণিত করতে উতসমানুষ, বি ও বি জাতীয় পতিকার ভূমিক। 
রয়েছে বিরাট । 

লেখা লেখেন লেখক । তাই নতুন চিন্তার বিজ্ঞান রচনার 
সঙ্গে লেখকদের বান্তগত দৃঁষ্টভঙ্গী ও জ্ঞাদর্শবোধের সামঞ্জস্) 
ল) থাকলে দৌজামিল আসবে । প্রকৃতপক্ষে সেটাই এসেছে। 
পারবেশনার স্টাইল, যথেষ্ট তথ্যের সংগ্রহ ও ভাষার 
প্রাজলতা রয়েছে এমন গুণসমান্থত লেখক বাংলার কম নেই । 
নীরস বিজ্ঞানের বিষয় সরস রচনার চমংকারত্বে পাঠককে 
ধরে রাখতে পারেন বর্তমানের অনেক লেখক, কিন্তু দুইখ- 
জনক আনিজ্ঞতা হল গণাঁবজ্ঞানের আদর্শকে মূল্য দিল্লে 
সমাজসচেও্ডন আদ্দোলনগুখী লেখার এদের প্রায় কাউকেই 
এগয়ে আঙমতে দেখা যায় না ( নীতি-আদশের 'দিকটাকে 
প্রধান গৃরুত্ধ 'দিয়ে থাকেন এমন নামজাদা লেখকের সংখ্যা 
নেহাৎ-ই নগণা )। ইদানীং জ্ঞান ?নযে পঠন-পাঠন ও 
নানাবিধ চর্চার বহু মানুষের আগ্রহ বেড়েছে, বই পর-পিকার 
সংখা। বেড়েছে, তবু জনাপ্রয় কুশলী লেখকে?। এই সুযোগটিকে 
সং স্বাস্থ্যকর কাজে লাগাতে পায়েন নন -কোথার যেন বাধে! 
জথচ জখছেন এনার। প্রচুর । একের পর এক 'জনাপ্রয়' 
জ্ঞানের বই ছাপছেন, চমক আর অল্পঞ্করণকে প্রধান উপজীব্য 
করে 'বকি বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত রয়েছেন। অর্থাৎ 
বিজ্ঞানকে মৃলগধন করে খ]াঁতি আর অর্থলাভের লক্ষে) মন- 
প্রা সমর্পণ করছেন এই “বুদ্ধিমান” লেখকগণ- লক্ষ দুরে, 
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[গগস্তে ভাত্বর কোন খেতাব, রবীন্দ্রপুযক্কার ব৷ কোন নামী- 
দামী পদক (অধশ্য পুরস্কার পেলেই যে তার [বশুদ্ধতা বা 
আদর্শবোধ থাকবে না, একথা কখনোই বলছি না। ব্াঁতক্রম 
তে। আছেই! ) আত্মপ্রতিঠার এই উন্মাদনাকেই অক্াম্থুকর 
প্রবণতা বভাছ। অন্াচ্ছোর জক্ষণ আরো প্রকট হয় যখন 
কোন সভা-সামাতিতে এইগব কেরিয়ার? লেখকদের "বজ্ঞান- 
মনন্কতা”, 'সমাজজসুভ', 'আক্ছেলন' ইও]াদ কথা উচ্চারণ 
করতে শুনি। কথা ও আচরণের তীর অসঙ্গাতি আমাদের 
আফসোস ও যন্ত্রণ। উৎপাদন করে, কেননা এভে সবচেয়ে বেশী 
ক্ষাতগ্রস্ত হয় দাধারণ মানুষ । শাস্তধর লেখকদের প্রাতি থাকে 
1কছু মোহ । সেখানে অসঙ্গাতি আর আস্ততার ধেখয়। উঠলে 
[ব্ড্রাস্তর শিকাছ হম পাঙককৃুল।-..এবাগ গঝছু উদাহরণ 
ন| (দলে বোংহয় আমার বন্তবেও বায়বীহতা এসে হাবে। 

একাট প্রখ্যাত বাংল! সাপ্তাহক, খুবই ছনাপ্রয় । তর 
[নয়ীমিত এবজ্ঞান বিভাগের প্রাতাঠিত লেখক 'বগলানমনক্ষতা, 
সমাজ উন্নয়ন, কুসংদ্ধার বিরে।ধিতার কথা লেন বজেন আখচার | 
আবার তারই ফলম থেকে বেরোয় কোন বজ্ঞানজানা বান্তি 
যাঁদ কালীবাড়ীতে পুজো 'দয়ে শান্ত পান তাতে আপাতি ক 
থাকতে পায়ে? তান অবশ্য লেখেননি যে প্রতাহ মদ্যপান 
করে বু'দ হয়ে থেকে মানাঁসক যন্ত্রণা উপশমের পঞ্ধণতও 
সামাঞ্জকভাবে গৃহীত হওয়া উচিত, জিখলে মানিয়ে যেত।,. 
সাধারণ মানুষের সাঠিক 'বিজ্ঞানাশক্ষা ও চেতনাবিকাশের কাজে 
যেসব লেখকদের প্রচণ্ড সময়াভাব, ঠাদের মধোই দেখ! যার আত্ম- 
কলহ, জ'দরেল পাবালশারের হাতে পায়ে ঠৈল মর্দন, এবং 
রোডিওশটাভতে অংশ নেওয়ার জ্রন্য কাঙালপনার় অভজ্ন্র সমর 
বার করছে। এটা লসততা নয 2 [ লেখকদের লাম উল্লেখ 
করে আলোচনা করলে বোধ হর বস্তয্য আরো থা? & 
হতো 'কস্তু তান ও বিজ্ঞান সম্পাদকের তর্জনী সংকেতে গুগীয়ে 
যেতে হচ্ছে! ] 

চতুরদিতডে গণবিজ্ঞানচেতনার উন্মেষ যখন সম্ভাবনার অশকুর 
এনে দিচ্ছে তখন ফেৰল অথযাত লেখকদেরই প্রাণপাত করতে 
দেখা যাচ্ছে, আর যাদের নাম ডান্ত বোশ। কলমে জোর বেশ 
দখল বোশ, তার! কেমন নিবিকার [নালগু ! ফ'দিন লেখক 
বলছেন যে এদেশে বিজ্ঞান-প্রযন্তর বিকাশ চূড়ান্ত বৈষমাম্লক ? 
[বিজ্ঞানের প্রসাদ মুষ্টিমের সঙ্গাতিসম্পন্ন মানুষের ভোগে যায়, 
ব্যাপক মধ্য-ৃনশ্রশবন্ত মানুষ স্বাধীনতার আটাঘিশ বছর পরেও 
একই অন্টন অসভ্তোষের অন্ধকারে থেকে যায় কেন চক্ষ 
লক্ষ টাকার চিকিৎমার আধুানক দন্ত্রপাতির সুযেগ বড় লোকের। 
পায় তাখচ কুষ্ঠ, যক্ষ।, লাপে-কাটা রোগের ওযুধ মেলে না, 
ফেন? আশক্ষ।, কুমংক্ষার, ধমীয় অনাচার, নারী অবগানলা-- 
এইসব সমাঞ্জাবজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যাগাল নিয়ে জতঙ্ছন লেখক 
সোচ্চার 2 শবজ্ঞানের মুখোশ এটে জালক্লাতি করে বেড়ান 
গায়ক ফন দানকেন: তিনি কলকাতার এসে মথা। আর 
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বন্রান্তির ফুজঝুার ছড়িয়ে গেলেন যখন, ক'জন জেখক 
প্রাতবাদে মুখর হয়োছলেন 2 ভুপালের মনাস্তক হত্যাকাও 
[নিয়ে লেখা হল অনেক কিন্তু কঞ্জন “নামকরা জনাপ্রর়” 
লেখক 'শস্পপাঁতদের হাতের পুতুন্ন ফেন্দ্রীয় ও রাজ] সরকায়কে 
দারী করলেন 7" 

ভবশ] শাত্মপ্রাতষ্ঠাসবস্ব লেখকদের এই অনৈতিক ভূমি কাও 
বোধ হর বাচ্ছ্ন কিছু নয়। এক শুসুচ্ছু সাংস্কাতক পার- 
মওজের প্রিকার হয়েছেন তারা ॥। তান হলে প্রায় সবই এই 
কদর্য বৈপরীত্য চোখে পড়ে কেন? আই এস শ্রাই, সাইন্স 
কলেজ, মেডিকেল কজেজের কিছু [বিজ্ঞানী হরোক্কাপ দেখেন, 
হাত গণন। করেন | নাম করতে পারাছি না, নিষেধ মানতে 
হচ্ছে ]। বিজ্ঞানের তাধড় গবেষক অধ)পক আঙুলে ররধারণ 
করে 'শুভ তাঁথতে গঙ্গালান করেন, এ তো জনেকেই 
জানেন । সাহা ইনাস্টাটউটের প্রফেমর জাতি ব্যবসারী 
অনৃঙলালের মেটাল ট্যাবলেটফে সাটাফিকেট দেন "উদাহরণ 


জ্ঞান ও [বিজ্ঞান 


[ 88তম বর্ষ, 4থ-5ম লং] 


প্রবণনার নিবকার থাকতে হয় এই দেশে- যেখানে কোটি 
কোটি ভারতবাসীফে 'শিক্ষাীনতা, স্বাচ্ছাহীনতা, অনহীনতার 
ডবয়ে রেখে কোট কোটি টাকার মিয়েজ-2000 বিমান ক্রল্গ 
সাড়ম্বরে দেশের গোৌরষ রচন। করে; ধে দেশে নতুন নতুন 
পারমাণাধক চুল্লী স্থাপনের বিপজ্জনক চুঁন্ত হ্বাক্গারত হর 
[বিদেশী শান্তর সঙ্গে হাত শমাজরে,। বিশ্বের অসংখ; 
শান্তিকামী মানুষের সোচ্চার ' প্রাতিবাদের ঘটনার দৃকৃপাত ন৷ 
কফরেই। 

এরকম পারাস্থতিতেই বুঁদ্ধমান উচ্চাকাঙ্খী 'বজ্ঞান 
লেখকের। কেরিয়ার করছেন বিবেকের চোখে টাল লাগিয়ে । 

তবু সম্ভাবনার অঙ্কুর ছকে কিশলয় উঠে আসছে। 
1বজ্ঞানকে মানুষের জীবন-সংগ্রামের হাতিগ্লার করতে, সুষ্থ সুন্দর 
দ্বাভাবক সমার্ গড়তে_-লেখ। হচ্ছে, সাংগঠানক কাজ 
হচ্ছে, মানুষকে 'নয়েই । সামর্থ সীমিত, পদক্ষেপ কন্র, প্রা 
কূল বিরাট, তাই ছাঁড়য়ে পড়ার গাঁতবেগ আপাতত দ্ুত নয় 


রয়েছে অগুণাতি। 


আমাদের বিকার হয় না। বৈষম্য আর বটে, কু গাঁওমৃখ বরাবর সামনেই । 


“গছ পশ্চিম হইতে যাশাকিছু শাখিবাকক আছে জাপান তা দোখিতে দেখিতে সমন্ভ দেশে ছড়াইয়। দিল তার 
প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দোঁশ ভাষায় আধারে বাধাই করিতে পাঞ্িয়াছে ।” 


“গসস ভাথচ জাপানি ভাষার ধারণ শান্ত আমাদের ভাষার চেয়ে বোশ নয়। নুতন কথা সৃষ্ট কারবার 
শা আমাদের ভাষায় অপাঁরসীম । তাগ্থাড়া যুরোপের বুদ্ধিবাত্তর আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে 
এমন আ।পাঁনর ঙঙ্গে নয়। 1ক্তু উদ্যোগী পুরুষাঁদংহ কেবলমাত্র লক্ষমীকে পার না সরহ্থতীকেও পার়। 
জাপান জোর ফারছ। বাঁলল-_'যুয়োপের বিপ)াকে নিজের বাণীমান্দরে প্রতিষ্ঠিত করিব", যেমন, বলা তেমাঁন 
করা, স্তেমান তার ফললাভ ; আমর ভরসা কাররা এপর্স্ত বাঁজতেই পারলাম না যে, বাংল। 
ভাষাতেই আমন উচ্চাশক্ষ। দিব এবং দেওয়া যায় এবং দিলে তবেই বিদঢ ফলজ দেশ জুড়িয়। ফাঁলবে 1” 


এ্ক** বাংলাভানাযস বিজ্ঞানাশ্রক্ষ। অসভ্ভব । ওটা অক্ষমের ভীনুর ওজর । কঠিন বোক। সেইজন্য কঠোর 
সংকল্প চই। একবার ভাবিয়া দেখুন। একে ইংরা্জ তাতে সান্বাস, তার উপরে দেশে যে-সকল 


বিজ্ঞান বিশারদ আছেন ঠার। জগদ্িখ্]াত হইতে পারেন 'কততু দেশের কোণে এই যে, একটুখানি 
বজ্ঞানেয় নীড় দেশের লোক ব।ধিয়। দিয়াছে এখানে ডাদের ফলাও জারগা নাইকদঞ।” 


সবীজ্জনাথ 


( শিক্ষার বাছন--পোষ, 1322 বঙ্গাব্দ ) 


প্রপঙ্গ ঃ বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য 


অনীশ দেব* 


ধাংজার বিজ্ঞানসাহতেয় স্পষ্টতই দুটি দক রয়েছে। 
প্রথমাট, প্রবন্ধ অবথা নিবদ্ধ । দ্বিতীয়টি, গস্প-উপন্যাস-কিতা- 
সাধারণভাবে যার নাম 'সায়েল ফিকশন" । এই দুটি শাখাতেই যে 
প্রাথামক শত লেখককে প্রণ করতে হয়, তা হলো। সবজন 
বোধাত। ॥ অথাৎ, বিশেষভাবে বিজ্ঞান শাক্ষত পাঠক সমাঞ্জের 
মধে/ই যেন লেখাগুলয় আবেদন সীগাবদ্ধ ন। থাকে । 

বাংজীভাষায় বিজ্ঞান-প্রবন্ধ লেখায় ইতিহাস বেশ পুরনে।। 
আমাদের বাণালী মনীষীরা মাতৃভাষায় িজ্ঞানচডার প্রয়োজনের 
আগিদ অনুভব কয়েছিলেন এবং তাদের দূরদশিতার় গুণে দেই 
চ/াকে আতীর উন্নাতর অন্যতম হাতিয়ার বলে বুঝতে পেতে, 
ছিলেন। সেই কারণেই জগদানন্দ রায়, রামেজ্দসুন্দর বেদ, 
আচাধ প্রফুল্লচন্দ্র রার। আচাধ জগদীশচন্দ্র বসু, ক্বীন্দ্রনাঞ্থ ঠাকুর, 
সতোজ্দনাথ বসু প্রমুখ মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচচাকে যথেষ্ট গৃবুধ 
[দরে সাধনায় নেমোছলেন । তখন যে শাখা শীর্ণ [ছলো, 
আজ ত। নদীতে পরিণত না হলেও খুব সহজেই তাকে হতে! 
শ।খা-নদী বল। যেতে পারে । বাংল।ভাষায় বিজ্ঞান-গচনার দুটি 
দক রয়েছে £ 

এক ) শিক্ষা, উচ্চাশা ও গবেষণার ক্ষেতে মাতভাষ 
ব্যবহারের প্রচলন। 

দুই ) সবসাধারণের জন) "জ্ঞানের 'বাভিশ্ন বিষয়ে মাত” 
ত।যায় সহ্জ-পাত। প্রকাশ। 
এই দু কের প্রথমটি পবজ্ঞানসাহতোর' আওতায় আসে 
সুতরাং "দ্বিতীয় 'দকটহ আমাদের প্ধাল্চন।র 1ব্যর়ু | 
সাধারণ মানুষকে বজ্ঞানের 1দকে আফধণ রাহ বাংলা 
ভাবায় ীবজ্ঞান নিবন্ধ রচনার মূল লক্ষ্য। কারণ একবার আক বণ 
করে বিজ্ঞানের 'বাঁচন্ রহসোর খাদ-গন্ধ-বণনর দুনিয়া পাঠককে 
নিয়ে যেতে পারলেই কালক্রমে সেই পাঠক হয়ে উঠবেন বিজ্ঞান 
মনদ্ধ, ঘু'ন্তবাদী, সংস্কারঘুস্ত স্বচ্ছ দৃকভঙ্গীসল্প্খ মানুষ - অন্তত 
এইরকমই আমাদের প্রত্যাশা । শবশ্থপাঁরুচ়' গ্রচ্ছে রবীন্্রনাথ 
এাকুর সতেঃন্দ্রনাথ বসুকে উদ্দেশ করে লিখেছেন 5 '---শক্ষা 
যার। আরম্ত করেছে, গোড়। থেকেই বজ্ঞানের ভাগারে না হোক 
বিজ্ঞানের আঙিনার তাদের প্রবেশ কর। জত]াবশ)ক । -- বড়ে। 
অরণে] গাছতলায় শুকনে। পাত। আপাঁন খসে পড়ে, তাতেই 
মাটকে করে উবরা। 'বজ্জানচঢার দেশে জ্ঞানের টুকরে। 
দজাঁনসগুলি ফেবলই ঝরে ঝরে ছাঁড়য়ে পড়ছে । তাতে চিতু- 
ভানতে বৈশ্ঞানক উর্তার জীবধর্স জেগে উঠতে থাকে । তারই 
অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে । এই দেন্য কেবল 
বদ্যার [বিভাগে নয়, কাঞ্জের ক্ষেতে আমাদের অকুতা্থ করে 
পাথছে |". (বশ্বপারচয়, পঃ 4) 

একই উপলান্ধ থেকে দেশী সাছতে একাদন জম্ম 


+314, গোবীবাড়ী লেন, ফলিকাতা-70094 


শা] 


নিয়োছলে। বিজ্ঞানসাহিত্য বা 'পপুলার সায়েল”। আঙ 
বিদেশী শাখাগুল মহানদীর--হরতো বা সাগরের-_চেহার। 
নিয়েছে। 

পপুলার সারেস' ঝা জনাপ্রি্ন বিজ্ঞানের সাফলোর প্রধান 
শঙ হলো লেখক-গাঠকের আকর্ষণীর বন্ধন ॥ এই বন্ধন তোর 
হয় দুণে। 'জালিন থেকে £ এক লেখার জনা জাক ধরণীর বিষয় 
নিব/চন। এুই, লেখার সহজ-সাবলীল ভাষা--লেখাটি পড়ার 
সময়ে য| ক্রমেই পাঠককে কাছে টানবে, দূরে ঠেলবে না। 

শোনা যার, আচাধ সতোন্দ্রনাথ বসু বলতেন, 'যার। বঙ্গেন 
বাংলাভ।যার [বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নর, তার! হয় বাংলা জানেন না, 
য় বিজ্ঞান বোঝেন না সন্দেহ নেই, সামান্য রুট শোনালেও 
কথাটি. সঙঃ। তবে বাংলায় বিজ্ঞানচঠার প্রাক ধাপ হলো 
সহজ সাবলীল ভাষ'গ্ন কোন বিষয়কে গ্রক্কাশ করার ক্ষমতা । 
কারণ খাপ) সুপাঃবেশনের রীতি যাঁদ আয়ত্ত না থাকে তাহলে 
অ৩্যম্ত সুখাদ)ও আঙাথর শবরান্তির কারণ হয়। 'ছিপ্রযুস্ত নৌকোয় 
যাঁদ সোনা-রুপে। বরে নিয়ে যাওরার চেষ্) করা হর তাহলে 
নদী নৌকে। এবং সেনা-বুপে। দুই-ই গ্রাস কয়ে! অর্থাৎ, বাহন 
উপযুক্ত না হলে বিজ্ঞানের যেকোন পরমজ্ঞান পাঠকের কাছে 
আবর্জনার 'বিতূষ। তোর করবে । 

এ-দেশে বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে লেখাজাখর 561 ভ্রমশ 
ব্যাপক হওয়ায় বেশ 1%ছু পারিভাষা তোর হরেছে। তবে 
সফল নিজ্ঞন-নিবন্ধা [লিখতে গেলে অদহঞঙ্জ, অম্পন্ট ও থটমন্ 
শান ভাষা বন কগাই উচিত। ভোখার গা৬ সাবলীল রাখতে 
প্রশ্জোজন হলে নতুন পারিভাব। তোর করে নিতে হবে। তারপর 
ক্রমশ চর্চায় সময়ের কাঁষ্পাথরে যে পাঁরভাঘাগুধল টিকে যাবে 
সেগুঁলই হয়ে উঠবে 'পিতিকারের পারিভাষ”॥ এই ধারণ। 
সম্পর্কে গবীন্্রনাথ থে সচেতন তাতে সন্দেহ নেই। তার 
কথার : “ "বজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্যে পারভাষকের 
প্রয়োজন আছে। কস্তু পারিভাষক চব্যজাতের 'জাঁনস। 
দাত ওঠার গরে সেট। পথ্য । সেই কথা মনে করে যত দূর পার 
পারভাষ। এাঁড়য়ে সহঞ্জ ভাবার 'দিকে মন দিয়েছি ।... (বিশ্ব 
পারচর, পৃঃ 7) 

বজ্ঞান-নিবন্ধ লেখার ভায।কে শচ্ছন্দ গাত্মন্ন করার আয় 
একটি আপাঙ-তুচ্ছ অথচ উল্লেখযোগ) পথ হচ্ছে ইংরেজী অক্ষর 
ও শর্দের যখসন্ভব কম বঃবহার। বাংলাভাষার সাবলীলতার 
মাঝে এ ভিনদেশী অক্ষরগু!ল জনাভপ্রেত হেচট সৃষ্টি করে। 
হতে সেই কারণেই শবশ্বপারচন়্ গ্রছে রবীন্দ্রনাথ মোট 'ছিরাশ 
পৃষ্ঠায় ইংয়েজী হরফে ইংরেজী শঙজ ঝ)বহার করেছেন মাত পনেরে। 
বার ! অথচ বহু দ্েত্রেই ইংরেজী শব্দগুলকে বাংল। হরফে 
প্রক।ন করেছেি। এতে পাঠকের সঙ্গে ভাবার দুরত্ব জনেক 


166 আন ও জ্ঞান [ 38তম বধ, 4থ-5ম সংখ 
কমেযায়। আভঙ্গাল 'অনেকে' পরামর্শ গেন, বিজ্ঞানশনবন্ধেহ লেখকরা 'নৌকোটা সহজে চালানোর' চেষ্টা করেন না। 
মধ্যে হয়োজন হলেই বন্ধনীর মধে] ইংরিজী শব্দ ব)বহার করতে ॥ বাহনের গুরুত্ব আগেই আলোচনা কর হঠ়টেছে। সুতরাং 
কস্তু এই যথেচ্ছ ঝবহারে উৎসাহ না দিয়ে তাকে নিরুংসাহ খগ্ী বাহনের উপহুত্ত শু ও চাকৎসা প্রয়োজন । এই 
পরলেই বোধহয় ভনাগ্ুর বিজ্ঞান সাতিসাতিই জনাপ্রয় হয়ে চিকিৎসার দিত্ব নিতে হবে সম্পাদকদের। আবার একই 


উবে । আচাধ দ্ুগদীশচ5ন্রদের “অবান্ত' বইটিতে «এই ইংরজী- 
তন্ন ক্লীতি জক্ষ্য করা বার । যেমন পনবাক জীবন' নিবন্ধে 
এক জাগায় তিনি লিখেছেন £ ঠইংরিজি ভাষে। এই সময়টুকু 
লেটেষ্ট িরিযডা । অিননুভূতি-সময়” ইহার প্রতিশব্দ রূপে 
ব্যবহৃত হইল ৮ € অব্যন্ত, পঃ 10১) 

এএানে লক্ষণীয় 1য়, 'লেটেন্ট পাররড' শব্দাট জেখার 
সময়ে জগদীশচন্দ্র বাংল। হয়ফই ব্যবহার করেছেন এবং পারিভাষ। 
অথাৎ 'প্রাতি শব্দ তোর কয়ে নিয়ে খনবাফ জীবনের পরবতী 
শব এ পাহিভাখ। গ্রহণ করেছেন।। 

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও একই ধরনের উদাহরণ লক্ষ কর। 
যার । ববশ্বপারিচয় গ্রন্থের 89 পৃষ্ঠায় তিন লিখেছেন £ 
সহজ বাতাসের দুটে। শ্তর আছে। এর যে প্রথম থাকট৷ 
পাথর সবচেয়ে কাছে, তার বৈজ্ঞীনক নাম ট্রোপোক্ফর্ার 
(17010095171)610), বাংজায় একে গুন্তুর ধলা প্লেঙে পারে । 
ধর আরে। উপরে যেন্তয়। পাঁথবীয় তাপ সেখানে ঝড়তুফান 
চালান করতে পারে না। তাই সেখানকার হাওয়া শান্ত। 
পাওতের। এ সুরের নাম দিয়েছেন আ্ট)াটো।স্ফার (১0৪০- 
51711010), খাংলার আমর। বলব ভুবস্তর |"? 

স্পঞ্ঠই বোঝা যার, পুই মশীযীর উদ্দেশ) ছলে। একই । 
ওবে প্রকাশভঙ্গীর তফাৎ শুধু রবীন্দ্রলাথের ইংরজো হরফে 
এংরেজী শব্দ বাবহারে । হয়তো 'নিজে "বিজ্ঞানী নন বলেই 
[বদ্ঞানী-সমাজকে আহত করার আশঙ্কার রবীন্দ্রনাথ ইংারজী 
বর্জনের দম্পুণ স্পর্। দেখাতে পারেন ন। অথচ জগদীশচন্দ্র 
[নজ্জ বিজ্ঞানী হওয়ায় আতাবঙ্বাসে অটল থেকে নিঃসজ্কোচে 
সাঁঠক পথাঁট 1নর্দেশ করে দিয়েছেন ণবন্থ পরিচয়, প্রকাশের 
অশ্তঙঃ ষোলো বছর আগ্েই। 

ভাষ।-পারভাষার প্রসঙ্গ শেষ করে এবারে বিজ্ঞানের তত্ত 
ও তথ্যের 'নিভুলতার প্রসঙ্গে আস! যাক । 

যে কোন জনাপ্রয়-বিজ্ঞান রচনার তত্ব ও তথ্য একই 
সে নিভু ও সান্প্রাতিক হওয়া দরকার। এছাড়া তত্ব ও 
তথের পাঁরমাণ কাঁময়ে পাঠককে বাণ্চত করাটাও অনুঁচত। 
[বঙ্ঞানী সতেজ্রনাথেয় উদ্দেশে রবীজ্জনাথ এ-্প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ 
“..এই বইথাঁনতে একটি কথ। লক্ষ] করবে--এর নোকোট। 
অথ]ৎ এর ভাষাট। যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে, 
1কওু নাল খুব বেশি কাঁময়ে দিয়ে একে ছালকা করা কর্তব্য 
বোধ ফাঁরনি। দর করে বাঁ9ত করাকে দয়। বে না।...' 
( বিশ্বপারচয়, পঃ 7) 

ইঙগানীং প্রকাশিত বোশর ভাগ জনাপ্র়শধজ্ঞান নিবন্ধে 
ভাষাম্পার্জ্ঞাষা ও ইংরেজী শব সংক্রাস্ত জাটঙত৷ চোখে পড়ে । 


সঙ্গে সমর্থ ও সাবলীল বাহনে চাঁড়য়ে তুঁটপ্রণ বা অসম্পূর্ণ 
[বিজ্ঞান গাঠকের দরবারে পৌছে দেওয়াটাও মারাতক অপরাধ । 
সেই অপরাধ থেকে জেখকফদের মুন্ডি দিতে প্রয়োজন বিজ্ঞান- 
সম্পদকের। বিদেশে স্বাঙ্জাবক ভাবেই সাহত) ও বিজ্ঞান” 
সম্পাদকের চল রয়েছে। 1কস্তু বাংলাভাষার বওগানচ্ার 
ক্ষেতে পত-্পতিকায় যাদদ বা সাহতা কিংবা বিজ্ঞান 
সম্পদকের দেখ মেলে, পুওক প্রকাশনার ক্ষেত্রে ঘয়ং প্রকাশকই 
হারাকউালসের শাল্ততে সকল দার-দায়ত্ব নিজ কাধে তুলে 


নেন। এতে পয়সার সাশ্রয় হব বটে তবে বিজ্ঞান জনাঁপ্রর 
হয় না॥ কারণ জলপ্রয়শৃবজ্জানের প্রচার-প্রুসার এক মালত 
যন্্। লেখক-সম্পাদক-প্রকাশবা-্পাঠক এই চারটি মেধার 
সমঘ্বয্নে মেখানে প্রদ্রালত হয় "বজ্ঞান- প্রদীপ" যার আলে। 


ছাঁড়গে পড়ে স্বতঃস্ফষ,$ভাবে | 

বাংলাভাষার 1বজ্ঞান-নিবঞ্ধ লেখার সময়ে লেখককে নজেন 
উদ্দেশ; ও লক্ষ) অল্পর্কেও নাশিত হতে হবে । একথা বল।র 
কারণ, পাঠপুস্তকেয় ভাষ। ও ভঙ্গী জনাপ্রয় বিজ্ঞানর তন 
হওয়। উচিত নর । প১)পুস্তক সব সমক্জেই নিজেকে [নাদিষ 
পাঠক্রমের মধো! সীমাবদ্ধ রাখে । আর তার মৃল ভাক্ষ্য হতো 
সচেতনভাবে 1শক্ষ। দেওয়। । অথচ জন1ঞুয়াবগ্ঞানের ভান 
অনেক সরস, আর পেখানে প্রয়ে।জন মতে মূল বিষয়কে খক্নে 
থাকে অনেক চত্তগ্রাহী উপশীবষয় । জনপ্রিপ-বজ্ঞাোনের লক্ষ 
সচেতনভাবে শক্ষ। দেওয়। নয়, বরং পাঠকের অজান্তেই সে 
পাঠককে জ্ঞানী করে তোলে । সুতরাং জনাঞুয়শাবজ্ঞানের 
নিবন্ধ শিবচনের ক্ষেতে এ জাতীল্প 'পাঠ)পুস্তক সুলভ রুটন), 
সম্পর্কেও সম্পাদক ব। প্রকাশককে সতর্ক হতে হবে। 

ভন প্রম্ন-বিজ্ঞান জনসাধারণের মধে) যেই ছাঁড়য়ে পড়বে, 
বাংঙগায় বিজ্ঞানচর্চা ততোই এ্রাগয়ে যাবে সফলের শিখরে । 
একই সঙ্গে পাঁরভাষায় সমৃদ্ধ হবে বাংলাভাষা এবং কাজক্রমে 
উচ্চতর শিক্ষান্ন গবেষণাপত্ও হয়তে। প্রকাশ কর যাবে 
মাতৃভাষায় । 

বাংলার ীবজ্ঞানসাহতের অন্য দকাট হলে। 'সায়েন্স 
[ফিকশন । ীবদেশে এই 1শরোনামে গল্প-্উপন্যাস-কাবত। 
[নামত প্রকাশিত হচ্ছে। তবে বাংলাভাষায় 'সায়েল 
[ফিকশন শাখায় এতাবৎ শুধুমাত্র গস্প এবং উপনাসেরই দেখা 
মলেছে। কবিতাকে উল্েখযোগ্ব)ভাবে আমর। পাই নি। 
বাংল।য় “সায়েল ফি কশন,-এর প্রাতশব্দ [হসেবে "বজ্ঞান[ভিত্তিক 
কাছনী' নামটি ব্যবহার কর হয় । আবার 'ফ্যানটাস' নামে 
'সায়েস ফিকশন'"এর যে উপধারাটি রয়েছে তার বিকম্প 
1হসেবে আমর। 'কল্পগল্প' অঞ্থব 'কম্পাবজ্ঞানের গণ্পঃ কব 
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বজ্জান সুবাপত কাহণী” এই নামগুল ব্যবহার কছি। 
নামগুঁলি কতোটা যথাযথ ত। বলতে পা না, তবে গল্পগ্লর 
ধারা মূল চারঘ্ের পঙ্গে এদের অনেকটাই সঙ্গাতি খুজে 
পাওয়। যার । 'বাভন্ন নামের তর্কাবতর্ক না গিরে, সায়েল 
1ককশন' গল্পের শ্রেণী বচারে না গিয়ে, বজ্ঞানসাহিত্ের এই 
শ।খাটকে শাঃমর। সামাগ্রকভাবে 'সায়েল ফিকশন অথব। 
বজ্ঞানাভাত্তক কাঁছুনী” এই নামে আভাহত করবে] । 

স্পব্ভাবে বলে রাখ ভালো, সারেস ফিকশন গস্পের 
কন চুলচেরা সংজ্ঞা নেই । নেই তার কারণ, এ-গুাতীয় কোন 
সংজ্ঞ। নিপিষ্ট করা সম্ভব হয়ান। যখনই কোন সংজ্ঞা 
পাওতের। "স্থুর করেছেন, তখন: দেখা গেছে, সেই সংজ্ঞার 
খাইয়ে থেকেও একাঁট গল্প বা উপনস সার্থক সয়েজ 
[ফ'কশন হয়ে উঠেছে অর্থাৎ, সংজ্ঞ। [নিযুপণকারী পাওতেরাই 
'খহ জোখাটকে এক বাকে) সার্থক সায়েন্স ফিকশন বলে 
এমনে নচ্েন ! (সোজ। কথায়, সায়েল 'ফিকশনের ব্যাপক ত। 
সংত-সঙ্ধানী - পাগুতদের বাবাকে ফেলে দিক্পেছে। সেই 
ক।রণেই, 'সায়েল ফকশন কাকে বলে? এই প্রশ্নের উত্তরে 
1বাঙন্ব উদাহরণ তুলে ধরা ছাড়। কোন উপানন নেছ। এ যেন 
ঠক আম থেতে কেমন ? "না আমের মতে । আমের 
এসন [নড়ে আসার কারণ, সায়েলস ফিকশনকে আমেপ্প মতোই 
( 4, অন) কোন সুগাদু ফলের মতোই ) তার স্থদ, বণ ও 
থা থেকে চিনে নিতে হবে। বকে ভাষায় প্রকাশ কর 
থয, কিন্তু আবাদ ও গন্ধ বর্ণন। করতে গেলে বোশিক় ভাখ 
(নেই আমাদের অন) কোন স্বাদ ও শ্রঙ্ধে্ উদাহরণের সাহায। 
নিতে হয়। শ্াপ্জেদপ াফকশন গম্পের ঘ।দ-বণ-গ্ধা এতে 
1৭166, এতো ব)পক, যে ওাকে সংঞ্ঞার বেড়াজালে বেধে ফল। 
কোন ভাযার কম নয়। 

এতো সমস] সত্ত্বেও আগ্রহী পাঠকদের জন/। একা 'অক্ষম' 
2] তুলে ধরাছ। “সাঞ্সেস 'ফিকশন' হচ্ছে একাঁট এমন 
ধরনের কা1হনী, যার গস্পাট বল। হয় একটি বৈত্ঞানক অথব। 
ডাবষ)ং-দর্শনের 1ভান্তর ওপন্ন ভর করে, এবং গঞ্পের ঘটনা, 
ফল।ফল, সবাকিছুই এ বৈজ্ঞানিক অথবা ভাবষ।ৎ-দরশনের ভিত্তির 
ওপরে পুরোপুর নির্ভরশীল ॥ (মাইকেল স্টেপ্‌গটন, 
তীমক।£ দি বেস্ট সায়েল [ফিকশন স্টোরিজ; হ্যামালন, 
1977) 

[ শ্াওাাবকভাবে মাইকেল 
খংজঞাটকে 'সংজ্ঞ। লেখার প্রচেষ্ট। 
[নরেছেন। 

মায়েব্স ফিকলশনের সংঞ্ঞ। ?নয়ে আলোচনার ক'ঃণ বাংল! 
গার যাঁরা সার়েস [ফিফশন 5৮ করছেন তাদের অনেকেই 
সংজ্ঞ। [নিয়ে মাথা থামান না। ফল হিসেবে পাতকর। হাতে 
গান [কু অসংলগ্ন কল্পনার মোড়। আজগুঠব কাহিনী । 
কোনুট। সায়েস ফিফশন আর কোন্টা নগ্ন এ-বিষয়ে স্পঞ্ট 


স্টেপুল্টন নিজেই এই 
বলে ত্বীকার করে 
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ধারণা তোর জনা সার্থক সাহেদ ফিক শনের উদাহ্রণগুজিফেই 
সংভঞ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে । একমাল্র তখনই অপদাথ 
আজগুবি গল্পের হাত থেকে সায়েস ফিকশন পিপাসু পাঠকদের 
রেহাই দেওর়। সন্ভব হবে। 

বাংলাভ।ষার প্রথম সাঞ্চেপ ফিকশন লিখেছেন আচাধ 
জগদীশচন্দ্র বসু । গপ্পাটর নাম 'নরুদ্দেশের কাহিনী? রচনা" 
কাল বাংজ। 1303 বঙ্গাব্দ । এই গস্পাঁটই প্রথম হেমেন্্রমোহুন বসু 
প্রবতিত 'কুস্তলীন' পুরক্ষায় পার । লেখক হিসেবে জগদীশচন্দ্র 
নিজে নাম গোপন রেখোছিলেন। পরে, বাংজ্স। 1328 বঙ্গাব্দ 
গিম্পাট যথেষ্ট সংস্কার করে 'পলাতক্ষক তুফান? ন।মে 'অবাস্ত' গ্রন্থে 
প্রকাশ করেন। সারফেস টেননগন' বা 'পঠটান। এই বৈজ্ঞানিক 
তত্র ওপগে ভিত করে জগদীশচন্দ্র গ্ণ্পাটি লিখোছজেন 
এবং এই তত্াটিকে বাদ দলে গল্পাঁটর পক্ষে গণ্প হয়ে ওঠাই 
অসঘখ ছিলে! (মাইকেল স্টেপলটনের সংগঞ দুষ্টব্য ), সেই 
কারণেই 'পলাতক তুফান' সার়েস ফকশন। এন-প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগ হরপ্রমাদ শান্্রীর “বেনের মেয়ে উপন)সাট। এবনের 
মেয়ে' উপন্যানে পৃঠটান তত্বের প্রয়োগ ছিলে।-__অথাং, পিপে 
[পপে তেল ঢেলে ঝধশবক্ষুন্ধ সমুদ্রকে শাস্ত কম়া-_কিন্তু তাই 
বলে 'বেনের মেয়ে সায়েদ [ফিকশন নর ॥। কারণ উপন্যাসের 
'ঘটনা ও ফলাফল' এ বৈজ্ঞানক তত্বের ওপরে পুরোপুরি 
[নভরশীলে' নর । 

বাংলায় সায়েজ 1ফকশনের ভাব] নিয়ে নতুন করে কোন 
আলোচনা করাছি না! কারণ বাহন হিসেবে ভাষার গুরুর 
আগেই আমর। উল্লেখ করেছি। উপযুক্ত ভাষাই হচ্ছে যে-কে।স 
লেখার প্রাথামক শত। সুতরাং সায়েল ফকশনের উদ্দেশ)ও 
(ব্ষল্ল নগরে আমরা এবারে সামান) পযালোচন। করবো । 

আচাধ জগদীশচন্দ্র উনন্ঘই বছর আগ্ে বাংল। সায়েন্স 
[ফকশনের সৃচনা করেোছিলেন। পর়বরাঁকালে সবগ্রা প্রেমের 
[ম্, ক্ষিতীন্দ্রনায়ায়ন ভগ্টাচার্য, সত)জৎ ঘর, সমক্ধীজৎ কর, 
অন্রীশ বর্ধন প্রমুখ সেই সৃচনার শ্রীবৃদ্ধি ঘাঁটয়েছেন। বর্তমানে 
সায়েন্স ফিকশন সাহত। বহু লেখকের নিষ্ঠা, পারশ্রম ও সাধনার 
মহাবজ্ঞ। সেই কারণেই লেখকদের দারত্ব শনেক বেড়েছে। 
মনে রাখতে হবে, ওদের লেখায় শাক্ষত হয়েই তোর হবে 
আগামী 'দনের সায়়েস ফিকশন পাঠক । 

পাঠক সাধারণের মনের খোরাক জোগানে। ছাড়।ও সায়েস 
[ফিফশনের একট। বড় ভীমক। ররেছে। সেটা হঙ্গে। বিজ্ঞান 
মণন্কতএ তৈরি করা। বজ্ঞানের [দিকে পাঠককে আকরধণ 
কর।। জনাপ্রয 'বজ্ঞান গ্রঙ্থ বা ানবন্ধ পাঠের জন্য পাঠককে 
প্রস্তুত করা । বিদেশী লেখকদের ক্ষেতে এই শেযোস্ত দারতট 
প্রান নেই বঙ্গলেহ চলে । অঞ্চ আমাদের দেশে এই দারতাটিই 
প্রধান দারত্ব। পাক ও জনাপ্রন-বিজ্ঞানের মাঝে সায়েন্স 
1কফশন এক সেতুবন্ধন । 

1কছছাদন আগে বর্গীর বিজ্ঞান পারধদ আয়োজত এফ 
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সাঙ্ধ] বৈঠকে বিআন-সাহত নিয়ে আলোচনায় শ্রদ্ের। 
সাহাত্যিক শ্রীমতী লীল। মগ্ুমদারের এক মন্তব্য আমাকে 
যথেষ্ট অবাক করেছে। তান বলেছেন, প্রায় একশো বিদেশী 
সায়েল ফিকশন পড়ে তাপ মধ্যে একটিও মানাবক গপ্প ভান 
খুজে পান নি। বাংলার সয়ে্স ফিকশনকে মানাবক হতে 
হবে। 

সন্দেহ নেই, মানবিক না হলে কোন গস্প-উপন্যাসই 
কালজন্ী হওল্ার দাবীদার হতে পারে না এবং সায়েন্স 
ফিকশনের সবচেয়ে বড় সাফল্য মানাবক হয়ে ওঠার মধ্যে। 
[কন্ত একথ। ক আমরা ভুলতে পারি, ইংরিঞ্জী ভাষাম্ন রাঁচিত 
প্রথম প্রকৃত সায়েদ ফিকশন উপন/সাটই সবাথে মানাবক ! 
উপন]াসাটি প্রকাশিত হয় 1818 থন্টাবন্দে। লোখকা। 'ীপ- বব, 
শোলর শ্রী মোর ওল.স্টোন ক্র্যাফট শোল । নাম, 'ফ্র]াজ্কেন" 
স্টাইন, অর পদ মডানন প্রামাথউস', যা শুধু 'ঘ্াজ্কেনস্টাইন 
নামেই পাঠক সমাজে পায়াচিত। এই উপন্যাসাঁট যে কালজয়ী 
এ ইতিমধোই প্রমাঁণত। খকম্তু শর্মা হাতহাস রক্ষার 
তাঁগদেই আচার জগদীশচজ্দ্ের "পলাতক তুফান আমর। 
পাড়, আলোচন! কার । সন্দেহ নেই জগদীশচন্দ্রের গস্প 
সার্থক সায়েন্স ফিকশান হলেও মানাবক নর । তাই ইতিহ।স 
ধু আগেই 'পলাতক তৃফান' কে বন্দী করেছে। আমার 'বশ্বাস 
শ্রীমতী মগ্রুমদারের মন্তবঃ বাংলা সাল্লেস ফিকশানে যতো। 
প্রযোঞ্জা ?বদেশী সায়েস ফিকঞনের ক্ষেতে তার শতাংশের 
একাংশও নর । আজ বদেশী সায়েস ফিকশন বলতে যাঁদের 
লেখ৷ প্রথমেই আমাদের মনে জাগা কয়ে নেয় তাদের আধকাংশ 
পম্পই যে মানাবকতার প্রমাণ র-াষ্ট লুই 'স্টিভেনসন, এইচ. 
জি. গর়েলনস, রে প্রযাডবেরি, আর্থার 1স. রার্ক, আইঙ্যাক 
আগাসমভ, 'ক্রিফোড ডি. 'সিম্যাক, হ্যারি হ্যারিসন, জেম্স্‌ 
যশ, ফেডাঁরক ভ্রাউন, গ্যার কলা € অপেক্ষাকৃত কম 
নামী ) প্ররীতর প্রাতানধ ভ্থানীয় গল্প-সংকলন। আগ্রহী 
পাঠকের জন্য করেকাট 'মানাবিক' গশ্পের উল্লেখ করলাম £ 
পদ স্টেজ কেস অফ ডঃ জোক অণু 'মঃ হাইড জোথক $ 
গবার্ট লুই স্টিভেনসন ; দি ইনাভীজবণু ম্যান, দ ওয়ার 
অফ 'দ ওয়ান্ডস,, দি ডার়মণওমেকার (জেখক £ এইচ. জি. 
ওয়েপুস্‌ ); দি গিফ কঠাঁজভোক্কোপ, দ প্রে গ্রাউও, দি 
লাস্ট লাইট অফ '্দ ওয়াল্ড (জেখক £ রে ভ্রযাবোর ); 
লাইটফল, দি ফান দে হা), 'দি লাস্ট কোশ্েন (লেখক £ 
আট্জ্যাক আাসমভ ) ; দি টন মু লাভ টু মাচ (লেখক : 
কবার্ট রচ ); লেট আস গে চু গোলগোথা (লেখক £ শ্ব]ার 
1কলওয়াথ ) ; দি মর্টাল ইমমর্টাল ( জেখক ঃ মোর শোঁল )। 
খুব সহজেই যে এক্সকম আরও কয়েক শে। গপ্পের নাম খুজে 
গাওন। যাষে ভাতে কোন সন্দেহে নেই: আর্থৎ, র]ওম 
?সঙলেকশান পদ্ধাততে যাঁদ একশে। 'বদেশী সায়েস ফিকশন 
পড়ে ফেল যায় তাহলে তার লধে] “একট মালাবক গল্প 


জান ও বিজ্ঞান 
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ন। পাওয়াটা এক 'বিরলতম দুর্ঘটনা | তবে শ্রীমতা মজুমদারের 
এই বস্তবোর সঙ্গে আম একমত যে বাংলা সায়েস ফিকশন 
লেখকের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানাঁবক গল্প লেখা । তবে 
পাঠকের মনোরঞ্জনের জন) যেসব সায়েন্স ফিকশন দেশে শবদেশে 
রচিত হয়েছে সেগুলর প্রয়োজনও এফেবারে নস্যাং কর যায় 
না। অন্তত বাংল। ল্লায়েদ 'ফিকশনের সাম্পীতক 'শৈশব' 
পর্যায়ে সবর়কমের যোগ্য সায়েদ ফিকশনকেই আমাদের 
সাদরে দ্বাগ্রত জানাতে হবে। 

বঙ্গীর্ন বিজ্ঞান পাঁরষদের একই আলোচনা সভায় খনাডঙিমান 
1শক্ষাবদ ও সায়েল ফিকশন লেখক শ্রাবমজেন্দ নিত যে 
বন্তব রাখেন তার একটি অংশে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। 
শ্রীঘন্ত বলেন, "বজ্ঞানের সাঠিক ও দৃঢ় ভীঁত্ত ছাড়। সায়েস 
ফিকশন লেখ! চলবে না" । যেন, আলোর-চেয়ে-দুতগামী 
রূকেটের বাবহার, ?কংব। 'ভন্‌ গ্রহের প্রাণী ইত্যাঁদ 1নয়ে লিখলে 


এসৈ লেখ। আজগুাব বলে [ববোঁচত হবে? । 


এট] ঠিক যে, 'আজগুব' গণ্পেয় হাত থেকে অবশ্যই বাংল! 
সায়েলস [ফিকশনকে বাচাতে হবে। কিন্তু তাই বলে আলোর- 
চেয়ে দুতগ।মী মহাকাশ যান অথবা ভিন্‌ গ্রহের প্রাণীর ওপরে 
[নিষেধাজ্ঞ। জানালে চলবে না। সায়েপ ফিকশনে বিজ্ঞানের 
1ভাত্তর পাশাপাশ থাকে কপ্পনা। যা এখনও বিজ্ঞানের 
বইয়ে তাই নিয়েই বিজ্ঞানমনস্ক কপ্পনা করেন সায় 
ফিকশন লেখক । 

এক নক্ষ্ থেকে অনা নক্ষতে ভ্রমণের জন) একাঁদন 
লেখকের কল্পনা উদ্যখ হয়োছিলো । তখন মে দেখলে। 
সবচেয়ে দুঙগামী মহাকাশযান তোর করলেও খুব দূরের লক্ষণ্রে 
যাওয়৷ সপ্তব নর । কারণ সবচেয়ে 'দুতগামী” অর্থে আলোর 
সমান গাঁতবেগ সম্পন্ন মহাকাশয।ন, আর বোঁশর ভাগ নক্ষ্ই 
পাথবী থেকে শা, লক্ষ, কোটি কোট কিংবা তারও বোশ 
আঙগোকবধ দূরে । অতএব মানুষকে এক আযুষ্কালের মধে] 
আন্তঃনক্ষত ভ্রমণ করতে হলে এমন এক মহাকাশযান 
প্রয়োজন, যার গাঁঙবেগ হবে আলোর চেয়ে অনেক বোশ 
দুতগামী । আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে 
আলোর চেয়ে দুতগামী হাইপোথোটিকাল ব। কাল্পানক কণা 
ট]াকক্পন'"এর হদিশ দেওয়াই ছলো, সুতরাং সায়েন্স ফিকশন 
জেখকর] সেই সৃঘকে আঁকড়ে ধরে তোর করলেন 'ট)ককনন 
রকেট ! আইজ্যাক আআসঘভ হাইপার স্পেসের গ্লাহায। 1নয়ে 
আঁবঙ্কার করলেন “স্পেন জাম্প । কেউ বঝ বোঁশ দৃরত্বকে 
কম করার জন্য ব্যবছার করলেন আইনস্টাইনের তত্র-আহ'রিত 
“কার্ভেচার জফ স্পেস । এইভাবে প্রথম বইয়ের পৃষ্ঠায় সম্ভব 
হয্য়ছিলে। আন্তঃনক্ষত ভ্রমণ । একেই বোধহর বলা যায় 
পোয়েটিক লাইসেন্স' ব শিল্পীর স্বাধীনত । 

একই বন্তব্য রাখ; যার "ভন গ্রহের প্রাণীদের সম্পর্কে । 
আজ সন্দেছাতীত ভাবে বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, পাঁখবী ছাড়া 


" শ্ীপ্রল"মে, 1585 ] 


সূর্যের ধে অন্যান গ্রহগুলি রয়েছে তার কোনটিতেই উন্নত 
প্রাণের চিহ্ন নেই। ফলে কোন গলচেতন' সায়েলস ফিকশন 
লেখকের পক্ষে এই বৈজ্ঞানিক তথফে অস্বীকার কর। সম্ভব 
নর । তবুও ফেউ যাঁদ এই প্রমাণিত সত্যশবরোধী সায়েন্স 
ফিকশন লেখেন তাছলে সেই লেখাকে নশ্চয়ই অভিযুন্ত করতে 
হবে। 1কম্তু তাই বলে সাধারণভাবে সব ভিন্গ্রহের প্রাণীকেই 
বাতল কর! যার না। কারণ আমোরকার কর্নেল বিশ্ব 
[বদযালয়ের জ্যোতিবিজানের অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক ড্রেক গবেষণা 
করে যে" 1বশ্ববিখ্যাত 'ড্রেক্ক সমীকরুণ' আবিষ্কার করেছেন, 
তার সাহাঘ্য নিয়ে বল। যায়, আমাদের ছারাপথে সোট এক 
কোট কুঁড় লক্ষ গ্রহে বুদ্ধমান প্রাণী থাক। সন্তব। সন্দেহ 
নেই, এই সপ্ভাবনাঁট পরাক্ষিত সত্য নয়, কিন্ত তাই বলে 
একে ডীাড়য়ে দেবার মতো কোন প্রমাণও বরোধী শিবিপ্রের 
[বজ্ব।নীর। দাখজ করতে পারেন নি । সুতরাং এতোব্ড় একটা 
সপ্তাবনাগয পথ থোল। খ্াকতেও সায়েন্স ফিকশন লেখকরা 
যেকেন ভন্প্রহের প্রাণীদের 'নবাসন দেবেন ত আমার 
কাছে স্পন্ট নর এবং একই সঙ্গে দেশী ও বিদেশী 
লেখকদের ধনাবাদ যে তারা এখনও নির়ামতঙাবে িনগ্রতের 
প্রাণীদের [নয় গণ্প-উপন্যাস লিখছেন - লিখবেনও । 

একথ। একশো বার সাত যে ফোন সচেতন সায়েন। 
1ফকশন লেখফেরই প্রাতিষ্ঠত বৈজ্ঞাঁনক সঙকে নস্যাৎ করে 
গাপ্প-উপন্যাস জেখা উচিত নয় । একই সঙ্গে তাদের গস্পে 
থাক। উাঁচত বিজ্ঞানের সাম্প্রাতকতম তথ্য। কোন সায়েন্স 
ফিকশনের বৈজ্ঞানিক তথ্য অথ্ব৷ ভত্ুগত ন্ট অপসারণ ধরার 
জন] আবারও আমর] বিজ্ঞান সম্পাদকদের দারস্থ হবেো।। 
দুঃখের বষর পাত্িক। প্রম্পাদক অথব। গ্রকাশকের। এখনও 
[বজ্ঞান সম্পাদকের প্রযে।জনীরূতা সম্পর্কে তেমন সচেতন হন 'নি। 

সায়ে্স 'ফিকশনের বিষয়ের কোন নিদিষ্ট সীমায়েখা 
নেই---সীমারেখ। টান। যায় না। সেক়কম ভাবে যাঁদ বিজ্ঞানীর। 
সীমায়েখা টেনে '্দতেন তাহলে টাইম মেশিন, রোবট, দূর- 
নক্ষত্ে মহাকাশ আভিযান, সবই হয়ে যেতে বিষয়বস্তু ঠহসেবে 
নাবন্ধ। শুধুমাত্র ঘেবট ও মহাকাশ আঁভযান বাঁতিল করলেই 
পাথবীর অন্তত শতকরা আশি ভাগ সায়েন্স ফিকশন যে বাতিল 
হয়ে বাবে তাতে কোন সন্দে নেই। আর টাইম মোঁশন ? 
এইচ, জি, ওয়েল্স্‌ টাইম মেশিনের প্রবর্তন করার পর 
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যন্ত্রাঠ তে সায়েস ফিকশন লেখকদের অন্ত্রশালার অন্যতম 
অন্তর হয়ে দাড়িয়েছে! 
বৈজ্ঞানক তথ্য বা তত্বে নিভুল না হয়েও কোন সায়েন্স 
1ফকশন যে পাঠকের 'প্রয় হয়ে উঠতে পারে তার সবচেয়ে 
উদাহরণ এইচ. জি, ওয়েল্সন্এর এদ ইনাভাজবল্‌ আান।” 
এই উপন্যাস বর্ণন। কর। হয়েছে, গপ্পের নায়ক অদৃশ্য হয়েও 
সবাকছু পারস্কার দেখতে পাচ্ছে । কি উচ্চন্রাধ্যামকের 
বিজ্ঞানের ছাত মাদেই জানেন ফোন অদৃশ্য মানুষের দৃষ্িশন্তি 
থাক। সম্ভব নয়। সে অদৃশ্য হলেই হয়ে যাবে সম্পূর্ণ অঙ্গ 
করণ তার শরীরের প্রতিসরাঙ্ক ৩থন বাযুতে আলোর প্রা" 
সরাজ্কের জমান হয়ে যাবে প্রোতিসরাক্কের মান ল 100 )। 
কলে দৃশামান জগতে আলে। থেকে তার চোখ কোন প্রাতীবিঘই 
শর করতে পারবে ন।। 

প্রাতসরণের এই সৃঘগুলি ওলন্দ/জ অঙ্কাবদ উইলন্র্ড 
মেল আবক্ষার করেন 10921] থুস্টান্দে। এইচ, জি ওয়েলস 
জন্মগ্রহণ করেন 1866 থস্টাঙ্দে এবং তান লগুন বিশ্বাবদ]ালয় 
থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে ঘাতক হন! সুতরাং আমরা ধরে নিতে 
গার "দি ইনাভীজব্ল- স্যানা-এর বিজ্ঞানের গলদটুকু সম্পকে 
তিনি সচেতন ছিলেন। ধকস্তু যেহেতু নায়ক অহা হয়ে 
গেলে তার গোটা উপন্যাসচিই মাটি হরে যার, সেই কারণে 
বিজ্ঞানের এ গলদাটকে তানি প্রশ্রয় দির়েছিলেন। এই 
তি থাক। লত্তেও “দ ইলাভাঞ্জঝলং ম্যান" মানাবক পায়েন্স 
দফকশুন হরে উঠেছে, হনে উদ্েছে কালজয়ী । এতো সত্তেও, 
এই উপনাযাসাটকে ব্যতিক্রম ধরে নিয়ে সায়েন্স ফিকশন 
লেখকদের উ1চত 'স:চওন হয়ে লেখ।। 

সব আলোচনায় সার কা হিসেবে বল। যার, সায়েন্স 
[ফকশন গ্রস্পে যে তিনটি চাতক উপাদান থাকলে গস্পাঁট 
সার্থক গণ্গ হয়ে উঠতে পারে সেগুলি হলে £ জ্ঞান সঠেতনও।, 
ভ।ষার প্রসাদগুণ ও মানাবক ত। | 

আমর আশ। কান, অ।চাব জগদীশচচ্দর একার ছাতে যে 
দুটি শাখাকে যুগ্াভাবে পন্তন করে গেছেন সেই বিজ্ঞান 1নবঙ্ধ 
ও সায়েস ফিকশন আজকের ও আগামীকালের ববিজ্ঞান- 
সাছাত্যকদের হাতে আঞে। শতগুণে সমৃচ্ধ হয়ে উঠবে । তখন 
বাংল।শবজ্ঞান সপাঁহত্) নিশ্চয়ই শবশ্ব সাহতে'র দরবারে 
উল্লেখযোগ। আসনেই দাবীদার হবে মাথা উচু করে। 


বিজ্ঞান সাহিত্য ও কল্পবিজ্ঞান 


রতন মোহন থক 


দার্খগনক, সাগহণত/ক, দবজ্ঞানী সবাই এই জড়রাজে। মনের 
কারবারী। প্রাবীতে মানুষই মনোজগতের অধিক্ষানী । সুখ- 
দুঃখ, ম্েহ-ভালবাসা, আনন্দ বেদন। প্রভাতি অনুভুতির সঙ্গে 
জান।-অঙজানা নানা ঘটনা মিলোমশে প্রীতিটি মানুষের মনের 
যাজে। যে রুপ পারগ্রহ করে, সোটই হচ্ছে তায় নিজম্ব আঁজত 
জ্ঞান। এ জ্ঞানকে অপরের কাছে বিতরণ করাই মানাবক 
ধর্ন। এই ধর্মই মানুষকে করে সৃজনশীল, 'শ্রিম্পকর্মে তাকে 
কয়ে উদৃবৃদ্ধ । সাহতও এই জ্ঞানেরই যাঁহঃপ্রকাশ ॥। তবে সব 
বল। বা লেখাই সাহত্য নয । সাহিত শব্দ থেকে সাহিত্য, 
তাই সাহতোর সঙ্গে আছে মলনের সম্পর্ক । আমার ননের 
নিজন্ব আভতবাস্তগুল বলা ব লেখার মধ] দিয়ে যখন যুক্তি 
ও ভাযার নৈপুণের রূপ, ঘস ও সোন্দযোর ডাপি বেয়ে অপরের 
চেতনায় সঙ্গে সহজে ও শ্বচ্ছন্দে মাজত হয়, তথাঁন এ প্রকাশ 
হয় সাছতা। বাস্তবতার 1সশড় বেয়ে কপ্পলোকে যথেচ্ছ 
পাড় জমাতে যে সাহতে। বাধ। নেই, সমালোচফের [বিচায়ে 
সেঁটি ভাবাত্মক সাঁহতা। বিজ্ঞানও বিশেষ জ্ঞান, তবে যে 
ফোন বিশেষ জ্ঞানই [বজ্ঞান নয়। ঘযুন্ত ও পরীক্ষার মধো 
সেতৃবদ্ধনের মাধমে সীম ও অসীমের নান। কাধোর সঙ্গে 
কারণের সংহতি হ্থাপনই বিজ্ঞান! তাই বিজ্ঞান চিন্তার কষ্পনার 
স্থান থাকলেও সেখানে আছে বাধন, জানে [নিরম-শৃঙ্খলার 
কড়া অনুশাসন । াবজ্ঞানের এক নজর ভাষা আছে, সেটা 
নাক গাণিতিক ভাষা । এভাষাগ্স 'বজ্ঞানের পঠন-পাঠন 
ব। গবেষণার কাজ চলে, এ ভাষায় বিজ্ঞানীর মন ভোল্গে। কিন্তু 
[বজ্ঞানীও সামাজের একজন এবং বিজ্ঞানের কথা জানবার 
ও এর ফল ভোগ করবার অধিকার সামাজের সবার । এছাড়। 
য সতা তায় শিক্ষ। সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে, দেশের 
সবাঙ্গীন কল্যাণে এটি অবশ! কতবা কর্ম । সাধারণের কোত্হল 
নবাত্তর জন্য, তাকে উপলান্ধ করানোর জন); অজ্ঞানতাকে 
দূর করান জন) বহু [বিজ্ঞানীর সাধনালব ফলগু'লকে প্রকাশ 
করতে যে সাহত্যের সমাহার সো বিজ্ঞানসাহত)। সমালোচকের 
গবচারে এটি জ্ঞানাত্মক সাঁছত্য। 

দেখা যাচ্ছে জ্ঞানকে সাছহত্যে প্রকাশ হুলে। বিজ্ঞান 
সাহিত্য। বিজ্ঞানের ঘটনাবলী এখানে যথ্াথ প্রকাশিত হবে, 
সতেঃর জপঙাগ ঘটবে না, কপ্পনার আত্গিত ছবে ন।, 
অথচ লেখা হবে সুখপাঠ), সহজবোধ্য (ক্াব্যক ও গাতশীল 
হজে [নিঃসন্দেহে ভাল রচনা )। এ সাহত) সুষ্টয় জন; 
জেখকফে হতে হবে 'বজ্ঞোনী ও সাঁছতিক। থে সাহতে। 
এসব 'নয়মের শোথলা ঘটে; অর্থাং কোতুকে ও কল্পনার 
সতোয় অপলাপ ঘটে, আস ততু ও তথ্য তালর়ে যায়, 
সৌোঁট কি বজ্ঞানপাছত্য 2 [বিজ্ঞানের কোন ঘটনা বা 


ধর সিটি কলেজ, কলিকাত-790009 


আব্ছধারের অবমৃজ্যা়ন কয়ে বা অপব্যাখ্যা করে য। 
গবজ্ঞানের সামান্য ছোয়া লাগয়ে যথেচ্ছ ফল্পনার 
রঙে রাঙিয়ে আজকাজ যে এক শ্রেণীর সাহত্য গড়ে উঠছে, 
সোঁটি বাংলাসাহত্যে বপ্পশবজ্ঞন নামে পাঁরাচিত। 
বলা হচ্ছে এটাও ধবজ্ঞানসাঁছিত্য । সমাজোচফের নিন্তিতে 
[জ্ঞান সাহত্ হলো আনাতক, এ সাহত্যে ফপ্পনায় প্রাধান্য 
বা জ্থানই প্রায় নেই। তাহলে তথাকাথত কল্পাবজ্ঞানকে 
ক বজ্ঞানসাহিত) বল খাবে ? 

কপ্পাবজ্ঞান, 'বিজ্ঞানাভীত্তক গল্প ও রূপকথার প্রকৃতি 
কেমন হবে, কল্পনার রথ কোথার থামবে--এই সীমারেখ। 
[নয়েই প্রশ্ত। এই সীমারেখা নিয়েই দ্বন্দ । তার উপর এ 
আঁবচারের দায়ত্ই পালন করবে কে? লেখক আপন 
থেয়ালে তার মনোঞ্গতের নিজ আঁভব্ান্তগুদিকে স্ঞাবার বৃপ 
দেযস। যখন এ বৃপ আনেকেয় মনে রেখাপাত করে তখন 
এ প্রকাশ হয় সার্থক সাহিতা। ফরুমাপ মত প্রবন্ধ লেখা 
যার, সংবাদ সরবরাহ করা যায়, [কিস্তু সাথক সাহতা সৃঘি 
হর না। সাহত-ম্রষ্টার নজ্গন্ছ আকুতি, নিজন্থ অনুভাত, নিজ 
[চন্তার ফসল । ফসলের গুণাগুণ 'বচায় ব। শ্রেণীবিভাগের দ।কিত্ব 
পাঠক ও সমালোচকের । বিপদ হলে বিচারের জলা কোন 
আইনীআকবরী লই। ফলে কম্পাবিজ্ঞান না রুপকথ। ব! 
রুপকথা না কম্পাবজ্ঞান-এয় পার্থক্য বোঝা ভার । 


ইংরাজী 9০161009 9001017-এর বাংলা পরিভাষা 
কল্পাবিজ্ঞান। 1865 খুস্টান্দে জুলভানের 'পাঁথবী থেকে চাদে 
এবং এর পাচ বছর পরে 'চাদের চারাদকে' প্রকাশিত বই 
ব্লটিতে এ সময় পর্যস্ত আর্জিত বৈজ্ঞানক তথ্যকে এমন সুম্দর 
ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে সমসামারক পাঠকদের জাধকাংশই 
ফাস্পানিক চান্দ্রক।হনী ধলে ভাবতেই পারে নি। এমনাক 
গকছুট। এঁদক ওক করে [নঙ্গে মনে হল আ্যাপেলো। 
আভযানের বাচ্ভব আভজ্ঞতার কাছনী। জুলভার্নের কামানের 
গোলার প্রাথামক বেগ ছল সেকেণ্ডে 12000 গঞ্জ, 
আপেলোর এ বেগ ছিল সেকেণ্ডে 12,300 গজ । 
জপ ভারন্নের গোল ছুটেছিল ফ্লোরিডার ছ্টোনাহল থেকে আর 
আপেলোর উৎক্ষেপণ মণ এরই কাছে ফেল ফেনোডিতে। 
যান্রক কৌশলে ধার। লামলান ও গাঁতপথ পারবর্তনেন্ন উল্লেখ 
আছে জুল ভান্ের কাহিনীতে, আপেজো থানেও অনুরুপ 
ব্যবস্থা ছিল। জুলভার্ণ পাঠয়োছল্লেন তিনজন আঁভযামীকে, 
আযাপেলেো৷ আঁভযানেও আাঁভযামীর সংথা। ছিল 'তিন। জুল ভার্নের 
আভিযাতীরা ঠাদের তন্দ্র। সাগরেয় ছবি তুলেছিল, আপেলো- 1] 
এয়. আযাতীর। এ সাথারের একটি অংশে অবতরণ করেছিল । 
জুল জ্কার্নের যাণীরা নেমোছল প্রশাস্ত মহাসাগরে আয় আপেলো 


এাপ্রজ-মে, 1985 ] 


শেষ যাণীরাও নেমোছল প্রশান্ত মহাসাগরে । বৈজ্ঞানক তত 
ও তথ্য এবং কল্পনাশন্তির এ এক অপ্ব সম্গয়। এরুপ 
কাহিনীতো বিজ্ঞান মানসিকতা বা সচেতনত। 'বিন্দুমাত বাত 
হচ্ছে না বরং বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ 
বাড়ছে, বিজ্ঞানের সম্ভাবনা বশেষ করে প্রধুন্তীবজ্ঞানের উৎকধতা 
সম্বন্ধে মানুষকে আশাবাদী করছে। 'কিস্তু আমাদের দেশে 
বিজ্ঞান ওৎসুকতার সুযোগ নয়ে সস্তায় বাজিমাত করার জন] 
কণ্পাবজ্ঞানের নামে অপাবজ্ঞান, আজগুবি, ভোজবাঞজী আরো 
ফত কিন চলছে। রৃপকথার রাজকুমারের মত আলাদীনের 
প্রদীপের দৈতোর মত কম্পবিজ্ঞানে বিজ্ঞানী বা নারক সহজে 
পাতালে প্রবেশ করছে, না হয় ফোন অদৃশ্য যানে শৃন্যে বিলীন 
হচ্ছে ( যেহেতু গ্রহান্তরে রকেট যাচ্ছে )। শান্তর রূপান্তর যখন 
বৈজ্ঞানিক সত্য, তাই যে কোন পািব বস্তুর বৃপান্তর হামেশাই 
ঘটতে পারে । এ কারণেই তন্ত্রসাধকের ময়্ে মানুষ হয়ে যার 
সাপ, গাছের পাত। বা শিকড়ের গুণে মানুষ হয় আমিত শান্তর 
আধক(রী। এ ধরণের উদ্ভট কাহনী কপ্পাবজ্ঞান নামে চললে 


1বজ্ঞান সাহতা ও কপ্পাবিজ্ঞান 
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তাতে অরণাদেষেয় কাঁহুনীফে আজগুণব বলে উাঁড়য়ে দওয়। যায় 
না, দাঁনিকেনের মতবাদকে ধিকার দেবার আঁধকার থাকে ন।। 

পাঠকের মনে হতে পায়ে লেখক কম্পাবজ্ঞনেক ঘোরতর 
বিরোধী । কথাটা ঠিক .তা নয়। কাক কাকই থাকুক, 
কিছু ময়ূয়ের পালক পরিয়ে তাকে ময়ূর বানান শুধু হাস/কর 
নয়, কাকের পক্ষেও ক্ষাতিকর। বিজ্ঞানের ঘটনা, তত, তথ্য 
আঁবষ্কার প্রযুন্তীবজ্ঞানের নানা কলাকোশঙ্গ প্রভৃতি নিয়ে 
সাছতা গড়ে উঠছে এবং গড়ে উঠবে] এট। কাম্য ও সমাজের 
পক্ষে মঙগলকর। বজ্ঞান সচেতনতা বাড়াতে, বিজ্ঞান মানাসকত। 
পাড়তে, সুস্থ পাঁরবেশে বেঁচে থাকতে বৈজ্ঞানক সতাগুলিকে 
অবশাই বিজ্ঞানসাহত্যের মাধমে সবার মধ্যে প্রণর জরতেই 
হবে। গকস্তু বিজ্ঞানের নামে ধোঁকা দেওয়। সমাজের অগ্রগতির 
পরিপন্থী, বিশেষ করে কশোর মনে এর প্রভাব সূদরপ্রশারী । 
কল্পকাহনী ধলে প্রচারিত না হয়ে কপ্পাঁবজ্ঞন নামে 
[জ্ঞান বলে প্রচারত হওয়ায় 'বনদ্রাঁজ্ত ঘটছে, মরযকুলের 
জয়জয়কার ঘটছে । এট! ক বাঞ্ছনীয় ? 


গৃহীর গহিড [ ১ম ভাগ | € ২য় সংস্করণ ) ১৮০০ 
দরগা বস 


বর্তমানে শুহীর একটি প্রধান সমস্যা গৃহের । 
স্বপ্পও]। 


ধনজদ্ব গৃহ 'নির্াণের প্রপ্ন চরিতার্থের পথে প্রধান বাপা অথেন 
আঙ্জতার জন্য নানু বড় বড় গৃহ গনয়াণকারিদের হাতে শিকার হয়। 


সুঁবব/৬ আকিটেক্ট শ্রীদুগ। বসুর 'গৃহীর 


গাইড' বইখাঁন থেকে জ্ঞান আহরণে 'বাভন্ন গ্রের মানুষের পক্ষে এই সব বাধা দূর হয়-আপন পছন্দমত একথানি সুন্দর 


বাসা তোর সম্ভব হয়। 
বইখানিতে সযত্তে বিবৃত হয়েছে । 


বাঁড়র নানা ধরণের নকশা, ছবি ইত্যাঁদ এবং সরকারী ও বেসবকারী লোন 1?কভাধে পাওয়া খায় ও 


এছাড়া সপ্তায় বাড কিভাবে সাজাতে হয়, ইলেকাত্রীফকেশন ও বাগানের প্ল্যান হত্যাদ ছাঁবব সাহাষে। বর্ণনা কৰা হয়েছে । 


গৃহীর গাইড [ ২ আগ ] ২৬:০০ 


এতে আছে বাঁড় গড়ার *এাস্টমেট, বাশের ঢালাই ছাঙ্গ, 'প্রকাস্ট ছাদ, ৮৪-৮৫% সালের বাজারদর, চাণ্ডপের 
শর্ত, বল ম্নাপ-জোকের পদ্ধাত, সূর্বশীভল বাসস্থান, সৌরচুলী, ঘরের সাঁঠক মাপ, সম্ভ। বাঁড়র প্রযুন্ড, তৈরী খাড় 
কেনার সুবিধ।, পুরানে। বাঁড়র মডেলিং, শোবার ঘর, লাইব্রেরী ও সুটাঁডঃ ইনডোর গার্ডেন, বাথরুম সংক্ধার,। উই এর 
1কৎসা, পাইপ লাইন ও ড্রেনেজ পরীক্ষা, ছোটঘর 'রিমডোলং, ইন্ডোর গার্ডেন, ইন্ভারটার, স্টেবিলাইজার ইতচাঁদ | 
এই বই প্রতিটি গ্ুহীর উপকারে আমবে। 





শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী 


৭৯, মহাত্। গান্ধী রোড, কালকাতা-৯ 


০০০০০ শপ শপ্পপীদিশীকিীশি ৮ পলাশী শি পো পল শপ পানী শপ শপ আই পপ পা নিউ 
সাপ লাল ৮৮; শপ 


ভালো বিজ্ঞান-সাভিত্যের জন্য চাই বিজ্ঞানী ও 
সাভিতি)কের মিলিত প্রয়াস 


আঙ্গেত চত্রবতা1ক 


প্রথমেই জানিয়ে রাখি, ধার। মনে করেন বাংলাভাষায় 
[বন্ধান-4।15 তের নান নিতাগ্তই অন্জ্ঘল আম ঠাদের দলে নেই ॥ 
সুতরাং, ঘেস্ন প্রবীণ মানুষেরা বলেন_ জক্ষর দত, রামেজসুন্দর 
[ন্রবেদা, চারু্দ হাতচার্ বা জগ্দানন্দ রারের পর বাংলা বিজ্ঞান 
সাহত/র ধর! জার তেমনভাবে পুষ্ট হয় 'নি--ছয় তারা 
এখনঞার [িজ্জীর লেখকদের লেখালোথখর সঙ্গে তেমনভাবে 
পারি" নন, আর শয়তো নস্টালজিয়।, নামক বাধতে আক্রান্ত । 
বরং হত দিল বাজে ব্জ্ানের নান। বয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহ 
যেমন বাড়ছে মন সেই শ্রাগ্রহ মেটানোর মতে সরস লেখাও 
ক্রমঙ্গঃ বোশি এ.) চোথে পড়ছে! বাংলা খবরের কাগজগ্লির 
রাধবারের পা াবনোদন মূলক প্রবদ্ধ-গপ্পের পাশাপশি 
[বিজ্ঞানের 'ব্ষম় নিয়ামত জারগা ফরে নচ্ছে; সামায়ক পল 
পাতিকা--৩া সে কিশোর-কিশোরী কিংবা বয়ন্ধ পাঠক, যার 
জনই হোক না কেন ধবজ্ঞান-1ভাত্তক গম্প-্ছড়া-প্রবন্ধ ছপতে 
আগ্রহী ; বাংলাভাধর বজ্ঞান-পান্রকার সংখ্যা এক থেকে দেড় 
ডজন, যার কিছু 'কছুর প্রকাশ অবশ্য আনর়ামিত। তাছাড়া, 
পপুলার সায়েন্সের বই ( বিশেষ করে কুইজ-জাতীয় বই ) প্রকাশে 
বইপাড়ার গকাশকদের নিদারুণ উৎসাছের কথা এখন কারোরই 
অজান। নয় । 

এ তো গেল এপার-বাংলার কথা । ওপার-বাংলার জবন্থা 
তুলন।য় আরো ভাল । ওখানকার বই কিংবা পর্র-পাতিকার বাহক 
রৃপট। তেমন আকর্ষণীয় না হলেও বিজ্ঞানের নান৷ দুরুহ বিষরনকে 
বাঙালী পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়ার অনায়াস ভাষা-ভাঙ্গ 
রীতিমতে। চমক গাগায়! মোট কঞ্চা, বাংলায় বজ্ঞান-ভত্তিক 
প্াপ্প প্রবন্ধের চাঁহদ। যে ক্রমশঃ ভাল জাতের বিজ্ঞান লেখকের 
জল দিচ্ছে ৩৩ কোনিও সদ্দেছ নেই । 

বইপতের জগৎ ছেড়ে এবারে আরও দুটে। শান্তশালী গণ- 
মাধ্যমের দিকে শপ্তাহে প্রায় ঘণ্ট। তিনেকফের মতে [িবজ্ঞানশাবষরক 
অনুষ্ঠান শু$ 'দ্রার সমর মনে হয়ো ছিজ--সহজ .বাংলার [বিজ্ঞানের 
নান) ব্যয় সয়ে বলার মতো ট্যালেন্ট পাওয়া রীতিমতো দুর 
হবে। অ.শহ্কাট! যে অমূলক তা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে । 
বেতারে বজ্ঞান বষয়ক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীর সংখ্য। এখন 
বছরে গড়ে পচশো 1 এদের মধ্যে অনেকেই জাছেন যাদের 
কাছে বারঝরে বাংজা।য় 'বিগানের দুরৃহ বষয় [নিয়ে আলোচন। 
কর।টা আজ আর কঠিন না হলেও, একসময় তারা মনে কর়তেন-- 
ইংরাজী হাড় দেশীয় কোনও ভাষার বিজ্ঞানের কোনও বিষয় 
বোঝানো আদে। নণ্তব নয় 1 এই মুহ্তে প্রায় জোর দিয়েই বঙ্গা যায়-_ 
কঙ্গকাত। বেতার কেন্দ্রে কথক-তাজসকায় অতাধক 1বশেষজ্ঞ 
শাছেন যাদের কথ বা লেখার প্রসাদ গুণেয় ঘাটতি .নেই। সম্ভবতঃ 


সেই কারণেই বিবিধ ভারতী এবং দৃরদর্শনের হঙগ তীর 
প্রাতিদ্বান্দ্রতা সত্তেও আকাশবাণীর 'বিজ্ঞান গবষয়ক অনুষ্ঠানের 
শ্রোতার সংখ। ক্রমশঃ বাড়ছে, অন্ততঃ শ্রোতাদের কাছ খেকে 
পাওরা চিঠির সংখ্য) তাই প্রমাণ করে। জবশ। শহরাগলের 
তুলনায় এখন ত্বভাবতঃই গ্রাম-মফহ্ছলেই রেডিওর শ্রোতার সংখ॥ 
বেশী, গান-নাটক কংবা বক্ান-অনুষ্ঠানের ক্ষেতে দে পারে 
[বিশেষ ফারাক নেই। 

টোলাভ্ভসনের ব/পারটা একটু অন্যরকগ। যেহেতু এটি 
মূলতঃ ভসুয়াল মাধাম', এখানে কথার থেকে ছবির উপর 
জোরউট। দেওয়া হয় বেশী। তাছাড়া কঙজক1৩। দূরদর্শনের 
ণবজ্ঞান-প্রসঙ্গে” বা “সুঙ্থ।ছ।” সাধারণভাবে ৩থামূলক সাক্গাংকার 
[ভাত্তক আনুষ্ঠান-_-অনেকটা বেতারের আলোচন) ব৷ প্রশ্মোন্তরের 
শাপরের মতো । এজাতীর অনুঠালে আকর্ষণীয় ভাষা ব্যবহাক়ের 
প্রয়োজন হর না; আর সেঞ্জনাই যাঁদও এগুলির শ্রোতা ঝ 
দর্শকের সংখ) উত্তরোত্তর বাড়ছে তবু তাকে 'বজ্ঞন-সাহতোর 
জনাপ্ররতার মাপকাঠি বলে ধরা যাবে না। প্রসঙ্গ 5 ব্াউনাক্ষর 
'অযাসেন্ট অফ ম্যান' জাতীয় বিজ্ঞানের বই নিয়ে হংরাজীতে যে 
টোলাভসন-সারয্লাল তোর হয়েছে-বাংলায় সে কাতর প্রচেষ্টা 
থেকে আমরা যে এখনও অনেক দূরে রয়োছ তা আকার করে 
নেওয়। ভাল । তবে দুরদর্শনের পর্দায় বিজ্ঞানের জাঁটদ তত্তুকে 
সহঞ্জ মনোরম ভঙ্গীতে দশকের সামনে উপস্থাপিত করাখ মে 
মানুষের যে অভাব নেই-_(সট। খানতেই হবে 

বিজ্ঞান-সাহত। নিয়ে এতসব ভাল ভাল কথার পর দু'চারটে 
সমস]ার দিকে এবারে নজর ফেরানো যাক 7 এখন থেকে প্রায় 
দেড়শো বছর আগে বাংলাভাষায় বজ্ঞান-স।াহতে)র সুচন। 
হলেও, 'বজ্ঞান- লেখকের ফোনও বিশেষ শ্রেণা এখনও পর্যন্ত 
যে গড়ে ওঠে নি-সেকখ। স্বীকার করে নেওয়া ভাল । (বিজ্ঞান 
[বষয়ে বই-প্রবন্ধের জন। এখনও আমরা মুলত: বিজ্ঞানীদের 
উপর নর্ভরশীল | শীবজ্ঞানীর়। লেখালোখর ব্যাপারে তানি 
হলেও, যে কোনও বিষয়ে লেখ শুরু এবং শেষ করার কায়দা) 
তাদের প্রায়শই জানা থাকে না প্রসাদগ্ুঃুণর কথাটা না হয় 
বাদই দেওয়া গেল । ফলে, সাধারণ মানুষের কাছে সময়ে 
সময়ে প্রবন্ধ গুলে। দুধোধ্য ঠেকে । লেখকদের একটা বিশেষ 
শ্রেণী--যাঁদের সাঁছত্য নিয়ে পড়াশুনে। এবং বিজ্ঞানে আগ্রহ 
শাছে-তার। যাঁদ 'বজ্ঞানের বইপশ্র পড়ে এবং বিজ্ঞানীদের 
সঙ্গে কঞ্াবার্ডা বলে 'বজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে লেখ! শুরু 
করেন তবেই আমাদের বিজ্ঞান-সাহত্যে সাঁতাকারের জোয়ায় 
আসবে । এমন লেখক যে এখন একফেবাকধেই নেই তা নর, 
তবে ঞদের সংখ্যাটা অনেক অনেক গুণ বাড়া দরফার। 


*আবাশ্বধালী বিজ্ঞ।ন সিভাগ, আকাশবারী ভবম ইজেন গাড়েনঃ কলিকাতা”: 0009: 
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সোদগক থেকে, পশ্চিমবাংলার অন্ততঃ একটা 'বিশ্বাবদ্যালয়েও 
যা [বত্ঞান সাংবাঁদকতার আলাদা কোস" চালু হয় তবে এ 
জাতীর লেখক তৈরি হওয়ার সম্ভাবন। বাড়বে । ৃ 

[বজ্ঞ।নের নান! বিষয় নিয়ে ন। হলেও, বাঙালী লাহতিক- 
দেয় অনেকেই অবশ এখন কম্পাঁবজ্ঞানের গল্প লিখতে 
রীতিমতে! আগ্রহী--ষাঁদও আধুনিক 'বিশুঞন নিয়ে পড়াশুনে। 
না! থাকার দণুণ ও"দের গপ্প-উপনা।সগুঠীল সাধারণতঃ ফাণ্টাসীর 
পর্যায়ে রয়ে যায় । সায়েস-ফিক্সনের নামে প্রপাঁ্কায় 
এখন যেসণ উত্তুতুড়ে কপ্পকারহনী জেখা হর তা সাধারণ 
মানুষের মধে। বিজ্ঞান মানসিকতা জোগাতে কতটা সম্ম ত। নিয়ে 
সন্দেহ আছে । এহ প্রসঙ্গে, সা্প্রীতিক একটা বাংলা গল্পের 
কথ মনে পড়ছে যেখানে 'ীভিনগ্রহ থেকে আগ্জ্ুকর। এ 
পাঁথবীর খাল-বিল'নদীর জলে চার করে নিয়ে বাওরার বণন। 
[দিয়েছেন লেখক 1 বিজ্ঞানকে ম্যাঞজক হিসেবে প্রাতীঠত করার 
এ জাতায় পচেন্টার ভার ভার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে । 

এইসব কপ্পবিজ্ঞান পড়েই বেধে হয় বেশ কিছু মানুষ 
এখন সাচ্েলশশীফক্ণনের নামেই খভাহন্ত । অথচ, সায়েস- 
[ফিকসন 'বজ্ঞান-সাহিতে/রই অঙজগঃ এবং কমু/নিকেশনের ক্ষেতে 
ভার ভার তথ1-৩ত্র ভর। প্রবন্ধ ধা পারে না, শ্রকটা সার্থক 
সায়েল ফিকসন তা অন্য়াসেই পৌছে দেয় পাকের মনের 
মাঁণকোঠায় 1 উদাহরণ হিসেবে আইঞ্যাক আআলিমভের লেখা 
91119 ১১5১৪" গশ্পের সংক্ষিগ অনুবাদ দিলাম। গল্পটা 
এই রকম. 

আভ্তনক্ষতার মহাগংথেষ সদর দপ্তরে বমে আছে নরেন 
সামনে একটা বদ! থাত। যার পাতার পাতায় লেখ রয়েছে 
[বশ্বব্রহ্ধাগের সেইসব গ্রহের নাম9কান। যেখানে ইতিমধেোই 
বাদ্ধমাশ প্রণীর আবিভাব থটেছে' নায়োনএর কাজ হল 
সব গ্রহের বু্ধমান প্রাণীর পাঁগপ্থ বিকাশ ঘটেছে তাদের 
নামগুলোকে বড় ছাবদা খাতা থেকে পাশের ছোট খাতাটায় 
তোল।। 

খরে টুকলো। জনৈক বাঠাবহ । 
পারদর্শকর। জানালেন মধ) ছায়াপখের 
নাগ্ারকর। সাবালকত্ধে পৌঁছেছে । 

--ক্কি নাম বলতে! গ্রহটার 
সদস) 2 জাবদা খাতাটা কাছে নে নিযে জিজ্ঞাস 
লাযোন। 


বলল--এই মানত আমাদের 
আর একট গ্রহের 


কোন্‌ নক্ষতুলোকের 
করে 


বাংল! িজ্ঞান-সাহতো।র জন) চাই বিজ্ঞান ও সাহাতাকফের মিলিত প্রয়াস 
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_গ্রহটির বাসিন্দাদের দেওর। নামটা হল 'পাথবী'; যে 
নক্ষতকে ঘিরে গ্রহটি ঘুরে চঙ্গেছে। পাঁথবার নাগারকর। 
তাকে 'সৃধ' নামে ডেকে থাকে । 

যাঃ বাঃ, এতো রীতিমতো আশ্চধঞজজনলক হে? খাতার 
পাতা উপ্টে পাঁথবীকে খুজে পায় নার়োন । আতো কম 
সময়ে অন্য কোনও গ্রহে বিজ্ঞানের এমন তগ্রুগাতি দেখা 
যায় ন। 

দাবদা খতাটা থেকে গ্রচ্রে নাম ছোট খাতায় তুজে 
নে নারোন। বলে-পাঁথবীয় মানুষের কাতত্বের কথ। শোনা 
যাক । ওরা ?নশ্য়ই পারমাণাবক শান্তর স্ধাল পকছে 

বাতাবহ ঘাড় নেড়ে সম্মত দ্রানায় । নারোন বলো তে। 
হবেই। ওটাই তে বীদ্ধির দিক থেকে সাবালিক হওয়ার 
লক্ষণ। তা মহাকাশেও নিশ্চয়ই অনেক পিন ওই পাড় 
জাময়েছে ও । আমাদের পারদশকরা তি বলছে - ওরা কি 
আমাদের মহাসংঘের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা এবু করে ? 

_ তত্র না। মহাকাশ আড্যান আক) শুরু করেছে 
শারনাণাঁবক শান্তকে জানার অনেক পরে । 

_-সোঁক 2. নারোন 'বাস্মত 1 ভান হলছো, গাঁথবাঃ 


লোকেরা এখনও কোনও মহাকাশ স্েশশ বানয়ে উদ্গতে 
পারে নি িকংব। প্র।ণহান কোনও উপগ্রছে ৭9 ভোর 
করেন তবে গা পারমাণাবক পরীক্ষাশীনরাক্গা চালায় 
কোথায় ৮ _ও'দের িােঙেদের গ্রহের জল-আাঁন ওয়ায । 


ধীরে ধীরে শব্দগুলো বলতে াকে বাডাবুহ সনুষাটি । 

চমকে উঠে ছোট থতাটাকে আব।র কাছে 
নারোন । যেন ও'র চোখের সামনেত ভেসে এতে পাথবার 
অদূর ভাবষাতের চেহারাট।। গা থেকে পথ তল নামও 
থেটে দেওগার সমর অস্ফুটে বলে ওঠে খ্বাধার দল । 

এই হল গল্প ! পাথিব পারিবেশে পারনাণাবক পক্ষ" 
[নিরীক্ষা চালানোর ভয়াবহতা নিয়ে দেনসধাপকে সচত৭ 
করার বাপারে এই কম্পাবজ্ঞানের সাথক তা কতা পাঠক 
তা বিচার করে দেখতে পারেন । তবে সায়েসণাফকস। 
লেখার ক্ষে2্েও বজ্ঞানীর গবেষণার অরে সাতার কপপন। 
যাঁদ যুস্ত হয় তবেই ৩ সার্থক বৃপ পাবে তাতে বোধ হত ীদ্ধনত 
নেই। 

[বজঞান-সাহতা রচনার ক্ষেতে এহ যো প্র্।সে্র 
বেশী করে ভেবে দেখা দরকার। 


০ গেয় 


দকটহ 


৮২৭ শা এ আদ এও শে ০৩ ও শি শশা শর শী শী টলীশিশীশীশ শিক 


“৭ *ঙ্ত্তানে ননুষামাতেরই তুলমাধকার। যাঁদ সধণজনের প্রাপ্য ধনকে তুম এম৩ দুরৃহ ভাষা টিক 
রাখ যে, কেবল করেকজন পারশ্রম বখুরয়া সেই ভাষ। 'শাথয়াছে, তাহারা 1৬ডে আর তে তাং 


পাইতে শাকবে 
সেখানে ব9 ক মাত ।” 


না, ৩বে তুমি আঁধকাংশ মনুষাকে তাহাঁদগের খত্ব হইতে বাত কালে কান 


বাজ্কম০৩ 


বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের এঁতিহা ও বর্তমান 


দিবাকর দেল* 


আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার প্ররোজনীর তার প্রথম 
উপলান্ধ সভবতঃ রাজ। রামমোহন রায়ের। 1823 থুস্টাজে 
বদ]ালগ 'শক্ষাসূচী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিক্সে তিনি 
চা আমহাস্টণকে এশু চিঠিতে লিখেছিলেন, “সরকার দেশে 
1বদ]াবস্তারকণ্পে যে অর্থবার ক'রিবেন তাছ। গাঁণত, রসায়ন- 
লাস্র প্রভাতি প্রয়োজজনীর বিজ্ঞানের শিক্ষাদানে ব্যারত হইলে 
উপকার হইবে ।" 

রামমোহনের এই উত্তির সমপন থেকেই বিজ্ঞানকে জনাপ্রয় 
করার আর একটি প্রচেষ্টারও সৃহপাত দেখা যার । তা হলো 
বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় জনাপ্রয় করা। 1822 থুস্টান্দের 
ফেএয়ারী মাসে “পশ্বাবলী” নামে একটি প্িক। প্রকাশিত হয়। 
পকাটির উদ্যোস্তা ছিলেন সেকালের “স্কুল বুক সোসাইট”। 
তাতে জন্তু-জানোর্লায়ের ছবিসহ নানা তথ্য পারবোৌশত হত। 
পাঁতকাটির প্রথম সংখ্যার প্রকাশিত হয়োছিল [সংহের বৃত্তাস্ত, 
'দ্বতীর সংখ্যায় ভালুফের বৃত্তাম্ত । তৃতীয় সংখা হস্তীর 
বৃত্তান্ত । চতুর্থ সংথ্যায় দুটি জানোয়ার সম্পর্কে (গগ্ডার ও 
1হপোপটেমাদস ) তথ্য পাঁরবোশত হয়োছিজ। পান্কার জন্য 
প্রবন্ধ নিবাচন করতেন পাদরী লসন। বাংলাভাষার সেইসব 
প্রবঞ্ধ লখতেন ডারউ, এইচ পরা । পনিকাটি বছর 
পাচেক চলার পর পাদরী লসন মায়। যান। নসামন্লিকভাবে 
গাত্রকাঁট বন্ধ হয়ে যার। তারপন্ধ 1833 খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র 
[নত আবার পাঁতকাটি চালু করে ছিলেন। 

আমাদের দেশে এসমরাটি ছিল বাংলা গদ্য সাহত্যেরর প্রথম 
যুগা। এ সময়ে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল শান পদ্র-পিকা। 
বর্জমান প্রবন্ধে লে সময়ে প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য) পণর- 
পাকার নাম উল্লেখ করাছি। 183] থস্টান্জে প্রকাশিত হর 
“সংবাদ ভান্র” । এই পন্রিকার সে যুগের বহু বিতকিত 
রক্ষণশীল কাব টাশ্বরচন্দ্র গুপ্ত দেশে আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষ 
করে কাষাবজ্ঞান ও প্রুযুন্তীবদযা চর্চার দাবী জানয়োছিলেন। 
এই পান্ুকাতেই 1849 খুস্টান্দে রেলগাড়ীকে খ্বাগত জানিয়ে 
প্রবন্ধ প্রকাঁশত হয়োছল। 1828 থ্স্টান্দে “ধজ্ঞান অনুবাদ 
সাঁমাতি গতি হয় । প্রতিষ্ঠানটি 1833 থুস্টাজের এপ্রল 
মাসে শবজ্জান সেবাধ' নামে একটি মাঁসক পনর প্রকাশ করে। 
1843 থুস্টানের অগাস্ট মাসে তিত্ুবোঁধনী' সভার তরফ থেকে 
'ততুবোধিনী পাতক। প্রকাশত হয় । এই পান্রকার বিজ্ঞান 
ভাগের ভার ছল অক্ষয়কুমার দণ্ডের ওপর । দীর্ বারে। 
বছর জতঙভ্ত নি্ার সঙ্গে তিন তার কতব সম্পাদন করে 
বাংল। 1বঞ্ঞন্স1ছভত)কে মজবুত করেন। এর পর কৃফমোহন 
বন্দেনপাধঠ সম্পাদত “বদ কফপ্পদুম” প্রকাশত ছয় 1846 
থুস্টাঞ্ে। এই পাকার হ্ছারত্ব ছল দু' বছরের কাছাকাছ। 


* দাবিও্ঞাএ মগ্দিব, ক!লকা ত1-79909১ 


শেষের সংখ্যাগুঙগোতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের প্রাধান) ছিল 
বেশী । 1851 খস্টান্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেছরলাল 
মিত ও পাদারি জং-এর প্রচেষ্টার প্রকাশিত ছয়োছিল পাবাবধার্থ 
লংগ্রহ”। 1868 খস্টাবন্দের 12ই এ্াপ্রল তারিখে প্রকাশিত 
হয় পঁদগদর্শন” | পাগ্রকাটির উদ্যোন্ত। ছিলেন জে. সি মার্সম্যান। 
এর পর প্রকাশিত হয় "সমাচার দর্পণ” । 1870 খস্টাবে 
প্রকাশিত হর “বোধাধিকাশনী” নামে একটি পাক্ষিক | এই 
একট বছরের প্রকাশিত হয়েছিল “সাহত) সংগ্রহ” ও শিবদরাল 
তিবেদী সম্পাঁপত “আধ প্রদীপ” | 1898 থুস্টান্দে প্রকাশিত 
হয় “মাসিক ভারতী” । জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পনিকার 
লোকরঞ্জক বিজ্ঞান প্রবন্ধ 'ীলখতেন। 1884 থুস্টাব্দে 
দেবীগ্রসম রারচৌধুযী সম্পাদিত “নব্যভারত” পন্রিক। প্রকাশিত 
হয়। পাঁপ্রকাটিতে অন্যান্য গপ্প ও প্রবন্ধের সঙ্গে বিজ্ঞান 
[বষরক প্রবন্ধ ছাপ! হত। এই পাঁতকাতে ডাঃ নীলরতন 
সরফার সে সমর “ভূ-পষ্ঠে পারবর্তন” শীষধক একাটি দীর্ঘ 
মনোরম প্রবন্ধ রচনা করোছলেন। তাছাড়া অন্যান্য বিষয় 
যেমন প্রাণী বদ], শরীর5%, কা ঝাঁবজ্ঞান, ভুতু, নৃতভ্ব, বিবর্তনবাদ 
প্রভীতি বিষয়ের নান প্রবন্ধ ছাপ হও । 18১90 থুস্টা্জে 
প্রকাশিত হয় “জন্মভাম” ও 1891] থস্টান্দে প্রকাশিত হয় 
সুধীন্দ্রনাথথ ঠাকুর জল্পাঁদত “সাধনা” । এছাড়াও সে সমর 
অস্পাঁদনের ব্যবধানে প্রকাশিত হরেছল বাঁজ্কমচন্দ্রের বদন”, 
বরন্ধানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভা কতৃক “সুভ 
সমাচার”, দ্বারক।নাথ বিদ)াভুষণ সম্পাঁদত “সোমপ্রকাশ» 
যোগীন্দ্রনাথ বসু সম্পাদত “সুরভি, “পতাকা”, গ্রমদাচরণ সেন 
সম্পাদত, “সখ।”, ভুবনমোহন রায় সম্পাদত “সাথী”, রামানন্দ 


' চট্টোপাধ্যার সম্পাঁদত “দাসী”, [শিবনাথ শান্তী ও যোগীন্দ্রনাথ 


সরকার সম্পাঁদত “মুকুল”, কৃকদাস লম্পাদত “ন্দ্রানাদ্কুর”, 
কালীপ্রসম্ ঘোষ লল্পাঁদত “বান্ধব” পান্তকা, সে সময় এই 
সব নান। পত্র-পল্িকার় সেকালের বহু বথ)৩ ব্যা্তর। সহঙ্জবোধ্য 
ভাষায় 1বজ্ঞান প্রবন্ধ ?লিখতেল। 

1882 থুস্টাব্দে মে মাসে প্রকাশিত হয় 'সাঁচন্র 1বজ্ঞান 
দশন” ৷ পান্রকাঁটির সম্পাদক 'ছিলেন প্রাণানন্দ কবিভূষণ। 
পতকাটির গ্রথম সংখ্যার আথ্।পন্তে মুদ্রিত সম্পাদকের মস্তব্য 
থেকে মনে হর, এই পন্রিকাটিই মাতৃভাষার প্রক।াশত সম্প্র্ণ 
বিজ্ঞান পিক । সম্পাদক লিখোছিলেন_ 

“বর্তমান ভারতবর্ষের এই বিজ্ঞান চর্চার প্রকৃত অবসর উপান্ৃত 
হইয়াছে । দুঃখের বিষয় এপর্বস্ত কেহই . ইহাতে হস্তক্ষেপ 
কারলেন না। শীঘ্রও যে ফেহ হস্তক্ষেপ কারিবেন, তাছার 
কোন সন্ভাবন দেখা যায় না। এই সকল দোঁখয়৷ শুনিয়া, 
আমক্কা ইহার সোপানমাত্র গঠলে কৃতসঙ্কপ্প হইর।ছি। আমাদের 


এপ্রল-মে, 1985 ] 


উদ্দেশ্য এই, অপেক্ষাকৃত কৃতাবদা ও কৃতচন্ত লোকের৷ 
আমাদের এই দৃষ্ঠান্তে উৎসাহিত হইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
পারেন। যাহ! হউক, আমাদের কাষ্পিত সোপান 'ণবজ্ঞান 
দশন” নামে আখ্যাত হইল এবং ইহাতে শুজাতীর ও বিজাতীর 
ভাষার গ্রথ্থত ও সমালেচিত বজ্ঞানশান্ত সকলের সরল 
বাঙ্গালার অনুবাদমাত সানাবষ্$ হইবে । সেই অনুবাদিত বিষয় 
যাহাতে বিশদ বা অনারাসেই হংপ্রতীত হইতে পারে, তজ্জন। 
চাদ প্রভাত উপার সফলও অবলান্ধত হছুইবে ।*.-৮ 
প্রসঙ্গত উলেখা এই একই বছয়ের গুন মাসে ঢাকা থেকে 
স্ধনারারণ ঘেষ সম্পাঙগত “র্লামধনু” নামে আর একটি বিজ্ঞন 
পাণক। প্রকাশিত হয়োছিল। 

এরপর 1907 খুস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথথ বসু নামে এক কিশোর 
ছাত্রের উদ্দে]গে প্রকাশিত হর বজ্ঞান পাকা “ছাঘুসথ।"। 
ছান্রসখা পাকার দশ্তর ছিল কলেজ স্টীটের মোড়ে, বিপিনচন্দ্ 
পালের ইংরেশী কাগঞ্জ “ানউ হাওর)” পািকার দপ্তরে । 
পাতকাঁটকে কম দামে বহুল প্রচারের উদ্দেশ] তুলোট কাগজের 
মলাটে ও দেশীয় [মিলের সন্ত। কাগজে ছাপ। শুরু হয়েছিল । 
কাগঞজটর দম ছল বাঁষিক সাক এক টাক।। পাণিক।টর 
প্রথম সংখ্যার সম্পাদকের নাম আজ আর জান যার না। 
দিতীর সংখ) থেকে সম্পাদক ছিলেন অধয়পক মন্মথমোহন 
বসু। প্রকাশক ছিলেন 1কশোর ছা নরেন্দ্রণাথ বসু। 
এই পাভ্রকাঁটিকে সে সময় লেখ। দিয়ে সাহায)। করতে 
এাগর়ে এসোঞছলেন সেকালের বহু সুযোগ] মানুষ । কস ত। 
সত্বেও কাগঞজ্জাটকে 'টাকয়ে রাখা সন্ভবহর ন। সে সময় 
কলকাতার 1ফ প্রোসডেন্স। ম্যাঁজস্টেট ছিলেন কুখ্যাত 
[কংস্ফোড সাহেব । পাঁপকা প্রকাশের পরই [কিশোর 
প্রক।শক নরেন্দ্রনাণ্থের নামে তানি এক শমন জার করে বললেন, 
“বন। অনুমাতিতে পান্রক। প্রকাশের জন্য কেন তুমি আভিযুন্ত 
হইবে না-তার কারণ দর্শাও ।”» এই সমনের পাঁরপ্রোক্ষিতে 
[কিশোর নরেজ্দনাথকে আদালতে হাঞ্জর কর। হয়। বিরত 
নরেন্্রনাথ [কিংস্ফেরড সাহেবকে বোঝাতে চেষ্)। করলেন। 
পাণ্রক1টি নিছক একট 'বজ্ঞান বিষয়ক পাতক।। এর সঙ্গে 
রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। ুন্ত অকাট্ট। তাই 'কং- 
সৃফোর্ড সাহেব প্রন্য যুন্ত খাড়। করে বলেন পাঁতিফার 
প্রকাশক নাঝদক । তাই এই পান্ক। ছাপা চলবে না। 
পরাদন বড় হরফে 'অমৃতবাজার”, 'বেঙ্জলী', 'বন্দেমাতগ্নম' ও 
'সন্ধ]।, কাগজে ক্ষোভ জানয়ে খবর প্রকাশিত হল। এরপর 
অনেক চেষ্টার এই বাধ। আতক্রম কর। সগ্ভব হলেও কিছুকাল 
বাদে কাগজট বদ্ধ হয়ে যায় । পাঘ্কাট এই স্বপ্প পাঁরসর 
সময়ের মধ্যে সে সমন প্রাণী বিজ্ঞান, রসারনাশপ্পের কাহনী, 
অঞ্কের মঞ্জা, ভূততু,। শ্াকাশের কথা ইত্াাদ বিষয় [নিয়ে 
লানা 'চন্তকধক প্রবন্ধ প্রকাশ করোছজ। 

এই পরিকাটি বন্ধ হরে গেলেও নরেজ্জন।াথ 1কন্তু থেমে 
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রইলেন না। 1908 খৃষ্টানদের শেষ ভাগ । নরেন্দ্রনাথ তখন 
ডাঃ মহেন্্রলাল সরকার প্রাতিষ্ঠত পাঁবজ্ঞান সভার” রসারনের 
ছাচ। জানুয়ারী 1909 খুস্টান্দে নরেন্দ্রনাথের প্রচন্টার 210নং 
বৌবাজার স্টটের বিজ্ঞান সভায় দণ্তর থেফে প্রকাশত হল 
'শবজ্ঞান দর্পণ”, প্তিকাটিয় প্রথম সংখ্যার আখ্যাপনে নয়েন্দ্রনাথ 
1লখোছলেন ঃ 

“বর্তমান সময়ে আমাদের সফলের মনে এক নবভাবের 
উদর হইয়াছে যে ভারতবধের উ্ধাতি সাধন কারিতে হইবে, 
1কন্তু কিসে যে প্রকৃত উন্বাত সাধিত হইবে সে বিষয়ে সকলে 
একমত হইতে পারতোছি না । ত্বদেশের উন্নাতি সাধন কারিতে 
হইলে আমাদিগকে আধুনক জ্ঞান সঞ্চয় অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষা 
কারতে হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষ। ব্যতীত কোন জাতি কখনও 
উন্বেত হইতে পারে না। শীবজ্ঞান শিক্ষার বলেই আমোরিকা, 
ইংলও, জামানী গ্রভীত দেশ এত উন্নত হ্হ্প্লাছে এবং জাপান 
শীঘ শীঘ্র উ্নেত হইতেছে ।-"'প্রার চীল্পশ বসর পৃবে বিজ্ঞানাবিং 
ডান্তার মহেন্্রলালদ সরকার মহাশয় "স্থির ধুঝর়াছিঙ্গেন যে 
দেশবাসী সাধারণের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার বীঞ্জ বপনই ভারতের 
উদ্বীতর প্রধান উপাপ্ল। তাহার আভপ্রান্প কার্ষে পারিণত 
কারবার জন) তিনি করূৃপ প্রাণপণ পারশ্রম করিরাছিলেন, 
“ভারতবর্ষের 'বিজ্ঞন সভ।” সো বিষয়ের সাক্ষ্য প্রমাণ করিতেছে। 
দেশবাসীর মনে যাহাতে বিজ্ঞানের আদর বৃদ্ধি পার সেজন! 
সকলের সাধ্যমত চেষ্টা কর কর্তব্য ।*"সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান 
প্রচার কারতে হইলে, বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তক ও পান্রকা প্রকাশ 
কর! প্রধান উপার ।...সাধারণের মনে বিজ্ঞান শিক্ষার আদর বৃদ্ধি 
করিবার নিমিও পবজ্ঞ।ন দর্পণ” মাসিক পণ প্রকাশ করা হইল। 
দেশবাশী ইহাকে ক ভাবে গ্রহণ করিবেন জান না, ইছ। যাপ 
পাঠকের মনে 1বজ্ঞান শিক্ষার বীজ বপন কারতে সমথ হয় । তাহ। 
হইলে আমাদের পারশ্রম সার্থক হইবে ।” 


এ ক্ষেপ্রেও পান্িকার সম্পাদক ছিলেন অন] ব]ান্ত। নাম 
হ।রাধন রার । পাতিকার জনয প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রয়োজনে প্রবন্ধ লেথ।। 
মুদ্রণ ও প্রচার--এইসবক টি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দাত ছল নরেছ্দ্র 
নাথের ওপর । 


পাণ্ুকাটতে প্রথম বছরে যে সব প্রবন্ধ স্থান পেরোছল তার 
মধ্যে উল্লেখযোগ) হলে। শিলাবষ্টি নিবারক ব্যোমধান, বিজ্ঞান 
সভার ইতিহাস, এালুমাঁনরম ধাতু এবং উহার প্রয়োজনীয়তা, 
রসার়নশান্ের হাতিহাস, জীবনীশান্তর মৌলক উপার্গান, 
মাঙ্গোরয়।,। আলোকাচন্ণ, উত্তরমেরু, খাদ্যে ভেজাল, খাদের 
রাসায়ানক বিশ্লেষণ, ভূমিকম্পের পৃবাভাষ, 'বিদু)ৎ পারিচাললক 
দণ্ড, রোডিয়ম, হীরক ও ছোলর ধূমকেতু । 

'পতিকাটর ভারিত ছিল দু'বহুয়ের কাছাকাছি। সেকালের 
তনেক পাওত ব)ন্তি প্রবন্ধ লথে নরেন্্রনাথকে সাহাযা করলেও 
কাগজ চালানে। সম্ভব ছযর়ীন। এ প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ বসু 
পন্পবতাঁকালে বঙ্গেছিলেন, “বিজ্ঞান সভার রসায়ন বিভাগের 
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প্রথম ও 'দ্বিভীর বাঁধ শ্রেণীর চতুর্শজন নিয়ামত ছা 
মালয়। আমর] চ্থির কারলাম যে, দেশবাসীর মনে বিজ্ঞানের 
প্রাত অনুযাগ জণ্মাইবার জনা একখানি বাংজ। মালিক পত্র প্রকাশ 
করতে হইবে। রঞ্ান সভ। কতপক্ষকে আমাদের সজ্কপ্পের 
কথা জানাইতে ঠাহারা কোন উৎসাহ দিলেন নাব৷ নিষেধও 
করলেন না। তই-ৃতন মাপ ধাঁরর। জস্পনা-কপ্পনা ও তোড়- 
জোড়ের পর 1909 থন্টান্দের জানুয়ারী মাসে পাবজ্ঞাল দর্পণ” 
পাতিক। প্রথম প্রকাশিত হইল । অন্তরের প্রবল ত্বাদৌশকতা, 
ম1ঙভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং অদম্য উৎসাহ মাই আমার 
সম্বল ছিল! এতবড৬ দায়ত্ব লইবার শান্ত ঘে তখন আমার হয় 
নাই, তহ। ভাবর। দোখ নাই । প্রথম সংখা প্রকাশের পরই 
বুঝতে পারিলাম আমাকেই সব ভর লইতে হইবে, আর কোন 
সহপাঠার নিকট হইতে সাহাযা পাইবার আশ আতি কম। 
আম ছাএবব্দের সকলের বরঃকনিষ্ঠ ছিলাম তখনও আমার বয়স 
আঠার বংসর পূর্ণ হয় নাই ।” 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আজকের দিনেও নানা জায়গা থেকে 
প্রকাঁশদত বিজ্ঞান প্রীন্রকার স্ছায়ত্বের প্রশ্নে একথা গ্রযোজ)। 
একট লক্ষ) করলে দেখা যাবে 'পকশোর বিস্ময়” "বীক্ষণণ? 
“গবেষণ।” শীবঞ্ঞান মেল।”, “সবজান্তা সজারু'-_-এলব প্রাতশ্রাত 
সম্পন্ন পতপাতিকাল অবশুপ্তর একট প্রধান কারণ এই । 

'“গবজ্ঞান দর্পণ"? কাগজটি উঠে যাওলার পর নরেন 
বাকী জাঁবনে এধরণের প্রচেষ্টার আর অগ্রসর হন নি। 
পরবতী সময়ে তান গপ্প, উপন্যাস ইতাদি লেখার চেঙ্ট। 
করেছেন । তার কিছু কিছু 'নদশন পুরোনে। পত্র-পাগুকায় 
দেখা যায়! 

নরেন্্রনাথের এই প্রচেষ্টার সময়ে ও পরে নানা পণ 
পাক, বিশেষ করে ছোটপেয় সাহিতের প্রাধান) দেখা! যায়। 
এক কথায় এ সমর) ছিল বাংল। শিশু সাহতের ত্বর্ণযুগ | 
এই সব শিশু পাকার গল্প, ভ্রমণকাহনী ও ছড়ার প্রাধান। 
ছিল বেশী । তবে জ্ঞান-বজ্ঞানের খবর না ছোটখাট 
বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ছাপ। হত । আর বড়দের পাতিক। যেমন 
প্রবালী', 'বঙশ্রী, উদয়ন, মোসলেম ভাঞ৩, - ভারতবধ', 
'সুর্ণবাণক সমাচার' ইত দিতে গোপাজচচ্জ ভট্রাচা, প্রেমেন্দ্ 
মনত্। বিভীতভ্ষণ বন্দে/পাধ্যার,। অশেষ বসু, ফাঁণভুষণ 
মুখোপাধ্যায়) শশধর রায়, রাধাগেবিন্দ চক্র প্রমুখ আরোও 
অনেকে বিজ্ঞান াবধরক মঞ্জার খবর, আবঞ্ষারের কাহনী, 
জীবজতুর কথ! ইতাদ নানা বিজ্ঞনাভাত্তক প্রবন্ধ চিন্ত 
সহযোগে শ্রাঞজল ভাষার পাঙকদের কাছে হাজির করতেন। 
এছাড়। আচাধ জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্পচজ্্র,। রবীন্দ্রনাথ, 
জগদানন্দ রাহ) চাগুচজ্র ভটচাখ 'বাতন্সময়ে পণর-পাত্কার 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রবন্ধ জেখেন। রমেম্দ্রসুন্দর বেদী তার 
একক প্রচেন্া বাংলা বিজ্ঞান-সাছিত্যের নবযুগের সুচন। 
কয়েন। . তবে লক্ষণীর বিষধর হচ্ছে একা সবাই লখেছেন 


জন ও বজহান 


| 38তম বধ, এথ-5ম সংখ্য। 


একক ভাবে। কোন যৌথ প্রয়াস এসময়ে পারলাক্ষিত হয় 'নি। 
এসময়ে কোন [বজ্ঞান পাতিক। ছাপা হয়েছিল কিনা সঠক- 
ভাবে জানা যার না। এ পর্যায়ে নানা সহজবোধ্য বৈজ্ঞানিক 
গ্রন্থ ও প্রবধ্ধ ছাপা হলেও সাঠক অরে বিজ্ঞানকে গণমুখী 
কর।র যথেষ্ট চেষ্টা হয় নি। তাই সম্ভবত র্ামেন্্রসুন্দর 
বেদী কলকাতার অনা্ঠত (বাংলা 1320) বঙ্গীয় সাহিত) 
সাম্মলনের বজ্ঞান শাখার সভাপাত হিসেবে বলোছলেন, “নতাস্ত 
ক্ষোতের বিষয়, পণশ বৎসর প্বে বাঙ্গাল দেশে বাঙ্গাল 
ভ।যষার সাহায্যে পাশ্চাতা আঞানশীবজ্ঞান প্রচারের যে উদ্যম 
ছিল, সপ্রাত তাহ। যেন দোখতে পাই না1-তখনকার 
তুলনার এখন লেখকের সংখ্যা অনেক বাড়য়াছে, দেশে জ্ঞান 
লাভের স্পৃহ। প্রচুর বুদ্ধি পাইরাছে। জ্ঞান বিতরণে সমথ, 
[শক্ষাদানে সমর্থ পাঁওতের সংখ্যা গুচুরতর বুঁক্ধ পাইরাছে |” 
অথচ বাঙ্গাল সাহত্ের কেন এঠঙ জবনতি তাহা আপনাদের 
স্তার বিষয় ।-..আমি যে কারণ অনুমান কার তাহ। স্পষ্টভাষার 
বালতে গেলে ইহার মুখ; কারণ- শ্রদ্ধার অভাব, প্রীতির 
অভাব, অনুরাগের অভাব, প্রেমের অভাব ।*৮-৮ 

এর দী্থ সময়ের বাবধানে বহু হতাশার মধ) 1দয়ে 1948 
খৃস্টান্দে আচাষয সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রচেষ্টায় ও গোপালচন্দ্র 
ভ্টাচা্ষের মত কিছু কমী মানুষের কম্ন৬ৎপরতার় আবার মা৩- 
ভষায় 'বজ্ঞান পাকা 'ভজ্ঞ্ঞান ও বজ্ঞান” প্রকাশিত হয়। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ), পানিকাটি তার ঠশেশবে বসু বিজ্ঞান গাঁজ্দর 
থেকেও অনেক সহযোগত। গেয়োছিজ । বওমানে কলকাতার 
ও বাইয়ে বেশ কয়েকাঁট বিজ্ঞান পাক প্রকাশত হচ্ছে। 
এদের মধ্য 'অ্বেষ।', উৎস মানুষ”, শবজ্ঞান ও বিজ্ঞানক মী”, 
'কশোর জ্ঞান 1বজ্ঞান' ও 'জ্ঞানাঝাচতার” কথ! উল্লেখ কর! 


যেতে পারে । বর্তমানে অনেক লেখক এগরে এসেছেন। 
আগের তুলনার বৈজ্ঞানক পরিভাষার সমস্থাওত অনেক 
[মটেছে। মাতৃভাষার জুল-কলেজে পা্াসূচী নধারিত 
হয়েছে। 


ছাত্র আঞ্জ মাতৃভাষায় 'বিজ্ঞন নয়নে পড়াশখুনো করছেন। 
তবে 'কছু কছু মননশীল রচনা পাঠকর। উপহার পেলেও-_ 
একথ। বলতে দ্বিধ। নেই যে, বৈজ্ঞনিক তত্বের সরল .সরঙগ 
বণনা আজও কম চোথে পড়ে। অনেক রচনায়ই গুণগতমান 
আশানুরূপ নর, অনেক ক্ষেত্রে তথানিঠতার অভাবও পারি" 
জাক্ষত হয়। বেশ কছু লেখা তোর হয় বিদেশী রচনার 
অক্ষম অনুবাদের 1ভাতুতে । তাচাড়। একই ব্যাস্ত ঘখন নান। 
[বষরে লেখেন তখন তথ/গত ভুলকে সম্প্ণ এাঁড়য়ে যাওয়া 
সম্ভব হর না। এ ব্যাপারে পানুকা সম্পাদককে যথেষ্ট 
সঠেঙন হতে হবে। সতিক ৩থানঠ রচন। ও সেই সঙ্গে নৃঙন 
লেখক সম্পাদককে খু'ঞ্জে বার করতে হছবে। সম্পাদককে 
পাঠকের জায়গার দাঁড়য়ে ও পান্রক। প্রকাশের মূল উদ্দেশ)কে 
সামনে রেখে জগ্রল় হতে ছবে। 


মর হু টি )১+ টা * । 
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বাংল।বজ্ঞান-সাহিতে।র হীতিহ) ও বর্তমান 


এপ্রল-মে, 1985 ] ু 


, এ ধ্যাপারে 'জ্ঞ্ঞান ও বিজ্ঞান" পাঁলরকার কাছে আমাদের 
প্রতাশ। ছিল অনেকখানি । এই পাঁতকার প্রকাশিত প্রথম 
দিকের সংখ্যাগুলে বাদ 'ঙিলে পৰধতীকালে প্রকাশিত অনেক 
রচন। তথাভারাক্কান্ত । সাহতাধমা লেখার উপশ্থিতি কম। 
'অ.ঘ্া”,। শবজ্ঞান ও [বভঙ্কানকমী' ও 'উৎস মানুষের, উদ্যোগ 
[বজ্ঞান-সাহতোর ক্ষেত্লে ও 'বজ্ঞান সঙ্ভেতন সমাজ গড়ার 
ক্ষেত্রে আশাবাঙক পদক্ষেপ । তবে এদের দ্বায়িত্ব সম্পর্কে 
5স্তাশীল পাঠঞদের যথেষ্ট দায় রয়েছে কিশোর 
জান বিজ্ঞান” করেক বছর ধরে নিরমিত প্রকাঁশত হচ্ছে। 
নান। জাতের লেখর সমাবেশে পান্টি আঞ্ষণীয তয়েছে। 
ওবে সম্পাদকের বিষয় নিবাচনে আরো পঙর্দ হলে পতিক্কাট 
তার প্রাতশ্রাত প্রণের দকে আরে) এগিয়ে যেতে পারবে । 

বাংল। বিজ্ঞান সাঁহতের বর্তমান দেন) ০ঘাঢাজে বিজ্ঞান 


চিরায়ত 


৷ বাঙ্কম রচনাবলী 
যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত ১ম খণ্ডে 
পমগ্র উপন্যাস [ ৩৫০০ ] 
২র খণ্ডে সমগ্র সাঁহত। অংশ [ ৭০9০০ ] 
বন্ধিম উপন্য।স সমগ্র 
কিশোর সংস্ককণ 
ডঃ বঙ্রনাবহারী ভট্টাচাষ সম্পাঁদও 
1 ২৫০০ । 
দশনবন্ধু রচনাবলী 
ডঃ ক্ষে৩৫্রগুপ্ত সম্পাদিত সমগ্র রচন। 
এক খণ্ডে ২৫০০ । 


রমেশ রচনাবলা 


যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাঁদত সমগ্র 
উপন্]াস এক খণ্ডে [ ২৫০০] 


পপপেপপাসসপপপীপাসসল ০৮ শা পাশ তিশা পাপ শীত শাসশী? পিসি 
7 


স্পা পা শী শি সপ সালাদ 


টা, 


শিক কা 


177 


লেখস্দের দাত অবশ/ই আছে। ক্তু বিজ্ঞান বিষয়ক প্র" 
পণিকার সম্পাদকদের দ।রত্ব আরে। অনেক বেশী । সাথক 
বিঙ্ঞান সাহি৩। রচনার পঞ্থ নিদেশ তাদেরকেই [দতে হবে। 
[বিজ্ঞান লেখকদের বাদ সোনক বাল তবে সম্পাদকের হলেন 
সেনাপাত। সৈনিক্রোই যুদ্ধ করে একথা তিক, 1কম্তু যুদ্ধ 
জয় হবে কিনা তা অনেকাংশে নির্ভর করে সেনাপাঁতর 
পারচানন কুশলতার উপর । বিজ্ঞান পণ্িক্ার সম্পাদকেরাই 
পান বাংজা। বিজ্ঞান-সাহিত্যের মান উন্নত করতে । যা 
তারা এ কতব্য পালনে বাথ ছন তবে আগামী কেন এন্সাদনে 
হয়ত নামাদের বর্থত। সম্পর্কে কৈফিরৎ দিতে গিষে আবার 
আমাদের রামেন্দসুন্দরের বন্তুবার উদ্ধত দিয়ে বলতে হবে 
1নতান্তই শ্রদ্ধ'র অভাবে--অনুবাশের অভাবে আমর। কৃতকার্য 
হতে পার নি। 


সাহিত্য 


মধুসূদন রচনাবল। 

£ ক্ষে৫গুগ্ত জম্পাদত সমগ্ধা রচনা 
এক খে 1 ৩১২০ | 

সতোজ্দ কাবাগুচ্চ 

ডঃ অলোক রায় সম্পাদিত সমগ্র 
ফাব্যাংশ এক থণ্ডে | ১০০০০ । 


লৈষ্প পদথল। 

হরেকফ মুখোপাধ্যার় সম্পা্দ৩ 
পার চারহাজ্জান পদের আকরু- 
গ্রন্থ টাঁকাঞ্ছ | 5৫99 1 
লামায়ণ কত্তিবাস বির চিত 
হয়েকফ মুখোপাধার সম্পাদত | 
ও স্য রার চিতিত পূর্ণঙগ ূ 
সংস্করণ ! ৩০০০ 


সাভিত্য সংসদ 


৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭*০**৯ 


বাংলায় বিজ্ঞানসাহিত্য 
নুখমন্্র ভট্টাচার্য 


বাংলা ভাষায় 'বিজ্ঞ।ন5র্চার ইতিহাস শতাধিক বছরের । 
প্রথমে বিদেশী সাহেবদের হাতে অপটু সৃত্তপাত, তারপর বঙ্গীর 
গুণীজনের হাতে তার বিস্তাত হয়ে বর্তমানে বাংলার বজ্ঞানচর্চা 
[নিঃসন্দেহে অনেকটা ব্াাপকতা পেয়েছে । আগা করার 
কাগ্পণ আছে, ভবিষাতে জ্বানশাবজ্ঞান তথা মানবমনীষার যাবতীর 
ধারার 561 বঙ্গজন নিজের মাতৃভাষাতেই করতে পারবে । 

আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় “বাংলার 'বিজ্ঞানসাছত;” | 
ইংরেজীতে 17109121010 শব্দাটর বাপি অনেক বেশী, 
বজ্ঞান-গবেধকরা পর্যস্ত তাদের গবেষণান্প্রবন্ধসমূহকে এই শব্দে 
আঁ্তাহত করে থাকেন। বাংল। প্রতিশব্দ «সাহিতা'এর ব্ঃগনা 
1কস্তু অত ব্যাপক নর । জটিল আলোচনার না যেয়েও বজ। 
চলে, বাংলা ভাষার 'সাছত। বঙগতে সেই ধরনের লেখাকে 
বোঝান হর, যা এক নৃনিতম শিক্ষার শাক্ষিত ব্যাপক জনতার 
বোধগম] ও গ্রহণীয় । বাংলার গস্প, উপন্যাস, কাবতা, 
নাটক, পালাগ।ন ইত্]াঁদ সাঁহত্য। আর বাদবাকণ বষয়াদর 
যাংঙ্গার 59 হুল্গেও তাদেয় মধ্যে ফেবল সেগুলই 'সাহত 
শঙ্খ ব্যবহারের আঁধকাক্নী, যাদের 'বষয়বন্তু হাসিম শেখ-র।ম। 
কফৈব্ত না হলেও রাম-শ্যাম-যদু-মধুবাবু, তীর গ্াহণীরা। ও 
দুলোতীর্ণ অঙ্গজবর্গ বুঝতে পারবেন এবং আগ্রহ নিয়ে পড়বেন। 
তাও কুঙ্গীন সাহত্যকর্ম ছিসেবে এগুলি স্বীক্কুত পায় না, 
এদের বেলার নিজের নিজেক্র পরিচয়জ্ঞাপক উপসর্গ পৃৰে 
যুস্ত হতে হয়। এদের পাঁঃচর হর পপ্রবন্ধসাহত)” 'বজ্ঞান- 
সাহত)। ইত্যাদ আভিধার। অর্থাং আমাদের কাজ কমে গেল। 
বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চ% সামাগ্রকভাবে আমাদের আলোচ্য নর, 
সেই প্রেক্ষাপটের অংশাবশেষ নিয়েই ব্মান আলোচনা ! আমর! 
বাংলাভাষার লিখিত সেইসব ববজ্ঞান রচনা! [নিয়ে আলো চন। 
করব, যা অজ্ঞজনের জন্য ডীদ্দন্ট, সাবলীল ভাষায় যেগুলি 
রচিত এবং যাদের মধে) সাহতের প্রসাদগুণ পর্যাপ্ত আছে। 

প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, 'অন্রেজন বললে আমি কাদের 
বোঝাতে চাইছ। এককথার বল চঙ্জে, আমরা সকলেই 
অভ্ঞজজন । আমার 'বিচারে একজন মাধ্যামকফ-উতভীর্ণ 1কশোয় 
যেমন এবং যতট। অজ্ঞ, বিজ্ঞানের কোন দুরৃহ বিষয়ের বশেষত 
ফোন বান্তও নিজের বষয়েকর পারধির বাইরে তেমন এবং 
ততটা শজ্ঞজ। অতীতে একটা সমন ছিল যখন কোন ব্যাস্ত 
একটু সঙ্গে দর্শন, অথনী1ত, সমাজাবজ্ঞান, খ্বাঁণত, রসায়ন এবং 
পঙ্গার্থাবদ]ায়. পায়দশাঁ হতে পারতেন। এর প্রধান কারণ 
ছল, সেই সমন্নে [বাত বিষরগুতে জ্ঞাত তত্ব ও তথ্যের 
পধুযাঘটাই ছিজ অনেক ছোট। বশ শতকের শেযার্ধে মানব" 
মনীষার প্রাতাটি দিকে জ্ঞানের পারাঁধ এত বিস্তাীতি পেয়েছে 
ধে খন আনব কোন বান্তর পক্ষে একাধারে এতগুাজ ববরে 


শা শম্পার পি ৭ পিজা 


* ইউনিতারসিটি কলেজ অফ মেতিলিন. কলিকাত)-700020 


জ্ঞানী হওর। দূরে থাক, নিজ বষয়ের আঁতি ক্ষুদ্র অশের বিস্তৃত 
জ্ঞাতব্যগুলি জানতে ও আত্মস্থ করতেই তার উদ্যম নিঃশেধিত 
হয়ে যার। তাই নামী রসায়নাঁবদও আঙ্জ দর্শনে অজ্ঞ, 
ভাথনীতাবদ পদার্থাবদ্যার সাঁবশেষ [ছু বোঝেন ন। এবং 
জীবাবজঞানের গবেষক গাঁণতাবদ)ায় সড়গড় নন। তাই 
[বশেষজ্ঞজনকেও আজ িজ্ের বিষয়ের বাইরের কোন বিষয় 
সম্পর্কে ণিজের ধারণার বাপ্ত ঘটাতে অনাপ্রর বিজ্ঞানবই ব। 
শবজ্ঞানসাহ৩)-এর শরণাপন হতে হর। মাধ্]া্ক পাশ 
শ্রীরামচন্্র বাঁরক যেমন জেঠাতবিদ) সম্দ্ধে কিছু জানতে 
যে প্রাথথামক বইটি কেনেন, ডাঃ দিগণাবজর ভরদ্ধাজ এফ. আর. 
[স. এস.কেও সেই বিষয়ে কিছু জানতে সেই বইটি ব। 
অনুর্প বই 1কনতে হবে । জবশা [দগ্াাবজন্নবাবু ইংরেজীতে 
দক্ষ বলে বাংল৷ ভাষার বইয়ের বদলে ইংরেজী বই পড়তে 
পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্েও তাকে কনতে হবে ইংরেজী '00]10101 
$0161)0০0+ ব। বজ্ঞানসাহিত্য'-এর বইই । 

তাহলে বাংলা বিজ্ঞানসাহতের উদ্দিট "পাঠক বর্গের 
সন্ধান 'মলল। অবশ্য গৃহশোভাবর্ধনকারী কু কিছু সুদৃশ। 
গ্রন্থথবলী ছাড়া বঙ্গজনের বই কেনার তেমন গরজজ বা বদঅভ্যাস 
নেই, মনোযোগী পাঠক হিসেবে দুর্নাম তো আরও অস্পঞ্জনের 
প্রাপ্য, তাহলেও বাংলা বিজ্ঞানসাহত্য রাঁচিত হতে হবে এই 
বিশাল পাঠকগোঠীর কথ! মনে রেখেই । কেবল ইংরেজীতে 
দক্ষ. জনের জন্য কৃপাভরে বাংলাভাষায় জ্ঞানের কষ্ছু 
[বষয়ের বামহস্তে পরিবেশনা নর, বাংল! 'বিজ্ঞানসাহত্য হবে 
শঞ্ঞানবজ্ঞানের কোন [বিষরে শ্রাথামক তথ্য সংগ্রহের এবং 
পয়্বতাঁ পাঠের জন। পরাপ্ত আগ্রহ স্টারের মাধ্যম । 

কুঙগীন সাহত্যের পাঠক আর বিজ্ঞনসাহতোর পাঠকের 
মানস প্রারুরায় কিং পার্থক আছে? কোন পাঠক শরৎচন্দ্র 
দ্র-পাচখান। বই পড়েছেন, শরৎচন্দ্র মোহময়ী রচনাশৈলার সঙ্গে 
1তান পারচিত। এবার তান ণবন্দুন ছেলে' পড়তে বসলেন 
এবং আঁচর়েই দক্ষ শিল্পীর কথা শপ্পে হেণে-কেদে আস্থুর হলেন, 
সাহাতিক তালে অগ্জান্তে টেনে নয়ে গেলেন ঘটনার স্রোতে । 
কুলীন সাহতের আবেদন মুলতঃ পাঠকের আবেগের 
কাছে, প1ঠকের মানাঁসিক পৃরশ্রস্তাতির এখানে প্রশ্ন নেই । মৌলেফ 
সাছতাও জবশ্য মননশীল হতে পারে, তবে সেক্ষেতে ত। 
কঙ্গচং ব্যাপক পাঠকের প্লেহধন) হর। বজ্ঞানসাধহত্যের 
প।ঠককে কমু মানা সকপ্ভাবে প্বপ্রস্তাীত নিতে হর, কোন্‌ বিষয়ে 
তান জানতে চান সে বিষয়ের দু-পাচট। বইয়ের মধ্য থেকে এক 
ব। একাধক বই তাকে বেছে নতে ছর। তায় পাঠ ত্বারত 
খাতিতে এগিয়ে চলে না, নৃতন মৃওন তত্ত বা তথ্যাদি গড়ে 
তাকে তা নিয়ে ভাবতে হয়, আবঙ্ছ করতে হয়।  এক্ষে0্র 
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জেখকের প্ররাস কিন্তু তত বা তথ্য পাঠকের কাছে পৌছে 
দেওয়া, আয় প।ণকের প্রয়াস সেগুলি জেনে-বুঝে আত্মন্থ কর।। 
[বজ্ঞানসাছিতোর আবেদন তাই পাঠকের চিস্তায় কাছে, যুদ্ধির 
কাছে। মোৌলক সাহতের সাবলীলঙতা তাই 'বজ্ঞানসাহত্যে 
থু'জতে যাওয়া বা প্রত]শ। কর। ঠিক নয়। 

একথ। মনে রেখেও বিজ্ঞানসাহত্ের ক্ষেত্রেও সাবলীলতার 
প্রশ্ত আপে, কোন বই পর্যাপ্ত প্রসাদগুণসম্পন্ন ফিনা সে ববেচন। 
এসে যার । বিজ্ঞানের প্রথাগত পঠনপাঠনে দেখ যার কোন 
শিক্ষকের ক্লাশে নিশ্ছিদ্র নীরবতা বিরাজ করছে, অখণ্ড মনোযোগে 
ছাুর। শিক্ষকের অধ্যাপন। অনুধাবন করছে । অথচ এ একই 
বিষয়েই অনা শিক্ষকের ক্রুশ মনুষ্যেতর প্রাণীর অনুকৃত কগছরে 
সরব । অর্থাং একই বিষয়ের ব্যান্তীবশেষের পারিবেশন! 
শ্রোতাদের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে, অপরেরটা মে বিচারে 
ব্থ প্রতিপন্ন হয়েছে। বজ্ঞানসাহতোয় ক্ষে£েও সাবলীঙ্ত্ডা 
ব। প্রসাদগুণ বলতে একই 'জিনষ বোঝার বলে আমার যারণা । 
বইটি পড়তে পড়তে পাঠক মটরভাজ। ভক্ষণের আঁভজ্ঞত। 
লাভ করছেন এবং অবশেষে লঙ্কা হাই তুলে বইটি মুড়ে 
রাখছেন, না সাবলীল গতিতে চলছে তার পাহাক্রল্ল। এবং 
এক নাগাড়ে বইটি তিনি শেষ করছেন-পঠকের কাছে 
গ্রহণযোগ্যতার এই িারখেই িবচার হবে--কোন বিজ্ঞানের 
বই ধবজ্ঞানসাহতা হয়ে উঠেছে কিনা। ক্লাসেক্স পাঠবই 
সাবলীল হোক বানা হোক পরীক্ষা পাশের তাগদে ছান- 
ছাতীকে তা পড়তে হবেই । 'বিজ্ঞানসাহত্ডের ক্ষেতে পাঠকের 
এই বাধ)বাধকতা থাকে ন1। তাই ভাঙে। লাগা মন্দ লাগার 
প্রশ্ন ওঠে, গ্রহণখোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে, সাবঙগীলত) ও প্রস্াদগুণ 
যাচাই হয়। 

তবে গ্রহণযোগ!তাক্স প্রশ্নে পৰে উল্লেখিত পাগকের 
মানাঁসক প্ধপ্রস্তুতির বিষয়টিও সাবশেষ গুরুত্বপূর্ণ ॥ প্রাথামক 
কিছু না জানলে এবং রসান্থাদনে পর্যাপ্ত উম্মুখ লা হলে 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত দুবোধা ঠেকেই, শিল্পীর চরম পারদশিতা সত্তেও 
শ্রোত তন্দ্রায় আঁভভুত হয় ॥। উৎকৃষ্$খ কথার মেশাল দিয়ে 
[কিছু কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদলে জনবোধা লঘু সঙ্গীতের 
বৃপ গেওয়। যায় বটে, তবে তার জন) প্রয়োজন হর রবীন্দ্রনাথের 
মত যুগদ্ধর প্রতিভার । সেটা ঝাতক্রম। বিজ্ঞানের বিষয়ের 
সঙ্গে ওপরের উদাহরণাঁটর প্রাততুলনার বলা চলে, গাপত, 
রাশিবিদ্া, পদারথথাবদ। প্রভাতি বিষরগুলর সহঞ্জবোধ্য 
পারবেশন। সাবশেষ কাঠিন, পাঠকের পক্ষে কিছু প্ধজ্ঞান 
ও প্রন্তুতি না থাকলে লেখকের পর্যাপ্ত নৈপুণ্য সত্বেও আদপেই 
ত গ্রহণযোগ্য বলে মনে না হওয়ারই সম্ভাবন!। 
পক্ষান্তরে মোটামুটি দক্ষতায় জীবাবভজ্ঞানের কোন বিষয়কে 
আধকসংখ্ক পাঠকের গ্রহছণীর আকার দেওয়া চলে, ধারণ 
জীবধিজ্ঞানের ভাঁধফাংশ বিষয় মূলতঃ বর্ণনাভীত্তক। তাই 
রন্তের সণ্টালন বা তাস্তঃক্ষর গ্রন্থি ওপরে 'চিত্তাক্ক কিছু 
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লেখা যতটা সহজ্ব, রাশিবিজ্ঞনের বা গাণতের 
[নিয়ে অনুরূপ লেখা তার থেকে অনেক্ক কঠিন। 

এরপরই পাঠকের তরফে এক প্রশ্ন উঠবে, অর্থ বার করে 
এত মাথা! ঘামিয়ে সে বিজ্ঞানসাহিতা আদো পড়তে যাবে 
কেন? মৌলিক সাহত্য পড়ে আনন্দ পেতে, মানাসক 
প্রস্তুত ইত্যাদির চাহদ। তো নেই! প্রশ্রট। বাস্তব। তাই 
ঘাংল। ভাযার জনাপ্রয় লেখকের উপন্যাস যখন একের পর 
এক সংক্রণ হর, বাংলা 'বজ্ঞানসাহত্যের কোন বইয়ের এক 
হাজার কাপর সংক্করণ নিঃশেষ করতেই প্রকাশকের চুলে 
পাক ধরে; প্রয়াত সত্চরণ লাহাকে চৌদ্দ বছর নজ অর্থে 
[িজ্ঞ'ন পাতিক। চালাতে হয়; বাংলার সাহতা পাক্কা যখন 
অযুত ছেড়ে লক্ষ পাঠকের আনুকূল্য পায়, তথন বিজ্ঞান বিষয়ক 
প-পাতিকার প্রচার অযুত সংখ্যাও স্পর্শ করেনা। এ প্রশ্নের 
উত্তর বর্তমান 'নবন্ধা লেখকের অজানা । সম্প্রাতি এক খবরে 
প্রকাশ, ফ্ূন্দে পাঠক সাধারণ অধুনা গম্প-উপন্]াদের ঢাইতে 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধের বইয়ের অনেক বেশী 
প্গোষকতা করছেন! সামান্যতম মানাঁসক প্রচেষ্টায়ও 
বাঙালী পাঠকের এই অনীহার কারণ পাঙক 'হসেবে তাদের 
অগ্রাপ্তবয়স্ধতা না বিজ্ঞানসাহতোর লেখকদের ব্যর্থতা, এর 
মীমাংস৷ কর দুরূহ । 

পাঠক এবং 'বষয়ের আলোচনায় পর ঝংল। বজ্ঞানসাহিতোর 
[তনটি প্রধান বিবেচনা বাক থাকে--বাংল] 'বজ্ঞানসাধহতা কে 
[জিখবেন, কেন লিখবেন এবং কিভাবে লিখবেনা বাংল। 
[বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রারভিক সূচনা ধাদের হ।তে, তার। বৈজ্ঞাঁনক 
ছিলেন না। মৌলিক সাহত্য রচনাই ছল তাদের প্রধান 
উপজ্জীব্য। লেখাকে বীবষয়ান্তকে। ব্]াগত দিতে, ইংরাজীতে 
অনাভত্ত জনকে কি%ৎ বিজ্ঞানবারা পৌছে দিতে এবং 
কায়োর কায়োর় ক্ষেত্রে, পাঁত্রকার চাঁহদ। প্রণে এরা বিজ্ঞান 
[বিষয়ে গলখেছেনঃ পরবতাঁকালের বিজ্ঞানসাহত্যের আঁউনাপ 
ধাদের আমরা পাই, তাদের অনেফেই ছিলেন বিজ্ঞানের পঠন- 
পানে ঘুস্ত। বিজ্ঞানের উচ্চতর গ্রবেবণায় যুক্ত এমন ভোখক- 
দেরও ক্রমে আমর! বাংজ। 'বজ্ঞানসাহতোর চা. করতে দেখতে 
পাচ্ছি এবং এদের ক্রমশ আরও বেশী সংখ্যায় পাব, এ 
প্রুতাশ। আমাদের রাখতেই হবে। কারণ বাংল। ববিজ্ঞান- 
সাহিতোয় চর্চা এদের হাতেই ক্রামক সার্কতার পথে 
এগোবে। 

বিজ্ঞানসাছভ্ের লেখক 'যান হবেন, তাকে অবশ্যই 
[বজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাথার পঠন-পাঠনে, গবেষণার যুক্ত 
থাকতে হবে, অর্থাৎ যে বরে লিখবেন, তাতে তাকে বুংপাত্তি 
সম্পন্ন হতে হবে] আঁবজ্ঞানী কোন ব্যন্তিও অবশ্য পরাণ 
পড়াশুন। করে বিজ্ঞান বিষয়ে জনাপ্রয় লেখ! লিখতে পাঞ্জেন, 
তবে এমন লোকের সংখ্যা স্বাভাবিক কারণেই অত্যস্প থাববে। 
শুধু শবজ্ঞান জানলেই চলবে লা, বজ্ঞানসাছত্যের লেখককে 
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তাধশাই বাংল! ভাষাটাও সমমক জানতে হুবে। সফলেই সার্থক 
হবেন না, তবে বেশী বেশী সংখ্যার লেখক লিখতে শুরু করলে 
তাদের মধ্য থেকে ভালে। লেখক বেরোনর সম্ভাবনাও 
বাড়বে । 

ফোন কাব বা ওপন্যাসিককে যাদ প্রশ্ন করা হয় “কেন 
জেখেন'", অধিকাংশেরই উত্তর মিলবে, “ভেতরে একট। যন্তরণ 
বা প্রে়ণা অনুভব করি, যার জনা লিখতেই হয়।” এই 
প্লেরণাতেই অভুস্ত থেকেও সাহাতিযক সাহিত) রচনা করেন, 
তরুণ কাব পকেটের শেষ কপর্দক'টি পর্যস্ত খরচ করে কাঁবতার 
বই ছাপান। বিজ্ঞানীরা বনতুনিঠ লোক । তাদের লেখার 
পেছনে এই আনদেশ্য, অস্তলাঁন তাগদ ব। যন্ত্রণার থেকে বন্তুগত 
কোন ফারণ থাকাই স্বাভাবক 1 জনপ্রিয় জ্ঞানের বই লেখার 
অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে যা বজ। হর তা হল, বিজ্ঞানের 
বার্াকে জনগণের মধো পৌছে দিতে পারলে জনমনে 'বজ্ঞান- 
চেতনা বাড়বে, যুন্তবাদী দাষ্টভঙ্গী গড়ে উঠবে কুনংস্কার দূর হবে, 
এবং এসবের সাবিক ফল হবে দেশের ও সমাজের উন্লাত। 
[বত্ঞানের তত্ব ও তথা জানলেই যংদ ধুক্তবাদী 16ত্ত। অথাৎ বিজ্ঞান 
চেতনার উদ্মেষ হত, আাহলে আমাদের িজ্ঞানীকুলের সকলেই 
বজ্ঞানমনক্ষ হতেন এবং বিশ্বের তৃতীর বৃহন্তষ বিজ্ঞ।নী-সংখ]ার 
এই দেশের চেহারাটাও অন্যরকম হত। আর [বিজ্ঞানের তথ্য 
জানলেই যাঁদ আচরণে তার প্রাতফঙ্গন পড়ত, তাহলে সিগারেটের 
কুফল সম্পর্কে বন্তৃত৷ দেওয়ার পরই বন্তাকে চায়ের কাপে চুমুক 
দতে দিতে 1সগায়েট ধরাতে দেখ যেত না। 

অতএব বিজ্ঞানসাছিতোর চর্চা কেন কার, এই প্রশ্নের সং 
এবং সরজ উত্তর হুওয়। উচিত এরকম--“আমি বিজ্ঞানের বিশেষ 
[বষয়ের ?কছু তত ও থয জাঁন। যেহেতু মাতৃভাষায় গবাভম 
[বষয়ের 56 করলে ভাষার উবর়ত৷ বাড়ে এবং যেহেতু ছু 
লোক এ 'বষয়ের কিছু জানতে আগ্রহী হতে পায়েন, সেজন্যই 
আম বাংলার 'বিজ্ঞানসাছিত্য রচনার চেষ্টা কার ।” বর্তমান 
নবন্ধলৈথক 1কা%ং বাংল। বিজ্ঞানসাহতের চর্চা করে । সে 
পেশাম্ম 'শিক্ষক-ঠচাকংসক এবং জনব্বান্থ্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘুস্ত। 
সান্ছ্যের আঁথকারের আন্দোলনে বেশী সংখখায় মানুষকে্সামল 
করতে সে ঘাস্থ্যশীবষয়ক 1কছু লেখ। লিখে থাকে, বিজ্ঞানাভাত্তক 
প্রচারধমী লেখ] । সেগাঁল সার্ক হর কনা তার প্রমাণ বা 
তপ্রমাণ অবশ্য এখনও তেমন মেলে নি। অনেক ভোখকের 
এম্সকম উদ্দেশ;ও থাকতে পারে। 

কোন লেখক (কভাবে লিখবেন, সেট। তাকে নিজেকে খুজে 
নিতে হবে। তার বন্তব্য পাঠক বুঝতে পারলে তাকে গ্রহণ 
করবে, উন।থায় বর্জন । আমার বান্তগত ধারণা, বিজ্ঞানের 
ভাষারীত ছবে সহজ, সরল, সবপ্রকার বাহুলাবাঁজিত, জবশ। 
নূনতম কাতনও ভাঙে থাকতে হবে। দু-একজন প্বসূরী চেঞ্চ। 


গান ও বিজ্ঞান 


[ 88তম বধ, 4এথ-১ম সংখা। 


করেছেন এবং সফলও হয়েছেন বটে, কিন্তু গীতিফাঁবতার 
পেঙ্গব বাংলাভাষার [বজ্ঞানসাহত্য সাবকভাবে অদ্যাবাঁধ তার 
ভাষারীতি খুজে পায় 'ন। 'বেগুনী পারের আলে।' বা 'লাল- 
উজ্জাণী আলে।'তে কাঁবাক বঃঞনা যত, দৃঢ়ত। রা ধাঙজুত। তত0। 
নেই। আমার 'ববেচনায়, বাংল! বিজ্ঞানসাহিতোর প্রকাশভজী 
হবে “শুদস্কং কাষ্ঠং 1তষ্ঠীত অগ্রে”, 'নীরসঃ তরুবরঃ পরতো তি" 
নযর়। ভাষারীতির আলোচনার পারভাষাগত ববেচনাও আসে। 
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের নান। বিষয়ে চর্চার উদ্মেষ হয়েছিল বটে, 
?কক্তু একথা অনত্বীকার্ধ যে আধুনক 'বজ্ঞন এসেছে পাশ্চাত্য 
থেকে । তাই [বিজ্ঞানের পাঁরভাষ! পেতে সংস্কৃতের ভাগার খোঁজার 
প্রয়োজন কি? যেসব তন্তু ও তথ আত সাম্প্রীতক কালের 
এবং তাদের আভধা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়ে গেছে, 
তাদের কষ্টকপ্পিত ও দুঝোধা ভাষাস্তরের প্ররাসে সংস্কৃত ভাষার 
তার প্রাতশব্দ খোঁজ ক যুল্তযুস্ত 2 “আকিজেন'কে আব্সিজেন 
বলেই, 'জীন'কে “জীন' নামেই গ্রহণ কার, 'শুমজান, বা 'বংশাণুর 
সন্ধানে অতীত গুহায় মাথ। খুশড় ফেন ? 

ফেবল বিজ্ঞনসাহিত্য নয়, সবস্তয়ের বিজ্ঞানের বাংলাভাষার 
প্রকাশ, যে মনীষীর প্রত্যয়ে ও চেষ্টার ছিল, তিনি সতেজ্্রনাথ 
বসু। তার পক্ষেই বল। সম্ভব ছিল, “বারা বলেন বাংলাভাষার 
1বজ্ঞানচ্। সম্ভব নর, তারা হন্ন বাংলা জানেন না নর বিজ্ঞান 
বোঝেন না ।৮ একফথ|! অন্বীকার করার উপার নেই, মাতৃভাষার 
1বজ্ঞ।নের চর অদ্যাবাধ আমাদের অবচেতন মনের কৃপাঁমী শ্রও 
অনুকম্পার ফসঙ্গ। সতোন্দ্রনাথের মত দৃঢ় প্রত/য় ও উপলান্ধ থেকে 
উদ্ভৃত নয়। তাই জাজও আমাদের যাবতীয় বিজ্ঞান্চ পঠন- 
পাঠন থেকে গবেষণা, সবই চলে ইংক্েেজীতে, আর তার পাশে 
থাকে বিজ্ঞানসাহত্যের নামে জনগণের জন্য বামহস্তের মুঁষট 
ভিক্ষার ব্যবস্থ। । এরকম অবন্থার সাথক [বজ্ঞানসাহত্য রচিত 
হতে পারে না। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে দীর্ঘাদনেয় প্রচেষ্টায় 
বজ্ঞানের এক সুদৃঢ় এরীতহা গড় উঠেছে, সে সব দেশের ভাষায় 
প্রচ নিষ্ঠার দশক শতক ধরে চজেছে প্রথাগত 'সাররাস 
[বিজ্ঞান 66, এবং তারই 1কয়দংশ জনবোধ্য ভাষার বিজ্ঞানীর! 
পৌছে দিচ্ছেন জনতার দরবারে । ফলে 'বশুদ্ধ পঠনপাঠন ও 
চার স্তরে শুরু হরে বিজ্ঞানের অনুম্বণ (091009196101)) হতে 


পেরেছে অন্যতর ভরে, রাঁচত হতে পেরেছে সার্থক বিজ্ঞান- 


সাহত।। তাই যতদিন ন আমাদের বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যে 
বজ্ঞানমনক্ষতা প্রসার লাভ করছে, যতাঁদন না বাংলাভাষায় শুরু 
হচ্ছ সবস্তরের [বজ্ঞানচ, যতাদন পর্যস্ত পাশ্চাত্যের মত এক 
“সায়েল কালচার” আমাদের দেশে গড়ে না উঠছে, ততদিন বাংল।য় 
সার্থক [বজ্ঞানসাহতা পাওয়ার ল্ভাবন। বান্তব হয়ে উঠবে না। 
তাবৎ গৌড়জন আমর। সোঁগনের প্রতআাশায় থাকব, সে জক্ষে। 
পৌছতে নিজের নিজের সামথ্য নে ভ্রতী হব। 


বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানচর্া, প্রসক্তত গণিতচর্চ। 


ঠা ক 


লম্দমল'ল মাইতি* 


বাংল। ভাষার বিজ্ঞানচ্গ বিশেষ করে গণিতচর্া সমস্যাটি 
দাঁটল। মূলত লেখক, পাঠক, সম্পাদক ও প্রকাশককে কেন 
করে এই সমসা। সি হলেও অনানা কারণও কম নন! হয়ছে। 
প্রতাক্ষ নয়, কিন্তু সমস্ঠার মানা বুদ্ধতে তাদের নগণ্য) বলা যায় 
ন|। যেকোন ক্েএ্রেই সমপ]। থাকে বা আছেও॥। 'কস্তু 
সম!ধান, সাঁক্িয় উদে]গ ও কার্যক্রম ব/তরেফে সন্তব নয়। বাংল! 
ভাষার গাঁণঙ০৮ার সমস॥ যথেষ্ট, কস্তু সে-সবের নিরসন ঘটিয়ে 
উন্নাতর পথ প্রশঙ্ত করার উদ্যমও নেই, কার্ষক্রমও নেই । পাঠক, 
লেখক, সম্পাদক, প্রকাশক এবং অন্য সব পক্ষ যাঁদের মধ্যে 
পারম্পারক সংযোগ ও ভাবাবানময় বিশেষ জরুরী, তর) এ-বিষয়ে 
নিবিকার। যেন, একবার এক ভদ্রলোক বঙ্গীর বিজ্ঞান 
পারযদের লামানুসারে বঙ্গীর গাঁণত পারষদ গঠলের প্রস্তাব 
দয়োছলেন। কিন্তু কোন পক্ষ থেকে একটু সাড়াও পাওয়া 
যায় নি। আবার বাংলা ভাষার লেখা গাঁণতের ওপর 
গবেষণপাপন্র গৃহীত হচ্ছে না। শিক্ষার, সংযোগের ইত্যাদ বহু 
ক্ষেপ্নেই মাতৃভাষার হ্থান নেই। অথচ, 'বজ্ঞানাচাধ সতোন্দ্রনাথ 
এ-বিষর়ে দীর্ঘাদন ধরে শুধু সকলের দৃঁষ্ট আকর্ষণই ফরেন নি, 
সক্রন্ন ও সফল কারক্রম গ্রহণ কয়ে বীর শবজ্ঞান পারদ গঠন 
করোছিজেন এবং "জ্ঞান ও বিজ্ঞান আজও প্রকাশিত হচ্ছে। 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার জন্য আচারকে বিদ্ূপ করা হতো, 
এখনে অনেকে লেই কথার পুনরাধু্তড করে চলেছেন। 'বশ্ব- 
[বদ]লয়ের উচ্চ ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান নেই, দেবার প্রচেক্টাও 
নেই। দুঃখ করে লাভ নেই, সধাললিষ্ট ক্ষেত্র সমূহের কণধারদের 
কণই বাধর। 

কথার কথার অনেক কথ! এসে পড়েছে। বক্ষ/ঃমান প্রবন্ধে 
আমর সেই সব সমস্য নিয়ে আলোচনা করব যাতে অন্তত 
বাংলায় গাঁণত5৮। জনাপ্রয়তা অর্জন করে। অবশ্য এ-বিষয়ে 
মতাঁবরোধ থাকতে পারে এবং জারো সুচাম্তত পঞ্থানদৈশ কর। 
যেতে পারে । তাই, পাওকদের মতামত শাহান না করে 
পার না। 


] 


বজ্ঞান পাঁপ্রক। সমূহের সম্পাদক মহাশরর৷ বাংলা ভাষা 
গাঁণতচর্চার পথাট প্রশস্ত করতে বহুল পারমাণে সাহায্য করতে 
পারেন। বর্তমানে প্রকাশিত ?বজ্ঞান পান্রকাথুলির দিকে সামান্য 
নজর দিজেই দেখা যায়, গশিত বিষয় প্রবন্ধ প্রায় থাকে না। 
প্রাশট সংখ্যার নিবাঁচিত প্রবন্ধ সমূহে যেন বোধগম্য গাণিতিক 
প্রবন্ধ থাকে তার দিকে নজর দেওয়৷ দরকার । কেবলমাম 
আযকাডোমক দক নর, 'চত্তাকযাঁ যে কোন ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশ 
করার নীতি অবলম্বন করলে ভাঙ্গ হর। অঙ্ক কষাছাড়। 
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গণিতের অনা ভূমিকার ওপর অধিক জোর দিলে আর যাই হোক 
গণিতে আকধণ ও শাগ্রহ বাঁঞ্ধর স৪।বনা। 

দু-একদন সম্পাদককে বলতে শুনেছি, আকধণীযর় গাণাতিক 
প্রবন্ধ দপ্তরে কম আসে। কঞ্গাটা সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু 
ধারা এ 'নয়ে লেখেন, তাদের প্রবন্ধ ভ্লোখার জন) উৎসাহিত করা 
উচিত। আলোচনার মাধমে হলে সুফল ফলতে দেরী হয় না, 
তবে দূরবতী চেখকদের পণ মাধ্যমেও উৎসাছিত কর যেতে 
পারে কিন্তু খরচের জন্য সম্পাদকদের চিঠি প্রায় ফোখা হয়ে 
ওঠে না। 

প্রকাশিত প্রবন্ধের লেখকদের অস্প হলেও সম্মানমূল। 
দেওয়া একান্তই জরুরী । এতে জেথার মান উন্নত হর এবং 
নানা বিষয়ের ওপর লেখা পাওয়ায় সন্ভতাবন। থাকে । 

প্রায় সব পান্রক্কার লাঁখত নিয়ম অমনোনীত রচনা ফেরৎ 
দেওয়া হবে না, বা প্রকাশিত হলে। কিনা জানানে! হবে না। 
এমন দেখা যার, একট প্রবন্ধ প্রকাশের জন] লেখককে প্রার বছর 
খানেক অপেক্ষা করতে হয় । এতে নতুন লেখকদের উৎসাহ 
থাকে না। লেখার অনুশীলন ইত্যাদিতে বাধ। সৃষ্চ হর। 
সম্পাদকদের এ দক) ভেবে দেখা দরকার । 

[নয়ামত পাণ্িক! প্রকাশ, ব্যয়ের সমবন্টন, জেখকদের সঙ্গে 
যোগাযোগ, সম্মানমূল। প্রদান, অমনোনীত ও মনোনীত রচলা 
সম্পর্কে চিঠি দেওয়া, পাকের মতামত সমীক্ষা, লেখক-পাঠব- 
সম্পাদকের নিবিড় যোগাযোগ হলে বাংলার [বিজ্ঞানচর্চ। তথ। 
গীণতচ9।র উন্নত ঘটবে বলে মনে হয় । পাত্রকা সম্পাদক, পাত- 
কার সঙ্গে সধাশ্রষ্ত শক্ষাবদ ও লেখক দের, এমনাক পাঠকদের 
মাতৃভাষায় বিজ্ঞানাশক্ষ। বিশ্বাবদঠালয়ের উচ্চতম ক্ষেত্রে সন্প্রসাঁরত 
করার জন) দাবী জানাতে হবে । সেই লঙ্গে জেখার মানোমরনের 
দন) নিজ [নিজ প্িকার প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের বাৎসাঁরক বা 
যল্মাসক সমালোচনা প্রকাশ কর একাস্ত দরকার। 


সঃ 


প্রকাশক বই ছাপেন 'বাক্ুর জন্য ব্যবসার জন্য। সুতরাং 
যে-ধরনের বই-এর কার্টাতি বেশী তাই তান আধক পার়মাণে 
ছাপেন। গন্প-্উপন্যাসের চেয়ে 'বজ্ঞনের জনাপ্ররর বই-এর 
কাটতি কম। গাঁণত সম্পাঁকত বই-এর কথ। বাই বাতুল)। 
বাংলার গাঁণত ব্যয়ক বই পাঠ্যপ্ুস্তকনর্ভর । অঞ্ক বহ-এর 
এই দশ। তার জন্মলগ্র থেকেই চলে আসছে, জাজ ও তার ব্যাতিক্রম 
দোখ না। ক্লাসের বই ছাড়া অনয রকমের অঙ্কের বই হতে 
পারে, এ ধারণা বহু প্রকাশক, পাঠক ও আভিভাবফের নেই। 
সুতরাং জনাপ্রর় গাঁণতের বই প্রকাশ করা যেকা কাঁঠনঃ ত। 
সহজেই অনুমেয় । অবশ্য প।9কের অনাগ্রহই এর নূল কারণ। 
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বহু প্রকাশক বিজ্ঞান পাঁতুক। উাঁপ্টিয়ে দেখেন না। মুষ্টিমেয় 
কয়েকজন ছাড়া অন। লেখকদের নামও শোনেন নি তারা । এ 
হেন অবদ্থার পাণ্লপর ভাগ। উইপোকার হাতেই সমাঁপিত হয়। 
ত। ছাড়া কম প্রকাশক বাংলায় বিজ্ঞান বই প্রকাশ করেন বলে 
উপযুক্ প্রঙ্কাশক গাওয়াও কাঁঠন। অনেকে ঝুশীক নিযে নতুন 
লেখকের পাওালপি গুকাশ করতে চাল না। বহু প্রকাশকের 
এমন থারণ। হয়েছে যে, বালপাঠ। ও ফি শোরপাঠ্য (বিজ্ঞান বই 
ছাড়। বড়দের জন; লেখ কোন বই প্রকাশ করলে বাক হবে না। 
আর গণিত বযরক ধই একদম 'বাক্ত হবেনা । অবশ ধাঁধা, 
মাজিক, হেরালি ইতাদি জাতীয় বই ছাড়া। | 

গ্রন্থাগার ও পাঠক, প্রকাশককে নতুন নতুন বই প্রকাশে 
উৎ্সাছিত ধরতে পারেন। গ্রহগাারে সাহিত্য ও 'বিগ্ঞান বই 
সমানুপাতে রাখার ব্যবস্থা! করতে হবে । ুল-কলেজ লাইব্রেরীতে 
[বাভক্প বিভাগে ছাতসংখ্যার অনুপাতে গ্রন্থ রাখার বাবস্থা করতে 
হবে। লাইব্রেখীয়ানদের পংতকদের রুচি গড়ে তোলার কাজে 
গর হতে হবে। জ্কুল-কলেজে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও অধ্যাপক” 
দের বিজ্ঞানের 'ঝাভাধ বিষয়ের ওপর জনাপ্রর বড়তার আয়োজন 
করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরাই যাতে বন্তুতা বা! আলোচনার সারি 
অংশগ্রহণ করে তার জন্য শিক্ষক ও অধ্যাপকদেশ্ধ কাধক্রম 
গ্রহণ করে প্রকৃত গাইডলাইন তোর করতে হবে! মনে 
হগন, এতে বাংল। ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ও গাঁণতচর্চার উন্নাতি হবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকেয় বই 'বাক্রর দুর্ভাবনা থাকবে না। 

অনেকের জানা, বর্ডম)নে বড় বড় লাইব্রেয়ীতেও এযুগের 
লেখকদের বঙ্ন ও গণিত সম্পাকিত বই নাই। তাই আগ্রহী 
পাঠক যে কও অসুবিধায় পড়েছেন, তা সহজেই অনুমের । 
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লেখকদের সঙ্গে পাওকদের প্রায় যোগাযোগ নেই । লেখকর! 
বুঝতে পারছেন না তাদের লেখা পাঠকের মনোযোগ আকষণ 
করছে কনা । তাই, লেখক চলেছেন আপন মনে-1লখে 
চঙ্লেছেন নিজের পছন্দ মত। বাধ) হয়ে কখনো কখনে। 
সম্পাদক [কছু লেখ। ছাপাচ্ছেন। কিন্তু এতে ব্যংল। বজ্ঞান 
$৮| ও গ্বাঁণতচঠায় অনুকূল পারবেশ সুাষ্তর পারবে প্রাতিকুল 
অবন্থ। দেখ! দচ্ছে--বশেষ করে নামকর। 'বিজ্ঞানীর। যখন 
ফলম ধরেন। তাদের ভেখায় সারল্য ও প্রসাদগুণ নেই, 
পারবেশনে গৃ'হণীপনা নেই। রচনাশৈলী। আর যাই ছে।ক বাংল 
ভাষার রীতি ও বোশক্ট) জনুযায়ী নর । আর শব্দ ও 
পায়ভাষা [নিধাচনে এক কারুর তোরাহা। করেন না। সম্প্রতি 
দু-একটি গাঁণত লম্পাকিত প্রবন্ধ পড়ে এরকম মনে ছল । 

আবার ফোন কোন লেখকের শন্দ 1নবাচনল ও উপ- 
স্থাপনার এতই লঘুতা যে, মনে হর যেন তাদের পাঠকের বুদ্ধি- 
বুশডতে ভাস্থ। নেই। জনেকের এমন ধারণ হয়েছে যে, 
গবন্ঞানফে সাহত/রসে মাত কয়তেই ছবে। তা না হলে 


জান ও 1বজ্ঞান 


| 38তম বর্ষ, এখ-১ম সংখ! 


দুবোধয হবে, সুবোধ্য হবে না_ আফধণীয় হবে লা। এই 
প্রবণ বিজ্ঞানচ6। ও গাঁণতচর্চায় উন্নাতি ও সমৃদ্ধ জানবে বলে 
মনে হয় না। 

বর্তমানে কম্পাবজ্ঞান, 'বজ্ঞানাভত্তিক গল্প-উপন]াসন্রহসা- 
কাহনী ও ফাপ্টাসী বেশ আগর জাময়ে বসছে বলে মনে হচ্ছে। 
খুবই দুঃখের বিষ এধরনের লেখা সৃজনধমী চেখ। বলে 


দাবী করা হচ্ছে। শবজ্ঞানে ও গাঁণতে কম্প- আজগুবী কল্পনা 
বলে থাকতে পারে ভাবা যায় না; বিজ্ঞানাভীত্তক গল্প- 


উপন্যাস আর যাই হোক তাতে বিজ্ঞানেয় ভাঁতি ফতটা দৃঢ় 
ভেবে দেখা দরফার। এমন শাঁবজ্ঞান” শের অপব্যবহার 
করে পাঠকদের ভ্রান্ত কয়া অপসংস্কাতির নামান্তর । এর 
বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী, লেখক ও বৃবজ্ঞনমানাসক তাসম্পন্ন পাঠকর। 
কেন সোচ্চার নর-াবস্ময়ের কথা । 

[জ্ঞান লেখকদের কোন ক্লাব নেই, সামাত নেই যেখানে 
পরস্পরের সঙ্গে ঘানঞ্ পারচননের সম্তাবনা থাকে | আলাপ- 
আলোচন।, পরস্পরের মধ ভাবাবাঁনময় ও লেখার নান। ?দক 
গনয়ে গঞ্ভাবপার পথ থে।লা একমাঘ সাঁম্মলনের মধ] দিয়েই 
হতে পায়ে । দুঃখের [বিধর এদকফে অগ্রঙ্জ লেখক বা বাংল। 
[বজ্ঞানপ্রেমী কারুর উদে)াগ নেই। একাটি উদ্যেগের কথা 
দীপক দার চর মাধমে জেনোছলাম। 'কন্তু কতদূর 
কার্যকয় হয়েছে, জান না। 

[বজ্ঞান লেখকদের আর একট দুভাগ্য তার! বিজ্ঞাপন পাবে 
না তাদের লেখা বই-এর প্রায় প্রচার নেই। ওপন্যাসিক, 
সাহত/)সমালোচক, কাঁবি ইত্যাঁদর তুঙ্গনাযর় তাদের বিজ্ঞাপন 
নগণ্য । শুল্পথাত লেখকদের কথা ছেড়েই দিলাম, বড় 
লেখকরাও জনাপ্রর ওপন]াসকদের তুলনায় আঁক19ৎকর 
[জ্ঞাপন পান। এতে লেখকদের পাঁরাচাত বাড়ে না, আর 
বইও তেমন বান ছয় না। ম্বপ্পখ)াত লেখকর৷ তাই কোন 
রকমে দু-এক ট বই লিখে আর লেখার উৎসাহ পান না। 
এতে সবচেয়ে ক্ষাতগ্রস্ত হচ্ছেন গ্রাণত লেখকর়।। একে তাদের 
বই বাজারে কাটার চেয়ে পোকার কাটে বেশী । তার ওপর 
[বজ্ঞাপনেয় পারাধি প্রার 'বন্দুবং হওয়ায় পাঠকের 'বিস্মরণ 
ঘটতে বল হয় না। অবশ, প্রদীপ মজুমদার খুব কমই 
আছেন যাঁরা অদম। উৎসাহে আত্মেখসগ করে চলেছেন। 
অনল/র। বষরান্তরে গিয়ে জনাপ্রর়ত। অঞ্জন করার চেহ্টা কয়ছেন। 
ধাংলা গাঁণত5€1 ব]াহত হচ্ছে। 
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সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন গাঠক-পাঠক। ও 
উৎসাহী আস্ভভাবকর। । তীয়াই সমাঙ্গোচনা করে বান 
লেখকদের প্রাতী&ত করতে পারেন; তারাই প্রকাশকদের 
লান। স্বাদের 'বজ্ঞান ও গাঁণতগ্রন্থ প্রকাশে উৎসাহিত করতে 
পারেন । সম্পাদকদের পাতক। [নসাধত প্রক।শে প্রেরণ। দিতে 
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পারেন; ভাল-থায়াপ বচার করে বাংল! বিজ্ঞান ও গ্রাঁণত" 
চর্চার বনা। বইয়ে দিতে পারেন। এমন ক, মাতৃভাষার 1বজ্ঞান- 
শিক্ষাদানে শিক্ষার সবোচ্চ শ্তর পর্ধস্ত সম্প্রসারিত করায় 
সংগ্লষ্ কর্তৃপক্ষের সন্রযন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। তাদের 
সোচ্চার দাবী অচলায়তন ভেঙ্গে দিতে পায়ে। 

[কমু তাক হবে? বাঙালী মানস-্রকাতি ক যুস্তনয় 
ও 'বিজ্ঞানচর্চাক্স যথার্থ অনুকূল নয় 2 কিস্তু তা হবেোক করে? 
এদেশেই- তথ।কাথত কাবা-পাহতোর--বেফবপ্রেমের দেশে 
দগদীশচন্দর, প্রফুল্লচন্দ্র সত্যন্দ্রন।থ, থেঘনাদ প্রমুখক জল্মাল 'ন ? 
জনাপ্রর জ্যোতিবিজ্ঞানের বই পড়ে ক মেঘনাদ সাহা তার 
(বহ্বখাত “তাপ-আরনন তত আবিষ্ষারে প্রেন্ধণ। পান নি? 
তবু মনে হর, আমর] বাঙালী পান চিবাব, আফস যাব, আগ 
“দব ইত্যাঁদই বোধ হর সাঁত্। 

অথচ বাঙালী বই কেনে । গল্প-উপন্াাম কেনে, রহস্য 
কাহনী কেনে, বেশী করে কেনে 'কঠোর ভাবে প্রাপ্তবয়ন্ধদের 
গন্য, বই । এই ঘ্বভাব ও প্রকাতি অবশ্য বাঙালীর আজকের 
নয়, সেই উনাবংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকেই চলে 
আসছে । মাঝে বাঞ্কম-মধুসৃদন-বীন্দ্রনাথ প্রমুখ কণ্িৎ 
অবদান রে রেখোছ্লেন মাত? কিষভু বাংজ। [বজ্ঞানসাহিতে। 
তেমন বাত্তত্ব কোথার যে, জপসংঘ্কাতি রোধ করে আপন 
বাস্তব আপামর জনলাধারণের মধ] ছড়িয়ে দেবেন 2 প্রাতিভার 
অভাব, না সুযোগের অভাব 2 এ নিক্পে আলোচনা ও কর্মপন্থা 
গ্রহণ করা যার কিনা কে ভেবে দেখবে? বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পারযদ ভেবে দেখতে পারেন কি ? 
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বাংলায় 'বিজ্ঞান্চ€ার সবচেয়ে দুব্ল ক্ষেত্র হচ্ছে গ্রাণিত। 
পর-পাতকার এশাববয়ে ভবপ্প-প্রবন্ধ প্রকাশিত হযর়। যা হয় 
তর বেশীর ভাগ আকাডেোমিক । তাতে পাঠকের আক ধণ 
কম। তার ওপর প্রায় পৌনে দু-শ' বছরের বিজ্ঞানসাহত্ের 
ইতহাসে বাংলায় পাতে দেওয়ার মত বই কোথায় ? হিন্দীতে 
গাঁণতেম়্ ইীতিহান আছে, বাংলাদেশেও আছে, কিন্তু এই সংস্কৃতির 
পাঁঠস্থান কলক।ত। কোন্জক বাংজ।ভাষায় নেই; গ্রীক গাঁণতের 
ইতিহাস নেই । এ-ানয়ে প্রবন্ধও তেমন ভোখা হর 'নি। যা হয়েছে 
1কশের পাঠ । প্রাচীন ভারতীয় গণিতের ইতিহাস এই কিছুদিন 
হলে। দু-একটি দেখা যাচ্ছে। বাংলাভাষার উৎকুষ্খ মানের 
গাঁণতের বই নেই। অঞ্ক গ্বাণত নাক মানবজীবনের সমগ্র 
ক্ষেতে আঁধকার করে আছে। প্রদীপ মজুমদার মহাশরকে 
ধন্যবাদ তান দ্ু-তিনটি উৎকৃষ্ট মানের বই প্রকাশ করেছেন। 
গ্াণতের অধযাপক, শিক্ষক প্রমুখ উৎসাহত হয়ে যাঁদ ধাধা, 
হেরাল হতচদিতে বেশী আকৃষ্ট ন। হয়ে উৎড়ষ্ট মানের গ্রন্থ 
»চনালল মনোনিবেশ করেন, তা হলে ছহাওয়। বদল ছতে পারে। 


বাংলা ভাষার বিজ্ঞানচচণ, প্রসঙ্গত গাঁণতচচণ 
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আমাদের দেশের কবি-সাহাতি]করা লাধারণত 'বিত্জানের ধার 
ধারেন লা, গাঁণতের কথ বলাই বাহুল)। তাদের রচনায় কখনো- 
সথনে। বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ছের দেখ মেলে বটে, ৩বে র্লাউনের 
ভূমিকায় । রবীন্দ্রনাথের 'রাববার গ্রপ্পে এক গাণতপ্রেমীর 
চার রম্তমাংসহীন করে আঁঞ্কত হয়েছে। তার অনুব্তন সব 
লেখকদের রচনার দেখা যাচ্ছে । বস্তুত বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞর। কাব- 
সাহাত/কদের হাতে আধকাংশ ক্ষেত্রে জসম্মানজনক ভাবে 
উপোক্ষিত হয়ে আসছেন বলেই মনে হর। 

বিজ্ঞানী ও গাঁণত্জ্ঞদের সম্পর্কে এরুপ ধারণা পর়িবওন 
করা বিশেষ দরকার । তাছাড়া কাব-্সাহাতিযকদের লেখার 
বৈজ্ঞাঁনক ও গাণিতিক প্রত/য়ের কোন স্থান নেই-পারভাষা 
দূরের কথা । পাশ্চাত্যে এমন নর, বলাই বাহুল)। বস্তুত 
আমাদের দেশে 'বিজ্ঞানচচ৭ একপেশে, সাবিক যোগাযোগ লা 
থাকার এর উন্নীত ক করে সম্ভব? গ্াঁণতে আত্ঞ্ক ও বিরৃপত। 
ছড়ানোর গেছনে সাহাতিকদের জুড়ি মেল! ভার । অঙ্কের 
স্যারের কথ। উঠলেই যেন তিনি বকুন দেবেন, দাত-মুখ 
খিশচনে গ্রকা কাও করবেন, এমন ধারণ সৃষ্টি করেই ও'র। 
গ্াণত5ায় ও গাঁণতপ্রেমে বাধা সৃষ্খ করছেন বলে 
মনে হয়। 

বাংল। 'বজ্ঞানসাহত্ আরো একটি গুরুতয় সমস পাছাড়- 
প্রমাণ হয়ে দাড়িয়ে আছে। কিস্তু পারতাপের বিষয়, এদকে 
চত্তাশীল ও গভ্তাবদদের দৃষ্টি নেই! আম বাংলা 1বজ্ঞন 
সাহতের সমালোচনা বিভাগের কথা বঙ্গাছি। আদম, ভাল- 
মন্দের যদ 'বচার-বিশ্লেষণ ন/ হয়, 'বাভিন্ন প্রকার রচনার স্বভাব 
ও প্রকাতি এবং বৈশিষ্ট নিয়ে যাঁদ আলোচনা না থাফে, সার্থক 
রচনার উপাদান 'নয়ে যাঁদ কোন ববরণ না থাকে, তাহলে 
1বজ্ঞানসাহিত্য-_গাণতসাহিত্ের উ্াতি ছবে কি করে? 
এই ধবযর্ধ নিযে বাংল। ঝ গাঁণত বাগে ফোন গবেষণ। হর 
কনা, জান না। না হলে, এ-বষরে আলোচন। করার যোগ] 
ব)ন্তর জভাব যে দেখ। দেবে, তাতে সন্দেহ নাই। বাংল! 
[বজ্ঞানসাহিত্যের ইতিহাস নিরে একাটিমাত বই বহু কাল 
আগে প্রকাশিত হয়োছল। 'কিত্তু তারপর 7? শ্রার ফোন 
বগ্তরিত গবেষণা হয় নি। অথচ গবেষণা হলে গ্র্থাগারসমূহ 
[বিজ্ঞান ও গাঁণত সংকান্ত বই রাখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবে। 
পাঠক 'বাভন্ন বই-এর গুণাগুণ পড়ে মূল বই কেনার প্রেরণা 
বোধ করবে--পন্র-পণ্িকার চাহদাও বাড়বে, সন্দেহ নেই। 

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে 'বিজ্ঞানচর্ঠা--বশেষত গণিত নিয়ে 
সামান্য আলোচন৷ হলো । কিন্তু সমস্যাটি গভীর ও ব্যাপক । 
পাঠক, সমালোচক ও সুধীমণ্লী এবিষয়ে আলোচনার ছার 
নান। সমস্যার উল্লেখ ও সমাধানের ইঙ্গিত দিলে এই নগণ/ 
লেখক যেমন উপকৃত হবেন, তেমান সমস্যার নতুন আলোকপাত 


হবে। 


বাংলায় বিজ্ঞানসাছিত্যের চালচিত্র 


হেদেআনাথ মুখোপাধ্যায় 


যে যার নিজের মাতৃভ।ষার 'বজ্ঞান বিষয়ে 561 কয়বে এতে 
প্রচারই বাক গববোধই বা! 12 পাবার নধঝই তে তাই 
হর। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভায়তব্ষে শঙান্দীর পর শতাব্দী 1বদে.'। 
শাসন কায়েম হুল। ঘ্বভাবতই লাধারণ মানুষ সাডাক» 
অনুগ্রহ লাভের আশ।য় প্রয়োজন ও পারাচ্ছত অনুযানী রাজভাষা 
শেখবার দিকে বেশী আগ্রহী ছিল । সেই আগ্রহ চলমে উঠে শেষ 
[বদেশী শাসক ইরোজদের আমলে । তখন নজেদের 
ভাষ। ও এাঙহের উপর যথেষ্ট অবহেল। এবং অলীহ। দেখ। 
দের । দেশের প্রাচীন সাহত্য বিশেষ করে বিজ্ঞান অনুশীলন 


লান৷ কারণে লুপ্ত হরে যার । শোনা যার গাণত, 
জ্যাগাত, চাকৎগাবদয।, »সায়ন,। জে]1তাঁবদ)া প্রভাত এই 
ভায়তেই প্রচুর চ৪ এবং মৌলক অবদান ছিল । যে সরদ্বতী 


নদীর ওপর দয়ে এককালে সমুদ্র পাড় দেওয়। যেতে তার ধার। 
যেমন শুঁকয়ে গেছে, তেমান এ সময় আমাদের ?বজ্ঞানচ6ও 
শুকিয়ে গেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে সে সম্পদ আমরা পাই নি। 
[বজ্ঞানের নৃতন পাঠ আমর শুরু করলাম বদেশীর কাছ থেকে 
এবং সেটার নাম হল পাশ্চাত্য অথবা আধুনিক বিজ্ঞান । সেই 
বিজ্ঞানের পাঠ ও চঠা সুরু হয় ম্বভাবতই বিদেশী 
ভাষায় । 

পান্চাত) [জ্ঞান আহরণ করতে শুরু করোছ ইংরাজ শাসনের 
শেষের 'দকে। ইংরাজী ভাষার মাধমে । সুতয়।ংধ তথন 
যাঁরা ইংরাঞ্জীতে পঠন-পাঠন করতেন তাকাই 'বজ্ঞানের পারদশা 
হবার সুযোগ পেয়োছলেন এবং অনেকেই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হযে 
উঠোছলেন । ইংরাজীতে বিগ্নের পঠন-পাঠন এবং চ6। থাকার 
দরুণ জনসাধ।রণের 'বিরাট অংশ বজ্ঞানের আতাদ থেকে বাঞত 
হয়। কয়েকজন দৃরদশী [বগজ্জাণী ও মনীখী এই অভাবটুকু 
লক্ষ) কয়োছজেন। তারা অনুভব করোছিজেন সমাজের মধে; 
বজ্ঞনপ্রসূত প্রযুন্ত সুদূরপ্রসাক্কত হচ্ছে। মানুষের দৈনান্দিন 
জীবনে নুখখ।চ্ছদ্দ। এবং তথনোতিক ডন্নতির জন) ৪1৩ পদক্ষেপে 
[বজ্ঞানের সাহায্য, জেনে ন। জেনে, গ্রহণ করঙে'হচ্ছে। সুতগ্লাং 
[বান ও প্রযন্তর অগ্মগাঁতর সঙ্গে পারচিত হওর। সাধারণের পক্ষে 
অপারহা ন। ছজেও আবাঁশ।ক বটেই। তাই সাধারণ মানুষের 
কাছে [বজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞান প্রচারের চেগ্ট॥ট এবং তাদের 
বজ্ঞানমনক্ষ কয়ে তোল। প্রয়ে।জন ; আর এ কাঞ্জ যে মাতৃভাষার 
মাধমে করতে ছবে তাও তার। অনুধাবন করোছিজেন। সেই 
উদ্দেশ্য বাংল। বিরান বিষয়ক রচনা করতে ব্রতী ছয়েছিলেন। 
সেআজ এক শত বছরের উপর হয়ে চলল । মাতৃভাষার 'বজ্ঞান 
প্রচারের গৌরব তাদেরই । তার। পাঁথকৎ, আমর। উত্তরসূরী । এই 
এক শত বছরে [বজ্ঞানাবদ।র প্রসার অবশ।ই ঘটেছে ?কতু [বজ্ঞন 
মনক্কত। কতটা বেড়েছে বল। শন্ত। 


সস সপ পাস আজ 


* 25/4১, নিমতলা ঘাট স্ত্রী, ক(লকাতা-700 006 


এখন [ক ধরণের প্রবন্ধ লিখলে আমাদের উদ্দেশ! সাঁধত 
হবে সেটাই বিবেচ।। বিজ্ঞানের দুত অগ্রগ্গাত, পারবেশের পাঁর- 
বর্তন, শিক্ষান্রমের নিতা নূতন পারবঙনের সঙ্গে বিভঞন বিষয়ক 
শচলার নৃঙন আংগিক শুরু হয়েছে। শিক্ষাগত সামাজিক পাঁরবেশ, 
অথনোঙক এবং সংস্কারগত ভাবে এখন পাঠকের নানা স্তর । উচ্চ 


শশাক্ষিত ব। বিশ্বাবদযালয়ে শিক্ষিত যাঁর। তারা অনেকটা অগ্রসর । 


এদের লেখ। গবেষণা প্রসৃত উচ্চন্তরের রচনা । এখন অপেক্ষাকৃত 
অস্প শিক্ষিতদের জন্য মধ্য শ্তরের [কিছু রচনা করজে বোধ হয় 
তাড়াতাড়ি বিজ্ঞান প্রসার হবার সন্ভাবন৷ । তাই £_ 

(ক) কিশোরদের জন্য; গম্পের ছলে বিজ্ঞানের প্রাথীনক 
জ্ঞানগুল প্রচার করতে হবে তার সঙ্গে উৎকৃষ্ট চিত সংযোজন কর। 
জাবাশি/ক বজেই মনে হর। 'বজ্ঞান শেখাচ্ছ বলে বিজান শেখানো 
যাবে না। 'বিষরগুলি এমনভাবে পারবেশন করতে হবে যাতে 
আরা বিজ্ঞানে আকুষ্ট হয়ে সে বিষয়ে জারো খবর জানার জন্য 
আগ্রহী হয়। 

€খ) 'বিদ]ালয়ের ছাত্রদের জন্য--বিদালয়ে বিজ্ঞানের 
বহুরকম পাও সম্িবোশত হয়েছে । পাঠ/পুগ্তকের বিবরগ্ল 
সংক্ষেপে বর্ণন। কর খাকে, ছারা তথ্/গল পাখীপড়ার মত মুখস্থ 
করছে । পাও;পুস্তকে এই বিধরগু'ল নিয়ে বিস্তাঁরত এবং মনোজ 
করে আধুনিফতম তথাস্বালত প্রবন্ধ রচন। কর। উঁচত। 

(গ) বিশ্বাবদ্যালয়ের ছাত্রদেয় জন] বিওগনের নানা জটিল 
বিখন্নগ্ুল সরলীকৃত করে আধুনিকতম তথ্য পারবেশন করতে 
হবে। 

(থ) ইতিহাস-দেশীর এবং অন্যান্য দেশের গবজ্ঞানের উৎস, 
ক্রমাগত এবং পারণাতিয় হীতহাস রচনা করতে হবে। 

(ও) জীবনী- দেশীর এখং অন্যানা দেশের বিজানীদের 
জীবনী প্রচার করতে হবে ?বশেব করে ধার। মৌলিক গবেবণার 
কুতী হয়েছেন। 

বিজ্ঞান বিষরে প্রবন্ধ রচন। সম্বন্ধে | 892 থস্টালে শ্ীপ্রমথনাথ 
গুপ্ত রচিত প্রবন্ধের একট অংশ উদ্ধৃত কর! অপ্রাসঙ্গিক হবে না_- 
“বৈজ্ঞানক বিষয়ে পুস্তক 1লাখিতে হইলে তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি দুই- 
চার বৎসয়ের এমনাক দুই চার মাসের মধ্যে যেসকল নতুন 
আঁবষ্কার হইক্লাছে তা জানা আবশ্যক” । প্রকৃত পক্ষে একটি 
প্রবন্ধ লিখতে হলে সে ীবষরে সমাক জ্ঞান থাক! প্রয়োজন। 
বিষরবন্তাট লেখকের সম্পূর্ণ আয়ত্বে (90100600010) ন। 
থাকলে প্রবন্ধের বন্তব্য শ্বছ হর না। জক্ষ্য রাখতে হবে 
প্রব্ছে কোন ভুল তথ্য বা তত্বনাথাকে। প্রারই দেখাবার 
প্রবন্ধ লেখকের যে ব্যয়ে তার জ্ঞানের পারধি কম অযঞ। 
[তান সেই বিষয়ের উপর প্রবন্ধ জেখার চেঞ্চ। কয়েন অথবা 
ইংরাজীতে জেখ। জন্য কারে। প্রবন্ধ অবলছন করে লিখে থাকেন। 


এপ্রল-মে, 1985 


ফলতঃ বিষল্প সম্বন্ধ লেখকের সুষ্ঠু ধারণা না থাকার পাঠকেরও 
ভ্রান্ত ধারণ। সৃষ্ট হয়। কখন কখন দেখা যায় পাথবীর ফোন 
স্থানে একটি গবেষণান্ঙ্গক কাজের প্রাথামক প্রাতবেদন বা 
আংশিক সংবাদ প্রকাশিত হল, জমান এখানকার পন্-পান্রকার 
1বশেষ করে দোঁনক পন্গুলতে তা ফলাও করে প্রচার কর। হর। 
এঁ সব গবেষণামূলক আবিষ্কার যতক্ষণ না সর্ববাদী সম্মতভাবে 
স্বীকৃত হচ্ছে ততঙ্গণ ত৷ প্রকাশে সংযত থাক। উ6চ৩-_যাতে 
পাঠকরা তা পেকে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত না ?নতে পারে । 

আয় একটি সমসা। হল পারভাষ। নয়ে 2 আম ইংরাজি 
ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত বিজ্ঞান শুরু করি । বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
[বিভাগের প্রযুন্তগত শব্দগুলও ইংরাঁঞ্জতে শাখ। (বর্তমানে 
অবশ্য ছান্তরা বাংল। প্রাতশন্দের মাধমে পঠন-পাঠন শুরু করেছে)। 
বাংলার বিজ্ঞানের প্রসারের প্রথমাবন্থা যাঁদ এই বিষয় কার্যকরী 
পদক্ষেপ নেওয়া হত তাহলে এত দিনে আমরা পাঁরভাষা সমসা। 
[মাটির়ে ফেলতে পারতাম । বাংলার বিজ্ঞান প্রচারের আপ যুগে 
কেউ কেউ এ নিরে চিন্তাভাবনা করোছলেন। যেমন ধরুন 
1876 খদ্টান্দে ত্রঙ্গেন্্রনাথ দে উীন্তদশান্ত্রের উপক্রমাণিকা গ্রন্থের 
অনুবাদে প্রত্যেক ইংরাজি বৈজ্ঞাীনক শরঙ্জের বাংলার পারিভা?যক 
শব্দ যোজন কয়োছিলেন। 1863 থুস্টান্দে গোপালচন্দ্ 
বন্দে।পাধ্যার শশক্ষা প্রণালী, পুস্তকের শেষে 80টি বৈজ্ঞানিক 
শব্দের পারাঁভাষক বাংল শব্দের তাঁলিক। দিয়েছেন । শতাধক 
বছরের প্বে এ প্রচেষ্টা শুরু হওয়া সত্বেও 1985 থস্টাব্দেও 
কোন সববাদী সম্মত পাঁরভাষা তোর হল না- অভিধান ৩ দূরের 
কর্থ। যেহেতু ভারতে বাভন্ন রাজ্যে 'বাভন্ন ভাখ সেহেতু 
একটি সধভারতীর পরিভায। প্রণয়ন করলে তো সবচেয়ে 
ভাল হযর। রঃ 

ভারতের 'বাভন্ন প্রান্তে কি ধরনের কাঞ্জ হচ্ছে, কোন 
কোন বৈজ্ঞানক ক ক বিষয়ে পারদশিতা লাভ করে মৌলিক 


1০ ০০৯০ আশ, উট সকল স্পা 


বাংলা বিজ্ঞান সাঁহতে র চালাচন্ত 


শাসক শী ৬ তি পপ ক 
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পাবেষণা করেছেন এইসব তথ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া 
উচিত। ভারতের সবপ্রাস্তের বিজ্ঞান আন্দোলন ও তার কার্যক্রম 
সন্ধে বাংলাভাষীর়া। কতটা ওয়াকেবহাল সেট। বল! শন্ত, আজকাল 
এত রকমের প্রচার মাধ্যম থাক সত্বেও । চিন্তা করুন প্রাচীনকালে 
প্রচার মাধ/মের অভাব এবং যাতায়াতের অসুবিধা সত্তেও পাবার 
একপ্রান্তের বিজ্ঞান জন) প্রান্তে শেখানো হত। নান 
দেশ থেকে বিহারে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছারো অধ্যয়ন করতে 
আসতেন দেশের মধ্যেই দারুন সাছত্যের প্রচার যেমন করে হত। 
কালাদাস প্রমুখ কাঁবর রচনার 561 সারা ভারতে প্রচালত 'ছিল। 
আমরা অঞ্টাদশ পুরাণ জাছে জাঁন। ভারতের 'বাঁভন্ন প্রান্তের 
পাওতরা বাভন্ব সমন্ে এ পুরাণগুাল রচনা করেছিলেন। তাথচ 
সকল প্রান্তের ভারতবাস, অষ্টাদশ পুরাণের কাহিনী জানেন। 
লোকসঙ্গীত, লোকগাথ। ঝংলার যে প্রান্তেই চিত হোক না কেন 
1বাভন্ন গ্রামে তার প্রচলন হয়ে যেত। আমুবেদজ্ঞ ক'বিরাজ্জর। 
গ্রামে গ্রামে আঁধাষ্ঠত ছিলেন। এগ্লিই ফি করে সম্ভব হত। 
অ্চ বর্তমানে 1বজ্ঞ।নশ্প্রযুন্তির কষ্পনাতীত জগ্রসর হওয়। সর্তেও 
ভারতে আন্তঃ্লা্জ ভাব ও জ্ঞানের আদান-প্রদান সমন্বারত হয়েছে 
বলে মনে হয না। 

সবশেষে একট বাস্তববাদী প্রসঙ্গ তোল। বোধ হর অপ্রাসঙ্গিক 
হবে না । আজকাল বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পাঘ্ক। প্রচুর পারিমাণে 
বেড়েছে । বহু সাপ্তাহিক, মাসিক পাত্রক।, এমনাঁক দোনিক সংবাদ 
পশ্রেও বিজ্ঞান বিভাগ থাকে । সুতগ্লাং 'বজ্ঞানাবষর়ক প্রবন্ধের 
চাঁহদাও প্রচুর পাঁরমাণে বেড়েছে । বাবনারক ভিিতে পারচালিত 
পাতিকাগুালি উপযুস্ত পানিশ্রামক 1দয়ে প্রবন্ধ ক্র করে। সুতয়াং 
যাঁর ত পারবেন না তাদের পক্ষে উৎকৃষ্ণ প্রবন্ধ সংগ্রহ করা দুরুহ। 

আর একটি কথা গবেষণামূলক মোঁলিক প্রবন্ধ যাঁদ 
বাংজার প্রকাশিত হর তাহজে বিজ্ঞান জগতে বাংলাভাষার 
মর্ধাদ। বাড়বে । সেইদিকে জোর দিতে ছবে। 


“আমি জান তর্ক এই উঠবে, 'তুম বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা চাও 'কস্তু বাংলাভাষান উ“চুদর়ের 


শক্ষাগ্র্থ কই 2” 


পথ চাঁহয। নদীকে মাথায় হাত দিয়৷ পাঁড়তে হইবে ।» 


লাই সেকথা মানি, কিস্তু শিক্ষা না চালে 'শিক্ষাগ্রন্থ হয় কাঁ উপায়ে? 
বাগানের গাছ নয় যে শোথন লোকে শখ কারিয়া তার 


নয় যে মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টাকত হহয়৷ উাঠবে। 
বাসর। খ্াঁকতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়! চাই তার পরে গাছের পালা, 


1লক্ষাগ্রহু 
কের।র কারবে কিংবা সে আগাছাও 


[শিক্ষাকে যাদ 'শক্ষাগ্রছের জন] 
এবং কুলের 


- রবীন্দ্রনাথ 


(শিক্ষার বাছন- পোষ, 1322 বঙ্গাব্দ ) 








বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক ও বাংল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 


বিমলকাস্তি সেন* 


তঙ্খাদশ শতাব্দীর শেষ পরে কলিকাতায় কতিপর ইংরেজী 
ক্ষলের মাধমে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সৃচলা 
ও বস্তায় আয়ন হয় | ধর্সতলার [10117100170 9০1)0901, 
[চংপুরের 91)2100981116 ছ্ষুল প্রভূতি এ ব্যাপারে অগ্রণীর 
ভূমিকা গ্রহণ করে এবং শিক্ষাদানের বাপারে প্রয়োজনীয় 
পাঠ্যপুস্তক বদেশ থেকে আমদানী হতে থাকে । 

1800 থুস্টান্দে ফোর্ট উইালব্লম কলেজ এবং 1819 
থপ্টান্দে [হন্দু কলেজ হ্ছাপনায় পর ভারতবর্ধেই পাঠ/পুস্তক 
প্রকাশ্রনের প্রয়োজনীরতা বিশেষ ভাবে অনুভূত হতে থাকে 
এবং এরই ফল হিসাবে 1817 থস্টান্দের জুলাই মাসে 
কাঁলকাতা স্কুল বুক সোসাই?ট স্থাঁপত হয়। 

সোসাইটি স্থাপনের 'কিছুকালের মধোই পাণ্যপুস্তফের 
প্রকাশনা আয়ন হর। 1817 থুস্টান্দেই প্রকাশিত হয় 
“মে গাঁণত', অর্থাং মে সাহেবের রাঁচত গাঁণত। এই বইটিই 
বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ৈজ্ঞানক পাঠাপুন্তক । 
সোস্/ইটির প্রকাশিত অন্যান্য বজ্ঞানশব্ষর়ক পাঠাপুচ্ছকের 
মধে]। হালের গাঁণতাঙ্গ, 'পিল্লাসনের ভূগোল, ইয়েটস্য়ের 
জোতাবিদ]। প্রভীতর উল্লেখ ক যেতে পারে । এ ছাড়াও এই 
সময় রামমোহন রায়ের ভূগোল, যদুনাথথ ভট্টাচার্যের বীজগণিত, 
[শরীশচন্দ্র তর্কালজ্কায়ের আজবতত্ব প্রভাতি পুদ্তকও 
প্রকাশিত হর়। 

যে সমরে বাংলাভাষার এই সব পাঠাপুন্তক রচিত হর, 
সেই সময়কে বাংলাভাষার পাঠ্যপুস্তক রচনায় আঁদঘুগ বজ। 
চলে । সেই আদধুগেই বেশ কিছু বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক রাঁচত 
হয়োছল সাহেবদের দ্বার । বাঙ্গালী লেখকরাও এাগরে 
এসোঁছিলেন পাঠাপুস্তক রচনার কাজে । সোঁদনের ধাংল। 
ভাষ৷ আজকের মত 'বিকাঁশিত 'ছিল না। বৈজ্ঞাঁনক পার- 
ভাষ৷ বলতে বাংল৷ ভাষার ভাগার ছল প্রায় শৃন্য। এই 
তবন্থার সেদনের জেখকদের পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে 
হয়োছল । কাজেই তখনকার দিনের পাঠ্যপুস্তকের ভাবার 
আড়ঙ্টত। এবং তুটিশবিচু।ত নিতান্ত ভাবেই স্বাভাবিক । 

সময় এাঁগরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার বস্তার ঘটতে 
থাকে, কাঁলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্াপনা হর (1857), এবং 
[বজ্ঞানের পাঠাপুন্তকও রাঁচিত হতে থাকে । বাঙ্গালী মনীষীর। 
(বৈজ্ঞানিক পাঁরভাষায় প্রয়োজনীরতাও ক্রমেই উপলদ্ধি করতে 
থাকফেন। ফলে পরিভাষা বিষয়ে 'চিন্তা-ভাবন। শুরু হয় এবং 
রাজেজলাল সিতের 4১ 50191010601 1110 10100617111 
07 18:0196281) 501617010 6611779 11010 (০ 
৮০117900181 01 117019 প্রকধাশত হয় 1877 খস্টাব্দে। 
1288 বাংলা সনের বশ্গদশন পাকার জো সংখ্যার 


* 80, অআলকানন্ম পকেট--'এ? কালকাভি। নৃতন, দিশ্্ী-3৯ 


'নৃতন কথা গড়।” নামক রচন৷ প্রকাশিত হয়। বাংলাভাষায় 
গ্ারভাষ৷ বষর্নক সম্ভবতঃ এই প্রথম রচনা । 

এর পর বাংলাম্ন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা গড়ার ফাজে 
এগিয়ে আসেন অনেকেই, যখদের মধ্যে জনঙ্গমোহন সাহা, 
একেন্দ্রনাথ ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়, জ্ঞানেন্্রলাল ভাদুড়া, 
যে।গেশচন্দ্র রায়, রাজলেখর বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ৃতবেদী, সুধানন্দ 
চট্রোপাধ]ার, হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রভৃতির নাম বলেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ]। 

পারভাষ৷ গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার উৎকৃষ্ণ মানের 
পাঠাপুন্তকও রচিত হওয়া শুরু হর। বঙমান শতাব্দীতে 
যাদবচন্দ্রের পাঁটগাঁণত, কে, পি, বসুর বীঞ্জগগাঁণত ; হল, 
স্টভেন্স এবং সেনের জাতি প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক ঘথেষ্ট খাতি 
অর্জন করে এবং দীর্ঘাদন ধরে 'বদ্যালয়ের পাঠ/তালকার 
অভ্তভূর্ত থাকে । 

বর্তমান শতাব্দীর পণ্টাশের দশকের শেষ অবাধ বাংলাভাষায় 
[ব্জ্ঞানের পঠন-পাঠন 'বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ ছিল দশম "শ্রণা 


পর্যস্ত। গাঁণত বঝাতিরেকে যেটুকু বিজ্ঞান ভূলে পড়ানে। হত 
তাতে থাকতে। পদাথাঁবদ), রসায়ন ও জীবাত্ঞানের কছু 
পাঠ। বাংলার বৈজ্ঞানিক পরিভাধায় যেটুকু বিফাশ ঘটেছিল 


তাতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পাঠাপুস্তক রচনার কাজ 
মেটোমুটিভাবে চলে যেত ॥ কদাচিৎ 1. 9০. পায়ের পাঠ) পুস্তক 
বাংলার দু'একথান দেখ! যেত। 

ধাটের দশকে ক্রমেই শিক্ষাপঞ্ধতিয় পরিবর্তন ঘটে। উচ্চ 
মাধ্যামক অথাৎ দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোন। গবদযালয়েই সুরু 
হয়। একাদশ-ছাদশ শ্রেণীতে গ্বের |. ১০ পাঠ্যবস্তু তো 
আসেই, ম্লাতক পর্যায়েরও বেশ কিছু বিষয় অন্তভূশন্ত ছয় । যাটের 
দঙকপর্যস্ত বৈজ্ঞাঁনক পারভাষায় যে 'বিকাশ বাংলায় ঘটোছল, তা 
দ্বাদশ শ্রেণী পর্যস্ত পাঠপুস্তক রচনায় ক্ষেত্রে আদে প্রতুল 
ছল ল|। | 

একাঁদকে পাঠ্/পুন্তক রচনায় আশু প্রয়োজনীয়তা, অন্যাদকে 
পরিভাষার অগ্রতুলতা, এই বৈপরীত্র মধে)ই গত দুই দশক 
ধরে রচিত হচ্ছে বাংলাক্ক বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক । 

এই শুদ্ভুত অবস্থার মধে] পাঠ্/পুষ্টক রচনায় পরিভাব। কা 
ধরণের লমস্াার সৃষ্টি করছে, উপযুন্ত পারশব্দ গঠন ব। 
ব। ব্যবহারের ব্যাপায়ে লেখকগণ কতটা সচেষ্চ এবং যত়বান, 
পারভাযার জন্য ছাত্রসত্প্রদায় 1করুপ সমস্যায় সম্মুখান হচ্ছে, 
ইত্যাদি নিয়েই এই আলোচন৷ । 

এই জালোচনা মোটামুটিভাবে একটি পাঠ্পুন্তককে কেন্দ্র 
কয়েই করা হচ্ছে সময় ও পাঁরসরের সীমাবন্ধতায় দরুণ । সমস্যার 
সম্যক পারচয় এই থেকেই পাওয়া যাবে। যে ধরণের দুটি 


এাপ্রল-মে, 1985 ] 


81৩ আলোচ পতপুস্তক টিতে বিদ/মান, অনুবৃপ তাঁাবট।তি 
আনযানা বহু পাঠ্যপুস্তকেই রুয়েছে। 

মুখোপাধ্যার, মেদ্দ।, মেদ্দ! ও সুখোপাধ্যায় রাঁচিত 'জীবাবজান' 
একাগশ-দাদশ শ্রেণীর ছান্রছাঘীদের একটি প্রামাণা পাঞ্পুস্তক । 
স্পষ্টতই বইটি চারজন লেখকের অবদান । অনুমত হর বহাটর 
[বাভিন্ন অধ্যা্ন ভাগাভাগি করে চারজনেই [লিখেছেন । 

বইয়ের 'বাভন্ন অংশ 'বাভল্ন জেখক কক রচিত হালেও, 
পারশব্দর ব্যবহারে বইফের সব সঙ্গাত রক্ষা হবে, এট ই কাম)? 
দুঃখের বিষ এ বইযের সর্বপ্র ও] রক্ষা হর নি। 

03611610105 শব্দাটই নেওরা যাক । পাঠ)পুস্তকাটির ( বর্থ 
সংক্ধরণ 1978) প্রথম পারিচ্ছেদের 'বাভন্ন জায়গার এর বাংলা। 
পাওয়। যাচ্ছ প্রঙ্ননাবদ॥ (পৃঃ 13), সুপ্রঙ্জননাবদ] ( পঃ 27), 
জীনততু ( পঃ 103 ),প্রঙ্নন বিজ্ঞান (পৃঃ 272). জেনেটিক্স 
(পঃ 272)1 আবার এই বইয়েরই 15শ পষ্ঠায় 00993 
1)1:00011)15 এবং 9010001৬০ 01000110£-এর বাংল। দেখা 
যাছ্ছে যথকুমে শঙ্কর প্রচ্ছনন ও নবণাচিত প্রজ্জনন। স্পহ্টত£ই 
এখানে 01800115-এর বাংলা করা হয়েছে প্রজনন। 
13-0001119-এর বাংল প্রঙ্জনন হলে 5০0191000 ০01 10166- 
111য়ের বাংলা দাড়ায় প্রজ্জননবিঙ্ঞন। 00301791105 এবং 
২01৩1700 01015011710-এর সম্পর্ক কাছাকাঁছ হলেও বিহয় 
দরট আম নর । তাই এদের জন্য আলাদা বাংল। প্রতশব্দই 
বাঞ্ছুনীয়। এর গনাই কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ]ালয়ের প্রকাশিত 
'বৈতন্ঞানক পাক্পিভাষায় 201101105 এবধ 1070001110-এর 
বাংলা প্রদত্ত তয়েছে যথাক্রমে সুপ্রজজননাবদ) এবং প্রঞ্জন। 
দের বিষর আলোচা গ্রচ্ে এ নীতি কঠোরভাবে অনুসৃত হয় নি। 

এবার 9090919% শন্দাট নেওয়। যাক । 1:0091095%-র 
বাংল এ বইয়ের ॥ম পরিচ্ছেদে বাচ্ভবাবদ্যা (পঃ 13) 
পারবেশাবদ্জান (পঃ 13), বাস্ুদন্ছান (পঃ 313,316 
339), পরিবেশ পদ্ধতি (প্‌. 314) এবং ইকোলাঞঙ্গ (প্‌. 
316) প্রীত পাওয়। ধাচ্ছে। 12107%110101)0101-4য় বাংলা 
1হলেবে পরিবেশ কথাটি বহুকাল থেকেই প্রচালিত। কাজেই 
পারবেশাবজ্ঞান বলতে 015110110101012] 50197)06ই 
বোঝার । কম্তু আলোচ। বইয়ের এফ জায়গার (1ম পরিচ্ছেদ, 
প. 13) 9091958%র বাংলাও প্রদত্ত হয়েছে পারবেশ বিজ্ঞান । 
[20৬11011100 এবং ০০০108% নিকট সম্পর্কবুস্ত হলেও 
শব্দ দু'টি সম্পূর্ণ ভি ধারণার দে]াতক | কাজেই এদের জনও 
আলাদ। প্রতিশব্দ বাবার করাই বঞ্ছনীয়। একটি ধারণার 
সঙ্গে গার একট ধারণাকে গুলয়ে ফেল। কোনও মতেই উচিত 
নয়। 

এ ধরণের আরও অনেক উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর 
বৃদ্ধ করা যায়। কিন্তু তার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। 
উপরের দুটি উদাহরণ থেকেই বাংল। প্রাতশবন্দের যদৃচ্ছা ব্যবহারের 
সম্যক পাঁরচয় পাওয়া যায় । 


11) 


[বজ্জানের পাঠ।প;গ্তক ও বাংল। বৈজ্ঞানিক পারভাষ। 
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এয ফলে দ্বার শুধু মুক্ষিজেই পড়ে না, অনেক সময় 
্াতগ্রন্ত হর । (007190105-এর বাংল! প্রজননাবজ্ঞান ব। 
প্রজননবিদা। আর 90010959র বাংল পাঁরবেশবিজ্ঞান লিখলে 
শুানেক পরীক্ষক ছাত্র ম্ম্বর কেটে নিতে পারেন । এতে 
যান বই লিখেছেন ব। যান ছান্রের খাতা দেখছেন, ওদের 
কিছুই আসে যার না। ক্ষাতগ্রস্ত হয়, শুধু ছাত। 

ছাপ্ুর। আরও একভাবে বেকায়দায় পড়তে পারে । ধা 
যাক, কোনও বইয়ে 011011019-প্ের বাংল! দেওয়া ছিল 
ধমনিক।, ছান্ন সেটাই শিখেছে । 'কিভভু প্রশ্রপত্রে সে পেল 
উপধমনী | ছাত্র জানে না, উপধমনীও 21110911010 এর 
বাংল।। কারণ ছাত্র নিতে বইয়ে এ শন্দাট পায় নি, শিক্ষক 
মহাশরও ক্লাশে এ শবাট বাবার করেননি । আর বাজারে 
জীবাবদযার যে কটি প'ঠপুদ্তক্ক লভা, সে সমস্ত কিনে একই 
ইংরেজী শব্দের যংগুল বাংল] প্রাতশন্দ ববহৃত হচ্ছে, সে 
সমস্ত মুখস্থ কর। ছাত্রের পক্ষে সম্ভবপর নয় । কাজেই 
ফল দাঁড়াবে, প্রশ্নের উত্তর জান। থাকা সত্তেও ছ। উত্তর 
1লথতে পারবে না, কে বলমান্র পান্রিভাষায় গোলযোগের গরণ 

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে একই ইংয়েজী শব্দের কট করে 
বাংল। প্রাতশব্দ ছার শিখবে । একটু আগেই আনম 
দেখোছ আমাদের আতোচা বইপ্পে 021101105 এবং ০6০61০92% 
উভয়েরই 5ট করে বাংল! প্রাতশব্। দেওয়। আছে । 

একটি করে শব্দ অবশ্য বাংলার [লপ)স্তরণ। জুনধাবিদ) 
আরও বই বাঞ্জারে আছে । তাতে €010000১ এবং 0০0102%-8 
জন] প্ধোস্ত প্রাতিশব্দগুলে। ছাড়াও আরও প্রাতশব্দ থাকতে 
পারে । বন্তুতঃ পরিভাষা সংকলন করতে গিয়ে আন 
91760105-এর যে বাংলাগুলে। পেয়োছ, তা হল £ জানতত্র, 
জেনেটিক, প্রজনাবদ]া, প্রাজ্থননশান্তর, প্রজননাবদ], প্রজননাবরান, 
বংশক্রমাবদ!, জীনাবদ্যা, বংশ।ণুবিদ]া, সুপ্রজননাবদযা। । এ ছাড়াও 
অ।রও দু? চ.রাট থাকতে পারে, যেগুলো আমার নঙ্গর এাঁড়য়ে 
গেছে! শুধু যে 5010010105-এরই এতগুলে। বাংল প্রতিশব্দ 
এমন নর । বহু ইংরেজী শব্দেরই অনেকগুলো করে, বাংল। 
প্রতিশব্দ পাওয়। যাচ্ছে। 916060177190108110-এর মোট 
181 বাংস। প্রতিশব্দ পাওয়। গেছে । এতগুলে। কনে বাংজ। 
প্রাতিশন্দ মুখন্ছ রাথা ছাদের পক্ষে আদো সহঙ্গসাধ্য লগ, 
কাম্যও নয়। 

এক টি ধারণার জন্য বাংলায় একট ব। দুটি শব্দ থাকলেই 
যথেষ্ট | তাতে যানি পড়াবেন তার পক্ষেও শন্দগল আয়ত্তে 
রাখা যেমাঁন সহজ হবে, তেমাঁন ছান্ুরাও শব্দগুলি সহজেই মুখস্থ 
করে নিতে পারবে । অবশ্য কোন বিষয়ের (5801001) দযতক 
ইংরেঞ্জী শব্দের অনেকগুলে। বাংল। প্রাতপব্দ দাড়িয়ে ঘা বিদা॥। 
- শান, বিজ্ঞান; --তত্ত প্রভৃতি প্রত্যরগুলোর ভনা। যেমন 
621000105-এর বাংলা উপারউন্ব প্রত/য়গুলে। যোগ করে অনা- 
য়াসেই জীনাবদ॥। জীনাবিজ্ঞন ও জীনতত্ তোর কয়ে নেওয়। যায়। 


188 জান ও বান [ 38তম বধ, এথ-5ম সংখা 
প্রতয়পুসো। জান। অই গুল শা এ্রকহ থাকাতে, এ ধরনের চলুক ॥ বেগুল।। গঙত অর আজগর শতুপ গারণজ [নাখিত 
ক্ষেতে খুব একট! ভ্ৃবিধ। হয় ন)। অনুবিধ। তথনই হয় যখন হোক। আর যে সব ইংরেজী শব্দের বাংল নেই, সে সবের 


একই ইয়োগা শব্দের জনা ভিন্ন ভিন্ন বাংল। প্াতিশবন্দ থকে । 

একথা অনধাকার্ধ যে নতুন নতুন শব্দের সা এবং 
ব্যবহার ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। কিস্তু অনর্থক শব্দের পুষ্টি 
ভামকে অনেজ স্নয় ভারাক্তান্ত করে তুলে । ভার ভুরি 
প্রাঃশবন্দের সুণনের জনয লেখকগণ যতটা দায়ী, তার চেয়ে 
বেশী দায়ী একটি প্রামাণা পরিভাষাকোষের অনুপান্থাত। 
পাণভাখার ক্ষ আজকে যে অরাজকতা বিদ্যমান, একাটি 
প্রামাণ। পাদভাযাকাষ খ্াকজো, তার অনেকফাংশই আডকে দেখ 
যেত না। 

পারভাধাকায় নেট, [কত পরিভাষার সমস্যা আছে। তার 
সমাধানও প্রত ৮1 সেট। কাভাবে সম্ভব তাই নিয়েই এবাছে 
আলোচণা কর ক । 

পারি 51:17:15 না থাকলে, বাংলা পারশব্দের (10177) কত 
অভাব নেই) হমগেও বাংলার পারশনদদ তোর হয়েছে এবং 
পেখুলার অনঙ্গহ আভিধান, পার্িভাষাকোষে ইঠা্ূতে গান 
পোঠছে। সতী গত দুই পগশক ধরে যে সনগ্ত পারশব্দ 
(তর হয়েছে, সেগুজে। কস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে 'বাভনন 
পাঠপুহাকে এবং দঘপাতিকার ॥ আলো।চা জীবাবজ্ঞানের বই টিতে 
আন খুশন্ধে পেয়েছি পারশন্দের এক বিপুল সন্তার। কেবল 
মাহ এই বইটিতে বাবহত পারুশন্দগুলো ধনাবিশেষে সংগ্রহ এবং 
উপধু্ত সম্পাদশ করে আীবাবদ॥র একটি পরিডে যাকোষ 
মোটামুটিভাবে দাড় ফারয়ে দেওরা যায় । আর গত দুই দশ 
বাংলায় প্রক!াশত সমগ্র জীবাধজঞনের বইয়ের বাবহত পার" 
ভাষায় সংজলন এবং সুসম্পাদন করলে জীবাবদ্যার এক 
চমংকার পরিভাবাকে: তোর হতে পারে। 

নিমিত পারশন্দের ক্রমাগত বধাবছায়ই পারশন্দক্ে গ্রচাঁলিত 
করে তোলে । প্বানিমিত পাঁরশব্দ ভালো হয় নি, অমুক 
লেখকের তৈরখ পারশব্দ আম কেন বাবহার করবো, এই ধরনের 
মনোবীত্ত পারভ,য। গড়ে তোঙ্গার পথে আদো সহায়ক নর । 

আমাদের মনে রাখতে হবে, যখন কোনও বিদেশী ভর 
প্রাতশন্দ নজের ভাষন নিমিত হর, তখন সবক্ষে তেই প্রাত- 
শব্দের উপতর ?কছু অর্থ আরোপ করে বদেশী শব্দের সমকক্ষ 
করে নিতে হয়। ইংলেজী শব্দের যে সব প্রাতিশব্ বাংলায় 
নামত হয়েছে, সে সবের অনেকের বেলাতেই এ কথা প্রযোজ্জা। 

নিমিত পাঁরশনদের সবই বাধহার করতে হবে এ কথা 
বল। হচ্ছে না । ৪ পাঁরশব্দ অবশাই পারত্যাজা। বাবহার- 
যোগাগ্ুলিই বাধহত হবে এবং প্রচাঁলিত হওয়ার সুযোগ পাবে। 
[নিমিত পাসিশজের দিকে নগর না নিশ্লে ডজন ডজন পারশন্দ শুধু 
(তার করে গেলে কোনাটই চালু হবার পথ পাবে না। কাঞ্জেই 
আমার বন্তব-নিগিভ পারশন্দের মধ্যে যেগুলো যথাযণ, সুন্দর এবং 
চালু সেগুজে। অংশই চলবে । যেগুলে। চঙ্গনসই সেগুলোও 


ক্ষেত্রেও নতুন পাঁরশবন্দের নম।ণ হোক । 

দবন্ঞানের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের কাছে আমার নিবেদন, 
পস্তক প্রণয়নের আগে বাজারে লভা প।ঠাপুস্তক, আভিধান, 
পণুরভাম।কোব ইত] একবার ঘেটে ানন। প্রয়োজনীর প্রাত- 
শব্দের জাধকাংশই পোক্প যাবেন। খুব কম ক্ষে৮্ই হতুন পাশ 
নরন!ণের প্রয়োজন পড়বে। 

পাঠাপুস্তুকর পাঁরশিষ্টে পাঠাপুস্তু ্গ বাত্হত পরিশন্দের 
আঁলেক। যেন সংযুক্ত হর এতে পুনেতে দাম এন্চঢ বাড়লেও 
উপক্গার সাধ৬ হবে নানা ?দক থেকে । অনা যে সব লেক এ 
একই [বিষরের পাঠ্যপুস্তক রচনা করছেন, তালকঃ তাদের সাহায। 


করবে। তর তাঁনকাভুত্ত শারশবর বাবছার কুরে! ফলে 
পারশন্দখুলো চলু হবায় সুযোগ গবে। যখন কোনও 


আভিধানিক বা সংশ্থ। এ বিখয়র পারভাাকে।) ডণয়ন করতে 
তখন এ ভালক] তাদের সাহায্য করবে । এ ছাড়াও একাধিক 
লেখক কড় কোনও বহ রাঁচিত হলে, এ পুষ্থকের অস্তভক্তি 
পারশব্দের আাঁলক। সংকলনের সঙ্গে সদেহ বোঝ। যাবে-একই 
ধারণার জন। কোথায় কোথায় [চন্র ভিন গাঙশন্দ ব্যহত 
হয়েছে; এখন সহজেই প্রাতশন্দের বাতহায়েশ অগন্াত দূর 
ফর। যাবে। 

পারশন্দের তালিকা) যেন আতি যন দিয়ে ভোর কও 
হযস। দয়সার। গোছের তাঁলকঙ্গ। উপা্চারের চেয়ে অপকারহ 
করবে বেশী । তাঁলক। প্রণয়নের ক্ষে£ে নক সময লেখক গণ 
বে চরথ উদ্াাসীনতার পাঁরুচয় দেন তার প্রকৃঞ্চ নজীয় মেলে 
ডঃ হারপাস গুপ্তের "ঞ্রীবাবজ্ঞান প্রবেশ” লামক গ্রহে এই 
পুস্তকের দশম সংস্করণের অন্তরুর্জ পাশের তালিকার অংশ 
বিশেষ এখানে তুলে ছাচ্ছি। উহ্ত পুস্তকের পঞ্চ 0) দ্ুষ্টব্য। 

/৯[01021- অগ্রমুকুল 

11110191005 ত্বক 

1-1010019- গুচ্ছমূল বা 'শিসামূল 

1,621 012006-_ পর্রমূগ 

],527010959- প্রুফ ক 

[৬10101])10 ০21১- বহুযোগী মৃত 

2001091 ০৮৫-য়ের প্রাতিশব্দ অগ্রমুকুল, শুধু 010109]-এর 
নয় । 9101010105-এর জার়গার 01১10105079. হও) উচিত। 
10190১-এর গ্রাতশব্দও গুচ্ছমূল হতে পারে না। গুচ্ছমূল 
1010115 19০965-এর প্রতিশব্দ । 10577 11800 পন্রমূল 
নয়, পন্রমূল হচ্ছে 1686 0259, আর 1001 101900 হচ্ছে 
পণ্রফলক, 1221 0859 নয়। গৃজন্র। ০21)-এর বাংলা নর, 
1001 ০21)-এর বাংজ। । ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে একাট 
প.১)পুস্তকের দশম সংক্গরণেও «ই ধঙ্ছণের ভুল রয়ে গেছে। 

আতারম্ত ইংরাজী শব্দের বাবহার ভাষাকে ভারাঙ্কা্ত এবং 


এপ্রল-মে, 1985 ] 


আড়ষ্ট করে তোলে । যথাসন্তব ইংরাজী শব্দের বাবহার 
কমানে। উ6৩1। একটি উদাহরণ 'দাচ্ছ। 

“যখন শরীর খঞ্জুভাবে থাকে তখন এই পথ স্মাকরামের 
আ]ল। (914. 01 590111107) ও হীলগ্লামের (011011)) মধ্য 
দয়া আসটধবউলাম (0001810019100) ও উবাচ্ছুর মস্তক 
পযন্ত ৩৩ | জীবাবজ্ঞান (মুখাপাধায়) মেদ্দ।) 2য় 
পারিচ্ছেদ। প. ১4৪ | 

একেই মাঁদ আনর। এই৩/ব বীল।খ যখন শরীর থ.ডা- 
ভাবে থাকে তখন এই পঞ্থ প্রিকাচ্ছর ডানা (910 01 
57070177) ও নতস্বান্র (11)077)) মধ] দিত আংসটাবউল।ম 
(7৬০৪ 0100)) ও উর্স্থর শীষ পরন্ত বিশ্তুত হয় অহলোই 
ভায।ঃ প্রাঙালঙ। এব, হাবলীলতা অনেকাংশে বেড়ে যার । 
| এখানে ব্যাতিত 014 ১৪০:0) ও 1110117]1-শ্ের প্রাতশবন্দ 
বাংলাদেশে হাকাশুভ 19 কিআাবদ। পরিভাষা থেকে নেওয়। 
হয়েছে। 

আপ একট উদাতহণ নেয় যাক | মাভিষ্ককে তলা) অশ 
[ববেচন! কত সধারণও সাধধাজনক্ক ; যথ। পৌরব্রার (6016- 


প্রঃ 


001110)), আোঁনিবলাস (69190111007) এবং (্রনস্টেম 


এবং প্রাতশন্দ ব্যবহৃত হয়েছে । | 


বিজ্ঞানের প1১/প7দ্তক ও বাংল! বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 189 


(01211)51617)৮ [জীবাবজ্ঞান, মুখোপাধ্যায় দেন্দ।| 3য় পারিচ্ছেদ, 
পৃঃ 319 ] এখানেও যাঁদ লেখা যায়_মাস্তঙ্ধকফে তিনটি অংশে 
[ববেচন। কর। সাধারণত সুবধাজনক ; যথ।-গুবৃমণণিষ্ক (0৩:- 
010177), লথুমপ্তিষ্ক (99101001181) এবং মগ্ুঞ্ষকাগু 
(01111910107) । ঠাহলেই দেখা যার ভাষার প্রাজলতা এবং 
সাবলীলত। তে। বাড়েই, সঙ্গে সঙ্গে ভাষার ম্বকীরতাও ফুটে ওঠে । 
|এখ'নেও 0010101017১ 60161061101) ও 01911196017)-এর 
প্রতিশব্দ বাংলাদেশে প্রকাশিত চাকৎস!'বর্দ। পরিভাষ। থেকে 
নেওয়া হয়েছে ] 

গাবিশেষে লেখকদের বলতে চাই । বাংল। প্রুতিশন্দের 
সু্জনে এবং বাবহারে যথেচ্ছাচারিত। বর্জন বরে গঠনমূলক মনোভাব 
গ্রহণ করুন, যাতে সুঠু বাংল। বৈত্দ্া7।ক গারভাষা তৈরি পথ 
সুগম হয় । বাংলা আমাদেরই মাতিভাযা । কাজেই আমাদের 
এমন কিছু ক) উছ৩ নয় যাতে শক্ষাথাঁ বিপদগ্রশ্ত হয় এবং 
আমাদের 'প্রুর যাতভাথার স্রচ বিকাশের পথ বাখিও হয় । 

| বিঃ দশ এই প্রবধো 01015 10117011091955 এবং 
৩001৬210101 (৬17) বোঝাতে যথাপ্রুমে পরিশব্দ, পঠিভান। 


পাশ্চমব্জ রাজ্য পুস্তক পদ 
৬এ, রাঙ্জ। সুবোধ আাল্িক ফেরার, আধ ম্যানসন 
( বম ওল ) কলি্া৩-৭0০0০১৩ 


পধদ প্রকাশিত কয়েকাট বিজ্ঞান পুত্তিক। 


শা 


দোগ ও ও প্রএষষ সুখময় ভট!চাধ ৮6০ 
পেশাগত বহাধ এআকুমার় পরায় 100) 
আমাদের গৃষ্টতে গণিত প্রদীপকুমার ন্জুমদার বে-06) 
ব্রঃসাধ বাপুদেব দভঃচাধুর ১১৭99) 
পশুপাথার আচার ববহার জাতির চট্রেপাধা ৮০০ 
ভুতাত্ুকের চেখে বিশ্বপ্রকাতি সঙ্কধণ রার [/-)0) 
একশে। তিন মালিক পদাথ কানাইলাল মুখোপাধ]র ১০-০$) 

শত £ বিভয উৎস শআমতাভ রায় 100) 
মানুষের মন অগুণকুমার রারচোধুরী ৪০০ 

ময়ল। জল পরশেধন ও পুনব।বহার পুধজেযাতি ঘোষ ৬০০ 

৬, গ্রাম পুনগণ্নে প্রযু্ত দুর্গা বসু ১০*০০ 
সালা রোগ মনীশচন্দ্র প্রধান ৪*০০ 
“বাতি শুতোর কথা [দলাপকুমার চক্রবতাঁ 41090 
বাস্তব সা ও সংহত তত প্র্দীপকুমার মজুমদার ১০0০) 
সয়াবিণ দ্বিজেন গুহবন্মী ১+০০ 
পারব্তী প্রবাহ সমীরকুমার ঘোষ্‌ 900) 
পতালের এষ্ব্য সঙ্কর্ষণ রায় ১)-00) 

যে করো, শিল্প গড়ে। [তিলক বন্দে পাধ্যার ১১:০9 
নয়ান্রত ক্ষেপণাস্ত্র সুশীল ঘোষ ১২:০০) 


কলেক।তা সংস্কঠ কলেজের নীচতলার অবাশ্থত পধদের পুস্তক [বিপণন কেন্দ্রে এবং কলেজ স্টীটের পুশ্তক বিঞেতাদেগ কাছে 
পদ প্রক।াশিত সমস্ত বই পাওয়। যায় । 


মাতৃভাষায় শিক্ষা ও বিজ্ঞানচচা 
স্থকুমার গুপ্ত* 


[শঞক্ান্সেতে মাতভাষ। শিক্ষার একমান্ত বাহন হওরা 
উচিত পবগজ্ঞানে-কি সাধারণ [শিক্ষায--একথা তনেক 
মন্দীযী বার বার বঙ্জেছেন, আজও অনেকে বঙ্গছেন বস্তু 
গ্রখনও আলাদের মন থেকে সংশর ঘুচল না। এদেশে আধুমানক 
[িঙুনের আমদানী হল ইংরেজ আমলে ইংরেজী ভাষার 
মাধামে । বিশুশ।লীর। এই ভাষায় শিক্ষ। নিয়ে সরকান্ী কমর 
সালের উচ্চপদে আশীপ হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করতে লিখল 
আর [নিজের দেশের মানুষদেরকে ইংরেঞজের নর ঘৃণা কর। 
শর করল! নতুন এক বাবুসংস্কৃতি তথ। অপসংস্কীতর জদ্ম 
হলি এই ভারতের মাটিতে এক তশুভ ল্রগ্রে। স্বাধীনতার 
38 বহর পরেও দেখা যাচ্ছে এই অপসংস্কাতির দাপাদাপ একটুও 
কষে শ। 

ভ।এতধধের স্বাধীনত। পাওয়ার জনেক আগে থেকেই বান 
মণীমী বলে আমাছলেন--মাতৃভাষাকে শক্ষার বাহন ন। করলে 
মানুষকে সাত্যকারের শিক্ষা দেওয়। চ্ভতব হবে না। মাতৃ- 
ভাষা মাধমে 'বজ্ঞান শক্ষা ও তার চা শুরু না করলে 
মানুষর মধ 1বজ্ঞান সচেতন্ত। আসবে না--একথা কাব 
রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, আচাখ সতোন বসু প্রমুখ 
মনীযীর। বা.-বার উচ্চারণ করেছেন। 

1917 খৃষ্টাব্দে ফোলকাতা 'বশ্বাবদযালয়ে উন্নাতিকল্পে 
এফ কাঁনশনের সভাপাত ছিলেন লীডস্‌ 1বশ্বাবদঠাল/য়ের 
উপাচার্ধ সার মাইকেল সাডলার । ডাকে রবীন্দ্রনাথ বলে- 
[ছলেন- শাশক্ষার উন্নাতি করতে হলে সবাগ্রে চাই প্রাথামক 
ষ্তর থেকে বশ্বাবদহালর পর্ষস্ত মাতৃভাষা, আর 'ঘ্বতীয় ভাষ। 
হসাবে শেখাতে হবে ইংয়াজী ।” [শিক্ষা নীতি নিয়ে বলতে 
[গরে তিন সবুজপঘে [লিখোছলেন- “মাতৃভাষা বাংল। বাঁলয়াই 
ক বাঙালীকে দণ্ড 'দিতেই হইবে? **'যে বেচারা বাংজ। 
বলে সে কি আধুনিক মনুসংধাহতার শৃদ্ব? অর কানে উচ্চ 
[শক্ষার মন্ত্র চাঁজিধে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরাজী ভাষার 
মধ জন্ম জইয়া তবেই আমরা ছিজ হইব 2” 

পাশ্চাত) দেশগুঁজি এমন ক চীন, জাপান, রাশর। প্রভাত 
দেশে 'বজ্ঞানের 651 হচ্ছে মাতৃভাষায় । জ্বভাৰতই সেখানে 
[বজ্ঞান শিক্ষার সধন্তরে মাতৃভাষ। প্রচালত। আর আমাদের 
দেশে বিজ্ঞানচান্ অভাবেই এদেশেব মানুষকে সবক্ষেতে পোছিয়ে 
?দচ্ছে। দেশে ব্যাপক বজ্ঞন১৮। প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলে- 
1ছলেন--“ধড়ো অরণো, গাছতলায় শুকনো পাত আপান 
সে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উবরা। [বজ্ঞানচচণয় 


দেশে জ্ঞানের টুকরে। জানিষগাল কেবলই বারে বারে ছাঁড়য়ে_ 
পড়ছে । তাতে চশ্তভাগিতে বৈজ্ঞানিক উধঃতার জীবধর্ন জেগে 


উঠতে থাকে । তারই অভাবে আমাদের মন জাঞে অবৈজ্ঞ।ানক 


* বঙ্গবাসী সান্ধ) কলেজ, কলিকাভ'-7১0009 


হয়ে। এই দেন] কেবল বদর 'বিভাো নর, কাজের ক্ষেঠে 
আমাদের অকৃতাথ কয়ে রাখছে ।» 

রবীন্দ্রনাথ মূলত কাঁব হয়েও বিজ্ঞানকে কখনও অন্থীক।র 
করেন নি। জ্ঞানে মূল ধারণা না থাকলে লেখকের সৃষ্ট 
সাহত্য নানা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে একথা তান জানতেন। 
তাই 'বজ্ঞানকে জানবার তীব্র বাসনাই কাঁবকে পাবশ্ব পাচ” 
1লখতে অনুপ্রাণিত করেছিল । গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, 
প্রবন্ধ সব ছড়িয়ে আছে তার বৈজ্ঞানক দৃষ্টভঙী । সব- 
সাধারণের মধ্য বিজ্ঞানচ5র প্রয়োজনীরও। অনুভব করে কাব 
1লখোছলেন শাবজ্ঞান যাহাতে দেশের সবসাধারণের [নিকট 
সুগম হর সেই উপায় অবজস্বন কারতে হইলে একেবারে 
মাতৃভাষায় গোড়াপত্তন কাররা 'দতে হয়। শিক্ষা] যাহার) 
আরম্ভ কারতেছে গোড়)। থেকেই বিজ্ঞানের ভাওারে না হোক, 
[বিজ্ঞানের আ'ঙ্গনার তাহাদের প্রবেশ আবশ্যক ।» 

আর মাতৃভাষায় বিজ্ঞান ঠচারের উদ্দেশ্যে আচাধ সত্যেন 
বসু বঙ্গীয় বিজ্ঞন পারষদ প্রাতিঠ। করেন এবং মাসিক মুখপ 
জ্ঞান ও বজ্ঞান' পাকার প্রকার্প শুরু কফরেন। বিশ্বের সের) 
বজ্্াণীদের একজন হয়েও দেশের মঙ্গংজর কথ। 'চত্ত। করে 
আক্ধ অমূজ) সময় ব্যয় করেছেন বাংলাভাষার 1বজ্ঞন প্রচারের 
উদ্দেশ্যে। তার 'বাভন্ব ভাষণে ও লেখায় ছাঁড়য়ে রয়েছ 
শিক্ষার ও সমাজের 17চস্ত।॥। তান বলেছেন--“দেশের 
[বজ্ঞানীদের শুধু বিজ্ঞান জানলেই চলবে না তাদের চেষ্ট! চাই 


যার। 'বজ্ঞান বোঝে না তাদের বুঝিয়ে দেওয়া” জাতীর 
এীতিহোর প্রাতি আবঝধণই জাতীয় একের ভিত্তিহুরুপ। 


1ভম্ 'ভিষ প্রদেশের লোকের সঙ্গে আমাদের 'ীমলন ছল । 
বিচ্ছি্ মনোভাবকে দূর করে সংহতি সৃষ্ির কাজ মাতৃভ যার 
মাধমে সহজেই হতে পারে । জামার আগালক প্রেম ভাষার 
উপর নির্ভর করে না, সেটা আমাদের মনের কথা, মাতৃভাষ। 
[শক্ষার বাহন হলে তাড়াতাঁড় কাজ হাসিল হুবে।” 

ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্চাষ মাতৃভাষার একাধিক বিজ্ঞানের 
বই রচনা করেছেন। প্রকীতকে নিয়েই ছল তার গবেষণ। । 
ডীন্তদ, ,কাঁট-পতঙ্গের উপর গবেষণার কুছ  ঁট্লাভাযার 
[লাপবদ্ধ করেছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে এ সচেতনত। 
উন্মেষের উদ্দেশ্যে । আচার্য জগদীশ রামেন্দ্রসুম্দর বেদী, 
রাজশেখর বসু, জগদানন্দ রার, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ মনীযীরাও 
[বাভাব 'বজ্ঞান প্রবন্ধ ও বই বাংলাভাষায় রচন। কয়ে গেছেন । 
আজকের [বজ্ঞানীদেরও এই কাজে ত্রতী হতে ছবে। ভিন্ন 







বিজ্ঞানসাহত্য ও এমন কি গবেষণা-প€ও বাংলার লিখতে হবে। 


মাতৃভাষাকে শুধু শিক্ষার বাহন করলেই হবেনা সেই সঙ্গে 
চাই সরকারী দণ্তর থেকে আদালত পর্যস্ত সবস্তরে মাতৃভাষা 


এপ্রল-মে, 1985] 


চালু কর। তআঁতক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান আইন, 1শস্প, 
চাঁকৎস। প্রভাত স্তরের পুস্তকও মাতৃভাষায় প্রণয়ন ও অনুবাদ 
করার কাজ থুব তাড়াভাড় সম্পন্ন করা আবখশ]ক। পাঁর- 
ভাষার জন) বজ্ঞান-বই প্রণয়ন বদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। 
যেখানে পারভাষা পাওয়। যাচ্ছে না সেখানে ইংরেজী শব্দ রেখে 
কাজ চারে যেতে ছবে। এতে আপাতত থাকার কোন কারণ 
থাক। উঁচত ময় । ইংরাজীতেও বহু প্রাচীন ভাষার শব্দ স্থান 
পেয়েছে । পারভাষ। প্রয়োজনের তাগিদে ও চর্চার বাপকতার 
পরে বোরকরে আসবে । যত দিন ও কাজ সম্পূর্ণ ন। হচ্ছে 


তত দিনই কেবল ইররেজী ভাষাকে দ্বিতীর ভাষা গহসাবে 
রাখতে হবে। আগাঁলক মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার 
সঙ্গে জাতীর ভাষায়ও শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন । জাত" 


হাহা: অগা মদ আহা সস বাহার, চার”: এ ্যা-/০৭ এশার ক এ, এক পাশা, তারা হারল টাল 
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ভাষাই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মানুষেয় সঙ্গে সেতুবন্ধ রচনা করবে। 


ইংরেজী না জানলে কুষ্ঠিত হবার ফোন কারণ নেই আর 
ইংরেজী জানলেই গবিত হবারও ফোন কারণ থাকতে পারে ন৷ 
বরং সেই গাঁবত মনোভাব পরাধীন মনোবাত্তরই পারিচার়ক । 
সাম্প্রাতক কালে ইংরেজী মাধাম স্কুলগুঠীলর কদর প্রচণ্ডাবে বেড়ে 
চলেছে। এই বিষয়ে শহর-ফোলকাতার ছেরাচ গিয়ে 
পড়েছে অন্ত মফঃহল শহছরেও। সমাজ্বের উপরতলার 
মানুষের সঙ্গে নিচের তঙ্গার মানুষের যে ফারাক, ত। ক্রমেই বেড়ে 
যাচেঃইকেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, সংস্কাতর দিক 
থেকেও । তাই লমাজের সধঙগীন মত্ত ও সাবিক কলাণের 
জন্য একাভ্ত প্রয়োজন লবশ্তুরে মাতৃভাষার প্রচঈীন এবং এরই 
নাধ।মে ব্যাপক সুশক্ষার ব্যবস্থ!। 





মনীষ! প্রকাশিত বিজ্ঞ।ন বিষয়ক বই 


আইনস্টাইন £ বি. কুজনেগুসশ, 
অনুবাদঃ দিলীপ বন্থু / সুনীল মিত্র ৩২০০ 


তিন বিজ্ঞানী £ যতীশচরণ চৌধুরী ২০*০* 


ভারতীষ্ম বিজ্ঞান 


উর্চার জনক জগদীশঢচজ্ 


মহাবিশ্বে অমর! কি নিঃসঙ্গ 


চিরবহমান বায়ু 


দিবাকর সেন ২০০৯ 
শন্কর চক্রবর্তী ২৯৯০ 


এস. ঝেমাইতিস 


ভানুবাদ? শঙ্কর চক্রবর্তী ২০,০০ 


মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লি? *-৩ব বঙ্কিম ৮যাট।জী স্্াট, কলিকাত।-৭৩ 


পরিষদ সংবাদ 


গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ক্রণসভ। 
বঙ্গীর বিজ্ঞান পারষৰ, গোপালচন্দ্র ভট্রাচার্য বিজ্ঞান প্রসার 
সমিতি ও িকশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের যৌথ উদদে]াগে বিজ্ঞান 
সাধক ডঃ গোপালচত্দরর ভট্টাচার্যের চতুর্থ মৃত্া-বািকখ 
উপলক্ষ্যে পারযদ ভবনে 8ই ও 9ই গ্রাপ্রল (1985) 
অনুধান হর এবং বাংলার প্রকাশিত গিবজ্ঞান পাকা ও 
পুস্তকের প্রদর্শনী আরো ঙ্িত হয়। 
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» বলেন গে।পাল ভট্টচার্যের মত কৌতুহলী মন ও প্রকাতিকে দেখার 


দুখ কম লোকের থাকে । মাকড়লা, 'পিপড়ে, প্রঞ্জাপাতি ও 
ব॥ঙাচির উপর তার পর্যবেক্ষণের বিবির তিনি উল্লেখ করেন। এরপর 
ফঝাবজ্ঞানী ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দেোপাধ]ায় তার প্রাত শ্রদ্ধ। 'নবেদন 
করেন। সবশেষ ডঃ আজত মেদ্দ। “ব]উচর রূপান্তরে থাইরয়েড 
হমোনের প্রভাব' শীর্ষক 'গোপালচন্দ্র তট্রাচা্য স্মারক ব্উুত।' ল্।ইড 


সহযোগে প্রদান করেন। গোপালচন্দ্র ভটচাষ গবজান প্রসার 


৪১১২ 
৬ (উপ এ াউয উা ৭ এ+ এইস 9 ০৮ ৭ বস পণ উএছিন। আও) টা হল 
০] ০০ ৮পাস্সিগ। ১ 


৪ই এপ্রল বঙ্গীর ?বজ্ঞান পারষদ ভবনে অনুষ্ঠিত গোপালচন্দ্র ভট্রুচার্য স্মরণসভায় ডঃ আঁঞ্তাকুমার 


মেদ্দ। “গোপালচঙ্জ ভঙ্টচা স্বাত-বন্ত্ুত” প্রদান করছেন। 


বামদক থেকে পারষদের কম্রসাঁচিব 


ডঃ সুকুমার গুপ্ত, অনুষ্ঠানের ও' পারষদ্দের সভাপাত ডঃ জন্নন্ত বসু এবং ডঃ শিবপ্রসাদ বন্দে।পাধটার়কে 


দেখ যাচ্ছে। 


8 এপ্রলের স্মরণসভায় সভাপতির পদ শুলংকৃত করেন 
বঙ্গীর 'বজ্ঞান পারনবদর সভাপাঁত ড; জয়ন্ত বসু। পারবদের 
কমসচিয ড$. সুকুমার গুপ্ত গোপালচঞ্জের [বাঁভ দিকগুলি 
আলোচন। করে তার প্রাত শ্রদ্ধা নিবেদন কর়েন। 
নীহারয়জনভট্াচা গোপাজচন্দ্রের সংসার জীবনের 'বাভন 
ঘটনাক্জ কথ) আলোচনা করেন। সম্ভাপাত তার ভাষণে 
গোপালচজ্ের খ্ববেষণার 'বান্ত় দিক তুলে ধরেন। [তিনি 


ফটে। £ শুভজ্কর মুখোপাধ্যার 


সানাতর সম্পদক ডাঃ আনিলবরণ দাসের ধনাবাদ জ্ঞাপনের মধ্য 
1দয়ে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। 

9ই এাপ্রল অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল 'বাংল। 'বজ্ঞান সাহও) 
শীবক জালোচন। সভ।। এই সভায় সভাপাতি ও প্রধান আতাথর 
পদ অলংকৃত করেন হথারমে ডঃ সৃধেন্দীবকাশ করমহাপান্ত ও 
খ্যাতনামা! সাছত্যিক জীল। মঞ্জুমজার । এছাড়াও ছয়স্ত বসু। 
সংকধণ রার, 'বিমলেন্দু মঘ। তারকমোহন দাস, পার্থসারাথ 
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চক্তধতা, 1শাশর মঞ্ুমদার ও অজর় চক্তবতা আলোচনায় শাংশগ্রহণ আরও বলেন তান্তঙ্জাতিফ শব্দগুলোর বাংলার পাঁয়ভাষার 
করেন। প্রধান আঙথ তার ছ্াষণে বলেন সাঁছতা ও বিজ্ঞান প্রয়োজন নেই। সবশেষে সভাপাঁত তার ভাষণ প্রদান 
যে পরস্পর ঠবরোধী বলে মনে করা হর তা ঠিক নযর়। তিন করেন। 





হানি 
গো।পাঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণ সভ। উপলক্ষে 9ই এাপ্রল বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে অনুষ্ঠিত “বাংল। 
[বজ্ঞান সাহও)৮ শীধক আলোচন। সভায় বাম দিক থেকে ডঃ তারকমোহন দাস (ভাষণ দান 
রত ), অনুষ্ঠানের প্রধান আতা শ্রীললা »জুমদার ও অনুষ্ঠানের সভাপাঁতি ডঃ সূ্যেন্দুবক।শ 
করমহাপান্র এবং বিক্ঞান পারষদের কমসচব ডঃ সুকুমার গুগ্ুকে দেখা যাচ্ছে। 

ফটো শুভজ্কর মুখোপাধার 


প্রাতবেদক--কানাইলাল বন্দ্যোপাধ]ার 


প্রচ্ছদ পরিচিতি 


বাংল! ভাষার আদম রূপ থেকে তার ব্রমাবকাশের পথে এদেশে সাধারণ 'শিক্ষাসহ বিজ্ঞানাশিক্ষা, বিজ্ঞান চেতন। ও বিজ্ঞান 
সাহত্য প্রকাশের ধারায় কয়েকটি প্রধান ভিতিস্তভ্ত এবং গ্রুত্বপূর্ণ ছিক'নির্দিশ এবার প্রচ্ছদে সৃঁচিত হয়েছে। 

থুস্টার দশম শ্তান্দী পর্যন্ত প্রাচীন বাংজ। ভাষার যথাথ রৃপর্নেখা সম্পর্কে প্রামাণ্য কোন তথ) লেই। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবৃত দশম শতাব্দীতে রচিত চর্যাগীতের ভাষাকে ই বাংলা ভাষার প্রাচীন বা আদম রুপ 'ছিসাবে ধরা 
হয়। বৌদ্ধ সহাঁজয়। মতের বাঁশক্ট ধর্মগুরু, আাদ 'সিদ্ধাচার্য লুইপাদ ( শুধু লুই, লুয়ী বা লুরীচরণ নামেও খ্যাত ) এ 
চর্যাগান সমূহের প্রথম লেখক । তাই তিনিই প্রথম বাঙ্গালী কাব বা বাংলাসাহতের আঁদকাঁব। তার প্রথম কাঁবতার 
প্রথম দট লাইন এখানে উদ্ধৃত-_যার সঙ্গে আধুনক বাংলার তফাংটা সহজেই অনুমের । জানুমাঁনক 950 থেকে 1350 
থুস্টা্ড পর্যন্ত ই ধরণেয়্ প্রাকৃত বাংলাই আমাদের ভাষা ছঙ্গ। তারপরে বড়; চত্ডীদাসেয় 'শ্রীকৃফকাঁন' পদাবলী ও 
অন্যান্য কাঁবদের বিভন্ব মঙ্গলকাব) রচনার মধ্যে ক্রমে প্রাকৃতভাৰ ছেড়ে বাংলাভাষার মধাযুগের নিদর্শন মেলে অঞ্টাদশ 
শতাব্দী পর্যস্ত । [কন্ত বাংলার গদ্য লেখ। ও চর্চার অর্থাৎ এই ভাষায় শিক্ষান্চর্ঠার় সুরু হয় উনাবংশ শঙ।মীর আরম থেকেই। 
তবে ত৷ শ্রীরামপুরের বিদেশী (ব্যাপ্টিস্ট ) মিশনারী প্রাতিষ্ঠানের মারফৎ,__ প্রথমে কোন বাঙ্গালী প্রেরণার নয়। এই কাজে 


194 জান ও [বিজ্ঞান [ 38তম বধ, এর্২-১ম সংখা। 


উইলিয়াম কেরি ও জন ক্লার্ক মাশম॥নের নাম ও অবদান বিশেষ স্মরণীয় । সেই সময় ইস্ট হয়” কোস্পানীয় নবাগত 
ইংরেজ কর্মচারীদের এদেশের আচার-বিচার়, ভাষা ও আইনকানুন গম্পর্কে প্রাথামক শিক্ষা দেওয়ার জন্য গভর্ণর জেনারেল 
লঙ ওয়েলেসাল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেন। 9ই জুলাই 1800 খুষ্টাব্দ। সেইথানে এ বিদেশী কর্মচারীদের 
বাংলাভাষ। টিক্ষ। দেওয়ার জনয প্রধান পাঁগুত 1হসাবে 'নধুস্ত হন মোঁদনীপুয়ের 'বাশষট পাগুত মৃত্য বিগযালজ্কার,_- 
1801 খুস্টান্দের পরল। মে; তার সহকারী হিসাবে পিষুস্ত হন রামরাম বসু সহ আরও ঢ6দ্দন। সেইখানে পড়ানোর জন্য 
কোঁরির প্রেরণারও সরকারী সাহাযো প্রথ্থম বাংল গদ্যের বই লেখেন এ প্রধান পাগুত বব্দ্যালজ্কার্স মহাশর, “বাশ 
[সংহ।সন” 1802 থুস্টান্দে এবং রামরাম বসু লেখেন বাংঙ। “জিপিমাল।৮ ও প্প্রতাপাদিত) চার” । ইতিমধ্ে 1801 
খুন্টকেই শ্রীরামপুৰ মিশনারী থেকে প্রথম “বাংল। ব্যাকরণ” বইও ছাপ। হয়। এই থেকেই বাংলা ভাষায় প্রকৃত 
শিক্ষা চর্চার সুরু । 

তবে সাধারণের শিক্ষাথ্থে বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য সাছত্যের সৃষ্টি ভারত পাক রামমোহনেয় হাতে,_বেদ ও 
উপনিধদের অনুবাদের মাধ্ণে, 1815 থৃস্টাদ থেকেই । কিন্তু ব্যাপক বাংলা গদ্য লেখার গ্রচেহ। ও ধার তখন 
মূলতঃ এঁ শ্রীরামপুর 'মিশনারীদের প্রচেষ্টার এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রয়োজনে । তারপরেই বাংলা ও বাঙালার যথার্থ 
ও প্রধান শিক্ষাগুরুর আঁধভাব-_এ “জল পড়ে, পাতা নড়েশর মাধামে । শ্রদ্ধের গোপাল হাজদারের ভ।যায় “ণীশক্ষক 
রূুপেই বিদ্যাসাগর জীবন আরম্ভ করেন । আর 'তাঁনই বাঙালয় প্রথম ও প্রধান শিক্ষাগুরু ।৮ “আধুনিক জাতীর শিক্ষার 
বুগেও আও তান 'শক্ষাগুরু'' ৷ “আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলায় সাহত্য ভাষায় সংহদ্ধার উদঘাটন 
করেছিলেন। তার প্র থেকেই এই তীর্থাভমুখে পথ খননেন জন্যে বাঙালয় মনে আহবান এসোছিল এবং তৎকাঙ্গীন অনেকেই 
নানাগক থেকে মে আহ্বান স্বীকার করে নিয়োছলেন। তাদের অসম্পূর্ণ চেষ্ট! 1বদ্যাসাগরের সাধনায় পূর্ণতার রুপ ধয়েছে। 
ভাষার একট। প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে, অথাৎ বিজ্ঞানে তত জ্ঞানে ইতিহাসে; আর একটা প্রকাশ 
ভাবের বাহন রূপে রূসস্াষ্টতে ; এই শেযোল্ত ভ.য'কেই বিশেষ করে বলা যায় সাহতের ভাষা । বাংলার এই ভাষাই 'দবধাবহীন 
মৃতিতে প্রথম পাঁরস্ফট হয়েছে বদ্যাসাগরের লেখনীতে । মাইকেল মধুসূদন ধ্বানাহষ্লোজের প্রাতি লক্ষ) রেখে বিস্তর নৃংন সংস্কৃত 
শব্দ আভধান থেকে সংকলন: করোছলেন! অসামান। কাবত্ব শান্ত সত্তেও সেগুলি তার নিজের কাবের অঙজ্কাতরুপেই রয়ে 
গেল, বাংল।ভাষার €গ্ব উপাদানরূপে ত্বীকৃত হল না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দান বালাভঘার প্রাণ পদার্থের সঙ্গে চিরকালের 
মতে। মিলে গেছে, কিছুই ব্যর্থ হয় 'ন। 

শুধু তাই নয়। যে গদাভাষ। রীতির তান প্রবর্তন করেছেন তার ছাদ?ট বাংলাভাষার সাহত্য রচনা কার্ষের ভীমক। 
নির্মাণ করে 'দয়েছে ।__আজ বিশেষ করে মনে কাঁরয়ে দেবার দিন এসেছে, সৃষ্টকতারেপে বিদ্যাসাগরের যে ম্মরণীয়তা আজও 
বাংলাভাষার মধ্যে সজীব শান্ততে সপ্টারিত- তাকে সম্মানের অর্থ নিবেদন করা বাঙালির নিতা/রুতোর মধ্যে যেন গণ্য হয় 1” 

শুধু সাধারণ শিক্ষা ও ভ্তাষা সাহতোর সাক্টকতাও 'শিক্ষাগুরু নন এদেশের সনাগ্রক কল)াণে সেই যুগে বিজ্ঞান [শিক্ষার 
বস্তার ও গণমানসে বিজ্ঞান চেতল। সাঙ্টর জন) 'বদ্যাসাগরের চিন্তার ও কর্ধপ্রচ্াপ্ন যে নিভীঁক বালষ্ঠ পদক্ষেপ এবং যথা 
প্রাতভার উজ্জ্বল প্রথর় দীপ্ত উদ্ভাঁদত হতে দেখা যার তাও শুতুলনীর। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাক্রম পুনগঠনকালে [তান 
দৃঢ় ঠার সঙ্গেই ঘোষণা করোছিলেন “হন্দুদর্ণনের অনেক মতামত আধুনিক গর প্রগতিশীল ভাবধায়্ার সঙ্গে খাপ খার ন।” সে" 
দিনের প্রতাপান্ধত ভারতীর গৌড়। পাত সমাজের সঙ্গে মহামাহমান্বত বিলিতী সংস্কৃতজ পাঁওত কর্মকর্তা ডঃ ব্]ল্যান্টাইনের 
মতামতকেও উপেক্ষ। করে বাঁলষ্ ভাবেই তিনিই বলতে পেরেছিলেন-“বেদাস্ত ও সাংখ্য ভ্রস্ত দর্খন” (0178 0106 ৬ 991118 
810 98210058276 08158 95916] 01 7১11110950101)9, 819 170 171016 9, 1026601 01 0151006-- সংস্কৃত 
কলেজের 'প্রা্প্যাজ হসাবে সেপ্দনের সরকারী 'শিক্ষাসাঁচর প্রাসদ্ধ ডঃ ময়াটকে লেখা 'বিদ্যাপাগরের চিঠি । তাই সংস্কৃত 
কলেছে এ ভ্রাস্ত দশনের বিস্তারিত পঠনপএন তান বন্ধ করেছেন। আর সেখানে পাশ্চাত) বজ্ঞান ও দশন ভালভাবে গপড়ানর 
ব৷বন্থা করলেন যাতে সংস্কাও কলেজে শিক্ষাপ্রপ্ত বান্তিয়া অন্ধ সংস্কার মুস্ত হয়ে জানসম্মত যুন্তবাদী জীবনযাপনে এবং অনুরূপ 
সমাজ গঠনে মনেপ্রাণে ভ্রতী হয়। এট 1853 খুস্টাবের কথা । আজ সেই 'বজ্ঞান [শক্ষার যথেষ্ট প্রসার সত্বেও এদেশের 
কয়জন উচ্চশাক্ষত 15্তাবদ 'বজ্ঞানী-সাহাত)ক 'বদ্যাসাগরের উপারিউন্ত কথাগুণল অনুভব কষ্ধতে পেয়েছেন ? 


বয় হিজ্ঞান পরিহদের পক্ষে হজিকিতকৃষার ভট্টাভার্ধ কর্তৃক পি-23. বাজা রাজরুফ সীট, কলিকাতা-700 005 থেকে প্রকাশত 
এহং ওপাশ, 3717. খেজিযাটাল! লেজ, কজিকাস্ড1-700 09 ₹ইতেগ্ুকাশক ছক মতি! 


দংরক্ষিত আসনেই ইনি টিকিট ফেটেছিলেন ॥ 
কিস্ত,তার নিজের নামে নয়। উনি জানতেন 
কাজটা ঠিক হয়নি। কিন্ত মনকে বুঝিয়েছিলেন্ 
কী আর হু'বে। 


কিন্ত ভূল ঠিকানায় পৌছে গেলেন তিনি । 
মাঝপথেই ট্রেন থেকে নামতে হ'ল । হাজতে 
তক যাবার উপক্রম ! তিন মাস হাজতবাস হয়ে 
যেতে পারে, কিংবা ২৫০ টাকা পর্যস্ত জরিমানা। 
ধ 






কিংবা, ছ'টো দণ্ড একসঙ্গেই। যাই হোক ন। 
কেন, পুরো ভাড়। ও জরিমানা তে। দিতেই হষে। 
৬ সনিবন্ধ অহ্রোধ, যে কোন অবস্থাতেই স্যর 
নামে সংরক্ষিত আসনের টিকিট কাটবেন না! ॥ 
মন্যের নায়ে সংরক্ষিত ম্বাসমে ভ্রমণ অপরাধ অনন্থমোদিত কারও কাছ থেকে টিকিট 


কিনবেন ম্থ। 


০ ৩ ১১৫ ন উঠ জগ ওকি 


রি চি 25, 5১ 
2 71 
5265:252855 


লেখকদের গতি নিবেদন 


1. বওঞান পাঁরমদের আদর্শ অনুযায়ী) জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বষয়পস্ত 
সহজবোধ্য ভাষায় সহীলাখত হওয়া প্রয়োজন । 
মূল প্রাতপাদা বিখয় এবং পূর্ণ 'ঠিকানাসহ লেখকের পাঁরাচাত পৃথক কাগজে অবশাই লিখে দিতে হবে। 
চাঁদত ভাষা এবং চণান্তকা ও কাঁলকাতা বশবাবদ্যালয়ের নাদন্ঠ ানান গু পারভাধা ব্যবহৃত হবে| উপয্ক্ঞ 
পাঁরভাষার অভাবে আন্তর্জাতিক শব্দাঁট বাংলা হরফে [লিখে ব্রমাকেচে ইংরাজী শব্দটিও দিতে হবে। 
আন্তর্জাতিক সংখ্যা এবং মৌত্রক পদ্ধাত ব্যপহৃত হবে । 
মোটামুটি 20900 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয় 
বাভন্ন ফীঁচার, সমকালীন বজ্ঞান গনেধণ। ও প্রয্যান্ীবদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সং দর আকধণিয় 
ফটোগ্রাফীও গ্রহণয় । 

6. রচনার সঙ্গে চির থাকলে আর্ট পেপারে চাইীনজ কাঁলিতে সুআক্কত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । 
প্রত্যেক চিত্র প্রচ্ছে ৪ সে. শি. কিংব। এর গ্ানজকের (16 সেন 2ঞসে-ম ) মাপে আহ্কত হওয়। প্রয়োজন । 

৪ অশনোনীত রচনা ফেরং পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ধ বজায় রেখে পাঁরবতশি, পারবর্ূনি ও পারবজনে 
সম্পাদক মন্ডলীর আধকার থাকবে। 

9. প্রতোক প্রব ধ কীচার এর শেখে গ্রন্হপপ্তী থাকা বাঞ্চনীয় । 

10. গান ও [ঞ্ানে পুগ্তক সমালোচনার জন্য দুই কাপ পৃশ্তক পাতাতে হবে। 

11. ধুলস্কাপ কাগজের এক পৃষ্তায় যথেষ্ট মাজন এবং গ্রাতি পাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁ+ রেখে পারসকার 
হস্তাক্ষ,রর প্রবন্ধ লিখতে হবে । 

12. প্রাতি প্রনধের শুর পৃথকভাবে প্রবন্ধের সধীক্ষসার দেওয়। আবাশ্যক । 


সম্পাদনা সাঁচব 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


জান ও বিজ্ঞান | পা ভুত্র--1985 


38তৃম্ন প্র, ষষ্ঠ সংহ্র্যা 





বাংলা ভাঙার মাধ্যমে ধিজ্ঞানের অন্শীঙন 
বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজান*সচেতন করা 
এবং সমাজের কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা 
পরিষদের উদ্দেশ্য | 


বিষয় স.চী 


বিষয় প্‌চা 
সম্পাদকীয় 
উপদেঞ্ট বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 1927 
পদেস্টা 8 সৃযেন্দুবিকাশ করমহাপান্র সুকুমার গুপ্ত ূ 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চচা 199 
বলরাম মঞ্জুমদার 
বিজান প্রবন্ধ 
র পার্থেনিয়াম মোটেই ভয়ঙ্কর নয় 202, 
সম্পাদক মণ্ডলী £ কালিদাস সমাজদার, গুণধর বম'ন, দেবেদ্দ্রবিজয় দেব 
জন্মস্ত বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যে পাধ্যায়, | পারমাণবিক বিকিরণ ও পরিবেশ 205 
রতনমোহন খা, শিবচন্দ্র ঘোষ, উদক্সন ভট্টাচার্য | 
সরি হত । বিজানের অগ্রগতি ও পরিবেশ দূষণ 209 
মিতালী ঘোষ 
প্‌থিবার আকার 214 
রতনমোহন খা | 
গম্পাদনা সহযোগিতায় £ ফসল উৎপাদনে ধাতুর প্রভা 217 
ররর কমল চল্রবততী 
নলকাফ রায়, অপরাজিত বসু, অর্ণকুমার সেন, ৃ 
দিলীপ বসু, দেবজ্যোতি দাশ, প্রশান্ত ভৌমিক, বিজয়কুার এম্পেরাস্তো ভাঙা শিক্ষা 219 
, বিশ্বনাথ কোলে, বিশ্বনাথ দাশ, ভত্তিপ্রসাদ মক্লিক, 004 
হরকুমার ভ্টাচা্য, হেমেন্দ্রনাথ মূখোপাধ্যায় । গবেষণা-পন্্র . 
ইলেকট্রোনেগেটভিটি | 22৭ 
সুকুমার গুপ্ত ও অমলকুমার ওই 
সম্পাদনা সচিব £ গুণধর বমন 
কাশার বিজ্ঞানীর আসব 
অধ্যাপক হত্তীন্দ্রনাথ ভড়্‌ 224 


বিড ভরত বনিক সঙ্গতন্দ্রনাথ ঘোষ ও অতনু ঘোষ 
রঃ পরিষদের জম্পাদকমশ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে | পরিষদ সংবাদ 228 
ধারপতঃ বিধেচা নয় । কানাইলাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


॥ . জান ও বিজ্ঞান (জুন ), 1985 





প্রচ্ছদ পরিচিতি ৫. 





এ? & » বা 4 দর শশা হুড পি 0) ৮ 
য টা ধক চে 
ই টি চল নর 


| | পার্থেনিয়াম আগাছার চিত্র £ 
পার্থেনিয়াম হিস্টারোফরাস ক-_-আগাছার শাখাপ্রশ্বাধা-পু্পম্জরীসহ ॥ খ-পুষ্প দণ্ড ও মঞ্জরী ; 


গ--মঞ্জনী (উপর 


থেকে দেখান) ॥ ঘ-_মঞ্জরীপন্র (ভিতরের দিক ), ঙ--ম্জরীপন্্র (বাইরের দিক )॥ চ-স্দ্রীপু্প (মাঝখানে )। 
ছ- ্্রীপুষ্পের মঞ্জরীপন্্র ॥ জ দ্বিলিঙ্গ পুজ্প (ক্রীস্তবক ল-প্ত) , ঝ-_দ্বিলিঙ্গ পুষ্পের মঞ্জন্ীপন্ন / একলা 
( বিশেষ প্রবন্ধ-_ পৃষ্ঠা 292 ) 


ত্রঙ্গীঘ বিজান পান্রিষদ 


০ম্পপশিপনা 


পু্চপোষক মগুলী 
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অফ্টাভ্রিংশস্তঘ ত্র 








বিশ পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 
সুকুমার গুপ্ত 


প্রাম্স পাচশো কোটি বছর আগে প্রকৃতির বিবতনে 
গ্যাসপুর্জ থেকে পৃথিবীর সৃন্টি হয়েছিল অন্যান্য গ্রহুদের 
সঙ্গে একই জন্মলগ্রে। তিনশো কোটি বছর ধরবে সেই 
প্রথিবীর তাপ বিকিরিত হয়ে আজকের পৃথিবীর রূপ 
ধারণ করে । পুথিবীতে পূণ প্রাণের সঞ্চার হয় প্রথম 
উদ্ভিদের মাধ্যমে 200 কোটি বছরেরও আগে | তখন 
পৃথিবীর পরিমগ্ডল ছিল কার্বন ডাইঅব্জাইডে আরৃত। 
উদ্ভিদই অক্সিজেন মুন্ত করে প্রাণী জগতের উপযুক্ত পরিবেশ 
সৃন্টি করে । তারপরই পৃথিবীতে প্রাণীর আবিভাব । 


পৃথিবীতে মানুষের জন্মের অনেক আগেই বহু উদ্ভিদ 
ও প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে না পারাগ্ 
এখান থেকে বিদায় নিয়েছে । জুরাসিক খুগে অতিকায় 
প্রাণী ডাইনোসেরাসরা সাড়ে 13 কোটি বছর বাস করে 
পৃথিবী থেকে নিশ্চিহদ হয়ে গেছে মহাবিশ্বের এক 
প্রাকৃতিক দুর্যোগে । এত বছর ধরে পৃথিবীতে আর কোন 
স্থলচর প্রাণী রাজত্ব করে যেতে পারে নি। সেই দুখোগে 
পৃথিবীর সমগ্র বায়ুমণ্ডলে এক ঘন ধলার স্তর ছেয়ে থাকে 
বহুযুগ ধরে । এই ঘন স্তর ভেদ করে সুযের আলো 
পৃথিবীতে পৌছতে পারে নি। ফলে প্‌থিবীতে উষ্ণতা 
ভীষণভাবে কমে যায় এবং শীতল তুষার যুগের আবিভাব 
ঘটে । সেটা ছিল প্লিস্টোসিন যুগ । নি 


বিভিন্ন যুগে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আবির্ভাব 
ঘটেছে । দীর্কাল বেঁচে থেকে পরিবেশের সম্ঘাতে 
ঞো;সর অনেককেই পথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছে । 


স্থষ্টির আদি পব থেকে আজ পযন্ত প্রায় 50 কোটি 
প্রজাতির জীবের আবির্ভাব ঘটেছে বলা হয় এবং এদের 
99 ভাগেরই বিনাশ ঘটেছে £ যে একভাগ বর্তমান রয়েছে 
আর ্রাধিকাংশই অপেক্ষারুত পরবতীকালের সুচ্টি | 
পরিবেশের সঙ্গে যারা খাপ খাইক্সে নিতে পেঝেছে, 
তাতদর পক্ষেই কেবল দীর্থকাল অস্তিত্ব বজায় রাখা 
সম্ভব হয়েছে । পরিবেশের অবস্থাগত বিশেষ পরিবতন 
ঘটলেই অনেক প্রজাতির বংশ লুপ্ত হয়ে গেছে । কিছু 
প্রজাতিকে আবার ফসিল ও জীবন্ত, দুই অবস্থাতেই দেখা 


যায় । যেশন -সাইকাস ম্বক্ষ, হাজ-কাকড়া ও 
পীলাকাস্ত শ্লাছ-- এদের বলা হম্ক 'জীবস্ত ফঙিল” । 
প্যাণওডেউক ঘুগের শেষ পরে ভুর্ররুভির ব্যাপক 


পরিবতন আরস্ত হয় । এটা আপোনেটিমান রেডলিউশন । 
গ্রাণীজগতের অস্তিত্ব ছিল তখন আমবদ্রে, ফলে আন্ত 
সর্লীস্বপদে্ আবির্ভাব ঘটেছিল । গ্রাকৃতিক বিপরন্সে 
সামুদ্রিক পরিবেশে জলচর প্রাণীপা দারুনভ্তাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
২ম্স এবং অচিরেই বহু গোল্টীর অবন্নন্তি ঘটে । কয়েক 
কোটি বছর পরে মেশোজোয়িক যুগে নতুন পরিবেশে 
নতুন প্রজাতির আবির্ভাব ঘটে । আশ্চর্যজনক ভাবে 
সরীসৃপরা কিন্তু এই বিপদ কাটিয়ে ওঠে । 200 কোটি 
বছর ধরে বিভিন্ন ভাবে প্রাকৃতিক বিপযয়ে পরিবেশ তার 
ভারসাম্য হারিয়েছে এবং এতে যুগে যুগে বহু প্রজাতির 
ধিলুপ্তি ঘটেছে কিন্তু বিনুস্তির আগে বিবতনের ধান্াম 
নতুন গোজ্জীর জন্ম দিয়ে গেছে । 

75 লক্ষ বহর আগে বিবতনের ফলে মানুষের 


198 


আদিম গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে এবং মানবসভ্যতার 
সুচনা হয় মাত্র 7 থেকে 10 হাজার বছর আগে। 
প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ তার বৃদ্ধি প্রয্মোগ করে অতি 
সামান্য সময়ের মধ্যেই পথিবীন্ন একচ্ছন্র অধিপতি হয়ে 
দাড়ায় । কিন্ত এই আধিপত্য অর্জন করতে গিয়ে মানুষ 
তার পরম আপনজন উদ্ভিদ ও প্রাণীর অনেকাংশে বিনাশ 
ঘটিয়েছে । তার লোলুপতা ও দ্ববৃদ্ধি আজ তাকেই তার 
বিনাশেরদিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে । 


আগুন আবিক্ষারের পরেই মানবসভ্যতার যাত্রা 
শুরু হয় এবং তখন থেকেই সে তার পরিঘেশকে দুষিত 
করে চলেছে । বনজঙ্গল কেটে তাই দিয়ে সে তার 
আগুনের শিখাকে প্রস্লিত করে রেখেছিল নিজের 
আত্মরক্ষার তাগিদে । এই শিখাতেই বহুউদ্ভদ ও প্রাণীকুল 
ধ্বংস হয়েছে । আজ সেই শিখায় সে যেন নিজেই 
ধংস হতে চলেছে । 


মানুষ নিজের স্বার্থেই বহু বনাপ্রাণীকে গৃহপালিত 
করেছে । যেসব প্রাণীগোষ্ফী তার বশ্যতা স্বীকার 
করে নি, তাদের দে হত্যা করেছে নিজের প্রযমোজনে । 
এই নিধনযজ্ বিশেষ ভাবে শুরুচ হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র 
আবিক্ষারের পর থেকে । ইউরোপবাসীরা আমেরিকান 
আসার আগে সেখানে কোটি কোটি বাইসন বাস করত । 
নিবিচারে এদের নিধনের ফলে 1890 খস্টাব্দে এদের 
সংখ্যা দাড়ায় মান্র কয়েক ডজনে। তিমি শিকার এক 
বিরাট লাভজনক ব্যবসা । জাপান, রাশিয়া, নরওয়ে ও 
হল্যাণ্ডে সুসভ্য মানুষেরা বছরে 10-20 হাজার তিমি 
শিকার করে চলেছে । এরা শেষ হয়ে গেলে যে পথিবীর 
বুকে এক করুণ বিপযয় ঘটবে তা জেনেও তাদের মিবুস্ত 
হবার কোন লক্ষণ নেই । ভ্রিল নামক ছোট চিংড়িমাছই 
তিমির খাদ্য । আর এই ক্রিন সামুদ্রিক শৈবালকে খাদ্য 
হিসাবে গ্রহণ করে। সামুদ্রিক শৈবাল সালোকসংশ্লেষ 
প্রক্রিয়ায় যে বিপুল অক্সিজেন উত্পন্ন করে তারই উপর 
নির্ভর করে রয়েছে স্থলের সমস্ত প্রাণীকূল। তাই 
ক্রমবর্ধমান ন্রিলের দ্বারা শৈবাল ধ্বংস হতে থাকলে 
অক্সিজেন চক্রটি নম্ট হয়ে প্রাণীজগতের বিপর্যয় ঘটাবে । 


| বহু প্রজাতিরই অবলুত্তি ইতিমধ্যে মানুষ ঘটিয়েছে । 

প্রতি তিন বছরে একটি করে প্রজাতি ধ্বংস হচ্ছে মানুষের 
সীমাহীন নিবুদ্ধিতায়। এইভাবে এদের অবলুপ্তি না 
ঘটলে এরাও পৃথিবীতে দীথকাল চ্টিকে থাকত । এই 
ক্ষতি তাই কোনদিন কোন মুল্যে পুরণ হবে না। 


জ্ঞান ও বিজান 


38তম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


দ্রভত তালে জনসংখ্যা বুদ্ধির ফলে বনজঙ্গল ধ্বংস 
হচ্ছে, জলের অভার ঘটছে, প্রাণীকুল ধ্বংস হচ্ছে, বাতাস ও 
মাটি বিষাস্ত হচ্ছে। বতমান হারে ব্বদ্ধি হলে বিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগে শুধুমান্র চীন ও ভারত উপমহাদেশের মোট জন- 
সংখ্যা 19920 কোট্টি থেকে বেড়ে 399 কোটিতে পৌঁছবে । 
সর্বাগ্রে চাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সেটা কিনা নির্ভর করছে 
শিক্ষা, স্বচ্ছলতা ও ধর্মীয় সংস্কারের বাধা অপসারণের 
ওপর । জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে মান্ষ যদি প্রকৃতির 
সম্পদের দিক থেকে তার লোলুপ দৃষ্টি অপসারণ করে 
টৈক্তানিক দৃ্টিভজীতে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে 
সচেম্ট হয়, তবে মানুষ আরও দীর্ঘক।ল প.থিবীতে টিকে 
থাকবে । 


অতীতে 15টি মানবসভ্যতা অক্ততা নিবুদ্ধিতার 
শিকার হয়ে নিজেদের বিনাশ ঘটিয়েছে । প্রকৃতিই 
প্রকৃতির নিয়স্তা। বহ উদ্ভিদ, প্রাণী, পরিবেশের উষ্ণতা 
ও মৃত্তিকার লবণান্ততা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক 
জীবরাই বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে । এদের বিনাশ বা 
পরিবর্তন ঘটলে এই জীবাণুদের আধিপত্য মানুষের 
আধিপত্যকে ছাপিয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে । উদ্ভিদের 
মত মানুষ যতদিন পর্যন্ত জল ও বাতাসের কাবন 
ডাইঅক্সাইড থেকে কাবহাইড্রেট উৎপন্ন হরতে না পারছে 
এবং সূর্যের তাপশন্তিকে শত্তি হিসাবে কাজে ল্লাগাতে 
না পারছে, ততদিন মানুষ পরিবেশকে দূষিত করে 
চলবে । কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকে এই দৃষণকে কমিয়ে 
আনতে হবে মানুষকে তার নিজের স্বার্থেই । পরিকল্পিত 
ভাবে প্‌থিবীব্যাপী সবুজের আস্তরণ বিছিক্পে দিয়ে দূষণের 
মান্রা কমিম্মে আনতে হবে । কারখানা থেকে নির্গত 
গ্যাস, তরল ও কঠিন পদার্থকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ 
করে তাকে অন্য কাজে লাগাতে হবে । অনিম্নন্ত্রণের ফলে 
হাওড়া ও কলকাতায় প্রতিদিন নাইট্রোজেন আক্সাইড, 
কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন, সালফার ভাইঅক্সাইড 
ও কম্সলা চঢণ বাতাসে বিপুল পরিমাণে জমা হচ্ছে। 
এদের মিলিত ওজন গড়ে প্রায় 671 মেটিক টন। 
এ থেকেই বোঝা যায় প্‌থিবীতে কি প্রচণ্ড হারে বাতাস 
দুষিত হচ্ছে। এমন সব 'বিষাস্ত রাসাম্মনিক পদার্থ 
তৈরি হয়েছে যে তাদের বিয়োন সহজে হয় না। 
এরা উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে প্রবেশ করে তাদের অবলুপ্তির 
দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে । যেমন ডি. ডি. টি. । তেজস্ক্রিয় 
আবজনা থেকে পরিবেশ মুস্ত পাখাও মানুষের কাছে এক 
বিরাট সমস্যা | 


তবু বলা যায়, মানুষ যদি নিতক্লীয় যুদ্ধে না মেতে 
দি 


1 


1 


জুন, 1985 


নিজেদের আকস্িমক বিলুপ্তি না ঘটায় এবং যদি পরিবেশ 
দূষণ সম্পর্কে যথে্ট সতর্ক হয়, তবে ভ্রুমবিবততনের 
ধারায় মানুষের বিলুপ্তি ঘটলেও সে দিয়ে যাবে এই 


বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চচা 


কি 
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, পৃথিবীকে আরও উন্নতমানের - এক প্রজাতি । 5ই জুন 


ঘে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়, এটাই হল্ল তার ভবিষ্যৎ 
তাৎপর্য । 


বাঞ্লা ভাষায় বিত্ভান চর্চা 
শ্রলরাম মভুমদ্ার* 


বরতমানে যুগটা বিক্তানের। বিক্তান গবেষণ।, 
বিজ্ঞান-চচা, বিক্তান পঠন-পাঠনের ধারা সব সময় 
আলোচিত হচ্ছে । এর ..পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ভাষায় 
বিজ্ঞানশ্চচা করার প্রয়োজন দিন দিন বেড়েই চলেছে । 
বিজ্ঞানের বিষয়বন্ত সম্যকভাবে উপলব্ধি করে আমাদের 
জীবনযান্রাগ্স তার প্রয়োগের চেম্টাও চলছে । বাংলা 
ভাষায় বিজ্তান-চচা যতটা আশা করা যাচ্ছে--ততটা 
সুফল হচ্ছে না। কিন্তু কেন! বাংলা ভাবায় বিজ্ঞান 
চ্চা--বর্তমানে কি অবস্থায় আছে ?--কেন, বাংলা ভাষায় 
বিজ্ঞানচচা সহজ সরল হয়ে উঠছে না-সে সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা দরকার । 


আড়াই হাজার বছর আগে বাংলা দেশে লোকজনের 
বসতি কম ছিল । দেশের বেশী জায়গা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ 
ও জলাভুমি। তখন বাংলা ভাষার লিখিত নজীর নেই, 
যাছ্িল সংস্কৃত সাহিত্য । পরে কিছু চর্যাপদ । পুরানো 
চর্যাপদের যুগ পেরিয়ে লক্ষণ সেনের সময় কবি জয়দেবের 
কাব্য “গীতগোবিন্দের' কাল আসে । এই কাব্য সংস্কৃতের 
ধারা থেকে সরে এসে বাংলা সাহিত্যের যুগ সূচনা করে । 
পরে বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য পেরিয়ে আধুনিক 
সাহিত্যের দিকে এগিয়ে এল বাংলাভাষা । 


আধুনিক বাংলা সাহিত্য মান্তর 200 বছরের ইতিহাস। 
তার আগে দলিল-দস্ভতাবেজ ছাড়া বাংলা গদ্যের প্রচলন 
ছিল না। তাইবাংলাগ্ন বিজান চচার কোনো ব্যবস্থা গড়ে 
ওঠে নি। যান্তিক কলাকৌশল ব্যন্তি, গরিবার ও গে্ঠীর 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । গণিতের কঠিন হিসাব কবিতায় 
জনগণের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল । উদাহরণ স্বরূপ 
বলা যায় কোনো জিনিষের এক মনের (35 কেজি) 
দাম জানা থাকলে কিভাবে আধপোয়ার (110 গ্রাঃ ) দাম 
পাওয়া যায় শুভঙ্করী হিসাবে-- 


“মনের দামের পাশে ইলেক মান্ত্র দিলে । 
আধপোক্সার দাম শিশু নিমেষেতে মেলে ॥।” 


বাংলার জাতীয় জীবনের এইরাপ পটভুমিকায় 
ইংরাজরা আমাদের দেশে এল । শিল্প বিপ্লবের” 
চিন্তাধারা তারা পুষ্ট । দিনে দিনে ছলে বলে তারা 
আমাদের দেশের শাসনভার কেড়ে নিল | বিজানে তাদের 
জয় জয়কার । ভারতের জনগণ ইংরাজের বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তিগতর মান দেখে মুগ্ধ । অবাক হল টেমস নদীর 
উপর-_-“জাহাজ চলে নিচে চলে নর" । ঘুম ভাঙল । 
ভ্রমশ দেশবাসী অতীতের অগ্ধকারময় দিনগুলির থেকে 
নিজেকে আধুনিকতার দিকে ঠেলে দিল । সুরু হল 
নতুন যুগ । 

1757-এর পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় 1099 বছরের 
মধ্যে 1835 খুস্টাব্দে মেডিকেল কলেজ ও 1857 খুস্টাব্দে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। পাশ্চাত্যের 
বিজ্তানকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে, জনসাধারণের মধ্যে 
পৌছে দেবার চেম্টা সুরু হল । সেচেম্টা নানা কারণে 
মস্টিমেয় জনগণের মধ্যে আবদ্ধ রইল । এর 
উল্লেখযোগ্য কারণ হল, অর্থাভাব ও মাতৃভাষায় বিক্তান 
শিক্ষার অভাব । 


1947) খুষ্টান্দে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলা ভাষা 
প্রাদেশিক ভাষার মর্যাদা পেল । কেন্দ্রীয় সরকার সারা 
ভারতবর্ষে হিন্দিকে রাস্ট্রভাষা ও ইংরাজীকে যোগাযোগ- 


কারী ভাষা হিসাবে বহাল করান। হিন্দি ভাষা 
রাজানুকুল্যে প্রসার লাভ করছে । তুলনাম্কভাবে 
এইকালে বাংলাভাষা ধীর গতিতে চলছে । সুতরাং এক 


দিকে দেখা যাচ্ছে ভারতের ইতিহাসে প্রথমে ছিল সংস্রূত 
পরে পালী, আরবী, ফারসী, ইংরাজী ও হিন্দী সর্বভারতীয় 
ভাষা । বতমানে কোনো কোনো প্রদেশ “হিন্দী হঠাও” 
ও “ইংরাজী কমাও” আন্দোলন চলছে । তখন পশ্চিমবঙ্গে 
ইংরাজীর প্রচলন পূর্বের মতই । হইরাজী ভাষাজানা 
শিক্ষিত সম্প্রদায় চান না সমস্ত বিষয় বাংলায় পঠন- 
পাঠন হোক । সেজন্য বাংলা ভাষায় বিজান চচা ও 


* ডীচ্ভদ 'বজ্ঞাপন বিভাগ, বস? বিজ্ঞান মান্দর কালিকাতা-700 009 
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বিজান সাহিত্য গড়ে উত্তছ না। 

এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের চিন্তাবিদংদের অলসতা নেই। 
বিজ্ঞানের নানাদিক মানুষের কাছে সহজ মাতৃভাষায় তুলে 
ধরার জন্য ছোট ছে পন্্র-পপ্রিকাগ্ডলি কাজ করে আসছে। 
এনিয়ে উল্লেখযোগা কাজ করেছেন উইলিয়াম হপকিন্স 
পিয়ার্স ॥ জন ক্লাক মার্শম্যান, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার দভ, তৃদেষ মুখোপাধ।য়, 
চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ভ্রিবেদী, জগদানন্দ রায়, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, 
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ সমরণীক্স মনীষীগণ । 

দীর্ঘ ইংরাজ শাসনকালে আমরা হঠাৎ সাহেব হয়ে 
উঠেছিল্ম। শোলার টুপি মাথায় দিয়ে ইংরাজীতে 
কবিতা লেখা, বস্ত, তা দেওয়া, গ্রন্থলেখা হত, স্কুল-কলেজে 
বিক্তান বিষয়ের পঠন-পাঠনও হত ইংরাজীতে । কোর্ট- 
কাঢারী, ব্যবসা-বাণিজ্যে একমান্ত্র ইংরাজীই যোগাযোগের 
ভাষা ছিল। ফলস্বরাপ দেখি ইংরাজ বিদায় নেবার 
পর জনগণ ভাবতেই পারতো না--কি করে বিজ্ঞানের 
দুরুহ বিষয়গুলি বাংলা ভাষায় আলোচনা করা সম্ভব । 
ফলে বাংলা ভাষ্বা অবহেলিত শহুচ্ছিল। এমন সময় 
বিজানাচাষ সত্যেন্্নাথ বসু মহাশয় তিরস্কার করেন 
এই সব সম্মালোচকদের--যারা বলেন বাংলা ভাষায় 
বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তারা হয় বাংলা জানেন না নয়- 
বিজান বোঝেন না” । 


পশ্চিমবঙে বাংলায় বিক্তান চচার এ অবস্থার কারণ 
স্বরাপ বলা যেতে পারে ঘে উপযুন্ত পরিবেশ এখনো হয়নি | 
1757 খুস্টান্দের তুলনায় 1957-85-তে বিজ্ঞান চেতনা 
অনেক বেশী, তবু আশানুরূপ নয় । গ্রামেগজের মানুষ 
এখনো বিজান শিক্ষার প্রত্যক্ষ প্রভাব খেকে দৃরে, 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন । শিক্ষার অভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্যাদির 
ধারণা কম। যা জানা আছে তার সবটাই অস্পম্ট। 
বর্তমানে বিজ্ঞান এত জটিল আকার ধারণ করেছে যে 
কোন একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী নিজ বিষয় 
ছাড়া অন্য বিষয়ে সমতুল জ্ঞান অর্জন করা যথেন্ট কম্ট 
সাপেক্ষ । সুতরাং সাধারণ মানুষ-যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নিদিষ্ট ধারায় শিক্ষণপ্রাপ্ত না হন--তাদের বিজ্ঞান 
শেখা ও শেখানো উত্তয্নই কম্টকর। তাদের শেখার 
উপায় বাংলা ভাষার বস্ত তা, রচনা, সিনেমা, আল।প- 
আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব । তাতে দিনে দিনে কল্পনার 
অস্পষ্টতা কাটিয়ে ঠা যাবে । আধুনিক বিজ্তান চিন্তা 
সুস্থ সমাজ ব্যবস্থায় সাহায্য করবে--সবার বিজ্ঞান 
মানসিকতা গড়ে উঠবে । 


পিক্তান মানসিকতার প্রশ্ন উঠলে বলতে হয় আগামী 


জান ও বিজ্ঞান 
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দিনের বিশেষ প্রস্ততি প্রয্নোজন । দেশের শিশু ও কিশোর- 
কিশোরীদের মানসিক ত্বিকাশের জন্য বিজানের নিত্য 
নতুন আবিজ্কুত বিষয়গুলি সহজভাবে বাংলা ভাষায় 
তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে । উদাহরণ স্বরাপ বলি 
দুরবীক্ষণ যন্ত্রের কথা । মানুষ চাদের মানচিত্র একেছে 
চপদে ছেঁটেছেশিমসলে যাবে । বৃহস্পতি ও শনির অনেক 
মন্যবান তথ্য জেনেছে । * দেশের নানা স্থানে রেডিও- 
টেহ্িক্ষোপ বসেছে । কিন্তু দেশের অসংখ্য শ্রমজীবী 
মাশষ কিশোর-কিশোরীদের এই গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধে ধারণা 
অস্পম্ট । একটি ছোট দূরবাক্ষণ যন্ত্রের দাম কম । এই 
যন্ত্র যদি প্রতি স্কুলে একটি করে খাকে ও তৃতীয় শ্রেণী 
থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর সকল ছান্ত্র-ছান্রীকে গ্রহ-উপগ্রহ 
দেখানো হগ্ন তবে তাদের বিজ্ঞান মানসিকতা সহজে 
গড়ে উঠবে । যদি শনি গ্রহক চোখে দেখে বুঝতে পারে 
-_তার বায়মণ্ডলের কথা জানতে পারে- তাহলে এ 
শনি গ্রহকে সন্ত্র্ট করার জন্য 10 রতি নীণার আংটিন 
পরার আগে দশবার চিন্তা করবে । জাতী কুসংস্কারের 
ভত্তি নড়ে উঠবে । » 


বলতে লজ্জ্বা পাচ্ছি আমি নিজে 33 বছর বিজ্তা 
চর্চার পরও কোনদিন দেখার সুঘোগ পাইনি, দৃরবীক্ষণযন্ত্রে 
চাদ বা শনিগ্রহের চেহারা কি রকম । নিজের সাধ 
অপুণ্ণ বলেই বলহি কিশোরদের দুরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রের মধ্যে অদেখাকে দেখার সুযোগ করে দিন । তাতে 
বাংলা ভাষায় বণনা রে দিন তারা কি দেখছে । ভবিষ্যত 
ভারতের স্থায়ী বিজ্ঞান মানসিকতা এতে গড়ে উঠবে । গ্রামে- 
গঞ্জের শ্রমজীবী মানুষকে এই দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র 
দিয়ে বোঝাতে চেম্টা করুন বিজ্ঞানের তত্ব কথা । বাংলা 
ভাষাম্ম তাদের মর্মে গেখে দিন--কোন্টা ভুল-_কোন্টা 
ভাল। দেখবেন নীলা পলার বাবসা উঠে গেছে । 

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার একটি নতুন সংযোজন 
হল “সায়েন্স ফিকসান" যার অন্য নাম--“কক্সবিজান? | 
ঘক্াসী লেখক জুলে ভান মানা ধরনের কল্প বৈজান 
লিখেছেন, বিখ্যাত হয়েছেন। কল্পনায় বিজ্তানভিত্তিক 
গল্প খুব জনপ্রিয় । সাবমেরিন বা ডুবো জাহাজ আবিষ্কারের 
আগেই তিনি তার বিজ্তান গল্পে “নটিলাস” নামে একটি 
ডূ.বা জাহাজের কথা উল্লেখ করেন। পরবতীকালে 
যখন বিক্তানীরা সত্যই সাবমেরিন আবিষ্কার করলো 
তখন এর প্রথম প্রস্তুত ডুবো জাহাজের নাম দিল 
'নটিলাস' । ভুলে ভার্ন সম্মানিত হল। বর্তমানে 
বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে এইরাপ নানা কল্পবিজান প্রকাশিত 
হচ্ছে । সব লেখাই কিশোর-কিশোরীদের মনে গভীর . 
দাগ কাটে। এই কিশোর বয়সেই বিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর 
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স্থাপন হয় । কিশোররা বুঝতে পারে না এই “কল্পবিজ্ঞান” বলতে হয় নতুবা পরিভাষার প্রতি নজর দিতে হয়। 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য থেকে কত দূর । তারা ভূলকে বাংলায় অনেক ইংরাজী শব্দ অনুপ্রবেশ করেছে যেমন, 
ভাল মনে করে । অবাস্ভবকে সত্য ভাবে । বিজ্ঞানের নামে চেয়ার, টেবিল, টিকিট, পেন্ট প্রভৃতি । হদি বাংলা 
কল্পবিজ্ঞানের অসম্ভব ও আজগুবি গল্প ছোটদের সামনে না ভাষায় বিক্তান চর্চা করতে হয় তাহলে আরো অনেক 
রাখাই ভাল। থাকলে “উজ্টো বুঝলি রাম” হবে। ইংরাজী শব্দের আগমনকে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। 
বিজ্তান মননশীলতায় বাধা হবে । বিজ্ঞানের ছাত্রের মানসিক ঢাপ কমে যাবে । অনেক 
উপরিউন্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলা বিক্তান লেখককে নিজের মনোমত শব্দের ব্যবহার করতে 
ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রকাশকের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ। দেখি। ভাল। যদি প্রয়োজন হয় বিশেষত দিয়ে পরিভাষা 
কল্পবিজ্ঞান” ছাপার আগে তাঁকে বুঝতে হবে এ গল্প রচনার করা দরকার । পরিতাষার জটিলতা আছে বনে” 
কতখানি বিজ্ঞানভিত্তিক । প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ দিয়ে অনেক বিজ্ঞান লেখক নিরুৎসাহিত হয় । 
লেখার প্ররুত মল্যায়ন করতে হবে । প্রকাশকের অন্য সার্থক পরিভাষা হলেই চলবে না। বিজানের 
কাজ অর্থ বিনিয়োগ করা । সুতরাং বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়বস্ত বুঝে সহজ সরলভাবে জনসাধারণের মধ্যে 
নিয়ে সমস্ত বিষয়টা চিন্তা করতে হয় । বিজ্ঞানের তত্ব পরিবেশন করতে হবে। যোগ্যতা চাই বিষ্তান ও 
কথার পাঠক কম। তাই অন্যদিকে নজর তাদের । সাহিত্যে । দুহাতে দু-খানি তরবারি ঘুরানো' খুব সহজ 
বতমানের মূল্যমানে 4.00 টাকার পত্র-পত্রিকা কিনে পড়ার নগ্ন । যেপারে সে বাহাদুর । সুতরাং বাংলায় বিক্তান 
মত মানুষও কম । গ্রামেগজে নেই । গ্রামগঞ্জের শ্রমজীবী চর্চা বাহাদুরের কাজ । বিজ্তান লেখকের কাজ হল 
মানুষের জন্য সস্তায় 25-509 পয্নসার মধ্যে পাক্ষিক বিজান জানা ও সহজভাবে জানানো সকল স্তরের 
বিজ্ঞান প্রকাশন চাই। সহজ হবে ভাষা । বন্তব্য হবে মানুষকে । আবেগপ্রবণ কিশোর-কিশোরীদের বিজ্ঞান 
সরল । বোঝাতে হবে । নিজের ধারণা যদি অস্পম্ট হয়-_ 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চা করতে আর একটি পাঠকের মনেও অস্পম্ট ছবি উঠবে । যত কঠিন কাজই 
অসুবিধার কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হল পরিস্াযা। হোক ভবিষ্যত দিনের কথা ভেবে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান 
বিজ্ঞানের সমস্ত বই এখনো ইংরাজীতে প্রকাশিত । চা চালিয়ে যেতে হুবে । 
বাংলায় বিজ্ঞান লেখাতে “টেকনিক্যাল টারম্” ইংরাজীতে 
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ফসলের মত সার সংরক্ষণের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার । 
তানাহলে সার ন্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা । গুদামে সার ব্লাখতে হলে 
যে সব দিকে দৃষ্টি দিতে হবে তাহল গুদাম ঘরটি ছেদহীন হওয়া দরকার 
দেয়ালে বা ছাদে কোন গর্ত থাকবে না। মেঝের ওপর রাখলে জমাট 
বেধে যেতে পারে--তাই খড়, শুকনো পাতা বা ধানের তুষ' বিছিয়ে তার 
ওপর সার রাখতে হবে। বস্তাঙলি একই কারণে দেয়াল থেকে একটু 
দূরে পাথতে হবে । বস্তাগুলি সাজিয়ে রাখতে হবে এবং সব রকম সার 
এবচভ্রে প্লাখা উচিত নয় । বিভিন্ন সার বিভিন্ন জয়গায় রাখতে হবে। সারের গাদার 
মধ্যে যাতায়াতের রাস্তা থাকা চাই । বস্তার মুখ বন্ধ রাখা উচিত । কোনমতেই 
যেন সারে জলকণা না পৌছায় । বস্তাগুলি শুকনো থাকা চাই এবং এজন্য 
দরজা জানলাও খোলা রাখা উচিত নয়, প্রয়োজন ছাড়া । | 


- [ভারতীয় ক্ুষি অনুসন্ধান পরিষদ] 
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ছেনেন্দ্রাহিজম্ব দেহ” 


যে আগাছা নিয়ে গত 2/3 মাস এত আলোচনা হয়ে 
গেল কলিকাতায় তার বৈজ্ঞানিক নাম পার্থেনিয়াম 
হিস্টারোফরাস (9৪1016110) 1/5191010170185 1.) 
মেক্সিকো ও আমেরিকায় আদিবাসী । নিজের দেশে 
সান্টা মারিয়া (58168. 18118) হোয়াইট টপ 
(৮1109 101১) বা রেগ উইভ (989 ৬/990) নামে 
পরিচিত হলেও আমাদের দেশে আবার কোন কোন 
স্থানে কংগ্রেস ঘাস (00179819595 01855 ) বা কেরট, 
আগাছা (০81701 4/990) বলা হয় । 


পাথেনিয়াম বললেই একটা বিষাস্ত আগাছা বৃঝায় 
শা। কম্পোজিটি ( 0০01113951155 ) বা এস্টারেসি 
€(/519190989 ) পরিবারতুন্ত পার্থেনিয়াম (28106- 
11017) নামক গণে (9917005) 15টি প্রজাতি 
(5090185) আছে । এরা মেক্সিকো ও আমেরিকাবাসী ৷ 
আমাদের আলোচ্য আগাছাটি ক্ষতিকর হলেও এর সহোদর 
প্রতিম পার্থেনিয়াম  আর্জেণ্টেটাম (28109101011 
91099118101 /১ 058) অর্থকরী উদ্ভিদ হিসাবে 
সুপরিচিত--গয়াউল (34819), রবারের উৎস। 
75 বছর আগে আমাদের দেশে এসেছে । 


19/2 খুস্টাবন্দে কোন বিজ্ঞানী একদিন সংবাদপন্ধে 
বিবৃতি দেন যে কলিকাতা গড়ের মাঠে এই বিষাস্ত 
আগাছাকে দেখা গেছে। এরপর সব চুপচাপ । গেল 
2/3 মাস এই নিয়ে কয়েকদিন সংবাদপন্লে, আকাশবাণী, 
দৃরদর্শনে, সান্তাহিকীতে সংবাদদাতা, অধ্যাপক, বিজ্ঞানী 
ও গবেষকদের পরস্পরের সহযোগিতায় আলোড়ন সৃষ্টি 
হয়। গেল গেল; বাচাও বাঁচাও এই পরিবেশ । এতে 
ডাস্তার---এলোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ ও কবিরাজরাও যোগ 
দেন। এমন কি বিধান সভাম্মও আলোচনা হয়। 
কতজন কত উপায় বাতলান। অথচ এই নিয়ে দেশের 


ববি 109, সম্ট লেক 'সাঁট, কলিকাতা -700 064 


অন্যান্য স্থানে একযূগ আগেই কত সব আলোচনা ও 
গবেষণা হয়েছে । তার ঢেউ কলিকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে 
পৌছাতে এতদিন লাগল,--যদিও কলকাতাতেই এই 
আগাছা প্রথমে আসে অন্যান্য প্রদেশে যাওয়ার আগে । 


কর্ণাটক সরকার 03917176161 581. 1978) 1975 
খুস্টাব্দে 23 অক্টোবর বিজ্ঞপ্তি দিয়ে একে ক্ষতিকর আগাছা 
(০১10945 ৬/95) হিসাবে গণ্য করেন (17 19175 
01 590101 3 1980 ৬/10) 90105900001 (7) ০01 
59001017 2 0 16917781915 /৯001001100181 2951 
210 [915928595 /১0 1968). 1976 গুষ্টাব্দে একটি 
বৈজানিক আলোচনা (599111191) হয় বাঙ্গালোর-এ 
17191179801017981 01165 79196101511 010911128- 
001) এবং অন্যান্য সংম্থার অর্থ সাহায্যে । অনেক 
বিজ্ঞানী, গবেষক, ডান্তার-বিজ্ঞানী ও সমাজসেবী . 
তাতে অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্তান 
ও প্রযুক্তি সংস্থা কয়েক লক্ষ টাকার কর্মপরিকৰ্ননা 
অনুমোদন করেন এ বিষয়ে গবেষণার জন্য । ফলে 
হয়ত কয়েকজন 101. 0. ও হয়ে থাকবেন । 


প্রকৃত পক্ষে এই আগাছা আমাদের দেশে নবাগত 
নয়। 175 বছর পুর্বে 1810 খুস্টাব্দে ভারতীয় উদ্ভিদ 
উদ্যানে বা তৎকালীন কোম্পানী বাগানে একে প্রথম 
দেখা যায়। 1643 খ্রস্টাব্দেও এর চাষ ছিল এখানে । 
সম্ভবত শ্রীরামপুর কেরীর বাগানেও । প্রায় 1877 গুষ্টাব্দ 
নাগাদও ( মাইতি 1983 ) এখানে এর চাষের নজীর 
আছে। 1880 সালে পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোন স্থানেও 
একে দেখা গেছে। এই সব ইতিহাস পর্যালোচনা করে 
মনে হয় যে গেল 175 বছর ধরেই এই আগাছা 
পশ্চিমবঙ্গে আছে এবং শ্রমে ভ্র্‌মে বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তার 
লাভ করে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে ।. অথবা এও হতে 


জুন, 1985 


পারে যে 1950-এর দশকে আবার এসেছে আমেরিকা 
থেকে আমদানী গমের সঙ্গে। কত আগাছা আমাদের 
দেশে কত জায়গাম্ম ছড়িঘ়্ে আছে, সন্ধানী দৃম্টির 
অগোচরে, তার সমীক্ষা কে করে । এই আগাছা নিয়ে 
চাঞ্চল্যের স্থৃচ্টি করেছে একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ৷ 1956 
্ৃস্টাব্দে সেই প্রবন্ধে ডাঃ রোলা সেশাগিরি রাও (8৪০0 
1958) বলেন যে এই আগাছা আমাদের দেশে প্রথম 
দেখা গেছে পুনায়। কয়েক বছরের উদ্ভিদবিভানীরা 
বিভিন্ন প্রদেশে এপ্স বিস্তার সম্বন্ধে এমনভাবে লেখেন ঘেন 
সেই সময়ই ওখানে প্রথম দেখা গেছে। তাই কোন 
কোন মহলে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এতে ইন্ধন 
যোগায় এর গায়ের লোম ও ফুলের পরাগ । এর লোম 
আমাদের গায়ে লাগলে চুলকায় । অনেকটা বিছুটির 
চুলকানির মত । তাই এই নিয়ে নানাভাবে গবেষণা 
সুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ এর বিষক্রিয়া দেখতে 
পেলেন গবেষণার মাধ্যমে । এর কতটুকু যে ধোপে টিকে 
তা ভবিতব্যই জানে । বিক্তানের নামে কত অসত্য বা 
ভধ সত্য আমরা সহজেই মানিয়ে নিই এবং নানা ভাবে- 
বিকৃত করে প্রচার করি । বাহবা নিই। 


আমাদের দেশজ গাছপালা কোনটা কোথায় কি 
পরিবেশে কি পরিমান আছে তা আমরা এখনও পর্যস্ত 
ঠিকভাবে জানি না, যদিও এ সম্বন্ধে সমীক্ষা চলেছে 
অনেক বছর ধরেই। এমতাবস্থায় কোন্‌ আগাছা 
আমাদের দেশে কবে এল এবং কিভাবে বিস্তার লাভ 
করল এই নিম্নে কে মাথা ঘামায় । 


পানিয়াম হিস্টারোফরাস একটি বর্ষজীবী বীরুৎ। 
প্রচ্ছদে গাছটিনন চেহারা বিশদ ভাবে দেখান হয়েছে । 
1--15 মিঃ উচু, বহ শাখাপ্রশাখা যুক্ত । প্রায় সব অঙ্গে, 
লোম আছে । এ লে।ম চার প্রকারের । পাতা একাত্তর 
৪-15১6-12 সেঃমিঃ, অরুস্তক বা সর্স্ভক; ফলক 
পক্ষবৎ অতি খণ্ডিত, লোমশ । মঞ্জরী খুব বেশী, 
লহ্বা ডাটার উপর অনেকগুলি থাকে, প্রত্যেকটি গোলাকার 
গাদা ফুলের মত, 30-50টা করে শাদা ছোট ফুল দুই 
সারি পন্ত্রাবরণে বেষ্টিত থাকে । পুষ্পাধার চ্যাস্টা ৷ 
প্রাবরণের ভিতর দিকে বাইরের গোলকে পাঁচটি স্ত্ী্ুল । 
এর প্রত্যেকটিতে একটি করে ফল ও বীজ হয়। ভিতরের 
ফুলগুলি আপাত. দংচ্টিতে উভলিঙগ হলেও স্ত্রীস্তবক 
এগুলিতে সুষ্ঠুভাবে বধিত হয় না। তাই এগুলিতে ফল 
ধরেনা। ফলে, রৃতিখণ্ড, মঞ্জরীপন্ন ইত্যাদিতে লোম 
থাকে। শ্ত্রীফুলে দুটি রৃতিখণ্ড বেশ বড়। পুষ্পদল নীচের 
দিকে নলের মত এবং উপরের দিঁকে খুবই ছড়ান থাকে 
যায় মধ্যে গর্ভদণ্ড ও দ্বিধাবিভন্তু গর্ভমুণ্ড দেখা যায় । 
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গর্ভাশয় বেশ বড় ও চ্যাপ্টা । ভিতরের ফ্ুলগুলিতে চারটি 
করে যুক্ত পাগড়ী ও চারটি পুংকেশর আছে। পরাগকোষ 
লম্বা। এতে অনেক পরাগ থাকে । পরাগ গোলকাকতি 
ও বহু কল্টকাকার্ণ। এক গাছে কযম্সেক হাজার ফুল 
ধরলেও প্রত্যেক মঞ্জরীতে পাচটির বেশী ফল ধরে না। 


জানুয়ায়ী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত এই গাছে ফুল ও 
ফল ধরে । কয়েক দিনের মধ্যেই স্ত্রীফুলে ফল ধরে 
এবং অবিলদ্দে এ মঞ্জরীর সব ফুল ও ফল ঝরে ঘায়। 


যে কোন পরিবেশে এর বীজ থেকে চারা হয়। যে 
কোন জায়গায়, যে কোন শ্রীষ্মমগ্ডলীয় আবহাওয়ায় 
রম্টিবহুল বা বিরল স্থানেও, বালভূমি, দোআস জন্ষি 
লবণাক্ত ভুমি, ডাঙ্গা পাথরের, উপর, সিমেন্ট বাধানো 
জমি, গোচারণভুমি, পড়ো জমি, রেল লাইন বা 
মোটরের নাস্তার পাশে, ঘাসের মধ্যে, পার্কে, পথের ধারে 
যেকোন গাছের পাশে, ছায়াহীন স্থানে, নর্দমার কাছে, 
অনাবাদী জায়গায়, পতিত জমিতে কোথাও এর জন্মাতে 
অসুবিধা হয় বলে মনে হয় না। কোথাও একটি শ্রান্র 
গাছ অন্য নানা গাছের পরিবেম্টনে, আবার কোথাও 
2/4টি বা অনেকগুলি গাছ এক সঙ্গে জন্মায় । এক বছর 
এক জায়গায় একটি গাছ জন্মালে পরের বছর এ জায়গায় 
এই গাছ নাও জন্মাতে পারে । তবে জলের মধ্যে এই গাছ 
জন্মাতে দেখি নিবা শুনিনি । বর্তমানে এটি ভারতের 
সব প্রদেশেই বিস্তারিত । 


গেল দুই দশকে এই আগাছার বিষক্রিয়া নিয়ে অনেক 
গবেষণা হয়েছে । ভারটক্‌ (৬৪11৭1 1968) বলেছেন 
এরা জমির উবরাশন্তি কমিয়ে দেয় এবং 90 ভাগ 
ঘাসের ফলন কমায়। কঞ্চমৃতি ও সহকমাঁদের 
(01517817019 1. 1975, 1976) মতে প্রায় 
সব কৃষিজ পণ্যেরই এরা সমস্যা সৃষ্টি করে। কাঞ্চন 
0975) এবং কাঞ্চন ও সহকর্মীরা (1976) বলেন এর 
বিভিম অংশে জলীয় র্দ্ধিদোষক রসায়ন আছে । ফুলের 
পরাগে এলিলপ্যাথিক (41191010810110০) দোষ থাকায় 
জমির ফলন শন্তি 40 ভাগ কমিয়ে দেয় । রাণাডে 
(7817908 1976) বলেছেন যে স্পর্শ ছাড়াও এর ফুলের 
পরাগ উড়ে গিয়ে চর্মরোগের সৃষ্টি করে। গেল পাঁচ 
বছর বিধান নগরে ও আশেপাশে বহু জায়গায় এই 
আগ।ছার জীবনপ্রণালী ও বিস্তার দেখে উপরিউন্ত পরীক্ষা- 
লব্ধ গবেষণার ফলের উপর আস্থা রাখা কঠিন । পুব্বেই 
উল্লেখ করেছি যে এই আগাছা যে কোন গাছের পাশেই 
এবং যে কোন জায়গায় প্রসার লাভ করে । এর পাশ্ববতী 
কোন গাছকেই মেরে ফেলতে দেখা যায় না। এই অঞ্চলে 
যে সব গাছ আছে বা জন্মায় তার যে কোনটির পাশেই 
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একে কোন না কোন জায়গায় জম্মাতে দেখা যায়। এই কুফল বাবে না সেকথা বলা কঠিন। ফলে এই 
সব দেখে মনে হয় এই আগাছা অতি সহজেই অন্যদের আগাছাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে সমুহ বিপদ ডেকে আনা 
পাশে সহবাস (0099)5181709) করতে পারে । কাউকেও হবে। তাই এই জাতের পরীক্ষা বাঞ্চনীয় নয় । কোন 
কোনভাবে বঞ্চিত করে না। আবার অন্য কোন গাছ কোন বিজ্ঞানী বলেন কেসিয়া সেরিসিয়া (0895518 
সৈথানে না থাকলে এই আগাছা যে বেশী পরিমাণে বিস্তার 5911098) এর প্রতিরোধক । এই উদ্ভিদ আমাদের 
লাভ করবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই । রানাডের দেশের নয়। এক আগাছা নিম্ল করার জন্য অন্য 
অভিমত ত্য হলে বিধান নগর অঞ্চলে চর্মরোগ আগাছা এনে সমস্ত দেশে লাগান সুবৃদ্ধির পরিচায়ক নয় । 
হীন কোন লোক দেখা যেতই না। সুব্বারাও ও একটা কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে আদি 
সহকর্মীরা (58008 নি80 91 ৪1. 1976) বলেন দিল্লী নিজ দেশে বা জন্মভুমিতে এর কোন উপদ্রব আছে বলে 
বিশেষক্তদের মতে ভারত ও অন্যান্য দেশে সামান্য সংখ্যক আমরা জানি না। আমাদের দেশেও অনভিপ্রেত উদ্ভিদ 
লোক এই চর্মরোগে আল্রগন্ত হয়েছেন। এই আগাছার অনেক আছে এদের নিযে আমরা কিছু ভাবি না। 
লোম শরীরে লাগলে সেইস্থানে কিছুক্ষণ চুলকাগন । এ এই আগাছা যে সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে সেখানে 
ছাড়া অন্য কোন বিষক্রিয়া আমরা দেখি নি। পরাগও কোন না কোন প্রয়োজনীয় গাছ লাগিয়ে দিলে এর উপদ্রব 
গায়ে লাগিয়ে দেখেছি তাতে আলাজি একজিমা বা থেকে একদিকে ষেমন রেহাই পাওয়া যায় তেমনি অন্য 
অন্য কোন চর্মরোগের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় নি। দিকে অর্থকরী উদ্ভিদ এ সব জায়গায় অচিরেই সবৃজ 
কেউ কেউ কাঁটনাশক (65895010106) দিয়ে একে বন সৃষ্টি করতে পারে । 590181 191950৮-তে সরকার 
নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলেন। এতে উপকারের চেয়ে কোটি কোটি টাকা খরঢ করছেন । তার একটা অংশ 
মান্ষের অপকারই বেশী হওয়ার সম্ভাবনা । সুন্দর এই ভাবে খরচ করলে এই আগাছা নিরোধের সমাধান 
রাজজু ও গৌরী (58070812. 3919810 8110 05০91 হতে পারে। এর সঙ্গে অর্থকরী উদ্ভিদের বন সুষ্টি 
1976) কাঁটদ্বারা 81091091081 0017001-এর কথা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করা সম্ভব । একে 
বলেছেন। কোন কাঁটদ্বারা একে প্রাকতিক পরিবেশে উপড়িয়ে বা পুড়িয়ে মারা সম্ভব নহে । 
নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে সেই কীউ কৃষিজাত বা বনজ অন্য [ স্বীকৃতিঃ আনুষঙ্গিক ছবিটি এ কে দিয়েছেন শ্্রীদুর্গারচণ 
কোন উদ্ভিদকে যে আশ্রমণ করবে না বা তার উপর মগ্ডল। এই জন্য তাকে আমরা কৃতক্ততা জানাই। ] 
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উদৃম্বত ভট্টাচা্ন* . 


উনিশ শ' বাষট খৃষ্টাব্দে | 
স্থান 8 মেক্সিকোর এক জনবহুল রাজপথ । একটি 
বাচ্চা ছেলে আপন মনে খেলতে খেলতে যাচ্ছিল । হঠাৎ 


তার পায়ে একটা শ্তমত জিনিষ লাগলো । ছেলেটি কুড়িয়ে 
নিল। গোলমতো একটি অদ্ভুত জিনিষ । নিতান্তই 
ছোট । শিশুসুলভ চপলতায় ছেলেটি বস্তটি রাস্তায় 
ফেলে না দিয়ে, বাড়ীতে নিয়ে আসে। রাস্তা থেকে 
কুড়িয়ে আনার জন্য পাছে বকুনী খেতে হয় এই ভয়ে 
বন্তটি বিস্কুটের টিনের মধ্যে লুকিয়ে রাখলো, এক সময় 
বের করে বন্ধুদের দেখাবে । তারপর লুকানো বস্তটির 
কথা একদম ভুলে গেল। ওই ভুলে যাওয়াটাই কাল 
হলো। ওই টিনের বিস্কুট খেয়ে পুরো পরিবার মৃত্যু 
মুখে পতিত হল, বেঁচে গেল একমান্র শিশুটির পিতা। 
তার কর্মস্থল ছিল দূরবর্তী স্থানে । সপ্তাহান্তে বাড়ী এসে 
দেখেন, বাড়ীতে বিরাজ করছে কবরের নিস্তব্ধতা । কোন 
জনপ্রাণী নেই। খোজ নিয়ে জানতে পারলেন দূষিত 
বিস্কুট খাবার ফলে পরিবারের সকলের মৃত্যু ঘটেছে । 
পরে টিনের বিস্কুট পরীক্ষা করার ফলে জানা গেল, 
বিস্কুটগুলো এমনকি টিনের পান্ত্রটি পযত্ত তেজস্ক্রিয় 
হযে গেছে । এর কারণ শিশুটির কুড়িয়ে পাওয়া বস্তুটি । 
ওই বস্তুটি আর কিছু নয় একটি বিপজ্জনক গামা 
তেজস্ক্রিয় পদার্থ । আমাদের আজকের আলোচনা এই 
ধরণের তেজস্কিয্স পদার্থের ওপর পরিবেশের প্রতিষ্রিয়াকে 
কেন্দ্র করে। 


অর লস পপ পচ সরস 


পলাশবাড়ী, পো: আলিপ্রপুয়ার। জেলা জলপাইগ্দাঁড় 
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আমরা জানি পাথিব সকল বস্তব বিরানব্বইটি মৌল 
পদার্থ দিয়ে তৈরী । যেকোন মৌল পদার্থের সব থেকে 
ছোট একক পরমাণু । এই পরমাণু অতি ক্ষদ্র। এর 
একুশ কোটিটি পর পর জুড়ে দিলে যে সরল রেখা পাওয়া 
যাবে তার দৈধ্য হবে মাত্র তিন সেমি! যে কোন 
মৌলের পরমাণু ইলেকটুন, প্রোটন, নিউটন, দ্বারা 
গঠিত । কোন পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে মূলত 
প্রোটন ও নিউট্রন থেকে । পরমাণুর নিউক্লিয়াস 
প্রোটন, নিউই,ন এবং অন্যান্য প্রাথমিক কথাগুলি অতি 
দ্র আয়তনের মধ্যে জমাটবদ্ধ । পরমাণুর নিউক্লিয়াসের 
আয়তন অতি ক্ষুদ্র । এক ঘনফুট মাপের একটি 
বাক্সে যদি ঠাসাঠাসি করে প্লাটিনাম ভরা যায় তা হলে, 
বাঝ্সপূণ প্লাটিনাম পরমাণু সমূহের নিউক্রিয়াসের আয়তন 
হবে একা ট আলপিনের সুচালো মুখের আয়তনের 
সমান্‌ মানত । কোন পরমাণুর কেন্দ্র তেজস্ভ্রি হয়। গুণ ও 
ক্রিয়া ভেদে তেজজ্জিয় পদার্থের রশ্ম চার ধরণের £ 


(1) আলফা রশ্রিম (*-185) £ এই বস্ত হিলিয়ামের 
কেন্দ্রীন। শত্তিশালী আলফা কণা বায়ুমণ্ডলের কয়েক 


সেপ্টিমিটার এবং জীবদেহের এক দশমাংশ মিলিমিটার 
পর্যন্ত ভেদ করতে পারে । 

2) বিটা রশ্রিম £ 09-78%5) ইলেকট,নের সমষ্টি । 
মানুষের শরীরে কয়েক সেন্টিমিটার ভেদ করতে পারে । 
(3) গামা রশিম (৮785) £ আলো, অতিবেগুনী 
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ও একস্রদ্মির মতো বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গ । এই রশ্মি 
এত শস্তিশালী যে কংক্রিট, সীসা ও স্টিলের আবরণ ভেদ 
করতে পারে । 
(4) নিউট.ন রশ্মি £ অতি প্রচণ্ড শন্তিশালী নিউটন 
কণ্ণিকার শ্রোত। এই রশ্মির গতিরোধ করতে পরমাণু 
বিভাজন কক্ষে দুই থেকে তিন মিটার পুরু ' কংক্রিটের 
অবয়োধ সৃষ্টি করতে হয়? আলফা, বিটা এবং গামা 
রশ্মি তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃ 
বিচ্ছরিত হয়। কিন্ত কৃত্রিম উপায়ে পরমাণু বিভাজন 
না ঘটালে নিউটন রশ্মি নির্গত হতে পারে না। 
রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌল । আবার 


কতগুলি মৌলের নিউক্রিয়াসে উচ্চশস্তিসম্পন্ন নিউটন, 


আলকফা কণিকা প্রতি দিয়ে আঘাত করে তার প্রোটন 
নিউটুনের সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়ে উত্তেজিত করা 
যায়। কোবাল্ট-যাট, ফস্ফরাস-বন্রিশ প্রভৃতি এই রকম 
কন্িম উপায়ে তৈরী তেজস্ক্রিয় মৌল। তেজস্ক্রিয় 
মৌলের নিউক্লিয়াস থেকে আলফা, বিটা, গামা রশ্মি 
বিকিরিত হয়। বিকিরিত তরঙ্গের দৈধ্য কম এবং 
গতি বেশি হলে জীবকোষ ও অন্যান্য পদার্থ ভেদ করবার 
ক্ষমতা সেই তরঙের বহুগুণ বেড়ে যায়। কোন 
তেজস্িয় মৌলের নিউক্লিয়াস ভাঙতে ভাঙতে কত দিনে 
শেষ পর্যায়ে পে চ্ছুবে তার একটা হিসেব আছে । কোন 
মৌল্পের আর্দি তেজজ্জ্রয় নিউক্লিয়াস সংখ্যা পরিবতিত 
হয়ে যে সময়ে অধেক হবে সেই সময়কে তার আর্ধ জীবন 
কাল বা অর্ধায়ু বলা হয়। যেমন, ফসফরাস-বন্রিশ-এর 
অর্ধজীবন কাল মানত চোদ্দদিন। আবার কার্বন-চোদ্দ- 
এর অর্ধজীবন কাল প্প্রাগ্ম সাড়ে পাচ হাজার বছর । 
রেডিয়্ামের প্রায় এক হাজার ছয়'শ বছর । বিভাজিত 
ইউরেনিরাম পরমাণু থেকে স্থায়ী ও অস্থারী মোট দু'শ 
পঞ্চাশ রকম নিউক্লাইডস উৎপন্ন হয় । এর মধ্যে কুড়ি 
বছর পরও যেগুলির তেজক্জি্সতা বিপদনজ্জক স্তরে থাকে 
সেগুলি হলো সিজিয়াম, শতকরা পঞ্চানন ভাগ ( অর্ধজীবন 
গ্রিশ বছর ), স্টুনসিয়াম, শতকরা চুয়ালিশ ভাগ 
( অর্ধজীবন আঠাশ বছর ), প্রমেথিয়াম, শতকরা একভাগ 
(জর্জজীবন আড়াই বছর ), সামারিয়াম € অর্ধজীবন 
তেম্সাতর রছর ) এবং আ্যান্টিমনি ( অধজীবন--দ্রুই 
দশমিক সাত বছর )। ষে সব তেজজ্জিগ় মৌলের 
অধ'জীবন কাল বেশি তারা দীথথ দিন ধরে তেজস্ক্িত্কা 
রশ্মি বিকিরণ করে বলে মানুষ ও উদ্ভিদ জগতের ওপর 
তাদের ক্ষতিকারক প্রভাবটা বেশি পরিমাণে পড়ে । 


মানুষ সাধারণত তিন ধরণের উৎস থেকে 
তেজক্য়তায় আক্রান্ত হয়। পৃথিবীর কঠিন আবরণে 
পারি» 


ডান ও বিজাঁন 


2৪তম বর্ষ, হন সংখ্যা 


ছড়ানো আছে তেজস্ক্রিয় পদার্থ আর বহিবিষ্ব থেকে আসছে 
মহাজাগতিক রশিম বা কস্মিক রশ্মি । এই দুয়ের 
সমষ্টি স্বাভাবিক প্রাকতিক তেজস্ক্রিয়তা । দ্বিতীয় 
ধরণের তেজজস্জি্য়া বিকিরিত হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে 
ব্যবহাত এক্স-রে, রেডিয়োথেরাপী প্রভৃতি থেকে । তৃতীয় 
ধরণের তেজস্ক্রিয়া মনুষ্যকত কর্মের ফলে ছড়িয়ে 
পড়ছে-_পারমাণবিক চুল্পির অপচিত দ্রব্যাদি এবং 
সর্বোপরি পারমাণবিক বিস্ফোরণজাত ভঙস্মপাত থেকে 
এই ধরণের তেজক্ক্রিয়া চতুদি'কে হড়িমে পড়ছে । 


পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের অনেক আগে থেকেই 
প্রাকৃতিক উৎস থেকে তেজক্ক্রিয় বিকিরণ হতো । 
পৃথিবীর কঠিন আবরণের অভ্যন্তর ভাগে শিলা ও 
স্ৃত্তিকার সঙ্গে আবদ্ধ * রয়েছে পটাসিয়াম-চল্লিশ, 
ইউরেনিয়ামন্দুঃশ, আটব্রিশ, থোরিয়াম-দু'শ বন্দিশ প্রন্াতি 
তেজঙ্জিয় মৌল। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে এই 
ধরনের তেজক্ক্র্ম মৌল ভুত্বকের সঙ্গে মিশে আছে, 
সেসব অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্ভাবনা বেশি থাকে । 
ভারতবর্ষের মাদ্রাজের সমুদ্রোপকুল ভাগে এবং কৈরলের 
আরব সাগরেয় বেলাভূমে মোনাজাইট আছে বিপুল 
পরিমাণে । এগুলি তেজক্ক্রিয় পদার্থ । সেখানকার 
অধিবাসীদের বিশেষ করে ধীবর সম্প্রদায়ের বছরে তের-শ” 
মিলিরেম (111111911) পরিমিত বিকিরণ সহ্য করতে 
হয় । সাধারণ লোকের বিকিরণ সহ্যের মাল্লার চেয়ে এই 
মান্তরা প্রায় তেরগুণ বেশি । কিন্তু এই পরিবেশে এরা আজন্ম 
লালিতপালিত বলে বিকিরণজনিত কোন ক্ষতির কথা 
এতাবৎ কাল শোনা যায় নি। বহিবিশ্বে দূর-দৃরাস্তে অবস্থিত 
ছাম্নাপথ থেকে নির্গত হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি বা 
কসমিক রশ্িম। এই কসমিক রশ্মি অত্যন্ত বলবান 
তরঙ্গ । প্রতি মিনিটে পৃথিবীতে অগুণতি কসমিক রশ্মি 
আছড়ে পড়ছে । এর মধ্যে কিছু রশ্মি 109---মিলিযমন 
ইলেকট্রন ভোছট (1164) শত্তি বহন করে। কিন্ত, 
বিপুল পরিমাণে তেজক্ক্রিয় শন্তি আমাদের কোন ক্ষতি 
করতে পারে না। কারণ, বায়ুমণ্ডলের প্রায় পঁচিশ 
কিলোমিটার উচ্চতায় যাকে কিনা স্টাটোস্ফিয়ার 
(5086991211919) বলা হয, সেখানে মহাজাগতিক রশ্মি 
প্রতিরোধের জন্য আছে ওজোনের (03) স্তর । প্‌থিবী 
থেকে প'চিশ কিলোমিটার উচ্চতায় ছাতার মতো মেলে 
ধরা এই ওজনের স্তর পৃথিবীকে বিভিম তেজক্ক্ি় 
রম্মির হাত থেকে নিরাপদে রাখে । 

মনুষ্যক্‌ত 'ক্ক্পিম উৎসের অন্যতম হলো 
পারমাণবিক চুঞ্জির অপচিত দ্রব্যাদি এবং পারমাণবিক . 
বিস্ফোরণজাত ভঙ্গষমপাত । এছাড়া চিকিৎসা ব্যবহাত 


জুন, 1985 


এক স-রে, রেডিয়ো-আইসোটোপ প্রভৃতি থেকেও তে জজ্জিন়্ 
বিকিরণ ঘটে । কোন স্থানের ওপর কতটা তেজস্ক্রিয় 
ভঙস্মপাত হবে তা নির্ভর করে বৃষ্টিপাত, বায়ূ ম্রেত এবং 
বিস্ফোরণ স্থান থেকে দূরত্ব ইত্যাদির ওপর । তেজঙ্ক্রিয় 
ভঙ্গমপাত কোন স্থানে ব্যাপক ভাবে হলে তা এঁ স্থানের 
শাবী-সম্জী, ক্ষিজাত পণ্য, গো-মহিষাদির চারণ ভূমির 
ঘাসে সঞ্চারিত হবে । এই ভঙ্গের কিছু অংশ ঘাস, 
লতা-পাতার গায়ে লেগে থাকবে । বৃষ্টির জলে এই ভঙ্গের 
অনেকাংশ ধুয়ে যায় কিন্ত সেই জল মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করে । এর ফলে জল দূষণের যেমন সম্ভাবনা থাকে তেমনি 
শিকড়ের সাহায্যে ওই জল উদ্ভিদ সালোক-সংশ্লেষণের 
কাজে লাগিয়ে কিছু তেজজ্কিযয় পদার্থ গ্রহণ করে । সেই 
তণ-ডমিতে চারণরত গো-মহিষের দুগ্ধে এবং ছাগ 
মেষাদির মাংসের মাধ্যমে এর তেজক্ন্র্যতা মান্ষের 
দেহে অতি সহজেই প্রবেশ করতে পারে । এছাড়া 
খাদ্যবস্তর মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করার সম্ভাবনা থেকে 
যায়। 


মান্ষ কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন এই 
প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেয়া শস্ত । তবে মোটামুটি একটা 
ধারণা দেয়া যেতে পারে আমেরিকার ন্যাশনাল রিসার্চ 
কাউন্সিলের “বিকিরণের জৈবিক প্রভাব সম্পকিত 
" প্রতিবেদন থেকে । একজন আমেরিকার অধিবাসীর 
প্রজনন গ্রচ্থিগুলিতে প্রাপ্ত ( এই গ্রচ্থিগুলিই সবচেয়ে 
সংবেদনশীল ) ভ্রিশ বছরের মিলিত টির ভি মান্রা 
গড়ে নিশ্নরূপ ঃ 


(1) পারিপাখিক বিকিরণ-_4'3 রোনজেন । 


(একটি সাধারণ একস্-রে যন্ত্র রোগীর দেহে একবার 
এক্স-রে. করলে পাচ থেকে আট রোনজেন তেজজ্জ্িয় 
রশ্মি বিকিরিতহয় । কিন্ত দেহের অভ্যত্তর ভাগে যেমন 
জননকো ষণ্ডলিতে-- এই মাব্লার হাজার ভাগের এক ভাগ 
মান্ত্র রশ্মি বিকিরিত করে 1) 


(2) . তেজস্ক্রিয় ভঙ্মমপাতের দরুণ £ তেজস্ক্িয় 
ভঙ্গমপাতের দরুণ আমাদের দেহে এক-দশমাংশ থেকে 
অধাংশ রোনজেন তেজফ্ক্িয় রশ্মি প্রবেশ করতে পারে । 
এই হিসেব 1956 খুস্টাঙ্দদের । এখন পারমাণবিক শত্তি 
বলে আমেরিকা ও রাশিয়া অমিত শন্তিধর । এছাড়া, 
পারমাণবিক বলে বলীয়ান ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, চীন 
ভারত (1) এবং আরো কয়েকটি দেশ'ব্যাপক ভাবে এগিয়ে 
গ্রেছে। সুতরাং পারমাণবিক পরীক্ষা যথেষ্ট বেড়ে গেছে, 
ভবিষ্যতে আরো বহুগুণ বাড়বে । অতএব তেজস্ক্রিয় 
'ভঙ্মপাতেল্ন পরিমাণ আরো বহগুণ বেড়ে যাবে । 
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গৃহনির্মাণের প্রচলিত জিনিষপন্ত্রে টান ধরাক্স ও 
স্বল্প খরচে গুহনির্মাণের তাগিদে ধিভিনন কল-কারখানার 
বর্জ্য পদার্থ প্রায়শই গৃহনির্মাণের কাজে ব্যবহার করা 
হয়। তাপ-বিগ্ন্যুৎ কেন্দ্রের ভস্ম এবং ইস্পাৎ কোল্র্ের 
ধাতুমল গৃহনির্যাণের কাজে এখন ব্যাপক হারে ব্যবহার 
করা হচ্ছে । এই বর্য পদার্থের দ্বারা নিমিত ঘরে 
অবাধে পারমাণবিক বিকিরণ প্রবেশ করতে পারে। 
এবং করেও । কাঠের তৈরী ঘরবাড়ীতে বিকিরণ- 
জনিত ভয় নেই বললেই চলে । 


তেজজ্ভ্রির্নতা থেকে মানব জাতির সম্ভাব্য বিপদ 
তিনষ্টি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য। প্রথমত, তেজস্কিয়তায় 
আক্রান্ত ব্যাপক জনগণের দৈহিক ও মানসিক ক্ষতি । 
দ্বিতীগ্নত, আক্রান্ত ব্যন্তিগণের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের 
তথা সমগ্র মানব সমাজের ক্ষতি । তুতীয়ত, জল, স্থল 
এবং অন্তরীক্ষ তেজজ্ক্রিমম বিষবাষ্পে নিদারুণ ভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত করে যার ফলে মানব সমাজ তথা জীবজন্ত 
উদ্ভিদ ক্লুলের অপ্রত্যাশিত স্বৃত্যুর হাতছানির আশংকা 
থেকে যায় । 


পারমাণবিক বিকিরণ চর্মচোখে বোঝা যায় না। 
বাতাসে ভেসে আসা বা বৃষ্টিধারায় বিধৌত হয়ে যে 
ভঙ্গমরাশি প.থিবীবক্ষে আশ্রয় নেক্স তা দেখে বা গন্ধের 
সাহায্যে বোঝা সম্পূর্ণ অসম্ভব । তেজক্জ্য়তার প্রকাশ 
কখনো পচিশ-ত্রিশ বছর পরেও দেখা দিতে পারে । 
পারমাণবিক বিকিরণ জীব জগতের ওপর দু'ধরদের 
প্রতিক্রয়া সম্টি করে । যথা দসোমাটটিক (50177981010) 
এবং জিনেটিক (০5917600) । যারা প্রত্যক্ষ ভাবে 
পারমাণবিক কাজকর্মের সঙ্গে যুদ্ত তাদের ক্ষেত্রেই 
সোমাটিক প্রতিকিয়া বেশি পরিদৃষ্টা হয়। আর 
জিনেটিক প্রতিকি,়া কয়েক পুরুষ ধরে চলে। 
পারমাণবিক বিকিরণের ফলে নিঃসৃত তেজরাশি কোষস্থিত 
জটিল অণুসমূহকে ভেঙ্গে দেয় এবং জীবন্ত কোষগুলিকে 
মেরে ফেলে । তেজস্ক্রিয় রশ্মি একবারে খুব বেশি 
পরিমাণে শরীরে প্রবেশ, করলে মানষ তৎক্ষণাৎ মরে 
যায়। কিন্ত অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে শোষিত হলে 
ক্যান্সার লিউকোমিয্সা, প্রজননকোষের বিকার (জিন 
মিউটেশান ), বন্ধ্যাত্ব, আয়ু হ্রাস, জীবনী শত্তির ক্ষয়, 
অকাল বাধক্য ইত্যাদি নানা রকম রোগ হয় । 


পারমাণবিক বিকিরণ আমাদের শরীরৈর উন্মুক্ত 
অংশকেই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে । আলফা, বিটা ইত্যাদি 
রশ্মির বিকিরণের ফলে জীবদেহে ক্ষতির পরিমাণ 
সমান নয় । পারমাণবিক বিকিরণের জন্য যে জ্কাতি 
হয় তা 786 ফ্যাক্টর দিয়ে তুলনা করা হয়। (786 
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ফ্যাক্টর বিভিন্ন ধরনের রশ্মির ক্ষেত্রে বিভিন্ন মানের হয় । 
বিডিম্ন পারমাণবিক রশ্মির ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টর কত তা 
নীচের সারণীতে দেয়া হলো । 


সারণী এক 


- বিতিন্ত্ প্ররাণর বিকিরাণর জন্য নি 8 চ ক্র্যা্টীর : 
€1) একস রশিম, গামা এবং বিটা রশ্িম_1 
(2) উত্তপ্ত নিউন্রন কণা _-4 থেকে 5 পথস্ত। 
(3) দ্রততর নিউদ্রন কণা--10। 
(4) আলফা রশ্মি--10 থেকে 20 পর্যন্ত । 

মানবদেহে সাধারণত যে পরিমাণ তেজস্ল্িয়া সহ্য 
করতে পারে সেই পরিমাণকে তেজঙ্ক্িগ্স মানা বা ডোজ 
হিসেবে ধরা হয়। তেজজ্ক্িত়া পরিমাপের জন্য যে 
এককটি ব্যবহার করা হম তাকে গাম বি21৬ 
(709171391) £€001/819171 1917) বলা হয়ে থাকে । 
এই রেম, রোনজেনের সংক্ষিপ্ত আকার । এক রেম, 
এক হাজার মিলিরেমের সমান । 

তেজজ্ক্রিয়তা পরিমাপের বড় একক ক্যুরী (01)। 
কোন তেজক্ক্রঃয় পদার্থ থেকে এক সেকেশে 37১1019 
সংখ্যক পরমাণুর ভাঙ্গনকে বলা হয় এক ক্যরী। একজন 
ব্যক্তির পক্ষে তেজক্ক্রিয় গ্রহণসীমা হলো বছরে পাচ-শ 
মিলিরেম। কোন কোন ব্যাকটেরিগ্সার ক্ষেত্রে এই মান্রা 
বছরে দীড়ায় 5১106 রেম। মানবদেহে বিকিরণ- 
জনিত বিভিন্ন প্রতিকিয়া দুই নং সারণীতে দেওয়া হলো । 


সারণী দুই 


মাত্রা রেষ মানহাদ্াহ সম্ভাহ্য প্রতাক্রিয়। 
০-5--কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা 
যায় না। 
25-109-_রস্তকণিকার সামান্য পরিবর্তন 
দৃ্ট হয় । | 
1099-20০0--তিন্‌ ঘণ্টার মধ্যে বমন শুরু হয়, 
ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পড়ে এবং 
ক্ষিধে কমে যায় । 
290-60০0-দুশ্বপ্টার মধ্যে বমি শুরু হয়, 
রস্তকণিকার ব্যাপক পরিবতন 
ঘটে এবং কিছু দিনের মধ্যে 
মাথার চুল উঠতে শুরু করে । 
€6০0০-1,09090---এক ঘণ্টার মধ্যে তীব্র বমি শুরু 
হতে পারে । দু'দঞ্ঞার মধ্যে মৃত্যু নিশ্চিত । 
[জুল্প 8 677৮110711917181 71919000119 
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(1) 
(2) 


3) 


(4) 


65) 


জ্ঞান ও বিজান 


38তম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে যে তেজঙ্গ্রিত্ম রশ্মি 
অনবরত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার প্রতিরোধের যেমন 
কোন প্রশ্ন আসে না, তেমনি কোন কু-প্রভাব আজ পর্যস্ত 
পরিলক্ষিত হয় নি। বিজ্ঞানীদের মাথাব্যথা কেবল মান্ত্ 
কুত্রিম উপায়ে তৈরী পারমাণবিক প্রকল্প থেকে বিকিরিত 
তেজস্ক্রিয় রশ্মি সম্পর্কে । নীচের তেজজ্ক্ি়স প্রতিরোধের, 
কিছু ব্যবস্থাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো । 


(1) পারমাণবিক অস্ত বায়ুষগ্ডলে বিস্ফোরণ 
ঘটানো চলবে না। ভূগর্ভতে বিস্ফোরণ ঘাটনোর 
ব্যবস্থা করতে হবে । 


(2)  রেডিও-আইসোটোপের উৎপাদন শ্রাস করতে 
হবে। ৃ 


(3) পারমাণবিক জঞ্জাল সতর্কতার সঙ্গে সংরক্ষিত 
করার ব্যবস্থা করতে হবে । তেজস্ক্রিয় জজাল সাধারণত 
গঠিত হয় ম্ৃত্যুবৎ ভয়াবহ পদার্থ রেডিয়াম, প্র টোনিয়াম, 
খোরিয়াম প্রভৃতির অবশেষ দ্বারা । এই জঞ্জাল যথাষথ 
নিরাপত্তার সঙ্গে সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণে না আনা হলে 
বায়ুমণ্ডল_ দৃষণ থেকে শুরু করে নানা ব্যাধি পরবতী 
বংশধরগণকে সংভ্রামিত করবে । প্রটোনিয়াম প্রায় পাচ 
লক্ষ বছর এবং থোরিয়াম প্রায় দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত ক্ষতি 
করতে পারে । ্‌ 


(4) পারমাণবিক ওষুধ এবং বিকিরণ থেরাপী 
কেবলমান্ত্র অত্যন্ত প্রয়োজনবোধে এবং সুনিদিষ্ট মান্রায় 
প্রয়োগ করতে হবে । 


পেপ্লের যুগের অন্তিম লগ্ন আগত । এই যুগটি 
পরিম্কার পারমাণবিক শস্তিযুগ । বিজ্ঞানীরা. মনে করেন, 
পারমাণবিক শন্তি উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় ক্রালানি পুড়িয়ে 
পরিবেশ দুষিত করার বিপদ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে 
হবে না। সব পরিচিত জ্বালানি যেষন কমলা, পেষ্টল 
শেষ হয়ে গেলে অফুরন্ত পারমাণবিক, শস্তি নিয়ে আমরা 
সভ্যতার জয়রথ চালিয়ে ঘাবো, যত ইচ্ছে উৎপাদন রুদ্ধ 
করবো, অথচ পরিবেশ থাকবে সফটিকশুভ্র অমলিন । 
এক হাজার মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন তাপ-বিদ্যুৎকেন্দ্র 
থেকে দৈনিক পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে 406'4 মোট্রকটন 
সালফার ডাই-অক্সাইড, 3051 মেট্রিকউন নাইন্্রোজেন 
ও কার্বন ডাই-অব্মাইড এবং বারো টনের মতো হাই । 
এই হিসেব 1974 খুস্টান্দে এক সোভিয়েট সামক্সিক 
পল্রের 1 দু-হাজার খ্ুস্টাব্দে অবস্থাটা কি রকম দীড়াবে । 
তখন লোকসংখ্যা দাড়াবে প্রায় হয়-শ' কোটি । এ সমন্ষে 
কক্মলা, পেট্রুন বা গ্যাস পুড়িয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে 


. মানুষের ব্যন্তিগত চাহিদা মেটাতে হলে প্রতিদিন প্রায় 
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ষাট কোটি টন সালক্ষান্ন ডাই-অকসাইভ ও প্রায় প'চিশ 
কোটি টন ছাই বাদুমগ্ডলকে দূষিত করবে । তখন অবস্থা 
হবে অসহনীয় । পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে এরকম 
অনথের আশঙ্কা নেই, এখন থেকে শুধু পারমাণবিক 
বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হলে দু'হাজার গুষ্টাব্দে পৃথিষীতে 
তেজঙিকয়তার পপ্লিমাণ হবে অনুমোদিত মান্ত্রার মানত এক 
শতাংশ । 


আমাদের অস্তিত্ব একান্ত পরিবেশ-নির্ভর । এই 
পৃথিবীর জল, বায়ু এবং মাটি ছাড়া আমাদের বাচার আর 


অন্য কোন উপায় আপাততঃ নেই। মানুষকে বাঁচতে 
হলে চাই খাদ্য আর সেই খাদ্য প্রত্যক্ষভাবে মেটাবে 
উদ্ভিদ রাজ্য, অপ্রত্যক্ষভাবে 'পশু-পাখী । সুতরাং এই 
সুন্দর পৃথিবীকে আরো সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমাদের 
কার্পণ্য কর উচিত নয় । এক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদশক 
--মহান বিজ্ঞানীরা । তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং 
নিরলস গবেষণার ফলে আজকের. এই পৃথিবী |. 
পারমাণবিক মারণাস্ের প্রতিযোগিতা যদি বন্ধ হয়ে, না 
যায় তবে আগামী দিনে পৃথিবীটি একটি প্রকাণ্ড ধ্রংসক্তুপে 
পরিণত হবে। 


বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিবেশ ভূষণ" 


মিতালী ঘোষ* 


ইদানীং বিভিন্ন পন্্রিকাক্ম এবং বিশিষ্ট বৈজক্তানিক 
আলোচনা সভা মাবফত “পরিবেশ দৃষণ'” শব্দটির সঙ্গে 
প্রায় সব্সস্তরের মানুষের পরিচয় ঘটছে । সত্তরের দশক 
থেকেই পরিবেশ সংন্রগম্ভবিষয় সমৃহের ওপর যথাযথ 
গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়েছে । 1972 খুস্টাব্দে, প্রতিষ্ঠিত 
হয় *জশ্রিমলিত জাতীয় পরিবেশ প্রকল্প” (016৮2) । এই 
প্রতিষ্ঠানের সুপারিশল্মে বিভিন্ন দেশের সরকার পরিবেশ 
দুষণ সমস্যাটিকে জাতীয় কর্মসূচীতে অন্তভূত্ত করেছেন 
এবং তার সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের চেস্টা করছেন । 


পৃথিবীর জল, বায়ু ও মাটি নিয়ে তার পরিবেশ । 
অতীতে মানুষের বাসোপযোগী পরিবেশ ছিল বিশুদ্ধ । 
কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতা ও শিল্পবিপ্রবের অগ্রগতির ফলে 
প্রাণী জগতের সকল পরিবেশই আজ কোন না কোন 
ভাবে দৃষিত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই দূষণ আজ এক 
বিশ্ব সমস্যায় পরিণত । তাই বাস্তবিদগণ তাঁদের সকল 
গবেষণাকে “পরিবেশ দূষণের” উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানে 
এবং তার নিগ্মন্ত্রণে কেন্দ্রীভূত করেছেন। বিভিন্ন বাস্তবিদ 
(60010991591) তাঁদের নিজস্ব ভাষায় “পরিবেশ দুষণের 
সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ! ওভামের সংক্ঞানুযায়ী “আমাদের 
পরিবেশের জল, স্থল ও বাম়ুর ভৌত রাসায়নিক ও 
জৈবিক বৈশিষ্ট্যের অবাঙ্কিত পরিবর্তন যা বিশেষতঃ মালব 
জীবনের পক্ষে এবং মানুষের ক্ুম্টির পক্ষে ক্ষতিকারক, 
তাকেই দূষণ বলে।” আবার বাস্তবিজ্তানী সাউথ- 


পপ পর ২ পারা ৮০ সপ শপ সপন 


উইকের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হল “মানুষের ভ্িয়াকলাপের 
ফলে সৃম্ট অবাঞ্চিত পরিবেশই হল দূষণ |” 


সংক্তা যাই হোক, পরিবেশ যে দৃষিত হচ্ছে তা 
অনস্বীকার্য এবং তার প্রতিকারের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার 
না দিলে এই বাস্ততান্ত্রিক সংকটের মুখে যে বর্তমান 
সভ্যতা ভগ্মঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ 
নেই । 


পথিবীর পরিবেশ দূষণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন 
বাস্তবিদ বিভিন্ন মত পোষণ করেন । তথাপি ওডাম 
কেনডাই, সাউথউইক, ফ্িমথ প্রমুখ আধুনিক বাস্তবিদগণের 
বৈজানিক ব্যাখ্যায় দূষণের উৎপত্তির কয়েকটি কারণ 
সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে । যেমন £-501) জনসংখ্যার 
অপরিমিত র্দ্ধি। (2) অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নগরী 
গঠন । (3) বনজ সম্পদের নিুলীকরণ এবং 


(4) শিল্পের অগ্রগতি | 


এছাড়া মহাজাগতিক স্বাভাবিক পরিবর্তনকে 
(61911181 01210910179 0171/9156) একটি কারণ 
হিসেবে উল্লেখ করা যায় । অবশ্য এই পরিবর্তনের উপর 
মানুষের কোন হাত নেই। 


যে সকল পদার্থ পরিবেশকে দূষিত করে তাদেরকে 
বলে দৃষশকারক । গ্রামীণ সমাজ কিম্বা নগর সমাজের 
প্রত্যকটি মান্ষ ভূ-পরিবেশে কিছু না কিছু বজ্য পদার্থ 


শাশীশীশি সন শি 


** বঙ্গীয় ধবজ্ঞান পাঁরষদ আয়োজিত 'অমূল্যধন দেব স্মত প্রবন্ধ প্রাতযোগতয় প্রথম ম পুরস্কারপ্রাপ্ত ণ 


* পোঃ আলিপুরদুয়ার কোর্ট? জলপাইগহাড় 


210 , | জ্ঞান ও বিজ্ঞান 38তম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


পরিত্যাগ করছে । এই পরিবর্জজ অবৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে হওয়ায় কোথাও কোথাও বর পদার্থের 
পরিমাণ এমন সঞ্চিত হচ্ছে যে বাস্ততন্ত্রের স্বাভাবিক 
কাজ বিদ্মিত হচ্ছে এবং মানুষের, পশুপার্থীর কীটপতঙ্গের 
এবং উদ্িভদের উপর এর বিষময় প্রভাব পড়ছে । 1971 
খুস্টাব্দে ওড়াম বাস্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে দৃষণ কারকদের 
দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন 1--(1) অভঙ্গুর যে সমস্ত 
ধাতু বা বিষাস্ত পদার্থ সাধারণ প্রাকৃতিক অবস্থায় 
ভাঙ্গে না (বা খুবই ধীরে ধীরে ভাঙ্গে ) তাদের অভঙ্গুর 
দুষণকারক পদার্থ বলে। যেমন __আ্যালুমিনিয়াম, 
মারকিউরিক সক্ট, দীর্ঘ শৃশ্বল ফেনল যৌগ, 00 
ইত্যাদি । 

(2) ভঙ্গুর-যে সমস্ত জৈব পদার্থ 3 
ভেঙ্গে যায় এবং স্বাভাবিক ভাবে চল্রাকারে আন্তিত 
হয় (15 চন্রর, 02 চক্র এবং 50101101 চস্ররঃ ইত্যাদি ) 
এবং পরিবেশকে দূষিত করে, তাদের ভঙ্গুর দুষঘণ- 
কারক পদার্থ বলে। এছাড়া কতকগুলি সাধারণ 
দষণকারক পদার্থ আছে যেমন ৪ . 

(ক) সঞ্চিত পদার্থ--কালিঝুলি, ধোয়া আলকাতরা 
ধলোময়লা ইত্যাদি। 

(খ) বাম্প--00৯, 505, 0৭175, 1০0, 012,152 
|£ ইত্যাদি । 

(গ) রাসায়নিক যৌগ ৪--আযলডিহাইড, সি 
ডিটারজেপ্ট, হাইড্রোজেনফ্লোরাইড । 

€ঘ) ধাতু-_লোহা, সীসা, দস্তা ইত্যাদি । 

(৬) রাগায়নিক বিষাস্ত .. পদার্থ ঃ--_হার্ভিসাইভ, 
পেস্টিসাইড লার্ভিসাইড ইত্যাদি । 

(5) বিভিন্ন প্রকার রাসাম্মনিক সার--ইউরিয়া, 
ফসফেট, পটাশ, আমোনিম্মাম হাইড্রোক্সাইড ইত্যাদি । 

(ছ) শহর ও গ্রামের নোঙরা আবর্জনা । 

(জ) তেজক্ক্রিয় পদার্থ 8785, 19, % রশ্মি, 
ইউরেনিয়াম, প্রটোনিয়াম ইত্যাদি । 

(ঝ) নানা প্রকার শব্দোভিখত গোলমাল (অনবরত 
মানবাহনের শব্দ, এলোমেলো মাইক বাজানোর শব্দ, 
মেশিনের কর্কশ শব্দ ইত্যাদি ) ও তাপ। 


দ্ুষণবারক বজিত হতে পারে স্বাভাবিকভাবে অথবা 





কৃত্রিম উপায়ে । তাই দূষণ স্বাভাবিক অথবা কন্তিম 


হতে পারে। ক্প্রিম দূষণ মানুষের বিজ্ঞান সম্বন্ধে অক্ততা- 
জনিত কার্ষের ফলেই সুজ্টি হয় । 


অন্য কোন প্রাক্কতিক কারণে বায়ুতে আক্সিজেন (02) 
ছাড়া অন্য সকল অবাঞ্চিত গ্যাসীয় পদাখের ঘনদ্ক 
স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশী "হয়ে পড়ে তখন এ বায়ুকে দূষিত 
বায়ু বলে। বায় দূষণ সর্বাপেক্ষা মারাত্মক । কারণ 
মানুষ পরিবেশ থেকে 24 ঘন্টায় যত কিছু গ্রহণ করে 
তার মধ্যে অধ্িজেনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রায় 
৪80%। মানুষ দিনে 22,000 বার শ্বাস গ্রহণ করে 
এর ফলে মানুষের দেহে দিনে 1619 ওজনের বাতাস 
প্রবেশ করে । সুতরাং দৃমিত বায়ু দ্বারা শ্বাসকার্য দিনের 
পর দিন চালাতে থাকলে তা মানুষের ক্ষতিসাধন করতে , 
বাধ্য । প্রধানতঃ কলকারখানার চিমনি থেকে নির্গত 
কার্বন ডাই-অক্সাইড ৫০০05), সালফার ডাই-অক্সাইড 
(5025), কাবনকণা, ধাতবধূলা, নাইট্রোজেনের অক্সাইড 


সম্হ, রেজিন, এরোসোল, হাইড্রোজেন সিলিকন 


টেপ্রাক্লোরাইড, হ্যালোজেন, গঙ্ধক যৌগ আরও করত কী-_ 
বাতাসের জঙ্গে নিঃসৃত হয় এবং তাকে কলুঘিত করে । 
শিল্পোদ্যোগ এবং প্রাসঙ্গিক পরিবহণ ব্যবস্থায় বাতাস কিভাবে 
দূষিত হয় তা ফেবল ভারতবর্ষ থেকেই সহজে অনুধাবন 
করা যায়। ভারতবর্ষে শিল্পোদ্যোগগুলির 89 শতাংশ 
আটটি বা দশটি শিল্প নগরে কেন্দ্রীভূত । 


এই সমস্ত শিল্প নগরীর বাতাস বিশ্লেষণ করে এবং 
দেশের অন্যান্য স্থানের বাতাসের সঙ্গে তার তুলনা করে 
অনেক তথ্য পাওয়া গেছে। 


ন্যাশানাল এনতায্নরনমেখ্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ 
ইনস্টিট্যুট [19010181 61)৬1701708101911619119911175 
75568101 1150110119, সংক্ষেপে 26791] প্রদত্ত তথ্য, 
অনুযায়ী ভারতবর্ষের শিল্পনগরীগুলির বাতাসে শিল্পজাত 
সালফার ডাই-অক্সাইড (505) ও কণাবস্তর পরিমাণ 
211 পৃতায় দেওয়া হল। 


26 নল। প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা গেছে বোস্থাই 
শহরের চেম্গর ও ট্ন্ে এলাকায় কলকারথানা কেন্দ্রীভূত 
থাকায় এ দুই স্থানের বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড- 
এর পরিমাণ শহরের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তিন থেকে 
ছয় গুণ বেশী । ভারতবর্ষের মধ্যে কজকাতার বাতাসে 
পেষ্টলজাত কার্বন মনোলক্সাইডের (00) পরিমাণ সর্বাপেক্ষা 
বেশী । কলকাতায় যানবাহন যখন সবোঙ্চ সংখ্যায় 
চলে তখন তার পরিমাণ বা ঘনত্ব প্রতি 10 লক্ষ কিউবিক 
মিলিলিটারে 36 শতাংশ বেড়ে যায় বলে হিসেব পাওয়া . 
গেছে। 


বাতাসের মধ্যে নাইষ্রোজেন ডাই-অক্সাইড (8৩,) 


বায়ু দূষণ যখন মানুষের কার্ের ফলে অথবা সালফার ডাই-অক্সাইড (903) যৌগ বাসুকে এত পরিমাণ 


উন, 19851] 


বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিবেশ দ.ষণ 


211 









গড়স্পরিমাণ (502) 








গড়-পরিমাণ কণাবস্ত 





ভিটা 'মাইক্রোপ্রাম/কিউবিক মিলিমিটার মাইকোগ্রা ম/ক্িউবিকমিলিমিটার 
আমেদাবাদ * 1066 3065 

কলিকাতা 32:88 €8৫0.7 

নগ়্াদিলী 41:43 . 6017 

হায়দ্রাবাদ 5.06 - 1461 

জয়পুর 4715 1461. 

কানপুর 1597 54315 

মাদ্রাজ ৪38 1009 

নাগপুর 771 26116 








দুষিত করছে যার ফলে মানব সমাজ এ দুষিত বায়ুকে 
গ্রহণ করায় ব্রংকাইটিস, হাপানী প্রভৃতি রোগের 
রৃদ্ধি হচ্ছে । বায়ুস্থিত কার্বন মনোক্সাইড (০0) এবং 
নাইষ্রাজেনের অক্মাইড সমূহ দেহে প্রবেশ করে রস্তের 
অক্সিজেন (02) বহন ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়। বায়ুস্থিত 
“বেনজিপাইরেন” (8911291219176) প্রভৃতি হাইড্রোকারবন 
এত মারাত্মক ষে তা দেহে কর্চটরোগও (081)091) 
সৃষ্টি করতে সক্ষম । 


বায়ুতে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইড (০0৪)-এর পরিমাণ 
রদ্ধি পায় তবে গ্র বায়ু অধিক পরিমাণে ইনফ্রারেড রশ্মি 
শোষণ করতে থাকে, ফলস্বরূপ ভূ-পৃষ্ঠের উত্তাপ বৃদ্ধি 
পায় এবং উত্তাপে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে আরম্ভ করে 
এবং সমুদ্রের জলোচ্ছাাস ঘটিয়ে মানব জীবনকে বিপন্ন 
করে তোলে । হিসেব করে দেখা যায় বিগত 199 
বছরের মধ্যে (1860 থেকে .1969 পযস্ত) বায়ূতে 
কার্বন ডাই-অক্সাইডের (002) পরিমাণ 4 শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে । 


নিশ্নলিখিত উপান্পে বাগুকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা 
করা খায় । প্রযুক্তিবিদ্যার কানের আলোকে বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে বায়ুদুষণ নিষ্নন্ত্রণ করা যেতে পারে । যেমন ৫-- 


(1) অটোমোবাইল থেকে স্বালানীর দূষিত ধোয়া 
যাতে বায়ুতে মিশতে না পারে সেজন্যে প্রত্যেক অটো- 
মোবাইল ব্যবহারকারীকে 01281018939 ৬৪170190101) এবং 
০8191500 0017৬561151 ব্যবহার করতে হবে। 


2) বাতাস থেকে ধুলা ও নানা অপদ্রব্য স্াসারণ 
করতে 51900.0519010 0179011018101 ব্যবহার করা 
যেতে পারে । 


(3) ৩০01800991-এর সাহায্যে জল সিঞ্চন করে 
বায়ু থেকে আ্যামোনিয়া (173) এবং সালফার ভাই- 
অন্সাইভ (5092) দূর করা যেতে পারে | 


4৫) শোষণ অথবা ফিল্টার পদ্ধতিতে দুষিত বায়ু 
থেকে ক্ষতিকারক গ্যাসগুলিকে দুরীভূত করা যৈতে পারে । 


(5) যথেম্ট পরিমাণে গাছপালা লাগিয়ে দুষিত 
বাতাসে কার্বন ডাই-অক্জাইড়ের পরিমাণ কমিয়ে স্বাভাবিক 
করা যেতে পারে । কারণ গাছপালা সালোকসংশ্লেষ 
পদ্ধতিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে এবং অক্সিজেন 
পরিত্যাগ করে । এতে বনজ সম্পদ যেমন রক্ষা পাবে, 
অপরদিকে পরিবেশও সুস্থ-স্বাভাবিক থাকবে । 


(6) বাতাস নির্মল রাখতে হলে কনকা রখানাগুলির 
বিকেন্দ্রীকরণ প্রয্লোজন । 


(7) কলকারখানায় পর্যাপ্ত ফিল্টারের বন্দোবস্ত 
করা প্রয়োজন । ফিক্টারের সাহায্যে দূষিত কণাবস্ত 
আটকে দিয়ে কলকারখানা থেকে নির্গত ক্ষতিকর 
গ্যাসগুলিকে যথাসম্ভব পরিম্রত করা যায় । 


জলদষণ »---নদী* পুক্ষরিণী, হুদ ও সমুদ্র মানুষের 
ব্যবহার্য জলের প্রধান উৎস । কিন্ত এই উৎসগুলির জল 
দু-প্রকারে দূঘিত হতে পারে । _ যথা ৪7 


(1) সার বা নোংরা আবর্জনা জলাশয়ে পড়ে 
অত্যধিক জৈব গোষ্ঠী গঠিত হয় এবং জল দুষিত হয় । 
(2) বিষাস্ত রাসায়নিক পদার্থ জলাশস্মে পড়লে. 
সকল জৈব গোজ্ডীকে মেরে ফেলে । এতেও জল দূষিত 


জী হয়। 


পঞ্পঃপ্রণালীবাহিত আবর্জনাযুস্ত জল অণুজীবের 
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(ব্যান্টেরিয়া ও ভাইরাস ) সংখ্যা বুদ্ধি করে ফলে এঁ 
জল ব্যবহারে নানা রোগ হয়। এই সমস্ত আবজনা 
ফ্যাইটোপ্রাঙ্চটনের সংখ্যা বুদ্ধির কারণ হস্স। পচনের 
ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (05)-এর পরিমাণ কমে হায় 
এবং জলচর প্রাণীরা বিপদের সম্মুখীন হয় । 


খা 


সুস্বাদু জল এ্ং উপকূল অঞ্চলের সমুদ্রের জল 


নর্দমা নিক্ষাশিত আবর্জনা দ্বারা মারাত্মকভাবে দূষিত 
হয়। এই আর্জনায় মলমন্ত্র, দ্রবীভূত জৈব ও অজৈব 
পদার্থ, পচা খাদাদ্রব্য, গলিত প্রার্ণীদেহ, অজৈব লবণ 
ইত্যাদি অনেক কিছু পদার্থ থাকে । অক্ততাবশতঃ 
আমরা এই জলকে নানা কাজে ব্যবহার করি, আ্ান করি 
এমন কি পানও করে থাকি, ফলে কলেরা, আমাশয় বা 
আন্তরিক জাতীয় রোগে আল্রগস্ত হয়ে পড়ি । 


স্শ 


ভারতবর্ষে প্রায় সকল নদীনালা শিল্পজাত বর্জ্য 
দ্রব্যের মাধ্যমে দূথিত হয়। এই সমস্ত পদার্থ আসে 
প্রধানত পেক্টোকেমিক্যাল সার ফ্যাক্টরি, তৈল শোধনাগার, 
কাগজের কল, বস্ত্রকল, চিনি কল, সচীল ক্ষ্যাষ্টরী, চর্মশিল্প, 
ওষুধের কারখানা প্রভৃতি খেকে । পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, 
আসানসোল সংলগ্ন দামোদর নদীর জলে সমীক্ষা করে 
দেখা গেছে যে এ অঞ্চলের আটটি প্রধান শিল্প সংস্থা 
থেকে প্রতিদিন প্রায় 1,60,000 কিউবিক লিটার জল 
বাহিত আবজনা নদীর এ অঞ্চলে পড়ে । এ আবজনায় 
বিষান্তু সায়ানাইড যৌগ সমুহ, ফেনল, আ্যমোনিয়া, 
ফসফরাস, ক্লোরিন ৫012) ইত্যাদি বিষাক্ত রাসায়নিক 
থাকে । অনুরূপ ভাবে হুগলী নদীর দুই তীরবতা 
শিল্পাঞ্চলের 100 মাইল দীখ্ স্থানে নিরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যেগ্র 10909 মাইল অঞ্চলের নদীর জলে 350টি 
পল্নঃপ্রণালী উন্মুস্ত হয্মে আছে এবং প্র পক্নঃপ্রণালীবাহিত 
হয়ে দেনিক 20১৮ 10+ লিটার জৈব আবর্জনা নদীর এ 
অংশ পড়ছে । শি্প থেকে সৃষ্ট এই সকল বর্জ্য পদার্থ 
জলে বসবাসকারী প্রাণীদের পক্ষে বিষতুল্য বলে এরা 
অধিকাংশ মারা যায়। অনেক সময় ফ্যাক্টরীর গরম 
জলে হ্রদে বা নদীতে পতিত হযে জলের বাস্ততন্ত্র নষ্ট 
করে দেয় এবং জল দৃষিত হয়ে গড়ে । এই ঘটনাকে তাপ 
দষণ বলা হয়। 


অনেক সময় আমরা একটা বিপদ থেকে বাঁচবার 
জন্যে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্য নিই, কিন্তু এই 
রাসাগ্মনিক পদারট্টি আমাদের অন্য প্রকারের ক্ষতি” সাধন 
'করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ম্যালেরিয়া দমনের 
জন্যে আমরা 0, 0. া, স্প্রে করি। 
সাময়িক ভাবে ম্যাজেরিয়া দমনের সাহায্য করে বটে, 


জ্ঞান ও বিজান 


দি 


এই প্র করে 


[38তম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা 


কিন্ত জল তথা পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়ে ।নিশ্নজিখিত 
উপায়ে জলকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা যেতে পারে । 


(1) জল শুদ্ধ রাখতে কলকারখানা নির্গত রাসায়নিক- 
যৌগ জলে ফেলা বন্ধ করতে হবে। | 


(2) আমাদের উচিত নোংরা আবর্জনা, মলমুক্ 
ব্যবহারযোগ্য জলে না ফেলে কোন সংরক্ষিতস্থানে ফেলা । 


(3) গক্সঃপ্রণালীগুলির আধূনিকীকরণ করা প্রয়োজন । 
নদীতে উদ্মুত্ত করার পূর্বে পন্নঃ প্রণালী বাহিত আবর্জনাগুলি 
ফিল্টার ট্যাঙ্ক ও বিজারণ পুছ্ষরণী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 
প্রবাহিত করাতে হবে। ফিল্টার ট্যাঙ্ক ও বিজারণ 
পু্ষরিনীগুলিতে অণজীব রেখে পয্মঃপ্রণালীবাহিত জৈব 
আবজনাগুলিকে এমনভাবে পরিঝধতিত করতে হবে যে 
তারা ক্ষতিকর অবস্থায় নদীতে না পড়তে পারে । 


(4) নদীগুলির গভীরতা যাতে হাস না পায় তার 
জন্য সচেম্ট থাকতে হবে । 


মবত্তিকা দুষণ-_রাসায়নিক পদার্থ এবং কঠিন বজ্য 
পদার্থের ফলে ম্বত্তিকা দূষিত হয়। দ্রুত এবং অপরি- 
কল্পিত শহর বা নগরীর পত্তন স্থলভাগকে দুষিত করে। 
দৈনন্দিন ঘরসংসারের কার্ষে যে সমস্ত বস্ত লাগে তাদের 
অবশিষ্টাংশ ও ব্যবহারের অযোগ্য অংশ, যেমন পোড়া 
কয়লা, ছাই, সব্জীর খোসা, মাছের আশ, ভাঙ্গাকাচ, 
কাগজ, টিনের কোটা প্রভৃতির নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত 
অপসারণ প্রতি শহর বা নগর পরিচালকদের নিকট একটি 
দূরুহ সমস্যা । সম্টিমলিত ভাবে এই আবর্জনাকে কঠিন 
আবজনা বলা হয়। ভারতবরের শহর ও নগরে প্রতি 
বৎসর 1509 লক্ষ টন কঠিন আবর্জনার সৃষ্তিত হয়। সারা 
দেশে প্র আবর্জনার পরিমাণ আরও বেশী । কারণ শহর 
গুলিতে যত লোক বাস করে তার অন্তত পাচগ্ণ লোক গ্রামে 
বাস করে । শুধু কলকাতাতেই দৈনিক 22909 টন 
কঠিন আবর্জনার স্ৃচ্টি হয় । এছাড়া 0. 0). 
0.0. €, 0.0. 0 প্রভৃতি পেস্টিসাইড অভঙ্জুর এবং 
মৃত্তিকার সঙ্গে মিশ্রত থাকে। এরা ম্ৃত্তিকাস্থিত 
বান্ততন্ত্রকে ভেঙ্গে খাদ্যশ্ত্বলে প্রবেশ করে ফলে মানুষ 
এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয় । 

মৃত্তিকা দৃষণ বন্ধ রাখতে হলে নিশ্নলিখিত পদ্ধতি- 
গুলি অবন্থন করতে হবে । | 

(1) স্থলভাগ থেকে কঠিন আবর্জনাগুলিকে নিরাপদ 
ও স্বাস্থসম্যমত উপায়ে অপসারণ করতে হবে । 

(2) ন্নাইদ্রোজেনস্থিতিকারী. ব্যাকটিরিম্না ব্যবহার ৃ্‌ 
বরজনাগুলিকে কম্পোস্ট সারে রাপান্তর | 
(3) ক্কষিক্ষেত্রে বিভিম্ম ধরনের রাসায়নিক সার 





ভুন, 1985 


ফার্টিলাইজার ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে যত্রবান হতে 
হবে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে গোবর গ্যাস প্রন্টি চালু 
করে গ্রামাঞ্চলের .বায়ুকে কিছুটা কলুষমুন্ত করা হয়েছে । 


তেজস্জি্য পদার্থ দূষণ --মানব সমাজ তেজজ্কিরয় 
মৌল ওষধ তৈরিতে, রোগ নিরাময়ে এবং বৈজানিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যবহার করে থাকে । তেজস্ক্রিয় 
মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপগুলি আয়োনাইজিং 
রেডিয্মেশনের -ফ্রুলে আলফা (%) এবং বিটা (৪) 
 কণিকাগ্ন ভেঙ্গে যায় । ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, কার্বন, 
স্ট্রনসিয়াম প্রভ্ভতি আইসোটোপগুলি মানব সমাজ তথা 
সমস্ত জীব সপ্রদায়ের দারুণ ক্ষতি সাধন করে। 
স্্রনসিয়াম-90 শরীরে প্রবেশ করলে ক্যানসার, 
লিউকেমিয়া, অস্থিটিউমার, প্রজননিক বিদ্বতা ঘটায় 
এমনকি শিশুম্বত্যুর হারও রুদ্ধি করে। এই কারণে 
উত্ত তেজজ্ভ্িয় মৌলগুলির ব্যবহার ও বর্জন যথার্থ 
নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে করতে হবে । 


মানষ আত্মরক্ষার তাগিদে এবং নানা প্রয়োজনে নানা 
ধরনের বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রস্তুত বোমা ব্যবহারে পিছপা 
হয় না। এই সমস্ত বোমার বিস্ফোরণে যে ভঙ্গেমর 
স্থষ্টি হুয় সেগুলি বৃষ্টিপাতের সঙ্গে ভূপ.তে পতিত হয়। 
তা" প্রতক্ষ্যাবে বা খাদ্য-শৃষ্বলে অনুপ্রবেশ করে মানব 
সমাজ এমনকি সমস্ত জীবকুলকে ধ্বংসের দিকে টেনে 
নিয়ে যায় । 


তেজস্ক্রিয় পদাথখ কতক দুষণের হাত থেকে 


বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও পরিবেশ দৃষণ 


213 
পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য মানব মমাজের উচিত উত্ত 


পদার্থগুলির ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা এবং যথাযথ 
ব্যবহার । 


শব্দোখিত দূষণ --শহরাঞ্চলে উপদ্রব সমূহের 
মধ্যে শব্দ অন্যতম । শব্দ বাতাস দ্বারা বাহিত হয় 
বলে তাকে ৮০0110001-এর অন্তভুস্ত করা হয়েছে। 
মল্যহীন শব্দই গোলমাল । প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে বৈজানিক পদ্ধতিতে আবিষ্কৃত নানা ধরনের 
যন্্াদি থেকে উতৎ্পম শব্দ প্রর্ুতই গোলমাল | কলকারখানা 
থেকে নানা ধরনের করণ ও বিকট শঙ্দ উতিত হয়, 
এই বিকট আওয়াজের প্রভাবে মান্ষের সংবেদন অঙ্গ, 
হাদমন্ত্র, গ্রন্থি এবং নার্ভতন্ত্র প্রভৃতি মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। তাছাড়া বিকট শব্দের প্রভাবে মানব জাতির, 
বধিরতা, উচ্চ রন্তচাপ, স্ায়বিক বৈকল্য প্রভৃতি রোগের 
সৃচ্টি হয় । 


শব্দ দূষণ মান্ষের সৃষ্ট দূষণ। তাই এর 
যথাযথ প্রতিকারের উপায় হচ্ছে সংযত ভাবে যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার । . 


দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতিকে নিক্ষাশিত করে জীবনকে 
সহজতর এবং আয়েসী করার বাসনায় মানুষের বিশাল 
সাধনা । আবার তা করতে গিয়েই প্রান্কৃতিক ভারসাম্য 
নস্ট হচ্ছে। তাই মঙ্মষের জীবনধারাকে উন্নততর 
করার কৃতিত্ব যেমন বিজক্তানীদের তেমনি প্রাকৃতিক 
পরিবেশ দ.ষণের দায়ভারও তাদেরই । 





তবাবদন 


++ 


নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুত্ত রাখুন । 

সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন । 

খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুণ । 

খাদ্য ও ওষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দুর্বার জনমত গঠন করুণ । 

সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্তান মানসিকতা গড়ে তুলন। - 


কর্মসা্টি 





প্রথিবীর আকার 


রতলাঘাহন প্রু।* 


যে ধরিন্ত্রীর বুকে আমাদের প্রথম স্ক্ষুরণ ঘটে” ষে 
ধরিব্রী আমাদের বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বাধকোর 
একমান্র অবলম্বন, দেই ধরিত্রী সম্বদ্ধে কৌতুহল খুবই 
স্রাভাবিক । কবির কল্পনায় বা সাহিত্যিকের রসসিস্ত 
রচনায় ধরিন্রী যে রাপ নেয় তাতে আমাদের মন ভোলে, 
কিন্তু কৌতুহল মেটে না। জ্যোতিবিজ্ঞানী ভূবিজ্ঞানী 
কজ্পনার সব জাল কেটে ধরিশ্রীর স্বরূপ নির্ণয়ে কোন 
বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আজো কাজ করে চলেছে । 

প্‌ হিবীর আকুতি নিয়ে চিন্তাভাবনা নানা দেশে 
"হয়েছে। জ্যোতিধিজ্তানে শ্যাবিলনয়নরাই মনে হয় 
প্রথম অগ্রণী ভূমিকা প্রহণ করে। প্রায় 57099 খ্ুঃ পুঃ 
ব্যাবিলক্নরা বর্ষ গণনা করত মহাবিষুবকে কেন্দ্র করে । 
তবে তাঁদের ধারণা ছিল পৃথিবী থালার মত চ্যাপ্টা । 


নি শি 


0 ২ 





1নং চিন্ত 


হোমার €900-800 খুঃপৃঃ ) বলেছিলেন পৃথিবী উত্তল 
পান্তবিশেষ, যার উপরে আছে সাগর, মহাসাগর নদনদী, 
পাহাড়-পর্বত, স্থলডুমি ও বনাঞ্চল । মিশরে গীজার 
মহাপিরামিডের প্রযুক্তিবিদদের ধারণা ছিল পৃথিবী 
গোলাকার । ভারতীয় আর্মখাষিরা পৃথিবী সম্বন্ধে কম 
কৌতুহলী ছিলেন না পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে আছে 
পৃথিবী বর্তুলাকার অর্থাত গোলাকার । পীথাগোরাসই 
(জন্ম 592 শুঃ পুঃ ) প.থিবীর গোলাকার গঠনের বলিষ্ঠ 
প্রবন্তা। আ্যারিস্টটল পীথাগোরাসের সমর্থক ছিলেন 


* [নটি কলেজ কলিকাতা -?00 009 


উদ্ভাবন করেন । 





ঠনং চিপ্র 


এবং তার মাপায় পৃথিবীর পরিধি 49009 ষ্টাডিয়া 
(প্রাচীন গ্রীসে 1 স্টাডিম্সাম 2 1852 মিটার )। 
আ্যরিস্টটলের পরিধির মান প্রক্কৃত মানের প্রায় দ্বিশুণ 
হলেও, বিজ্ঞানভিভিক পরিধি মাপার এটাই প্রথম প্রচেষ্টা | 
এরাতোষখিনেস (300 ৮ পুঃ) সুমেরু থেকে কুমের 


পর্যন্ত রুহৎ ব্রতের পরিধি নি 


সাহায্যে নির্ণয় করেন । 


ক নত, সমীকরণের 
এখানে (5 চাপ, ৭০ 5 কেন্দ্রে 
কোণ, দিল ব্যাসাধ । পরিধির মাপ দীড়ায় প্রকৃত মানের 
চেয়ে 1511. বেশি । ভারতীয় জ্যোতিবিক্তানী আর্ধভট্ট 
পখিবীকে কদনফুলের সঙ্গে তুলনা করেছেন । আর্ভট্রের 
গণনায় পথিবীর ব্যাস, প্রায় 1050 যোজন । এক 
যোজন 5971 মাইল, তবে আধভষ্ট কৌটিলা শাস্ত্রের 
যোজনই গ্রহণ করেছিলেন। গ্র শাস্ত্রে 1 যোজন 5 4 
মাইল। এই একক অনুধায়ী পৃথিবীর ব্যাস 4725 
মাইল । প্রকৃত মান থেকে এই মান অনেক কম। 
সুর্যসিদ্ধান্ত মতে প্‌থিবীর ব্যাস 7200 মাইল । 


ডেনমার্কের জ্যোতিবিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহে ঘোড়শ 
শতকের শেষ দিকে ভ্রিতুজীয় পদ্ধতি ( 01819011810017 ) 
এ সময় গণিতক্তদের কাছে হিল 
একটি সমস্যা । “প্‌থিবীর উপর দুই বিন্দুর অক্ষাংশ 
ও দ্রাঘিমাংশ জানতে পারলে কি এ দুই বিন্দুর মধ্যে 
রৈখিক দূরত্ব জানা যাবে ?” গণিতবিদ রোজেন প্লে 
ভ্রিডুজীয় পদ্ধতিতে এ প্রশ্নের সমাধান করেন। তার 


জুন, 1985 


গণনায় পথিবীর পরিধি প্ররুত মানের চেয়ে 3:4-/. কম 
হয়। 1669 খুঃ ফরাসী জ্যোতিবিজ্ঞানী জিন পিকার্ড 
অক্ষাংশ.ও ভ্রিভূজীয় পদ্ধতিতে কোণের পরিমাণ নিণয়ে 
প্রথম.দুরবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন এবং কেন্দ্রে 1০ কোণ 
উৎপাদনকারী চাপের দৈধ্য' নিণয়ে সমর্থ হন । পিকার্ডের 
পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্ত ও ফলসমূহকে নিউটন চাদের উপর 
প.থিবীর আকষণই প্রধান বল, এই তত্তবের সতাতা যাচাই 
করতে প্রয়োগ করেন । 


গোলকীয় ধ্যান-ধারণা পরিবতিত হলো নিউটন ও 
হাইগেনের গাণিতিক তত্তবে। এল উপরৃভীয় যুগ । টলেমীর 
গোলক ও মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসাবে ভূকেন্দ্র অযৌক্ষিক 
প্রমাণিত হলো, কোপারনিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক প্রকল্প গ্রহণ 
যোগ্য হলো, লবিদ্যার সুন্তর অবলম্বনে নিউটন ও হাইগেনর 
তাত্বিক ব্যাখ্যা স্বীকৃতি পেল। পৃথিবীর আকার গোলকের 
স্থলে হলো উপগোলক । দুই মেরু কিছুটা চাপা। 
1687 খ্ুঃ নিউটন তার বিখ্যাত গ্রন্থ প্রিন্সিপিয়াতে অঙ্কের 
জটিল হিসাবে প্রমাণ দিলেন নিরক্ষীক্স ব্যাসাধ মের 
ব্যাসাধের 115: ভাগ বেশি । এই ফল অনেকের 
কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলো । কিন্তু দেখা গেল প্যারিসে 
যে ঘড়ি তিক. সময় দেয়, নিরক্ষীয় অঞ্চলে সেই ঘড়ি 
25 মিল্গিষ্ট মো যায়। নিউটনের অভিকর্ষ তত্বে এর 
কারণ মিলল । নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে যতই মেরু 





3নং চিন্ল 


অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায়, অভিকর্ষ বল ততই ধীরে 
ধাঁরে বাড়তে থাকে (যদিও এই র্বদ্ধি খুবই কম )। 
পথিবীর ব্যাসার্ধের ভ্রমহ্রাসই এই রূদ্ধির কারণ । এতেও 
অবিশ্বাস দূর হলো না। প্যারিসের বিজান আযাকাডেমি 
সত্যতা যাচাই এর জন্য 1735 খ্ুঃ পেরুতে ( নিরক্ষরেখার 
10০ দক্ষিণে ) এবং 1736 গ্ুঃ ল্যাপল্যাণ্ডে (70০ উত্তর 
অক্ষাংশে ) দুটি পর্যবেক্ষক দল পাঠান দেশাস্তর রেখার 
দৈধ্য মাপার জন্য। এক ডিগ্রী দেশাস্তন্প রেখার দৈথ্য 


পৃথিবীর আকার 
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ল্যাপল্যাণ্ডে 57,.437'9 টযসসী ফ্রেঞ্চ একক ) এবং 
পেরুতে 57,753 টয়সী। এবার সন্দেহের অবসান 
ঘটলো । 


নিউটনীয় তত্ত্বে পৃথিবীর সমঘন্ত্ব বিবেচিত হলেও, 
প্রকৃতপক্ষে সবন্র ঘনত্ব সমান নয়। তাই ভূপষ্ের 
একই বিন্দুতে ওলন সুতোর দিক ও অভিলঘ্বের দিক 
এক হয় না। "এই দুই দিকের মধ্যবর্তী কোনই উল্লম্ব 
রেখার বিক্ষেপ। আবার ভরের অসমতা অভিকর্ষ 
বলকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে । ওলন সুতোর বিক্ষেপ 
পৃথিবীর সঠিক আকার ও গঠন নির্ণয়ে বিশেষ জটিলতার 
সৃষ্টি করেছে । বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সুক্গন 
যন্ত্রপাতির সাহায্যে পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাস্তসমহের উপর 
গাণিতিক বিশ্লেষণে পথিবীর আকুতি নিণয়ে বিভিন্ন 
প্যারামিটারগুলির মান অধিকতর নির্ভ'লভাবে নিয় করা 
সম্ভব হচ্ছে । নিম্নের সারণীতে বিভিন্ন ফলের উত্তরোত্তর 
পরিবতিত মান। | 


গুঃ অর্ধপরাক্ষ বিপরীত টিপিউন 
(117/9158 11219101179) 
1800 6375653 মিটার 33400 
1919 6378388 » 298-09 
1956 6378260 » 29700 


কৃত্রিম উপগ্রহ যুগ শুরু হবার আগে জ্যোতিমহাকর্ষ 
পদ্ধীক্তিই ছিল বিজ্ঞানীদের কাছেপ.থিবীর আকুতি নিণয়ে 
সবচেয়ে কার্যকরী হাতিয়ার ৷ পরম ও আপেক্ষিক অভিকর্ষ 
প্রুবক কয়েক দশমিক স্থান পর্যন্ত সুক্ষমভাবে মাপা সম্ভব 





হয়েছিল । 1955 খুঃ পর্যন্ত দোলকের সাহায্যে অভিকর্ষ 
47 21 
ধ্রুবক 9-এর মান নির্ণয় করা হতো 9 - নাহ সুত্র অবলম্বন 


করে। নিরক্ষরেখার উপর অভিকর্ষ গ্রবক 9০ এবং অন্য একটি 


স্থনে 91 হলে, 99197 এ | সুত্রে £_5 দোলন 
দৈদ্্য,শ _পর্যায়কাল । এছাড়াও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
প্রযক্তিবিদ্যাক্ন যথেম্ট উন্নতি ঘটায়, ভূবিজ্তানের বহু জর্টিল 
সমস্যার সমাধান সম্ভব হয় । 


' জ্যোতির্মহাকর্ষ পদ্ধতি প্রয়োগের আগে ও পরে বিপরীত 
চিপিউন সারণী £ 


গুঃ বিপরীত চিপ্িটন 
1884 29975 
1901 29820 
1945 29780 
1957 297.40 
1961 29819 
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1957 ুঃ এঠা অক্টোবর বিজ্তান জগতে এক ফমরণীয় 
দিন। যা ছিল কল্পনার রাজ্যে, তা রূপ নিল বিজ্ঞানীর 
হাতে । গ্রদিন মহাকাশ যাত্রা শুরু হয় রাশিকার 
রুত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-এর প্‌থিবী , পরিক্রমা দিয়ে । 
কৃশ্রিম উপপ্রহে সূক্ষম যন্ত্রপাতি সাজিয়ে পৃথিবীর খুব কাছ 
ও দুর থেকে নানাভাবে পৰবেক্ষণের ফলে অনেক ভ্রান্ত 
ধারনার নিরসন হলো, পুর্ব নিণাত বহুফল নূতনভাবে 
মল্যায়িত হলো, উপগ্রহ্কক্ষের বিচলনের (261001198- 
1101) সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হলো । প.থিবী যদি আদর্শ 
সমঘনত্ববিশিষ্ট গোলক হতো, বায়ুমগ্ল না থাকতো, 
সুর্য ও চাদের আকর্ষণ খুবই ক্ষীণ বলে, নাকচ করা 
যেতো, তাহলে একটি কন্ত্রিম উপগ্রহ মাসের পর মাস 

কই পথে চলত, পথের কোন হেরফের হতো না। 
কিন্ত পৃথিবী ঠিক গোলক নয়, অভিকর্ষফল অক্ষাংশের উপর 
নির্ভর করে এবং উপগ্রহের কক্ষপথেও চ্যুতি ঘটে। 
পথিবীর সমবিভবীয় তল গণিতের ভাষায় তরঙ্গরাপে 
প্রকাশিত হয় এবং গাণিতিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণবিন্দুর 
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের উপর নির্ভর করে । [ তরঙ্গায়িত 
অবস্থা হলে, খি ০6 - নর 475 মহাকষঁয়ি 
বিভব, ৩ শু উপরৃভীয় ঘনের বিভব, ও ₹ অভিকর্ষ প্রবক 
শা -বিম্মিত বিভব, 9-৮ 5 অনিয়ত অভিকর্ষ।] এই সব 
বক বা প্যারামিটার দিয়েই বিভবের গাণিতিক রাপ ও 
সেইসঙ্গে উপগ্রহের কক্ষপথের সমীকরণ নিণীত হয়। 
নিউটনীয় বলবিদ্যার সাহায্যেই উপগ্রহের কক্ষপথের বহু 
বিষয় বিশ্লেষণ করা যায়। বিজ্ঞানীর চোখে প.থিবীর 
পরিচয়ে ছয়টি মৌল বিষয় হলো--0) কক্ষের নতি 
(কক্ষতল ও বিষুবতলের মধ্যে কোণ ), (1) কক্ষের 
পর্যায়কাল (প.থিবীর একটি কক্ষের অতিবাহিত সময় ), 
(11) উৎকেন্দ্রতা (বত থেকে উপন্বতে গমন ), (৬) অনুভূর 
বিস্তার ( শ্রণান্তিরেখার উপর অনুভ্বিন্দু থেকে ভূবিযুবরেখা 
ও শ্রগন্িরেখার উত্তর ছোদবিন্দুর মধ্যে কোণ ), ৬) উর্ধ- 
পাতের দ্রাঘিমাংশ (মহাবিষুব থেকে ক্রান্তিরেখা বরাবর 
পাত পযন্ত কোণ ১, (৬) অনুভূগমনকাল (179 01779 01 
70911999 10855899 )। 

মহাকষ গ্রুঃ বক, প্‌থিবীর ভর, অধ'পরাক্ষদৈধ্য, 
প্রাথমিক অলঙ্থান. বেগ, গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে প্রাপ্ত 
সুসম্ঞ্জস অপেক্ষক (175117011105 ) প্রভৃতির উপর ভিত্তি 
করে নিদিষ্ট সময় সীমায় কক্ষপথের প্রকৃতি জানা যায় । 
মহাকর্ষ বিভব ছাড়াও বায়ু মগুল, সূয' ও াদের প্রভাবে 
উপগ্রহের কক্ষপথ বিচলিত হয় | স্পুটনিক-1 এর চেয়ে 
ম্পটানিক 2 এর কক্ষপথ ছিল অধিকতর স্প্ট ও তথ্য- 


ক্তান ও বিজান 


38তমবর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা 


ক্তাপক । এক্সপ্লোরারন এবং ভ্যানগার্ডন (1958) এর 
কক্ষপথ আমেরিকারবিজ্তানীরা চিহিততি করেন রেডিও 
পদ্ধতিতে ৷ কৃন্রিম উপগ্রহের গতি পূর্বাভিমুখী কিন্ত পৃথিবীর 
চিপিটন এর কক্ষপথে পশ্চিমাভিম্খী বিচলন ঘটার । 
জ্যামিতিক কম্িম উপগ্রহগুলিতে বিজ্ঞানীদের মুখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল ডতলের উপর কতিপয় বিন্দুর, ব্রিমান্ত্রিক অবস্থানের 
পর্যালোচনা করা। এই 'পঙযালোচনায় সমগ্রভুতলের 
উপর ব্রিভূজীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। আমেরিকার 
ইকো উপগ্রহ এই কাজ সম্পূর্ণ করে। কবক্ষীয় পদ্ধতি 
অনুসারে ভুতলের উপর অভিকর্ষ কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে 
অবস্থান নির্ণয় করা হম্ম। এসব পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে 


1 
5তন্ততউন্ত | ক্কঘ্রিম উপগ্রহ 


থেকে আধুনিক মন্ধ্রপাতি সাহায্যে পর্যবেক্ষণের ফলসমুহ 
বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত হলো প্‌থিবীর আকার 
ঠিক উপগোলক নয় । উত্তর গোলার্ধের চিপিটন দক্ষিণ 
গোলাধের চিপিটন থেকে প্‌থক, উত্তর মেরুঅঞ্চল দক্ষিণ 
মেরুঅঞ্চল থেকে সামান্য স্ফীত। পৃথিবীর চেহারাটা 
অনেকটা ন্যাসপাতির মত । এই আকার কেবলমান্র 
আবতিত উপরৃত্তাকায় ঘনবস্ত (911105910 01 18৬০1 
001) ) এর জঙ্গে তুলনা করা যায় । 


পথিবীর চিপিটন দীড়িয়েছে 


ট 
্ 
১১ 
৮ 
ল 
দ 





নং চিন্্র . 


1967 খুঃ স্বীকৃত, পৃথিবীর কতিপয় প্যারামিটারের 
মান £ | 
অর্ধপরাক্ষের দৈথ্য 5 6,378,180 মিটার 
অর্ধউপাক্ষের দৈর্ঘ্য 5 6,356,77451651 মিটার 
মেরু বক্রব্যাসাধ 5 6, 399, 617-4290 মিটার 
উৎ্কেন্দ্রতার বর্গ 5 0.006569460532 856 


_ এ 
ডিন - হুতভুতুৰ718নরতুন 
দ্রাঘিমারেখার 


এক চতুখাংশ 25 10,0092,901 
2313 মিটার *.. [ও 


জুন 1985 


ভূতলের ক্ষেন্রকল 5 510,0969,262 বর্গ কিলো- 


মিটার 


মহাকর্ষক প্বক ও ভরের গুণফল (51) 
398 ,503১6109 751 58০5 


ভক্তি 
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কৌণিক বেগ ₹ 7,29211-1 51467 রেডিয়ান/সেকেওু 
1970 খুঃ স্বীকৃত অধ পরাক্ষেয় দৈধ্য 5 6,378, 


সি 1 টি 
140 মিটার এবং চিপিট্টন হতন্তুভন 





[ছবি একেছে শুভঙ্কর হাঁ ] 
এ 


ফসল উৎপাদনে ধাতুর গ্রভাব 


ক্ঘল চক্ষব্রতী* 


প্রকৃতিতে আছে 92টি মৌল এবং তাদের সাহায্যেই 
গড়ে উঠেছে লক্ষ লক্ষ যৌগিক পদার্থ । 92টি মৌলের 
মধ্যে ধাতুর সংখ্যাই সব থেকে বেশি । ধাতুগুলি 
শুধুমান্র আমাদের প্রয়োজনমত কাজে আসে, তা নয়, 
এগুলির ব্যবহার আরও ব্যাপক । তিই ধাতুগুলিকে 
বিভিন্নভাবে সাজিয়ে ছড়িয়ে দিয়েছে নানা যৌগাকারে, 
মাটির মধ্যে । ধাতুর যৌগ তাই মাটির নিজন্থ অঙ্গ । 


ফসল উপাদানে যে সব ধাতু বিশেষভাবে প্রভাব 
বিস্তার করে, তাদের মধ্যে পটাশিয়।ম, ক্যালসিয়াম, 
ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ ও মলিবডেনাম 
উল্লেখযোগ্য । 


পটাশিয়াম ফসলের ওপর নানাভাবে কাজ করে। 
পাতায় সবুজ ক্লোরোফিল গঠনে;শ্*শর্করার চষ্জাচলে, 
শিকড়ের র্দ্ধিতে, বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের গতিপ্রকৃতি 
নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের কাজে 
সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পটাশিয়ামের প্রয়োজন হয়৷ 
এছাড়া গাছের কাগড শত্ত করা, বিভিম্ন পোকামাকড় থেকে 
রক্ষায় গাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং গাছের 
দেহে জলের নিম্নন্ত্রণেও এটি প্রয়োজন । 


পটাশিম্মামের মত ম্যাগনেসিম্নামেরও প্রয়োজন আছে 
প্রচুর। এটি পাতার সবুজ ক্লোরোফিল তৈরির কাজে 
লাগে এবং ক্লোরোফিলের সাহায্যেই পাতার সালোকসংশ্লেষ 
কাজ হয়। এছাড়া গাছের বংশপরিচায়ক ব্রেোমোজোমের 
একট্িউপাদান হচ্ছে এই ধাতু এবং এটি বিভিন্ন এনজাইমের 
কাজে ও গাছের দেহে তেলজাতীয় পদার্থ তৈরিতে 
সাহায্য করে । 


ফসল উৎপাদনে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পর 
যে ধাতুটির নাম এসে পড়ে সেটি হলো ক্যালসিয়াম । 
মানুষের জীবনে এর যেমন অপরিসীম মুল্য আছে, 


০ 
ঞ্ 


গাছের জীবনেও এর ভূমিকা ঠিক তেমনি । শেকড়ের 
বৃদ্ধিতে, গাছের দেহকোষ গঠনে, নাইট্রেটে পরিবতনে 
ব্যাকটিরিয়ার কাজকে বাড়াতে, প্রোটিন সৃষ্টির কাজে 
এবং গাছের ভেতর যে আ্াসিড থাকে তার অম্লত্ব 
কমাতে ক্যালসিয়াম প্রয়োজন । 


এবার আযমনরন বা লোহার কথা আসা ফাক । 
পরিমাণে এটি গাছ বেশি চায় না ঠিকই, কিন্তু এর 
প্রয়োজন গাছ হখনও অস্বীকার করতে পারে না। 
কয়েকটি এনজাইম গঠনে এবং সেশুলির কাজে লোহার 
প্রয়োজন হয়। বায়ুর নাইদ্রোজেনকে বিভিন্ন জীবাণু 
ও সবুজ শ্যাওলার সাহায্যে মৌলটি বেধে ফেলতে পারে 
গাছে হিমোগ্লোবিন ও প্রোটিনের মধ্যে লোহা থাকে । 
এছাড়া বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যেমন সাইটোক্রোম, 
ফেরোডক্সিনে লোহা থাকে এবং তা সালোকসংশ্লেষে 
সাহায্য করে । লোহাকে গাছ অণু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ 
করে। লোহার মত আরও কয়েকটি গাছের অণুখাদ্য 
হলো তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ ও মলিবডেনাম । 


কপার বা তামার প্রয্মোজন কী তা এবার অল্পমকথায় 
জানা থাক । তামাও লোহার মত সালোকসংশ্লেষে 
সাহায্য করে এবং গাছের দেহে ভিটামিন-এ তৈরিতে 
এটি প্রয়োজন হয়। এছাড়া গাছের মধ্যে যে সব 
রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তাতে যে এনজাইম কাজে আসে, 
এটি সেই এনজাইমের উপাদান হিসেবে থাকে । তামা 
ও লোহার মত আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় অণুথাদ্য 
হচ্ছে জিংক বা দস্তা। দৃত্তা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় 
এনজাইমে উপাদান এবং এটিও সালোকসংশ্লেষে সাহায্য 
করে । গাছের প্রধান খাদ্য পটাশিয়াম ও ফসফরাস 
গ্রহণে এটি সাহায্য করে । গ্রাছে ফ্ুল ফোটানো এবং 
ফলতৈরির কাজে এটি প্রয়োজন হম্ম। তাই অপুখাদ্য 
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হিসেবে দম্ভা অনন্য। 
হচ্ছে উদ্ভিদ হরমোন গঠন । 
আআসিড গঠনে সাহাষ্য করে । 

দত্তার মত আর একটি প্রয়োজনীয় অণুখাদ্য হচ্ছে 
ম্যাঙ্গানীজ | এটিও নানাভ্ভাবে কাজে আসে । যেমন, 
এটি গাছের দেহের প্রয়োজনীয় এনজাইইমর কর্মক্ষমতা 
বাড়ায় । এটি বিশেষ একটি প্রয়োজনীয় এনজাইমের উপাদান 
যে এনজাইম ফপলের নাইন্রোজেন গ্রহণে সাহায্য করে 
এছাড়া এটি সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে । এরপর 
আর একটি অণুখাদ্য ধাতু যা গাছের ক্কাজে লাগে সেটি 
হলো মলিবডেনাম । এটি অন্যান্য অগুখাদ্যের চেয়েও 
পরিমাণে অনেক কম লাগে এবং তা হলো দশ লক্ষভাগে 
0:00901 থেকে 0009021 ভাগ মাত্র । পরিমাণে কত 
কম কিন্তু এই সামান্য পরিমাণের কাজ আছে গাছের 
কাছে। এটি এক প্রয়োজনীয় এনজাইমের উপাদান 
এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য এনজাইমের কাজে সাহায্য করে । 
এটি প্রোটিন সংশ্লেষ এবং মিখোজীবি (5১111010110) 
নাটেখজেন বন্ধনের কাজে আসে । 


এইসব প্রয়োজনীয় ধাতুর অভাব গাছের কি কি ক্ষতি 
করতে পারে তা এবার জানা যাক। আমাদের জীবনের 
একটি কাজ যদি একজন দিয়ে পুরণ করা না যায়, তবে 
তা অন্যকে দিয়ে পুরণ করা সম্ভব হয় এবং খাদ্যের 
ব্যাপারে আমরা এক ধরনের খাদ্যের অভাব হলে, 
অন্য খাদ্য গ্রহণ করে তার অভাব মেটাই গ্কন্ত গাছের 
ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। গাছের প্রধান খাদ্য তিনটি 
এবং সেগুলি হল নাইট্োজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম । 
সুতরাং ধাতু হিসেবে গটাশিয়ামই গাছের একমাত্র প্রধান 
খাদ্য । এর অভাবে গাছের কাণ্ড দুবল হয়ে যায়, পাতা 
শুকিয়ে যায় এবং ডগা থেকে শিরা পর্যন্ত লালচে হয়ে 
যায় । এক কথায় পটাশিয়ামের অভাবে গাছের বাড় 
দারুণভাবে কমে যায় । | | 


এরপর দুটি গৌণখাদা ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের 
অভাবে গাছের কি ক্ষতি হতে পারে জানা যাক। 
ক্লোরোফিলের উপাদান ম্যাগনেসিগ্নামের অভাবে পাতা 
ক্রমশঃ হলদে হয় এবং শিরা বরাবর এই হলুদ রং 
এগিয়ে আসে এরং তা পাতার ম্বৃত্যু ঘোষণা করে আর 
তাই পাতা গাছে থাকতে না পেরে ঝরে পড়ে । কোন 
কোন গাছের ক্ষেত্রে শিরা সবুজ থাকে যেমন তুলো ও 
ভুটার ক্ষেত্রে । তুলায় বাদামী ডোরা দাগ ও ভুট্টার 
পাতার ভেতরের শিরায় সাদা ডোন্া দাগ দেখা যায় 
দুটি গৌণখাদ্যের একটির অভাবে গাছের কি অসুবিধা হয় 
জানা গেল। এবার বাকী গোণখাদা ক্যালসিয়ামের 


চি 


দত্তার আর একাটি ব্যবহার 
দস্তা ইনভোল আসিটিক 


জান ও বিজান 


38তম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


্ 

অভাব গাছকে কি অসুবিধায় ফেলে জানা যাক। এটির 
অভাবে পাতার রং ফ্যাকাশে হয় ও তাতে ছোপ ছোপ 
দাগ পড়ে ও পাতা কু'কড়ে ছোট হয়ে -যায়। ফুল 
ও ফলের কুড়ি তাড়াতাড়ি ঝরে পড়ে । . গাছের " শিকড়ও 
ক্রমে জ্ররমে শুকিয়ে যায় । | | 

অণুখাদ্য লোহা, তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ ও মলিব- 
ডেনামের অভ্ভাব গাছের কি কি ক্ষতি করে সেগুলি 
আলোচনা করা যাক । 


লোহার অভাবে পাতার রং হলদে হয় এবং ফসলের 
বীজ ও ফল উৎপাদন কম হয়। কোন কোন ফলজাতীয় 
গাছের পাতায় লালচে দাগ প্রকট হয়ে শুতে । লোহার 
মত তামার অভাবে পাতার ধার বরাবর হলদে রং দেখা 
যায় এবং কাণ্ডের ডগা শুকিয়ে যায় । নতুন কচি পাতার 
রং নম্ট হয়ে যায় এবং গাছের সালোকসংশ্লেষের কাজ 
ব্যাহত হয় ও তামার মত আর একটি অতিগ্রয্োজনীয় 
অণুখাদ্য হচ্ছে দত্ত । দৃস্তার অভাবে পাতার অন্তঃশিরা 
হলদে হয় এবং, কী পাতাও হলদে হয়ে যায়। ধান 
গাছের পাতা শুকিয়ে যায় এবং গমের পাতায় বাদামী 
দাগ পড়ে । সবথেকে বড় কথা, গাছে ফুল ও ফল ধরতে 
দেরী হয় এবং গাছের সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয় । " 


ম্যাঙ্গানীজ যদিও গাছের খুব কম পরিমাণে লাগে. 
তবু এর অভাব গাছে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে । এর অভাবে 
পাতার রূং হলদে বা বাদামী হয়ে যায়, গাছের বাড় কমে 
যাক রং ফসলে ভুনা রোগ দেখা যাত্ । 


সবশেষে মলিবডেনামের কথায় আসা যাক । এটির 
প্রষ্নোজন গাছের সবচেয়ে কম অথচ এই সামান্য পরিমাথ- 
ট্ুকুরও কত প্রয়োজন গাছের জীবনে । এর অভাবে 
বিভিন্ন গাছে ধিভিন্ন প্রতিক্রিয়া; যেমন- পুরানো পাতার 


রংজ্বলে যায় ও পাতা কু'কড়ে যায় । টমাটো গাছে 
এই অভাব বেশি করে ধরা পড়ে। এর পাতা খুব 
তাড়াতাড়ি হলদে হয় ও কুকড়ে যায়। ফুলকপির 


পাতাও এর অভাবে শুকিয়ে যায় । লেবু গাছের পাতাও 
হলদে হয় এবং অভাব বেশ হলে পাতা ঝরে পড়ে। 
এছাড়া এর অভাবে গাছের ভেতর যে শ্বেতপদার্থ থাকে 
তার কাজ দারুণভাবে বাহত হম এবং তাতে গাছের 
খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটে । 


গাছের অগুখাদ্যগুলি সাধারণত খনিজরূপ্রেই থাকে 
মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিম্লাম এই দুটি গৌণ- 
খাদ্যের উৎস হচ্ছে ক্যালসাইট, ডলোমাইট, ফেল্ডম্পার 
প্রভৃতি খনিজ । ব্বষ্টিপ্রধান অঞ্চলের মাটিতে ক্যালসিয়াম 
ও ম্যাগনেসিম্মামেরও অভাব ঘটে, তাই এই দুটি খাদ্য 
উপহুত্ত পরিমাণে মাটিতে মিশিক্ষে দিতে পারলে গাছ 


জুন, 1985 


ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে । বুষ্টিপাতের জন্য মাটির 
ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম জলে ধুয়ে বেরিয়ে যায় । 


' বিভিন্ন অণুখাদ্য মাটিতে কি পরিমাণে ও কিভাবে 
থাকবে তা নির্ভর করে খনিজের গঠন ও জলহাওয়ার 
ওপর |. মাটিতে লোহা ও ম্যাঙ্গানীজ সাধারণত ভাল 
পরিমাণে থাকে, সুতরাং অণুখাদ্য হিসেবে এর অভাব 
দেখা যায় না। ক্িনম্ত্ব বাকীগুলির বিভিন্ন জমিতে অভাব 
দেখা দিতে পারে । 


এতক্ষণ যে যে ধাতুরগুলির কথা বলা হলো, সেগুলি 
কিন্ত ধাত অবস্থায় থাকে না, থাকে তাদের অক্সাইড, 
সালফাইড, বঈগ্জনেট বা সিলিকেট হিসেবে । পটাশিয়াম 
॥+, ক্যালসিয়াম 0৪++, ম্যাগনেসিক্মাম 1৬0+7, লোহা 
বা আয়রন £০++ বা ৪+++, ম্যাঙ্গানিজ 1৬] ++ 
৬11)++++, জিংক 21777, কপার ০4 বা 007, এবং 
মলিবডেনাম 100 £-5 আয়নরূপে শস্যের খাদ্য হিসেবে 
কাজে আসে । জলাজমিতে ও বদ্ধ জায়গায় আয়রন 
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69++, মাঙ্গানীজ 1৬117, কপার 0০47 রূপে গাছের 
খাদ্য হিসেবে মূলতঃ থাকে । সম্প্রতি দেখা গেছে যে, 
কোন কোন গাছের কোবাল্টের- প্রয়োজন আছে এবং 
তা প্রয্মোজন হম মিখোজীবি নাইট্জেন বন্ধনের 
(5৮111019010 11১08101011 0 14117093917) জন্য । এই 
মৌলটি হয় ভিটামিন-5315 এর একটি উপাদান 
এবং এটি প্রযম়োজন হয় এক বিশেষ ধরনের 
হিমোগ্লোবিন প্রস্তুতিতে এবং কোষের নাইট্োজেন বন্ধনে । 
কোন কোন গাছ আবার দেখা গেছে নাট্োজেন বন্ধন 
ছাড়াই কোবাল্টের প্রয়োজন অনুভব করে, যদিও 
পরিমাণে তা খুব কম। + ডা 


সুতরাং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর খাদ্য হিসেবেই 
যে ধাতু শুধুমান্র কাজে আসে তা নয়, এর ভুমিকা 
গাছেও কত ব্যাপক তা জানা গেল, গাছের ক্ষেত্রে অবশ্য 
এই পরিমাণ তুলনায় অনেক কম লাগে । 


এাস্পরান্তেো ভাষা শিক্ষা 
প্রল্াল দাশগ নি 
পরিচ্ছেদ ও 


3-1 1 “সবনাম' বলে একরকম বিশেষ্য আছে; 
তাদের বেলা ০ বিভন্তির প্রয়োগ হয় না। তিনটে 
সর্বনাম দিয়ে শুরু করি ঃ 

71 আমি 

71 আমরা 

| তুই, তোরা, তুমি, তোমরা, আপনি, আপনারা 

3-2। : প্রায়ই দেখবেন, 


একেকটা কথা বলার 
স্বাভাবিক ধরণটা দু ভাষায় দু রকম । বাঙলায় বলি, 
তোমার গায়ে জোর আছে, তোমার বয়স কম। একটু 


অস্বাভাবিক লাগে যদি বলি, তুমি হচ্ছ বলবান, তুমি হচ্ছ 
অল্পবস্ন্ক । এস্পেরান্তোয্স কিন্তু ওই দ্বিতীয় ধরণটাই 
শুনতে স্বাভাবিক-. 


৬। 85195101719 “তুমি হচ্ছ বলবান* 
৬ 95185 1478 “তুমি হচ্ছ অল্পবয়স্ক” 


অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করলে এই দীড়ায় । ৬। তুমি 
5125 হচ্ছ ॥ 10119 বলবান। কিন্তু আসল অনুবাদের 


নিয়ম হলো, মূল ভাষায় যেটা স্বাভাবিক তার জায়গায় 
অনুবাদের ভাষায় য়েটা স্বাভাবিক সেইটা বসানো । সেই 
নিয়ম অনুসারে অনবাদ করলে-_ 

৬5518510115 তোমার গায়ে জোর আছে 

৬। 89185 10178 তোমার বগ্নস কম 

3-31 অবশ্য "তুমি" লিখছি প্ুনরারভি এড়াতে । 
“আপনি” বা তুই'ও হতে পারে । তবে একবচন বিশেষণ 
10709 আর 1078 থাকলে ৬ মানে “তোরা, তোমরা, 
আপনারা? হতে পারে না। ওই মানেগুলো পেতে হলে-_ 

৬5509051010] তোমাদের গায়ে জোর আছে 
(বাঃ তোদের, আপনাদের ) 

৬। 95155 1017981 তোমাদের বয়স কম 
এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন £ 


৭1 95085 1015] আমাদের গায়ে জোর আছে 
€ এখানে 40118” বারণ ) 


। 
বারণ ) 


95155 16178] আমাদের বয়স কম (40178? 


লিড িডিরিলিতিডিট রিনি 295587577555 
ক ডেক্কান কলেজ, পোস্ট গ্রাজুয়েট আম্ড রিসার্চ ইন্নাস্টাটউট, পুনে-411006 


জ্ঞান ও বিক্তান 
জোর আছে 
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[৬1 95085 0ালে আমার গায়ে 
(40119]+ বারণ ) 

[৬11 95199 18118 আমার বয়স কম ৫1801791? বারণ) 

এগুলোর ধিকল্স নেই । ৬-র বেলায় এ্রকবচন আর 
বহুবচনের মধ্যে বেছে নিতে হয়, কী বলতে চাচ্ছেন সেটা 
তেবে নিষ্ষে। 

3-4 1 কগেকউা নাম 8 

£ / / / 
/5528 আশা, 0155 উষ্ষা, €59 এয়া, 7100110, 50010 


/ 
সুদীপ, 21011 প্রবীর, 9001 সুবীর । 


3-51 কয়েকটা ভরিয়া £ 
51085 বঙ্গে আছে 
518195 দীড়িয়ে আছে 


/ 
1001585 শুয়ে আছে 
1195 যাচ্ছে 
৬৪91785 আসছে 
/ 
3-6 1 /৯5৪ 51055. 
£$ 
(058 519185. 
£$ 
258 10015859, 
71001001185, 
/ 
61010 ৬1795. 
£$ 
20101 169) 5011017 95185 82171100). 
৩-7 | ক্রিয়া কোনো কিছু প্রতিফলন করে না। 
/ 
1 51095. ৬। 518185. 1৬1 154585. “বসে আছ 


হলেও 51095 (৬ 51095 ), “বসে আছি”. হলেও 51085 
পো 91095 অথবা 11 51085 )। 


3-৪8 1 19100185 কাজ করছে, করছি করছ... 
709109195 কথা বলছে.... 
11085 হাসছে .. 
£ 


1558 158)”9100110 51812851598] 19100185. 
£. 

1358 159) 54010 51035 181 10910185, 
£ / 

555 16291 1910011 14585 1681 11055. 


£ , £ 
6৪1 58011 6 5001 1985. 94001795093 10119, 


38তম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


£ 
10795811102. 


/ 
3-9 1 5801 17285, 7918 ৬9785, 90011 
09101975. 78168 15011179185 € বুঝতে পারছে ১), 


এখানে তো গল্প বলার মতো পর পর আসছে ঘটনা । 
বাঙলায় বলব না “সুবীর যাচ্ছে । রাকা আসছে ।.-..১৮ 
বরং বলতে চাইব “সুবীর যায়। (বা, সুবীর চলে ; 
1185-এর এ মানেটাও তয় । ) প্লাকা আসে ।” ইত্যাদি । 
চলছে-আসছে-কথা-বলছে না বলে “চলে, আসে, কথা 
বলে” বললেও এস্পেরান্তোর ৪5 বিভত্তি ঞঞ্গকই থাকে । 
পরিবেশে বোঝা যায় ৬৪785 মানে “আসছে” হবে-” 
না 'আসে' হবে । 


এরকম ব্যাপার কোনো ভাষাগ্ন দেখেন নি বলবেন 


না। প্রচলিত ভাঙা হিন্দী বা বাজার হিন্দী খানিকটা 
তো জানেন । শাম রুপিয়া দেতা' মানে কী? আমি 


টাকা দিই" না “আমি টাকা দিচ্ছি £ দুটোই হতে পারে 
পরিবেশের উপর নির্ভর করে ৷ 'আভি দেতা" বললে দিচ্ছি”, 
“হামেশা দেতা” বললে “দিই । এটা অবশ্য আপনার- 
আমার ভাঙা-ভাঙা হিন্দীর ব্যাপার । খু তখুতে 'পাডকের 
হয়তো আরও বিশুদ্ধ দৃষ্টান্ত লাগে । তাহলে ইংরাজীর 
দ্বারস্থ হওয়া যাক । | 596 116 11701911995 মানে 
কী£ “আমি ভারতীয় পতাকা দেখতে পাচ্ছি” এই 
মহরতে? না আমি ভারতীয় পতাকা দেখতে পাই” 
যখনই ওদিকে তাকাই তখনই, প্রত্যেক বার 2 1 589 
119 11701911180 11011 170৬/,. 1 598 01811701217 
৬৮18175৬891 11001 ৪0181 10011101179. দুটো মানের 
যেকোনো একটা মানে হতে পারে । পরিবেশ থেকে বুঝে 
নিতে হয় । | 


এ কথা ইংরিজীতে অল্প কয়েকটা ক্লিয়ার ক্ষেত্রে সত্যি 
7598, 1170৬/, 17681, 11107519170, 0981 ইত্যাদি । 
এস্পেক্সান্তোয় সাধারণ নিক্ষম এটা । ক্রিয়ার গায়ে বতমান 
কালের বিতন্তি 85 থাকলেই তার মানে আসে" যায়, বসে 
থাকে হতে পারে, “আসছে, যাচ্ছে, বসে আছে'ও হতে 
পারে। পরিবেশ যা বলবে তাই হবে । 


£ 
3-101 গল্পশেষহয়নি। 50101795195 10179, 

৬ 
/১17180 73818. (রাকাও ) 85685 10118. বাঙলায় 
পাকার শেষে "ও যোগ হয় ॥ এস্পেরাস্তোয় ন81৪র 
৬ ৬ 
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৬ 
€ সুদ্দরীও বটে ). ল্রক্ষ করুন যে 27184 8818 99185 


জন, 1985 


10918 বললে তার মানে দীড়াতো “রাকাও সুন্দরী, অর্থাৎ 
£ি 
কিনা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে 50101155185 10918, যেটা 


ধরে নেওয়ার কোনো কারণ নেই । 
এর পর কী হবে বুঝে নিন । 
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ইলেকষ্রোনেগেটিভিটি 


3-12 1 এস্পেরাস্তো করুন £ 
সুরেন শুয়ে আছে 
ধনী দেশ শল্তিশালী হয় (সচরাচর ) 
( 'সচরাচর'টা অনুবাদ করতে হবে না) 
নতুন বৃন্ধু আর ( নতুন ) পথ ভালো 
বরুণ ভালো বন্ধু (এটা বাংলায় আড়ম্ট শোনায়, 
কিন্তু নির্ভরযোগ্য বা প্রীতিপুণ বন্ধু অর্থে 'ভালো বহ্ধু' 
বলে এস্পেরাস্তোয় ) 
জুন্দর সময় আর (সুন্দর ) পথ ভালো জিনিস 
(ভেবে দেখবেন- একটা ভালো জিদিস না একাধিক £) 


আপনার্ঠকও দেখতে ভালো 
আপনারও বয়স কম 
আমাদের গায়ে জোরও আছে 


| ইালকট্রটানোগার্টাভাটি 


সুক্রমার গুপ্ত * ও অমলকুমার গুই * 


মৌলের ইলেক্ট্রোনেগেটিভিটির মান নিণয়ে বিভিন্ন 
বিজানী বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন । এদের মধ্যে 
লাইনাস পাউলিশু,, গ্যালরেড-রোকো, মুলিকেন, লিটল্‌- 
জোনস্‌ ও স্যানডারসানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
আমাদের আলোচ্য এই পদ্ধতিতে হ্যালোজেন পরমাণুর 
সঠিক ইলেকট্রন আসক্তি ধা আফিনিটির সঙ্গে এ গোম্ীর 
পরমাণুকরণ শত্তি (৯1011280017 91810)-র সম্পর্ক 
লক্ষ্য করা হয়েছে । দেখা যায়, ইলেকন্রন আযফিনিটি 
06.) পরমাণুকরণ শন্তির (/১.6) সমানুপাতিক । 
অর্থাৎ [2.৯ ৪ /%12 
(ইলেকট্রন আ্যাফ্িনিটি ) ( পরমাণুকরণ শত্তি ) 
(যেখানে 1 একটি 
2. ০:16. /555).01) আনুপাতিক ঞ্রবক ) 
অথবা £৫-/২.5......৫2) 
4₹ র মান নিদিষ্ট মৌলের ক্ষেত্রে নিদিষ্ট । এই 
ধচবক কে লেখকরা মৌলের ইলেকষ্রোনেগেটিভি 
হিসাবে আখ্যামিত করেছেন । হ্যালোজেনের মৌলগুলির 


* বঙ্গবাসী সাম্ধ্য কলেজ, কাঁলিকাতা-9 
৪ 1বভাগ, সাঁটি কলেজ, কাঁলকাতা-9 


ক্ষেত্রে €-র মান অর্থাৎ ইলেকট্রোনেগেটিভিটির মান 
ইলেকটুন আ্যফিনিটি ও পরমাণুকরণ শন্তির মান থেকে 
নির্ণয় করা যেতে পারে । 


2,/২. /১.6. এ 
(9.৬.) (6.৬.) 
£ 345 0:82 420 
০1 3:61 1:24 291 
31 3:36 116 290 
] 3:06 110 2779 


আযালরেড ও রকোর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি স্কেল থেকে 
আমরা দেখি যে, ইলেকট্রোনেগেটিভিটিকে পরমাণুর 
নিউক্লিয়াস ও ইলেকটুনের মধ্যে আকর্ষণ বল মনে করা 
হয়েছে । অর্থাৎ ইলেকট্রোনেগেটিভিটি, 


2 
1 বিটি যেখানে, 


261কার্যকরী নিউক্রিয় আধান, ৪ ইলেকটুনের আধান 
1 শ্মনিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যবতা দূরত্ব । 


222 জান ও বিজ্ঞান 3৮তম বর্ষ, ষ্ সংখ্যা 

1নং সমীকরণ থেকে প্রান্ত 1€-র মান হ্যালোজেনগুলির 

26111»-র মানের বিপরীতে বসালে একটি সরল রেখাচিন্ত 
পাওয়া যায় (1নং রেখাচিত্র পাশে দেওয়া হল )। 


ন্যুনতম বর্গের পদ্ধতির 04685: 598919 [71811104) 
সাহায্যে উত্ত সরলরেখার নতি (51909) -50:343 এবং 
$ অক্ষের ছেদ মান (1719109101)-01925 দেখা যায়। 


অতএব 1630-343 228-+0-925 রা (3) 


টি 


এই সমীকরণটিতে সাম্প্রতিককালে প্রাপ্ত ইলেকটুনীগ্ন 





বিন্যাস ও সমযোজী ব্যাসাধ সমহের মানকে বাবহার 
৯ রি ৰ 522 | পিক এ ৫7/৮ ঞ 
করে 1নং তালিকায় বিভিন্ন মৌলের ইলেকট্রোনেগেট্টিভিটির 
মান নিণয় করা হয়েছে । 1নং রেখাটিঃ 
1নং.ভালিক। 








2:819? 1 


১৯ 



















! 
০97 84৩ 1৫৮ | 84 
£*47 4। (4৮ )€ 
2,০) (2 119৩ 1: £ 
টিদতি 4217 |? 
১০7” 44 | বি& চির 
ওহী [451 হি 2 
271 45 | 04. 2৮2. 
1+0/ 147 170 । 
1523 8551০. 17 
147 147 1 17 
174 £ 55 | ক 1.8 
229 | 5? 1৯৮ শি 
254 85217 1-57 1211 
পণ্ঘও (5311 132 1 25 

08 ০৭1 (০51০5 ? "০2 | ০7 

।-০ | ॥-০% 156 1126. 21107 

|. | *2০ | 57 [1৮ 156 16121 

15 ("32 7217? 15৮ 173 

16 /* ৫5 7317৮ 1,৮31 15 

|. 9 1- 5০171 1 157 | 17 

॥+5 | ৭6০ 175 | হি 1:37 119 

।-£ (+ ৮4 | 7৫ 195 |: 1212 

18 1:72 1771 1৮ 1 * %"2. 

ই] 75 87517 |. 2.2. 

1 ॥ 75 87? 17০. । - 24 

/”6 1:6০ 15০ 109 ।.49 11? 

16 1:82 71517 (" 1” 8& 

15 2762. 59216 1 |" £ 

2-0 2-2০ [ও 19 1 1"? 

25 275458৮5175 । 20 

28 2-75. 885 রি ॥ 2.2 

রি চো 

০ চ ১০ র্‌ 6.5 

০"?9 |? 2৩ 2০০] 171 


জন, 1985 
উপসংহার 


হাইভ্রোজেন ও কার্বনের সমান ইলেকট্রোনেখেভিটি 
মান এদের মধ্যে দুর্বার আকর্ষণ নিদেশ করে । 


,  পাউলিং-এর পদ্ধতিতে প্রতিটি মৌলের ইলেকটো- 
নেগেটিভিটি অপেক্ষাকৃত দুরুহ গাণিতিক পদ্ধতিতে নিণয় 
করতে হয় । আ্যালরেড-_রোকো পাউলিং-এর মানগুলির 
উপর ভিত্তি করে সেগুলিকে আরও পরিমাজিত করেছেন । 
এই রচনায় ব্যবহাত সমীক্করণ (1নং) অতি সরল ও 
শুধু পরমাণুকরণ শন্তি ও“ ইলেকট্রন আ্যফিনিটির মান 
জানা থাকলেই ইলেকট্রোনেগেটিভিটি পাওয়া যায়। কিন্ত 


ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 


223 
হ্যালোজেন ছাড়া অনা মৌলের সঠিক ইলেকটন 
আফিনিটির মান আজও জানা যায় নি। তাই ওনং 


সামমীকরণ ব্যবহার করে অবশিষ্ট অন্যান্য মৌলের 
ইলেকট্োনেগেটিভিটি স্কেল প্রকাশ করা হয়েছে । 
কেবলমাত্র দ্বিপরমাণুক অণুর ক্ষেত্রে এনং সমীকরণ 


$ 


প্রযোজ্য । কিন্তু বেশীর ভাগ মৌল কঠিন ও তরল 
অবস্থায় থাকে । সেইজন্য ইলেকট্ন আ্যফিনিটির পরম 


মান পাওয়া সম্ভব নয়। 2নং সমীকরণে নং এবং 
2নং তালিকায় দেওয়া লেখকের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি ও 
ইলেকট্রনআযাফিনিটি স্কেল ব্যবহার করে যে কোন মৌলের 
পরমাণুকরণ শন্তি অতি সহজেই নির্নয় করা হয়েছে । 


এনং তালিকা 


চা 


মৌলের নীচে প্রথম ইলেকট্রন আসন্তি বা আ্যাফিনিটির স্কেল এবং তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে মৌলের 


পরমাণুকরণ শন্তির মান। 


রাতে 


শ্ম্জ ও 
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অধ্যাপক যতীন্জ্রনাথ ভন 


সাতাজ্্নাথ ঘোষ ও অতনু ঘোষ র্‌ 


আজ থেকে পাচ বছর আগে 1980 খুস্টাব্দের 20শে ইলেকটিক বালব আবিক্ষারক এডিসনের দেখা হয়। 
জুন অধ্যাপক হযতীন্দ্রনাথ ভড়ের দেহাবসান হয় । তার, অভিনন্দন জানিয়ে ফোর্ড এডিসনের কানের কাছে এগিয়ে 
ক্মৃতিচারণে প্রথমে একটি ছোট গল্পের কথা মনে পড়ছে। গিয়ে বললেন (এডিসন কানে কম শুনতেন ), “আপনি 
একবার মোটর গাড়ীর আবিক্ষারক হেনরী ফোডের সঙ্গে পৃথিবীতে আলোর নিশান দেখিয়েছেন |” এডিসন তখন 
ফোর্ডকে বললেন, “আপনিই বা কম কিসের ? আপনি 

লক 0555 050 এ তো পৃথিবীকে গতি দিয়েছেন ।” 
8 শু এই দুই বিশ্ববন্দিত বিক্তানীর কথাগুলি থেকে যৌথ 
"' ২ প্রচেষ্টার সফলতার কথা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় । 
৭. এডিসন ও ফোর্ডের উদ্যোগে উত্ভব হল আলো ও গতি । 

১.8... এনে দিল বিজ্ঞানের মহাসফলতা । পৃথিবী উন্নত হল। 

8 অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ও অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ 
 ... ভড়ের যৌথ প্রচেষ্টায় উত্তব হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 













রে বদি শর রথ ঞ 
পচ বি: শির 
এসি তি রা শত 
ক ডি 


রঃ ্ নি রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স ইনস্টিটিউট ৷ এর পরিকল্পনা 
১. রর 8 করেন অধ্যাপক মিন্র। অধ্যাপক ভড় সেই আলোক 
1:78১558 1৭ প্রজ্থলিত করে এই বিজ্ঞান মন্দির বাস্তবে রূপ দেন। 
রি ৮ এ তাদের পরিকল্পনা ছিল না পিরামিডের মত বিরাট 
. রা ১ পি ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী ঠড়ে তোলা । ছোট্ট 
1 র্‌ নিখুত তাজমহলের মত বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনা করাই ছিল 





তাদের উদ্দেশ্য । অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন এর 
উন্নাতির জন্যে--তাকে সুন্দর ও আরও ভাল করে তোলার 
জন্য । এই বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনার পর অনেক বছর 
কেটেছে । স্মৃতির পর্দায় সে সব দিনের ছবি ঝাপৃসা 
হয়ে এসেছে । এখানে গবেষণার ফলে বিক্তানের অনেক 
রহস্যের উদ্ঘাটন হয়েছে । আমরা সকলেই আশা করব 
যে ভবিষ্যতে এর আরও উন্নতি হবে। আরও বেশী 
ও সুদূরপ্রসারী বৈজানিক গবেষণার উৎস হবে এই 
বিজ্ঞান মন্দির । কিন্ত একটা কথা আমাদের সবসময়ই 
মনে রাখতে হবে--এর অন্টা হলেন অধ্যাপক 
অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড় শিশিরকুমার মিন্্র ও অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড় । 
জন্ম £ 20শে জুলাই, 1911 মৃত্যু ৪ 29শে জুন, 1980 অধ্যাপক ভড়ের জন্ম হয় চন্দননগরে 1911 গুস্টাব্দে 


ফ ফাঁলত পদাথ" শবজ্ঞান বিভাগ, কাঁলকাতা '[িধবাঁবদযালয়। 


এ 


জন, 1985 


20শে জুলাই । 1934 খুষ্টাব্দে পদার্থ বিষয়ে 
এম. এস. সি পরীক্ষায় উভভীণ হয়ে তিনি অধ্যাপক মিভ্রের 
কাছে উচ্চ বায়ুমগ্ডল ও আয্মনিত অঞ্চল বিষয়ে গবেষণা 
করেন । মান্র 28 বছর বয়সে 1937 খুস্টাব্দে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালক্ম থেকে 0. 50. ডিগ্রি পান। 
এর পরে কিছুদিনের জন্য ভারতীয় কাউন্সিল অফ 
সাইন্টিফিক ও ইনডাস্টিয়াল রিসার্চের রেডিও রিসার্চ 
কমিটির কর্মসচিব হন। 1938 খস্টাব্দে তিনি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাথবিদ্যা বিভাগের লেকচারার 
হন। 1949 থুষ্টাব্দে রিডার পদে উন্নীত হন। 
পরের বছর যখন রেডিও ফিজিক্স ও ইলেট্,নিক্স বিভাগ 
খোলা হয়, তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কত'পন্ষ 
তাকে এ বিভাগের শিক্ষকমণগ্ডলীর মধ্যে অন্তভূন্ত করেন। 
অধ্যাপক শিশিরকুমার মিন্তর 1957 খৃষ্টাব্দে ফিজিকের 
স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদ থেকে অবসর 
নেবার পর অধাপক ভড় এ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 
তিনি রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্সের প্রধান অধ্যাপক 
হয়ে এ বিজ্তান মন্দিরের সকল কাজ--পঠতন, পাঠন, 
গবেষণা ও উন্নতির ভার নেন। 13961 খুস্টাব্দে তিনি 
ফ্যাকালটি অফ টেকনোলজি-এর ডিন হন। পূর্বে 
ওয়়ারলেস গবেষণাগারে ও পরে রেডিও ফিজিবকা ও 
ইলেকট্রনিক্স ইনস্টিট্যুটে উচ্চ ধরনের কাজের জন্য 
1963 খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশন যখন 
এ বিজ্ঞান মন্দিরকে সেন্টার অফ. আযাডভান্সড্‌ স্টাডিজ ইন 
আযমোনোস্ফিয়ার করেন, তখন অধ্যাপক ভড় এ সেন্টারের 
ডিরেষ্টার হন। এ পদ থেকে 1976 খ.স্টাব্দ 
30শে জুন তিনি অবসর গ্রহণ করেন । 


আযননমণ্ডল বিষয়ে ভারতে যারা প্রথম গবেষণা 
করেন, অধ্যাপক ভড় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। 
গত মহাযুদ্ধের পর অস্ট্টেলিয়া মহাদেশের কমনওয়েলথ 
অফ সায়েন্টিফিক ও ইনডাস্টিয়াল রিসাচ অরগানাইজেশন 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ওয়ারলেস গবেষণার জন্য 
একটি স্বন্নংক্রিয় যন্জর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । অধ্যাপক 
মিন্র এই যন্ত্রের কার্যকলাপ জানবার জন্য ও কলিকাতায় 
পাঠাবার ব্যবস্থা করতে অধ্যাপক ভড়কে অস্ট্রেলিয়া 
পাঠান । কাউন্সিল অফ্‌ সায়েন্টিফিক আ্যাণ্ড ইগ্ডাস্টি,য়াল 
রিসাট-এর সহযোগিতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালম্ম 
হরিণঘাটাতে একটি আয়োনোস্ফিয়ার ফিল্ড স্টেশন 
স্থাপন করেন । এই স্টেশানে 1955 খুস্টাবদ থেকে 
প্রত্যহ ডেটা সংগ্রহ করা হয় । অধ্যাপক ভড় 25 বৎসর 
ধরে এই ফিল্ড স্টেশনের কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন । 


অধ্যাপক ভড় ভারতীক্ম ন্যাশনাল সায়েন্স আকাড়েমির 


অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড় 


হন।, 
ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ 
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ফেলো এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও ভারতীয় সায়েন্স 
আজোসিয়েসনের কার্যকরী সভার সভ্য ছিলেন । এছাড়াও 
তিনি ইনস্টিউট অফ ইন্জিনিয়ার (ভারতীয় ), ইনস্টিউট 
অফ ইলেকট্রনিক ও রেডিও ইন্জিনিস্সারস্‌ (লগ্ন )-এর 
ফেলো ছিলেন। 1965 খুস্টাব্দ থেকে 1969 খুস্টাব্দ পর্যন্ত 
ভারতীয় কাউন্সিল অফ আই. ই. আর. ই-এর সভাপতি 
ও 1970 খুষ্টটাব্দে আই. ই. আর. ইর (লগুন) সহসভাপতি 
পরে তিনি ভারতীয় ন্যাশনাল কমিটির ও ইণ্টার- 
রেডিও সায়েলস-এর সভ্য 
সভাপতি হিসাবে 1972 
তম জেনারেল আ্যাসেম্লির 
রেডিও সায়েন্স, ন্যাশনাল 
সায়েন্টিফিক আযডভাইসারী 
কমিটির ও ইলেকট্রনিক মেটিরিয়্াল ও কম্পোনেন্ট 
রিসার্ট-এর সভ্য হন। 1977 হুস্টাব্দে অধ্যাপক ভড় 
ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের ইন্জিনিয়ারিং শাখার সভাপতি 
হন। ভারতীয় জানাল অফ রেডিও ও স্পেস ফিজিক্স 
এবং ভারতীয় জানাল অফ ফিজিক্স ও আরও অনেক 
বিজ্ঞান পণ্রিকার সম্পাদক ছিলেন । 


হন। এই প্রতিষ্ঠানের 
খুস্টাব্দে &7৭51-এর 15 
পরিচালনা করেন । তিনি 
ফিজিক্যাল লেবরেটরীর 


আঞ্সলমণ্ডল ও অধ্যাপক জড়প্প গঙেষণা 


ডঃ ভড়ের গবেষণার ক্ষেত্র বলতে মুখ্যতঃ উচ্চ 
বায়ুমণ্ডলে আয়নিত অঞ্চলগুলি বুঝায় । এই অংশগুলিকে 
একসঙ্গে আয়নমণ্ডল বলা হয়। দূরপাল্লার বেতার সংযোগ 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে আমনমণ্ডল থেকে বেতার তরঙ্গের 
প্রতিফলন বা প্রতিসরণ ঘটান হয় । ডঃ ভড়ের কাজের 
সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে আমাদের জ্চঘতে হবে কিভাবে 
আয়নমগুলের মাধ্যমে বেতার তরঙ্গ যোগাযোগ করা হয়" 
-নিম্নে এটি সংক্ষেপে বলা হল । 


পথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবততনের কথা ব্যাথ্যা 
করার উদ্দেশ্যে স্নুয়ার্ট ও পরে চ্যাপম্যান, ফেরারো ও 
অন্যান্য বিজ্তানিগণ বলেন যে, উচ্চ বায়ুমণ্ডলের মধ্যে 
আযগননিত অঞ্চল আছে । এ বক্তব্যের সুত্র ধরে ম্যাগনিটো- 
স্পিয়ার, ম্যাগনিটোপস্, সৌরবায়ু ইত্যাদির উপস্থিতির 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় । 18897 খ্ুস্টাব্দে হাজ উচ্চধরণের 
গবেষণার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, স্পার্কের মধ্যবতী 
ফাক দিয়ে উত্তেজিত ডাইপোল থেকে তরঙ্গর সৃষ্টি হয় । 
সেই তরঙগগুলি স্বভাবে তড়িচ্চস্বকীয় ও এদের সঙ্গে 
আলোক ভরঙের সাদৃশ্য আছে। কিন্ত সংব।দ আদান- 
প্রদানের ক্ষেত্রে এই তরঙজগুলির প্রয়োজনীয়তার কথা মেনে 
নেওয়া গেল না। কারণ হার্জের গবেষণা সাধারণভাবে 


এমন কতকগুলি মাইন্রেশতরঙ্গের (৫৫-1-109 সেমির ) 
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মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যা আয্ননমগ্লের মাধ্যমে প্রতিফলিত 
বা প্রতিসত হয় না। এই তরঙ্গগুলি মাটির উপর দিয়ে 
খুব কম দুর যেতে পারে। এই কারণে এই গবেষণা 
বেশীদূর এগোল না। 

1901 খুস্াব্দে এই বিষয়ে এক নতুন আলোড়ন 
স্বঙ্টি করলেন মারকনি। তিনি মস কোডের “এস' 
অক্ষরটি ইংলগও থেকে অতলান্তিক মহাসাগরের 'উপর দিয়ে 
নিউফাউগুল্যান্ডে পাঠাতে সক্ষম হলেন। প্‌থিবীর 
গোলারুত পথের উপর দিয়ে সংযোগ স্থাপনের ব্যাখ্যা 
করার উদ্দেশ্যে নানান বিতর্কের সৃষ্টি হল । সমারফিল্ড 
ও অন্যান্য বিজ্তানিগণ পৃথিবীপন্ঠ সংলগ্র তর 
গোলারুত পথের উপর দিয়ে যাওয়ার এক বিচ্ছ রণ 
সুন্র দিলেন । কিন্তু 1919 খ্ুস্টাব্দে ওয়াটসন যুন্তি দিয়ে 
ভুল প্রমাণ করলেন । তিনি বললেন যে, উচ্চবাম়ুম্ডলের 
বিদ্যুতবাহী অঞ্চল থেকে এই তরজগুলি প্রতিফলিত হয় । 


1912 খুস্টাব্দে, হইন্রিস অপেক্ষাকৃত কমজোর 
আয়নিত স্থানের প্রতিসরাঙ্ক ও শোষণ সহজ হিসাব করে 
দেখান যে, আগমনের ঘনত্ব বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিসরাক্ক 
কমতে থাকে । এইভাবে আযননমন্ডলের ভিতর দিয়ে 
যাওয়ার সময় আযসনের ঘনত্ব উচ্চতার সঙ্গে কমতে 
থাকার জন্য আপতিত রশ্ম অভিলঘ্ থেকে দূরে সরতে 
থাকে ও পুর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীর দিকে 
ঘুরে আসে । 


পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর আয্নিত অঞ্চলের 
মাধ্যমে বেতার তরঙ্গের সংযোগ হলে যে প্রত্রিয়া হয় 
সেগুলি গ্র্যাপলটন ও অন্যান্য বিজ্ঞানিগণ আবিষ্কার 
করেন । লরেজের ইলেকন্রন তত্বের উপর ভিভি করে 
1932 সালে ম্যাগনিটোআয়নিক তত্ব গড়ে তোলা হম়্। 
এর সাহায্যে দেখা যায় ঘে স্ফটিকের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক 
রশ্মির সংঘটনের মত চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে যে 
তরঙ্গ আয়নিত ক্ষেত্র দিয়ে যায়, তা দু-ভাগে বিভুত্ত হয়। 
এগুলি হল “সাধারণ' ও "অসাধারণ? তরঙ্গ । এই দুই-রকমের 
তরঙ্গের সঞ্চালনের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । আলোক 
তরলের ক্ষেত্রে তরঙজের অভিলচ্গ ও তরঙ্গের দিক সবসময় 
এক থাকে । সাধারণ তরঙ্গের ক্ষেত্রে এক ও অসাধারণ 
তরঙ্গের ক্ষেত্রে তফাৎ হয় । কিন্তু ম্যাগনিটোআয়নিক 
ক্ষেত্রে আলোক তরঙ্গের বেলাতেও দুইদিক সমান নাও 
হতে পারে । যখন চোপ্ধকীয় ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে নিরপেক্ষ 
বস্তর সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘর্ষণ হয় তখন লম্ঘভাবে 
আপতনের ক্ষেত্রে 70 -909 ও তিক আপতনের ক্ষেন্লে 
প্রতিসরাঙ্ক 1710-এর সঙ্গে উচ্চতার সম্পর্ক 04/0.  * 
কোনটাহু প্রযোজ্য নয় । মঘদি সংঘটনের হারেব্ মান কম 


জ্ঞান ও বিজ্ান 


38তম বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


হয়, তখন পুণ প্রতিফলনের কোন নিয়মই খাটে না। 
কিন্ত যদি ৫,/» বেশ বড় হয়, তাহলে প্রচুর পরিমাণে 
প্রতিফলন হতে পারে । 

এই রশ্মিতত্ব 117, ৬111, 157 এমনকি ৮ তরঙ্গের 
আঙ্কানমণ্ডলের মাধ্যমে সঞ্চালনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা 


যেতে পারে । তবে ৬16 তরঙ্গের ক্ষেত্রে পুরোপুরি 
প্রযোজ্য নয় । এর ক্ষেত্রে ওয়েভগাইড মোড় সঞ্চালন 
প্রযোজ্য । 


গ্যাপলটন ও হাটি ধরে নিয়েছিলেন যে, সংঘষণের 
কম্পাঙ্কের সঙ্গে ইলেকট্রনের গতির কোন সম্পর্ক নেই। 
কিন্ত ফেল্প ও পাকের গবেষণার ফলে এটি ভূল প্রমাণিত 
হয় । তখন দেখা গেল যে ঘর্ষণ কম্পাঙ্ক ইলেকট্রনের 
শল্তির সঙ্গে সরলভেদে আছে । 1960 খ্ুঙ্টাব্দে সেন ও 
উইলার জটিল প্রতিসরাহ্ক বার করার জন্যে একটি 
সাধারণ সমীকরণ দিলেন । 


গত বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর উপরে অবস্থিত যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে আম্মনমগ্ডল সম্পকিত গবেষণার কাজ অনেকদূর 
এগিয়ে গেছে । একে বলা হম্স ইনকোহেরেন্ট বিচ্ছ রশ । 
এছাড়া গতযুদ্ধে জার্মানীর তৈরী ৬-2 রকেটবাহী হস্ত 
ভূপ্ঠ থেকে অনেক উপরে নিয়ে গিয়ে গবেষণা শুরু হল । 
এর থেকেও আয়নমগ্ডলের গবেষণার অনেক উন্নতি 
হয়েছে । পরবতাঁকালে মহাকাশযান এই কাজে ব্যবহৃত 
হয়েছে । 


আয়নমগ্ডলের সম্বন্ধে গবেষণা করতে গেলে মুলতঃ 
দুটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়--কি উপায়ে আম্মন- 
মণ্ডল তৈরি হয় ও কেমন করে বেতার তরঙ্গ আয্মনমণ্ডল 
থেকে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসে 
ডঃ ভড় এই দই সমস্যার উপর গবেষণা করেছিলেন । 
তিনি দেখিয়েছিলেন যে, আয়নমণ্ডলের -স্তরটিতে 
সৌরশস্তি পড়ে আয়নিত অক্সিজেন অণু গঠিত হয়া 
বায়ুমণ্ডলের যে স্থানে এই আয়ন তৈরি হয় এ স্থানে 
সৌরশত্তির পড়ে আবার . অক্সিজেন অণু দ্‌ূটি অক্সিজেনে 
পরমাণুতে বিভন্ত হয় । এইজন্য উচ্চতার সঙ্গে দ্রতভাবে 
কমতে থাকে । 


ডঃ ভড় আরও দেখান যে £€-স্তরের উপর যে 7 
স্তরটি আছে, সেটি নাইন্রোজেন অণু ও তার উপরে যে 
7০ স্তরটি অবস্থিত, তা অক্সিজেন পরমাণু আয্মনিত হয়ে 
গঠিত হয়। 


সবচেয়ে নীচে যে 0 স্তর অবস্থিত সে সম্বন্ধে 
গবেষণার ফকে তান প্রমাণ করেন যে, সেটি সৌরশস্তির 
উপস্থিতিতে অক্িজেন  আক্লনিত হয়ে গঠিত হয়। 


জুন, 1985 


বতমানে বিজঞানিগণের মত এই ভ্তরটি সৌর ১৮ রশ্মির 
উপস্থিতিতে অক্সিজেন ও [০0 আয়নিত হয়ে তৈরি 
হয়েছে । 


বায়ুমণ্ডল আয়নিত হওয়া সম্গন্ধে তিনি আরও অনেক 
গবেষণা করেন । তিনি দেখান যে উল্কা যখন খুব 
দ্রুতগতিতে বায়মণ্ডলে প্রবেশ করে তখন অণুশুলি আয়নিত 
হয্স। তার ফলে বেতার তরঙ্গ এঁ অঞ্চল থেকে প্রতিফলিত্‌ 
হয়ে পুথিবাঁতে ফিরে আসতে । 


গ্রনাঘপ্রন্য শিক্ষক্র ও ক্রনাপীভামষায় দৃক্ষত। 


অধ্যাপক ভড় ছিলেন একজন স্ববামধনা শিক্ষক ৷ 
তার বলার ভঙ্গি ছিল সহজ ও সাবলীল । তিনি কোন 
ভাষণ দেবার আগে বার বার করে লেখার খসড়া করতেন, 
ঘাতে সেটি সম্পূর্ণ ভ্রুটিমুস্ত ও সহজবোধ্য হয় ৷ শুধু মা 
ইংন্লাজীতে নয় ফরাসী ভাষায়ও তার খুব ভাল দখল 
ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে । 
একবার অধ্যাপক ইরেন কুরি ও অধ্যাপক জোলিও কুবি 
কলকাতাম্স এসেছিলেন । আপনারা সকলে জানেন যে 
এরা বিশ্ববিখ্যাত বিজানী মাদাম কুরির কন্যা ও জামাই । 
এদের দু-জনকেই নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত 
করা হয়। কলিকাতান্ম এদের অভ্যর্থনা করেন 
তখনকার পদাথবিভাগের পালিত অধ্যাপক মেঘনাদ 
সাহা। | অধ্যাপক সাহার অনুরোধে এরা কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে রাজী হন । প্রথমে অধ্যাপক 
ইরেন কুরি নিউক্রিয়ার ফিজিব্দ বিষয়ে ইংরাজীতে ভাষণ 
দিলেন । কিন্তু তার ইংরাজীতে খুব বেশী ফরাসী 
টানি খাকাগ্ন বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। তারপর 
জোলিও কুরির ভাষণ দেবার কথা । তিনি জানালেন 
যেতিনি ফরাসী ভাষায় ভাষণ দিবেন। আস্তে আস্তে 
বলবেন যাতে ইংরাজীতে অনুবাদ করা সহজ হয়। 
সকলে অধ্যাপক ভড়ের খোজ করতে লাগলেন, কারণ 
ফরাসী ভাষায় তার জানের কথা কারোর অজানা ছিল 
না। কিন্ত দুঃখের বিষয় সেদিন তিনি বিশেষ কাজে 
আটকে পড়ে আসতে পারেন নি। আমরা শ্রোতারুন্দ 


ভাবলাম অধ্যাপক ইরেন কুরির বন্তুূ তাতো ফরাসী টানের 
জন্য বোঝা গেল না। অধ্যাপক জোলিও কুরি ফরাসী 
ভাষায় ভাষণ দেবেন । অধ্যাপক ভড় উপস্থিত নেই । তার 
ভাষণ ইংরাজীতে অনুদিত হবে না। সুতরাং তারও 
ভাষণ বোঝা যাবে না। বক্তৃতা ঘরে একটা থমথমে 
ভাব এল । এ ওর মুখ চাওয়াচাওম্ি করছে । শেষ 
পর্যন্ত অধ্যাপক সত্ন্দ্রনাথ বসু ফরাসী থেকে ইংরাজীতে 
অনুবাদ করতে প্লাজী হন। তিনি অত্যন্ত পটুতার সঙ্গে 
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অনবাদ করলেন । সকলেই খুব খুশী হল। 


চারিত্রিক বোশিষ্ট্য 


আজ অধা'পক ভড়ের ফ্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেক 
ছোট ছোট কথা মনে পড়ছে। হয়ত একদিন এ সব 
কথার বিশেষ মল্যই ছিল না। কিন্তু আজ এসবই 
দূর্লভ স্মৃতিতে দাড়িয়েছে । আমার একদিনের কাজের 
কথা বলছি । এতে স্পষ্ট দেখা যাবে যে, আমাদের 
কাজের শিক্ষার্ডরু ছিলেন অধ্যাপক মিত্র । আর অধ্যাপক 
ভড় ছিলেন সেই কাজগুলির সংঘোজক । প্রতিটি কাজেই 
আমরা তার কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি । মনে পড়ে 
সকালবেলা আমি অধ্যাপক মিত্রের বাড়ী যেতাম । তার 
বাড়ী ছিল 9নং হিন্দ্‌স্থান রোডে । দু-তিন ঘন্টা ধরে 
চলত আপার আ্যাটমুস্ফিয়ার” বই লেখার কাজ। 
সকালের বই লেখা অংশগুলি অধ্যাপক ভড়কে দিতাম 
তিনি সেগুলো ট্রাইপ করার ব্যবস্থা করে দিতেন। 
অধ্যাপক মিত্রের নিদে শে গবেষণার কাজ চলতো বিকাল 
প1চটা অবধি । তারপর সপ্তাহে 2/3 দিন আয়োনোস্- 
ফিয়ার রেকর্ডারের মাধামে পর্যবেক্ষণ কাজ চলতো । 
তাই কোন কোন দিন আমাদের সারারাত কলেজে 
থাকতে হতো । এই কাজে অধ্যাপক ভড় ও ডঃ শংকর 
বড়াল ছিলেন আমাদের নিদেশক | ব্ান্তরিতে থাকাকালীন 
মধ্যে মধ্যে বেশ কয়েকতা মজার ঘটনা ঘটত । এই 
সময়ের একটা দিনের কথা খুব মনে আছে । সেদিনও 
রোজকার মতো আমরা র্রাভ্িতে খাবার তৈরিতে ব্যস্ত 
ছিলাম । অন্যদিন আমরা যে পল্লোটা তৈরি করতাম 
তাভাল হতনা । অনেক চেল্টা করেও কোন উন্নতি 
করা সম্ভব হুম্মনি। কিন্তু আশম্চর্ষের বিষয় সেদিন খুব 
ভাল পরোটা তৈরি হল । বৈজ্ঞানিক ধাণাচে গড়া আমাদের 
মন কোন কিছুকেই সহজে মানতে চায় না। সব 
কিছুর অনুসন্ধান করতে চায়। ফলে এই সামান্য 
ব্যাপারও আমাদের চোখ এড়ালো না। একট্র ভাল করে 
নিরীক্ষণ করে আমরা দেখলাম যে ঘনত্ব যদি পুরো 
উপরভাগে সমান হয়, তবেই পরটা ভাল হয় । স্কেলিপার 
যন্ত্রের সাহায্যে ঘনত্ব মেপে দেখলাম যে আমাদের 
ধারণাই ঠিক । এ কোন বৈজ্ঞানিক আবিক্ষার নয় । 
কিন্ত এতে যে আমরা আনন্দ পেয়েছিলাম, তা কোন 
আবিষ্কারের আনন্দের থেকে ফোন অংশেই কম ছিল না। 

পঞ্পের দিন অধ্যাপক ভড়কে গতরাত্রের কাজের কিরিতি 
দেবার সময় আমাদের আবিক্ষারের কথাও বললাম । 
তিনি খুব হাসতে লাগলেন ও বললেন “খুব বড় আবিক্ষার 
হয়েছে ।” ্‌ 


228 
অধ্যাপক ভড়ের চরিক্রে দুততা আর নয্রতার এক 
অদ্ভূত সমন্বয় দেখেছিলাম যা পরবতীাঁকালে খুব কম 
লোকের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি । তিনি যে কোন অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে বিন্দুমান্তর ইতঃস্তত করতেন না। 
সতাকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। তার 
তার বিচার ছিল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । 
তার চরিক্রের আর এক বিশেষ দিক, যা তাকে 
সবার থেকে আলাদা করেছিলো দে হলো তার 
নিরহংকার স্বভাব । একটা ঘটনার কথা বলি। 
একবার অধ্যাপক ভড় ও আমি লিষলায় গিয়েছিলাম 
ভারতীয় ন্যাশনাল সাক্সে্স আকাডেমির কাউন্সিলের 
অধিবেশনে যোগ দিতে । আমরা সিমলায় পৌঁছলাম 
অধিবেশন শুরু হওয়ার একদিন আগে । যে বাড়ীতে 
আমাদের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই বাড়ী 
আগে ভাইসরয়ের প্রীষ্মাবাস ছিল । বসবাসকারীরা 
চলে গেলেও, এই বিরাট প্রাসাদ দেখলে মনে হয় এ যেন 
আজও রাজপ্রসাদ--ইতিহাসের কবল থেকে যেন ছিটকে 
বেরিয়ে গেছে । ঘরের ভিতর চললে, কথা বললে প্রতিধ্বনি 
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ভেসে আসে দূর থেকে । যেদিকেই চাওয়া যায় অতীতের 
চিহ্গুল্ি চোখের সামনে ভাসতে থাকে । সামনে বিরাট 
বাগান, তাতে নানান রকমের ফুল ফুটে আছে । ডানদিকে 
আর একটা বড় বাড়ি। শুনলাম এইখানে ছিল 
ভাইসরয়েরের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসতেন তাদের 
বাসস্থান। আমরা ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়লাম 'ভাইসরয়ের' 
ও "ভাইসরীনের থাকবার ঘরে । ঠিক সেই সমস্র 
প15/ অফিস থেকে একজন লোক এসে আমাদের 
থাকবার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার তালিকা দেখাল । 
আমাকে ঘর দেওয়া হয়েছে ডানদিকের বাড়ীতে । 
আমাদের সভাপতি ডক্টর কোটারী ও অধ্যাপক ভড়ের 
থাকার ব্যবস্থা হছিল “ভাইসরয়র” “ভাইসরীন'-এর ঘরে । 
কিন্ত অধ্যাপক ভড় বললেন “ও ঘরটা তাদের জন্যই 
থাক না, আমি অন্য একটা ঘরে থাকবো” । যে ঘরটা 
তার পছন্দ হল সে ঘরটা ছিল এ প্রসাদের নিতাস্ত 
সাধারণ ও ছোট । পরে শুনেছিলান যে, ডক্টর কোটারীও 
নাকি ওঘরে থাকেন নি। বলেছিলেন, ও ঘরে থাকলে 
তার বোধ হয় রান্ত্রিতে ঘুম হবে না। 


গরিষদ সঙ্বাদ 


বিশ্রপপানেশ দস উদ্যাপন 


বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের উদ্যোগে সতোন্দ্র ভবনে (পি-23 রাজা রাজরুষ, 
স্ট্রীট কলিকাতা-6 ) €6ই জুন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করা হয় । এই অনুষ্ঠানের সভাপতির পদ অলংকরুত করেন 
বঙ্গীয় বিক্তান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ জয্মন্ত বসু 
এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন বসু বিজ্ঞীন 
মন্দিরের অধিকতা ডঃ বীরেদ্দ্রবিজয় বিশ্বাস । পরিষদের 
কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশ 
দূষণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন । এরপর “সভ্যতার 
সঙ্ধট--পরিবেশ তত্বের প্রেক্ষাপটে” শীর্ষক “রাজশেখর 
বসু স্মৃতি বক্ত তা? প্রদান করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নরেশচন্দ্র দত্ত। 


তার বন্তব্যের মূলকথা ছিল-_প্ররুতি প্রাণীকুলে খাদ্য 
খাদক সৃষ্টি করে ও শৈত্য, উত্তাপ, প্রান ইত্যাদি প্রারুতিক 
বিপর্যয়ের লক্ষে দিয়ে সবকিছু নিমন্ত্রণ করে তার ভারসাম্য 
বজাস্স রাখছিল । কিস্তু মানুষ তার বুদ্ধিবলে ধ্বংস 
করেছে তার খাদককে, জয় করেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে । 
ফলে কমে গেছে মৃত্যুহার এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য 
বিনষ্ট হতে চলেছে । মানুষের চাহিদায় গড়ে উঠেছে 
শিল্পাঞ্চল, যানবাহন, তৈরি হয়েছে রাসায়নিক সার, 
কীটনাশক ওষধ যার প্রতিটি পরিবেশের পক্ষে হয়েছে 


ক্ষতিকর এবং এইভাবেই হতে থাকে পরিবেশ দৃষণ । 
এখন সব মানুষ পরিবেশকে বন্ধু মনে করে পরিবেশের 
উন্নতি সাধন করতে চাইলে তবেই এর প্রতিকার হতে 
পারে । প্রধান অতিথি তার ভাষণে বলেন সমগ্র মানব 
জাতিকে পরিবেশ দূষণের কুফল সম্বন্ধে সচেতন করতে 
পারলে তবেই এরর প্রতিরোধ হওয়া সম্ভব । সভাপতি 
তার ভাষণে বলেন--সভ্যতার অগ্রগতিকে থামিয়ে 
রেখে পরিবেশ দূষণ বন্ধ করা যেতে পারে না, যাবে না। 
সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গেই পরিবেশ দূষণের প্রতিকার 
করতে হবে। অনুষ্ঠানের শেষে অমুল্যধনদেব স্ম্তি 
প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার এবং টি. ভি. ও ফটোগ্রাফি 
প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় । 


প্রতিবেদক-ক্রানাইলাল বান্দাপাপ্র্যায় 


অগ্ুল্যপ্রলাদৃব স্মাতি প্রহন্ধ প্রাতাঘাগিতার কল 
প্রতিযোগিতার, বিষয়--বিজানের অগ্রগতি ও পরিবেশ দৃষণ । 
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মার্চ 
জানুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
জানুয়ারী 
'জানৃরারী 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
জুন 


বিষয় 


প্রাণের উৎস সন্ধানে ধূমকেতু 
প্রাস্টিক ঃ পলিমার £ টজব রসায়ন 
প্লাস্টিকস্‌ ও জৈব রসায়নের ভ্রমবিকাশ 
বঙ্গয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য 
বাতাসের উপাদান ও গুরুত্ব 
বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য £ স্বরূপ, সমস্যা ও প্রয়োজন 
বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের বিকাশে গণমাধামের ভূমিকা 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চচা 
বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারা 
বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের এঁতিহ্য ও বর্তমান 
বাংলায় বিজান সাহিতা 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচচা 
বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের চালচিন্ত 
বাংলা বিজান সাহিত্যের সমস্যা 
বাংলায় বিজান লেখা ও লেখক 
বাংলা বিজান সাহিত্য--অতীত ও বর্তমান 
বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের লক্ষ্য 
বিজানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানটর্টা, প্রসঙ্গত গণিতচা 
বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে 
বাংলা ভান্ষাম্স বিজ্ঞান চচা 
বিজানের অগ্রগতি ও পরিবেশ দূষণ 
বিজ্তানের পাঠ্যপুস্তক ও বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 
বিজান সাহিত্য 
বিজ্ঞান সাহিত্য 
বিজ্ঞান শু সাহিত্য 
বিজ্ঞান সাহিত্য ও নবজ।গরণ 
বিজ্ঞান সাহিত্য 
বিজ্ঞান-বিপ্লব ও বিজান-লেখক 
বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, সাহিত্য 
বিজ্ঞান সাহিত্য ও কল্পবিক্তান 
ভারতবষে প্রাচীন গণিত চিস্তা ঃ বিশুদ্ধ ও ফলিত 
ভালো বিজ্ঞান সাহিত্যের জন্য চাই বিজানী ও 
সাহিত্যিকের মিলিত প্রষ্নাস 
মহাবিষ্ষের কেন্দ্র ও পৃথিবী 
মডেল তৈরি $---0:24 ভোম্ট-এর পরিবর্তনযোগ্য 
স্থিরম্নানের ব্যাটারী এলিমিনেটের 
মাতৃভাষায় শিক্ষা ও ধিক্তানচর্চা 
ললগারিদম £ গণনার মুড়ি 


[খ] 


লেখক 


অশোককুমার খাড়া 
গুণধর বর্মন 
শিবানী বর্মন 
সুবোধ নাথ বাগচী 
আব্দ্‌ল হক খন্দকার 
শুণধর বর্মন 
এগাক্ষী চট্টোপাধ্যাস্স 
নারায়ণ চৌধুরী 
সূর্যেন্দ.বিকাশ কর মহাপান্ন 
দিবাকর সেন 

সুখমস়্ ভন্রাচার্য 
অনাদিনাথ দী 
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সিদ্ধার্থ ঘোষ 

অশোক বন্দ্যোপাধ্যাক্স . 
অজগ্ম চক্রবর্তী 
তারকমোহন দাস 
রতনম্োহন খা 
নন্দলাল মাইতি 
সুকুমার গুপ্ত 

বলরাম মজুমদার 
মিতালী ঘোষ 


বিমলকান্তি সেন 
লীলা মজুমদার 
সাধন দাশগুপ্ত 
রতনমোহন খা 
জয়ত্ত বসু 

সঙ্কর্ষণ রায় 
আব্দুল্লাহ আল মুতী 
বিমল বসু 
রতনমোহন খা 
প্রভাসচন্দ্র কর 


এপি 


অমিত চক্রবতা 
জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
সুবীর রায় 


সুকুমার শুপ্ত 
নন্দলাল মাইতি 


৪7 
33 
104 
77 
70 
115 
131 
133 
1938 
174 
178 
157 
184 
159 
161 
179 
152 
97 
181 
197 
199 
209 


136 
119 
121 
39 
134 
136 
141 
146 
199 
45 


172 
73 


180 
এ 


মাস 


মার্চ 
জানুয়ারী 
আন 


মার্চ 
ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 


. এপ্রিল-ন্ষে 


এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 

মার্চ 
এপ্রিল-মে 

জুন 

জুন 

জুন 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে- 
এপ্রিল-মে 
ফেব্রুয়াদী 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
গাপ্রল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
ফেব্রুয়ারী 


এপ্রিল-মে 
জানুষ্নারী 
ফেব্রুয়ারী 
এপ্রিল-মে 
জানুয়ারী 


বিষয় 


সত্যেম্্র জয়ন্তী 

সংক্লামক মকুৎ্প্রদাহ ও জণ্ডিস 

সঞ্চয্ন-নানা জাতীয় পানা ও শ্যাওলার ব্যবহার 
দী্ঘ জীবনের জন্য কম খান 

সালোক-সংশ্লেষ 

সাপ নিয়ে ভুল ধারণা 

সীহ্মান্ত 

স্বাগত হ্যালি 

ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 


[গন] 
. গেখক 


গিরিজাপতি ভট্টাচার্য 
গুণধর বর্মন 


চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
চিত্তরঞ্জন সেনাপতি 
প্রাদীপকুমার বসু 
রণতোষ চক্র্বতী 


67 
12 
57 

63 

108 
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বিষয় 


অবিশ্বাস্য (ভৌতিক £) ফটোর উত্তর 
আ্যাগ্ডারস সেলসিয়াস ও খ্ার্মেমিটার 


অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড় 
আমাদের পুবসুরা 
এস্পেরাস্তো ভাষা শিক্ষা 


চি টিটি চা 


করক্রিগট ও তেজক্ক্রয় ছদন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


বর্ণানুক্রঘিক প্রপ্রম বায়াদিক লিষয়ঙ্গুচী 


জানুয়ারী থেকে জুন--1985 


লেখক 


শুভতোষ চন্রবতী 

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অতনু ঘোষ 
অতঙসি সেন 

প্রবাল দাশগুপ্ত 


নরেন্দ্রনাথ মল্লিক 


কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুয় চেয়ে বেশী তাপ শোষণ করে অজিত চৌধুরী 


কীটনাশক ব্যবহারে অপকারিতা 
ক্লুষিকার্ষে সমস্থানিকের ভুমিকা 
গলগণ্ড প্রসঙ্গে 


অপবকুমার দে 
কমল চনল্রগ্বতী 
রণতোষ চন্বতী 


চিকিৎসা বিহগ্সক রচনার প্রয়াসে প্রায় পঞ্চাশ বছরের 


অভিক্ততা 
জলদুৃষণ--একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা 


জাপানে প্রতিবেশ দূষণ ও প্রতিরোধ 
জীবদেহে রাইবোসোমের ভূমিকা 
জৈবনিক ্‌ 

দূর্গাপুর শিল্পা্চল ও পরিবেশ দৃষণ 


ধূমকেতুর জন্মরহস্য ও জীবন-কথা 


নববর্ষ 

টু সু 
নাড়ীস্পম্দন ও মাপক হস্ত 
পরিষদ সংবাদ 


পালসার 

পুথিবীর আকার 

ফসল উৎপাদনে ধাতুর প্রভাব 
এস্পোরাস্তো ডাষা শিক্ষা 
পার্থেনিয়়াম মোটেই ভয়ঙ্ষর নয় 
পারমাণবিক বিকিরণ ও পরিবেশ 
- শ্রুতি সংরক্ষণ--প্রাথমিক ধারণা 
প্রসঙ্গ? বাংলায় বিজ্ঞান সাহিতা- 


রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল 

মানস কুণ্ডু 

অমরবিকাশ ঘোষ 

সমীরণ মহাপান্ত্র ূ 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টযেপোধ্যায় 

বিশ্বনাথ ঘোষ ও গোপাল 
চন্দ্র ভেমিক 

সনাতন মাঝি 

জয্নস্ত বসু 

অধ্য পানিপ্রাহী 


কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় 


সলিলকু'মার চন্র্বতী 

' প্লতনমোহন খা 
কমল চন্রজ্বতী 
প্রবাল দাশগুপ্ত 
দেবেম্্রবিজক্স দেব 
উদক্নন ভট্টাচার্য 
কৌশিক সেনগুপ্ত 
অনীশ দেব 


32 
102 
224 

59 

63 
99 

219 

51 

56 

39 

58 

55 


154 
53 
৪9 
909 
41 


15. 


110 
1 
26 
38 
74 
192 
228 
80 
214 
217 
219 
202. 
205 
83 


165 


মাস. 
মাচ 


ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুরারী 


ঝি 


মাচ 


ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
জানুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 
ফেব্রুয়ারী 


এপ্রিল-মে 
ফেব্রুয়ারী 


লেখক 


নন্দলাল মাইতি - 

নরেন্দ্রনাথ মল্পিক 

নারায়ণ চ্লেধুরী 

প্রভাসচন্দ্র কর 

প্রবাল দাশগুপ্ত 

প্রদীপ কুমার বসু 

বক্ষিমচন্দ চট্টোপাধ্যায় 

বিশ্বনাথ ঘোষ ও গোপালচন্র 
ভৌমিক 


বিমলকাস্তি সেন 


বলরাম মজমদার * 
বিমল বসু 

মিতালী ঘোষ 

মানস কুগু 
রতনমোহন খা 


রণতোষ চন্রবর্তা 


রুদ্রেন্রকুমার পাল... 


লীলা মজুমদার 
শিবানী বর্মন 
শুভতোষ চন্রবতী 
সলিল কুমার চক্রবতা 


সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অতনু ঘোষ 


সমীরণ মহাপান্র 

সনাতন মাঝি 

সঙ্র্ষণ রায় ৮ 
সূর্যেদ্দবিকাশ করমহাপান্ 
সুকুমার তপ্ত 


সুকুমার গুপ্ত ও অমলকুমার শুই 


সাধন দাশগুপ্ত 
সুবোধনাথ বাগচী 


[৬] 


| 


বিষয় ৃ প্‌্ঠা 
লগারিদম £ গণনার মুত্তি 24 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচচণ; প্রসঙ্গতঃ গণিতচচা 181 
কংক্রিষ্ট ও তেজক্ভিয্ ছদন 51 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চা 133 
ভারতবর্ষে প্রাচীন গণিতচচা £ বিশুদ্ধ ও ফলিত 45 
এস্পোরান্তো ভাষা শিক্ষা 63 
) 99, 219 
সীমান্ত 61 
টউৈবনিক 41 
দৃর্গাপুরের শিল্পাঞ্চল ও পরিবেশ দূষণ 15 
বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক ও বাংলা বৈজানিক 
পরিভাষা 186 
বাংলাভাষায্ম বিজান চা . 199 
বিজান, সাংবাদিকতা সাহিত্য, 146 
বিক্তানের অগ্রগতি ও পরিবেশ দূষণ 209 , 
জলদৃষণ--একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা 53 
বি্তান ও সাহিত্য 0039 
পৃথিবীর আকার 214 
বিজান সাহিত্য ও কল্পবিক্তান 170 
বিজানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন | 97 
গলগণ্ড প্রসঙ্গে 55 
হবাগত হ্যালি 108 
চিকিৎসাবিষয়ক রচনার প্রয়াসে প্রায় পঞ্চাশ 
বছরের অভডিজতা 154 
বিজ্ঞান সাহিত্য 119 
প্লাঞ্টিক্স্‌ ও জৈব রসায়নের ক্রমবিকাশ 104 
আগ্ারস. সেলসিয়াস ও থার্মোমিটার 102 
পালসার | ৪90 
অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ ভড় 224 
জীবদেহে রলাইসোমের ভুমিকা 90 
ধূমকেতুর জন্মরহস্য ও জীবন-কথা 110 
বিজ্ঞান সাহিত্য 136 
বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারা 138 
মাতৃভাষায় শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চা 190 
বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে " 197 
ইলেকট্রোনেগেটিভিটি 22| 
বিজান সাহিত্য 121 


বঙ্গীয় বিজান পরিষদের উদ্দেশা | "77 


এপ্রিল-মে 
জুন 
এপ্রিল-মে 
জান 
ফেব্রুয়ারী 


ফেব্রুয়ারী 
ডন 
এপ্রিল-মে 
মা 
ফেব্রুয়ারী 


মার্চ 


এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মৈ 
মা 

মার্চ 

মাচ 

জুন 

মাচ 

মাচ 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
এপ্রিল-মে 
জুন 

[জুন 
এপ্রিল"মে 
মার্চ 


(5) 


লেখক বিষয় | 2ভ্ঠা মাস 
সুবীর রায় মডেল তৈরি 73 ফেব্রু সানী 
সুখময় ভট্টাচার্য বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্য 178 এপ্রিল-মে 
হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলার বিজান সাহিত্যের চালচিন্ত 1584 এপ্রিল-মে 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পাঁরষদের পক্ষে শ্রীমীহরকুমার ভট্াচাধ কর্তৃক পি-23, জা রক লট, কাঁলকাতা-700006 থেকে 
প্রকাশিত এবং গৃপ্ত প্রেস 3717, বেনিয়াটোলা লেন, কাঁলকাতা-700009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক মাত । 


, এ 


তোখদলণ 


1948 সাল থেকে আচার্য সত্য্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় 'বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ে পারকা্পত ধ্যান ধারণ 
পাঁরষদ পালন করে আসছে জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পীত্রকার প্রকাশনের মাধ্যমে । ইতিমধ্যে পারধদ কিছু অগূলা 
রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে । বর্তমান পীত্রকা প্রকাশনা ছাড়াও পাঁরধদ বাভন প্রক্প হাতে নিয়েছ 
যাতে সাধারণ মানুঘের মধ্যে বিজ্ঞান মানাসকতার বকাশ ঘটে । গ্রাম বাংনার পল্লীতে, আঁদবাসণ অধযুষত 
অঞ্চলে ও শহরের বাণ্ততে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বাঞ্চত, তাদের কাছে 
[বিজ্ঞানের মঙ্গলময় গ্রুপ ওলে ধরতে পাঁরধদ বদ্ধপাঁরকর ॥। এইসব বিঞ্ঞাীভীওক কস.চখর প্ুপায়নে অথের 
প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । অথচ পারবদের দারুণ অর্থাভাব । তাই পরিবদ সরকার, বেসরকারশ সংস্থা, ব্যবসায় 
ও সহৃদর বান্তর কাছে অর্থসাহায্যের আন্তারক আবেদন জানাচ্ছে । সাধাগণ মানুষের জন্য তৈর আচয 
বসুর পারপদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতক্তার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানূষের স্বার্থে খায় করবে । 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ) যে পারঘদে প্রদণও্ সর্বপ্রকার দান আয়করমনুস্ত । 


করস-চি 


1 সাপারণ মানুষের মন্যে বিজ্ঞান মানীসকতা স্ট করা এবং বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণমআন্দোশন 
গড়ে তোলা । 

2. তান ও বিচ্ছানা পাঁরকাকে সাপারণেধ শিকট আরও আকণনশয় করে তোলা । 
পারথঝদর মাধামে গ্রামবাংলার িঞ্ঞান ক্রাবগযঠালর মধ যোগস্ে স্থাপন করা এবং মদের জ্ঞান ভাঁওক 
ডাথাহতক্র কাজে উদ্সাহত করা । 
প্রত নৃছক্নে ঠত্চম বাংলার অত্ততঃ একবার প্তান সম্মেলনের ব্যবস্থা বন । 

5 গ্রামবাংলার বাঁ মেলায় বিজ্ঞান ব্লান্গহালকে নিয়ে পোম্টার প্রদশ নী, নভঞগনাজাতুক সিনেমা, আলো।5ন। 
ক্র অনুষ্ঠানের মাহাম সাদারণ আনুষনে বিঙাান। জনস্বাস্থ্য ও পারবেশ সম্পকে স্তন করা । 

০. রছবের শোন বঞ্ঞান খেলার আমাজন বর] । 

7. হাতে-লমে কারীগরশ বিদ্যা শাখয়ে ইচ্ছুক ছাপ্রছারশী ও নাগাণিকদের স্বানভবশ্ণাল কনা । বায়জার 
বহনের জনা সামানা অথেরি বানিয়ে ি ভ» টেপরেকঙ্ার, নেকর্ডপ্রেরার, ট্রানাজণ্টার, এগারজেন্সি 
বৈদ্যাতক আলো, ফটোগ্রফন ব্যয়ে [বিশেষ শন্ষন দেও । 

8. মাট পরীক্ষার কাজে 1শক্ষ। দয়ে গ্রামের বিজ্ঞন প্লাবগবালকে সাধারণ ঢাথটীদের সাহায্য করতে উৎসাহত কর। । 

9. সাধারণ মানুষের জন্য বিজ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলক গবেধনাপএ পথান্ত বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনাতায় 
[বিঞ্ঞানের বই ও বিজ্ঞান সাধক চারতম।লা প্রকাশ । 

10. যোগব্যায়াম ও ভার গবেষণা কেদু স্থাপন। 

11. পাঁরধদ পাঁরচাঁলত গ্র'হাগারাট স,সমদ্দধ করে গড়ে তোলা । 

12. পারদ ভবনে ণবজ্ঞান সংগ্রহশালা? স্থাপন করা । 

13. নিঁবচারে যথেচ্ছ গাছপালা ও বনজঙ্গন ধনের ফলে পারবেশ পয্ণ ও আবহাওয়ার মারাম্ক পাঁরবর্তনের 
ভয়াবহতা সম্পকে সাধারণ মানুঘকে সজাগ করা । 

14. '্নাবচারে বন্যপ্রাণণ ধসের দরুণ বান্তুতম্ধের ভারস।ম্যের বদ ঘটার বিপদ সম্পর্কে সাধারণ মানুঘকে 
সচেতন করা । 

15. যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুঘকে সচেতন করা । 

16. শহর ও গ্রামের প্রাতাট স্কুল, কলেজ ও গ্রহাগারে পাঁরধদের মুখপত্র “জ্তান ও বিজ্ঞান” পাকার গ্রাহক্গকরণের 
মাধমে পারধদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার । 

সুকৃষার গুপ্ত 


ম“সাচি 


লেখকাদর পাতি নিবেদন 


1. বচ্কান পাঁরনদের আদর্শ অন্যায় জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্যাণমূলক বিষয়বস্তু 
সহজবোধ ভাবায় সুলাখত হওয়া প্রয়োজন । | 

2. মূল প্রাতপাদ্য 'বষয় এবং পর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পারাঁচতি পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দতে হবে। 
চাঁলত ভাষা এবং চলীন্তকা ও কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নার্দম্ট বানান ও পাঁরভাষা ববহৃত হবে । উপযুগ্ত 
পাঁরভাধার অভাবে আন্তর্জাতক শব্দটি বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দটও দিতে হবে। 
আন্তর্জাতক সংখ্যা এবং মোট্রক পদ্ধাত ব্যবহৃত হবে । 
মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয় । 

5. বাঁভন্ন ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণ। ও প্রযশীস্তাবদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণণয় 
ফটোগ্রাফনও গ্রহণণয় । 
রচনার সঙ্গে চত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কালিতে সুআঙ্কত হওয়। অবশ্াই প্রয়োজন । 
প্রত্যেক চিত্র প্রচ্ছে ৪ সে. মি. কিংবা এর গ্ানতকের (16 সে মি 24 সে. মি.) মাপে আঙ্কত হওয়া প্রয়োজন । 

৪ অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলকত্ব বজায় রেখে পারবর্তন, পাঁরবর্ধন ও পাঁরবজণনে 
সম্পাদক মন্ডলীর আধকার থাকবে । 

9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফশচার-এর শেষে গ্রণহপঞ্জন থাকা বাঞ্চনীয় । 

10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুদ্তক সমালেচনার জন্য দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে । 

11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃচ্ঠায় যথেষ্ট মাজিন এবং প্রীতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাক রেখে পারস্কার 
হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে । 

12. প্রীতি প্রবন্ধের শুর্‌তে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষ”তসার দেওয়। আবাশ্যক। 


সম্পাদনা সাঁচব 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান নিব 


38তম বর্থ, সপ্তম সংখ্যা 


শত পস্প্পীও পল | লালিত পিজা হও এ এ ০৯ পপি ও এপ শাস্প্ট এ ৮ শত শাপ্পিসপাগাস এ জা৯৮৯ 





বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজানের অন্শীলন করে 
বিজান জনপ্রিয়নকরণ ও সমাজকে বিজ্ঞান*্সচেতন করা বিষয় স.চী 


এবং সমাজের কল্যাণকজে জ্ঞানের প্রয়োগ করা 
পরিষদের উদ্দেশ্য । বি পা 
সম্পাদকীয় 
“সবুজশন্তি' এবং আমরা 229 
বিশ্বনাথ দাস 
স্্ামুসুন্লে উত্তেজনা প্রবাহ 231 
জগদীশচন্দ্র বসু 
উপদেষ্টা £ সুষেন্দুবিকাশ করমহাপান্তর অফ্ুুরস্ত শত্তির উৎস সন্ধানে 00235 
দিলীপকুমার সরকার 
বিশ্বস্থষ্টির সময় সন্ধানে 237 
সলিলকুমার চন্রচ্ব্তী 
কন্রিম রেশন- ভিস্কোজ রেয়ন 241 
সুব্রত সরকার 
সম্পাদক মণ্ডলী ৪8 কালিদাস সমাজদার, গুণধর, বর্মন, বা 515 নি 
জয্পন্ত বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্ধরীদ সোঘামী 
রতনমোহন খা, শিবচন্দ্র ঘোষ, রিশা সা নি 
সুকুমার গুপ্ত । রুহিদাস সাহা 
নোবেল বিজানী-_কার্লো কবিবিক্না 2590 
ৃ প্রশান্ত প্রামাণিক 
এস্পেরাস্তো ভাষাশিক্ষা 253 
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ছি নী 
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ডিটারঞ্জেণ্ট বনাম সাবান 263 
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সম হ পরিষদের সম্পান্নকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে সত্যর্ন পাণ্ডা 


সাধারথতঃ বিবেচ্য নয় । ০ পরিষদ সংবাদ 266 


লেখকাদর পাতি নাবদন 


1. বিঞ্ঞান পাঁরষদের আদর্শ অনুযায়ন জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত সমাজের কল্য।ণমূলক বিষয়বস্তু 
সহজবোধ্য ভাষায় সবালখিত হওয়া প্রয়োজন । 

2. মূল প্রাতপাদ্য 'ীবষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পারাচাত পৃথক কাগজে অবশাই লিখে দিতে হবে। 
চলত ভাষা এবং চলীস্তকা ও কাঁলকাতা 'বশবাঁবদ্যালয়ের 'নাদন্ট বানান ও পরিভাষা ঝবহৃত হবে। উপযুক্ত 
পাঁরভাষার অভাবে আন্তজাতিক শব্দাট বাংলা হরফে 'লখে রব্ল্যাকেটে ইংরাজী শব্দটও 'দতে হবে। 
আন্তর্জাতক সংখ্যা এবং মোট্রক পদ্ধীত ব্যবহৃত হবে । 

4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয় । 

5. বাভন্প ফীচার, সমকালীন ীবগ্ঞান গবেষণ। ও প্রযবীস্তাবদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বষয়ক সুন্দর আকর্ষণশয় 
ফটোগ্রাফ৭ও গ্রহণণীয় । 
রচনার সঙ্গে চির থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কাঁলিতে সুআঙ্ষত হওয়া অবশ্যই প্রয়েজন। 

7. প্রত্যেক চিত্র প্রস্থে ৪ সে. মি. কিংবা এর গনতকের (16 সে মি 24 সে. ম.) মাপে আঙ্কত হওয়া প্রয়োজন । 
অমনোনাীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না । প্রবর্ধের মৌলকত্ব খজ।য় রেখে পাঁরব্তনি, পাঁরবর্ধন ও পাঁরবজণনে 
সম্পাদক মন্ডলীর আঁধকার থাকবে । 

9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফাচারএর শেষে গ্রহ্পজন থাকা বাঞ্ছনীয় । 

10. গান ও 'বিচ্ঞানে পৃস্তভক সমালোচনার জন্য দুই কাপ পন্তক পাঠাতে হবে। 

11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃচচ্ঠায় যথেন্ট মাঁজন এবং প্রীতি লাইনের পর বেশ 'কিছুট! ফাঁক রেখে পরিস্কার 
হস্ডাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে । 

12. প্রাত প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সংক্ষতসার দেওয়া আবাশ্যক । 


সম্পাদনা সাচিব 
জ্ঞান ও ন্বিজান 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান রাই. 1985 


38তগ্ব বর্ষ, সপ্তম দংখ্থযা 


মর ৪০৮৯, সত ৬০৪ পি পাতা শপ হাউ পা শী পা | পপ 45 ৩? ক সদর 


বাংলা : ভাষার মাধ্যমে বিজানের অন্শীলন করে চি 
বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজান-সচেতন করা বিষয় স.চী 


এবং সমাজের কল্যাণকজে প্লিঙ্গনের প্রয়োগ করা 
পরিষদের উদ্দেশ্য । .. নি প্ঠা 
সম্পাদকীয় 
'সবুজশন্তি' এবং আমরা 229 
বিশ্বনাথ দাস 
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সলিলকুমার চক্বত্তী 
ক্রিম রেশন-_ভিস্কোজ রেম্সন | 241 
সুব্রত সরকার 
সম্পাদক মণ্ডলী ৪ কালিদাস সমাজদার, গুণধর, বমন, 78157588519 
জয়ন্ত বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আঙগরীয গোজামী 
রতনমোহন খা, শিবচন্দ্র ঘোষ, | মৃত্যু তত সহজ নয় রঃ 
সুকুমার গপ্ত। রুহিদাস সাহা ৃ 
নোবেল বিজ্তানী-_-কার্নো কব্বিয়া 250 
ৃ প্রশান্ত প্রামাণিক 
এস্পেরাক্তো ভাষা শিক্ষা 253 
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সাধারণতঃ বিবেচ্য ক) : পরিষদ সংবাদ 66 


11 টা | জান ও বিজান ( জুজাই ), 


নু 2 পরেন 
পাপা পপ 


198৮. 





শজীঘ বিজ্ঞাজ পরিষদ 

পৃষ্ঠপোষক সগুজী ব্ডয'করী সমিতি (1983---85) 
অমলকুমার বসু, চিররঞ্জন ঘোষাল, প্রশান্ত শর, | সভাপতি £ 
বাণীপতি সান্যাল, ভাক্ষর রায়চৌধুরী, মণীন্দ্রমোহন নিস নত ৮. 
চকুবতীা, শ্যামসুম্দর গুপ্ত, সন্তোষ ভষ্রাচাহ* সোমনাথ 
চট্টোপাধ্যায় | 

সহ-সভাপতি £$ কালিদাস সমাজদার, গুপধর বর্মন, 
উপদেষ্টা মগুলী তপেশ্বর বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রতনমোহন খাঁ । 

অচিজ্তাকুমার মখোপাধ্যায়, : অনাদিনাথ দা, অসীমা 


চট্টোপাধ্যায়, নিম'লকাস্তি চট্টোপাধ্যায়, পুণেন্দুক্মার বসু, 
বিমলেশদু মিন্ত্র, বীরেন রাম্মঃ বিশ্বরঞ্জন নাগ, রমেন্দ্রকুমার 
পোদ্দার, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় । 


বাষিক গ্রাহক চটাদা 8 30100 


মুল্য 8 250 


যোগাযোগের ঠিকানা ॥ 
করমমসচিব 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
পি-23, রাজা রাজকুষণ স্ট্রীট, 

কলিকাতা-709006 

ফোন £ 55-0660 


কম'সচিব ঃ সুকুমার তপ্ত 


সহযোগী কম'সচিব £$ উৎপলকুমার আইচ, তপনকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎকুমার রায় । 


কোষাধ্যক্ষ 8 শিবচন্্র ঘোষ 


| সদস্য £ অনিলরুষ্ণ রায়, অনিলবরণ দাস, অরিন্দম 


চট্টোপাধ্যায়, অরুপকুমার চৌধূরী, অশোকনাথ 
স্খোপাধ্যায়, ঢাখক্য দেন, তপন সাহা, দ্য়ানন্দ 
বলরাম দে, ০ ৬রদ ২০ 
রা হরিপদ সার). সির 





“সবুভ শক্তি” এব আমরা 


লিশ্বনাথ ছাস 


4 


মান্ষ,নিজেকে এই প্‌থিবীর মালিক মনে করলেও 
প্রকৃতপক্ষে সে, অর্থাৎ আম্মরা সবাই এখানে অতিথি হয়ে 
আছি। সবুজ উদ্ভিদের অতিথি । কারণ, এই গ্রহে 
কার্ধতঃ কেবলমান্ত্র ওরাই পারে সরাসরি সৌরশন্তি চাজে 
লাগিয়ে এমন সব পদার্থ সংশ্লেষণ করতে যেগুলি 
আমাদের প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাচিয়ে রেখেছে । 


সূর্য থেকে প্রতিদিন পৃথিবীর বুকে এক হেস্ট'র 
জায়গার উপর প্রায়. 40১%10% কিলোক্যালোরি শত্তি 
আছড়ে পড়ছে । সাধারণভাবে এর মাত্র শতকরা 0 
থেকে 1.0 ভাগ সবুজ উদ্ভিদের দেহে সঞ্চিত হতে পারে । 
অবশ্য, ঘে জায়গায় গাছ লাগানো হয়েছে সেখানেই কেবল 
এইভাবে সৌরশন্তির আবদ্ধীকরণ সম্ভব । উদ্ভিদদেহে 
সেলুলোজ, শর্করা, শ্বেতসার, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি 
আকারে সঞ্চিত এই শক্তিকেই আমরা বলতে পারি 
“সবৃজ শস্তি” । 


সনাতন কৃষিকার্ষের দ্বারা আমরা সবুজ উদ্ভিদকে 
দিয়ে সালোকসংশ্লেষ শ্রিম্মার মাধ্যমে আপতিত সৌরশত্তির 
খুবই সামান্য ভগ্নাংশ সবুজ শ্তি হিসাবে ধরে রাখতে 
পারি। কিন্ত উন্নততর পদ্ধতি অবলম্বন করে এই 
সঞ্চয়ের পরিমাণ অনায়াসেই দ্বিগুণেরও বেশী করা যায়। 
ইতিমধ্যেই কোন কোন দেশে আপতিত সৌরশস্তির 
শতকরা 6-109 ভাগ সবুজ শন্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব 


হচ্ছে । 


আমাদের দেশে ঘে সধুজ বিপ্লব ঘটে গেছে তাতে যে 
বিষয়গুলি শুরুত্বপূ্ণ ভুমিকা নিয়েছিল তা হলো ঃ$ আংশিক 
ভুমিসংক্কার, ব্যাপকতর সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন, অধিক 


পরিমাণে সার ও উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার এবং 
নিবিড় চাষ পদ্ধতি অনুসরণ | গ্রর ফলে মোট উৎপাদন 
যে হারে বেড়েছে একক পরিমিত স্থানে আপতিত সৌর 
শত্তির সবুজ শন্তিতে রূপান্তরের হার কিন্তু ততটা বাড়ে নি। 
আগামী শতকের শুরুতে অন্ততঃ 100 কোটি মানুষের প্রাণ- 
ধারণের উপযোগী 225 কোটি টন খাদ্যশস্য . উৎপাদনের 
দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের এখন এই শেষোভ্ত ব্যাপারটির 
উপর বিশেষভাবে গুরুত্বর আরোপ করতে হবে! মনে 
রাখতে হবে যে বত'মানে আমাদের দেশে বছরে 72 
কোটি মানুষের জন্য 15 কোটি উনের মত খাদ্য উৎপাদিত 
হয়ে থাকে, যা জনপ্রতি প্রয়োজনীয় 225 কেজির তুলনায় 
কিছু কমই বলা চলে । | 


এখন আমাদের সামনে প্রশ্নৎ কিভাবে আরো সাড়ে 
সাত কোটি টন খাদ্য আমরা উত্পাদন করতে সক্ষম 
হবো ঃ£ ভারতীয় কষি অনুসন্ধান পরিষদ এবং অন্যান্য 
বিশেষজেরা এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে যে সব সুপারিশ 
করেছেন সেগুলি থেকে প্রশ্নটির আংশিক সমাধান আমরা 
খুজে পেতে পারি। গ্রর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত দশ 
মিলিয়ন হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনার সম্ভাবনা, 
চাষের নিবিড়তা বত'মান 118-/ থেকে বাড়িয়ে 1339, 
করা, সেচব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, একই জমিতে ঘুরিয়ে 
ফিরিম্সে একাধিক ফসলের চাষ ( যেমন পাট-ধান-গম বা 
মুগ-বীন-ধান-গম ), বিজ্তানসশ্মতভাবে প্রয়োজনমত জৈব 
ও অজৈব সারের ব্যবহার, উপযুস্ত পোকামাকড় ও আগাছা 
দমন ব্যবস্থা অনুসরণ, ইত্যাদি । 

উপরিউন্ত গতানুগতিক সুপারিশ ছাড়া দেশের সবুজ শঙ্তি 
সম্পদ ব্লদ্ধির জন্য আরও অন্ততঃ তিনটি বিষয়ের উপর 


230 


বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন ॥। এগুলি হলো ॥ 


এক্র--জমির উৎপাদন বিভব রুদ্ধির ব্যবস্থা করা । 
দেখা গেছে, 0, ডাইকার্বক্সিলিক আযাসিড সালোকসংশ্লেষ 
বিশ্রিয়াপথ অনুসরণকারী উদ্ভিদ € আখ, ভুট্টা, ধান, 


নেপিয়ের ঘাস, ইত্যাদি ) যেখানে প্রতিদিন প্রতি বর্গমিটার : 


স্থানে মোট 67 গ্রাম শুক্ষ পদার্থ উৎপন্ন করে সেখানে 
05 ক্যালভিন চন্ত্ অনুসরণকারী উদ্ভিদ মান্তর 325 গ্রাম 
শুক্ষ পদার্থ তৈরি করে থাকে । অবশ্য, শেষোক্ত শ্রেণীর 
তৈলবীজ ও ডাল জাতীম্ম শস্যের ক্ষেত্রে (হেক্টর প্রতি 
সরষে 38090 কেজি, ছোলা 4500 কেজি) স্ক্পতর 
উত্পাদনের কারণ হিসাবে বলা যায় যে 1 গ্রাম গ্লুকোজ 
থেকে 083 গ্রাম শ্বেতসার ( স্টার) উৎপন্ন হলেও এর 
থেকে মান্তর 040 গ্রাম প্রোর্টিন বা 033 গ্রাম উদ্ভিজ্জ 
তৈল (লিপিড ) তৈরি হ্য়। উদ্ভিদ-প্রজননবিদেরা 
বত'মানে কিভাবে কোন বিশেষ উদ্ভিদের মধ্যে মোট 
শুদ্ধ পদার্থের পরিমাণ-ই শুধু নয় মোট প্রকৃত সবূজ শত্তির 
পরিমাণ কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় তা নিয়ে চিস্তাভাবনা 
করছেন । সুনির্বাচিত এইরকম উদ্ভিদের সমন্বয়ে 
মিশ্র ও ন্লি-মান্রিক বিস্তারবিশিষ্ট €71159 017811- 
910181, 17161-01010101179 ) চাষ ব্যবস্থা, € যাতে 
মাটির বিভিঘ্ন স্তর থেকে জল ও পুষ্টিমৌল এবং মাটির 
উপরকার অনুভূমিক ও উল্লম্ব স্তর থেকে সূর্যালোক গৃহীত 
হতে পারে ) অনুসরণের মাধ্যমেই সবৌচ্চ উৎপাদন বিভব 
অর্জন করা সম্ভব। 


দুই- টেকনোলজি অর্থাৎ কৃষি প্রযুন্তি হস্তান্তর ও রুষি 
সম্প্রসারণ । একথা অনস্বীকার্য যে সবুজ শস্তির সম্পদ 
ব্রদ্ধি করার যে সকল বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৌশল 


জান ও বিজ্ঞান 


38তম বর্ষ, সপ্তম সংধ্যা 


আমাদের জানা আছে সেগুলিকে গবেষণাগার বা ফাইলের 
গাদা খেকে চাষের মাতে প্ররুত কৃষকদের হাতে সমর্পণ 
করলে আমরা ইতিমধ্যেই উদ্ব্র শস্যের ভাগারী হয়ে 
উঠতাম । এই সঙ্গে একথাও ঠিক যে আমাদের দেশের 
ক্ষদ্র চাষীরা নিবিড় চাষে যথেষ্ট উৎসাহী হলেও 
অধিকাংশ সময় চাষের ব্যাপারে নগদ টাকা বিনিক্সোগে 
ক্ষতির আশংকা থেকে মুত্ত হতে না পারার জন্য শেষ 
পর্যন্ত হতোদ্যম হয়ে পড়ে । উপযুন্ত বীমা ব্যবস্থা প্রচলন 
করে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান করা যায় । 


তিন- কৃষিকার্য সংশ্লিষ্ট শন্তি বিনিয়োগের ক্ষেন্্ 
স্ব-নিভরতা অর্জন। কৃষিকার্ষের মাধ্যমে সবুজ শ্তি 
আহরণের জন্য সৌরশন্তি ছাড়াও প্রগ্মোজন হগ্ন অন্য 
শন্তির বিনিয়োগ । এক হেক্টর জমি থেকে গড়পড়তা 
তিন টন দানাশস্য উৎপাদন করতে মোটামুটি চার মিলিয়ন 
কিলো ক্যালোরি শন্তি অর্থাৎ 036 টনের মত পেন্্রোলিয়াম 
স্বালানী খরচ হয়ে থাকে । এর প্রাক্স অর্ধেকটাই লাগে 
প্রয়োজনীয় সার উৎপাদনে আর বাকিটা বিভিন ক্ষিষ্ত 
চালনার জন্য । এ বিষয়ে স্ব-নির্ভরতা অর্জনের জন্য 
অপেক্ষাকৃত সুলভ বায়োগ্যাস ও বায়োম্যাস (01071859), 
জলম্রোত, বায়ূশস্তি বা সৌরশন্তি চালিত পাম্পসেট এবং 
অন্যান্য যন্ত্রাদি ও সীমিত ক্ষেত্রে পারমাণবিক শত্তি 
ব্যবহার করার কথা ভাবা যেতে পারে। এছাড়া, 
আযমোনিয়াভিত্তিক নাইট্রোজেন সারের পরিবতে কয়েক 
ধরণের ব্যাকটিরিয়া, শৈবাল বা জলজ ফার্নের মাধ্যমে 
নাইট্রোজেন আবদ্ধীকরণ ব্যবস্থা অবলম্বন করে সবুজশস্তি 
উতৎ্পাদনে মোট শস্তি বিনিয়োগের পরিমাণও আমরা 
অনেকটা কমিয়ে ফেলতে পারি । 





ঘায়ূস্াত্র উত্তেজনা-্রবাত 


জগদীশচন্দ্র সু 


বাহিপের সংবাদ ভিতরে কি করিয়া পেৌাছায় £ 
আমাদের বাহ্যেন্দ্রিয় চতুদ্দিকে শসারিত। বিবিধ ধাক্কা 
অথবা আঘাত তাদের উপর পতিত হইতেছে এবং সংবাদ 
ভিতরে প্রেরিত হইতেছে । আকাশের ঢেউ দ্বারা আহত 
হইয়া চক্ষু যে বার্তা প্রেরণ করে তাহা আলো বনিয্না 
মনে করি । বায়ুর ঢেউ কর্ণে আঘাত করিয়া যে সংবাদ 
প্রেরণ করে তাহা শব্দ বলিয়া উপলব্ধি হয় । বাহিরের 
আঘাতের মাত্রা ম্বদু হইলে সচরাচর তাহা সুখকর 
বলিয়াই মনে করি কিন্তু আঘাতের মান্তরা বাড়াইলে 
অন্যর্ধপ অনুভূতি হইয়া থাকে । ম্বদুষ্পর্শ সুখকর, কিন্তু 
ইস্টকাঘাত কোনরূপেই সুখজনক নহে । 


টেলিগ্রাফের তার দিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ স্থান হইতে 
স্থানান্তরে পে ছিয়া থাকে এবং এইরূপে দূরদেশে সঙ্কেত 
প্রেরিত হয়। তার কাটিয়া দিলে সংবাদ বন্ধ হয়। 
একই বিদ্যুৎ-প্রবাহ বিভিন্ন কলে বিবিধ সঙ্কেত করিয়া 
থাকে-_কাটা নাড়ায়, ঘণ্টা বাজায় অথবা আলো জ্বালায় । 
বিবিধ ইন্দ্রিয় স্সায়ূসুত্র দিয়া যে উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ 
করে তাহা কখন শব্দ, কথন আলো এবং কখনও বা 
স্পর্শ বলিয়া অনুভব করি। উত্তেজনা-প্রবাহ যদি 
মাংসপেশীতে পতিত হয় তখন পেশী সঙ্কচিত হয়। 
তার কাটিলে যেরূপ খবর বন্ধ হয়, স্মায়ুসুন্ন কাটিলে 
সেইরূপ বাহিরের সংবাদ আর ভিতরে পৌছায় না। 


গ্ত:স্পন্দন ও ভিতাপ্নর শান্তি 


বাহিরের আঘাতজনিত সাড়ার কথা বলিয়াছি। 
তাহা ছাড়া আর এক রকমের সাড়া আছে যাহা আপনা 
আপনিই হইয়া থাকে । সেই স্বতঃস্পন্দন ভিতরের এক 
অজ্ঞাত শক্তিদ্বারা ঘটিয়া থাকে । আমাদের হাদয়ের স্পন্দন 
ইহারই একটি উদাহরণ । ইহা আপনা আপনিই হইয়া 
থাকে । উদ্িভদ-জগতে ইহার উদাহরণ দেখা যায়। 
বনচাড়ালের ছোট দুইটি পাতা আপনা আপনিই নড়তে 
থাকে । ভিতরের শত্তিজাত স্বতংস্পন্দনের আর একটি 
বিশেষত্ব এই যে, ইহা বাহিরের শন্তি দ্বারা বিচলিত 


হয় না; বাহিরের শন্তিকে বরং প্রতিরোধ করে । সুতরাং 
দেখা যায়, দুই প্রকারের শস্তি দ্বারা জীব উত্তেজিত হয়--- 
বাহিরের শন্তি এবং ভিতরের শন্তি। সচরাচর ভিতরের 
শন্তি বাহিরের শস্তিকে প্রতিরোধ করে । 


ইক্দ্রিয়-অগ্রাহ্য কিরাপ ইন্ড্রিয়-গ্রাহ্য হইত্রে ? 


আঘাতের মাত্রা অনুসারেই উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস" 
রদ্ধি ঘটিয়া থাকে । এরূপ অনেক ঘটনা ঘটিতেছে 
যাহা আমাদের ইন্ড্রিয়েরও অগ্রাহা । আলো যখন ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হয় তখন দৃশ্য অদৃশ্যে মিলিগ্না যায়। 
তখনও চক্ষু আলোক দ্বারা আহত হইতেছে সত্য, কিন্ত 
অতি ক্ষীণ উত্তেজনা-প্রবাহ স্বায়ুসূত্র দিয়া অধিক দূর 
যাইতে না পারিয়া নিদ্রিত অনুভূতি-শস্তিকে জাগাইতে পারে 
না। ইন্ড্রিয়-অগ্রাহ্য কি কোন দিন ইক্সরিয়-গ্রাহ্য হইবে £ 
ক্ষণিকের জন্য একদিন যাহার সন্ধান পাইয়়াছিলাম 
তাহা ত আর দেখিতে পাইতেছি না! কি করিয়া তবে 
দৃষ্টি প্রথর হইবে, অনুভুতি শত্তি বৃদ্ধি পাইবে £ 


অন্য দিকে বাহিরের ভীষণ আঘাতে অনুভূতি-শত্তি 
বেদনায় মুহ্যমান, সেই যন্ত্রণাদায়ক প্রবাহ কিরাপে 
প্রশমিত হইবে £ হে ভীরু, ঘদিও তুমি একদিন মরিবে 
তথাপি অকাল-শঙ্কা হেতু শত শত বার ম্ুত্যুযাতনা ভোগ 
করিতেছ । যদিও বহিজ্ঞগতের আঘাত তুমি নিবারণ 
করিতে অসমর্থ, তথাপি অন্তজ্জগতের তুমিই একমান্র 
অধিপতি । যে পথ দিয়া বাহিরের সংবাদ তোমার 
নিকট পৌহিয়া থাকে, কোনদিন কি সেই পথ তোমার 
আজায় এক সময়ে প্রসারিত এবং অন্য সময়ে একেবারে 
রুদ্ধ হইবে £ 


কখন কখন উত্তরাপ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে । 
মনের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা দেখি নাই কিঘা শুনি নাই, 
চিত্তসংযম করিয্মা তাহা দেখিয়াছি অথবা শুনিয়াছি। 
ইহাতে মনে হয়, ইচ্ছানুভ্রমে এবং বহুদিনের অভ্যাসবলে 
অনুভ্ভূতি-শক্তি রূদ্ধি পাইয়া থাকে । যখন স্সামুসূর দিস্মাই 
বাছিরের খবর ভিতরে পৌছায় তখন জামুসুজধের কি 
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পর্িবর্জনে 'অদ্ধ উপ্মন্কু দ্বার একেবারে খুলিয়া যায় ? 
অন্য উপাম্নও হয়ত আছে, যাহাতে খোলা দ্বার একেবারে 
বন্ধ হইয়া যায়। ূ 
2 78 ও 


রুক্ষ ঘাম 


সব্বাগ্রে উদ্ভিদ-জীবন লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম 
ফেফার, হ্যাবারল্যান্ড প্রমুখ ইয়োরোপীয় পন্ডিতগণ 
সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, প্রাণীদের ন্যায় উদ্ভিদে কোন 
শ্লায়সুন্র নাই; তবে লজ্জাবতী লতার একস্থানে চিমটি 
কার্টিলে দুরস্থিত পাতা কেন পড়িয়া যায় £ ইহার উত্তরে 
তাহারা বলেন, চিমটি কাটিলে উদ্ভিদে জলশ্প্রাহ উৎপন্ন হয় 
এবং সেই প্রবাহের ধাক্কায় পাতা পতিত হইয়া খাকে । এই 
নিষ্পতি ধে ভ্রমাত্ধাক তাহা আমার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত 
হইয়াছে । প্রথমত চিমটি না কাটিয়া অন্যরূপে লজ্জাবতী 
লতার উত্তেজনা-প্রবাহ প্রেরণ করা যাইতে পারে, যে সব 
উপায়ে জলম্প্রবাহ একেবারেই উৎপন্ন হয় না। আব্ও 
'দেখা, যায়, প্রাণীর স্লায়ুতেও যে সব বিশেষত্ব আছে উদ্ভিদ 
ল্লায়তেও তাহা বর্তমান। মলের ভিতরে জল-প্রবাহের 
বেগ শীত কিম্বা উষ্ণতায় হাস-রুদ্ধি পায় নাঃ কিন্তু স্মায়ূর 
উজেজনার বেগ 9 ডিগ্রি উত্তাপে দ্বিগুণিত হয়। উদ্ভদে 
তাহাই হইয়া থাকে । অধিক শৈত্যে উদ্ভিদের স্সায়ুসূন্র 
অসাড় হইয়া যায় ; তখন উত্তেজনা-প্রবাহ স্থগিত 
হইয়া যায়। উদ্ভিদে যে স্সায়ুসূশ্র আছে--আমার এই 
সিদ্ধান্ত এখন সব্বন্র গৃহীত হইয়াছে । 


আথবিক সম্ভি্াশ উাত্তজনা-প্রবাছের হাস-লুদ্ধি 


প্রথমে দেখা যাউক, কি উপায়ে স্নায়ুর উত্তেজনা দূরে 
প্রেরিত হয়। এসম্বন্ধে, পরিক্ষার ধারণা হইলে পরে 
দেখা যাইবে, কিরাপে উত্তেজনা-প্রবাহ 'বছ্ধিত কিস্বা 
প্রশমিত হইতে পারে । স্্ায়ুসূন্ অসংখ্য অনু-গঠিত । 
অণুই স্বাভাবিক অবস্থায় আপেক্ষিক নিশ্চলভাবে 

স্বীয় স্থানে অবশ্থিত। কিন্তু আঘাত পাইলে হেলিতে 
প্ুলিতে থাকে ॥ এই হেলা-দোলাই উত্তেজিত অবস্থা । 
একটি অর্থ যখন স্পন্দিত হয়, পার্থের অন্য অণুও প্রথম 
অপুর আঘাত স্পন্দিত হইয়া থাকে এবং এইরূপ 
ধারাবাহিক রাগে জাযুসূত গিয়া উত্তেজনা এক প্রান্ত হইতে 
অন্য প্রান্তে প্রেরিত হয় । অপুর আঘাতজনিত কম্পন 
কিরাপে দূরে প্রেরিত হয় তাহার একটা ছবি কল্পনা 
করিতে পারি । 
পুস্তক সোজাভাদব - সাজান আছে ডান দিকের 


জান ও বিজ্ঞান 


পাচ নম্বরের 


মনে কর, টেবিলের উপর এক সারি. 
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বইখানাকে বাম দিকে ধাক্কা দিলে প্রথম নম্বরের 
পুস্তক দ্বিতীয় নম্বরের পুস্তকের উপর পড়িয়া তৃতীয় 
পুস্তককে ধাল্কা দিবে গ্রবং এইরূপে আঘাতের ধারা 
এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌছিবে । | 


বইগুলি প্রথমে সোজা ছিল এবং প্রথম পুস্তকরখানাকে 
উল্টাইয়া ফেলিতে কিয়ৎপরিমাণ শন্তির আবশ্যক ॥ 
মনে কর তাহার মান্ত্রা পাচ। ধানার জোর যদি পাচ 
না হইয়া তিন হয় তাহা হইলে বইথানা উল্টাইয়া পড়িবে 
না; সুতরাং পাখ্খের বইগুলিও নিশ্চল অবস্থায় থাকিবে । 
এই কারণে বহিরিন্ড্রিয়ের উপর ধাক্কা যখন অন্তি ক্ষীণ 
হয় তখন উত্তেজনা দূরে শাছিতে পারে না এবং এই 
জন্য বাহিরের আঘাত ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য হয় না। মনে কর, 
বইগুলিকে সোজা অবস্থায় না রাখিয়া বাম দিকে একটু 
হেলান অবস্থায় রাখা গেল। এবার স্বল্প ধান্কাতেই 
বইখানা উচ্টাইয়া পড়িবে এবং ধাক্কাটা একদিক হইতে 
অন্য দিকে পেৌীছিবে। পুব্বের ধাক্কার জোর পাচ না 
হইয়া তিন হইলে আঘাত দুরে পৌোৌছিত না, এখন তাহা 
সহজেই পেণিছিবে। বইগুলিকে উল্টাদিকে হেলাইলে 
ধাঙ্কা প্রথম পুস্তকখানাকে উল্টাইতে 
পারিবে না। ধাক্কা এবার দূরে পোৌছিবে না; গন্তব্য 
পথ যেন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে । এই উদাহরণ 
হইতে বুঝা থায় ঘে, স্বায়ুসূজ্রের অণুসুলিকেও দুই প্রকারে 
সাজান যাইতে পারে । “দমৃখ” সন্নিবেশে ইন্দ্িয়-অগ্রাহ্য 
শন্তি, উন্ড্রিয়-গ্রাহ্য হইবে । আর “বিমৃখ” সমিবেশে 
বাহিরের ভীষণ আঘাতজনিত উত্তেজনার ধাক্কা ভিতরে 
পেছিতে পারে না। | 
পরীক্ষা 

উত্তেজনা-প্রবাহ সংযত করিবার সমস্যা কিরূপে পূরণ 
করিতে সমর্থ হইব তাহা স্হ.লভাবে বর্ণনা করিয়াছি । 
এ সম্বন্ধে যাহা মনে করিয্লাছি তাহা পরীক্ষা-্সাপেক্ষ । 
তবে কি উপায়ে আণবিক সন্নিবেশ “সমুখ” অথবা 
“বিমুখ” হইতে পারে £ এরাপ দেখা যায় যে, বিদ্যুৎ” 
প্রবাহ এক দিকে প্রেরণ করিলে নিকটের চুম্বক শলাকা" 
গুলি ঘুরিয়া অন্যমূখ্থী হয় । বিদ্যুৎবাহক জলীয় পদার্খের 
ভিতর দিক়্া যদি 'বিদ্যুৎ-শ্রোত প্রেরণ করা যায় তবে 
অণুগুলিও বিচলিত হইয়া যায় এবং অণু-সমিবেশ বিদ্যুৎ- 
ম্রোতের দিক অনুসারে নিশ্সমিত হইয়া থাকে । 


্রামুসুত্ে এই উপায়ে দুই প্রকারে আণবিক সমন্িবেশ 
করা যাইতে পারে। প্রথম পরীক্ষা লজ্জাবতী লইয়া 
করিয়াছিলাম । আঘাতের মান্রা এরাপ ক্ষীণ করিলাম 
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ঘে, লজ্জাবতী তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইল না। 
তাহার পর আণবিক জমিবেশ “'সমুখ” করা হইল । 
অমনি যে আঘাত লজ্জাবতী ফোনদিনও টের পায্ন নাই 
এখন তাহা অনুভব করিল এবং সজোরে পাতা নাড়িস্া 
সাড়া দিল। ইহার পর আণবিক সন্নিবেশ “বিষৃখ” 
করিলাম । এবার লঙ্ভাবতীর উপর প্রচণ্ড আঘাত 
করিলেও "লজ্জাবতী তাহাতে ভ্রাক্ষেপ করিল না।॥ পাতাগুলি 
নিস্পদ্দিত থাকিয়া উপেক্ষা জানাইল । 


তাহার পর ভেক ধরিয়া পুর্বোস্ত প্রকারে পরীক্ষা 
করিলাম । যে আঘাত ভেক কোনদিনও অনুভব করে 
নাই জ্লায়ুসূত্রে “সমুখ” আণবিক সমিবেশে সে তাহা 
অনুভব করিল এবং গা নার়িয়া সাড়া দিল। তাহার পর 
“কাটা ঘায়ে নূন” প্রয্মোগ করিলাম । এবার ব্যাঙ 
ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু যেমনই আণবিক 
সমিবেশ “বিমুখ” করিলাম অমনি বেদনাজনক প্রবাহ 
যেন পথের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া রহিল এবং ব্যাঙ 
একেবারে শান্ত হইল । 


সুতরাং দেখা যায় যে, স্ত্ায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ 
ইচ্ছান্সারে হ্রাস অথবা ব্রদ্ধি করা যাইতে পারে। এই 
হ্রাস-রদ্ধি আণবিক সমিবেশের উপর নিভর করে। 
একরাপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ বহুগুণ র্ুদ্ধি পায়, 
অন্যরূপ সন্নিবেশে উত্তেজনার প্রবাহ আড়ুম্ট হইয়া যায় । 
আরও দেখা যায্ম, এই আণবিক সমিবেশ এবং তজ্ভনিত 
উত্তেজনা-প্রবাহের হ্রাস-রদ্ধি বাহিরের নিদ্দিষ্ট শস্তি 
প্রয়োগে নিক্মমিত করা যাইতে পারে। হহা কোন 
আকদ্িমক কিম্বা দৈব ঘটনা নহে, কিন্ত পরীক্ষিত 
বৈজ্ঞানিক সত্য । ইহাতে কার্য-কারণের সন্বপ্ধ অকাট্য । 


বাহিরের শন্তি খ্বার। যাহা ছটিয়া থাকে ভিতরের শঙ্তি 
দ্বারাও অনেক সময়ে তাহা সংঘটিত হয় । বাহিরের 


আঘাতে হস্ত-পেশী যেরূপ সঙ্কচিত হয়. ভিতরের ইচ্ছায়ও. 


হস্ত সেইরাপ সঙ্কুচিত হয়। উল্টা রকমের হুকুমে হাত 
শলথ হইয়া যায় । ইহাতে দেখা যাক্স যে, স্লায়ুসূত্রে আণবিক 
সন্নিবেশ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়মিত" হইতে পারে । তাহা 
হইলে ভিতরের শত্তিবলেও স্ত্াযুসুত্রে উত্তেজনা-্প্রবাহ বদ্ধিত 
অথবা সংযত হইতে পারিবে । তবে এই দুই প্রকার 
আণবিক সন্নিবেশ করিবার ক্ষমতা বহু দিনের অজ্ঞাস 
ও সাধনা সাপেক্ষ । শিশু প্রথম প্রথম হাটিতে পারে না 
কিম্ত অনেক দিনের চেস্টা ও অভ্যাসের ফলে চলাফেরা 
স্বাভাবিক হইয়া যায় । 


সুতরাং মানুষ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে, তাহারই 
মধ্যে এক শন্তি নিহিত আছে যাহার দ্বারা সে বহিজ্ঞ' গৎ 


ল্লায়ুসুক্লে উত্তে জনা-প্রবাহ এ 


233 


নিরপেক্ষ হইতে পারে । তাহারই ইচ্ছানুসারে বাহির ও 
ভিতরের প্রবেশ দ্বার কখনও উদ্ঘাটিত, কখনও অবরুদ্ধ 
হইতে পারিবে । এইরাপে দৈহিক ও মানিক দুৰ্বলতার 
উপর সে জন্মী হইবে । যেক্ষীণ বান্তা শুনিতে পায় নাই 
তাহা শ্রুতিগোচর হইবে, যে লক্ষ্য সে দেখিতে পায় নাই 
তাহা তাহার নিকট জাজ্জ্বল্যমান হইবে । অন্যপ্রকারে সে 
বাহিরের সব্বববিভীষিকার অতীত হইবে । অন্তর রাজ্যে 
স্বেচ্ছাবলে সে বাহিরের ঝঞ্চার মধ্যেও অঙক্ষুব্ধ রহিবে । 


ভিতর ও ত্রাহিত্র 


ভিতরের শত্তি তস্ত্েচ্ছা! তবে জীবনের কোন্‌ স্তরে 
এই শল্তির উদ্ভব হইয়াছে £ শুক্ষ তণ জল-মোতে 
ভাসিয়া যায় । কিন্ত জীব কেবল বাহিরের প্রবাহ দ্বারাই 
পরিচালিত হয় না, বরং ঢেউয়ের আঘাতে উত্তেজিত 
হইয়া স্রোতের বিরুদ্ধে সন্তরণ করে । কোন্‌ স্তরে তবে 
এই যুঝিবার শত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে £ ক্ষদ্রাদপি ক্ষুদ্র 
জীব-বিন্দু কখনও বাহিরের শন্তি গ্রহণ করে, কখনও 
ভিতরের শস্তি দিয়া প্রতিহার করে । গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান 
করিবার ক্ষমতাই ত ইচ্ছা-শ্তি | 


আর ভিতরের শত্তিই বা কিরূপে উদ্ভূত হইয়াছে ! 
বাহিরের ও ভিতরের শন্তি কি একেবারেই বিভিন্ন £ পূর্বে 
বলিয়াছি যে, বনচাড়ালের পাতা দুইটি ভিতরের শক্তিবলে 
আপনাআপগনিই নড়িতে থাকে । কিন্ত গাছটিকে দুই দিন 
অন্ধকারে রাখিয়া দেখিলাম যে, পাতা দুইটি একেবারেই 
নিশ্চল হইয়া গিয়াছে । ইহার কারণ এই যে, ভিতরের 
শান্তি যাহা সঞ্চিত ছিল তাহা এখন ফুরাইয়া গিয়াছে । 
এখন পাতা দুইটির উপর ক্ষণিকের জন্য আলো নিক্ষেপ 
করিলে দেখা যায় যে, পাতা নড়িয়া সাড়া দিতেছে, 
কিন্ত আলো বন্ধ করিলেই পাতার স্পন্দন খামিয়া 
যায়। ইহার পর অধিক কাল আলোক নিক্ষেপ 
করিলে এক অত্যদ্ভূত ঘটনা দেখা যায়। এবার আলো 
বন্ধ করিবার পরেও পাতা দুইটি বহুক্ষণ ধরিয়া যেন 
স্বেচ্ছায় নড়িতে থাকে । ইহা অপেক্ষা বি্ময়কর ঘটনা 


আর কি হইতে পারে? দেখা যায়, আলোরাপে 
যাহা বাহিরের শক্তি ছিল গাছ তাহা গ্রহণ করিয়া 
নিজস্ব করিয়া লহ্য়াছে এবং বাহির হইতে 


সঞ্চিত শস্তি এখন ভিতরের শন্তির রূপ ধারণ করিয়াছে । 
সুতরাং বাহিরের ও ভিতরের শন্তি প্রকৃতপক্ষে একই ; 
সামান্য বিভিন্নতা এই যে, যাহা পদ্দার ওপারে ছিল তাহা 
এপারে আসিয়াছে ; যাহা পর ছিল তাহা আপন হইয়াছে । 
আরও দেখা যায় যে, এইরূপ স্বতঃস্পন্দিত অবস্থায় 
পাতাটি বাহিরের আঘাতে বিচলিত হয় না। সে এখন 
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বাহিরের শন্তি নিরপেক্ষ, অর্থাৎ ভিতরের শস্তি দিয়া 
বাহিরের শন্তি প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
ঘখন ভিতরের সঞ্চয় ফ্রুরাইবে কেবল তখনই গ্রহণ করিবে 
এবং পরে স্্রেচ্ছাক্রমে প্রত্যাখ্যান করিবে । জীবনের 
কোন্‌ স্তরে তবে ভিতরের শস্তি ও স্বেচ্ছা উদ্ভুত 
হইয়াছে £ 


জস্মিবার সময় ক্ষদ্র ও অসহায় হইয়া এই শন্তি- 
সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। তখন বাহিরের শন্তি 
ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার শরীর লালিত ও বদ্ধিত 
করিয়াছে । মাতৃতস্তনোর সহিত স্নেহ, মায়া, মমতা 
অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বন্ধুজনের প্রেমের দ্বারা 
জীবন উৎফুল্ল হইয্মাছে । দুক্দিন ও বাহিরের আঘাতে 
ফলে ভিতরে শন্তি সঞ্চিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে 
বাহিরের সহিত বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। 


ইহার মধ্যে আমার নিজস্ব কোথায় £ এই সবের 





জান ও বিজান 


38». বর্ষ সপ্তম সংখা 


মূলে আমি না তুমি £ 


একের জীবনের উচ্ছাসে তুমি অন্য জীবন পুণ করিয়াছ ॥. 
অনেকে তোমারই নিদ্দেশে জ্ঞান সন্ধানার্থে জীবনপাত 
করিয়াছে, মানবের কল্যাণ হেতু রাজ্য-সম্পদ ত্যাগ 
করিয়া দুঃখ-দারিদ্র্য বরণ করিয়াছে এবং দেশসেবাম়্ 
অকাতরে বধ্যমঞ্চে আরোহণ করিয়াছে । সেই সব 
জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অন্য জীবন জ্ঞান ও ধরঙ্টে, শৌধ্য 
ও বীর্যে পরিপুরিত করিয়াছে । 


ভিতর ও বাহিরের শন্তি-সংগ্রামেই জীবন বিবিধরাপে 
পরিস্ফটিত হইতেছে । উভয়ের মূলে একই মহাশস্তি, 
যদ্বারা অজীব ও সজীব, অণু ও ব্রন্মাণ্ড অনুপ্রাণিত । 
সেই শক্তির উচ্ছাসেই জীবনের অভিব্যন্তি। সেই 
শত্তিতিই মানব দানবত্ব পরিহার করিয়া দেবত্বে উন্নীত 
হইবে । 





গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমাদের দেশের ছাব্লগণ বহুবিধ বাপে লোকসেবায় আশ্চর্য্য পারদশিতা 


দেখাইয়াছে । 
অনেকের একাত্তিক উত্সাহ সেখা যাইজেছে। 


লক্ষণ বলিয্মা গণ্য হইত । 
আমার সহচর ছিল । 


প্রকৃতির কার্য্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটন হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল । 
বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ী ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহাষ্য বণ্টন করিয়া দিতেন । 


ইহা দ্বারা তাহারা দেশের মুখ উক্ভ্রল করিয়াছে । 
ইহা বিশেষ শুভ লক্ষণ । 
শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্গলা স্কুলে প্রেরণ করেন । 
স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুন্ন এবং বামে এক ধীবরপুন্র 
তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া শুনিতাম। 


“পতিতের সেবা” অথবা এ“ডিপ্রেম্ট মিশনে'ও 
এই সম্বন্ধেও কিছু ভাবিবার আছে । 
তখন সন্তানদিগকে ইংরাজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের 


সম্ভবতঃ 
ছুটির পর 'যখন 


যদিও তিনি 


সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ভাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাহার নিষ্ঠার ব্যতিন্র্ুম হয় তাহা কখনও মনে 


করিতেন না। 


অনেকে ঘোরতর দু'ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতোঁছিল । 


ছেলেবেলায় সখ্যতা হেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দ, 
মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই। 


সেদিন বাকুড়ায় “পতিত অঙ্প শ্য” জাতির 


যাহার যৎ্সামান্য আহাম্য্য লইয়া সাহায্য করিতে পিম্মাহছিলেন 


' তাহারা দেখিতে পাইলেন যে; অনশনে শী পুরুষেরা সাহায্য অস্বীকার করিয়া মুম্র্ধ স্ত্রীলোকদিগকে দেখাইয়া 
দিল। শিশুরাও মুষ্টিমেক্স আহার্ষ্য পাইয়া তাহা দশজনের মধ্যে বণ্টন করিল। ইহার পর প্রচলিত ভাষার অর্থ 
করা কঠিন হইয়াছে । বাস্তবপক্ষে কাহারা পতিত, উহারা না আমরা £ | 

আর এক কথা । তুমি ও আমি যে শিক্ষালাভ করিয়া নিজেকে উন্নত করিতে পরিয়াছি এবং দেশের জন্য 
ভাবিবার অবকাশ পাইয়াছি, ইহা কাহার অনুগ্রহে? এই বিস্তত রাজ্যরক্ষার ভার প্রকৃতপক্ষে কে বহন 
করিতেছে £ তাহা জানিতে সম্থদ্ধিশালী নগর হইতে তোমাদের দৃষ্টি অপসারিত করিয়া দুঃস্থ পললীগ্রামে স্থাপন 
কর। দেখানে দেখিতে পাইবে গঙ্কে অদ্ধ নিমজ্জিত, অনশনক্রিস্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচশ্মসার এই “পতিত” 
শ্রেণীরাই ধন-ধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে । অস্থিচিণ দ্বারা নাকি ভূমির উন্বরতা বৃদ্ধি পায় । 
অস্থিটুণের বোধশত্তি নাই ; কিন্ত যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্ভ্বায় চির-বেদনা নিহিত আছে ।” 


রা -- জগদীশচন্দ্র ৪ 





অফুরন্ত শক্তির উত্স সন্জান 


দিলীপন্ুঘান্ সরক্রার* 


আজকাল আমরা মোট যত পরিমাণ শন্তি ব্যবহার 
করে থাকি তার শতকরা 90 ভাগই আসে তেল, কয়লা 
এবং প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে আর 5 ভাগ আসে জল-বিদ্যুৎ 
থেকে-_বাকিটা আসে কেন্দ্রিন শত্তি, সৌরশক্তি, বাম়ুশস্তি, 
বায়ো-গ্যাস থেকে পাওয়া শন্তি, সমুদ্রের ঢেউ থেকে পাওয়া 
শন্তি এবং ভ্গভের তাপ শন্তি থেকে । 


তেল ও গ্যাস এই দুই সহজলভ্য এবং সস্তা শত্তি হাতে 
থাকার ফলেই বিংশ শতাব্দীতে মানব-সমাজের অভ্তপূব 
উন্নতি সম্ভব হয়েছে । অবশ্য, 1973 খ্ু্টাব্দে তেল 
রপ্তানীকারী আরব দেশগুলি তেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার 
ফলে পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশের সামনেই শন্তি-সঙ্কট 
দেখা দিয়েছে । 


তেলের দাম বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে তেলের বদলে 
কয়লা ব্যবহার করার কথা ভাবছেন অথবা কগ্নলাকে 
তেলে রূপান্তরিত করার জন্য বারজিয়াস পদ্ধতির সাহায্য 
নেওয়ার কথা ভাবছেন । কিন্ত্র মা্টির নীচে সঞ্চিত কয়লার 
পরিমাণও (663 বিলিয়ন মেটিক টন) তো এমন কিছু 
বেশী নম । এখন যে হারে কয়লা খরচ হচ্ছে তাতে আর 
মান 249 বছরের মধ্যে সমস্ত কয়লা ফুরিয়ে যাবে। 
দেরিতে হলেও মানুষ বুঝতে শিখেছে যে পৃথিবীর 
বুকে তেল এবং কয়লা মাতৃতস্তনের মত অফুরন্ত নয়, ফলে 
মানুষ এখন অফুরত্ত শন্তির উৎস সন্ধানে ব্যস্ভ। এ 
ব্যাপারে ঘে কঁটি উৎসের কথা ভাবা হয়েছে নীচে সেগুলির 
আলোচনা করলাম । 


পৌরশস্তি 


ভারতসহ ক্লান্তীয় অঞ্চলের দেশশুলিতে সৌরশ্তি প্রচুর 


স্থলভাগ বছরে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পেয়ে খাকে তা হল 
প্রায় 69১৫1015 মেগাওয়াট আওয়ার । দেশের বেশির 
ভাগ অংশই বছরে 250 খেকে 3009 দিন সূর্যের মুখ দেখে 
থাকে । এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম হচ্ছে গিয়ে আসাম, 
কাম্মীর, কেরালা এবং মেঘালয় । গুজরাট, উত্তর 
মহারাম্ট্র, রাজস্থান এবং পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ বছরে 3000 
থেকে 32090 ঘণ্টা রোদ পেয়ে থাকে । বাকি রজ্যগুলি 
বছরে 2600 থেকে 2800 ঘণ্টা রোদ পেয়ে থাকে । 


সৌরশন্তির কতকগুলি সুবিধা আছে । যেমন, 

1) সূর্যের আয়ু প্রায় 5৯৫10: বছর। কাজেই 
ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সূর্য আমাদের কাছে 
অমর । সুতরাং সৌরশত্তি ফুরিয়ে যাওয়ার 
নয় । 


2) সৌরশত্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় । 

3) এই শন্তি তাপশত্তি, যান্ত্রিক শন্তি এবং বৈদ্যুতিক 
শন্তিতে সরাসরি রাপাস্তরিত হতে পারে । 

4) পুথিবীর প্রায় সব জনবসতিতেই কম-বেশী 
সৃযের আলো পড়ে । 

5) শত্তি সংগ্রহ এবং রূপান্তর যদি একই জায়গা 
ঘটান যায় তাহলে পরিবহন খরচ বাচান যেতে 
পারে । 

6) পরিশেষে বলা যায় সৌরশস্তির রূপাস্তরে কোন 
রকম পরিবেশ দূষণ ঘটে না এবং সৌরশস্তি 


ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির রক্ষণা- 
বেক্ষণ খরচ প্রান নগণ্য । 


সৌরশন্তিকে সরাসরি কাজে লাগানোর যে প্রযুক্তি তা 


পরিমাণে পাওয়া যায় । হিসাব থেকে দেখা গেছে যে তুলনামূলকভাবে নতুন; কিন্ত সৌরশন্তির পরোক্ষ ব্যবহার 


পৃথিবী সুর্য থেকে বছরে প্রায় 1-78১৫105 মিলিয়ন 
কিলোওয়াট-আওয়ার শন্তি পেকে থাকে । ভারতের 


ধারণা হিসাবে নতুন কিছু নয়। 
মাধ্যমে গাছপালারা পুথিবীপষ্ঠে উত্ভিদ সৃষ্টির প্রথম 


সালোকস্সংশেষের 


১. রি তান... 
* রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, পাঁশ্চম বঙ্গ, কাঁলকাভা-709 019 
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থেকেই সুর্যালোককে খাবার এবং জ্রালানিতে পরিণত 
করেছে । পৃ.থিবীপচ্ঠে রোদ কোথাও কম কোথাও বা 
বেশি পড়ে। এর ফলে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয় । তাছাড়া 
জল ও ডাঙ্গার রোদ থেকে সংগ্রহ করা তাপ ধরে রাখার 
ক্ষমতার তারতম্যের জন্য স্থলবাযু ও জলবায়ু সৃষ্টি হয়। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বাতাসই বাম়ুচালিত কল 
চালিয়েছে এবং এই বাতাসে ভর করেই পালতোলা নৌকো 
ও জাহাজ জলপথে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় 
গেছে । সৌরশক্তির সাহায্যে সমুদ্রের নোনা জল বাস্পীভূত 
হয় । বাস্প থেকে মেঘের সৃস্টি । এ মেঘই পাহাড়ের 
তুষারের সংস্পর্শে এসে ঘনীড়ুত হয়ে মিষ্টি জলে রূপান্তরিত 
হয়। কখনও বা রুদ্ধতাপ সম্প্রসারণের 081119108010 
9১081151017) ফলে মেঘ ঠাণ্ডা হয়ে রূম্টিরূপে প্‌থিবীর 
বুকে নেমে আসে । এই মিষ্টি জল খেয়েই মানুষ ও অন্যান্য 
প্রাণী বেঁচে থাকে এবং জল প্রবাহ থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
করা হয়। রোদে শুকিয়ে মানুষ নূন তৈরি করেছে ও ফল 
সংরক্ষণ করেছে, কাপাসের কাপড় শুকিয়েছে এবং রোদের 
জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়েছে । 


ভারতে সৌরশক্তিকে ঠিক মত কাজে লাগাবার জন্য 
1973 গ্ুস্টাব্দ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হযেছে । সৌরসেল, 
সংগ্রাহক, সৌরকুকার, মোটর, পাম্প, নলকুপ, রাস্তার 
বাতি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রান্ম 
49টি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন । দিল্লী এবং 
কলকাতান্ম সৌরকুকার ইতিমধ্যেই বাজারে ছাড়া হয়েছে । 
আমেদাবাদে জাহাঙ্গীর টেক্সটাইল মিল জল এবং বাতাস 
গরম করার ব্যাপারে সৌরশস্তিকে কাজে লাগিয়েছে । 
মূরখালে হারিয়়ান! ব্রিউয়ারী সৌরশত্তির সাহায্যে জল 
ফুটাচ্ছে। এতে জল জীবাণু-মুস্ত হচ্ছে এবং বছরে যাট 
হাজার টাকার জ্বালানি বেচে যাচ্ছে । কানপুরের কাছাকাছি 
সালের স্টেশনে সৌরশক্তি চালিত সিগন্যাল 'সিসটেম চাল 
করা হয়েছে। কোলার স্বর্ণখনির কাছাকাছি বিশ্বনাথম রেল 
রেল স্টেশন পুরোপুরি সৌরশন্তি চালিত | লুধিয়ানায় শস্যের 
দানা শুকানোর জন্য সৌরশক্তি চালিত ডাস্সার বসান হয়েছে । 
এই দ্রায়ারের সাহায্যে প্রতিদিন 10 টন শস্য শুকানো 
যায় । আন্নামালাই নপরেও এই ধরনের একটি ড্রায়ার 
আছে । এতে প্রতিদিন 1 টন শস্য শুকানো যায় । 
উভর প্রদেশের বালিয়া গ্রামে 31 টন ধারণ-ক্ষ মতাবিশিষ্ট 
 হীমঘরটি ভারতের ব্রহত্তম হীমঘর 1 কেরালার আলামুরে 
সৌরশক্তি চালিত ড্রায়ার ও লাগোয়া গুদাম ঘর ব্যবস্থা চানু 
করা হয়েছে । ' এই যন্ত্রে প্রতিদিন 39 টন শস্য শুকানো 
চলে । 


উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় ষে সৌরশত্তিকে 


জ্ঞান ও বিজান 
কাজে লাগানোর ব্যাপারে ভারত পেছিয়ে নেই--আবার 


38তম বর্ষ, সম্তম সংখ্যা 


সেই সঙ্গে এও বোঝা যায় যে, দসৌরশত্তিকে কাজে 
লাগানোর জন্য সুসংবদ্ধ কোনও ব্যবস্থা এখনও হিতিরিয 
দেশে গড়ে ওতে নি। 


গরম কল্পা এবং তাশ্া করার কাজে লাগান ছাড়াও 
ফটো-ভোচ্টেইকস্‌ বা সৌর সেলের মাধ্যমে সৌরশত্তিকে 
সরাসরি বৈদ্যুতিক শন্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর । 
আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে এটাই হবে শন্তির অন্যতম 
প্রধান উৎস। এই বিষয়ে গবেষণা এবং শিল্প উৎপাদনের 
ওপর জোর দেওয়া দরকার । 1981 খ্ুস্টাব্দে ভারত সরকার 
এই উদ্দেশ্যে কমিশন ফর এডিশন্যাল সোরদেস অব এনাণ্জ 
গঠন করেছেন । সম্প্রতি ডিপারমেন্ট অব নন কনভেন* 
শন্যাল সোরসেস অব এনাজি আহত এক আলোচনা 
চক্রে ফটো-ভোজ্টেইক কেন্দ্র গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে । 
গবেষক, প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে সমন্বয় 
সাধনই হবে এই কেন্দ্রের কাজ । 


ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুন্তি বিভাগের উদ্যোগে 
স্থাপিত সেন্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (সি. ই. এল" ) 
1982-83 খুস্টাব্দে অয়েল এগু ন্যাচারাল গ্যাস কমিশন 
স্থাপিত বোদ্ছে হাইয়ের সমুদ্র থেকে তেল তোলার হ্বয়ংস্রিচয় 
প্লাটফমের প্রয়োজনীয় সমস্ত শস্তি সরবরাহ করছে সৌর 
সেলের সাহায্যে । এই সাফল্যের পর আতন্তর্জতিক বাজার 
থেকেও সি. ই. এল, 5টি অডার পেয়েছে । আপ্টাটি কা, 
ভারতীয় রেল, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, ডাক ও তার বিভাগ 
এবং গ্রামে নলকুপ ও রাস্তায় বাতি দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই 
সংস্থা সৌর ফটোভোল্টেইক সিষ্টেম সরবরাহ করে 
চলেছে । কাজেই দেখা যাচ্ছে যে বাণিজ্যিক ভিভিতে সৌর 
শন্তির প্রয়োগ এবং ব্যবহারকে এই সংস্থা বাস্তবায়িত 

করেছে । 
নি 


কেন্দ্রিন শক্তি 


ইউরেনিয়াম2১5 ও থোরিয়াম2০৪-র কেন্দ্রিন 
বিভাজনে উদ্ভৃত তাপশত্তিকে বৈদ্যুতিক শস্তিতে রাপাস্তরিত 
করা গেছে । এ দুটি কাঁচামাল প.্‌থিবীতে এত বেশি 
পরিমাণে মজুত আছে যে এই পদ্ধতিতে যুগ যুগ ধরে. বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করা যাবে । আমাদের দেশে ট্রদ্বে, তারাপুর, রাগ- 
প্রতাপ সাগর এবং কলপক্কমে কেন্দ্রিম পাওয়ার-রিআ্যাকটর 
কাজ করছে । ফ্রান্দ আশা রাখে, 1990 খ্ুস্টাব্দ নাগাদ 
তার উৎপন্ন মোট বিদ্যুতের শতকরা 73 ভাগই আবে 
কেন্দ্রিন শস্তি থেকে । 


আশা করা মায় কেনিন সংযোজন বকা থেকে 


র্ণাই, 1986 


পাওয়া শল্তিই আগামী দিনে শস্তির প্রধান উৎস হবে। এর 
কাঁচামাল সস্তা, পদ্ধতিটি পরিচ্ছন্ন আর ক্তাল]নি হাইড্রোজেন 
কিংবা তার সমঘর ডয়টেরিয়াম সমৃদ্রের জলে এত বেশি 
আছে যেতা দিয়ে লক্ষ লক্ষ বছর শন্তি যোগানো যাবে। 
এযাবৎ যতগুলি পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা হয়েছে, তাদের মধ্যে 
তথাকথিত টোকাসাক সংযোজন রিত্যাষ্টর ভবিষ্যতের 
প্রতিশ্র তিসম্পন্ন । এ ধরণের রিত্যাক্টর নিয়ে প্রিক্সটনে, 
রাশিয়ায় এবং জাপানে পরীক্ষা চলছে । এ ছাড়া ইউরোপের 
কয়েকটি দেশ যৌথভাবে পরীক্ষা চালাচ্ছে । যে কটি 
দেশ এই ধরণের রিত্যাক্টর নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে মনে হয় 
তাদের সকলের চেস্টাগ্ 1990 খ্রুস্টাব্দে এই পদ্ধতিতে 
বিদ্যুৎ তৈরি করা যাবে । বিজানীরা আশা করেন যে 2000 
খুস্টাব্দে নাগাদ এই পদ্ধতি বতমান বিদ্যুৎ উৎপাদন 
পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে পাল্লা দেবে । 


অন্যালা উৎস 


শন্তি উৎপাদনে হাইডোজেনকে কাজে লাগানও শুরুচ হয়েছে। 
আমেরিকার সরকারী বিমান গবেষণা সংস্থা হাইড্রোজেনকে 
ত্রালানি করে বিমান চালিয়ে সফল হয়েছে । এখন একটা 
অসুবিধা--তা হল এ ধরণের বিমানের তভ্বালানির আধার 
মাপে প্রথাগত পেক্ট্রোলে আধারের চেয়ে বড় । হাইডোজেনের 
বড় সুবিধা হল, এর দহনে সৃষ্ট জল, কোনমতেই পরিবেশ 


অঁফুরত্ত শল্তির উৎস সন্ধানে 
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দূষণ করে না। অগণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা ষ্বায় এমন কিছু 
সামুদ্রিক আগাছার ভাইট্যাল আকটিভ্তিটিকে কাজে লাগিয়ে 
মানে সৌরশত্তিকে কাজে লাগিয়ে জীব-বিজানীরা হাইড্রো- 
জেন উৎপাদনের এক নয়া পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। 
প্রাথমিক হিসাবে দেখা গেছে, এই ধরণের আগ্াছাকে যদি 
বড় হ্রদের জলে বিপুল সংখ্যায় বাড়তে দেওয়া যায় তাহলে 
এরাই সারা পৃথিবীর প্রয়োজনীয় শত্তি যুগিয়ে যাবে । 

বাুকল এবং জলের পাম্প চালাতে বাতাসকে কাজে 
লাগানো হয়েছে বহু মগ আগেই । 1984 খুস্টান্দে শুধু 
আমেরিকাতেই বায়ুকলের সংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ ৷ 

শত্তির আরেক উৎস হল ভুগভ'স্থ উত্তাপ । ইটালী 
আর রাশিয়ায় বেশ কয়টি শহরকে গরম রাখতে “মাটির 


বুকের মাঝে বন্দী যে জল” তাকে কাজে লাগান হয়েছে । 


ক্রান্তীয়্ অঞ্চলের সমুদ্রে জলের উপর আর 15-20 


কিলোমিটার গভীরে-উঞ্জচতার তারতম্যকে কাজে লাগিয়ে 


বিদ্যুৎ উৎ্পাদন্রে কথাও ভাবা হচ্ছে । 

রাশিয়া ও ফ্রান্সে সম্দ্রের ঢেউ থেকে পরীক্ষাম্লক- 
ভাবে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করবার চেস্টা চলছে । 

মানুষের বিভিন্ন সমস্যার সম!ধান মানুষই করেছে--. 
বিজ্তানের ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়েছি । 
কাজেই আজ বিশ্ববাসীর সামনে যে শত্তি-সঙ্কট দেখা 
দিয়েছে, মানুষ তা অচিরে কাটিয়ে উঠবে-_ এটাই আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস। 


বি সৃষ্টির সয়য় সম্গান 
সালিলরুঘার চক্রব্রতী* 


গুষ্টি সম্বন্ধে মানুষের সীমাহীন কৌতুহল অনেক 
দিনের । বৈদিক খমির বিশ্ববন্দনার সুরেও দেখি সেই 
চিরস্তপ প্রশ্নের অনুরনণ | 


“কো অদ্ধা বেদক ইহ প্রোবচৎ। 
কুত ইয়ং বিস্ৃন্টি 81” 


কৃত আজাতা 


কোথা থেকে এলো এই সৃষ্টি £ কোথায় এর জন্ম 
হ'লো£ এর প্রথম প্রকাশ কোথায়? কে তা সঠিক 
জানে এবং দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা ক'রতে পারে £ 


সেই আর্যভষ্ট গ্যালিলিও, কোপানিকাস, কেপলার, 
নিউটন প্রভৃতির সমন থেকে শুরু ক'রে আজকের দিনের 
নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের আমল গপথস্ত 
০০৪ ১১০০১ 


্ ইউ, কো. ব্যাঞ্ছ। দমদম ক্যাণ্টনমেন্ট 


সংখ্যাতীত বিক্তানী নিজ নিজ প্রতিভার আলোকে গবেষণা 
লহ্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে সথম্টি রহস্য উদঘাটনে তৎপর 
হয়েছেন । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে প্রতিরক্ষা প্রয়োজনে 
রেডিও স্পেক্ট মিটার, শত্তিশালী দূরবীণ, রকেট প্রন্ভৃতির 
আবিষ্কার, জ্যোতিপদার্থবিদ্যার অগ্রগতিকে করেছে 
ত্বরান্বিত । পারমাণবিক বিজানের প্রতিভা স্পর্শে 
সঞজীবিত হ'য়েছে জ্যোতিবিদ্যা। মাউন্ট পালামোরে শস্তি 
শালী 200 ইঞ্চি দুরবীনে চোখ লাগিয়ে কোটী কোটী 
আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত নীহারিকা এবং নক্ষন্রজগতের 
টমতকার ও স্পট চিন্র গ্রহণ সম্ভব হ'য়েছে। তাদের 
পুঝ্মানূপুস্বরাপ বৈজানিক বিশ্লেষণ, সহায়তা ক'রেছে বিশ্ব 
স্থষ্টির 'নানা রহস্য সন্ধানে । 


রি 
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এ সম্পর্কে জন্ম নিয়েছে তিনটি ভিন্ন ভিন মতবাদ-- 
লেমাইটার (1-9%171191) প্রবতিত বিশাল 
বিজ্ফোরণ (819 89191116501) 

স্যান্ডি (5810556) প্রদত্ত বিবতনশীল বিশ্ব 
তত্ব (201581170 00101461586 11601) এবং 


গা) টি. গোজ্ড 0. 5010) এবং এফ. হয়েল (6. 
11016) প্রদত্ত স্থিতাবস্থা তত্ত্ব (51580 51819 
11901) 1 এদের মধ্যে কোন তত্তবটি নিভুল 
এবং সবাধিক গ্রহণসোগ্য তা বিতর্কের বিষয়- 

আমাদের প্রবন্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে 


ক) 


খ) 


বস্ত। 
কেবলমাত্র ব্রন্মাগ্ডের বয়স সম্পকিত 
আলোচনায় । এ পর্যস্ত নানা জনে নানা ভাবে 


বিশ্ব-সৃষ্টির সময় সন্ধানে তৎপর হয়েছেন । 
তার মধ্যে প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলো হ'চ্ছে-_ 
1) নানারাপ প্রাকৃতিক ছটনা অনুধাবন । 
2) বিশ্বসৃন্টির সময়ে উৎপন্ন ভারী মৌল পদার্থ- 
সমূহের তেজস্কিয়তার (98019 ৪০01৬1/) 
পরিমাপ | 


3) গোলাকার তারাগচ্ছের (101098121 0105151 
01 5915) অন্ততুন্ত তারকাদের বয়স নিদ্ধারণ । 


4) সম্প্রসারণবাদের 017901% 91 8১089170110 


01101/6156) ডিত্তিতে সঠিকভাবে হাবল্‌ 
ভ্রুবকের (1010019,5  001751811) মান 
নিয় । 
প্রান্ঠাতিক ঘটনাহলী. প্রেকে লিখ হয়স 


বেদ, পুরাণ, বাইবেল প্রভৃতি ধশ্মগ্রন্থ সমূহে বিশ্বস্ষ্টির 
যে সহয় নিধারণ করা হয়ছে তার কোনও বৈজ্তানিক 
ভিডি খুঁজে পাওয়া যায়না । 


অতি প্রাচীনকালেও নানা প্রারুতিক ঘটনা থেকে 
অনেকে বিশ্বের বয়স অনুমানে সচেগট হয়েছিলেন বটে, 
তবে পরবর্তী কালে তাদের অধিকাংশই ভুল প্রমাণিত 
হয়েছে । 1715 খস্টাব্দে বিজ্ঞানী হ্যাডাল (018081) 
সর্বপ্রথম পৃথিবীর প্রামাণ্য বয়সের হিসাবদানে সক্ষম হন । 
তার মতে সুচিটির আদিতে সব জলই ছিল মিষ্ট। 
লবগান্ততার লেশ ছিল না তাতে । নানা দিক দিয়ে দেশের 
উপর প্রবাহিত নদীসম্হ বছরের পর বছর ধ'রে যে 
পঙ্লিমাটি সমুদ্রে সঞ্চিত করে, তাতে বিভিন্ন ধাতব লবণ 
জমুদ্র জলে মিশে গিয়ে সমদ্রের জলকে করেছে লবণান্ত। 
আবার সুষের তাপে বছরের পর বছর বাম্পীভবনের ফজে 


জ্ঞান ও ধিজান 


38তম বর্ষ; সপ্তম সংখ্যা 


বিশুদ্ধ জল সমুদ্র থেকে যতই অপসারিত হচ্ছে, সমুদ্র 
জলে লবণের ঘনত্ব ও ততই বাড়ছে । বিশুদ্ধ জলের 
সাথে তুলনা করলে দেখা যায় সমুদ্রজলে বর্তমানে উপস্থিত 
লবণের পরিমাণ শতকরা তিনভার্গ। হ্যাডাল নামা 
হিসাব নিকাশ ক'রে দেখিয়েছেন এই শতকরা তিনভার্গ 
লবণ।ন্ততা ব্দ্ধির জন্য সময়ের প্রয্লোজন প্রাক 100. কোটী 
বছর । অতএব পৃথিবীর মহাবারিধি্লির বয়স নিশ্চগ্কাহ 
তার কম হ'তে পারে না। 


জীববিজ্ঞানীরা প্রথমে পৃথিবীতে জীষের অভিব্য্তি 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এবং ভু-তাত্বিকেরা প্রাচীন জীবাশম থেকে 
পাঠ গ্রহণ করে প্‌থিবীর যে বয়স অনুমান করেন তা 
মোটামুটিভাবে হ্যাডালের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে । 


বিশ্বের বয়সের এই হিসাব নিয়ে সর্বপ্রথমে আপত্তি 
তুললেন বিজ্ঞানী হেলুমোজ (11917110115) । 1854 
খ্বুস্টাব্দে সুযের শন্তির উৎস এবং শস্তির নিত্যতাবাদের 
উপর ভিত্তি ক'রে বিশ্বের বয়সের যে হিসাব তিনি দিলেন; 
হ্যাডালের হিসাবের সাথে তার বিস্তর ফারাক । 
হেলমোজের সুত্র ধ'রে ল কেনসভিন 0010 1691৬11) 
প্রমাণ করতে চাইলেন যে আদিতে গলিত বস্ত্রপিগ থেকে 
পৃথিবীর বন্তমান উষ্ণতায়. পৌছতে সময় লেগেছে কম 
করে 200 কোটী বছর । 


কেলভিনের সিদ্ধান্ত হেলমোজের হিসাবকে মোটামটি 
সমর্থন করলেও, 1904 খুষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড 
(বি011)61010 ) তার তথ্যপুণ ভ্রালাময়্ী বস্ততায় 
কেলভিনের উপস্থিতিতেই কেলভিন-তত্বের অসত্যতা 
প্রমাণ করেন। র্‌ 


এর প্রায় 26 বছর বাদে এডিংটন (601791017) 
অনুমান করলেন যে সূর্যের অভ্যন্তরস্থ হাইড্রেজেন 
পরমাণুগুলি কেন্দ্রীন সংযোজনের 09001981 8051017) 
ফলে হিলিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হচ্ছে । সে সময়ে 
যে পরিমাণ তাপশত্তি উৎপন্ন হচ্ছে, সেই তাপই সূর্যকে এমন 
একটা প্রচণ্ড শস্তি উৎসে পরিণত করছে । 4টি হাইড্রোজেন 
পরমাণু সংযোজিত হয়ে যখন একটা হিলিয্নাম পরমাণু 
উৎপন্ন করে, তখন উৎপন্ন হিলিয়াম পরমাণুর ভর 
হাইড্রোজেন পরমাণুগুলির মোট ভরের চেয়ে কিছু কম 
হয়। আইনন্টাইনের 05117515117) বিশেষ আপেক্ষিকতা- 
বাদ তত্ব-সঞ্জাত বিখ্যাত 67702 সুন্র অনুযায়ী, এ 
পরিমাণ ভর শস্তিতে রলাপান্তরিত হয়। 1938. খ্ক্টাখেদ 
বেধে (89018.) হিসাব করে দেখালেন ধে এই 
সংযোজন প্র্জিষ্মার দরুণ প্রতি সেকেপ্ডে দূর্য. প্রান্ম 4 রোরটী 


ভুলাই, 1985 


20 লক্ষ টন ভর হারিক্সে ফেলছে । তিনি আরও 
দেখালেন 600 কোটী বছর আগে সুর্যের জন্ম হয়েছে 
ধরে নিলে, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত সূর্যের মূল ভরের 
40 হাজার ডাগের এক ভাগ মান এই পদ্ধতিতে নম্ট 
হয়েছে । আরও কোটী কোটী বছর ধরে সূর্য এই হারে 
শন্তি বিকিরণ করে চললেও সহজে তার আয়তন বা 
ভরের উল্লেখযোগ্য হ্রাস ধরা যাবে না। ঁ 


ভারী মৌলের তেজদ্ভ্িয়ত। পেকে হ্রাশ্বর বয়স 


সীসার চেয়ে ভারী মৌলপদার্থসমূহ সর্বদা, স্বতঃস্ফ ভ- 
ভাবে, সর্ববাধাবিনিয়ন্থ্রিত অবস্হায় এক রকমের অদশ্য 
তেজজ্ভ্রিয় রমিম নির্গত করে এবং ধীরে ধীরে নিম্নভরের 
মৌলিক পদার্থে ূপাস্তরের মধ্যে দিয়ে অবশেষে স্তায়ী 
সীসায় পরিণত হয় । এই ঘটনাকে বলে তেজঙ্ক্িয়তা 
(38010 89০001৮৬) আর যে সকল মৌল পদার্থে এই 
ঘটনা পরিলক্ষিত হয়, তাদের বলে তেজস্ক্রিয় মৌল । 


বিশ্বস্থজ্টির সময় নিণয়ের জন্য বিজ্ঞানীরা বেছে 
নিয়েছেন চারটি তেজস্ভ্রিয় মৌল--_থোরিয়াম-232, 
ইউরেনিয়াম-235, ইউরেনিয়াম-238 এবং প্ন টোনিয়াম- 
244, এদের বলা হয় কেন্দ্রীণ কালমাপক (1001621 
০110170179121 ) এ ধরণের ভারী মৌল থেকে বিশ্বের 
বয়স হিসাবের পদ্ধতিটা রীতিমত জটিল। ধরা যাক 
ইউরেনিয়়ামর কোনও আকরিক ঘনীভূত হওয়ার পর 
থেকে বর্তমান কাল পর্যস্ত অতিবাহিত সময়কে 0) চিহ্ঃ 
দ্বারা সূচিত করা হ'লো ;+ এবং সেউ আকর্পিকের একটা 


নিদ্দিষ্ট পরিমাণের: মধ্যে আদিতে 1 সংখ্যক 
ইউরেনিয়াম ' পরমাণু ছিল ব'লে মনে করা হলো । 
যদি বর্তমানে প্র আকরিকেক্ু মধ্যে উপস্থিত 


ইউরেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যা খ হয়, তবে স্পম্টতই 
(০-1খ) সংখ্যক সীসার পরমাণু উপস্থিত থাকবে এ 
আকরিকে । আর তেজস্ক্রিয় ভাঙনের নীতি প্রাক্নাগ ক'রে 
ঘনীভূত আকরিকের বয়স অর্থাৎ বিশ্বের আণুমানিক বয়স 
পাওয়া যাবে নীচের সূশ্ন থেকে । 





যেখানে ১ হচ্ছে ইউরেনিয়াম মৌলের ভাঙ্গন ধ্রুবক 
€ 0151790150101) 00175189171), 


ভন বণ্ালীবীক্ষণযন্ত্রের (1955 5106000719191) 
সাহায্যে সীসার পরমাণু সংখ্যা (১) এবং বর্তমানে 


বিশ্ব সৃষ্টির সময় সন্ধানে 
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উপস্থিত ইউলেনিয়াম পরমাণুর সংখ্যা ২. .মেপে নিয়ে 
বিশ্বের বয়স ! উপরের সমীকরণ খেকে প্রাওয়া মেতে 
পারে । ইউরেনিয়াম-238 এর উৎপাদন ও প্রাচুয্ের 
অনুপাত থেকে এই সব মৌলের বয়স পাওয়া গেছে 
6 থেকে 7 বিলিয়ান বছর € 1 বিলিয়ান-5 109 ) । 


সম্প্রপারণলাছ থেকে বিশ্বের বয়স 


1929 গ্ুস্টাষ্দে নীহারিকার বর্ণালীতে লাল-সরণ 
(79০-511) লক্ষ্য ক'রে আমেরিকার বিজ্ঞানী হাবল্‌ 
তার সম্প্রপারণ তত্ব আবিক্ষার করার সাথে সাথেই 
জ্যোতিপদার্থবিদ্যার এক বিরাট দিগন্ত খুলে গেলো । 


হুইসেল্‌ দিতে দিতে এগিয়ে আসতে থাকা কোনও 
চলন্ত বেলগাড়ীর হুইসেলের শব্দ, ল্টেশনের প্লাটফর্মে 
দাড়িয়ে থাকা কোনও ব্যক্তির কাছে ক্রমশঃ তীক্ষাতর মনে 
হয়। আবার ্রেনটা প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে চলে যেতে হাকলে 
হুইসেলের তীক্ষতা ভ্রুমশঃ ত্রাস পাচ্ছে বলে মনে হয় এ 
ব্যক্তির কাছে । 


তরঙ্গ-উৎস গএ্রবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে আপেক্ষিক - 
গতি বজায় থাকার দরুণ, তরঙ্গ কম্পাঙ্কের এই আপাত 
পরিবর্তনের ঘটনা, বিজানী ডপলার আবিষ্কার করেন 
বলে এর নাম ডপলারের নীতি (00010199108) । 
আলোক-তরঙ্গের বেলাতেও এ নীতি সমভাবে প্রযোজ্য । 
দুরের নীহারিকার আলোকে বার্ণালী বীক্ষণযন্ত্রে পরীক্ষা 
ক'রে হাবল দেখলেন ঘে বর্ণালী রেখা অপেক্ষারুত বড় 
তরঙ্গের দিকে অর্থাৎ লাল আলোর দিকে ক্রমশঃ সন্বে 
যাচ্ছে । এ ধরনের লাল সরণ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে 
যে এ নীহারিকা আমাদের পৃথিবী থেকে ভ্রমশঃ দুরে 
সরে যাচ্ছে । দীঘ 10 বছর ধ'রে হাবল্‌ এ ঘটনা নিয়ে. 
নানা পরীক্ষা করে সম্প্রসারণশীল বিশ্ব তন্তব প্রতিষ্ঠা 
ক'রেন এবং দেখান যে নক্ষত্র, নীহারিকা, প্রভৃতি জ্যোতি- 
পদাথগুন আমাদের থেকে ঘত দূরে যাচ্ছে, তাদের ' 
অপসারণ বেগও তত বাড়ছে । এ সম্পর্কে তার 
সমীকরণটি হ'লো-- 
_0-2- 
7777 

যেখানে 1শুজ্যোতিক্ষটির দূরত্ব, ০- আছেন বেগ 

-2- জাল সরণের মান এবং ঢশলহাবল্-গ্রুবক । 
আবার ডপলারের নীতি অনুযায়ী-_- 


৬--০৬-7 
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যেখানে ৬ জ্যোতিক্ষের দূরাপসারণ বেগ 
১: আলোকের আপাত-তরঙ দৈধ্য ৷ 
) জু রা প্রকৃত তরঙ্গ দেখ্য । 


বু ই. - লাল সরণের মান 


ূ | 
অতএব, €-৬---৯হাবর্ৃ-কাল বা বিশ 


সম্প্রসারগের বয়স। 


উপরের সুভ্রটির দিকে তাকালেই বোঝা যায় যে 
ফোনও জ্যোতিক্ষের অপসরণ বেগ (৬) এবং আমাদের 
পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব 0) সঠিকভাবে মাপতে পারলেই, 
হাবল্-ভ্রবকের নিভরযোগ্য মান নিণয় করা যাবে আর 
তাহলেই জানা যাবে বিশ্বের বয়স । 


আবিক্ষারের সাল আবিক্ষতার নাম 





স্পা সপ পা পন 


রী 


উল িিউিিটিটিউউিডিজি 





ক্তান ও বিজান 


হাবল্‌ ভ্রর্গটি 


2 সংশোধন ক'রে | 
1958 টার ূ চর ৰ 19-58 থেকে 
| 9.79 





38তম বর্ষ সপ্তম সংখ্যা . 


জ্যোতিষ্ষের উল্লেখযোগ্য লালসপপণ থাকলে, তায় 
বণালীরেখা পরীক্ষা করে যথেষ্ট নিভূ'লভাবে তার 
অপসরণ বেগ মাপা চলে! কিন্তু তার দুরত্ব নির্ণয় ঠিক 
ততটা সহজ নয়।: জ্যোতিকফষটি অপেক্ষান্কত কাছের বম্ত 
হ'লে লবণ (2818118১0) বা ব্রিকোণমিতির সাহায্যে তার 
দুরত্ব মাপা যায় । দুরবতী জ্যোতিক্ষের দূরত্ব মাপা 
হয় তার আপাত ওজ্জল্যের পরিমাণ নিয় করে । দূরত্বের 
বর্গের ব্যস্ত অনুপাতে বদলায় জ্যোতিষ্ষের উদ্দ্বল্য। 
নিভরযোগ্যভাবে হাবল-ঞ্ুবক মাপার জন্য যথেষ্ট 
অপসরণ বেগ সম্পন্ন রীতিমত দৃরবতা একটা নক্ষন্ত্র জগৎ 
বেছে নেওয়াই যুক্তিযুস্ত। নীচের তালিকায় সম্প্রতি 


নিণীত হাবল্গ্বকের কয়েকটা মান ও বিশ্বের বয়স 
সম্পকিত তথ্য দেওয়া হলো”? 
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তালিকায় যে সব মান দেওয়া হ'লো তাদের মধ্যে 
গোড়ার দিকে নিত, হাবল ভ্রবকের মান রয়েছে 
50 থেকে 100 কি.মি,/সেকেগু/মিলিয়ন পারসেক 
সীমার মধ্যে । অতএব মাঝামাঝি মান 75 কি. মি. 
সেকেগু/মিলিয়ন পারসেক হাবল গ্রুবক হিসাবে 
মেনে নিলে বিশ্বের বয়স দীড়াচ্ছে প্রাযস 43 বিলিয়ন 


বছর । এ পহ্যস্ত এইরকম মানটিই বিজ্ঞানীদের কাছে 
সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য । হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে আবিশ্র্ত 
হবে নতুন কোনও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যার সাহায্যে 
আমরা আরও নিভু'লভাবে জানতে পারবো বিশ্বের প্রত 
বয়স । মানুষের চেষ্টাও তো আর থেমে নেই । 


কাজিন রেশম- ভিক্কোজ রেয়ল 


সুব্রত সন্বক্ার* 


1891 খুস্টাব্দে সি. এফ. ভ্রশ এবং ই. জে, বেভান 
(০,7, 08055 8 6.4. 86৬/১৭ ) নামে দুই 
বিজানী সেলুলোজ থেকে অদ্ভুত রকমের চাকচিক্যময় এক 
ফাইবার (76109) বা তন্ত আবিষ্কার করলেন, যা 
দেখতে অবিকল রেশমের মত। প্রথম দিকে এই 
নবজাত তন্তটিকে বস্ত্রশিল্প জগতে আসন লাভ করতে 
বেশ বেগ পেতে হয়েছিল । তারপর যখন এর আচার- 
ব্যবহারে শিল্পমালিকেরা সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং 
দেখতে পেলেন এত সস্তায় এতবেশি সেবায় নিয়োজিত 
হতে পারে; তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমগ়্ থেকে এই নবজাত 
তন্তটি কৃত্রিম রেশম (/10960181 511) উপাধি নিয়ে 
ক্রেতা জগতে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে 
ফেলল । বয়নশিল্প জগতে এই নবজাত তন্তর্টির 
নাম দেওয়া হয়েছে ভিক্কোজ ফাইবার (৬5০05 
71876 ) বা ভিস্কোজ রেয়ন । 


শুধুমান্ন পোশাকেই নয়; পর্দা; চেয়ার ও কুশনের 
ঢাকা, লেপ-তোশক-বালিশের ওয়াড়, গাড়ির আসন, 
বিভিন্ন ধরণের আবরণী হিসাবে ও আরো নানা কাজে 
পরই অত্যন্ত সম্ভা ও সুন্দর তন্তটির ব্যবহার আজ সুপ্রসিদ্ধ । 
বিশেষতঃ সুতি বস্ত্রের দাম যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার 
পরিপূরক হিসেবে ভারতের মত গরীব দেশে আজ 
পলিয়েস্টার-কটন্‌ ( পলিবন্ত্র) এর পরিবর্তে পলিয়েস্টার 
ভিক্ষোজ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং 
সেইমত বিভিন্ন কাপড়ের কলে উৎপাদনও শুরু হয়েছে । 


এই কৃষ্িম রেশম বা ভিস্ষোজ তন্ত কিভাবে তৈরী 
হয় এবার সে প্রসঙ্গে আসি । 


ভিস্কোজ তন্তু উৎপাদনের মুল উপাদান সেলুলোজ । 
তাই এই তন্তটিকে কখনো কখনো 'পুনরুৎপাদিত 
সেলুলোজ তত্ত' (99991891819 ০591|41959 711018 ) 
বলে। সবচেয়ে সস্তায় প্রচুর সেলুলোজ পাওয়া হায় 
বনে-জঙ্গলে-গাছে। কাঠ কেটে আনা হয় পাতলা 
চাকতির মত করে । শুকনো 'ছালগুলো ছাড়িয়ে ফেলা 
হয়। এবার ক্যালসিয়াম বাইসালফাইটে ভিজিয়ে 
রাখা হয় কিছুক্ষণ । সেই অবস্থাতেই বারো-চোদ্দ মগ্ঠা 
ফোটানো হয় বাষ্পে। এতে শন্ত কাঠ তার মূল উপাদান 


ক ডিপাটমেপ্ট জব টেকসটাইল টেকনলজ?। 


আই. আই. টি. 


সেলুলোজ ও অন্যান্য উপাদানে ভেঙ্গে যায়। ক্লে 
সেলুলোজ বিশুদ্ধ অবস্থায় বের করে আনা সহজ হয়। 
এইভাবে ফোটানোর পর দেলুলোজের ছিবড়েগুলো জলে 
ধুয়ে ফেলা হয় এবং প্রয়োজন বোধে বিরঞজজিত করা হয়। 
সেলুলোজ ছিবড়েুলো চাপ দিয়ে পাতলা পাতের আকুতি 
দেওয়া হয় । এতে প্রায় নব্বই থেকে পচানব্বই শতাংশ 
সেল্লোজ থাকে । (বিভিন্ন পর্যায়ের রাসায়নিক 
বিল্রি়ার সমীকরণ চিত্র নং 1 এ দেখানো হয়েছে )। 


1 (58007 7 01301 ৮ (218905)+ 779 
সেনুলোজ্‌ কাস্িকগডা চ৩৮০/- ৮: 
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০7০80 200059২ 
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1নং চিন্তর 


এই সেল্‌লোজের পাতগুলো একটা নিস্তন্ত্রিতি আবহকক্ষে 
নিদিষ্ট আদ্রতা ও তাপমাল্রায় দুদিন রাখা 'হয়। তারপর 
17 5% কস্টিকসোডার সঙ্গে তিন থেকে চার ঘণ্টা 
বিশ্রিয়্া ঘটানো হয় । সেললোজ ফুলে ফেপে ওঠে । 
হেমিসেল,লোজ দ্রবীভূত হয়ে বাদামী বর্ণের তরল স্ুঙ্টিট 
করে বিশুদ্ধ সোডাসেল,লোজ ' অদ্রবীভ,ত অবস্থায় থেকে 
যায় ।- এপ্রবং তাকে পৃথক করা হয় এবং হাইভ্রলিক 
প্রেসে চাপ দিয়ে অতিরিক্ত ক্ষার নিংড়ে বের করে দেওয়া 
হয় । (এই অতিরিত্ত ক্ষার পার্চমেন্ট কাগজের ভেতর 
দিয়ে ছেঁকে পুনরায় ব্যবহার করা হয়? তাতে খরচ কমে )। 


দিল্লী, নৃতিন দল্লী-190 
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সোডাসেললোজের পাতগুলো এবার টুকরো টুকরো 
করে কেটে ফেলা ভয়া। পরবর্তী পর্যায়ের নাম এজিং 
(:5991070 ) । এখানে একটি ঢ'কনাগওলা গ্যালভ্যানাইসভড 
পাল্লে ট্রকরোগুলো রেখে ঢাকনা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। 
ঢাকনার মাথায় একটি ছিদ্র থাকে । সেই ছিদ্রের মধ্যে 
দিয়ে বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে সোডাসেল্লোজ বিষ্লিচয়া 
করে। সেললোজ অণুর মধ্যে অবস্থানরত ও গ্লুকোজ 
একক কমতে থাকে (80909 থেকে কমে প্রায় 350) 
এই ভাঙ্গন তাপশ্নাঞ্তা ও সময়ের ওপর নিভর করে। 
সাধারণত 2290 তাপমান্রাযস সাড়ে তিন দিন রাখা 
এই জারণ প্রন্রিক্মার ওপর উৎপাদিত ভিস্কোজ 


হয়। 
তম্ভর শুণ-ধর্ম বিশেষভাবে নিভ'রশীল । 

এজিং পদ্ধতির পর সেই সোডাসেললোজের 
টুকরোগুলো একটি বায়ুনিরুদ্ধ ষড়ভূজ চোঙের পান্্ে 


রেখে তার সঙ্গে মোট সোডাসেললোজের ওজনের দশ- 
শতাংশ কার্বন-ডাই-সালফাইড মেশানো হয়। এরপর 
বায়ুনির্ধ পাল্রট প্রায় তিনঘন্টা ঘোরানো হয় ॥ বিজিয়ার 
ফলে কমলা রঙের একটি ঘন থকথকে পদার্থ তৈরী হয় 
যার নাম সোডা-সেল্লোজ জ্যানথেখ €(5099৪- 
0911105৪-১691701819 )। সেইজন্য এই বিক্রিয়াটিকে 
জ্যানথেশন (১81৮0180101) বলে। বিক্রিয়ার পর 
উৎপাদিত পদার্থটি একটি মিশ্চশারে লঘু কস্টিক সোডার 
সঙ্গে চার-পাচ ঘন্টা মিশ্রিত করা হয় । সোডাসেললোজ 
জ্যানথেথ্‌ মধুর মত বাদামী রঙের গাঢ় তরলে পরিণত 
হয় । উৎপন্ন পদারহটির এই গাততার জন্যই একে 
“ভিস্কোজ”” €৬1500959 ) নাম দেওয়া হয়েছে । এই 
ভিস্ষোজ কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। তাই সুতো তৈরী করার 
আগে এটিকে বিশুদ্ধ করা প্রয়োজন । এই ভিস্কোজ 
এন্সপর আরেকটি বড় গপান্রে রেখে নাড়া হয়। তখনও 
এমন কিছু অবিক্রিত সেললোজ থেকে যায়; যা থেকে 
ভিস্কোজটিকে পরিশুদ্ধ করার জন্য ছঁকা (12119) 
প্রয়োজন । প্রথমে একটি পশম ও তুলোর তৈরী হাঁকনি 
এবং দ্বিতীয়বার শুধুমান্্র সুতিবজ্ের ছাকনি (00001) 
71115 0100) ব্যবহার করা হক্স | 


এই বিশুদ্ধ ভিস্কোজ দ্রবণটিকে চার থেকে পাচ দিন 
10-1890 এ রাশ হয়: গাছে যেমন হল ধরার পর 
পেকে পরিপুষ্ট খাদ্যপযোগী হতে কয়েকদিন সময লাগে, 
তেমনি ভিক্কোজ দ্রবণ থেকে সুতো তৈরীর আগে তাকে 
পরিপুষ্ট হতে কয়েকদিন সময় দেওয়া হয়। তাই 
এই পদ্ধতির নাম রাখা হয়েছে বরাইপেনিং (810917170) 1 
রাইপেনিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় । সুতো তৈরীর আগে 
দেখে মেওয়া হয় দ্রবণটি পরিপুষ্ট হয়েছে কিনা । সবচেয়ে 


জ্ঞান ও বিজান 
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সহজ পরীক্ষা হ'ল 401/, আযসিডে আযাসেটিক ভিস্োজ 
দ্রবণটিকে দ্রবীভ.ত করার চেস্টা করা । দ্রবণটি অপরিপুষ্ট 
থাকলে দ্রবীভূত হয়ে যাবে? কিন্ত যদি দ্রবণটি পরিপুষ্ট হয় 
তবে পান্রের তলায় থিতিয়ে পড়বে, বুঝতে হবে রাইপেনিং 
পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে । তবে বর্তমানে আযমনিয়াম 
ক্লোরাইড ( আবিক্ষতার নামানুসারে একে “হটন্রথ, 
পরীক্ষাও বলা হয়) পরীক্ষার্টি বেশী জনপ্রিয় । এই 
পরীক্ষায় ভিস্কোজ দ্রবণ কতখানি পরিপুষ্ট হয়েছে তা 
সরাসরি বোঝা যায় । 


পরিপুজ্ট ভিক্ষোজ দ্রবণ একটি পান্রে চব্বিশ ঘন্টা 
রেখে দেওয়া হয় যাতে দ্রবীভূত সমস্ত বায়ু বেরিয়ে 
যেতে পারে । এই ভিদ্কোজ ভ্রধণ আরো একবার ফিল্টার 
করে পাম্পের সাহায্যে উচ্চ চাপে (26 থেকে 5 বা 
চাপ ) একটি অসংখ্য সুন্থম ছিদ্রযুত্ত ছোট পান্রের মধ্যে 
দিয়ে পাঠানো হয় । এই অসংখ্য সুম্ম ছিদ্রযুত্ত পাব্লটিকে 
বলা হয় এস্পিনারেট? (51011176161) $ ( চিন্রনং 2) 





2 নং চিন্ত 


স্পিনারেটটি একটি আযসিডপুণ পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয় । 
স্পিনারেটের এক একটি ছিদ্রের ব্যাস 005-01 মি, যি । 
অর্থাৎ এই একটি ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে যে ফিলামেন্ট 
€ 01197719171) বা লগা তন্তটি বেরিম্মে আসবে তার ব্যাস 
ওই ছিংদ্রুর ব্যাসের সম্মান 1 এই রকম দব ছিদ্র দিয়ে 
যে অসংখ্য ফিলামেন্ট [বেরিয়ে আমে (তাকে মাফ্টি- 
ফিলামেন্ট 055101101877517) বলে ) তা একটি ববিমে . 


ভুলাই, 1988 
জড়ানো হয় । বিভিম আকৃতি ও পরিমাপের ছিদ্রযুত্ত 
ফ্পিনারেট প্রয়োজনমত ব্যবহার করা হয়। জ্পিনারেট 
থেকে সুতো বেরনো মানত আসিডপুণ স্পিনিংবাথের 
আআসিড ও অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে বিপ্রিম়া করে তরল 
ভিক্ষোজকে শন্ত সুতোয় পরিণত করে । 

দ্পনারেটটি নিমজ্জিত রাখা হয়-- 

10 শতাংশ সালফ্রিউরিক আসিড 
18 শতাংশ সোডিয়াম সালফেট 
2 শতাংশ প্লকোজ 
1 শতাংশ জিঙ্ক সালফেট 

ও 69 শতাংশ জলের একটি মিশ্রণ পূর্ণ পাল্রে, যাকে 

ফ্পিনিং পানর (51011171190 0890 ) বলে। 





3 নং চিন্ত 
ওনং চিন্ত্রের সাহায্যে কুত্ত্রিম রেশমন্সুতো তৈরির মূল 


অংশটি দেখানো হয়েছে । পাম্প (2), ফিজ্টারের (3) 
মধ্য দিয়ে আযাসিড পুণ' পাত্রে (4) নিমজ্জিত স্পিনারেটের 
(5) মাধ্যমে ভিস্কোজ সুতো তৈরি করছে । এই স্পিনিং 
পান্রটি (4) 40-55০০ তাপমাত্রায় রাখা হয়। স্পিনিং 
বাথের উপাদানগুলি ও তার আনুপাতিক পরিমাণ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ । সোডিয়াম সালফ্েট--সোভিয়াম সেললোজ 
আ্আনথেথকে গাঢ় ভিস্কোজ দ্রবণে, পরে ভিস্কোজ 
ফিলামেন্টে পরিণত করে। সালফিউরিক আযসিভ সেই 


জ্যানথেথ্‌কে পুনরায় সেললোজে পরিণত করে । সেল্লোজ 
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থেকে পুনরায় সেল.লোজে (কিন্ত ভিন্ন আকারে ) পরিণত 
করা হয় বলে এই তন্ত্র্টিকে পুনরুচাৎপাদিত সেল লোজ- 
তন্তু (99991791250 09811011959 1015) বলে । 
স্পিনিং-বাথের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে প্রকোজ 
প্রস্তুত ফিলামেন্টটিকে নমনীয়তা দান করে, এবং 
জিঙ্ক সালফেট উৎপাদিত সুতোর শস্তি (517917010) 
বাড়ায় । ম্পিনিং-বাথের তাপমান্রা, বিক্রিয়ার হার, কতক্ষণ 
নিমজ্জিত রাখা হচ্ছে । কি হারে সুতো তৈরী হচ্ছে, তার 
ওপর উৎপাদিত সুতোর গুণ ধর্ম অনেকাংশে নির্ভরশীল | 

স্পিনারেট থেকে বেরিয়ে আসা ফিলামেন্টগুলি 
অতঃপর প্রথমে নিশ্ন গোডেট (8০00017 0909091) 
রোলার (6) ও পরে উচ্চ গোডেট (10970 90961) 
রোলারের (7) ওপর জড়িয়ে আবার নীচের দিকে 
একটি চৌকান বাক্সে (01012 ৪০১) (8) আনা হক্স। 
উচ্চ গোডেট রোলারের ঘৃর্ণন বেগ 99890) নিম্ন 
গোডেট রোলারের চেয়ে বেশী রাখা হয় যাতে ফিলামেশ5- 
গুলো সবোৌচ্চ শক্তির (1৬189১11017) 509190) অধিকারী 
হতে পারে । চৌকাম্‌ বাক্স জোরে ঘোরার ফলে প্রস্তুত 
ভিজ্কোজ রেয়্ন (৬/1500956 99017) সুতো 08168- 
আকারে জমা হয়। সেই সঙ্গে প্রম্মোজন মত সুতোতে কিছু 
পাক 0৬/15) দেয়। 

চোৌকাম বাক্স থেকে ভিজ্কোজ কেকের আকারে যে 
সুতো পাওয়া যায় তা বিশুদ্ধ নয় । তাকে প্রথমে ভালো 
করে জলে ধোওয়া হয়, তারপর ডি সালফ্ুরাইজিং ও 
বিরঞ্জন করে জাবার পরিক্ষার জলে ধোওয়া হয় । 

প্রস্তুত কুত্রিম রেশম বা ভিস্কোজ রেয়ন লম্বা সুতোর 
আকারে বা কেটে কেটে ছোট তন্তর আকারে বিক্রি করা 
হয়। বর্তমানে অবশ্য উচ্চশস্তি সম্পনন 07191) 157801) 
ভিজ্কোজ তৈরী হচ্ছে যেখানে প্রাথমিক সেললোজ দ্রবী- 


“করণের জন্য বেশী পরিমাণ কাবনডাই সালফাইড 


ব্যবহার করা হয় এবং এজিং ও রাইপেনিং পাম তুলে 
দেওয়া হয়েছে। 


সাধারণ ভিষ্কোজ রেয়নের শুকনো অবস্থায় শস্তি 
ভিজে অবস্থার চেয়ে বেশি । 12713% জল ধারণ ক্ষমতা 
আছে। ম্থিতিস্থাপকতা অনেক কম । একবার টেনে 
ছেড়ে দিলে পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে 
না। আপেক্ষিক গুরুত্ব 1521 শুক্ষ অবস্থায় তড়িৎ. 
অপরিবাহী রোদে রেখে দিলে শস্তি হ্রাস পায় । অনেকক্ষণ 
উচ্চতাপমান্নায় রেখে দিলে হলদ বর্ণ ধারণ করে। 
আসিড সহজেই ভিজ্্কোজ রেয়ন নষ্ট করে দেয়। 
সোডিয়াম হাইপোক্রোরাইড-এর সবচেয়ে ভালো বিরঞ্জক। 
ইুলাহাদ 7৬ রঙা বু | 


১ "গাছে পুল এটি 
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ভিস্কোজ রেয়ন ছাড়াও আযসিটেট রেয়ন (09981817011 99017) ও ক্ত্ধিম রেশম পর্যায়ভুত্ত | 
নি8/017) বা কিউপ্রোআমোনিয়াম রেয়ন (০4010 এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে । 


৮ এর.” 4৮ এরা এ এরা 4" এরা / এরা এর” ৮ এড এ এরি “৮ এ এটি এজ /:” এ” এ এ .€ এ ৮” এ “এর এ? এ“ এরা এপ এ এ এ এর / এর এ এড এ এ ৮৪ 


110 0651 00110111815 [ি0ো। :-- 


কির/৬, হয়, বি, স্হহরঘরঞ 


5186 02111161170 


55181719075 0০1017৬ 
৬৬/৪1৫- 
7৮. 0. 58757779015 


0. 1109911 


৪১ ৬ রে, ভা বরাত, ও ররর, ৯ 01108 যার, ১ রা, ৬ তারার ৩১ রর, ভা ভারা, ₹ রর ০৮৮৮. এ এর ৮৫৪৮ ৮ এ এর 


পরিবেশ দুষণ ও আযাদ বৃষ্টি 


অস্ত্রীধ গোপ্রামী* 


প্রক্কতিকে বাদ দিয়ে মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাই করা 
যায়না। টিস্তা করবার এবং তাকে কাজে লাগাবার 
সহজাত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মান্ষ আজ পৃথিবীর 
অধিপতি হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও প্রর্ুতির 
ওপর নিভরশীলতা তার আজও রয়ে গেছে । আমাদের 
মানসিক তৃপ্তি প্রদানকারী যূই-গন্ধরাজের গা ছোয়া ভারী 
বাতাস যেমন প্ররতির দান তেমনই আমাদের অতি 
প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের একচেটিয়া কারবারীও হলেন 
প্রকৃতি দেবী । ঝড়, বন্যা ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রক্াতির 
বিধ্বংসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যেমন আমরা লড়াই করি 
তেমনই আমরা প্রকতির মঙ্গলময় .দিকগুলির প্রতি 
আন্তরিক কৃতক্ততা না জানিয়ে পারি না । 


সাম্প্রতিক কালে শিল্প-কল-কারখানার অভাবনীয় 
উন্নতি এবং বিস্তার এবং তৎসহ বিবেক্হীন স্ত্ার্থলোভী 
কিছু মানুষের ক্ষতিকর কার্যকলাপের ফলে সমগ্র পৃথিবী 
এক দুবিসহ অবস্থায় এসে পড়েছে । 


পিতামাতার স্পেহের মত যেইসব জিনিষ পেতে 
আমাদের কফম্ট করতে হয় না, তাদের সম্যক মুল্য 
আমরা বুঝি না। জল এবং বায়ু এই পৃথিবীর এমন 
দুটি বস্ত যার জন্য এই দুমূল্যের বাজারেও আমাদের 
পম্মসা খরচ করতে হয় না। অথচ দৃরদশিতার অভাবে 
এবং অতিরিক্ত লান্ডের পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা এই 
দুই অতিপ্রয়োজনীয় বস্তুকেই অত্যন্ত দূষিত করে ফেলেছি । 
এর ফলে আমরা যে কেবল এই সুজলা সবুজ গ্রহের 
অন্যান্য বাসিন্দাদের অবল্-প্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছি তা নয়, 
আমরা নিজেরাও পায়ে পায়ে. এসে দীড়াচ্ছি এক 
অতলান্ত খাদের সামনে--য়ে খাদ আমাদের নিজেদেরই 
সৃভ্ট | 


বিংশ শতাব্দীর বয়স যতই বাড়ছে আমরা ততই বায়ু 
দূষণ এবং জল দৃষ্ষণের বিচিন্র সব ভয়ংকর পরিণতির 
সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি । বায়ুদুষণের এমনই এক রূপ হল 
“আযাসিত্‌, ববজ্টি”। প্রাকৃতিক জলের বিশুদ্ধতম অবস্থা 
বম্টির জলে বাসা বাখছে ক্ষতিকর সব আাসিড এবং এ 
আযসিভবাহী রষ্টি ভূপৃজ্ঠে নেমে আসছে আশীর্বাদ হয়ে 
নক়্--অভিশাপ হয়ে । 


আযসিড বৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে হলে 
আমাদের কোন দ্রবণের অমুত্ব বা ক্ষারত্র সম্বন্ধে প্রাথমিক 
জানের অধিকারী হতে হবে। ব্রসায়নবিদ্যার গভীরে 
প্রবেশ না করে মোটামুটি এইটুকু বলা যায যে, দ্রবণকে 
সাধারণভাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-_আমিক, . 
ক্ষারীয় এবং নিরপেক্ষ 09081) । নিরপেক্ষ দুবণে 17 


আয়ন এবং 0171- আক্নের পরিমাণ থাকে সমান সমান । 


অমুক দ্রবণে 11 আয়নের পরিমাণ অধিক এবং ক্ষারীয় 
দ্রবণে 0171 আযগননের পরিমাণ অধিক অর্থাৎ 11 
আয়নের পরিমাণ তুলনাম্লকভাবে কম )। কোন 
দুবণের অমুত্ব বা ক্ষারত্ব প্রকাশ করতে আমরা 1011 
স্কেলের সাহায্য নিই। একটি দুবণের 11 আয়নের 
তীব্রতাকে খণাতআক লগারিদমিক স্কেলে প্রকাশ করলে 
আমরা সেই দূবণের 0৮ পাই। 


সাধারণত ব্বজ্টির জলে, বায়ুমণ্লীম্ম 005 দৃবীভূত 
অবস্থায় থাকে এবং এই কারণে বম্টির জল কিঞ্িৎ 
আম্িক। অম্ুত্বের মান 01158 বা তার কাছাকাছি 
হলে আমরা তাকে “স্বাভাবিক” বলি। অমুত্ব এর চাইতে 
বেশী হলে অর্থাৎ [7011 এর মান 5:8-এর কম হলে 
আমরা তারে “আ্যাসিড ব্বষ্টি” আখ্যা দেব। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যায় যে আজ অবধি যে সব আ্যসিড বৃষ্টির 
তীব্রতা মাপা হয়েছে, তাদের মধ্যে তীব্রতম বৃষ্টি হয়েছিল 
পশ্চিম ভাজিনিয়াতে এবং এ বৃষ্টির 011 মান 
ছিল 15501 


এখন প্রশ্ন হল বৃষ্টির জলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী 
আসিড আসে কি করে এব' কি কি ধরণের আ্যাসিড 
আমরা দেখতে পাই ? 


প্রতিদিন পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ টন তেল, কয়লা এবং 
অন্যান্য জ্ঞালানী পোড়ানো হচ্ছে প্রধানত শিল্পের চাকাকে 
গতিময় করতে । এই সমস্ত স্বালানীতে রয়েছে নাইট্রোজেন 
এবং সালফার ঘটিত যৌগ' যেগুলি দহনকার্ষের সমগ্স 
অন্মাইডে পরিণত হয়। বার়মণ্ডলের নাইট্রোজেনও 
দুর্যালোক এবং তড়িৎ মোক্ষণে সংশ্লিষ্ট হয্মে অব্জাইডে 
পরিণত হয়্। বৃষ্টির জলে দ্বীভূত হয়ে অন্সাইডগুললি 
আসিড তৈরি করে । 
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1. নাইট্রোজেন (তড়িৎ মোক্ষণ ). »নাইষ্টোজেনের 
(দহন ) 
বিভিন্ন অক্সাইড 


জুন -াইট্রোজেন-ডাই অক্সাইড 


(জলীয় দ্রবণ )_+নাইটি.ক আযাসিভ 
01০3) 
-»সালফার-ডাই- 
অক্সাইড 
সালফিউরিক আযসিড 
(7 রি 50 £) 


গৃথিবীর ওপর ঝরে পড়া এইসব মারাত্মক রাসায়নিক 
পদার্থ গুলির স্রিঙয়া বিভিম্ন রকম 3 


2, সালফার গেম্ধক) _৫দহন) 


(জলীয় দ্রবণ ) 


বনজ সম্পদ 


গাছের প্রয়োজনীয় লবণ সমূহ “গ্রহণীয়” বাপে 
মিশ্রিত থাকে স্থৃতিকায় এবং মল দ্বারা এ লবণ শোষণ 
করে গাছ নিজের পুষ্টিসাধন করে । পরীক্ষায় দেখা গেছে 
রুষ্টির জলের 70171-এর মান বেশী কমে গেলে গাছের 
প্রয়োজনীয় বেশ কিছু লবণ (0০৪, 1৬0 ঘটিত ) দ্রবীভূত 
হয়ে মাটির অত্যন্ত গভীরে মূলের নাগালের বাইরে চলে 
যায়। এর ফলে গাছের পুষ্টিসাধন ব্যাহত হয়। 


এছাড়া মুত্তিকায় কিছু অপ্রয়োজনীয় এবং বিষাস্ত 
লবগ € যেমন /-ঘটিত ) থাকে যেগুলি সাধারণ জলে 
অদ্রাব্য। বৃষ্টিতে আ্যাসিড থাকলে এ সমস্ত লবণ 
দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং গাছের দেহে প্রবেশ কল্পে বিষ 
প্রিয়া ঘটায় । 


আযসিড বৃষ্টির এই ক্ষতিকর প্রভাব পৃথিবীর বিস্তীর্ণ 
বনভূমি অঞ্চলে প্রতাক্ষ করা গেছে । দেখা গেছে মাইলের 
পর মাইল জুড়ে অবস্থিত ব্যাপক বনভূমির সুবৃহৎ 
বৃক্ষদানবেরা আপাত অজাত কারণে অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হচ্ছে । কানাডার ভারমণ্ট অঞ্চলের “ক্যামেলস 
হাম্প”' নামক চিরহরিৎ অরণ্যের রেড স্প্রস নামক 
মুল্যবান গাছের বংশ লোপ পেতে বসেছে কেবলমান্র 
বায়ুদূষণ এবং .আসিড বৃন্টির কারণে । হত্যাকারী 
এক্ষেবে বুদ্ধিমান মানুষজাতি যারা কিনা চিন্তা করবার 
ক্ষমতা রাখে । 


জলজ প্রাণী 
ব্জ্টির জলে আযাদিডের তীব্রতা মান্ত এক বছরে 


জ্ঞান ও বিজাঁন 


... 38তম বর্ষ, সম্তম সংখ্যা 
আড়াই-শ"গুণ বেড়ে যাবার ফলে আমেরিকার কোন এক 
হ্ুদে পরীক্ষামূলক ভাবে ছেড়ে রাখা 40090 স্যামন 
মাছের এক ঝাঁক পুরোপুরি নিশ্চিহ হয়ে গিয়েছিল 1 


যে সমস্ত হ্রদের তলা চুনাপাথর জাতীয় পদার্থ দিলে 
তৈরী, সেগুলি আযসিড বৃচ্টির প্রকোপ কিছুটা নিজ্ক্রিয় 
করতে পারে । বিপদ হয় অন্য হ্রদগুলির । এই সব 
হ্রাদগুলির স্বাভাবিক জলজ উদ্ভিদ এবং যাবতীয় জীবন্ত 
প্রাণীর মৃত্যু ঘটে ব্ন্টির জলে আ্যসিডের পরিমাণ মান্ত্র 
ছড়ালে । পরিবর্তে গড়ে ওঠে আ্যাসিড-প্রতিরোধক এক 


. শ্রেণীর শ্যাগলার সংসার- হ্রদের একদম নীচতলায় । 


জল থাকে পরিক্ষার ও শান্ত, তাতে উকি দিযে যাবার মত 
এ চটি মাছও অবশিষ্ট থাকে মা। 


বৃষ্টির জলের 7011 মাত্রা 5-এর নীচে নামলে মাছ 
ডিম পাড়তে পারে না-_পারলেও বিরুত সব মৎস্য শিশুর 
জন্ম হয় এ ডিম থেকে । দেহের হাড়ের কাঠামো দুর্বল 
হয়ে যাবার জন্য বড় বড় মাছেরও দৈহিক বিরতি ঘটতে 
পারে । আ্যালুমিনিয়াম ঘটিত বিবিধ বিষাস্ত যৌগ আ্যসিডে 
দ্রবীভূত হয়ে জমা হয় মাছের শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রধান অঙ্গ 
ফুলকোয় । পরিণতি-_মৃত্যু । 


আমাদের দেশে বহুদিন পর্যন্ত বৃষ্টির জলে অমৃত্ব 
পরিমাপের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুখের কথা ভাবা 
আযটমিক রিসার্চ সেপ্টার (8/১7০) এবং আরও কিছু 
সংস্থা এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন । পরিসংখ্যান 
থেকে দেখা যাচ্ছে যে অত্যন্ত শিল্প সমৃদ্ধ এবং তৎসমিহিত 
স্থান ছাড়া, ভারতে আযাসিড বৃষ্টির সমস্যা খুব একটা 
গুরুতর নয় । আত্মসন্তজ্টিতে না ভুগে আমাদের এখনই 
সচেতন হতে হবে । শিল্পোন্নত দেশগুলির এই অনিবার্য 
সমস্যা যাতে আমাদের কব্জা করতে না পারে তার জন্য 
আশু ব্যবস্থা নেওয়া একান্ত কতব্য । মনে রাখতে হবে 
“19156170101 15 10911910121 00119. 


আাসিড বৃচ্টির আযাসিডের মুখ্য উপাদান হল 
সালফিরিক আঙিড এবং এর উৎপত্তি সালফার ঘটিত 
ক্রালানীর দহন কার্য থেকে । আ্যাসিড বৃজ্টি রোধ করতে 
আমাদের সালফার ঘটিত ত্রালানী ব্যবহার কমাতে হুবে। 
সৌভাগ্যের কথা আমাদের দেশের কয়লায় সালক্ষারের 
পরিমাণ অত্যন্ত কম ( ০0:4--05"/. মাত্র )। জলবিদ্যুৎ 
ব্যবহারের কথা আরও বেশী করে ভাবা দরকার এবং 
এ ব্যাপারেও ভারতবহের ভূমির গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত 
সহায়ক। তবে সবদিক বিচার করলে মোটামুটি -পরবাই 
একমত হবেন এই বিশ্বকে যে সভবতঃ পরমাণবিক অন্তি 
উৎপাদনই আ্যসিড ন্বঙ্চির যথার্থ উত্তর |" 


তু) তত সহজ নয় 
ক্ষুহিদ্গাস সাহা* 


বেসিলাস, কন্ককাস আর ভাইরাসের মতো খালি 
চোখে অদৃশ্য অসংখ্য শন্র সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করে 
মানুষের বেঁচে থাকাটা আশ্চর্য ঠিকই, তবুও কিন্তু মানুষ 
বেচে থাকে £ অধিকাংশ মানুষ একটা বিশেষ বয়স পথ্ত 
বাঁচে, পুন্র-পরিজন এমন কি নাতি-পুতি নিয়ে ঘর সংসার 
করে । এর অন্যতম কারণ অবশ্য বিভিন্ন ধারার উন্নত 
চিকিৎসা পদ্ধতি, আধুনিক চিকিৎসা বিজানের উন্নতি । 
কিন্ত এমন উদাহরণের তো অভাব নেই যাতে আধুনিক 
চিকিৎসক টিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাচে ফেলে বলেন রোগীর 
সম্পর্কে আর করার কিছু নেই, সেই রোগী যখন 
চিকিৎসকের ভবিষ্যৎ-বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে সুস্থ হয়ে 
ওঠে তখন চিকিৎসকগণ তার সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পান 
না। তবে কারণ তো কিছু আছেই। অক্তাত বলেই 
যে তা নেই এমন হতে পারে না। 


এমনও দেখা গিয়েছে রাতে পরিবারের সকলে একই 
খাবার খেলেও কাউকে মাঝ রাতে বারে বারে ছুটতে 
হয়েছে পায়খানায়, কেউ কেউ আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে 
কাটিয়েছে। একই পরিবারের সকলের ভগ্মংকর ছেশায়াচে 
রোগে আশ্রগন্ত হওয়া এক বিরল ঘটনা । অন্যদিকে এমন 
নজীরের অভাব নেই যাতে ভয়ংকর ছেশয়াচে রোগে 
পরিবারের সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে । 


তিন দশক পেরিয়ে চার দশকের মাঝামাঝি হতে 
ঢচলেছে--ভারত স্বাধীন হয়েছে। এখন ভারতের 
শতকরা সম্ভর জন দারিদ সীমার নীচে । তাদের পেট- 
ভরা আহার জোটে না। রোগ হলে দু'ফোটা ওষুধ 
তো তাদের কাছে বিলাসিতা । তবুও কিন্ত মৃত্যু বলতে 
যা বুঝাম্ন তারা তার কবলে পড়ে নি। চরম দারিদ্র 
সঙ্গে যুদ্ধ করেও তারা বেচে রয়েছে । 


প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এ অবন্থা কি করে সম্ভব হচ্ছে £ 
এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করার পুবে সৃষ্টির রহস্য 
সম্পর্কে কিছু জানা দরকার । শীত-গ্রী্ম থেকে রক্ষা 
পেতেই পশুদের গায়ে পযন্ত লোম রয়েছে । প্রাকৃতিক 
প্রতিরোধক ও অভিযোজন শন্তির বলেই জীব-জগৎ রক্ষা 
পায় । সেই নিয়মের রাজস্ব থেকে মনুষ্যজাতিও ব্যতিক্রম 
নয়। মাতৃ-পর্ভে জরায়ুতে “1708101 ১1711” নামক এক 
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ধরণের তরল পদাথের মধ্যে জ্রণ এমনভাবে থাকে যে 
মায়ের তলপেটে সাধারণ আঘাতেও জ্রণের কোন ক্ষতি 
হয় না। শিশুর জন্মের পূর্বেই প্রথম সন্তানবতী গভিনী 
মায়ের গভধারণের তৃতীয় মাসেহ স্তন্যে দুষ্ধের সঞ্চার হয় 
শিশুর জন্মের পরে তাকে বাচিয়ে রাখার অআ্বন্যে। মানব- 
দেহ গঠন প্রণালীতেও রয়েছে মান্ষকে রক্ষা করার 
ইঙ্গিত। দুশ ছখানি অস্থির সমন্বয়ে এই মানব- 
দেহ এমনভাবে তৈরী ঘে সে সহজেই চলাফেরা করতে 
পারে, ডানে বামে সামনে পিছনে বাকতে পারে, আক্রমণ 
প্রতিহত করতে পারে, আক্লমণ করতে পারে । প্রয়োজনে 
দৌড়িয়ে নিরাপদ স্থানে যেয়ে সে আত্মরক্ষা করতে পারে। 
ছোট একটি মশা শরীরের কোন স্থানে কামড়ে দিলে 
যন্ত্রণার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে মশাটাকে হাত দিয়ে মেরে 
ফেলে । যন্ত্রণার অনুভূতি ও মশাটাকে মেরে ফেলার 
নিদেশিকার উৎ্পতিস্থল মস্তি । প্ররুতপক্ষে মস্ভিষের 
বলেই মানুষ চলাফেরা করে, দৌড়াতে পারে । মস্তিক্ষ 
ভিতরে আসা স্লায় স্পন্দনকে (191৬9 17113111599) গ্রহণ 
করে, ওগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং একছ্রিত 
করার মধ্য দিয়ে দেহের প্রয়োজনীয় প্রতিন্রি্ার জন্য 
গতি বিধায়ক স্পন্দন (10101 11111901595) উদ্রেক করে । 
মস্তিছ্ষের সাহায্যে পারিপাশ্বিক শীতাতপ অনুভূত হয়। 
বৃদ্ধি, জান, চিন্তা, উপলদ্ধি বিচক্ষণতার উৎপত্তিস্থলও এই 
মস্তিক্ষ । মস্তিক্ষের প্রয়োজনীয়তা দেহের অন্যান্য , অঙগ- 
প্রতঙ্গের তপ্পনায় শতগুণে বেশী । হাত-পা কেটে বাদ 
দিয়ে আধুনিক চিকিৎসায় মানুষকে বাচিয়ে রাখা যায়। 
কিন্ত মাথা কেটে ফেললে হাদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়, ফুস- 
ফ্ুস, পাকস্থলী, লিভার) কিডনীর ক্রিচ্মা যায় থেমে, দেহের 
সমস্ত মাংস-পেশী হয়ে যায় শিথিল, এক. কথায় দেহের 
মৃত্যু ঘটে । এমন অতুঙ্ল্য প্রয়োজনীয় মস্তিক্ককে রক্ষা 
করতে সৈ কি প্রচেষ্টা! বহু আবরণে আচ্ছাদিত 
এই মস্তি । প্রথমে তিনষ্টি পাতলা আবরণ রয়েছে 
মস্তিক্কের--বাইরে থেকে ভেতরে যথাক্রমে ভ্রামেটার, 
এরাকনয়েড মেটার, এবং পায়ামেটার । তার উপর বেশ 
পুর অস্থিতে মস্তিষ্ক আচ্ছাদিত । অস্থিঙলির নাম 
অস্ক্ি্গপিটাল, প্যারাইটাল, ফ্রপ্টাল, টেস্পোর্লাল প্রভূতি । 
অস্থির উপর রয়েছে মাংসপেশী, তার উপর চর্ম, তা 
চুল দিয়ে আচ্ছাদিত। বাইরের আঘাত থেকে মস্তিক্ষকে 
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রক্ষা করে মানবদেহকে বাঁচিয়ে রাখাই এত প্রচেষ্টার 
একমান্ত্র উদ্দেশ্য ছাড়া আরকি! 


বিশেষ বিশেষ টিস্যর উপর বিশেষ বিশেষ রে।গ- 
জীবাণুর ঝোক থাকে এবং সেই অনুযায়ী এ্রগুলি বিশেষ 
বিশেষ পথে মানবদেহে প্রবেশ করে আশ্র্মণ ঘটায় । 
মানবদেহে প্রবেশের সেই পথগুলো হলো-- (এক ১ চর্ম 
(দুই ) গ্বাস-নালী (তিন ) অন্ননালী (চার ১ মুন্রনালী 
(পাচ) জননেন্ড্রিয় নালী এবং ছয়) চক্ষ বলয় 
(0017101101181 590 )। 


মানবদেহ চর্মের দ্বারা আচ্ছাদিত । চর্মের দুটো 
স্তর --উপরের স্তরের নাম এএপিডামিস+, নীচের স্তরের 
নাম ণডামিস' । এএপিডামিসের আবার রয়েছে চারটি 
স্তর । “ডামিস” আবার কয়েকটি অংশ দিয়ে গঠিত । 
চর্ম বাইরের আঘাত থেকে দেহকে রক্ষা করে এবং 
জীবাণু আল্লমণকে প্রতিহত করে । “ডামিস" স্তরের 
ঘর্ম-্রন্থি ঘষে ঘর্ম নিঃসৃত করে তার মধ্য দিয়ে শরীরের 
কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক পদার্থ বের করে 
দেয়। ঘর্মের অন্তর্গত ল্যাক্টিক অমু (1-50010 ৪010) 
জীবাণু ধ্বংস করে আর তাতে আক্রমণ প্রতিহত হয়। 
চর্ম ও চর্মের নিশনম্থ টিস্যুতে রক্ষিত চধি দেহের তাপকে 
রক্ষা করে। চর্মের স্পর্শানুভূতি দেহ রক্ষায় নিয়োজিত 
হয়। “ডামিস' স্তরে সঞ্চিত চবি, জল, লবণ ও গ্লুকোজ 
অসময়ে দেহের প্রয়োজন আসে । 


চর্মের মত শ্বাস-নালীও দ্বাররক্ষকের কাজ করে। 
অবাঞ্চিত কাউকে যেমন দ্বাররক্ষক প্রবেশ করতে দেস্ 
না, অবাঞ্চিত ব্যক্তি জোর করে প্রবেশের চেস্টা করলে 
যেমন তার সঙ্গে দ্বাররক্ষক সংঘর্ষে লিপ্ত হন্স এখানেও 
ঠিক তেমন ঘটনাই ঘটে। দেহের দ্বাররক্ষক যেন 
আরও বিশ্বান্ত, তার কাজে যেন কোন ক্রটি. নেই। দেহের 
পক্ষে ক্ষতিকারক পাদার্থগুলিকে দেহ সহজে প্রবেশ করতে 
দেয় না। লাসিকার অভ্যন্তরস্থ শ্লৈগিমক ঝিল্িতে সেগুলি 
আটকে পরে । নাসিকার গঠন বিশেষত্বেও সেই কাজ 
সমাধা হয়। নাসিকা প্রবেশ পথের চুলগুলোর স্ৃষ্টিও 
দেহ ক্ক্ষার জন্যে । নাসিকা নিঃসৃত তরল পদার্থ 
ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করে। হাচি ও কাশিও 
জীবাথু বিতরণে একটি বিশিষ্ট ভুমিকা গ্রহণ করে। 


মানব দেহকে রোগমুস্ত রাখতে অন্ননালীর ভূমিকাও 
নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ । মুখগহরে প্রবেশ লাভ করার 


পর মৃহ্‌্তে যে সমস্ত জীকাণুকে গিলে ফেলা হয় না 


সেগুলি মুখের অভ্যন্তরে ্লৈষ্মিক বিষ্লিতে আটকে থাকে 
এবং পরে থুথর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে । লালাম্রাবী 


জ্ঞান ও বিক্তান 
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গ্রন্থি থেকে নিঃস্থত লালা কতকটা জীবাগু-নাশক, এর 
কারণ এতে রয়েছে মিউসিন, লাইসোজাইম এবং 
আযান্টিবডি। জীবাণু মুখ-গহ.রে প্রবেশ করে ্লৈষ্িক 
বিল্লির সানিধ্যে এসে মান্ত্র কয়েক ঘণ্টা পর্যস্ত বেচে খাকতে 
পারে, যদি না ইতিমধ্যে রা একটি কলোনী গড়ে তুলতে 
সমর্থ হয় । যে সমস্ত জীবাণু মুখ-গহ-র অতিক্রম করতে 
সমর্থ হয় সেগুলি পাকস্থলীতে পৌছে যায়। সেখানে 
যেয়ে সেইসব জীবাণু বমির উদ্রেক করে এবং সেগুলির 
কতকাংশ বমির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যায় । অনেক 
জীবাণু পাকস্থলীর গ্রন্থি থেকে নিঃস্থত রঙের সংস্পর্শে 
এসে মরে যায় । | 


অবিরাম মুন্র-প্রবাহের ফলে মুন্রনালী জীবাণু মুক্ত 
থাকে। তাছাড়া, মুন্রতে অমু থাকায় সেই অমু জীবাণুর 
ম্ত্যু ঘটিয়ে থাকে । 


জননেন্দ্রিয় নালীর চর্মেও দেহের অপর অংশের 
চর্মের মতো জীবাণু নাশ হয়ে খাকে। প্রজননশীলা 
মহিলাদের যোনি এক ধরনের বেসিলাস কতৃক নিঃস্থৃত 
অমের ছারা জীবাণু মুত্ত থাকে । 


চোখের জলে প্রচুর লাইসোজাইম থাকে । এই 
লাইসোজাইম এবং চোখের জল জীবাণুর আল্মমণ থেকে 
চোখকে অনেকটা রক্ষা করে । 


অসংখ্য জীবাণুর দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রমণ এইভাবে 
প্রতিহত হয় বলেই মানব-দেহ অনেকাংশে রক্ষা পায় । 
এভাবে মানবদেহ বহুলাংশে রক্ষা পেলেও সর্বক্ষেত্রেই তা 
সম্ভব হয় না, একটি অংশ আক্রান্ত হয়ে পরে। প্রশ্ন 
জাগে, সে-সব ক্ষেত্রে কি ঘটে? এসব ক্ষেন্ে জীবাণু 
দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু একটা বিশেষ অংশে 
এরা রোগ সৃষ্টি করতে পারে না তার কারণ “ইমিউনিটি' 
যার অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ৷ এই প্রতিরোধ ক্ষমতা 
জীবাণু, জীবাণু কর্তৃক প্রস্তুত টক্সিন এবং বহিরাগত 
প্রোটিনের বিরুদ্ধে । এই প্রতিরোধ ক্ষমতা আজকাল 
স্থষ্টি কর৷ হয় কম্তিমভাবে প্রস্তুত প্রতিষেধক মানবদেহে 
প্রবেশ করিয়ে । দেহকে রোগমুন্ত রাখতে কৃত্রিমভাবে 
প্রস্তত প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি বিশাল ভূমিকা অবশ্যই 
রয়েছে । তবে তালাড করার সুযোগ ঘটে খুব কম 
লোকেরই, বিশেষ করে আমাদের দেশে । তাছাড়া, তুলনা- 
মূলকভাবে প্রাকৃতিক প্রতিয়োধ ক্ষমতার বিস্তৃতি অনেক 
বেশী । তাই প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়েই আলোচনা, 
করা যাক । অনেকের বিশেষ বিশেষ রোগের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ জ্ধমতা আপনা.আপনিই দেহে বর্তমান থাকে । 


ভুলাই, 1955 


এই প্রতিরোধ ক্ষমতার নামই প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা । 
জন্মের পরে কমমেক মাস শিশু যে ডিফথিরিয়া রোগে 
আক্রান্ত হয় না তার কারণ তার মায়ের কাছ থেকে 
পাওয়া প্রতিরোধ ক্ষমতা । একেই বলে প্রাকৃতিক প্যাসিভ 
প্রতিরোধ ক্ষমতা । আবার কতকগুলো রোগের আক্রমণের 
পর দেই রোগের বিরুদ্ধেই মানবদেহে প্রতিরোধ ক্ষমতা 
জন্মে। শুটি বসন্ত তার উদাহরণ । কোন কোন রোগ- 
জীবাণু অল্প পরিমাণে মানবদেহে প্রবেশ করলে তাতে 
কোন রোগ সৃম্টি হয় না, কিন্তু সেই রোগের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মে যায়। এরই নাম প্রাকৃতিক 
আযক্টিভ প্রতিরোধ ক্ষমতা । এই প্রতিরোধ ক্ষমতা 
স্ন্টিতে রক্তের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে । রক্তের 
দুটি অংশ-_তরলাংশের নাম প্লাজ মা) অন্য অংশ কোষের। 
সমন্বয়ে গতিত। রন্তের পঞ্চানন শতাংশ প্লাজ মা, 
পঁয়তাল্লিশ শতাংশ কোষ । কোষ তিন ধরণের--লোহিত 
কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং প্লেটলেটস্‌ বা থষ্বোসাইটস। 
গ্লাজমার একানব্বুই থেকে নিরানব্বই শতাংশ জল, সাড়ে 
শতাংশ প্রোটিন । অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম, 
পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম) ফসফরাস; ইউরিয়া, 
ইউরকি আ্যসিড; চবি; শ্বেতসার ও শকরাজাতীয় পদার্থ, 
প্রকোজ প্রভৃতি | জীবাণুজাত প্রোটিন বা অন্য কোন বহিরাগত 
প্রোটিন রন্তে যখন প্রবেশ করে তখন তাকে বলে 
আযান্টিজেন । আ্যান্টিজেনে সাধারণতঃ রয়েছে প্রোটিন । 
এই তআ্যান্টিজেনের ফলে প্লাজ মায় যে বিশেষ ধরণের 
প্রোটিন সৃষ্টি হম্স তাকে বলে আযান্টিবডি । এই ত্যাল্টি- 
বডিতেই রোগ-প্রতিরোই ক্ষমতা জন্মায় । 


রন্তু মানবদেহকে নানাভাবে রক্ষা করছে । রক্তের 
মধ্যে যে কোষ রয়েছে তার একটির নাম প্লেটলেট্স । 
দেহের কোন অংশে রন্ত-ক্ষরণ হলে রস্ত জমাট বেধে 


এ যালিস০৫ ফরজ. ৭ "পরিসর কারা হারার 
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অল্প সময়ের মধ্ই রন্ত-ক্ষরণ বন্ধ হয়ে যায় । প্রেটলেটস- 
এর সাহায্যেই রস্ত জমাট বাধে । 

মেবত-কণিকা আবার বিভিম্ন ধরণের- (এক) 
নিউটি ফিল, (দুই) ইওসিনোফিল, (তিন) বেসোফিল, (চার) 
লিম্ফোসাইট, পৌঁচ) মনোসাইট । আগেই দেখেছি, 
আযান্টিবডির দ্বারা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায় । 
এই আযান্টিবডি তৈরি করতে সাহায্য করে কিন্ত 
লিম্ফোসাইট । শরীরের কোন অংশ কেটে ছিড়ে গেলে 
তার মেরামতিতে লিম্ফোসাইটের ভূমিকা যথেষ্ট । 


আজকাল 'থুম্বোসিস রোগটা আতংক সৃষ্টি করছে । 
মস্তিষ্ক ও হাতপিণ্ডে যে সকল ধমনী রন্ত বহন করে 
নিয়ে যায় তার কোথাও কোন কারণে রন্তু জমাট বেঁধে 
গেলে এই রোগের সৃষ্টি হয় । এই রোগের বলি আরও 
অনেক মানুষ হতে পারতো । তাযেহয়না তার কারণ 
বেসোফিল শ্বেত কণিকা । থেকে এই শ্বেতকণ্িকা 
নিঃসৃত “হেপারিন' ধমনীতে রন্তু যাতে জমাট না বাধে তার 
জন্যে সারাক্ষণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে । 


জীবাণু দেহে প্রবেশ করলে রুন্তের কাছে তারা 
প্রতিরোধের সঙ্গমূখখীন হয় । প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে 
দুই ধরণের শ্বেত-কণিকা নিউটিফিল ও মনোসাইট 
আগত জীবাণুকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে এবং শেষ 
পর্যন্ত আত্মস্থ করে নেয় । চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় 
এই প্রক্রিয়ার নাম ফ্যাগোসাইটোসিস | এই প্রক্রিয়ার ফলে 
মানবদেহের ভয্লাবহ পরিণতির হাত থেকে রক্ষা পায় । 


মানবদেহকে কেন্দ্র করে নীরবে নিঃশব্দে এই যে 
অসীম কার্য-প্রবাহ প্রতিনিম্নত ঘটে চলেছে তার 
পরিপ্রেক্ষিতে সংগতভাবেই বলা যায়) মৃত্যু তত সহজ 
নয় । 


১৮৩ শট ৭ গত জানাযা পাপ পপর নজসস (পাপন ব্অসপর্ী ও ৮ স্পা 


বালসানা ও গজাল্রো শস্য-ডাল, ীমঘবীজ বেশী পুন্টিকর 


ডাজশস্য, সীম, গম; ভুট্টা, ইত্যাদি ঝলসিয়ে বা জলে ভিজিয়ে গজিয়ে খেলে বেশী পুষ্টিকর হয় । 
গম, ভুষ্টা এবং ডাল জলে ভিজিয়ে পরে শুকিয্মে নিয়ে ঝলসে খেলে বা সেদ্ধ কল্পে খেলে তাড়াতাড়ি হজম 


হয ও পুষ্টিকর হয় । 


12 থেকে 24 ঘন্টা একটি পাত্রে রেখে দিতে হয়। 
এই দানা এবার ভেজে বা কাচা খাওয়া যায় । 


দানা গজিয়ে যাবে । 


শিবা ৭ খা টিপা নপপ্পতামাপিনরানজ্য রুকন, তম, স্পা ও চিপ আর ্ধনলল্রি * পুললাপা? 2771 সপ 


শস্য বা ডাল 10112 ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে একটি পাতলা ন্যাকড়ায় বেঁধে 


ন্যাকড়া সর্বদা ভেজা থাকা চাই । এর ফলে 


[ ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ । ] 


শি খপ পপর ০222 টির ॥ ৮ পপ মাপ ও এপথরািজিজ্পগড ॥ োপাউরদাসপনস্জযন ৭ 


নোবল বিজ্ঞানী কারো রুবিবয়া 


প্রশান্ত প্রাঘাণিক* 


আইনস্টাইন বলতেন, প্রকৃতির অসংখ্য লীলার 
মূলে আছে অল্প কয়েকটি কারণ । আসল লক্ষ্য হল 
যথাসভ্ভব ক্ষুদ্র সংখ্যক সিদ্ধাস্ত বা তত্ব থেকে যুস্তিপূ্ণ 
বিচার দ্বারা বৃহত্তম সংখ্যক অভিজতা লব্ধ ব্যাপারের 
নিজ্পভিসাধন” । তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দৃঢ়- 
ভাবে বিশ্বাস করতেন প্রাকৃতিক জগতে সম্ভাব্যতা বলে 
কিছুই নেই" । প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাবলী কার্থকারণ 
সম্পর্কযুন্ত, এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী আইনস্টাইন তার 
জীবনের শেষ চল্লিশ বছর ধরে মহাকষীঁয় ক্ষেন্ত 
(918৬109010181 71910) ও তড়িচ্চ মক ক্ষেত্র (2190100 
118919010 1910), এই দুই প্রধান ক্ষেত্রকে 
একীড়ত করে একটি গাণিতিক সুত্রে প্রকাশ করতে চেস্টা 
চালিয়েছেন অক্রান্তভাবে । শুধু তাই নয়, পরমাণ র 
অভ্যন্তরে যে দুটি মৌল বল বা ক্ষেন্ত্র রয়েছে, তাদেরও এক 
সুল্পে বাধতে চেক্সেছিলেন তিনি? পরমাণুর অভ্যন্তরের 
এই বল দুটি 44581. 8170 5010109) 111919011019 01 
0119 5610-8101710 00171911)” অর্থাৎ দুর্বল বল বা 
দুর্বল মিথচিক্রয়া (/981€ 17518011017) এবং সবল 
বল বা সবল মিথজ্ক্য়া (50019 11191800107) এই 


দুই বল বাক্ষেত্রকেও তিনি তড়িচ্চঘকীয় এবং মহাকর্ষ 
বল দুইটির সঙ্গে এক সূন্রে বাধতে চেয়েছিলেন তার 
জীবনের শেষ চল্লিশটা বছর ধরে। কিন্ত তিনি সেই 
যোগসুন্র খুঁজে পান নি। | 


আইনস্টাইন যে তত্ত্ব প্রতিষ্তা করতে চেয়েছিলেন, 
সেটি একীভূত ক্ষেত্রতত্ব (0111190 11910 11601) 
নামে বিখ্যাত । 1955 খুস্টাব্দের পর অর্থাথ আইন- 
স্টাইনের সুত্যুর পর এই তত্বটিকে অনেক বিজানীই “মুত 
বিষয়” বলে ভাবতে শুর করেন এবং অধিকাংশ 
বিজানীই এর থেকে চোখ ফিরিয়ে নেন । এই সময় 
পদার্থবিজানে তথা সমগ্র বিশ্বে চারষ্টি মৌল বলের ধারণা 
থেকে যায় ॥ এগুলি হলো, তড়িচ্চুঘকীয় বল, মহাকর্ষ বল, 
দূর্বল বল বা দুর্ণল মিথচ্ল্রয়া এবং সবল বল বা সবল 
মিখজ্জি্া । 

1979 খ্স্টাব্দে আবদুস সালাম, স্টিভেন ভিনবার্গ ও 
শেলডন গ্নাসহোকে তাদের ইলেকট্রোউইক তত্বের 
[619000-49811171901%] জন্য পদার্থবিজানের 
নোবেল পুরস্কার দেওয়া হল। জঙ্গে সঙ্গে একীভূত ক্ষেন্রু- 


ক বশোষ ভামগ্রহশ আধকারক [ সাধারণ ], 


তত্বের দিকে চোখ ফিরিয়ে তাকাবার তাগিদ অনুভব 
করলেন বিজানীরা । এরা এদের ইলেকাষ্্রোউইক তত্ব 
[615000-/881. 71601 ] দিয়ে, প্রমাণ করলেন, 
তড়িচৌম্বক বল ও দূবল বল (বা দুর্বল মিথল্জ্িয়া ) যা 
নানা ধরনের নিউক্ষিয় ক্ষয় বাতেজস্কজ্তিয়তার ( বিটাক্ষয় ) 
জন্য দাক়ী--এক ও অভিম্ন। তারা এই বলের নাম 
দিলেন “ইলেক্ট্রোউইক বল” (619010-৬/921 60709) । 
কোনও নিউক্রিয়াস যেমন একটি বিশেষ অবস্থায় গামারশিম 
বা উচ্চশন্তিসম্পন্ন ফোট্ন বের করতে পারে যাকে 
বিজ্তানের ভাষায় বলে “গামাক্ষয়', তেমনি আরেক অবস্থায় 
ইলেকন্ন বা পজিষ্টন বের করে থাকে যাকে বলা হয় 
“বিটাক্ষয়ঃ । প্রথমটি ঘটে তড়িচ্চোম্বক বলের প্রভাবে 
আর দ্বিতীয়টি ঘটে দুর্বল মিথচ্কিয়ার প্রভাবে । সালাম 
ভিনবার্গ-প্লাসহো বললেন এ দুটি ঘটনা একই বলের 
প্রকাশ মান্তর, আলাদা কিছু নয় । 

ইলেকট্রোউইক তত্বে আপেক্ষাকৃত বিপুল ভর সম্পন্ন 
ভবিউ (৬/) কণা ছাড়াও আরেক ধরনের তড়িৎ- 
নিরপেক্ষ কণার কথা ভাবা হলো। তার নাম দেওয়া 
হল £ কণা । 1973 ্ুঃ নিউন্র্যানল কারেন্ট (৭৪0৪ 
001119171) বা নিরপেক্ষ শ্োতের আবিষ্ষারের পর 2-এর 
ধারণা পদার্থবিদ্যায় সুদ্ত হয়। এই ৬/১ কণা ও 
নিরপেক্ষ 2” কণার অস্তিত্ব প্রমাণের উপরই ইলেকট্রটোউইক 
তত্তবের সত্যতা নির্ভর করছিলো । এঁ নিরপেক্ষ আোতের 
আবিষ্কার ও পরবতী কয়েকটিট অনুকূল পরীক্ষার ফল 
দেখেই 1979 খছুস্টাবেদে সালাম-ভিনবার্গ গ্লাসহো-কে 
নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়--অনেকটা দুঃসাহসিক 
ভাবে । কারণ তখনও ৪ কিংবা ৬ কণার অস্তিত্ব 
অপ্রমাণিত । ৬/-কণা পরীক্ষাগারে পেতে হলে ঘষে প্রচণ্ড 
শন্তিশালী কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রের প্রয়োজন ছিল, তা তখন 
ছিল না। এই কারণে গ্লাসহো ইন্টারন্যাশন্যাল হেরাল্ড 
ট্রিবিউনে 16 অক্টোবর, 0979) বলেই ফেললেন, 
“নোবেল কমিটি আমাদের পুরস্কার দিয়ে একটা চাঙ্স 
নিয়েছেন । কেন না, আমাদের প্রস্তাবিত কণিকাগুলি 
পরীক্ষা করে দেখবার মতো কোন যন্ত্র এখনও কেউ 
তৈরি করতে পারেন নি।” কিন্ত তাদের পাঁচ বছরও 
অপেক্ষা করতে হলো না। কার্লো রঙব্বিষ্না ও সাইমন 
ভ্যানভার মীর দু-জনে মিলে ওদের হ্প্নকে সত্যরাপ 
দিলেন । গ্ররা দুজন $/$ ও 2 কপার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে 


মোদনীপুর 


উলাই) 1985 


'ভাল্লোভাবেই প্রমাণ করে দিলেন । ইলেকস্রোউইক তত্বের 
সত্তা প্রমাণ হলো সব দিক দিয়েই । ফলে মৌল বল 
রইলো তিনটি-_-মহাকর্ষ বল, সবল বল এবং তড়িচ্চ ছ্ববীয় 
ও দুধল বলের মিলিত রূপ ইলেকট্রোউইক বল্র। 

কার্গো রুব্বগ্া (08110 90018) 1934 খ্রস্টাব্দে 
ই্টালীর বিখ্যাত পিসা শহরে জন্মগ্রহণ করেন । সেখানেই 
পড়াগুনা শেষ করে 1960 গ্্স্টাব্দে রোম বিশ্ববিদ্যালক্মের 
ফ্যাকাজ্টিতে যোগ দেন। 1967 থেকে 1970 খ্বং অবধি 


" সুইজারল্যাণ্ডে সার্ন [06171]-এর পরীক্ষাগারে পদার্থবিজ্তানে 


গবেষণার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন । এরপর 
হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুপে যোগ দেন। 
1976 গুস্টাব্দে আবার তিনি সার্ন-এর পরীক্ষাগারের 
সঙ্গে নিজেকে যন্ত করেন এবং এখন অবধি দু-জায়গাতেই 
ভাগাভাগি করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । 1984 খ্রুস্টাব্দে 
পদার্থ বিজানের নোবেল পুরস্কার তিনি ও তার সহকমী 


সাইমন ভ্যানডার মীর দুজনে মিলে পান ওই ৬ ও 2. 


কণার অস্তিত্ব পরীক্ষাগারে প্রমাণ করবার জন্য । সাইমন 
1925 গ্ুস্টাব্দে ডাচ শহর গুয়েলফ 104911017)-এজন্মান । 
শহরটি বিখ্যাত হেগ শহরের কাছাকাছি । গুয়েলফ 
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়ে 1956 
খস্টাব্দে সার্ন-এ যোগ দেন। এখানেই তিনি কণা-ত্বরায়ক 
যন্ত্রের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন । এই মহান 
আবিক্ষারে শুধু এ দুজনের নামই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন- 
দেশের 13টি রিসাচ সেন্টারের 130 জন বিশিষ্ট 
বিজানী একত্রে অক্লান্ত সহযোগিতায় যে অপূর্ব-সমন্বরে 
দস্টান্ত স্থাপন করেছেন তাও এক ওুরুত্বপূণ বিজ্ঞান 


সামাজিকতার বিষয়। পরীক্ষাগারে তাদের 
আবিষ্কার বিপুল ভরসম্পলনন ড/+ ও ৬/- এবং 
£০ কণিকাগুলি, যাদের বলা হয় ভেকটর বোসনস 


[৪০:০1 8050175] এদের সামগ্রিকভাবে নাম দেওয়া 
হয়েছে 'উইকনস্* (//58150175) । এদের আবিষ্ষার করা 
হয়েছে সুইজারল্যান্ডের সার্নে অবস্থিত প্রোটন ও পরা- 
প্রোটন [/100-1019101] সংঘর্ষকারী কণা-ত্বরায়কে 1 
আগেই বলেছি এই আবিষ্কার সালাম-ভিনবার্গ-প্লাসহোর 
ইলেকন্ট্রোউইক তত্বকে 'যেমন প্রতিষ্ঠা করলো, তেমনি 
এটা প্রমাণ করলো তড়িচ্চৌম্বক বল ও দুর্বল বল বা দুর্বল 
মিথন্ক্রিয়া একই ধরনের বল। তড়িদাহিত ১3 কণা 
ও নির্পপেক্ষ -কণা উভয়েরই ভর খুব বেশী । দেখা 
গেল এদের ভর ৪80 থেকে 95 059৮, যেখানে একটা 
প্রোটনের ভর 0931 355%। এই কণাগুলিই ইলেক- 
ট্রোউইক বলের বাহক । যদিও 1967 খৃষ্টাব্দে ইলেক- 
ট্রোউইক তত্ব এই দুই ভেক্টর বোসনের অস্তিত্বের কথা 
বলেছিল, তব এই বিপুল ভর সম্পন্ন কণাদের অস্তিত্ব 


নোবেল বিজ্ঞানী কার্লো রুব্বিগ়া 


251 
বিভিন্ন শন্তিশালী কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রেধরা পড়ে নি এমন 
কি সার্নও সে সময় এই কণাগুজি আবিক্ষার করতে ব্যর্থ 


হয়েছিল । .রুব্বিয়ার পরিকক্পনা মত সানের মন্ত্রপাতিকে 
কাজে লাগিক্মেই এই কথ্াগুলির আবিষ্ষার সম্ভব হয়। 


সার্নের দৈত্যাক তি 400 58৬ 5101091 7101017- 
51701010001 [575)]-কে তিনি একটি প্রোটন সংঘর্ষক 
বা 02900017 09111061-এ রুপাস্তরিত করেন । এতে 
এমন ব্যবস্থা নিলেন যাতে 270 38৬ প্রোটনরশ্মির সঙ্গে 
270 5৪৬-র পরা-প্রোটনগুলির সংঘর্ষ ঘটানো হলো । 
এই সংঘর্ষ হলো এক মেকেণ্ডে কেক হাজার বার । 
এরই ফলে উৎপন্ন হলো ৬/+ ও 2 কপিকারা । 
সাইমনের এখানে অবদান হলো তিনি 5104585010 
0০9০01110+- পদ্ধতি অবলম্বন করে 47101770-8116199610+ 
পরা-প্রোটন রশ্মগুচ্ছ একত্র করে প্রোটন রশ্মির সঙ্গে 
সংঘর্ষের ব্যবস্থা করেন। 


একটা কণা ত্বরায়ক যজ্জকে একটা ০0111091-এ রাপান্ত- 
রিত করার ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত কার । নীতিগতভাবে 
সনাতন কণা-ত্বরায়ক যন্ত্রে ৬/3 ও 2০ কণাগুলি অন্যান্য 
পাচটা কণার মত উৎপন্ন করা যেত-_হ্যাড্রন, ভারী 
মেসন কণা ইত্যাদি যেমনভাবে তৈরি করা হয়, সেইভাবে 
কোনও একটা নিদিষ্ট লক্ষ্যবন্ততে শন্তির আঘাত হেনে। 
এতে যে শত্তি মুক্ত হয়, তার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয় 
কণাগুলির গতিশত্তি উৎপন্ন করতে ব্যয়িত হয় । খুব 
সামান্য ভগ্নাংশই প্রক্নোজনীয় কণাগুলি তৈরির কাজে লাগে । 
সনাতন কণা ত্বরায়ক-এর সাহায্যে তাই সেই সমস্ত কণা 
উত্পাদন সম্ভব, যেগুলির ভর 10 59৬-এর চেয়ে কম। 
কিন্ত একটা ০০0111091-এ যেহেতু কণা দুটিকে মৃখোম্‌খি 
সংঘর্ষের সময় ক্ষণিকের জনও স্থির অবস্থায় আনা হয়, 
সেইজন্য এক্ষেত্রে অনেক বেশী শস্তি পাওয়া যাক্স নতন ধরণের 
কণা উৎপাদনের জন্য । যখন প্রোটন 00) কণা পরা-প্রোটন 
বা আযান্টি-প্রোটন 00-) কণার সংগে মুখোমুখি সংঘর্ষে 
আসে, তখন উভয়েই বিনষ্ট হয় কিন্তু প্রচুর পরিমাণে 
শন্তিও উৎপন্ন হয় যা ৬/+ বা 2 কণা তৈরি 
করতে পারে যাদের ভর 8০ থেকে 95 59৬ 
বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, মাল্র পাচ থেকে কুড়িটি ৬/7 কণা 
উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙেই 1180101, 17795017, 19100017 
এবং 17904011170 প্রচুর পরিমাণে তৈরি হচ্ছে । ক্ব্বিস্না 
দেখালেন যে, ভেকটর বোসনগুলির উৎপাদন সবচেমে 
বেশী তখনই সম্ভব যখন প্রোটন ও পরা-প্রোটন রশ্মির 
উতভন্নের প্রত্যেকের শন্তি 270 5৪৬-এর সমান । সনাতন 
কপা ত্বরায়কের সাহায্যে এত শন্তির প্রোটন বা পরা-প্রোউন 
রশিম উৎপন্ন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কণা-সংঘর্ষকে 
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(09111091) তা সম্ভব ছিল, কারণ এতে ঘৃর্ণাম্মমান প্রোটন 
রশ্মিকে প্রয়োজন মত জায়গায় পরা-প্রোউন রশ্মির জঙ্গে 
মুখোমধি সংঘর্ষে আনা যায় । 


ভেকটর বোসনদের সঠিকভাবে জানতে অন্ততঃ 
বিলিয়ন খানেক প্রোটন-পর্া-প্রোউটন সংঘর্ষের প্রয়োজন । 
আবার সংঘর্ষ সম্ভাব্যতা (০০115101) 71010801111) 
হাজারে এক । সুতরাং 1015 বা লক্ষ কোটি প্রোটন 
ও পরা-প্রোটন কণার রশ্মির মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটামুটি 
কিছু ৮/ কণিকা উৎপন্ন হয় যেগুলি দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলতে পারে । আবার পরা-প্রোটন তৈরি করাও খুব 
মুশকিল। নিদিষ্ট ধাতব লক্ষ্য বন্ততে প্রোটনআঘাত করেই 
পরা-প্রোউন উৎপন্ন করা হয় । লক্ষ লক্ষ প্রোটন আঘাত 
করিয়ে হয়ত দু-তিনটি পরা-প্রোটন পাওয়া সম্ভব হয়। 
তাই পরা-প্রোটন রশ্মি তৈরির জন্য ওদের আগেভাগে 
তৈরি করিয়ে জমিয়ে রাখতে হয় । পরা-প্রোউনরা প্রচণ্ড 
গতিসম্পন্ন ও গ্যাসের মতই চতুদিকে অন্রম গতিযুস্ত। 
সুতরাং এই কণার রশ্ম তৈরি করতে এবং সেই রশ্িমকে 
একই শস্তি সম্পন্ন [270 38৬] করতে সাইমন ভ্যানডার 
মীর 10165000160: বা 51০90198500 00901119+ পদ্ধতি 
অবলম্বন করেন। অর্থাৎ কণাগুলির বিচ্ছম (91 001)) 
বহুমুখী গতিঘকেনীভূত একমুখী রশিতে ব্লাপান্তরিত করেন। 

সার্নে এই সব পরীক্ষার প্রথম স্তরে একটা" 26 039৬ 
শল্তি সম্পন্ন প্রোটন রশ্মিকে তামার লক্ষ্য বস্তর উপর 
আঘাত করিয়ে 35 36৬ শস্তিসম্পন্ন পরা-প্রোটন তৈরি 
করা হয় । এর জন্য প্রোটন-সিনক্লেগ্ন 02096017 
০৬170110101) ব্যবহাত হয়। এই পরা-প্রোউনদের 
চৌম্বক ক্ষে্রের সাহায্যে /9170-2101017/000171018101 
(£/8)""এ জমা করা হয় । এরপর এদের ৭21800০9190” 
করে ছোট কক্ষ পথে ঘুরিয়ে নিয়ে একটা ঘনীভূত রশ্মি 


জান ও বিজান 


38তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা 


বানানো হয়। এই রশ্মিতে কয়েকশো বিলিয়ন পরা-প্রোটন 
থাকে। পরা-প্রোটনকে রশ্মিতে র্লাপাস্তরিক করতে প্রায় 
24-ঘন্টা সমম্ম লাগে। এই রশ্মকে আবার 
5১701100017-এ পাঠানো হয়, এর শক্তি মানা 26 39৬ 
করতে । এরপর একে 4090 ডে৪৬-র .501091 9101017 

5%1901100011-এ পাঠানো “হয় । সংগে সংগে 26 39৬ 
শন্তিসম্পন্ন প্রোটন রশ্িমও এ 5/70110007-এ ঢোকানো 

হয় এবং উভয় রশ্মিকে প্রায় একই কক্ষপথে কিন্তু আলাদা 

আলাদাভাবে ঘোরানো হয় পরস্পরের বিপরীত অভিমুখে, 

যতক্ষণ না উভয়ের শক্তি 270 39৬-তে পৌছায় । 270 
039৬ শস্তি সম্পন্ন হলেই নিদিষ্ট জায়গায় এদের মধ্যে 
সংঘর্ষ ঘটানো হয় এবং ভেকটর বোসন কণাগুলি অর্থাহু 
3 ও 2 কথার়া উৎপন্ন হলে তাদের যথাবিহি ত 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় । 


কার্পো সাইমন; ও তাদের সহকর্মীরা এক বিলিয়নের 
চেয়েও বেশী সংখ্যক প্রোটন-আযন্টিপ্রোটন সংঘর্ষ ঘটিয়ে 
এবং যথাবিহিত পরীক্ষা করে মানত শখানেক এই বা 2? 
কণার ঘটনা নথিবদ্ধ করেছেন। দখা গেছে এই ভেকটর 
বোসনরা পরে ক্ষয় পেয়ে লেপটন ও নিউষ্টিনোতে 
রাপান্তরিত হচ্ছে । 


এদের এই আবিষ্কারের ফলেই বিশ্বে তিনটি মৌল 
বলের অস্তিত্ব রইলো । এক, তড়িচ্চোম্ঘক ও দুর্বল বলের 
মিলিত রূপ ইলেকট্রোউইক বল; দুই, সবল বল “এবং 
তিন, মহাকর্ষ বল। অদুর ভবিষ্যতে এই তিনটি বলও 
সম্ভবত তাদের মৌলিকত্ব হারাবে কারণ যে “কসমিক এগ? 
(00511110 609) বা “মহাজাগতিক অগু” থেকে এই বিশ্ব 
নিঃসৃত, সেই মহাডিম্বে একটি মানত মৌলিক বলই ছিল; 
তিনটি নয়_-আজকের বিজানীদের তাই বিশ্বাস। 





আবেদন | 


০০০1 


নিজের পরিবেশকে দৃষণ থেকে মুস্ত রাখুন 

সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুন 

খরা, ভুমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে রুক্ষ রোপণ করুন 

খাদ্য ও ওষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দ্বার জনমত গঠন করুন 
সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজান মানসিকতা গড়ে তুলুন । | 





প্রবাল ছাসগুপ্ত* 
পরিচ্ছেদ 4 
£-11111170170 বাচ্চা £ 
| রে 4-3 18109095195 811 08101010- 
93199009108) 115 95185 1119170] একবার ঘরটার কথা উঠল এই বাক্যে । আবার 
|0985 খেলছে যদি একই ঘরের কথা উঠে, তাহলে 18 থাকে ॥ 15৪-কে 
£ বলে “নিদেশকা"। 
81099091681 119 111095 ্ , 
6 কোথায় /১115981 119 85085 91718 08170010. 
£ 


£ 
16125 87000 10085 £ 
91) ভিতর 


/£ 
81000 181095 91) 081771010 (ঘরের ভিতর) 


[019 112. 101085 £ 
5011 উপর 
|19 1601085 5101 ০910 (রাস্তার উপর ) 
“রাস্তায় বা “ঘরে বলি বাওলাগন ; সারাক্ষণ 
“ভিতর” আর উপর আলাদা রাখি না। 
এস্পের্ান্তোগ্স আলাদা রাখা হয় । 


10171101785 শুনছে 

112 11017101295 : 595 ছয় 
5619 সাত 
01 আট 


£৬ 
7801 নগ্ন 


061. দশ 
01185 বলছে 


£-2.। 


/* 
87০9০ 01195, 4084 158) 1৬11 1 
|15 01789, 1561১, 

118 01185, 7711091 01151 011, 


£$ ৬ 
9109০ 01785) 41901. 
৬. 


/১101801 ৬1 101085. 154] 1701 10085. 
[৬1 01185) 0170 19) 1/81 181 111 1 
৬। 01185... £ | 


* ডেককান কলেজ, পুনে -411006 
| & 


যদি বলতাম 27180 13 95195-91 08110010, 


তাহলে মনে হতে পারত ব্রত যে ঘরে আছে ইলা সেই 
চি 

ঘরে নেই, অন্য একটা ঘরে আছে । 617 0211010-র 

বাঙলা, ঠিক “ঘরে নয়, একটা ঘরে? । বাঙলা যখন 


বলি 'ব্রজ ঘরে আছে” তখন যেন ধরেই নিই যে শ্রোতা 


জানে কোন ঘরের কথা হচ্ছে। এই ধরে নেওয়াটার 
/" ন্‌ 
এস্পোরাক্তো 41972587999 95185 ৪1 129 08171010. 
/ £ 


বরঞ্চ 91000 25185 91 08101010 বাক গই-যে ধরে 
নিচ্ছি না যে আপনি জানেন কোন ঘরের কথা হচ্ছে, ওই 
ধরে না নেওয়াটাই বাঙলাম়্ প্রকাশ করতে হয় অনিরদেশক. 
“একটা” ব্যবহার করে--প্রজ একটা ঘরে আছে? । এখানে 
“একটার”-কাজ স্পম্টতই গণনা নগ্ম । একটা ঘরে থাকবে 
নাতো কি চারটে ঘরে থাকবে 21 এখানে একটা" 
কাজ হচ্ছে এস্পোরান্তে |৪-র উলটো । 18 বলে, 'আপনি 
জানেন কোনটার কথা হচ্ছে" । “একটা” বলেঃ আপনি 
জানেন না কোনটার কথা হচ্ছে? । 


বহবচনেও তথৈবচ । একটা শব্দ শিখুন; 00 “ওই*ঃ 


£ 
লিদিষ্ট £ 18170891701 95085 91 10100 08171010 


বাচ্চারা ওই ঘরে আছে 


£ 
অনিদিষ্ট 81171991701 95189 817 010 ০91)1070 


কম্সেকটা/কিছু বাচ্চা ওই ঘরে আহে 


আবার বাঙলায় অনিরদেশকের ব্যবহার। এস্পেরান্তোক়্ 


284 ৃ 
নির্গেশকের । খেয়াল করা ভালো যে 13 1788110]. বলা 
হয়ঃ 18111008110] নয় ॥ নির্দেশক কোনো কিছ. প্রাতি- 
ফলন করে না। 


. 
[00 08911101701 95195 10018) 
দুটো ঘর প্র ভালো 


4741 


£ 
18 00 09170101 95195 1001781 
ঘর দুটো রি ভালো 


॥ 
1 0810010)] 
তিনটে ঘর 


রং ৪ 
1.2 11 02111010] 


ঘর-্তিনটে 


£ 
(018 08171010 
একটা ঘর 


/ 
[8 0281711010 


ঘরটা 


তুলনা করলেই দেখবেন, এঠ্ঘর-টা' যেন “ঘর-একটা” 
ওর 'এক' অংশটা লুপ্ত বা ভহ্য। বাংলায় বিশেষ্যের 
ডানদিকে সংখ্যা আর "টা'-কে চালিয়ে দিয়ে € "ঘর-দুটো, 
ঘর-তিনটে' ) নিদিষ্টতা প্রকাশ করা যায়ঃ শ্ঘর-টা" 
তারই দৃষ্টান্ত, এখানে সংখ্যাটা এক”, তবে এক" কথাটা 
উহ্য থাকে, আমরা "ঘর-দুটো”-র মতো “ঘর-একটা" না 
বলে বলি “ঘরটা” । ঠিক যেমন এম্পোরাস্তোতেও 1-8 01101 
£ 


08111010 না বলে? 18 08171010 বলে । 
এস্পোরাস্তো 1এ-র মতো কোনো নির্দেশক শব্দ নেই 
£ি 
ব্বাওলায় । তবে “দুটো ঘর” 401 081010101 আর এ্ঘর- 


4 
দুটো” ৮৪. 000 ০8177010] মিলিয়ে দেখলে বুঝবেন যে 
আমরা অন্য জিনিস এপাশ-ওপাশ চালাচালি করে কোনো 
কোনো ক্ষেন্জে নিদিঙ্নর্তা বোঝাতে পারি। 


| রঙ ঃ 
51 ভাগ 1ডা100. 17616 ৬1 95055 % 17151 


নি 
৬) 51095 81) 08170101191 98195 
507 ৬০০, 18 ৬০010 95085 08109. 
৮৪ ৬০1০ 11085. 191 1183 9171 18 ০০, 


28তম বর্ষ, সন্তম সংখ্যা 
্‌ 

/50180 [া। 11085. 
11085, 
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অবিস্মরণীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী 


ভজীবক-কোম়্ারভত7 
শ্রীশচীন্ক্দন আঢ্য* 


আড়াই হাজার বছর আগের কথা । তখনো ইউরোপ 
সভ্যতার আলো দেখেনি, তখনো সে. পৌছায় নি 
গ্রঞ্জান্দোকের ষ্োোয়াতে । কিন্তু ভারতবর্ষ তারও আগে 
থেকে ঘে জ্ঞানে” বিজ্ঞানে মহীক্মান ছিল, তা পাশ্চাত্যা- 
ভিমানীরা অনেকে না জানলেও প.খিবীর ক্তানীগুণীরা 
জানে ও স্বীকার করো 


ব্দ্ধদেব যখন তার ধর্ম।দূর্শ বিলা"তে প্রকট, তক্ষশিলায় 


তখন চলছে মহা মহা বিদ্যার আরাধনা । বহুতর 
বিদ্যার মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যাও পঠিত হচ্ছে এ 
মহাবিদ্যালয় । সেখানেরই একজন মহান মেধাবী 


ছান্ ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানী জীবক-কোমারভূত্য। 
যিনি কায় চিকিৎসায় পারদমিতা দেখিয়ে সে যুগের 
চিকিৎসা বিজ্ঞান সাধনায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকেও 
হার মানিক্সে ছিলেন । 


আচার্য আন্রেয়ের নিকট দীর্ঘ 7 বৎসরকাল কঠিন 
চিকিৎসা বিদ্যার অধ্যায়ন ও অনুসন্ধিৎসায় তিনি সফলতা 
প্রদর্শন করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, সসম্মানে | 


মহামতি জীবক ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেবের চিকিৎসক । 
নূতন নৃতন চিকিৎসা তথ্যে তিনি এত পারদরশী ছিলেন 
যে সেযুগের পক্ষে তা ছিল অব'বশ্বাস্য। একবার কোম্ঠ 
কাঠিন্যে আক্রান্ত হয়ে বুদ্ধদেব অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছেন । শীর্ণ দেহে তখন তীর স্বাস্থ্যের এমনই অবস্থা 
যে চিকিৎসকরা তাকে রেচক বা জোলাপ দিতেও ভগ 
পাচ্ছেন। তহাগত ক্রমে জ্রমে অবস্গ হয়ে পড়ছেন । 
ঠিক এই সময় চিকিৎসক জীবক তিনটি প্রস্ফুটিত পদ্ম 
হাতে নিয়ে যেন তথাগতের শ্রীচরণে নিবেদনের অহ্ছিলায় 
গ্রহে প্রবেশ করলেন । আশ্চর্যের ব্যপার তার আলপ্রাণে 
আনতে আস্তে বুদ্ধদেব সুস্থ হয়ে উঠলেন । উঠে বসে 
জীবককে আশীর্বাণী দিলেন । জীবক যে এক অভিনব 
চিকিৎসায় বুদ্ধদেবকে সারিয়ে তুললেন তা পরিজ্ঞাত হতে 
আর বাকি রইলনা। জীবক এই অভিনব চিকিৎসা 
পদ্ধতি ব্যাধ্যা করে বলেছেন যে, মহামতি বুদ্ধের যখন 
দেখা গেল উষধ গলাধকরণের ক্ষমতাও থাকছে না তখন 


হি জী পা সা সি সপ অন পপ উপ পন পলা কপ কাজল কপ সসদ ত উজ, জাত জম ড ত জর ক আও ও জজ হও জজ ভতগ 


* 72 শরৎ চ্যাটাজগ ব্লোড, হাওড়া-4 


তিনি এই অভিনব শটচিকিৎসা পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন । 
অর্থাৎ এ পদ্ম-কোরক মধ্যে তিনি ম্বূ বীর্য উদ্বায়ী 
উষধ নিষিস্ত করে এনেছিলেন যার গ্রাণেই তথাগত 
সুস্থ হয়ে উঠলেন । 


উদ্জ্বয়নীরাজ চগুপ্রদ্যো কামলারোগে আল্লান্ত 
হয়ে মৃত্যু মুখী হয়ে পড়েন। রোগের প্রাদূভাবে তিনি 
তেল, ঘি অর্থাৎ স্মেহ জাতীয় পদাথের ঘ্রাণ পধস্ত সহ্য 
করতে পারছিলেন না। কিন্ত্ত জীবক তাকে ভেষজ 
মিশ্রিত ঘ্ুতের সাহায্যেই আরোগ্য করেছিলেন । 


জীবক ছিলেন কাম্ম চিকিৎসায় পারদর্শী । তিনি 
রোগের সূত্র আবিক্ষার করতেন খুব বুদ্ধিমতার সহিত । 
চিকিৎসার স্বরূপ নিধারনে তিনি জানতে চেষ্টা করতেন 
যে রোগটি রুগীর মানসিক কিনা 2 যে জন্য তার 
চিকিৎসাবিদ্যার অন্যতম অঙ্গই ছিল রুগীর প্রতি 
ভালবাসা ও প্রেম । 


তিনি অতি সাধারণ মানুষ থেকে রাজা মহারাজার 
পর্যন্ত সবার সেবা করতেন তাঁর চিকিৎসাপ্রজ্ার ছন্র 
ছায়ায় । যেজন্য দেষগে তিনি ছিলেন প্ররুতই এক 
পরিজাতা বিশেষ । 


অজাতশন্ত্রঃ কঠিন বৌদ্ধ বিদ্বেষী হয়েও জীবককে 
রাজবৈদ্যের পদে অধিন্ঠিত করেছিলেন । তার নিজগুণে 
বুদ্ধদ্রোহী রাজাকে বুদ্ধমখী করে তোলেন ৷ পরবরতীকালে 
তিনি অজাতশল্রঙ্র মন্ত্রী ও প্রধান উপদেম্টা রূপে খ্যাতি 
অর্জন করেন । 


বুদ্ধদেবের “চত্বারি আয সত্যানী” চার মহাসত্যের 
কথা তার কাছে ছিল জীবনের মহামন্জর বিশেষ । 
অধ্ায়ন কালে শুরু আন্লেয়ের নিদেশে এক যোজনের মধ্যে 
ভেষজ-শুণ বজিত কোন বৃক্ষ বা লতাগুক্ম আছে কিনা, 
স্ব্পকাল মধ্যে অনুসন্ধান করে বাহির করার আদেশ 
শিরোধার্যায করে নে পরীক্ষানন তিনি সঙ্গোরবে উজীর্প হয়ে 
ছিলেন । তরুণ হান জীবকের সেদিনের ঘোষণাবানী 
আজও সবাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে যে, এমন কোন 


গজুলাই 1985 
উদ্ভিদ নাই যার কোন ভেষজ গুণ নাই | 


তিনি যে দুখানি য্‌গান্তকারী চিকিৎসা শাস্ত্র প্রণস্নন 
করে ছিলেন, তা হচ্ছে “কশ্যপ সংহিতা” ও “রুদ্ধ 
জীবনতন্ত্র” । সুন্র স্থান, নিদান স্থান, ইন্দ্রিয় স্থান, সিদ্ধি 
স্থান, কল্পস্থান প্রত্ততি বণনাকম সমতুল্য কোন পাশ্চাত্য 


গ্রন্থ আছে কিনা জানা নেই। 


জীবক ছিলেন বৈদিক ও বৌদ্ধ ঘগের মিলন সেতু । 
কেননা আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিদ্যাকে বিদ্যাগ্রহণের শ্রেষ্ঠ পথ 
বলে বেছে নিয়ে ছিলেন। গুনলে খুবই আশ্চর্য লাগে যে 
তিনি চৌদ্দ বৎসরের শিক্ষা মান্র সাত বৎসরের মধ্যে 
শেষ করে ছিলেন। তপুঃণ বয়সে অষ্টাদশ বিদ্যাস্থান, 
টতুষষ্টি কলা বিদ্যা, পঞালোচনা করেই তিনি আয়ুবেদ 
অধায়নে প্রেরণা পান ও তক্ষশিলায় প্রবৃষ্ট হন। 
আর বিদ্যাবতার গুণেই গুরু আল্রেয়র যথাথ ক্কপাধন্য 
হন। 


মগধরাজ বিদ্বিসারের রাজধানী র্লাজগৃহের নগর নটী 
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শালবতীর গর্ভেই এই মহান প্রতিভাধর জীবকের 
জন্ম। অসহায়া জননী নগরপ্রান্তে এক আবর্জনা স্তুপে 
সদ্যোজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করেছিলেন । মহারাজা 
বিধিসার পুন্র রাজকুমার অভয়ই তাকে উদ্ধার ও পুল্লল্পেহে 
লালন পালন করেন। এই জন্যই জীবককে কুমারভ্ত্য 
বা কোমারভচ্চ বলা হঙ্ক। অন্যমতে কুমারতন্ত্ বা 
কৌমারভ্ত্য হচ্ছে আফ্মুর্বেদ শাম্ত্রে শিশু চিকিৎসার ও 
পরিচযার বিশেষ অধ্যায় । ভীবক প্রথমে এই চিকিৎসায় 
পারদশিতা লাভ করেন বলেই তার এ নাম। 

সেই আমলটি ছিন্ন ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক 
সুবর্ণ যগ। কেননা সে সময় এই সব চিকিৎসা বিজানী 
ভারতের প্রাকৃতিক অনুকুলে ওষধ ও পখ্যের আবিক্ষার 
করতেন । যে জন্য মহামতি চরক ও সুশ্রতের ন্যায় 
চিকিসাবিদদের মধ্যে জীবকও ভারতীয় ভেষজ বিজানে 
অমর হয়ে আছেন। তিনি শল্য টিকিৎসায়ও পারদর্শী 
ছিলেন। পালি ও সংস্কতভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থে 
জীবকের বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ আছে । 


“গেস্ট” নিয়প্রণে তরামান 


শ্বতিংক্রর দত্ত" 


সাধারণভাবে পেস্ট (255) বলতে আমরা বুঝি 
সেই সমস্ত পতহদের যারা ফসল ও গুদামজাত খাদ্যশস্য 
ধ্বংস করে মানুষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে । প্রতি 
বছরে পৃথিবীর প্রায় 14-15 শতাংশ ফসল এরা নম্ট করে । 
তাই সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আজ চলেছে পেস্ট ধংস করার 
কৌশল আবিষ্ষারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা | 


পৃথিবীতে পতঙ্গরা আবিভুতি হয়েছিল 225-270 
মিলিয়ান বছর আগে পামিয়ান যুগে (00911171011) যুগে 
কিন্ত এখনও তারা পৃথিবীর অন্য প্রাণীদের উপর কতৃ"ত্ব 
করে চলেছে । উন্নত কারিগরী ও রাসায়নিক মারণাজ 
প্রয়োগ করেও মানুষ আজও তাদের সম্পূণ নিয়্ন্জরণে আনতে 
পারেনি । দৃঃখের বিষয় বিভিন্ন রোগের জীবাণু 
বহনকারী মশা ও মাছিকেই মানুষ আজও সম্পূর্ণভাবে 
দমন করতে সক্ষম হয়নি । 


পৃথিবীর যে সমস্ত প্রাণীদের আমরা চিনি তার প্রায় 
শতকরা আশি ভাগই হলো এই পতঙ্গ শ্রেণীর । পতঙ্গের 


* যশোর রোড, মোতিগঞ্জ, বনগাঁ। 44 পরগণা 


সকল সদস্যই যে আমাদের ক্ষতি করে তা নয়, বেশ 
কিছু সদস্যের দ্বারা নানা ভাবে উপকৃতও হই । সুতরাং 
আমাদের সচেম্ট হতে হবে কিভাবে উপকারী পতঙ্গদের 
কাছ থেকে আমরা আরও বেশী উপকার পেতে পারি ও 
অপকারী পতঙ্গ বা পেস্ট ধংস করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 
কমাতে পারি। | 


পেস্ট ধ্বংসের জন্য আমন্না বিভিন্ন ব্যবস্থা অবনাস্বন 
করি । এর মধ্যে প্রধান হলো বিভিন্ন । কীটনাশক পদার্থ 
প্রয়োগ । "ক্রিয়ার প্রকৃতি অনুযায়ী এই কীটনাশক 
পদাথগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা” 
পাকস্থলীর কীটনাশক (5101790%) 0915017), সিস্টেমিক 
কীটন।শক (5%5181710 175800101069), স্পর্শ কীটনাশক 
(০91:9০ 17560101095) প্রভৃতি । এছাড়া আলোর 
ফাদ ব্যবহার করে এবং পেস্টের শক্রু এমন ব্যাকটেরিয়া, 
ভাইরাস প্রভৃতি প্রয়োগ করে পেস্ট মেরে ফেলার পদ্ধতিও 
প্রচলিত আছে । পেস্ট নিয়ন্ত্রণে হরমোন প্রয়োগ 
বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে। যদিও এব্যাপান্কে 
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হরমোনের ব্যবহার আমাদের দেশে তত প্রচলিত নয় । 


পতঙ্গদের জীবন চক্র সম্পন্ন হয় চারটি দশা 
মাধ্যমে-ডিম, লাভা) পিউপা, ও পূর্ণা্গ দশা। এদের 
দেহের ক্লাপাস্তরটাও বেশ লক্ষণীয় । লাভা খেকে পিউপা 
ও পিউপা থেকে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ সৃচ্টি--দটি হরমোনের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখা গেছে রেশম মথের 
লাভার মস্তিক্ষ অপসারিত করা হলে পিউপা দশা সম্পন্ন 
হতে পারে না। যদি মস্তিক্ষ কোষগুচ্ছ লাভার দেহের 
কোন স্থানে প্রতিস্থাপিত করা হয় তবে আবার স্বাভাবিক 
ভাবে পিউপা দশা শুরু হয়ে যায় । মস্তি অস্ত্রোপচারের 
জন্য প্রাপ্ত আঘাতে তার দেহের স্বাভাবিক বুদ্ধি ব্যাহত 
হয় না। প্রকৃতপক্ষে মস্তিক্ষের কোষগুলি প্রোখোরাসি- 
কোষ্ট্রপিক হরমোন 19010175010000101010111016) 
নামক পদার্থ ক্ষরণ করে যা এদের বক্ষ দেশে অবস্থিত 
একজোড়া প্রোথোরাসিক গ্রস্থিকে 07701011018 010 
9121705) উদ্দীপিত করে । ফলে, প্রোখোরাসিক গ্রন্থি 
থেকে দ্বিতীক্স হরমোন 900৮5018 ক্ষরিত হয়। এই 
একডাইসোন প্রত্যক্ষভাবে পিউপা গঠনে সাহায্য করে। 


এদের মন্তিষ্ষের পিছনে করপোরা-তআ্যালাটা 
(00170015 81189) নামক একজোড়া ক্ষদ্র গ্রন্থি আছে। 
এই গ্রন্থি খেকে নিঃসৃত হয় জুভেনাইল হরমোন 
(১৬4৬৪17118 10117018) | দেখা গেছে পর্যাপ্ত জুভেনাইল 
। হরমোনের উপস্থিতিতে একডাইসন হরমোন লাভার ব্বদ্ধি 
ত্বরান্বিত করে এবং জুভেনাইল হরমোনের মান্ত্রা হ্রাস 
পেলে একডাইসন পিউপার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে ও 
জুভেনাইল হরমোনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি পূর্ণাঙ্গের বুদ্ধি 
ঘটায় | 


মজার ব্যাপার হলো পতঙ্গের জীবন চক্রের কোন 
কোন দশাগ্স জুভেনাইল হরমোনের প্রয়োগ তাদের 
অস্বাভাবিক র্ৃদ্ধি, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে । 
দেখা গেছে যে রেশম মথখের শককাটের গায়ে বা তারা যে 
পাতা খেয়ে বড় হয় সেখানে যদি জুভেনাইল হরমোনের 


জান ও বিজান 
প্রবণ প্রয়োগ করা হয় তবে তাদের পিউপা দশা আর 


38তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা 


সম্পঙ্ম হতে পারে না। পরম্ভ তার মৃত্যু ঘটে। রেশম 
কীটের ডিম যদি এই হরমোনের সংস্পর্শে আসে তবে 
ভ্রণের বৃদ্ধিও ব্যাহত হয়। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে 
হরমোনটি পতঙ্গের জীবনে কীটনাশক দ্রব্যের কাজ 
করে। আবার যেহেতু এই হরমোনটি প্রাণী টির দেহেই 
সংক্েষিত হয়, সুতরাং এই হরমোনের কার্ষকারিতার 
প্রতিরোধ ব্যবস্থাও তাদের দেহে উৎপন্ন হতে পারে না। 
পরন্ত লেড আরসিনেট ডি. ডি. টি. প্রস্ততি কীটনাশকের 
মত এটী আমাদের কাছে তত ক্ষতিকারক নয় । সুতরাং 
এই জুভেনাইল হরমোন প্রয়োগ করে ফসলের ক্ষতিকারক 
পতঙ্গ অনায়ামে ধংস করা যেতে পারে । 


এখন প্রশ্ন হলো এই জুভেনাইল হরমোন কিভাবে 
পতঙ্গের দেহ থেকে সংগ্রহ করা হবে । স্বাভাবিক ভাবে 
পতঙ্গদেহ থেকে এই হরমোন সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, 
কারণ এই হরমোনের উৎস করপোরা-আ্যালাটা গ্রন্থি 
আকারে অতি ক্ষুদ্ধ । কিন্ত সৌভাগ্যের কথা হলো অনেক 
পতঙ্গই পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জুভেনাইল হরমোন ক্ষরণ করে । 
বিশেষতঃ জী পতঙ্গরা পরিণত অবস্থাযস এই হরমোন 
অত্যধিক মান্রায় ক্ষরণ করে, কারণ তাদের ডিম্বাশয়-এর 


বিকাশের জন্য এই হরমোনটি অপরিহার্য । তাছাড়া 
বেশ কিছু পুরুষ পতঙ্গও তাদের উদরে বেশ 
কিছু পরিমাণ জুভেনাইল হরমোন সঞ্চিত করে । সুতরাং 


জীববিক্ঞানীদের পক্ষে এই হরমোন পতঙ্গের দেহ থেকে 
সংগ্রহ করে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা অনুরাপ 
পদার্থ কুত্রিমভাবে তৈরী করা সম্ভব৷ 


পেস্ট, অর্থাৎ ফসলের ক্ষতিকারক পতঙ্গ ধবংসে 
এই হরমোন ব্যবহারের অসুবিধা হলো এই যে এটি 
ক্ষণস্থান্মী। কিন্ত কৃত্রিমভাবে এই হরমোনের অনুরাপ 
গঠনযৃত্ত অথচ স্থায়ী এমন পদার্থ উৎপন্ন করা সম্ভবপর 
হয়েছে । এরাপ একটি পদার্থ হলো “411-1111)105+1 
বতমানে এটি মশা ও মাছি ধ্রংসে ব্যবহার করা হচ্ছে। 


অমানুষিক দমরসজ্ভা 


অতদ্সি দেন* 


জীবন ধারণের জন্যে প্রত্যেক প্রাণীকেই আত্মরক্ষা 
আর আক্রমণের উপায় উদ্ভাবন করতে হয়স। মানুষ 
তার জন্ম লঙ্ন থেকেই অস্ত্র-অনুসন্ধানে উদৃগ্রীব । শুহা- 
মানবেরাও ব্যবহার করেছে পাথরের কুতার, বল্লম আর 
পশুচর্মের ঢাল । আমাদের এই অস্ত্র-প্রতিযোগিতারও বহ 
যুগ আগে থেকে শুরু হয়েছে জীবজগতের সমরসজ্জা । 
সত্যিকথা বলতে কি, “ক্যামফ্রেজ' ক্বা ছদমবেশের আড়ালে 
আত্মগোপন পদ্ধতিটি এরাই শিখিয়েছে । 


'ক্কুই্ড' বলে এক ধরণের সামুদিক জীবকে তাড়া 
করলেই, সে পিচকারীর মতন একরাশ কালি ছিটিয়ে তার 
আড়ালে অদশ্য হয়ে যায়। ধাক্কা খেয়ে 'জেট'-এর মত 
ছুটতে থাকে “কাটল্‌ ফিস্‌? । এছাড়া “ভগ্ন দেখানো" রঙের 
বাহারের আর ত অন্ত নেই। কিছু কিছু নিরীহ 
প্রজাপতিদের দেখতে হুলগুলা ভীমরুলদের মত হয়, কোন 
কোন নিবিষ মাকড়সারা আবার তাদের সামনের পা 
দুটিকে যোদ্ধা পি'পড়েদের শু'ড়ের মতন নাড়তে থাকে । 
কিন্ত এত করেও যদি শিকারীদের হাত এড়ানো না যায়। 
তাহলে তখন সেই 'যঃ পলায়তে' পছ্ছাট্টিই অবলঘ্রন করতে 
হয়! কেউ দৌড় লাগায় €খরগোস, হরিণ ) কেউ বা 
সাঁতরায় € মাছ ), কেউ বা উড়ে (পাখি, প্রজাপতি) আবার 
কেউ কেউ লাফায় (ফড়িং )। যারা পালিয়ে বাচে তাদের 


আবার গন্ধ শোকার ক্ষমতা (স্তন্যপায়ী) আর দৃষ্টিশক্তিটা 


( পাখি ) খুব প্রথর হয়। যাতে শন্-আন্র্মণ সংবাদটি 
বৈশ কিছুটা আগে থেকেই জানতে পারে । 


যারা অমন পালাতে পারে না। তাদের কেউ কেউ আত্ম- 
রক্ষা করে বর্মের আড়ালে । সব বর্মই আবার একধরণের 
হয়না! কোনটি ম্রেফ মোটা চামড়ার ( গণ্ডার, সিন্ধু 
ঘোটক, কুমীর ) কারো বা হাড়ের খোলস € কচ্ছপ, 
কাছিম থেকে শামুক, গোঁড়ি, শুগলী )। তিমি, হাঙ্গরের 
22 সেম্টিমিটার মোটা চামড়ায়ও অনেক সময় হাপুণ কি 
বুলেটও প্রতেশ করতে পারে না। হাড়ের বর্মগুলির মধ্যেও 
সবগুলি একটা গোটা হাড়ের হয় না। 
হাত, পা,মাথার জন্যে আলাদা আলাদা অংশ থাকে । 
আর সেইজন্যেই প্যাঙ্গোলিন, আর্মাডিজলোরা কুুগুলী পাকিয়ে 


কোন কোনটিতে 


লোহার বলের আকুতি ধারণ করতে পারে । অনেক 
জাতের বরধারী মাছও আছে । কয়েকটির. সারা দেহটাই 
বর্মে ঢাকা থাকে, কারোর বা শুধু মাথাটাই । কোন 
কোন বর্মের গায়ে আবার চটচটে আঠা মাখানো থাকে 
( উদ্ভলাউস ). কারোর বা লাগানো থাকে হ-চালো কাটা 
€ সজারু, সজারু মাছ )। সজারুদের গায়ে ত প্রায় 
প'চিশ হাজার কাটা থাকে, আর প্রত্যেকটি কাটার মধ্যে 
থাকে প্রায় হাজার খানেক বিষান্ত বড়শী । ফুটে গেলেই 
সেগুলি সজারুর গা থেকে খসে শন্ত্ঃদেহে প্রবেশ করতে 
থাকে । 


জীবজগতে সকলেই ষে কেবল ভয়ে পালিয়ে বেড়ায় 
কি বর্মের আড়ালে লুকিয়ে থাকে, একথা ভাবলে কিন্তু ভুল 
হবে। অস্ত্র শানিয়ে যুদ্ধ করতেও তাদের অনেকেই 
পেছপা নয়। সাধারণ ভাবে, মাংসাশীদের অস্ত্র হল 
তাদের সুতীক্ষ দীত আর জোরালো খাবা ( বাঘ, সিংহ )। 
পাখিদের বাকানো ঠোট আর সুচাগ্র নখর (প্যাচা, ঈগল ) 
আর মাছদের ধারালো দীত আর পাখনার কাটা । 
“পিরাণহা” মাছেদের দাতের ধার তো এমনই যে, কুমীরের 
চামড়াও টুকরো টুকরো করে ফেলে । চিংড়ী আর 
ক্যাকড়ার ক্ষেত্রে দাতের অভাবটা পুরণ হয় সাড়াশীর মত 
ধারালো দাড়া দিয়ে। কামড় লাগালেই দাড়াজোড়া 
সজারুর কাঁটার মতই 'ক্ষত-মুখে আটকে থাকে । শঙ্ত 
চোম্নাল আর কামড়ানোয় কীট পতঙ্গরাও কম যায় না। 
হল বিহীন মৌমাছি, উইপোকা আর যোদ্ধা-পি' পড়েদের- 
ত এবিষয়ে বেশ সুনামই আছে। ম্শ্, ছিড়ে দিলেও 
তাদের কামড় ছাড়ানো যায় না। 


গণ্ডারের খঙ্গের কথা তো আমাদের সকলেরই জানা । 
বুনো শুয়োরের গজদত্তটিও নেহাৎ ফেলনা নয়। 'তরোয়াল' 
মাছেদেরও এমন খড়গ আছে ।--যা দিয়ে তারা গতমযুগের 
কাতের জাহাজ পঞ্চাশ ষাট সেন্টিমিটার পর্যন্ত ফুটো করে 
ফেলত । হন্িণ মোষের শিং আর ঘোড়াঃ জেব্রার খুরগুলিও 
অক্ভ্র হিসাবে মোটেই তুচ্ছ 'নয়া চিড়িগ়্াথানার হাতি 
সু'ড় তুলে সেলাম করলেও ওটি অনেক সময় তুলে আছাড় 
মারার অক্ত্র। 
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পরতো গেল সাধারণ সব অক্ত্র-শফ্ত্রের কথা । এবারে 
বিষাত্ত গ্যাস যুদ্ধের কথায় আসা যাক্‌। বিষাস্ত গ্যাসের 
প্রয়োগ মান প্রথম বিশ্বযুদ্ধ" থেকে সুরু হলেও প্রার্ীজগতে 
এর প্রবর্তন বহুযুগের । বিষাত্ত গ্যাসই শুধু নয়। বিষেরও 
বহু বিভিম বিনিয়োগ তারা করে আসছে যুগ“যুগ ধরে । 
বোলতা। ভীমরুলঃ মৌমাছিই শুধু নয়। কিছ, কিছু 
জোনাকী আর গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আমেরিকার পি'পড়েরাও 
বিষাস্ত হুল ফোটানোয় সমান পারদশী । প্রয়োজন না 
হওয়া পর্যস্ত হুলগুলিকে এরা খাপেই ভরে রাখে । বড় 
বড় কাঠপিপড়েদের অনেকেই আবার কামড়ানোর চেয়ে 
বিষান্ত ধোয়া ছ:ড়তেই ভালবাসে । দৃরত্বটা কখনও 
কখনও 30 সেন্টিমিটার অবধি হয়ে থাকে । গোখরো 
সাপের আত্মীয় “রিঙ্গাল” আততাম্মীর চোখ লক্ষ্য করে বিষ 
নিক্ষেপ করে । দুরত্ব সীমাটি 4 মাটর পযন্ত হয়। 
“ব্যাক উইডো' আর ট্যারাল্টুলা” মাকড়সা কিম্বা গগিলা 
মনস্টার' নামক গিরগিটীদের বিষাস্ত কামড় তো পৃথিবী 
বিধাত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার “কিংকোবরা', সাহারা 
মরুভূমির “মান্থা” বা নিউগিনীর “তাইপান'-এর বিষাস্ত 
ছোবলের সুনামও কম 'নয়। ছোবলের চাপে বিষটা 
থলি থেকে বেরিয়ে দাতের ফুটো দিয়ে ক্ষতের রন্তে মেশে, 
তিক ইনজেকশানের ওষুধের মত। “ভাইপার আর 
'র্যাটল' সাপের এক ইঞ্চি লম্বা বিষ দীতটি আবার তালুর 
গায়ে ভাজ করা থাকে । ছোবল মারার সময়ই শুধু খাড়া 
হয়ে দাঁড়ায় । আমেরিকায় বেঁড়ে-লেজ ছু'চঢোদের 
লালাটিও গোখরো সাপের বিষের মতই প্রাশঘাতী। 
লোহিত সাগরের “বেশী” মাছেদেরও সাপেদের মৃত ফাপা 
দাত আর বিষের থলি আছে। অস্ট্রেলিয়াবাসী পুরুষ 
প্ল্যাটিপাস'দের পিছনের পায়ের কাটাটিও এই একই কাজে 
ব্যবহাত হয় । বিছ্াদের কামড়ে সবসময় প্রাণ সংশয় না 
ঘটলেও, সাহারা মরুভূমির “আ্যনডুকটোনাস" জাতের 
বিছাদের কামড়ে ছথপ্টার মধ্যেই মানুষ মারা যায় ! 
বিছাদের বাকানো হুলটি থাকে আবার লেংজর ডগায় । 
তাতীমাহু, বিড়ালমাছ, বিছামাহ, ব্যাঙমাছ প্রভৃতি চল্লিশ 
জাতের অস্থিমগ্ন মাছেদের কীটাও খুব বিষাত্ত । কাটাগুলি 
পৃষ্ঠপাখা, বক্ষপাখনা আর মাথার হাড়ের সঙ্গে যুত্ত থাকে । 
বিষটি বেরিম্মে আসে ফাপা কাটাগুলির মধ্য থেকে । 
প্রবালপ্রাচীরবাসী “স্টোনফিস্'দের ক্ষেত্রে দুঘণ্টার মধ্যেই 
মৃত্যু ঘটতে পারে ।” তারামাচ, ' সীআনিমোনদের শু'ড়গুলি 
হয় বিছ্ুচীর মত কাঁটা তোলা । শু'ড়গুলির ভেতরে থাকে 
এক ঝাক বর্শা, এক বাতিল দড়ি আর এক রাশ বর্শা 
ছোড়ার সরঞ্জাম । অন্য প্রাণীর গঙ্কধা পেলেই হন্ত্রওলি বশা 
ছুড়তে সুর করে । “পতুগীজ ম্যান অব ওয়ার" নামক 
জেলীফিসদের পঞ্চাশ ফুট লম্বা কষিকাগুলি স্পর্শ করলেই 


জান ও বিজান 


38তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা 
হাজার হাজার বিষাত্ত কাটা ফুটে যায়) যেগুলি মানুষ- 
দেরও প্রাণ সংশয় ঘটাতে পারে । আশ্চর্যের কথা, 
প্রার্ণীটি মারা যাবার পরও সেঙল দিনকয়েক কার্যক্ষম 
থাকে । অয়োপোকার কাটার ক্কালা তো অনেকেরই 
জানা । শুধু কাটাই নয়, কারো কারো সারা দেহটাই এমন 
বিষান্ত যে, আফ্রিকার অসভ্যেরা এক সময় তাদের তীরের 
ফলাগস রসটাকে মাখিয়ে নিত । 


ব্যাঙেদের আমরা যতটা নিরীহ ভাবি, ততটা নিক্নীহ 
কিন্ত তারা নয়। আক্রগন্ত হলেই পিঠের আবগুলি থেকে 
এমন একটা ঝাঝালো রস ছিটোয়, যাতে আক্রমণকারীদের 
চোখ, মুখ, নাক ত্বলে অস্থির । “ডেনডোবেটসৃ* জাতের 
ব্যাঙেদের বিষ তো ভুবনবিখ্যাত ! দক্ষিণ আমেরিকার 
আদিবাসীরা তাদের তারধনূকে এই বিষই ব্যবহার করত । 
ব্যাঙেদের ভাঁজ করা জিভটিকেও তাদের অন্ভ্রের মধ্যে ধরা 


উচিত, সেগুলির সাহায্যে তারা পোকামাকড় ধরে। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আর উত্তর অস্ট্রেলিয়ার “তীরন্দাজ 
মাছেদের”? জলের পিচকারীটিও এই জাতের । মাছগুনি 


আকারে 18 সে. মি. হলে হবে কি, জিভ আর তালুর 
ফাক দিয়ে এমন জলের ধারা ছিটোয় যে, 90 সে. মি. 
দুরের অসতর্ক শিকারটিও জলে এসে পড়ে । “পিস্তল 
চিংড়ী'রা জল ছোড়ে দাড়ার ফুটো দিয়ে । ছোঁড়ার সময় 
দাড়াটিকে বাগিয়ে ধরে তিক পিস্তলের মত । বিস্ফোরণের 
কম্পনে কাঁচের পান্র ফেউ যাবার ঘটনাও জানা গেছে। 
“লামা” বলে উটেদের এক জাতভাই আবার এক রাশ 
দুর্গন্ধময় থ্‌তু ছিটিয়ে দেয় আক্রমণকারীর চোখে মুখে । 
গোবরে পোকা: গন্ধপোকাদের গন্ধ তো আমাদের সকলেরই 
জানা । এটা কিন্ত ওদের গায়ের গন্ধা নয়, গঞ্ধটা ওদের 
ছড়ানো গ্যাসের । “বোম্বাডিয়ার বীটল” যখন তার গ্যাস 
ছেশড়ে, তখন বেশ কিছ টা দূর থেকেও তার আওয়াজ 
পাওয়া যায় । অনেকটা টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটার মত। 
কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তারা বার কুড়ি এরকম করতে 
পারে । বেজী, খট্টাসরাও দুর্গন্ধ ছড়ায় । তবে এ বিষয়ে ' 
সর্বাপেক্ষা পারদর্শী “ক্ষাঙ্ক'রা । রিভলবারের মত উপযুপরি 
বার ছয়েক নিভুল নিশানায় ঝাঝালো গ্যাসের ঝলক 
ছ.ড়তে পারে তারা । যার দৃরতহ্ব 16 ফুট পর্যন্ত হয়ে 
থাকে আর গন্ধট়ি পাওয়া যায় 098 কিলোমিটার দূর 
থেকেও । রূসটি সালফিউরিক আ্যাসিডের মতই উগ্র, 
চোখে লাগলে চোখ তো যাবেই, এমনকি গঙ্গটি নাকে 
গেলেও রত্তপাত ঘটতে পারে । “বিস্টারিং বীটল' ছেড়ে 
বাষস্ত রক্ত ধারা, যার ছোয়া লাগলেই ঘা হয়। 


. সমর সরঞ্জামে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, 'টরপেড়ো" জাতীয় 
কিছু কিছু ঘিশেষ জাতের মাহ, মারা নিজেদের . দেছে 


ভুলাই 1985 


বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে । শক' দিয়েই তারা 
মেরে ফেলে তাদের শিকার আর শিকারীদের । 

সকলেই যে জন্মগত সম্পদ নিয়েই সন্তষ্ট থাঞ্চে, তা 
কিন্তু নয় | কেউ কেউ আবার অপরের অস্প্রগুলিকেও নিজে- 
দের কাজে লাগায় । “ইওলিড' বলে এক জাতের সামুদ্রিক 
কেঁচোরা “জেলীফিস” ধরে খায়, আর তাদের শু "ড়ের 
বিছ্ুটীগুলিকে অন্তর হিসাবে জমিয়ে রাখে । 


| মাভেল তরী] 
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অনেকে আবার তাদের বাসস্থানগুলিকেই দুর্গের মত 
দূর্ভেদ্য করে তোলে । আমেরিকায় এক জাতের মর 
ইদুর তাদের বাসার চারিপাশে কাঁটাগুলা “ক্যাকটাসে'র 
বেড়া দেয়। ইণদুরগুলির ওজন কম হওয়ায়, কণটাগুলি 
তাদের পায়ে বেঁধে না, কিন্তু আক্রমণকারীরা পায়ের 
মন্ত্রণায় আর ভুলেও দ্বিতীয় বার ওদিকে পা বাড়ায় না। 


ব্যাটারীবিভীন রোভিও 


দীপন ভট্টাচার* 


এই রেডিও সেটটির ক্ষমতা খুব কম হলেও এর 
কতগুলি সুবিধা আছে। এটি তৈরি করতে যেমন 
অনেক কম খরচ পড়বে, চালাবার জন্য কোন খরচা 
পড়বে না। 

নীচে উল্লেখ করা পার্টসম্ুলি যোগাড় কর। তারপর 
এগুলি ট্যাগ-স্টিপে (759-511) চিন্রের সারকিট 
(০1০81) দেখে ঝালাই কর। এমন ট্যাগ-স্টিপটিকে 
একাঁট ছোট চেচিজ (0118515) এর পায়ে সুবিধা মত 


সেট কর । 
নত, 





ণ 
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পার্টসগুলি হয্স $-_. 
(1) একটা স্পিকার (510981.97)--আট ওহম্সের 
(68 77 ), (2) একটি ক্রিষ্টাল ডায়ড (07%915| 
0/0906---০0-৯0879), 3) একটি আউটপুট 
ব্রা্সফরমার (08109 81510017191 5), 
(4) একটি কনডেনসার (০0170617991--05 
-৮৯/,০, 24), 5) তিনটি অসিলেটর কয়েল 
(95011198101 ০০111), ॥5, ৮) একটি 5.৬ 
এবং দুটি 1.4. 2) (11, 15), 66) একটি ব্যান্ড 


নিিরঠেরিতাি ডি 
* তালাদ, 24 পরখথা-743376 


সুইচ (828170-171110019+-591), (7) একটি ছোট চেচিজ 
(0118515). (8) এরিয়াল (/5191) এবং আর্থ (68107) । 
সব 25-30 টাকার মত খরচ হবে । 

আযলুমিনিম্মাম পাত অথবা স্টিক এরিয়ালকে 
এরিয়্যাল হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে । এই রকম 
এরিয়াল-এর উচ্চতা 30 ফুটের বেশী হলেই ভাল হয় । 

তবে 20-22 ফুট উচ্চতায় 40-50 ফুট দীর্ঘ মোটা 
তামার তার আড়াআড়িভ্ডাবে টানিয়েও এরিক্াল তৈ্সি 
করা যেতে পারে । কোন পরিবাহী দন্ডকে মাটিতে 
পুতে আখ করতে হবে। 

বলা যায় কোন স্থানে এই সেটের স্পিকার থেকে 
পাওয়া আওয়াজের তীব্রতা (117191751%) যদি | হয় এবং 
এরিয়াল-এর উচ্চতা ও আর্থের গভীরতা যথাক্রমে 
৪ এবং ৪ হয় এবং ট্রাক্সমিটার থেকে এ স্থানের দুরত্ব 
৫ হলে-_ 


25-9 
ও 


বিঃ ড্রঃ- কোন একটি মান্ত্র রেডিও সেন্টার ভাল ভাবে 
শোনার জন্য কেবল মাত্র একটি অসিলেটর কয়েন ব্যবহার 
করা যায়, তাহলে ব্যান্ড সুইচের কোন প্রয়োজন হয় না। 
একাধিক রেডিও সেপ্টার ধরার জন্য ব্যান্ড সুইচ 
এবং তিনটি কয়েল এখানে ব্যবহার করা হয়েছে । 

সারকিট ঠিক ঠিক ভারে করে 11, 15৩, কয্পেল- 
গুলির টিউনিং কোরগুলিকে 00110 0018) বিভিন্ন 
মানে রেখে ব্যান্ড-এর সাহায্যে একটি কয্সেল-এর 
বত'নী গঠন করে 01 কনডেনসারটিকে ঘুরিয়ে রেডিও 
সেষ্টার স্পষ্টতম কর । 
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আসলে রেডিওটির অবস্থান অনুষাল্সী এরিয়াল-এর 


38তম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা 


রেডিও শোনা যায় । আবার ট্রা্দমিটার থেকে .অনেক 


উচ্চতা এবং আর্থের গভীরতা নির্ভর করে। কোন দৃরবতাঁ অঞ্চলে এর এরিয়ালের . উচ্চতা, একটু বেশী 
রেডিও ট্রাঙ্মমিটারের (71815771191) কাছাকাছি অঞ্চলে হওয়া প্রয়োজন । | 
খুব কম উচ্চতায় এরিয়ালটি রেখেও বেশ ভাল ভাবে 
৬ ক 
ভোর কর 
ঘালোজ নুঘ্ার পিংহ ব্রা” 
সঠিক উত্তরটির পাশে / চিহ বসাতে হবে --£ জিস্টারের ো81731510) মধো কোনটির 
রর সুবিধা বেশী £ 
1. ইজিনের ক্ষমতা 10 11" 9. বলিতে বুঝায় (৪) সমান, ৫০) ইলেকট্রন ভালভ, (০) 
ও) মিনিটে 10১:5509 ফুট পাউশু কার্য ট্রানজিস্টার । | 
৪2 ৪. বিরঞ্জনগুনবিশিষ্ট জীবানুনাশক গ্যাস 
(৮) সেকেন্ডে 10550- ফুট পাউগড কার্য দিবি হি জানু 
করিতে পারে । . (৪) ক্লোরিন, (9) নাইট্রোজেন ডাই- 
(০) ঘণ্টায় 10550 ফুট পাউও কার্য অক্সাইড, (০). হাইড্রাজেন-সালফাইড । 
ডিভি ঁ 9. যে সকল মৌলের আনবিক সংকেত এক 
2. ন্যনতম কত বেগে উদ্ধে' উৎক্ষিপ্ত হইলে একটি ( অভিন্ন) কিন্ত আনবিক গঠন ও ধর্ম ভিন্ন 
বন্ত পৃথিবীর অভিকর্ষের বাইরে চলিয়া যাইতে ভি ভীদেররে অনা, 
সক্ষম হইবে ? ( পৃথিবীর ব্যাসাধ, 76499 (৪) আইসোবার (50981), 0০) আইসো- 
কিমি )। টোপ (50910198) (0) আইদোমার (50181) । 
0৪) 1112 কিমি/সেকেও, ৫) 105 কিমি! 10. কপারের একটি আকরিকের নাম-_ 
চসকেণ্ড, 0০) 72 কিমি/সেকেশু । (৪)  ম্যালাকাইট, (০) কার্নেলাইট, (০) 
3, একটি ভারী ও একটি হালকা বস্ত উভয্মের সমান ক্যালামাইন, (৫) ক্রায়োলাইট । 
টে রিল রন বি 11. পিচ 0211017)-এ শতকরা কত কার্বন আছে £ 
(9) হা | - | (8) 92%, (৫9) ৪8০0%, 6০) 395%, 
4, সান্ট (91417 ) হুইল-_ 12, খাদ্য প্রস্তত করতে সক্ষম-_-এমন একটি 
18) উচ্চমানের রোধ, (6) নিশ্নমানের প্রাণীর নাম হলো-_ 
রোধ, (০) আভ্যন্তরীণ রোধ । (৪) আসকারিস, (০)  ইউন্সিনা, (০) 
5. কোনটির মধ্য দিয়া তড়িতপ্রবাহ সক্ষম-_ মনোদসিসটিস । 
(8) 0. ৬. 0. (9) ৬. 1. নি. (০) 018101- 13, আনুষের রন্তে লোহিত কণিকায় নিউক্তীয়াসের 
115, (0) 0195565. সংখ্যা-_ 
6. হার্ড (19119) কিসের একক-_ 9) এক, ৫০) অসংখা, ০০) শূন্য। 
09) তড়িৎ আধান (6160010 ০117109), 14. কোন ভিটামিনের অভাবে বতিকানা রোগ হয় ? 
(0) কম্পাঙ্ক (2150489170৮) 0০) চৌম্বক (৪) 0, ৫০) 0০) 835৪5 (0) ০. 
রহ (128757515765) 15. নিম্নলিখিত কোনটি প্রতিষেধক (৪117510- 
7, ইলেকট্রন ভালভ (51900017) ৬৪1৬৪) ও ট্রান- 010)? 


আসা 


* টলেকাধ্রিকের ছাত্র, য় বর্ষ , শ্রীরামক্ফ শিল্প বিদ্যাপণট। 'সিডাঁড়। বীয়ভুম । 
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(8) 29271, 0০) 28091811091 (০) 19. নীচের প্রশ্নটি উপযুস্ত স্থানে কোনসংখ্যা বসবে 
72611011117, 0) 51101801217. বল--- 
বাথেক 81, 69, 58, 48, 39, 22 

16, বৈজ্ঞানিক মাম" ? ক $ $ ৫ £ 
| 25115 8417 (৪) 031, 24)7 09) 030, 21), 
(৪) ফেলিস টাইগ্রিস (69115 09115) (০) 21, 12), 
(0) ফেলিস লিও (69115 180) 20. নিম্নে সম্পর্কার্টি শুদ্ধ বল-”- 
(০) পিসিয়াম স্যাটিভাম (9515101) 5801৬817) 100 2105 2105 2 16514 
(6) ওরাইজা স্যাটিভা (017/9৪8 9801৪) (৪) অশুদ্ধ, 0০) শুদ্ধ, (০) সহজে বলা 
যাবে না 
17. ডিনামাইট কে আবিষ্কার করেন ? নিন 851155 
“ভেবে কর” সমাধান--- 
(9) মাইকেল ফ্যারাডে, (০) টমাস আলভা 9) 02 


এডিসন; 


18. ট্রাকটার আবিষ্কার করেন যুন্তরান্টের বিজানী 
(8) কোন্ট, ৫১) হাল্ট, (০) হোল্ট। 


(০) আলফেড নোবেল । 


16) 61 49) 1৪81 ০) 4 ৫5) 91 
400) 31 469) ৮1 0০) 18409) 2৮ 05) 
0005) 01 402) 6 65) "৪8 0০) 09) 


9 00) "5 407) +৮ 405) 6 105) 5 9) 


ভিটারাজণ্ট বনাম সাবান 
ূ | সুব্রত শীল" 


মানুষের ঘরে ঘরে ডিটারজেন্ট আজ একটি সম্ভ্রান্ত 
অথচ দৈনন্দিন ব্যবহারের বস্ত। গরমে বা ঠাশায়, খর বা 
ম্ুদুজলে, এমনকি কাপড়-চোপড়কে বিরঞ্জন ও নীল করে 
তুলতে ডিটারজেন্ট পাউডারের তুলনা নেই । সবচেয়ে বড় 
কথা হচ্ছে, এর প্রচুর ফেনা আমাদেরকে এই ধারণা দেয় 
যে পরিক্ষার করার কাজটা খুব ভালই হচ্ছে । এর দাম 
বাড়লেও আমাদের তেমন মাথাব্যথা নেই । কারণ, তখন 
আমাদের ধারণা এই হয় যে, অশোধিত খনিজ তেল বা 
পেট্রোলিয়াম ( ঘার থেকে ডিটারজেন্টের মূল উপাদান তৈরি 
করা হয় )-এর দাম বৃদ্ধির জন্যই এই সমস্যা এবং এটা 
সারা বিশ্বেরই সমস্যা । কিন্ত তাহলেও বলি ডিটারজেন্ট 
ব্যবহার করবেন না বা করলেও যতটা সম্ভব কম ব্যবহার 
করবেন । অবাক হয়ে যাচ্ছেন--তাই না £ কেন বলছি--- 
প্রথমতঃ, ডিটারজেন্ই প্রম্ততকারকরা জানেন যে গ্রটা 
একটা আকর্ষণীয় ব্যবসা কারণ এতে যে সমস্ত বিক্ডার 
(88/11091) এবং ফিলার (1197) (যেমন সোভিয়াম 
সিলিকেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিম্মাম' সালফেউ ) 
ইত্যাদি) থাকে তাদের অনুপাত ও প্রর্র্দত ইচ্ছামত 
পরিবর্তন করা যায় । সোডিয়াম সালফেট ডিটারজেন্ট 
প্রস্তুতির উপজাত পদার্থ বলে নতুন করে এটা যোগ করার 
প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ) ডিটারজেন্টের মূল উপাদান 


জ্যালকিল বেনজিন সালকোনেট বা সংক্ষেপে এ. বি. এস 
(ভারতীয় প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয় ) বায়োডিগ্রেডেবল 
(810-09019091019) নয় অর্থাৎ প্রকৃতিতে নিরাপদ 
পদার্থে ভেঙ্গে যায় না। যুক্তরাজ্যে আইনই রয়েছে যে, 
কোন ডিটারজেন্ট 90%-এর চেয়ে কম বাক্সোভিগ্রেডেবল 
(810-999185981019) হওয়া চলবে না। আমাদের 
দেশেও এ. বি. এস-এর দৃষণ সঙ্গন্ধে অবহিত হয়ে প্রস্তত- 
কারকরা লিনিয়ার আলকিল বেনজিন সালকোনেট (যেটা 
বায়োডিঃগ্রডেবল ) ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন। তবে 
তাতেও অসুবিধা আছে--জানা গেছে এটি নাকি ডেঙে 
গিয়ে ফেনলের মত বিষান্ত যৌগ তৈরী করে । সবরকম- 
ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে ডিটারজেন্ট পরিবেশকে দুষিত 
করে । 
তৃতীক্তঃ, ডিটারজেন্টে ষে সোডিয়াম ট্রাই-পলিফসফেট 
বা এস. টি. পি. পি, (যেটি ডিটারজেন্টের পরিস্কার 
করার ক্ষমতা ব্ব্ধি করে এবং জলকে ম্বদ্ূু করে ) রয়েছে 
সেটি জলের সঙ্গে বেরিয়ে চলে যায় । কিন্ত জল ম্থদু হলে 
সাবান নিজেই এই কাজ করতে পারে । এই ফসফেট 
ডিটারজেল্টের অন্যতম প্রধান উপাদান--35% থেকে 40% 
থাকে । জলের সঙ্গে মিশে নদী হ্রদ এবং সাগরে চলে 
যায় । নদী বা ভ্রুদে, এই ফস্ফেট জলজ উত্ভিদের খাদ্য 


* এফ্‌-৭/৮। লাবণণ এস্টেট, সঙ্ট লেক কাঁলকাতা-৭০০০৬৪ 
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হিসাবে উত্ভিদের ব্দ্ধিকে ত্বরান্বিত করে এবং ফলে আযালগি 
(আন্বীক্ষণীক উদ্ভিদ ) জন্মায় । খুব দ্রচত জন্মায় এরা 
কিন্ত শীঘ্রই মারা ঘায়- সঙ্গে টেনে নেয় জল থেকে প্রচুর 
পরিমানে মুন্ত অক্সিজেন । স্থষ্টি কন্পে অক্সিজেনের অভাব 
মারা যায় অন্যান্য জলজ প্রাণীরা । সংক্ষেপে বলা 
যেতে পারে, ডিটারজেন্টের ফস্ফেট জল দৃষণ করে । 
চতুর্থতঃ) বিশুদ্ধ সাবানের চেয়ে ডিটারজেন্ট অপেক্ষা- 
কত বেশী হাতকে অমস্থন ও বিরঞ্জিত করে । কগ্পেক- 
বছর আগে ইংলগ্ডে সমীক্ষা চালিক্সে ডিটারজেন্ট ব্যবহারের 
খারাপ ফল দেখা গেছে । কিন্তু সাবানে একব্সাপ কোন 
প্রতিক্রি্মা ( একমাত্র আযলাজী ছাড়া ) দেখা যায়নি । 


ডিটারজেন্ট যেমন কাপড়-্চোপড়কে ধবধবে সাদা 
করতে অতুলনীয় তেমনি হাতের চামড়া নম্ট ও বিরর্জিতও 
করে। এই বিরঞ্জন প্রতিক্রিগ্না কেবলমান্তর অতিবেগুণী- 
রশ্মির প্রভাবে দেখা যায় । কাজেই ডিটারজেন্টের এই 
ক্ষতিকারক ল্রিয়া মোটেই বাঞ্চনীয় নয়- বিশেষ করে 
হাতে যদি কোন ঘা থাকে তবে আরোগ্যে বিলঙ্গ হবে। 

পঞ্চমতঃ, ডিটারজেণ্টের পর্বতপ্রমান ফেনা নর্দমার 


বিজ্ঞান বিচিন্লা 
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জল পরিশোধনে বাধার সৃষ্টি করে । নাংরা জলের 
সঙ্গে সহজেই বেরিয়ে যায় কিন্তু নর্দমার জল ঘখন' বায়ু 
দ্বারা বাহিত হয় কিংবা নদী বা সমুদ্রের উত্তাল তরলে পড়ে 
তখন এরা ফেনায়িত হয়ে ওঠে । সাবানে এরকম হয় 
না--কেননা, সাবান শীঘ্রই সরন্ তর পদার্থে ভেঙ্গে ষায় বা 
নিরাপদ পদার্থে রাপাস্তরিত হয় । 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ডিটারজেন্টের যতই গুণ 
থাকুক না কেন, সাবানের তুলনায় এটি অনেক বেশী ক্ষ তি- 
কারক । তাহলেও এটি সাধারণ মধ্যবিতের ঘরে কেন 
এত বেশী জনপ্রিয় £ কারণটা সম্ভবতঃ “বিজাপনের গরু 
গাছে চড়ে” এই ম্ুত্তির সত্যতায়। 

কাজেই ডিটারজেন্ট থেকে কোন বেশী উপকার পাওয়া 
যাচ্ছে কি ? না। বরং দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে ডিটারজেন্ট 
আমাদের পরিবেশকে আরো দূষিত করে তুলবে । কাজেই, 
ডিটারজেন্টের ব্যবহার কমিয়ে সাবান বেশী করে ব্যবহার 
করার চেম্টা করুন । এতে যেমন অর্থ সাশ্রয় হবে তেমনি 
কাজও হবে । 


বিজ্ঞান বিচিত্রা 0. 


সত্যবঞ্জন পান্ড।” 


অপ্তপ্রাঘ় এক্রটি প্রাণী ও উত্তিদ্ 


প্রতিটি উদ্ভিদ ও প্রাণী আমাদের পরিবেশের অমূল্য 
সম্পদ, বিংশ শতাব্দীর আগে অনেকে টিস্তা করেন নি। 
বিংশ শতাব্দীর পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা 
করে দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদ এরও সুস্থ 
ভাবে বেচে থাকার এবং বসবাস করার সমান অধিকার 
আছে। ম্বীকারও করেছেন উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের 
সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়তার বিষয় । কিন্তু মানুষের খাদ্য, 
বাসস্থান, যানবাহন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রভৃতির 
চাহিদা মেটাতে গিয়ে প্রতি তিন বছর অন্তর একটি করে 
প্রজাতি প্রাণী পুঘবী থেকে লুপ্ত হয়ে চলেছে। মানুষের 
বিভিন্ন চাহিদা: ও তার বংশব্দ্ধির এবং লুপ্ত হওয়া প্রাণী 
ও উদ্ভিদ সব মিলিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বিক্মিত হচ্ছে 
বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বিভিন্ন সময় অনেক 
বিজ্ঞানীরা প্রাণী 33 উদ্ভিদকে রক্ষা করার কথা মনুষ্য 
. সমাজের কাছে আবেদন জানিয়েও চলেছেন। কিছু 


ঈ ৯নং ভোলা ময়রা লেন, কাঁলিকাতা । 


কিছু ক্ষেত্রে অনেকে সাড়া দিচ্ছেন আবার কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে তারা সে আবেদনের সাড়া পান নি। 


সমীক্ষায় জানা গেছে বর্তমান পৃথিবীতে প্রায় তিন লক্ষ 
পঞ্চাশ হাজারের মত উদ্ভদ আছে। তার আগে বেশ 
কয়েকশ প্রাণী ও উদ্ভিদ ধ্বংস হয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির 
বন্য প্রাণী প্রভৃতির অবলুঞ্তিও ঘটেছে। তা হলেও কিছু 
কিছু লুগ্তপ্রায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্দ্ধি পেয়েছে বতামানে । 
এখানে উল্লেখ করা হল একটি উদ্ভিদ ও একটি পাখির 
সম্বন্ধে । 

বিবত'নবাদের যুন্তি তর্ককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে 
বিশকোটি বছর ধরে পৃথিবীলত বেঁচে আছে কয়েকটি 
উদ্ভিদ, এদের সংখ্যা খুবই কম। তার মধ্যে অন্যতম 
হচ্ছে জিঙ্ষগো বাইবোলা (0110090 910018 ), 
বিজ্তানীদের আজ অবাক করে দিয়েছে কি করে এরা 
পৃথিবীর বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে বেচে আছে । 
এই গাছের একমাল্ জাতি বাইবোলা। অনেকে মনে 
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করেন জাপান ও চীন দেশের বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিতেরা 
একে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে খুব যত্রে লালন পালন 
করতেন । তাদের বাগানে খুবই যতের সঙ্গে যদি বাঁচিয়ে 
না রাখতেন তা হলে এদের অবলুপ্তি ঘটে যেতো । এই 
গাছ পণ মাচী, শীতকালে পাতা ঝরে যায় এবং গরমের 
সময় নতুন পাতা বেরোম্, ডালপালা এই সবৃজ পাতায় 
ঢাকা থাকে । আমেরিকা, চীন, এশিয়া ও ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে এদের দেখা যায় । সমীক্ষায় জানা গেছে দেরাদুন? 
মুসৌরি, দাজিনিং-এর বোটানিক্যান গার্ডেন প্রভভতি স্থানে 
এদের এখন দেখা যায়। সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট 
এশিয়া ও ইউরোপের বিশ্িন্ন স্থানে এই বৃক্ষরোপন করে, 
এর উল্লেখযোগযভাবে বংশবৃদ্ধি হয়েছে । এতাবে এই 
গাছটি বত মানে রক্ষা পেয়েছে অবনুত্তির হাত থেকে । 


পাখির জগতেও কিছু কিছু অবলুপ্তির হাত থেকে 
রক্ষা পেয়েছে বত মানে । তার মধ্যে একটি পাখি হচ্ছে 
গ্রেট ইণ্ডিয়ান বাস্টার্ড। এই পাখি অনেকটা অস্ট্রিচ 
পাখির মত দেখতে । রাডস্কানের সক্চঅঞ্চল থেকে আহুস্ত 
করে মধ্যপ্রদেশ- মহারাষ্ট ও কর্ণাটক পহ্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চলে বাস্টঙড বসবাস করে। রত'মান এই পাখির 
সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে । জুওলজিক্যাল সাভে' অব 
ইগ্ডিয়ার এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে 1978 সালে এই 
পাখির সংখ্যা ছিল প্রাগ্ 700 টির মত। বত'মানে এই 
অধুনা লুপ্তপ্রায় বাম্টার্ড পাখির সংখ্যা ৪090 থেকে 9009 
পর্য্যন্ত বেড়েছে । অর্থাৎ আগের তুলনায় 100 থেকে 
200 বৃদ্ধি পেয়েছে । বতমানে এই পাখি মধ্যপ্রদেশ ও 
মহারাষ্ট্রে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে । মহারাষ্ট্রে এই পাখির 
সংখ্যা প্রা 159 এর মত। বতমানেএরা এ সব 
অঞ্চলের খোলা ঘাসের মাতেযষে সব জায়গায় ঝোপ ব্রয়েছে 
তাদের মধ্যেও থাকতে ভালবাসে । 

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে বেশীর ভাগ প্রাণী ও 
উদ্ভিদের অবলুপ্তি ঘটেছে মানুষের হাতে । ফলে যে 
ক্ষতি হয়েছে তা পুরণ কোন দিন হবে কিনা সন্দেহ। 
তবে এই ক্ষতি ভবিষ্যতে আর না হয় তার দিকে নজর 
রেখে এই সব লুপ্তপ্রায় উদ্ভিদের চাষ এবং প্রাণী সংরক্ষণ 
নিঃসদ্দেহে অবলুস্তির হাত থেকে বাঁচানের শুভ সঙ্কেত। 


ভূতাপ ঘ্রেকে শন্তি ৃ 

বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের এই পৃথিবী প্রথমে 
গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। পরে ভ্রুমশঃ শীতল ও ঘভুনীত 
হয়ে প্রথমে হয় তরল এবং তার পরে আরও শীতল 


জান ও বিজ্ঞান 


265 
হয়ে বতমান এই পৃথিবী হয়েছে । উপরিভাগ শীতল 
হলেও এর অভ্যন্তরে তাপ খুব বেশী । যতই অভ্যন্তরে 
যাওয়া যাবে ততই তাপ বাড়িবে। সাধারণতঃ পৃথিবীর 


উপরভাগা থেকে অভ্যন্তরের দিকে গড়ে প্রতি 15-18 
মিটারে 1 ডিগ্রী হিসেবে তাপ বেশী । ভু-পুষ্ঠ থেকে 
পৃথিবীর মধ্যভাগে বিভিন্ন পদার্থ উত্তপ্ত এবং তরল হলেও 
উপর ও পাশের বিভিন্ন শীলা প্রভৃতির চাপে এগুলো প্রায় 
স্থির থাকে, এবং এসব জায়গায় তাপ অনেক বেশী । 
পৃথিবীর অভ্যন্তরে এই তাপকে বলা চলে ভূ-তাপ শন্তি। 


এই ভূতাপ শন্তি পৃথিবীর আদিমতম শক্তির উৎস, 
ভূপ্ের' এইসব অঞ্চলে পৃথিবীর গঠনের সময় থেকে 
এই ভ.-তাপ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে । পৃথিবীর ঠিকমাঝ- 
ভাগে আছে সব থেকে তারী উপাদান লোহা ও নিকেল। 
এই স্তরের গভীরতা প্রায় 3,209 কিমি একে 
বলা হয় কেন্দ্র মণ্ডল, কেন্দ্রমণ্ডলের উপরে প্রায় 16099 
কিমি--2880 কিমি পথযত্ত স্তরটির নাম গুরুমণ্ডল 
এবং 1,300 কিমি-_-1600 কিমি--পর্যভ্ত ভ্তরটির নাম 
অশ্বমণ্ডল সবশেষে অশবমণ্ডলের উপরের স্তরটির নাম 
ভূত্বক। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই ভূত্বকের প্রায় 
মাইল তিনেক নীচে এই ভূতাপ সঞ্চিত রয়েছে । স্থানে 
স্থানে রয়েছে সছিদ্র “হটরক” এই হটরকেক” মধ্যে 
ছড়িয়ে অছে ব্রাইন বা লবণ পম্পস্ত উঞ্ণজল । 


পৃথিবীর বিভিন্ন ভ.তাত্বিকেরা এই হটরক বেডের 
উপর বিভিন্ন সমীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন ভ.-পষ্ভের নীচে এই 
সঞ্চিত ভ.তাপকে কাজে লাগানোর জন্য । তার মধ্যে কিন্ত 
কিছু বিজানীও সফল হয়েছেন। সম্প্রতি দক্ষিন 
ইংলগ্ডের সাদাম্পটনে ভ.তাত্বিকেরা এই ধরনের হটরক 
বেডের উপর এক বিরাট কুপ খনন করেছেন । ভ.পচের 
নীচে এই ধরনের সঞ্চিত তাপকে কাজে লাগানোর জন্য 
এটাই তাদের প্রথম পদক্ষেপ। তাদের সাদাম্পটনে 
ভ.প্ের প্রায় 109 মাইল নীচ থেকে এই শস্তি 
ভাগারের সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা । 


সমীক্ষাঞ্ম দেখা যায় যে তাদের এই পরীক্ষামলক 
কূপটি সফল হলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের 
সুচনা হবে । এখানে “হিট এক্সচেঞ্জার” বসিয়ে এ ভ-তাপ 
থেকে উৎপাদন হবে প্রচুর বিদ্যুৎ নতুন নতুন তথ্যের 
সন্ধান পাওয়া যাবে ভ.-পচ্ের বিভিম মণ্ডলের । ভ.-তাপ 
থেকে শন্তি আরোহণ করে এ-ভাবে মানুষের প্রচুর উপকার 
করতে সক্ষম হবেন বিজ্ঞানীরা । 





|শাক সঞ্বাদ 





বঙ্গীয় বিজ্তান পরিষদের ফটোগ্রাফি বিভাগের দ্বিতীয় কোর্সের শিক্ষার্থী 
“দিব্যেন্দ্ু পালিত”, গত 6. 5. 85 তারিখ সোমবার মানত 22 বৎসর ৪. মাস 
বয়সে শারীরিক অসুস্থ হয়ে পরলোকগমন করেন । গত 13. 5. 85 তারিখে 
উত্ত বিভাগের ছান্র-ছাত্রীবৃন্দ, প্রশিক্ষক ও পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ শোক সভায় 
মিলিত হয়ে তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তার পরিবার বর্গকে 
সমবেদনা জাপন করেন। 


শগারিষদ সঙ্বাদ 


বঙ্গীয় বিজান পরিষদের উাদ্যাগে বুক্ষান্পোপন 


27শে জুলাই 85 শনিবাব বিকাল 3 টায় গোয়াবাগান, সি. আই. টি পার্কে 

বঙ্গীয় বিজান পরিষদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের 

, কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ শ্রীশিবচন্্র ঘোষ, অন্যতম সহ-সভাপতি 
শ্রীকালিদাস সমাজদার, জান ও বিজ্ঞানের সম্পাদনাসটিব ডঃ গুণধর বর্মন, 
অন্যতম রাতে কর্মসচিব শ্রীতপন বন্দ্যোপাধ্যায় কারকরীসমিতির সদস্য 






প্রাযিত নগরে প্রেস স37/ 7 মজিটিতা লেন, কলিকা তা-700.009 থেকে প্রকাশক ব্তৃক মাদ্রুত। 


টির 
ক পি-23, রাজা রাজকৃ্ণ স্টখট, কাঁলকাতা-700 006 থেকে 


তোাাবদল 


1948 স।ল থেকে আচার্য সতোন্দ্রনথ বসুর বংলা ভ।ষায় বিঞু।নচ্ঠ। বিষয়ে পারকাল্পত ধ্যান ধারণ। 
পারদ পালন করে আসছে “জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পাঁত্রকার প্রকাশনের মাধ্যমে । ইতিমধ্যে পারষদ কিছু অমূল্য 
রচনা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেছে । বর্তমান পাঁত্রকা প্রকাশনা ছাড়াও পাঁরঘদ 'বাভন্ন প্রকল্প হাতে 'নয়েছে 
যাতে সাধারণ মান্দখের মধ্যে বিজ্ঞান মানীসকতার বিকাশ ঘটে। গ্রাম বাংলার পল্লীতে, আদিবাসী অধ্যাঁষত 
অঞ্চলে ও শহরের বাঁন্ততে, যেখানে বেশীর ভাগ মানুম জ্ঞানের আলো থেকে এখনও বাঞ্চত, তাদের কাছে 
বিজ্ঞানের মঙ্গলময় রূপ তূলে ধরতে পাঁরধদ বদ্ধপারকর । এইসব বিগ্রান্নীভীততক কর্মস:চীর রূপায়নে অথের 
প্রয়োজনীয়ত। রয়েছে । অথচ পাঁরধদের দারুণ অর্থাভাব । তাই পাঁরধদ সরকার, বেসরকারশ সংস্থা, ব্যবসায় 
ও সহৃদয় ব্যান্তর কাছে অর্থসাহায্যের আন্তারক আবেদন জানাচ্ছে । সাধারণ মানুষের জন্য তৈরী আচার্য] 
বসুর পাঁরধদ যে কোনও সামান্য দানও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করে অবহেলিত মানৃষের স্বার্থে বায় করবে। 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা যে পাঁরষদে প্রদন্ত সর্বপ্রকার দান আয়করণুক্ত | 


কর্মস.চি 


1 সাধারণ ম।শুধের মধ্যে বিগান মানসিকতা সাম্ট করা এবং বিওানের অপপ্রয়েগের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন 
গড়ে তোলা । 
গান ও বিওান, পাত্রকাকে সাধারণের নিকট আরও আকর্ধনীয় করে তোলা । 
পরিষদের মাধ্যমে গ্রামবাংলার বিজ্ঞান ক্লাবগালর মধ্যে যোগসর স্থাপন করা এবং তাদের বিঞ্জান ভন্তক 
জনাহতকর কাজে উংসাহত করা । 
প্রাত খছরে পশ্চিম বাংলায় অন্ততঃ একবার বিদ্বান সম্মেলনের ব্যবস্থা করা । 
গ্রামব।ংলার বাভন্ন মেলায় বঙ্থান প্লাগালকে [নিয়ে পোষ্টার প্রদর্শনী, বৈঞ্ানাজীত্তক চলচ্চিত্র, আলোচন।- 
»ক্ অনুষ্ঠানের মাধামে সাধারণ মানূষকে বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য ও পারবেশ সম্পর্কে সচেতন করা । 

6. বছরের শেষে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা । 

7. হাতে-কলমে কারিগরী বদ্যা শাখয়ে ইচ্ভুক ছাএছাত্ট ও নাগাবকদের স্বানণভরশসল করা 1 ব্যয়ভার 
বহনের জনা সামানা অর্থের বানময়ে টি. ভ, টেপরেকর্ডার, রেকড্প্রেয়ার, গ্ানাজন্টার, এমারজেোনিস 
বৈদ্যাতক আলো, ফটোগ্রধী োবষয়ে বিশেব শিক্ষা দেওয়া । 

8. মাট পরীক্ষার কাজে শিক্ষা দয়ে গ্রামের বিজ্ঞান ক্লাবগহাপকে সাধারণ চাখীদের সাহাযা করতে উৎসাহত করা । 

9. সাধারণ মানুখের জন্য বিপ্ঞান প্রবন্ধ থেকে মৌলক গবেখনাপত্র গযন্তি বাংলা ভাষায় প্রকাশ এবং জনাপ্রয় 
বিজ্ঞানের বই ও বজ্ঞান সাধক চারতমাল। প্রকাশ । 

10. যোগব্যায়াম ও তার গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন। 

11. পাঁরধদ পাঁরচালত গ্রতহাগারাটি সুসমদ্ধ করে গড়ে ভোলা । 

12. পাঁরধদ ভবনে ণবচ্ঞান সংগ্রহশালা? স্থাপন করা । 

13. 'নাঁবচারে যথেচ্ছ গাছপাল। ও বনশুক্গল ধসের ফুলে পাঁরবেশ দখণ ও আবহাওয়ার মারাখুক পারবর্তনের 
ভয়াধহতা সম্পকে সাধারণ মনকে সজাগ করা । 

14. নিবিচারে বন্যপ্রাণী ধসের দরুণ বান্তুতণ্মের আরসামোর বিগ বডার বিপদ সম্পকে সাধারণ মানুঘকে 
সচেতন করা । 

15. যাখতায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ম।*ুখকে সচেতন কর। । 

16. শহর ও গ্রামের প্রাতাট স্কুল, কলেজ ও গ্রহাগারে পারধদের মুখপণ্র জ্ঞান ও জ্ঞান" পাত্রকার গ্রাহকশকরণের 
মাধ্যমে পারষদের আদর ও উদ্দেশ্য প্রচার । 

সুন্ষুমান্গ গুপ্ত 


কম“সচিব 


19. 
11. 


লেখকদদর জাতি নিবেদক্ম 


বিজ্ঞান পারষদের আদর্শ অনূযায়শ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত, সম্মাজের  কল্যাণমলক বিষয়বস্তু 
সহজবোধ্য ভাষায় সহালাখত হওয়া প্রয়োজন । 

মূল প্রাতপাদ্য নীবষয় এবং পূর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পারাচাত পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে ডে হবে। 
চাঁলত ভাষা এবং চল্াস্তকা ও কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্দস্ট বানান ও পাঁরভাষা ব/বহৃত হবে। উপযুক্ত 
পাঁরভাষার অভাবে আন্তর্অজমীতক শব্দাট বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজশ শন্দাটও 'দতে হবে। 
আন্তর্জাঠতক সংখ্যা এবং মৌট্রক পদ্ধীত ব্বহৃত হবে । .. 

মোটামুটি 2000 শব্দের ধ্ন্্চরচনা স্লীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। 

[বাঁভন ফশচার, সমকালীন মিঃ গবেষণা ও প্রধ্যান্তীবদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকর্ষণশয় 
ফটোগ্রাফী ও গ্রহণায় ।':7 . 

রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে “আর্ট পেপারে চাইনিজ কালতে সআক্কত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । 

প্রত্যেক চিত্র প্রচ্ছে ৪ সি. কিংবা এর গীনতকের (16 সে মি 24সে, মি.) মাপে আক্ষিত হওয়া প্রয়োজন । 
অমনোনণত রচনা ফেলা পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব বজায় রেখে পারবর্তন,. পারবর্ধন ও পাঁরবজণনে 
সম্পাদূক মন্ডলীর অধিকার থাকবে । 

প্রত প্রবন্ধ ফশচার-এর শেষে গ্রুপঞ্জন থাক৷ বাঞ্ছনশয় । 

জাম * [বিজ্ঞানে পৃস্তর সমালোচনার জন্য দুই কাপ" পৃজ্তক পাঠাতে হবে । 

ফুলসক্যাপ কাগজের এক পৃঞ্ঠায় যথেষ্ট মাঁজন এবং প্রাত লাইনের গর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পাঁরস্কার 
হচ্চাক্ষরে প্রবন্ধ লিখতে হবে । 


13. প্রতি, প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সপক্ষপ্তসার দেওয়া আবাঁশাক। 


সম্পাদনা সচিব 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান 





শাবদীয় জ্ঞান ৪ বিজ্ঞান মিন ০৬ 








বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের অনুশীলন করে বিজ্ঞান বিষয় সুচী 
লনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান-সচেতন কর] এবং সমাজের 
কল্যাণকল্ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করা পরিষদের উদ্দেস্া। বিষয় পৃষ্টা 
সম্পাদকীয় 
শিক্ষা ও সেবা 268 
প্রফুল্পচন্দ্র রায় 
উপদেষ্ট। £ নুর্বেন্বিকাশ করমহাপাত্র ভারত পথিরুত--প্রফুল্লচন্দ 269 
রতনমোহন খা 
জিন নিয়ে কারিগরী 272 
অমিয়কুমার হাঁটি 
৬ জৈব ও রাসায়নিক দ্ধ 276 
প্রদীপকুমার দত্ত 
রবীন্্র-মানসে বিজ্ঞান ও আচার্য সত্যেন্্রনাথ 280 
সম্পাদক অগুলীী£ কালিদাস সমাজদার, গুণধর বর্মন, 'শ্বীকৃমার রায় 55 
জয়ন্ত বনু, নারায়ণচ্্র বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রগতির চাবিকাঠি_ সিলিকন চিপস 284 
রতনমোহন থা, শিবচর ঘোষ, শুভরত রায়চৌধুরী 
কুমার গুপ্ত |. সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ উন্নয়নের মুল চারিটি নীতি 286 
ৃ তারকমোহন দাস 
ূ ৮/ হিরোসিম!ও নাগাসাকি--চল্লিশ বছর আগে ও পরে 288 
ূ অমরনাথ রায় 
৬ মহাকাশ যুদ্ধ 290 
সম্পাদনা সহযোঁশিতায় নি 
সৌরজগতের শ্ম্টির রহস্য 295 
অনিলরুষ্ণ রায়, অপরাজিত বনু, অরুণকুমার সেন, ; চির র 
রি 
দিলীপ বস্থু, দেবজ্যোতি দাশ, প্রশান্ত ভৌমিক, বিজয় | আণবিক ছাকনী-জিওলাইট 299 
কুমার বল, বিশ্বনাথ কোলে, বিশ্বনাথ দাশ, ভক্কিপ্রসাদ ! বি 
মল্লিক, মিহিরকুমাঁর ভট্টাচার্য, হেমে্দ্রনাথ মুখোপাধ্যাক্স |. জানালা রে 
| রমেশ দাশ 
| বিচিত্র প্রাণী-নিরদ্থু মরু-মুষিক 205 
ৃ রাধাগোবিন্দ মাইতি 
ৰ নীলস বোর ও পরমাণুর সৌরজগৎ 309 
জম্পাদন! সচিব £ গুণধর বর্মন |  স্র্েন্দুবিকাশ করমহাপাত্ 
ূ অস্থিরমতি বর্ষা 311 
ূ শিবচন্জ্র ঘোষ 
| বুদ্ধ বয়সে শারীরিক বিবর্তন 313 
বিভির 'লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিঙ্ক সিদ্ধান্তসমূহ | মনীশ প্রধান 


পরিষদের ঝা সম্পাদকমণ্ডলীর টিন্ার প্রতিফলন হিসাবে : বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রম্য-রচনা ও বিজ্ঞান কল্প-গল্প প্রস্জে 315 
সাধারণতঃ বিবেচ্য নয়। .  " বিমলেন্দু মিত্র 


মিনির ০০০ বদ 


বিষয় 


85252. ০ সি এ পি সিল 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান ( অগ্গার্টিট-সেপ্টেম্বর ) 

















বিষয় পৃ্া 
শক্তি উৎপাদন ও জনন্থাস্থ্য পরিষেশে সীস। ধাতু 329 
'প্রবীরকুমার আদিত্য অর্ণবকুমার দে 
যে পাখির। উড়তে পারে না 331 
কিশোর বিজ্ঞানীর আসর নারারণ চক্রবর্তা 
ছোমি জাহা্গীর ভাব? ৃ ৪৮০১৬ 394 
ৰ সোৌঁমজ্র মন্ুমদধার 
নারায়ণ ভটাচা পরিষদ সংবাদ 335 
ডাইনোসরের রহস্থা স্বানে 326 পঞ্চানন পাল 
ক্ষিতিজ্্রনারায়ণ ভট্টাচার্য হিরোশিমা আর নম্ব 337 
25528 ৰ মা নু 
পন্ঠপোষক অগুলী কার্ধকর্পী সমিতি--1983-85 


অমলকুমার বনু, চিররঞ্জন ঘোষাল, প্রশান্ত শুর, 
বাধীপতি সান্যাল, ভাস্কর রায়চৌধুরী, মণীন্্রমোহন 
চক্রবর্তা, শ্কামনুন্দর গুপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য, সোমনাথ 
চট্টোপাধ্যান্ব | 


উপদেষ্টা মণ্ডজী 
অচিস্ত্যকুমীর মৃখেপাধায়, অনার্দিনাধ দা, অসীমা 
চট্টোপাধ্যায়+ নির্মলকাস্তি চট্টোপাধায়, পূর্ণেন্বকমার 
বসু, বিমলেন্দ্ু মিজ। বীরেন রায়, বিশ্বরঞজন নাগ, 
বমেন্দ্রকুমার পোদ্দার) শ্বামাদাস চট্টোপাধ্যায় 


মূল্যঃ 809 
(আট টাকা) 


. যোগাযোগের ঠিকানা ২ 


কর্ষসচির. 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
পি-23, রাঝা রাজকুষণ স্ীট 
কলিকা তা-700006 
ফোন £: 55-0660 


সভাপতি : জয়ন্ত বন্সু 


সহ-সভাপতি ; কালিদাস সমাজদারঃ গুণধর বর্মনঃ তপেশ্বর 
বন্স, নারায়ণচন্দ্র বন্দেটাপাধ্যায়ঃ রতন 
মোহুন খ। 


কর্ধসচিব : লুকুমার ৩পু 


সহযোগী কর্মমচিব : উৎপলকুমার আইচ, তপনকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় সনৎকুমার রায় 


। কোষাধ্যক্ষ : শিবচর ঘোষ 


স্যঃ অনিলকঞ্ণ রায়, খঅনিলবরণ দাস, অরিন্দম চট্টো- 
পাধ্যায়, অকুণকুমার চৌধুরী, অশোকনাঘ মুখো- 
পাখ্যায়, চাণক্য সেন, তপন সাহা দম্ানন্দ সেন, 
বলরাম দঃ বিজয়কুমার বল, ভোলানাধ্‌ দত, 
রবীন্দ্রনাথ মিআ। শশধর বিশ্বাস, সত্যন্ুন্দর বর্মনঃ 
সত্ারঞ্জন পা্ডা। হরিপদ বর্মন | 


এ ্প-১৯০ সপ পপসিসপপসপপা ০ পিক? বাসেত 


শারদীয় 


্লান ও 





অহীত্রিংশতষ বর্ষ 


পাপী পাপা পপ ৪.০ অপ 












বিজ্ঞান 


ডাচ ররর ভারা ০০৮ ২৮৫৪-- থ++ ৩৫ মগবাজার” সিরাপ পান 
পরী তি পপ পু 


অঃম-নবম সংখা! 


সপ পাপ ৯৯ পপ পক পা ক পা পপ সপ জপ পপ পর এ ওর া্ক 








আমাদের কথা 


শারদীয় প্রকৃতির পরিবেশে বাংলার তরে ঘরে এখন ছুটির 
আমেজ । এই 'অ:নন্দের অংশ নিয়ে আমরা আপনাদের 
হাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকার শারদীয় সংখ্যা পেছে দিতে 
পেরে আনন্দিত । শারদীয় পত্র-পত্রিকা বাংলা! ভাষা ও 
সাহিতোর একটি অমূল্য সম্পপ। আবহমান কাল থেকে 
ংস্কতিমন। বাঙালীর ঘরে ঘরে সবাই কোন না কোন শারদীয় 
ংকলনের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন। বর্তমান যুগে বাংলায় 
বিজ্ঞান সাহিত্য সাহিত্যের আসরে নবাগত না হলেও 


উল্লেখযোগ্য সংযোজন । আচার সত্যেজ্নাথ বস্থ বঙ্গীয় বিজ্ঞান, 


পরিষদ প্রতিষ্ঠ। করেছিলেন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ 
নিয়ে। পরিষ-দর মৃখপত্র জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উদ্দেশ্তা সাধনে 
বাংলায় বিজ্ঞান সাহিত্যের পুরোধা হিসেবে বাংলাভাষা ও 
সাহিতোর সেবা করে এসেছে। জন্প্রতি বিভিন্ন লেখকের 
বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আলোচন। সংকলন করে জ্ঞান ও 
বিজ্ঞানের বিশেষ বিজ্ঞান সাহিত্য সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। 
বিজ্ঞান সাহিত্যের টৈজ্জাদিক ও সাহিত্যিক মানের উৎকর্ষ 
সাধনেই এই প্রাস। বর্তমান শারদীয় সংখ্যার বিডি 
রচনায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় পাঠকর্দের কাছে উপস্থিত করা 
১ষ্টা করেছি ঘাতে সাহিত্য পাঠের আনন্দ ও বিজ্ঞান চর্চার 
স্থযোগ--+ছুই-ই একত্র পাওয়া ঘেতে পারে । জ্ঞান ও আনন্দের 
এই সমীকরণ আপনাদের শারর্ষীয় অবকাশ পূর্ণ করুক-_এই 
আশাই করব | | 


আলোয় উত্তরণের পথ দেখাতে । 


1985 বংজরটি বিজ্ঞানের জগতে এইজনাই ল্লেখযোগা 
যে এবছর আচার প্রফল্লচজ্্র রায়ের জন্জের 15তম বর্ণ । 
আচার্য রায় ভারতে রসায়ন গবেষণার শুধু পখিকুৎই নণ, বিশ্বের 
দরবারে তিনি দেশের মুখোজ্জল করেছেন। তাছাড়া স্বদেশী 
শিল্প প্রতিষ্ঠা ও প্রচারে তিনি ছিলেন পুরোধা । তাছাড। 
এবছর অন্যতম শ্রেষ্ট বিজ্ঞানী নীল্স্‌ বোর্ের জন্মের শতবর্ষ পুন 
হল? ইলেকট্রন প্রোটন নিষে পরমাণুর সৌরজগতের মন 
প্রতিরূপটা তিনিই 1913 খুস্টারবখে আবিক্ষার করেন । 
সুযোগে আমরা এই ছুই বিজ্ঞাণীর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা 
নিবেদন করছি। 

বর্তমান বছর দেশ এক চরম সংকটের ভেতর দিয়ে চলেছে। 
অস্থির সমাজের হিং আশ্কীলনের মুখে সংস্কৃতি ও মানবতার 
মূল্যবোধ যেন অবমিত। এর মুলে রয়েছে বহু যুগ সঞ্চিত 
ধর্মীদ্ধতা ও কুসংক্ষার। শুধু বিজ্ঞানই পারে তমস] থেকে 
যে দারিদ্র্য ভাবতের সমাজে 
ওতপ্রোতভাবে জ্ড়িয়ে আছে তার হাত থেকে মুক্তির উপায় 
হল বিজ্ঞান ও গ্রযুক্কির প্রসার । একথা! মনে রেখেই সংধারণের 
কাছে বিজ্ঞানের বার্ত। পৌছে দেওয়ার প্রগ্জোজন আছে। 
সাধিক সমাজের বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ থেকেই সমস্তা 
সমাধানের বীজ অন্কুরিত হবে! আগাশি দিনের সেই 
সাফল্যের আশা নিয়ে আমাদের পাঠক, গ্রাহক, অন্ধ গ্রাহক, 
পষ্ঠপোষকর্দের আস্তরিক গুভেচ্ছা জাপন করছি। 


চল 
০62 


শিক্ষা ও সেবা 


প্রেচুজচজা রায় 


শিক্ষাই মাহ্ষকে প্রকৃত মঙ্গব্তপণবাচ্য করে। কেবল 
সন্তানকে খাওয়া পরা দেওয়। পিতার কার্ধা নয়, তারের মানত্ষ 
করে গড়ে তোলাই প্রকৃত পিতার কাজ। রঘৃষংশে এক 
জায়গায় আছে | 
প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাভকরণা্দপি 
স পিতা পিতরন্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ || 
কিন্ত শিক্ষা বলতে গেলে জগতের নৃতন নূতন তথ্য অংগ্রহ 


করে জ্ঞানের উৎকর্ষলাধনকে বুঝায়; তর্কশান্ত্রের কুট প্রশ্নের 
সমাধান কর। নয়, সে সব অসার বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়ে 


শুধু কেবল অমূল্য মন্তিঞ্চের অপবাবহার কর! হয় মাঁজ। 
কিরূপে বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপকর্ষ ঘটেছে তা আমি আমার 
"বাঙ্গালীর মন্তিষ্ষ ও তাহার অপব্যবহার" নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় 
বিশদভাবে দেখিয়েছি, এখানে তাহার পুনরুল্পেখ নিশ্রয়োজন। 
শিক্ষার কথ! উঠিলেই অনেকে হয়তো! দর্শন উপনিষদ্দের কথ! 
তুলবেন। অতীতের গৌরব-ঝাহিনী নিয়ে থাকলে চলবে না। 
বর্তমানে আমাদের অবস্থা কতদূর হীন হয়েছে তা সহজেই 
অহ্থমেয় ॥ তাহার প্রতিকার সাধনকল্ে আমাদের যথেই 
পরিশ্রম করা চাই। আমর! সর্বন্থ হারাতে বসেছি, ভিটে 
মাটি বিকিয়ে যেতে বসেছে, এখন শুধু আমরা অমুক রাজা 
উজিরের ছেলে ছিলাম বলে লোকের কাছে অসার আভিজাত্য- 
গৌরব রক্ষায় যত্বুবান হলে কিছু ফল হবে না। অতীতের 
কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের জড়ভরত হলে চলবে না) 
আলম্ত পরিতঠাগ করতেই হবে। সারা জগৎ যখন কর্ধে 
ব্যাপূত তধন নিশ্চেট হয়ে বসে থাকা আমাদের সাজে কি? 
বাঙ্গালী জাতিও মানুষ, আমাদেরও সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আছে, 
কেবল যথাধথ অনুশীলন অভ।বে আমর! জগতের কাছে হে, 
নগণা ও সকলের নিয়ে অবস্থিত। কোন গ্রন্থকার বাজালীদের 
স্দ্ধে বলেছিলেন,--“এদের সমস্ত গুণই আছে, কেবল 
. দেইগুলির যথাযথ অনুশীলন করাবার জন্য তাদ্দের মধ্যে একজন 
ঠিকমত চালকের দরকার |” 

ডাঃ মেধনাদ সাহা, জ্ঞানেজ্রচন্ত্র ঘোষ, জঞনেজ্দ্রনাথ 
মুধোপাধ্যাক প্রভৃতি আমার ছাত্রেরা, আম! অপেক্ষা ন্যুন নন। 
এত অল্প বয়্গে তারা থে লম্মানের অধিকারী হয়েছেন এতে 
আমার প্রাণ যে কিন্ধূপ আনন্দিত হয়েছে তা ভাষার ব্যক্ত 
করা আমার সাধ্যাতীত ॥ জার্মানীতে পৌছিলে বড় বড় শ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিকগণ ষেপভাবে তাঁদের সঙ্গর্ধনা কদেন তা তাদের 
লিখিত চিঠি হইত্তে বিশেষভাবে আবগত্ত হয়েছি । নিউটনের 


'ল-অফ -গ্র্যাভিটেশনের” মত “ঘোষের ল'-বলে একটা নিয়ম 
জগতে শীগ্রই প্রচারিত হবে । ৩1 এখন জার্মান ভাষায় লিখিত 
জেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্র্ছে স্থান. পেয়েছে । তারপর জ্ঞানেম্রনাখের 
একটা গবেষণাপ্রর্ণ প্রবন্ধ লগ্ডনে ফ্যারাডে সোসাইটিতে পঠিত 
হলে তথাকার শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ তার ভূয়লী প্রশংসা করেন । 
অনেকে মনে করতে পারেন যে এ প্রকার কৃতিত্বলাভ কেবল 
ইউরোপের জল হাওয়ার গুণে হয়েছে ; কিন্ধু তা লয়, তারা 
এখান থেকে শিক্ষালাভ.করে বিদেশে গিয়েছেন, বাংলায় জল 
হাওয়ায় তারা মানুষ হয়েছেন । যখন তারা কলকাতার 
ছিলেন, এখানকার জাযাম্প কলেজের নাম দিয়ে লগ্ন ও 
আমেরিকার বিখ)াত মাসিক পত্রে অনেকগুলি গবেষণাপূর্ণ 
প্রবন্ধও পাঠিয়েছিলেন । বাঙ্গালীরও মন্তি্ধ আছে, তার শুধু 
পরের চিন্তিত বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া করে নাঃ স্বাধীনভাবে 
ভাবতেও জানে। 

যাক, এখন সেবা সন্বদ্ধে ছু'চার কথা! বলি। সেবার কথা 
উঠলেই আমাদের *সময়ক।র ছাজ্জীবনের কথা মনে পড়ে। 
এখনকার ছেলেরা সেবা বিষয়ে তখনকার ছেলেদের চেয়ে 
অধিকতর অগ্রসর । আমাদের সময় দেখেছি যর্দি কোন ছাত্র 
ছাত্রাবাসে বসস্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রাস্ত হত তবে 
সকল ছা তাকে ত্যাগ করত, কিন্ব। মেথর মুদ্দফরাসের জিন্ময় 
তাকে হাসপাতালে বাস করতে হত। আর এখনকার ছাত্রেরা 
পীড়িতের সেবার্থে পাল! করে বাত্রি যাপন করে, বন্তাপীড়িত 
ছুঃস্থ নরনারীর দেবার প্রাণ দিয়ে পরিশ্রম করতে শিখেছে। 
এ সব দৃশ্ত দেখলে সতাই প্রাণে কেমন একট1 আনন্দ হয়| 
সেই সব সেবাপরায়৭ ছাত্রদের দেবতা জানে পৃজা করতে 
ইচ্ছা হয় । | | 

আন্গকাল একটা সুর উঠেছে ইউরোপের ঘা কিছু স 
পরিত্যজ্য । কথাটা একটু তলিয়ে বৃঝলেই আমাদের ভূলট। 
ধরা পড়ে! তাদের মধ্যে অনেক সৎকাজ দেখতে পাই যা 
আমাদের সর্বভোভাবে শিক্ষা ক্র] উচিত। এক লগুন পহরে 
60170টি হাসপাতাল আছে; সবগুলিই দেশের স্ডেচ্ছারুত 
দানের উপর প্রতিঠিত। আর কলিকাতান্ব ত মোটে ছয়টি 
কি সাতটি হানপাতাল, তাও খাবার গভর্ণমেণ্টের পাহাধ্য 
(51566 £জাডটে ছারা চলে । আমাদের দেশে কত অনাথ 
বাপক প্রতি বৎসরে হয় অকালে বিনষ্ট হচ্ছে, নগতে| পণ্ুর 
মত জীবন াপন করছে । লগ্ুনেই তো কল্সটা কুড়িয়ে পাওয়া 
শিশুদের আশ্রম রক্কেছে' (চ0216 0: ৮1010011088) । 


এন্বের কেবল পালন কর! নয়, বাতে কুপবে না যায় তার জন্ত 
শিক্ষারও ব্যবস্থা! আছে।. ব্যবস] বাণিজ্যাদির ছারা! এই সব 
বালকের! ফাতে নিজেদের ও জাতিকে সম্বদ্ধিণালী করতে 
পারে তারও বিপুল আয়োজন | ম্বকবধিরদের শিক্ষা দ্দিবার 
তো! কথাই নাই, এমন কি কুকুরদের জন্যও সেবাশ্রম আছে। 
তারপর দেখুন শিলং, পুরুলিয়া গ্রভৃতি স্থানের কৃষ্ঠাশ্রমের কথা৷ 
দে সকলগুলিই ০্ট! খুষ্টান মিশনারিদের । ফাদার ডেমিএন্‌ 
(58১০: 10800161) প্লেবাম নিজেকে উৎসর্গ করলেন । 
কুষ্ঠরোগীর] আমাদের জ1ত ভাই, তাদের মেবার ভার নিলেন 
বিদেশী শ্বেতাক্ষর1 1 আর আমরা কি করেছি? পরিচন্ন দিতে 
হলে তো এক দেওঘরে যোগেন্ত্র বন্থু প্রভৃতির প্রযত্থে একটি 
মাত্র কুষ্টাশ্রমের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের দেশে 
স্বেচ্ছাক্কত দানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটিও হাসপাতাল বা 
সেবাশ্রদ নাই, বললেও অতুযুক্তি হয় না। আর ওদের. প্রায় 


[ আব্দুল সেবা সমিতির প্রথম বাধিক অধিরেশনে আচার্য প্রফুল্পচন্দ্র রায়ের বক্তৃতার সারাংশ । 20শে এপ্রিল, 1921] 





শিক্ষা ও সেব! 


সবগুলিই---58৮10 ৫1281165 বা সাধারণের দান ছার! 
পরিচালিত। যথন তান্দের অর্থের অনটন হয়ঃ তখন তারা! 
খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়। আর অমনি এক তাড়া অজ্ঞাত 
হন্তের নোট কিম্বা চেক এসে হাজির হয কিন্তা কোন ছদ্য 
ভিক্ষুক বেশধারী লোক এসে টাক! দিয়ে ছ্ছুটে পালায়, পাছে 
লোকে তার নাম জানতে প।রে এই ভয়ে । এইবূপে নিংস্বার্থ 
ভাবে অর্থদান করতে আমর। কয়জন শিখেছি আর কয়জনই 
বা মানব সেবাম্ব জীবন উৎসর্গ করতে শিখেছি । বিবেকানন্দ 
ঠিক বলেছিলেন-_-আমাঁদের এমন একদল স্বেচ্ছাসেবক 'রকার 
যারা আত্মস্থ জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাণভরে সকলের ও দেশের 
সেবা! করবে । শ্বেতাঙ্গর! জড়বাদী হোক, কিন্তু তাদের কাছে 
শেখবার অনেক জিনিষ আছে। মানুষ যদি মানুষকে প্রেম 
বন্ধনে না] বাধল, যদ্দি তার সেবা করে ধন্য না হল--.তবে শুধু 
প্রাণহীন আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় ফল কি? 


ভারত পথিকৎ-_প্রকুল্সচন্দ্র 


রতনমোহন খ* 


আচার প্রফুলচন্দ্র রাম পরাধীন ভারতে এক বিরাট 
ব্ক্তিত্বসম্পল্প পুরুষ ।. বিদেশী শাসনে শোধিত, বঞ্চিত আত্ম- 
বিস্তৃত ভারতবাসী তার আঘর্শে উদ্দ্ধ হয়ে ফিরে পেয়েছিল 
আত্মবিশ্বাস, পেয়েছিল চলার পথ, তরুণ সমাজ উপলব্ধি 
করেছিল আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীম্বতা। এহেন 
এক কর্মনিষ্ঠ মহান অবধূত 125 বছর আগে বর্তমানে বাংল। 
দেশের খুলন1 জেলার রাডুলি গ্রামে 1861 থৃষ্টান্ধে 2রা অগাষ্ট 
রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । পিত। হরিশচন্দ্র যুগোপযোগী 
অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। মাতা ভূবনমোহিনী ছিলেন 
বিুধী, কোমল হৃদয়, সেবাপরায়ণা। এ সময় ছিল 
ডিরোজিও যুগ । বাংলার শিক্ষিত নবীন সম্প্রধায় হিন্দুধর্মের 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাতে থাকে । হরিশচন্দ্রও 
দাতিতেদ, বালাবিরাহ্‌, পণপ্রধ। প্রভৃতি সামাজিক অনিয়মের 
বিরোধী ছিলেন। স্বীশিক্ষা প্রসারের জন্য নিজ গ্রামে 
বালিকা বিষ্যালয় স্থাপন করেন এবং সবাইকে উৎসাহিত 
করতে স্ত্রী ও মেয়েকে এ বিগ্তালয়ে ভি করেন। পরবর্তী 
কালে প্রফু্নচন্দ্রের জীবনে পিতা-মাতার এসব কান্দের প্রভাব 

হতে দেখা যাক । | 


পে জ্ক 
কলেজ, ছালিকস1-700009  « 


চার বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় প্রফুল্লচন্দ্রের হাতে 


খড়ি হয়। ফুনু (শৈশবের ডাক নাম) মোটেই স্মুবোধ 
বালক ছিল না। গুরুমশায়ের নানা অতিষোগ হরিশচন্দ্র খুব 


বড় করে দেখতেন না। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল ফুস্ত বড় হয়ে 
শাপ্ত হবে, স্থির হবে, গ্রজায় ভান্বর হুবে। হরিশচন্দ্রের পাঁচ 
ছেলে জ্ঞানেন্্রন্ত্র, নলিনীকা্ত, গুফুল্লচন্দ্র, পূর্ণচন্ত্র, গোপালচন্্র 
আর এক মেয়ে ইন্দ্রমতী। গোপালচন্র অল্প বয়সেই মার! 
ঘাক়। হরিশচন্জ্র তার সন্তানদের ভালোভাবে শিক্ষিত করার 
জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করেও কলকাতা চলে আসেন। 
1870 থুস্টান্দে। 132নং আমহার্ট স্ট্রাটের বাড়ীতে তিনি 
ভাড়া ছিলেন। প্রফুচন্দ্র এ সময় হেয়ার স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে 
ভক্তি হয়। গুরুতর আমাশক্স রোগে আক্তাস্ত হলে পড়া বন্ধ 
করে প্রায় দু-বছর গ্রামের বাড়ীতে বসে থাকতে হয়। এই 
লীড়া ছিল তার জীবনের আমরণ সঙ্গশ। কিন্তু মনের জোরে 
দুর্বল দেহকে অগ্রাহথ করে তিনি নানা সাফল্যের পখে এগিয়ে 
গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়ীতে নিছক স্বাস্থা উদ্ধারের জন্য 
সময় ন! কাটিয়ে নিজের চেষ্টায় লযাটিন ও ফরাসী ভাষা! আয়ত্ত 


করেন। পিতার সংগৃহীত বহু মূল্যবান পত্র-পত্রিকা ও 


সান 


" 8707. 


পুস্তকাদি পড়ে শিশু মনেই অঙ্কুরিত হয় সাহিত্াগ্রীতি, দেশ 
বিদেশের ইতিহাধ সক্বদ্ষে কৌতৃহল। কলকাতায় ফিরে এসে 


কেশবচন্ত্র সেন প্রতিষিত আলবার্ট স্কুলে তৃতীদ্ব শ্রেণীতে তি 


হন। এই স্কুলের শিঘকদের সংস্পর্শে এসে, বিশেষ করে 
কেশবচন্দ্র পেলের বাখ্যিতায় যুগ্ধ হয়ে তার ব্রঙ্দ লমাজের 
প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। মেধাবী ছাত্র হিসাঘে যথেষ্ট বনাম 
থ/কলেও 187) থুষ্টারন্ধে তিনি কেবলমাত্র প্রথম বিভাগে 
উত্তীণহন। 18৪৩ থুস্টাবে ম্বনামধন্ত বিগ্ভাপাগর মহাশক্ষের 
মেট্রেপলিট।ন কলেজ (বর্তমানে বিগ্ভানাগর' কলেজ ) থেকে 
এফ, এ, পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেন । ইংরাজী 
সাহিত্যের অধ্যাপক সুরেশ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্য 
তাকে মুগ্ধ করলেও সে বিজ্ঞান পাশ্চাত্য দেশগুলির উন্নতির 
সোপান সেই বিজ্ঞানকে জানার আঙুলতা তাকে নিয়ে যাক্স 
প্রেসিডেন্নদী কলেজে জন এলিয়ট ও শ্যার আপগেকজাগ্ডার 
পেডলারের ক্লাসে পদা্থবিস্ভা ও রমাপ্ননের পাঠ নিতে। 
খ্যাতিমান অধ্যাপক পেভলাবের অধ্যাপনার গুণে রসায়নের 
প্রতি অর গ বুপাঠ,পুন্তক ছাড়াও অনেক রসায়নের বই 
়টারী বানিয়ে প্রকুপলচন্্র ছোটখাট 
পরীশক্ষা। করতে আরম্ভ করেন। বিজ্ঞান পড়ার জন্যই তিনি 
প্রেিজেগী কলেজে বি. এ. ক্লাসেয় বি. কোর্সে ভত্তি হুল, 
কারণ বি কোসেই তখন কেধলমাত্র বিজ্ঞান পড়ান হতো। 
হরিশচন্জ্রের ইচ্ছ! ছিল ছেলেদের বিলেত পাঠিয়ে উচ্চশিক্ষিত 
করবেন, কিন্তু অর্থাভাবে ইচ্ছাপূুরণ করতে পারছিলেন না। 
প্রফুল্লচন্্র পিতার মানিক অবস্থা উপলব্ধি করে বি এ. পড়তে 
পড়তেই পবার অজ্ঞাতে গিলক্রাইষ্ট বৃ্তি পরীক্ষা দেন। 
& বৎসর কেবলমাঞ ধোধাইয়ের বাহাদুরজী নামে এক পাশা 
বুবঙ্ক এবং কোলকাতার '্রফ্ল্্রচন্দ্র বৃত্তি লাড করেন। ফলে 
বিলেত যাবার স্যোগ এল | বি.এ, পরীক্ষা না দিযে 1832 
ুষ্টাঝের সেপ্টেম্বরে প্রফুল্নচন্জু জাহাজে লগ্ন যাত্র! করেন। 
অক্টোবরে লশ্ডনে পৌঁছলে জগদীশচন্দ্র বন্থু ও সত্যরঞন দাশ 
তাকে সাদর অভ্যর্থণা জানান । প্রবাসেই দুই ভাবী মহা- 
বিজ্ঞানীত্ মধো গগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সাহিত্য ও 
ইতিহাসে শ্বাতাবিক অহরাগ থাকা সত্বেও তিনি এজিনবরা 






বিশ্ববিগ্ালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন । এখানে? 


বি.এস-স ক্াঙগে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, প্রাধীবিগ্ভা ও উদ্ভিদ- 
বিদ্যা পড়ান হতে। | . পণ্ডিত অধ্যাপক ক্রাম জ্রাউনের জ্ঞানে 


€ সহ্গদতাষ রখায়নহ হয়ে ওঠে তার কাছে সব থেকে প্রিষ্ন 1 


এধুল্লচঞ ও বিশ্ববিদ্ঠালয থেকে 1885 থৃস্টাবে বি এস-সি, 
এবং 1887 থুস্টান্দে ভি. এস-সি ডিগ্রী লাভ করেন। মৌলের 
পধায় অনী বিভ1গের উপর তার খিসিস সব থেকে ভাল 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


[ 38৩৭ বর্ধ, ৪ম-9ম শখ 


বিবেচিত হওয়ায় 50 পাউগ্ডের ছোপ প্রাইজ লাভ কটন 
এবং' এক' বছরের জন্য এভিনর]: বিশ্ববিচ্ভাল্বের কেমিক্যাল”, 
সোসাইটির সহ-সভাপতি নিরাচিত হন । : আডিনধরায়্ 
থাকাকালে ছু একটি ছোটি ঘটনায় তায শ্বদেশপ্রীতির” পরিচগ্ব 
প|ওয়া] যাত্স। 1885 ঘথৃস্টাষে এডিনবর। বিশ্ববিষ্যালয়ের 
উপাচা্ধ “সিপাহী বিপ্রোছের আগে ও পরে ভারতের অবস্থা, 
শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন কষ্পেন। 
প্রফুল্নচন্দ্রের প্রবন্ধ সর্ষোত্কৃষ্ট বিবেচিত হলে বৃটিশ সরকারের 





প্রফুল্লচন্দ্র রায় 


দৃষ্টি আকর্ষণ করে? প্রবন্ধটিতে ভারতে বৃটিশ সরকারের প্রতি 
ছিল হ্ৃতীব্র কশাঘাত আর ভারতের ম্বাধীনঙার যৌক্তিকত।। 


এছাঁড়1 ভারতে বৃটিশ শাসনের সর্বনাশ! নীতির সম!লোচন। 
করে ভারত বিষয়ক প্রবস্ঝ' শাষে একটি পুস্তিকাও তিনি 


, প্রকাশ করেন । খাশ রিলেতের মাটিতে বুটিশ, সরকারের 
 বুত্তগাপ্ত পরাধীন ভারতের এক ছাত্রের পক্ষ ,এ কান যে 
কি শিভীঁকতার পরিচয় তা আজ উপলব্ধি কর! সঞ্ভব নয়. 


1888. থুস্টান্দে অগাস্ট মাসে কলকাতার জাহাজঘাটে 


 প্রফুরচন্দ্র লাষেন.কপ্র্দকহীন অবস্থান্ব। সঙ্গের সামান্ত.কিনিঘ- 


পত্রগুলি মাত আট টাকায় জাহাজে বিক্রী. কুরে ওঠেন 
জগদীশচন্দ্র বন্ধুর বাড়ীতে । সাছেবী পোষাক ফেলে দিয়ে 
ঘুতি-পাঞ্জাবী পরে গ্রামের বাড়ীতে যান ম] বাবার সং দেখা 
করতে। হরিশচজ্রের তখন শোচনীয় দৈগ্যাবশ। 1. প্রকলসচন্তর 


_ অগাস্ট-ষপ্টেম্বর, 1985 7 


ফিরে এলেন কলকাতায় চাকুরীর খোঁজে । অনেক কষ্টে 
1889 থৃস্টাবে প্রেসিডেন্দী কলেজে রপায়ন বিভাগে মাত্র 
মাসিক 2350 টাক মাহিনায় অন্থাক্সী সহকারী অধ্যাপকের 
পদে নিযুক্ত হলেন । যোগ্যতা অস্্যায়ী পদ ন। দেওয়ায় 
এবং ইংরেজ অধ্যাপকের চেয়ে মাহিনা1! কম হওয়ার তিনি 
এই বৈষয়্র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিখাদ জানান । দেশে বিজ্ঞান 
শিক্ষার পরিবেশ তখনও গড়ে ওঠে নি। ভারতীয় হিন্দুরা 
বিজ্ঞান চর্চার যে ধার] বহন করে আসছিলেন, মৃখলযূগে তা 
একেবারে বিলুপ্ত হয়ে খায়। জ্ঞানই হলো দেশের 
অর্থনৈতিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করার হাতিয়ার। পাশ্চাত্য 
দেশগুলিই তার প্রমাণ। প্রদুপ্নচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্র একথা 
মনেশ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন । তাই বিজ্ঞান শিক্ষার 
পরিবেশ গড়ে তুলতে এই দুই বিজ্ঞানী হয়েছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 


প্রফুল্চন্দ্রের রসায়নের প্রতি অন্গরাগ জ্রিধারাঘ় বিভক্ত, 
যথা-্রসায়নের আদশ শিক্ষক ও গবেষক, শিল্পে রসায়নের 
প্রয়োগ আর ছিল রসায়নের ইতিহাল প্রণয়ন। প্রেসিডেন্ী 
কলেজে তারাই প্রচেষ্টায় 1894 থৃজ্টাবে নূতন রসায়নাগারে 
পরীক্ষা! ও গবেষণার কাজ শুরু হয়। ভারতে রসায়ন বিজ্ঞানের 
তিনিই হলেন আদিগুরু ও গবেষক। শতাধিক গবেষণাপত্র 
তার নান] বিষয়ে মৌল গবেষণার সাক্ষ্য বহন করছে। স্তার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অক্কাস্ত প্রচেষ্টায় 1916 পৃষ্টাব্দে 92, 
আপার সারকুলার রোডে (বর্তমানে আচাধ প্রফুল্রচন্দ্র রোড ) 
বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষীত হর। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 
অবসর গ্রহণ করে নবপ্রতিষ্টিত বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে 
প্রথম পালিত অধ্যাপক পদ্ধ তিনি গ্রহণ করেন। তার সাংগঠনিক 
ক্ষমতায় নুতন নৃতন গবেষণার ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। তারই 
নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল ভা'রতীয্স রাসায়নিক গোষ্ঠী, উদ্দেশ্য 
ছিল এই গোষ্ী ভারতে রাসাক্নিক গবেষণার ধারা অক্ষ 
রাখবে । তার পরিচালনায় ও অর্থানুকুল্যে প্রতিঠিত হয়েছিল 
ভারতীয় রসায়ন সমিতি (10087 010673108] 50০7609) 
যার মুখপত্র 1176 0090817981 0 1196 10191) (010610708] 
9০০1৪৫১. 1995 খৃষ্টাব্দে তার উৎসাহে ও পরামর্শে ভারতীয় 
বিজ্ঞান সংবাদ সমিতি €1001818 90861)09 2৮/৪ 4৯3০ 
০৪610) গঠিত হয় এবং তিনি প্রথম সভাপতি হয়। সমাজ, 
সংস্কৃতি, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের তথ্যা্ি 
স.জ সরলভাবে সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্দোস্তে এই সংস্থা 
আজে প্রকাশ করে চলেছে সায়েন্স এও কালচার নামে 
মাসিক পিক । পাশ্চাত্যের রাসায়নের নানা কাজের সর্গে 
হবার অন্ত 1904 থুস্টান্দে তিনি ইউরোপ ভ্রমণ করেন 
ধরধং বছু খ্যাতনামা রসায়নবিদের সংস্পর্শে আসেন। বুঁটিশ 
সাআাজ্যের বিশ্ববিষ্ঞালয়গুলির প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে 
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কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে বিলেত যান 
1912 থৃষ্টান্দে। | 

ভারতে রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্টার ক্ষেত্রে প্রফুল্লচন্ত্র হলেন 
পথিকৎ। প্রেসিডেচ্গী কলেজে কাজ করার সময় তার বাস। 
ছিল 91নং আপার সারকুলার রোভে। এখানে তার দু- 
একজন অনুগত সহকমী কিছু কিছু ওহধ প্রস্তুত প্রণালী নিযে 
পরীক্ষা চালাতে থাকেন। পিতৃষ্ধণ শোধ করে, দৈনন্দিন বায় 
কমিয়ে 800 টাক] সঞ্চিত হয়েছিল। এ টাক দিয়ে নিজের 
বাসাতেই 1893 থুস্টান্ধে বেঙ্গল কেমিক্যাল নামে একটি 
কারখান1 খোলেন । সারা ভারতে রসায়ন শিল্পে এই হলো 
প্রথম প্রচেষ্টা । 1901 খুস্টান্দে 17ই এপ্রিল যৌথ প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে এর নাম হয় বেল কেমিক্যাল এগু ফার্মাসিউটিক্যাল 
ওয়ার্কস লিঃ) 1905 খৃষ্টাব্দে সমগ্র কারধান। উঠে আসে 
মানিকতলায় । 1920 খৃষ্টাব্দে পানিহাটিতে কারখান। স”্৪- 
সারিত হয়! এই প্রতিষ্ঠানে ভ্বিশ বছর ম্যানেজার পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজশেখর বনু । )93? খুষ্টাবেে শিল্পগবেষণার 
জন্তা “স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রিসাঁচি লেবরেটারি”, নামে বেঙ্গল 
কেমিক্যালের নিজন্ব গবেধণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। চাকুরী- 
বিলাগী, কর্মবিমুখ বাঙ্গালী যুবকদের কর্মনিষ্টগ হ্বাবলম্বী ও 
ব্যবসায়ম্খা করে তোলার উদ্দেশ্েই আচার্দেবের অধ্যাপক, 
জীবনের বিপরীতমুখী এই প্রচে্টা। বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস, 
কলিকাতা সোপ ওয়াকস, বেঙ্গল এনামেল ওয়াকসঃ১ বেঙ্গণ 
স্টীম নেভিগেশন, এরকম অনেক সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন, 
বাংলার বেকার সমস্যা ধুর করার জন্য। শেষ বয়সে তিন 
গাদ্িজীর চরকায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন । তার অভিমত হলো 
দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ নরনারীর পক্ষে চরকা হচ্ছে দুভি্ষ ও 
বেকার অবস্থার প্রতিকায়ের বীম]। 


প্রত্বতত্ব ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে বাল্যেই তার জন্মে 
ছিল অনুরাগ । ভারত যে একদিন বিজ্ঞান চায় অগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করেছিল, চরক, নুশ্রুত, কণাদ্ঃ বরাহমিহির, নাগাজুন 
প্রমুখ মনীষীদের অবদান যে মোটেই তুচ্ছ নন্ন এসব ইতিক্থ। 
বিশ্বের দরবারে তুলে ধরবার জন্য প্রফুল্পচন্দ্র দৃঢসংকল্পা হণ। 
দীর্ঘ পনেরো বছর কঠোর পরিশ্রম করে বহু বিরল ও দুপ্রাপ 
পাওুলিপি থেকে বিজ্ঞানের বিক্ষিপ্ত তথ্যার্দি সংগ্রহ করে “হিন্দু 
রসাকসনের ইতিহাস (131500:5 ০£ 731790 0176791505) 
শামে দুটি ধওড প্রকাশ করেন। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় 1902 
থৃষ্টান্ধে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ক।লের 
অন্ধকার গহা থেকে প্রাচীন ভারতের পৃপ্তপ্রায় গৌরবের 
পুনরুদ্ধার তার এক সুমহান কীতি। জরা বিশ্ব জানল 
ভারতেই প্রথম ইস্পাত তৈরি হয়েছিল এবং ইস্পাত দিয়েই 
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তৈরি হতে! ভামাস্কাসের তলোয়ারের ফলক। খনিজ থেকে 
বহ ধাতুর নিষ্কাশন, বহু যৌগের প্রস্তুত প্রণালী ভারতীয় 
বিজ্ঞানীদের জানা ছিল । 

আচার্ধ প্রুল্লচন্্র জাতীয় শিক্ষায় বিশ্বাী ছিলেন। বিদেশী 
ভাষায় শিক্ষা্ধানে তিনি ছিলেন বিরোধী । বনু প্রবন্ধ ও 
বক্তৃতায় তিনি এই মতই প্রকাশ করেছেন। 4910 থুষ্টান্জে 
পরাজসাহীঠীতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতি ও 1926 
খৃষ্টাব্দে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সশ্মিলনীর সভাপতি ছিলাবে 
শিক্ষার বাহন মাতৃভাষাই ছিল তার বক্তব্যের প্রধান বিষয় । 
তবে ইংরাজীকে একেবারে বর্জন নাকরে বেশি বয়সে দ্বিতীয় 
. ভাষা হিসাবে শেখা! উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তার 
কাছে শিক্ষার আদর্শ ছিল জ্ঞানার্জন, ভিগ্রীর মোহকে তিনি 
ঘ্বণা করতেন | শিক্ষা! ও কর্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য 
শিক্ষা ও শিল্প-বাণিজা হবে পরস্পর পরিপূরক | 

আচার্ধদেব শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন ছাত্র- 
বসল, মানবপ্রেমিক, সত্যিকারের ত্যাগী পুরুষ । অকৃতর্দার 
এই মান্ষটি বিজ্ঞান কলেজে যোগ দেবার পর এ বাড়ীরই 
একটি ঘরে আজীবন কাটিয়ে গেছেন অত্যন্ত সাধারণভাবে 
তার আয়ের প্রান্ম সব টাকাই তিনি 'অভাবগ্রন্ত ছাত্র, জন- 
কলযাণ প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ, ইঙ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি 
ও কলিকাতা বিশববিস্বালয়ে দান করে গেছেন। 192] 
থুস্টাব্ের পর তিনি বিশ্ববিষ্ালয্ থেকে তার অবশিষ্ট কার্ধকালের 
জন্ত বেতন গ্রহণ করেন নি। এ অর্থে রসায়ন বিভাগে ছুটি 
গবেধণাবৃপ্ডির ব্যবস্থা আছে। তার জীবিতকালেই এ অর্থের 
পরিমাণ হয়েছিল | 80,000 টাকা। 1922 থুষ্টাব্দে নাগাজুনের 
নামে গবেষণ। পুরস্কার দানের জগ্তা .0,0009 টাকা এবং 7936 
থুস্টাব্ধে শ্তার আশুতোব মুখোপাধ্যায় নামে প্রাণীবিঘ্যা ও 
উন্ধিবিদ্যায় গবেষণ? পুরস্কারের জন্য 10,000 টাকা বিশ্ব- 
বন্যালয়কে দান 'করেন। কেমিক্যাল সোসাইটির গৃহ নির্মাণের 
জন্য এককালীন দশহাজার টাকা দেন। দ্নেশবন্ধুর সহধঞিণী 
বাসস্তী দেবীকে এক পঞ্জের শেষে লিখেছিলেন--যখন আমি 
বিজ্ঞান চর্চা করি, তখন বিজ্ঞানের ম্ধ্য দিয়া দেশকেই সেবা 
করি।” এই দেশলেবাই তার জীবনের মূল মন্ত্র, সমত্ত কর্মের 
প্রেরণ! উৎস । 1921 থৃষ্টাৰে সুন্দরবন অঞ্চলে ঘোরতর দুপ্তিক্ষ 
ধেখাদবেয়। এসব অবস্থা পরিষর্শন করে, সরকারী সাহাধ্যের 
ফোন বন্দোবশর্ট করতে না পেরে দেশবাসীর কাছে সাহায্য 


৮ 


প্রার্থন] কুশল সর্বাস্ধঃকরণে তাকে সাহায্য করে / 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


জশিবনের শেষ 


[ 28তম বর্ষ, 6ধ-9ম লংখ্য! 
1922 খৃষ্টাব্দে উত্তরবর্গে সর্বনাশ! বস্তায় দুর্গত, আর্ত হাজার 
হাজার মাচুষের পাশে এসে দাড়ান স্থির বিশ্বাস ও অটল 
আশ্রয়ের মত। তারই নেতৃত্বে সেদিন সমজ্ম দল ও সংগঠন 
একত্তিত হয়ে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করে। তার নিষ্টা, 
আন্তরিকতা, সহ্দয়ত। মানবসেধার মধ্য দিয়ে জাতির বৃহতয় 
স্বার্থে দেশবাসীকে ত্যাগ ও এ্রকোর মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল । 
1551 থুস্টান্বে ক্রক্গপূত্র নদীর ভীষণ বন্যায় বিশ লক্ষ লোক 
ক্ষতিগ্রন্ত হয় এবং প্রান্ম 4 লক্ষ গৃহ বিধ্বস্ত ছয় । আচার্ধদেবের 
বয়স তখন সত্তর বছর। অশক্ত শরীর, তরু তিনি এসে 
দাড়ালেন লক্ষ লক্ষ বন্যার্তের পাশে, নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন ভ্রাশ- 
কার্ষের। বিপদে বাংলার যুবকর্দের শিল্পমান্থবতিতা ও দৃঢ়তায় 
দৃষ্টান্ত হল স্থাপিত। জনহিতকর কাজে তিশি যেমন ছিলেন 
অগ্রণী, তেমনি সমাজে যে সব অনাচার॥ অবিচার, কুসংক্কার 
আছে তার বিরুদ্ধে আজীরন ছিলেন সংগ্রামী । জাতিডেদ, 
অন্পৃশ্ততা, পণপ্রথা। বাল্যবিবাহ, খান্চবিচার, পর্দাপ্রথা প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ ছিল তীব্র এবং কঠোর । 

অধ্যাপনা, গবেষণা, সমাজসেবার মধ্যেও বাল্যে অস্কুরিত 
সাহিত্যগ্রীতি বয়ঃকালে সাহিত্য সাধনা পর্যবসিত হয়েছিল | 
ছোটদের বিজ্ঞানে উৎসাহিত করার জন্য 1890 থুষ্টাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল তার রচিত “সরল প্রাণী বিজ্ঞান? । দুই থণ্ডে প্রকাশিত 
[1166 8300 5501961161)068 01 & 361789811 01)600150” তারই 
আত্মচরিত। এই জীবনী গ্রন্থে তার সাহিত্যিক ও এতিহাসিক 
জ্ঞানের পরিচয় পাওয়। যায়। হিন্দু রসায়নের ইতিহাস তো! 
তার এক অমর কীতি | সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবন- 
চরিত, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু রচন1 ও বক্তৃতা 
পুক্তিকাকারে বা প্রবাসী, বস্থমতী, ভারতবর্ষ, বজবাণী, মানসী 
এরূপ নান1 পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার বাংল! রচনা 
ও বক্তৃতা একত্রিত করে ছুটি খওও প্রকাশিত হয়েছিল । 
ইংরাজীতে রচিত পুস্তক-পুত্তিকাগ্ুলি তার প্রতিভার আর 
একটি দিক। ূ 

এই শ্বল্প পরিসরে আচার্য গ্রফুল্লচন্দ্রের জীবনালেখ) তুলে 
ধর] বাতুলতা মাত্র। আচারধর্দেব একের মধ্যে বহু, তার খও 
স্বার্থ ও স্বাতন্ত্য সর্বসাধারণের এক অখণ্ড ও বিরাট স্বার্থের 
মধ্যে রিলীন। এই সর্বত্যাগী, সংসার অন্ত্য.সী, আরশ গুক্ষর 
কবছর, বড়ই করুণ। স্মৃতিশক্তি, দৃষ্টিশক্তি 
হারিয়ে তার. জীবনদীপ নিভে যায় 1944 থুষ্টান্দের, 
15ই জুন । 


জিন নিয়ে কারিগরী 


অমিষ্যকুমার হাটি 


শ্রীক ভাষায় জেনোস (86:08) মানে বংশ । এর থেকে 
এসেছে জিন (667)6) শফটি | জিন হচ্ছে জীবের বংশাহ্থক্রমের 
মূল কণিকা__বংশপরম্পয়ার অন্যতম নিয়ন্ত্রক । জীবদেহ গঠিত 
কোষ দিয়েই কোষের ভিতরের যে নিউক্লিয়াস_-তাতে 
আছে সরু স্ৃতার মত ক্রোমোজোম। এপব খালি চোখে 
কিছুই দেখা ষায় না) ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গঠন-বিস্তাস 
এক এক জীবের এক এক রকম। খুব সরু সরু দানার মত 
জিন কণিক। নির্দিষ্ট পরম্পরায় মালার মতো গেঁথে তেরি হয়েছে 
এক একটি ক্রোমোজোম | এগুলেো। ভি এন এ (0-- 
06035119010801515 ৪০14--ডি অক্সি রাইবে। নিঘক্লিয়িক 
আাসিড ) অথু, বহন করছে বড় হবার, বিকশিত হবার আদেশ 
বা নির্দেশ। দেখতে আগেই বলেছি, মালার রা শেকলের 
মতঃ প্রতিটি গাটে থরে থরে সাজানো! থাকে কয়েকশো 
বা কয়েক হাজার জিন- সংখ্যাটা নির্ভর করে কোন্‌ প্রাণীর 
জিন--তাঁর উপরে । খালি চোধে দেখা যায় না, এমন প্রতিটি 
কোষের ভিতর প্রকৃতির এত কারিগরী ! 

মানুষ চাষবাস এবং পশুপালন শুর করেছে তাপ্রায় 409 
হাজার বছর আগে । তখন থেকে জিন বদলাবার, তার উপর 
কারিগরী করার চেষ্টা করে আসছে । প্রকৃতি থেকে সে এমন 
গোঁরু বেছে নেয়, যে দেয় অনেক ছুধ। এমন ভেড়া পালন করে, 
যার কাছ থেকে পায় অনেক পশম, এমন ধান চাষ করে, যার 
ফলন বেশি । 

এখন গবেষণাগারে জৈব গ্রযুজিবিদর1 প্রতিদিনই এ ধরণের 
বাছাই করছেন জিন পর্যায়ে । গাছ বা জন্ত-জানোয়ার বেছে 
নেওয়ার বদলে তার বেছে নিচ্ছেন বিশেষ বিশেষ জিন। 

একটি জিন হয়তো। কোন একটা রাসায়নিক পদ্দার্থ-যেমন 
বড় হওয়ার ছরমোন তৈরির জগ্চে দায়ী । সেই ধরনের জিনকে 
টুকরে। টুকরো! করে কাটা যায় এবং একটা টুকরো ঢুকিয়ে দিতে 
পারা ঘায় একেবারে অন্য কারুর একটা কোষের ভিতর । 
সেখানে, সেই পরের ঘরে নিজের বৈশিষ্ট অন্ধ্যায়ী সে তখন 
তৈরি করতে থাকবে বড় হওয়ার এ হরমোন । 

প্রতি জিন একটি বিশেষ প্রোটিন তৈরি করতে ভূমিকা নেয়। 
ছু-ধরণের উৎসেচক (বা! এনজাইম ) আছে যার বিভিন্ন জিন- 
এর মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা বলে দিতে পারে। এক ধরনের 
এনজাইমকে ধল! হুয় সীমিতকারী বা বাধাদানকারী এনজা ইমশ- 
এটা কাচি দিয়ে কাঁটার মত ডি এন এ শিকলটার আগে থেকে 


ভুল অব ইপিক্যাপ মেডিসিন কলিকাতা-700073 


নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গাগুলো কাটতে পারে (76500106500 
€17250063 )) অন্য ধরণের এনজাইমগুলে! আঠার মত ; আগে 
পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক ছিল না, এমন কতকগুলো! টুকরে! টুকরে। 
ডিএন এ-কে জোড়া লাগাতে পায়ে (10৭ 8-118955) 1 ছু- 
ধরণের এনজাইম দিয়ে ডি এন এ-র উপর এই জৈব রাসায়নিক 
সীবনকার্ধের ফলে জিনগুলো। পুনঃসংযৃক্ত হয় (6০০701960 
£61765 )। 

এই ধরনের পুনঃসংযুক্তি ঘটানো হয় বেশিয় ভাগ জময়েই 
একটি বীজীথ (৮৪০118)-র প্র/যাসমিভ (1195010 -র সঙ্গে। 
প্রযাসমিভ হল ছোট শিকলওয়াল! অগ্রক্পোজনীয় (7১07- 
$82111581) ভি এন এ-থাকে বেশির ভাগ-_ বীজাণুর কোষের 
ভিতর ভাসমান অবস্থায় । এরাই বহিরাগত জিন-এর আদর্শ 
বাহক। প্রণাসমিড এর সঙ্গে হুক্ত হবার পর একটি বীজাণুকে 
একটি কারখান। বানিয়ে ফেলে--একটি রাসায়নিক কারখানা, 
বীজাগুটির ভিতর তখন তৈরি হতে থাকে শুধু সেই 
প্রোটিন-ধার নির্দেশে বহন করে এনেছে এ বিশেষ 
জিনটি। 


একটা উদাহরণ দিই । বীজাণুভো আর ইনম্থলিন তৈরি 
করতে পারে না! কিন্ত ইনসুলিনের বার্তাবহ বিশেষ একটা 
জিন এ বীজাথুর প্র্যাসমিড-এর সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে দিলে 
বীজাণুর কোষের ভিতর তখন শুধু ইনন্থুলিন তৈরি হতে অর্থাৎ 
সংক্সেষিত হতে থাকবে--বীঞ্জাথুটি যেন তখন ইনস্থলিন 
পাবার কারখান!। অতি সম্প্রতি এর জন্তে অনেক জটিল সব 
পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। স্পেট্রোঙ্ষোপি (8760005- 
০০)-র সাহায্যে মাহুষের মুল্যবান জিন-এর পঠিক, নির্ভুল 
কাঠামে। বিশ্লেষণ করা যায় । বিজ্ঞানীর! তখন বীজাণুর ঘধ্যে 
প্রায় অনুরূপ একটা জিন খুজে বের করেন এবং জৈব 
প্রঘুক্তিবিদ্ঠা প্রয়োগ করে ওটাকে দরকার মতে! একটু বদলে 
মাঙ্ষের মূল্যবান জিনটির মতে নিখুত নকল জিন কটি করতে 
পারেন। আরও একট। বিকল্প আছে। কোন কোন গবেবক 
কোন নির্দিষ্ট জিন তৈরির কাজে যন্ত্রগণক ব1 কমপিউটার ব্যবহার 
করেছেন, পরে সেই জিনকে যোগ করে দেওয়1 হয়েছে প্রালমিড- 
এর সঙ্গে। 

এইভাবে যে ছোট, কারখান। ত্যট্টি হল, সেটা জিনটির 
পুনরুৎ্পার্দন শুরু করে। বীজাথ বিভাজিত হয়, সংখ্যায় 
বাড়তে থাকে _সেই সঙ্গে প্র্যাসমিভ এবং বহিরাগত জিমও | 
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এই ধরনের জৈব কারখানায় নির্দিষ্ট যেকোন টি উৎপাদনের 
মঙ্গাও অসীম। 
ইনন্ুপিনের কব ধর। যাক। ইণসুলিন একটা হরযোন। 
' ডায়াবেটিস (মধুমেহ ) রোগীকে এ ওষুধ ইপ্রেকশন করতে 
হয় রোজই | ডাঁযাবেটিপ রোগীর জন্তে এখন পর্বস্ত ইনন্থুলিনের 
উত্স হল গোরু বা শৃকরের অগ্যাশয় (পানক্রিয়াস ) গ্রন্থি 
গোক্ ব! শুর কাটলে তাদের অগ্র্যাশয় এনে ইনন্থুলিন নিষ্কা শিত 
কর] চয়। ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা কিন্তু বাডছে। যে সব 
জঙ্জ থেকে অগ্রযাশয় নেওয়া হয়ঃ তারের সংখ) তুলনামুলক 
ভাবে কমছে । ইনসুলিনে ঘাটতি হচ্ছে ভাই । আরও--জজ্তর 
ইনসুলিন মান্থষের ইনস্ুলিনের সমান কণ*ও নয়--কাঁছাকাছি, 
বদলী ছিসাধে নিখুত নয়, জন্তর ইনন্থলিন শরীরে গেলে এট 
বহিরাগত প্রোটিন বলে অনেক রোগীর শরীরে বিবূপ প্রতি- 
ক্রিয়াও হয় । বিশেষভাবে বিশোধিত শুকরের ইনসুলিন নিলে 
এরকম প্রতিক্রিয়া অবশ্য কদাচিৎ দেখা যায়, কিন্তু গোরুর 
ইনক্থুলিণে বিরূপ প্রতিক্তিপ্ন দেখা দিতে পারে হামেশাই। 
আমেরিকা বৃক্তব্াষ্টে ডি এন এ সংযুক্তি প্রক্রিয়ায় (£০00- 
71782 0৬ 06০01006) ঢা]। 11115 & 0০ নামে একটি 
সংস্থা! ইনসুলিন সংক্পেষণ করেছে যার নাম দেওয়া! হয়েছে 
হিউমিলিন ( [60120111791 বিজ্ঞীনীর। মনে করছেন এই 
ইনস্থলিনে জন্ত থেকে পাওয়া ইনস্থলিনের দোষগুলেো। আর 
থাকবে না। মানুষের ইনস্থুলিনেফ একটা জিন বীজাখুর কোষে 
ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে--বীজাণু তখন স্থাষ্টি করে চলেছে হিউ- 
মিলিন মাঁছমের শরীরে যে ইনসুলিন তৈরি হয় এটা তারই 
অন্ুক্ধপ । এই ইনসুলিন ছিলে রোগীর শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
হবার সম্ভাবনা কমবে, বাড়তি শ্ুবিধা হবে এই যে, মানুষের 
ইনন্ুলিন জন্বর ইনপুলিনের তুলনায় বেশি তাড়াভাড়ি আরও 
ভালোভাবে কাজ করবে । তা! ছাড়া শে অবধি এর দামও 
তুলনামূলক ডাবে কম হবে । এখন অবগ্ত হিউমিলিন-এর দাম 
' শুকরের অগ্রাশয় থেকে তৈরি ইনম্থুলিনের খেকে অনেক বেশি । 
কিছ্ব বীঞ্জাথুর শরশীরেই তে। হিউম্নিলিন অর্থাৎ মানুষের অন্থরূপ 
ইনস্ছলিন তৈরির কারপানা--তার রর তৈরি করেই যাবে 
অডেল হিউমিলিন ৷ 


মানুষের অঙ্ক্প ইনন্ুলিন জিন প্রবূক্তিবিদ্যার সাহাষ্য 


বীছগাথ থেকে ,তৈরী প্রথম ওরধ--ষ। বাজারে বিক্তি হচ্ছে। 
অবশ্য এদেশে নম্ম । এরকম আরো অনেক ওয্ুধ একই পদ্ধতিতে 
তৈরি হয়ে বাজারে ঢোকার অপেক্ষায় আছে শুধু। 
ইনটারফেরন এরকম আরেকটা রাসারনিক বস্ত। একদল 
»৫ নিয়ে ইনটারফেরন গঠিত -আছে গাছষের শরীরে ভিতরেই 
গৃব অল্প পরিমাথে | ইনটারফেবন, অনেকের মতে ভাইবাস 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞীন- 


[3৪তম বর্ষ, উ-9ম লংখা। 


২ক্রেমেণর বিরুদ্ধে শরীরে গ্রাথম প্রতিকোধ গড়ে তোলে । 
পাওযা খায় শ্বেত রক্তকণিকায় । তার থেকে নিক্ষাশন করাও 
শক্র-_খরচএ পড়ে গুব বেশি । প্রান্কীতিক অবস্থায় খুব অল্টাই 
গৃহীত হতে পারে । কিন্তু অনেক রোগীর অনেক ধরণের 
চিকিৎসার জন্যে অনেক ইনটারফেরন দরকার । বিশেষতঃ 
স্ত5ন ও কিডনীর ক্যানসারে, যক্ততের প্রদাছে, মব্তিছেয 
টিউমারে, দীর্ঘস্থায়ী লিউকিমিক্র, এমনকি সাধারণ জরি 
প্রভৃতি রোগে প্রান্কৃতিক ইনটারফেরন ব্যবহার করে খুব ভাল 
ফল পাওয়া গেছে। অনেক রোগীর জন্যে অত ইনটরিফেরন 
কোথায় কীভাবে পাওয়া যাবে? বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, 
ভাইরাস থেকে য। কিছু রোগ হয়, ইনটারফেরন দিয়ে তার 
'চিকিৎস! করলে সে সব রোগের প্রতিরোধ বাঁ চিকিৎস। করাও 
সম্ভব । তা, অত ইনটারফেরন কোথায়? 


ভি এন এ পুন্ঃসংযোৌজন করে অঢেল উন্নত ধরণের 
ইনটারফেরন উত্পাদন করা যায় কীনা, সে চেষ্টা চলেছে। 
থবর আছে, জৈব গধুক্তিবিভ্যার সাহায্যে গুনঃসংযুক্তি পদ্ধতিতে 
বীজাগ্রর বদলে ইস্ট থেকে ইতোমধ্যেই ইনটারফেরন তৈরি 
করা সম্ভব হয়েছে । এখানে তাহলে বিজ্ঞান আরও এক ধাপ 
এগুলো । বীজাণুর বদলে ঈস্ট-এ বহন করে নিয়ে যাওয়া 
হল মাহুষের জিনকে । মদ চোলাই-এর জন্যে ঈস্ট (55850) 
ব্যবহার কর! হয়। এখানে স্বিধাটা আরও এককাঠি বাড়ল । 
ঈষ্ট-কোষের ভিতর মানুষের জিন সংযোজনের ফলে যে 
ইনটারফ্ণেরন তৈরি হচ্ছে, সেট? কিন্তু কোষের ভিতরে না 
থেকে কোষ-প্রাীর ভেদ করে বেরিয়ে আসছে তার চার- 
পাশের আধার (;8৫1এ)টাতে । কিন্তু বীজাথু ই, কোলাই 
(৪, ০০11] বীজাণুটাকেই জিন সংধুক্তির জন্যে সাধারণতঃ বেছে 
নেওয়া হয়] তার কোষের ভিতরেই রাখে ইন্টারফেরনকে, 
সেটা কোষপ্রাীরের বাইরে বেরিম্বে আসতে পারে না। 
কাজেই কোষগ্রাচীরের আবরণট! সরিয়ে নিতে হয়, এর ফলে 
অনেক সময় বীজাণুর কোষটি ভেডে যায় র। গলে যায়। 
তখন মুত বীজাথ ও ইনটারফেরন মিশে থাকে একসঙ্গে- 
তার থেকে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় বিশুষ ইনটারকফে্রন 
আলাদ1 করে নিতে হয়। ঈস্টের বেলায় এট? আর দরকার 
হচ্ছে না ঈস্টের দ্রেহকোষ থেকে ইন্টারফেরন বেরিয়ে আসছে 
বলে সরাসরি এট] পাওয়া যাচ্ছে। 


ভি এন এ সংষুক্ষি গবেষণাগার থেকে আর একটা হরমোন 
তৈরি করা সম্ভব হয়েছে -মাষের বেড়ে ওঠায় জন্যে দরকার . 
ধে হরমোন, সেটা । স্বাঙাবিকভাবে' এ হয়মোন নিবস্ত হয় 
পি্টইটারি নামে অসালগ্রন্থি (৫8০81885 &191,9) ঘেকে। 
হরমোনটার ঘাটতি পড়লে মাচষ আব বাড়ে নাঁ-বাষন হয়ে 


অগাস্ট-সেপ্টেত্বর, 29857 


পাঞ্ষে। এরকম রোগীকে ছোটবেলায় যদি হরমোনটা দ্বেওয়। 
যায়, তাহলে সে ঠিকমত বাড়তে পারবে হ্বাভাখিকভাবে। যাঁরা 
হরমোনটার স্বাভাবিক ধাটভিতে বাড়তে পারছিল না, এমন 
22 জন শিশুর 1 বছর ধরে চিকিৎসা করেছে ভি এন এ সংঘৃক্কি 
প্রক্রিয়ায় কতিমভাবে যে বেড়ে ওঠ1 হরমোন তৈরি হয়েছে, 
তাই দ্বিয়ে। তারা এখন আগের আড়াই গুণ হারে বাড়ছে। 
আরও কিছুর্দিন হয়ত সময় লাগবে গবেধপার পুরে ফলাফল 
যাচাই করতে, কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে বলা! যেতে পারে যে, 
পুনঃসংঘুক্তি প্রক্রিল্নায় বেড়ে ওঠার যে হরমোন পাওয়া গেছে, 
তা স্বাভাবিক হরমোনের অতই কার্ধকর । 

বেড়ে ওঠার হরমোন (60৮01 17701701৮50 শারীরবত্ীক়্ 
আরও অনেক কাজে লাগে। যাদের ছাড় ক্ষণভঙ্গুর, তাদের 
বেলায় হাড় তৈরিতে এই ছরমোন সাহাধ্য কয়ে, তাদের হাড় 
শক্ত করে। সাংঘাতিক পুড়ে গেলে হরমোনটি শব্দীরে 
নাইট্রোজেন ধরে রাখতে এবং প্রোটিন বিপাকে সাহাধ্য করে। 
এধরণের রোগীর উপরও এ হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করে 
ভাল ফল পাওয়া গেছে । তবে দশগুণ বেশি মাত্রায় লাগে। 
কেউ কেউ আবার বলছেন, বুড়োদের বেলায় এই হরমোন 
উপকারী। তবে এটা নিয়ে এখনো কোন পরীক্ষানিরীক্ষ। 
হয় নি--তাই এখনই কিছু বল। যার না। 

ওষুধ কারখানায় গতান্থগতিক যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে 
কোন কোন হরমোন তৈরি করতে সময় লাগে বেশি, পরিমাণেও 
পাওয়। যায় খুব কম। ধরা যাক ইউরোকাইনেজ এবং টি পি এ 
(754)-র কথা । ছুটি হরমোনই রক্তের দল। ভাঙ্গতে সাহায্য 
করে ফলে হার্ট এযাটাক ও ফুসফুসে রক্ত দল! বাধলে এসবের 
চিকিৎসায় দরকার হয়। শিরায় রক্ত দল বাধলে আমেরিকা 
যুক্তরাষ্টে ইউরোকাইনেজ দিয়ে চিকিৎস! করা হয়। ওষুধটি 
অনেক দাম, কারণ এটা নিষ্কাশন করতে হয় মানুষের মৃত্ব 
অথব1 কিডনী কোষের কালচার থেকে । পাওয়া ধায় খুব কম 
পরিমাণে । অথচ জিন প্রযৃক্তিবিদ্ার সাহাযো সহজেই অনেক 
বেশি পরিমাণে ইউরোকাইনেজ পাওয়া যেতে পারে অল্প 
সময্ে। 

পুনঃলংঘৃক্তি প্রক্রিয়ায় পাঁওয়। গোরুর বেড়ে ওঠ1 হরমোন 
দিয়ে গোরুয় ছুধ অন্ততঃ 12 শতাংশ বাড়ানো থেতে পারে। 
এমনকি এধরণের গোরু খাবে কম, অথচ ছুধ দেবে বেশি। 
ছুধের গুণাগুণও একই খাকবে। অবশ্বা এটা পরীক্ষা করে 
দেখতে হৰে পুনঃসংঘুক্তি প্রক্রিয়ায় তৈরি এই হরমোন গোক্ুর 
পক্ষে 'অধব1 যার] এ গোক্র ছুধ খাবে তাদের পক্ষে নিরাপদ 
কিনা? 

আরও কল্পনা! কর! যেতে পারে, বীজাপুগুলোর ভিতর এমন 


জিন দিয়ে কারিগরী 
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জিন আমর! ঢুকিয়ে দিতে পারব, যার ফলে ৩14 কোণ বিশেষ 
ধরনের মাংস- প্রোটিন তৈরি করেই চলবে । তখন একদল 
বীজাণ্‌ খেলে পাওয়া! যাবে মাংসের স্বাদ এবং পুষ্টি । অনেক 
তাড়াতাড়ি এ অদ্ভুত মাংস তৈরি করতে পারবে ধীজাগ্রা-- 
একেবারে অবিকল নকল খাসির. বা মুগির মাংস--বলাবাহুলা, 
দামও হরে যৎকিঞ্চিং মাত্র | ্‌ 

"ধু আমিষ খাবারই বা কেন, গাছের কোষের ভিতর জিন 
যোগ করে আমর। ফল ও তরিতরকারীর খাছ্গুণ. এবং খাছ্যমূল্য 
দুই-ই বাড়িয়ে দিতে পারব । এমনকি, আলুর মধ্যে প্রোটিনের 
তাগ অনেক--অনেক বাড়য়ে দেওয়া যাবে খেয়াল-পুশিম্ত। 
ব্যক্তি, সমাজ বা ব)ক্তির রুচি ও চাছিদ1 অনুযায়ী । 

জিন সংযুক্তির সফল প্রযফোগের ফলে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর 
দিগস্ত আরে! বিস্তৃত হতে পাঁরে। এটা সম্ভব যে, বীজাণু শুধু 
মিথেন তৈরি করে চলবে-_ যেট! প্রাক্কৃতিক গ্যাসের চাঁবিফাঠি। 
এমনকি বিশেষ ধরণের বীজাণু পাথর ফাটিয়ে তেল বের করবে 
এবং এইভাবে তেলের কুপগুলো থেকে এখনকার তুলনায় 
অনেক বেশি পন্নিমাণ তেল পাওয়া যাবে । ইউবোপে একটা 
তেলকোম্পানী তেলের কুপগুলে। থেকে স্বাভাবিক চাপে তেপ 
তোল! হয়ে গেলে পর ভিতরে পাম্প করে ঢুকিয়ে দেয় লবণজল -- 
তারপর তেলমিশ্রিত লবণজল বের করে এনে তার থেকে 
আবার কিছুটা তেল পায়। এ কোম্পানী ভাবছে এমন একট! 
বীজাণুর কথ1 যেটা! লবণজলের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে বেঁচে থাকবে, 

ংশ বিস্তার করবে। তাহলে লবণজল মখন ঢুকিয়ে দেওয় 

হবে, তখন বীজাণুর বংশবিষ্তারের ফলে পাথরের উপর চাপ 
পড়বে? গু"ড়ে। হবে পাথর--আরও বেশি পরিমাণ তেল বেরিয়ে 
আপরে। জিনসংযুক্তি প্রক্রিয়ায় এমন বীজাথু সুষ্টি করা 
সম্ভব। 

সম্ভব এমন শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ (1296) সৃষ্টি করা য। 
সহজে সঠিক ভাবে জল ভেঙে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈত্রি 
করবে। হাইড্রোজেন একটা গ্যাস-পাইপ লাইন গিয়ে যে- 
কোন জায়গায় নিয়ে যাওয় যাবে_- এ হাইড্রেজেন পোড়ালেই 
পাওয়। যাবে জল । কত সহজে জলের সমস্যা (এমনকি শক্তির 
সমন্টাও মিটতে পারে) পৃর্ধিবীতে। এ জল ভেঙে আবার 
তৈরি করে নেওয়া যাবে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন । জিন 
প্রযুক্তিবিষ্যার কল্যাণে যতথুশি হাইড্রোজেন ও অঞ্সিজেন 
উৎপাদন সস্ভব--সেদি নও$ বিজ্ঞানীদের মতে বেশি দূরে নেই । 

ভবিস্বাতে পরিবেশ দূষণ থেকেও মানুষ হয়ত সহজেই মুক্তি 
পেতে পারবে । সম্ভব হবে এমন কোন বীজাণ বা জীবাণুর 
স্থট্টি করা, যা প্রকৃতির দূষিত পদ্ার্থগুলোকে বদলে দেবে, 
সেগুলে। হয়ত মানুষ তখন অন্থ কাজে ব্যবহার করবে । . 
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এতে! গেল উপকারের পিঝ। কিন্ত কোন বিপদ্দ এবং 
ঝুঁকিও তে! ডেকে আনতে পারে বিজ্ঞানের এই বিন্মস্কর 
অগ্রগতি ! ঘটতে পারে কোন ভয়াবহ ছূর্ঘটনা ! 

এখন পর্যন্ত দেখা গেছে, ডি এন এ সংঘুক্ির ফারিগরী করা 
যে বীক্ষাণ কোষ, সেটা বাচিয়ে রাখতে অনেক কাঠখভ 
খোড়াতে হয়, সেই জন্যে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাঁখাও 
সোজ।। সহজে মামুষের নাগালের বাইরে তাই যেতে 
পারবে না। 

দুর্ঘটনার. ভয়ের চেয়ে ইচ্ছারুতভাবে জিন প্রযুক্তিবিদ্যাকে 
ধারাপ কাজে লাগানোর ভয়টাই বেশি। সম্প্রতি এই নিয়ে 


জান ও বিজন 


পন্মসা. অনুদান দিচ্ছে, পেগুলো৷ বন্ধ করতে হবে।, 


[ 99তম বর্ষ, ৪ম.9ম সংখ্যা 


আমেরিকা হক্তরান্ট্রে আন্দোলনও হয়েছে।: একদল গবেধক 


আঙ্গত মানবিক কারণেই ফাঁবি তুলেছেন, ভি এন এ প্রধুক্তিবিষ্ঠা 
জৈঘিক মন্ত্র (101041051 6৪011) হিসাবে ব্যবহারের 


গবেষণার জন্য গ্াশানাল ইনস্টিটিউট অধ হেল্থ যে সব টাকা 
বিদ্ধ 


আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীল সরকার এতে কান দেন নি। 
আসল বিপদ এইখানেই। 


তবে বিজ্ঞান তো থেমে থাকে না। আর প্রকৃত বিজ্ঞানী 
কখনো দাসত্ব করে না পশুদের । ঘুহ্ববাজদের। মানুষের 
ইতিহাস এগিয়ে যাবারই ইতিহাস । 


জৈব ও রাসায়নিক যুদ্ধ 
প্রনীপকুমার দত্ত 


যেকোনও দেশের সাধারণ মানুষ শাস্তিপ্রিয়, তারা যুদ্ধ চায় 
না কারণ দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে জনসাধারণের দুর্দশা! বাড়ে। 
কিন্ত তবুও অনেক সময় ধুরদ্ধর রাউ্রনেতাদের জগ্য সাধারণ 
মান্তযফে যুদ্ধের বলি হতে হয় । কখনও একাধিক পুঁজিবাদী 
যাস্ট্রের বাজার দখলের প্রতিযোগিতার ফলে, কখনও পুঁজিবাদী 
রাষ্ট্রে মূল সমস্তা থেকে জনসাধারণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে 
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভকে চাপ? দিতে ও তার দ্বার! 
পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ দীর্ঘস্থায়ী করতে, এরকম নানা কারণে 
যুদ্ধ বাধে। প্রাচীনকালে রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ হতো! তখন 
ছু-দলের সৈগ্যবাছিনী পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করত, সাধারণ 
মানুষের উপর তার প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে পড়ত ন1। কিন্ত 
আধুনিক যুগে যৃদ্ধে বিবদমান দেশগুলির সাধারণ মাছষ আর 
নিরাপদ নয়। মাবসভ্যতার অগ্রগতির ফলে যেমন মাছষের 
ুখ-ম্বাচ্ছন্দ্য বেড়েছে তেমনই যুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষয়ক্ষতির 
পরিমাণও বেড়েছে । বিভিন্ন রাষ্ট্র নানা নতুন নতুন অস্ত্র নির্মাণ 
ও মু কবে চলেছে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মান্য চাপ এই 
অগ্ত্র প্রাতিযোগিত বন্ধ হোঁক। 
. "দ্বিতীয় নিশ্বযুদ্দের সময় ছিরোসিম! ও নাগাসাকিতে পার- 
মাথবিক বোমা নিক্ষেপের বিষমন্ব পরিণাষ লক্ষ্য করে মানুষ 
পারমাণবিক বুদ্ধের তগ্নাবহতা সম্বদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে। 
কিন্ত পারমাণবিক বুদ্ধের চেয়ে কোন অংশেই কম ভয়াবহ নয় 
এমন বিধ্বংসী যুদ্ধ অন্বন্ধে আজও অনেকেই সচেতন নয়। 


পপি সপ পিস কাপ দশ পপ 


সপ লাক্স 
* পদার্থ ₹বিজান ঘিভাগ, কঙ্ন্গয় সরকারী কলেজ, ভৃত্মগন্প 74330] অনীক্কা 


বলতে চাইছি জৈব ও রাসায়নিক যৃদ্ধের কথা। প্রথম: 
বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মীনরা ফরাসী সৈগ্ঘদের ওপর ক্লোরিন, 
ফসজেন ও মাস্টার্ড গ্যাস প্রক্বোগ করে বলা যায় তখন থেকেই 
রাসায়নিক যৃদ্ধের স্থচন| হয় ॥ এরপর উভয় পক্ষই ঘৃদ্ধে গ্যাস 
ব্যবহার করতে থাকে । প্রথম ছুটি গ্যাস ফুসফুসে অসহা জাল! 
সট্টি করে, কণ্নালী ও শ্বাসনালীর ভিতরের আবরণের ক্ষতি 
করে এবং শ্বাসরোধ ঘটায় । এই ছুটির মধ্যে কসজেন গ্যাল 
তুলনাস্বলরুতাবে বেশী মারাত্মক কারণ স্বল্প মাত্রেই তা 
উপরিউর্জ-প্রতিক্রিয়। সষ্টি করতে পারে এবং ত। দীর্ঘস্থায়ী হয়। 
এর থেকেও মারাত্মক হলে। মাস্টার্ড গ্যাস । এই গ্যাস ফুসফুস 
ও শ্বাসনালীকে আক্রমণ তে৷ করেই, তাছাড়াও গাত্রত্বক ঝলসে 
দেয় ও গাত্রত্বকে অসহ জালা সুট্টি করে। এর ফলে অনেকের 


' ম্তত্যু ঘটে । আর যার কোনভাবে ম্বত্যুর হাত ঘেকে রক্ষা 


পায় তার চিগদিনের জন্য দৃষ্টিশক্তি হারাদ | 

যুদ্ধে গ্যাস ব্যবহায়ে এইসব ভয়াবহ পরিণতি দেখে জনমত 
এত বিশুদ্ধ হয়ে ওঠে যে 1925 খৃষ্টাব্দে 'জেনেভা প্রোটকল 
রচিত হয়। বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশ এই সনদে সম্মতি জ্ঞাপন 
করে। এই প্রোটকল অন্ধযায়ী যুদ্ধে কোনরকম শ্বাসরোধকারী 
বিষাক্ত গযাস ব্যবহার কর চলবে না, চলকে ন? অনুক্প কৌন 
তরল পদার্থ ব] বস্তর- ব্যবহার; চলবে না জীবাধুর বাধহার। 
কিন্ত অনেক ক্ষেত্রেই: এই ধরণের আন্তর্জাতিক চুক্তির যে 
জরিভি জিত তার ব্যতিক্দ হলো না। জার্মানি, 


1 


অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, 1995] 


'ব্রিহন। জাপান, আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্সসহ পৃথিবীর বিভিন্ন 
দেশ যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্ধারের 
জানত গ্রবেষণ! চালাতে থাকে এবং রাসায়নিক অন্তর মন্তুধ করতে 
থাকে । কোন কোন ক্ষেত্রে এইসব অস্ত্র ব্যবহারও হতে 
থাকে । যেমনজাপানীরা চীনাদের উপর, ইটালী ইথোপীয়ায় 
রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে। দ্বিতীয় বিশ্বয্দ্ধে এই অস্ত্রের 
ব্যবহার না হলেও, নতুন নতুন জৈব রাসায়নিক মারণাস্ত্র 
নিম্নে গবেষণা কিন্ত অব্যাহত থাকে । জার্মানীতে প্রথম নার্ভ 
গ্যাস নামে পরিচিত তিনটি গ1াঁস--টাবুন, সারিন ও ধান 
আবিষ্কৃত হম্স যথাক্রমে 1936, 1937, 1944 হ্স্টান্দে। 
জার্মানী প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাসগুলি (বিশেষতঃ টাবুন ) 
তৈরি ও সঞ্চয় করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই ব্রিটিশ গবেষকরা 
জৈব অস্্রহিসাবে আনথাক্স (4 77 £4১)-এর কার্ধকার্িতা 


শিগ্ষে গবেষণা করতে গিয়ে 3885910 ঘ্বীপকে কলুষিত 
করে ফেলেন । 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও ব্রিটেন ও আমেরিকা জৈব ও 
রাসাক্মনিক যুদ্ধের উপযোগী নতুন নতুন পদার্থ আবিষ্কারের 
অস্ত গবেষণ। চালাতে থাকে । একে একে আবিষ্কৃত হতে 
থাকে নান! রাসায়নিক পদার্থ যেগুলির কিছু মানব শরীরে 
অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করে, কিছু ব1 শশ্তহানি ঘটায় 
ব। গাছের পাতা ঝড়িয়ে দেয়, কিছু বা জমির উর্বরত৷ নষ্ট করে। 
এ পধন্ত যুদ্ধে ব্যবহার্য যে সব রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত 
হয়েছে সেগুলিকে প্রধানত; পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। 

1. নার্ভ গ্যাসমুহু-- এই গ্যাসের কথা আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। না গ্যাসগুলি ফসফরাসধুক্ত জৈব যৌগ। 
এগুলি ত্বক, মুখ, ও শ্বাস-প্রশ্থাসের সাঁহায্যে দেহ কতৃক শোধিত 
হয়ে স্াযৃতত্ত্রের (261%005 ৪58:200) কার্ষক্ষমতা নষ্ট করে। 
কারণ আ্সাবিক কাজকর্ম ঠিকমত চলার জগ্য প্রয়োজন হয় 
আলেটাইলকোলিন-এসটারেজ নামক একটি এনজাইম; 
আর নার্ভ গ্যাস গ্াযৃতম্থে এই এনজাইমটির উৎপাদন ব্যাহত 
করে। এর ফলে দেহে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হি হয়। 
যেমন; অতিরিক্ত ধাম দেয়, শ্বাসনালশগুলি সংকুচিত (০০77১ 
ঢ30659) হম, ফুনফুল মিউকাসে পূর্ণ হয়, বমি হয়, হাত পায়ে 
খিল ধরে, খি"চু্রী হয় এর্ং অবশেষে পক্ষা্ধাত ও মৃত্যু ঘটে। 
যাত্র এক মিলিগ্রাম নার্ভ গ্যাস কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু 
ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট। পুব অল্প সময় অল্প পরিমাণ নার্ত 
গ্যাস শরীরে প্রবেশ করলেও মৃতু ঘটে, মৃত্যু কিছুটা] বিলপ্ষিত, 
হয় ম্মজজ, কারণ লিভার নার্ড গ্যাসগুলি বিয়োজন করতে 
অনেক লময় নেয়। রর 

মার দেছে অন্র্ূপ প্রতিক্রিয়। স্্টি করে এখন শত শত 


জৈব খুঁয়োসায়নিক সু টা 
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ফসফরাসবৃক্ত জৈব যৌগ্র আবিষ্কৃত হযেছে যা অস্ত্র হিসেবে 
ব্যবহার করা যান্ব। বর্তমানকাঁলে এগুলির মধ্যে তিনটি__ 
সারিন ও সোযান (যাদের বলা হস্ত (3-৪8617£) এবং ব্রিটেনে 
আবিষ্কৃত ৬ ১ (এটি ৬-১৪৪০'-গুলির একটি)--বিপুল পরিমাণে 
সঞ্চয় কর! হয়েছে । এই তিনটির মধ্যে ৬ ৯ সবচেয়ে মারাত্মক 
কারণ এটি 3-এজেন্ট অপেক্ষা অন্ততঃ পাচগডণ বিষাক্ত এবং 
0-এজেণ্টগুলির তুলনায় এর প্রতিক্রিয়া! অনেক বেশী দিন স্থাক্ী 
হয়। 

নার্ভগ্যাসগুলিকে তরল অবস্থায় রাখা হয় এবং বোমা ব| 
শেলের সাহাষ্যে গ্যাসে পরিণত করে বা ক্ষুদ্র ক্ষত্র তরলকণ! 
রূপে ছড়িয়ে দেওয়। হয়। উদ্ায়ী সারিন ও সোষান বাতাসকে 
কলুসিত করতে ব্যবহার করা হয়। ৬১ শ্পেহিসাবে বাবহার 
কর] হয় যাতে তা ভূমি ও অন্তান্ত বস্তগুলিকে, যার সংস্পর্শে 
মান্গষকে আসতে হয়, বিষাক্ত করে তোলে । অনেক সময় 
আবার নাভ গ্যাসগুলি সরাসরি শেলের মধ্যে না রেখে 
গ্যাসগুলি তৈরি করার উপাদ্দানগুলি শেলের মধ্যে কয়েকটি 
চাকতির সাহাষে পৃথক করে রাখা হয়। শেলটি নিক্ষিপ্ত হলে 
আঘাতের ফলে এই চাকৃতিগুলি ভেড়ে ষায় এবং নাত গ]াসের 
উপাদানগুলি মিশ্রিত হয়ে পরম্পর বিক্রিয়। করে বাতাসে. নার্ভ 
গ্যাস তৈরি করে। এগুলিকে বলা হয় বাইনারি (81775) অস্ত্র 1 

2, বৈক্লব্যস্প্রিকারক ([0039801581015)-. এই শ্রেণীর 
পর্দার্থগুলি নার্ড গ্যাষের মত সম্পূর্ণ স্থাযুতন্্রকে আক্রমণ ন1 করে 
স্নামৃতস্ত্রের বিশেষ কোন অংশকে নিক্ষি্ম করে। এইগুলি নান! 
ধরণের ওষধের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত যুদ্ধান্র 
হিসাবেও যে এগুলি ব্যবহৃত হতে পারে তা সামরিক কর্তাদের 
দৃষ্টি এড়ায় নি। এগুলি মন্তিক্ের বা স্পাইনাল কর্ডের প্রধান 
প্রধান স্নামুগুলিকে আক্রমণ করে সেগুলির কার্ধক্ষমতা নষ্ট 
করে দেয়। ফলে মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে বিকল হয়ে পড়ে। 
যতক্ষণ ন1 শরীর এগুলির ক্রিয়া নষ্ট করতে পারে ততক্ষণ পর্স্ত 
এই বৈর্লব্য 'চলতে থাকে । 82 (বার রাসায়নিক নাম 3- 
কুইন্ক্রিভিনাইল বেনজাইলেট ) হলো এক্*প একটি কঠিন পদ্ার্থ। 
1960-এর দশকে আমেরিকার এটি আবিষ্কৃত হয় এবং 
আমেরিকার সামরিক বাহিনী দীর্ঘদিন ধরে এটি সঞ্চয় করতে 
থাকে । এটি একটি কঠিন পদ্দার্থ। একে বাতাসে ৪৫/০5০] রূপে 
ছড়িয়ে দেওয়া হয়। 8: হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলির সংকোচন ব্যাহত 
করে এবং হাৎপিগ্ডের পেশীগুলিকে বিকল করে দেয়। ফুলে 
হংপিগ্ডের গতি (0০8: 2৪66) বুদ্ধি পায়, ত্বক শুফ হয়ে যায়, 
চোখের দৃষ্টি বাপস হয়ে ষায়, স্থতিভ্রংশ হয় ও মান্ষ হতচেতন 
হয়ে পড়ে। অবশ্থ এইসব প্রতিক্রিয়ার সবগুলিই সকলেত্র এক 
সঙ্গে হয় না। ব্যক্তি বিশেষে এক একজনের ক্ষেত্রে এক ব। 
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একাধিক গ্রতিক্রিয়! দেখ। যাযস। এই প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ 
2 থেকে 4 দিন শ্বায়ী হয় । 1,90, আমফিটামাইন (80379128- 
€805136), সাইলোসাইবিন (251190510) এবং মেসকালিন 
(00850551179) মানসিক অবসাদ ও হালুজিলেশন (081186319- 
1191) স্টি করে | 

3. অর্থবস্তি স্িক|রী-_অঙবস্তি ্যতিফারী গ্যাস ছিসাবে 
টিপার গ্যাসেব নাম সকলেরই জানা। বিভিন্ন দেশে পুলিশ 
ও সামরিক বাহিনী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে, দাঙ্গা থামাতে, 
' ধর্মঘট ভাঙতে টিয়ার গ্যাপ ব্যবহার করে। এসব ক্ষেত্রে 
টিয়ার গ।াসের ব্যবহার এত ব্যাপক যে তা মানুষ স্বাভাবিক 
ধলেই ধরে নিয়েছে । কিন্ত এই গ্যাসটি যে মান্গষের মৃত্যু পরস্ত 
ঘটাতে পারে তা অনেকেই জানে না। অল্প পরিমাণ টিয়ার 
গ্যাসের প্রয়োগে চোখ, লাক, জাল] করে, কিন্ত বেশী পরিমাণে 
প্রয়োগ কবলে মৃত্যু পর্যস্ত ঘটতে পারে। ঠিক কি পরিমাণ 
টিকার গযাষে মৃত্যু ঘটবে তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না হলেও 
সুস্থ, সবল, ঘৃবক ও পূর্ণবয়স্ক সৈম্দের ক্ষেত্রে এই গ্যাসের একটা 
নিরাপদ মাত্র! বিজ্ঞানীর? স্থির করেছেম | কিজ্তু বন্ধ স্থানে এই 
মাগ্রাতেও সৈন্তদের মৃত্যু ঘটতে পারে । বুদ্ধ, শিশু ও অন্থুস্থ 
ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এর চেয়ে কম মাত্রাতেই মৃতূযু ঘটতে পারে। 

টিয়ার গ্যাস যে ম্ৃতুযু ঘটাতে পারে ভিয়েখনাম যুদ্ধেই তার 
প্রমাণ পাওয়া গেছে । হত্যালীল। চালানোর উদ্দেশে বছুবার 


আমেরিকা ' ভিয্লেখনামে এই গ্যাস প্রয়োগ করেছে 
বাড়ি ঘর্বে ্দ্রে করে ও স্ুড়ঙ্ের মধ্যে পাম্প করে। ফলে 
বাড়ি বা সুড়ঙ্গের মধ্যে অনেকের মৃত্যু ঘটে। আবার গ্যাসের 


হাঁ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাইরে এলে তাদের নাপাম বা 
অনুরূপ বোমার শিকার হতে হতো। সুতরাং আপাতদৃষ্টে 
টিকা গঠাসকে নিরশহ বলে মনে হলেও বাজ্খবে ত। মারাত্মক 
হতে পারে। প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা ষেতে পারে ভিয়েখনাম 
যুদ্ধে টিয।র গ্যান প্রয়োগ করে আমেরিকা জেনেভা প্রোটকল 
ভঙ্গ করেছে--এ অভিযোগ তার অন্বীকীর করেছে। তা্ছের 
যুক্তি যেহেতু এই গ/াসটি মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশে আবিষ্কৃত 
হয়নি তাই এর প্রয়োগ জেনেভা প্লোটকলে আটকায় ন1। 
কি সীমাহীন ভগ্ডামী ! যে উদ্দেশ্যেই আবিষ্কৃত হোক না কেন, 
আমেরিকা তো ত! প্রয়োখ করেছিল মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্যেই । 


বর্তমানে টিয়ার গ্যাস হিসাবে যে সব রাসায়নিক পদ্দার্থ 


ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে প্রধান হলো 0০, ০5, এবং ০1 
1918 খুষ্টাব্ধে আমেরিকায় ০0 আবিষ্কৃত হয় এবং গত 50 
বছরের বেশী এটি ব্যবস্থত, ছচ্ছে। শ্রুতি ঘনমিটার বাতাসের 
সঙ্গে শরীরে মাত 0:39 মিলিগ্রাম 0 প্রবেশ করলে চোখ, 
নাক, গলণজ্জাল। করে । আর প্রতি ঘনমিটার বাঙাপের সঙ্গে 


শারধীয় জা ও বিজ্ঞান 


[ 38তম বর্ষ, সংখ) 


550 মিলিগ্রাম 0৭ শরীরে প্রবেশ করলে মৃত্যু ঘটে 8950- 
এর *শকফে ত্রিটেনে আবিষ্কৃত হয় ০9-- এর ব্যবহার সবচেয়ে 
বেশী। একটি শেলের মধ্যে ভয়ে শেলটি নিক্ষেপ 'করলেই 
8:০৪০] বা খুলি আকারে তা বেরিয়ে আসে । থুব অল্প 
মাত্রাতেই এটি চোখ, নাক, গলায় জাল। ধরায়। 01 থেকে 
10(পি, পি; এম (553) পরিমাণ 09 যাত্র কয়েক সেকেত্ডের 
মধে।ই নানা প্রতিকিয়ার সত্রি করে। যেমন চোখ ও নাক দিয়ে 
জল পড়ে, অত্যধিক লাল নিঃসরণ হয়, বমি হয়, সুখ ও গল। 
পুড়ে যায়, বুকে এমন ব্যথ] ধরে যে নিঃশ্বাস নেওয়া কইকর হয়। 
1960-এর দশকে ব্রিটেনে 00 আবিষ্ার হয়। এটি শেলে 
ভয়ে বা জলে প্রবীভূত করে ছড়ানে! হয় । এর আক্রমণে 
চোখ, নাক, গলা ও ত্বক গপ্রচণ্ডভাবে জলতে থাকে ও এসব 
স্থানে ক্ষতের ক্যাট হুতে পারে, এমন কি হিস্টিরিয়াও হতে 
পারে। 

4 হারবিলাইডসমুহ (চ5:১1০84০3)- এগুলি ফসল 
ও শশ্যহানি ঘটায়, জমির উর্বরত। হ্রাস করে, অরণ্য ধ্বংস করে। 
ব্রিটেন যুদ্ধে এই ধরণের পদার্থের প্রথম ব্যবহার করে। তারা 
2, 4 5--008005010919015615025 8০65০ ০30 নামক পদীর্ঘটি 
মালয়েপিয়াতে ব্যবহার করে । ফলে সেখানে গাছপালার বৃদ্ধি 
ব্যাহত হয় ও শশ্তহছানি ঘটে । 1[19256756 ও 0165016176 
শল্তহানি খটানে। ছাড়াও জমির উর্বরতা ত্রাস করে। ব্যাপক 
ভাবে শশ্ত ও ফসল হানির উদ্গেশ্থে ভিয়েতনাম যুদ্ধে প্রথম 
হারবিপাইভ ব্যবহার কর! ছয় | আমেরিকার বিমান বাহিনীর 
একটি বিশেষ জ্েয়াড়ন লক্ষ লক্ষ লিটার ছারবিসাইভ 
ভিয়ে্নামে ছড়ায় । এর কলে 1962 থেকে 1971 থুস্টাবের 
মধ্যে এ দেশের মোট বনভূমির 46%, ক₹ষিজমির 3% ও অন্তান্য 
জমির 5% ক্ষতিগ্রত্ত হয়। আমেরিকা দাবি করে যে তার! 
বনভূমি ধ্বংস করার জন্তই এগুলি ব্যবহার করেছে ষাতে 
গেরিলার 'সেখানে আত্মগোপনের সুযোগ না পায়। কিন্ত 
এটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না] থাছের অভাব.স্থকি 
করাও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, যা যথেষ্ট অমানবিক ও 
নিন্দনীয় । কিন্ত হারধিসাইড প্রয়োগের ফল আরও শ্ুদূরপ্রসা রী 
ও ভয়াবহ । এরফলে অনেক মাঞ্চষকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। 
অনেকে ক্যানসারে আক্রান্ত হয় এবং দীর্ভ্থ সন্তানের ক্ষতি হয়। 
ভি্বেৎনামে আজও হাজার হাজার মান্য এই মুদ্ধেয় ফল ভোগ 
করছেন। জনব্বাস্থ্যের সবচেয়ে ক্ষতি করেছে "এজেন্ট অরেঞ্জ 
(4551) 02878 বা 2, 4,572 এবং 2 47000019107 
97861202 8666০ 8০18-এর মিশ্রণ)। দক্ষিণ ভিয়েখ্নামে 17 
লক্ষ হেক্টর জমিতে মোট যে 750 লক্ষ লিটার হারবিসাইড 
ছডবনন1 হয় তার মধ্যে 440 লিটরই ছিল এখেন্ট আঅরেঞ। 


অগাল্ট-সেপ্টেম্বর়, 1985] 
1983 থুস্টাব্ষের প্রথম দিকে হে] চি মিন শহরে একটি 


আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই পেমিনারে হারবি-. 


সাইড প্রন্োগের সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে আলোচনা করেন 20টি 
দেশের প্রায় 70 জন চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও ইকোলজিস্ট 
(8:০০1০৪%5) | ভিম্েত্নামী ডাক্তাররা দেখেছেন ঘে সব 
জান্পগায় হারবিসাইভ ছড়ানে। হয়েছে সেখানকার বাসিন্দাদের 
লিভারে ক্যানপার হবার সম্ভাবনা! অন্য জায়গার বাসিন্দাদের 
তুলনায় পাচ গুণ বেশি। তাছাড়া উত্তর ভিয়েতনামের যে সব 
পুরুষ দক্ষিণ ভিয়েতনামে ছিলেন তাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রে 
অগ্থ(ভাবিক সন্তান জন্মের হার অপেক্ষাকতভাবে বেশি । অতএব 
দেখ যাচ্ছে হারবিসাইডের তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও সুদুর 
প্রসারা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। 

5. প্রাধীজ ও উদ্ভিজ্জ বিষ--এই সব বিষ শ্বাস গ্রহণের 
সঙ্গে, থাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে ব ইজেকসন (1215০01917) দিয়ে 
শরীরে প্রবেশ করালে এর বিষক্রিয়া! দেখ। যায়। নানা 
কারণে খাছ্যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুর সংবাদ অনেক সময় শোন! 
যায়। ন্তরাং যুদ্ধে প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ বিষ প্রয়োগের ফলে মৃত্যু 
হলেও তা স্বাভাবিক বিষক্রিয়া! বলে চালানোর সুযোগ থাকায় 
যুদ্ধবিশারদর1 এগুলির ব্যবহারের পক্ষপাতী কারণ ইচ্ছারত 
ভাবে বিষক্রিঘনা! ঘটানে। হয়েছে কিন। তা প্রমাণ কর! কঠিন । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষ বটুলিনাস টক্সিন (০0180085 
€0511১) মজুদ করে। এটির 5 কিলোগ্রাম একটি 50 লক্ষ লিটার 
জলাধারে প্রয়োগে সেই অল এত বিষাক্ত হয়ে পড়ে যে মাত্র 
০"! লিটার পরিমাণে এ জল পান.করলে শরীরে বিষক্রিয়া দেখা 
যায়। এই জ্রেণীর আর একটি রাসায়নিক হলে। 7[২[0130- 
[137,075 যার বিষক্রিগর প্রচুর পরিমাণে রক্তপাত ও 
রক্ত বমি হম এবং পরিণামে মান্ষের মৃত্যু ঘটে । 

উপসংহার--দেখা যাচ্ছে জেনেভা প্রোটকল সত্বেও 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ( বিশেষতঃ আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানী 
প্রভৃতি ) এমন সব নতুন নতুন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার 
করেছে এবং সেজন্য গবেধণ। চালিয়ে যাচ্ছে মানব কল্যাণে 
ধার কোন ভূমিকা] নেই । যুদ্ধে ব্যবহারের উদ্দোশ্থেই তারা যে 
এ কাজ করছে তা বুঝতে অস্থবিধ! হয় না। তাই 1972 
খৃষ্টানদের জুন মাসে আবার একটি আস্তর্জাতিক সমাবেশ হয় যা 
'বাইওলজিক্যাল ওয়েপন্প কনভেনসন্, নামে পরিচিত। 
পৃর্থিবীর বহু দেশ আবার একটি সনদে সই করলেন । সনদে 
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বল! হলে পৃথিবীর কোন দেশ মানৰ কল্যাণে কোন ভূমিকা নেই 
এমন কোন জীবাণ এবং প্রা্পী ও উত্ভিদ্নের ক্ষতি করে এমন 
কোন বস্ত তৈরি ও সংরক্ষণ করতে পারবে না। কিন্তু এই 


সনদ কতটা কার্যকর হয়েছে? পেন্টাগণের বক্তব্য পৃথিবীর 


40% রাসায়নিক মাপণান্ত্র তাঙ্গের ভাগারে ররেছে আর অবশিষ্ট 
60% রয়েছে রাশিয়ায় । অনেকের ধারণা আমেরিক] 500 
টনের মত রাসাম্ননিক অস্ত্র পশ্চিম জার্ধানীতে মজুদ রয়েছে | 
আমেরিকার সামরিক কর্তৃপক্ষের হিসাবে সে দেশে মজুদ 
রাসাম়নিক অস্ত্রের পরিমাণ বর্তমানে 42000 টন আর রাশিয়ায় 
রয়েছে 30000 থেকে 20000 টন আবার রাশিয়ার বক্তব্য 
আমেরিকায় রাসায়নিক অস্ত্রের পরিমাণ 300000 টনঃ নিজেদের 
শৃ্য | দাবী পাণ্টা দাবী যাই হোক না কেন, রাশিয়া ও 
আমেরিকা উভদ্ষেই যে যথেষ্ট পরিমাণে রাসায়নিক . অস্ত্র ম্ভুদ 
করেছে এ বিবয়ে অনেকেরই কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া 
প্রেসিডেট রেগান 1984 থুস্টান্খে বাজেটে মাকিন কংগ্রেসের 
কাছে ] বিলিয়ন গলার দাবী করেছিলেন রাসায়নিক ও 
জীবাণুঘটিত অস্ত্র তৈরির জন্য আর 105 মিলিয়ন ডলার ঘাবী 
করেছিলেন বাইনারি লার্ড গ্যাস অস্ত্র নির্মাণের জন্য । জরকারী 
ভাবে বলা না হলেও অনেকের ধারণা ফ্রান্সে 5 লক্ষ নাভ 
গ্যাসের শেল মজুদ আছে। উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই । 
এবধা আজ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে নিরন্ত্রীকরণ চুক্কিগুলি 
বাস্তবে কোন অর্থ খহন করে ন।। বিভিন্ন দেশ যে অস্ত্র 
প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে তাকে জনসাধারণ আর নিছক 
'প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে অস্ত্র সংগ্রহ বলে মনে করে না। 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে । তাই দাবী উঠেছে 
ঘুদ্ধ নয়, শাস্তি চাই।, তাই নিরম্ত্রীকরণ চুক্তিগুলির মাধামে 
বিভিষ্ন রাষ্ট্র দেখাতে চায় যে তারাও শাস্তি চায়) অস্ত্র মু 
করলেও দেশ রক্ষায় প্রয়োজন ছাড়া তার সে অন্ত্রব্যবছার 
করবে না। কিন্তু মানুষের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। তাই ষছ্ষি 
বল! হয় যে শিরস্ত্রীকরণ চুক্তিগুলি কাগজে-চুক্তি তাহলে তুল হবে 
কি? 'তাই দেশে দেশে এক্যবদ্ধ গণ আন্দোলন গড়ে তুলে 
দ্বেশের সরকারকে চুক্তিওলি মেনে চলতে বাধা কর! ছাড়া 
বাচবার পথ নেই। | 
তথ্যস্থ 8 4, বত 5০$, 93 (11 1981519, 82) 7, 630 
2 তা 3০1, . (1069 1185, 84) 1১. 39 
ও. দেশ (400 406, 64) 0, :59 


রবীন্দ্র-মানসে বিজ্ঞান ও. আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ 
শ্রিকুমার স্বায« 


প্রথ)াত গণিত ওয়ারেন উইভার বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে" 


গিয়ে একবার বলেছিলেন--*4০2%855 05 ₹/1)101) 20817 
8৪117 12 1315 01506752154175 ৪৮0 ০০0 001  0£ 
৪60: 1 এর থেকেই বোঝ] ধায় বিজ্ঞানের ছুটি শুনির্দি 
বিভাগ আছে-যে জান কষিয়ে মানুষ প্রকৃতির রইস্ত উপলক্ধির 
চেষ্টা করে তাকে বলে শুদ্ধ বিজ্ঞান এবং ঘা দিয়ে সেই প্রকৃতিকে 
নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্নাস পায় তার নাঁম ফালিভ বিজ্ঞান । : আবার 
শুদ্ধ বিজ্ঞান স্বদ্ধে বিদ্ধ 'পমাজে একটা প্রচলিত বাদ-_ 
0১61৬ 50161)52 61548+ 0138195010135 58808 ; দর্শনের শুরু 
বিজ্ঞানের শেষে । কিন্ত-প্রকৃতির রহস্য তত্তার অফুরস্ত, অতএব 
বিজ্ঞানের শেষ নেই; জান থেকে জআানাস্তরে, 10200 00505 
£9 0982805, সীমাহীন পরিক্রমাই বিজ্ঞান। * স্বতই প্রশ্ন 
জাগে তা হলে বিজ্ঞান এবং দর্শনের সঙ্বন্ধটা কি? অথবা 
ছুয়ের মধ্যে আধো কোন অশ্বদ্ধ ধাকা উচিত কিনা, সে জঙ্ব্ধ 
কষ্টকল্পিত কিনা। পারম্পর্যটা একটু পালটে নিলে অবশ্া দর্শন 
, এবং বিজ্ঞানে একটা সমন্ধয় ঘটানো যায়, নোবেল পুরস্কার জয়ী 
পদ্দার্থবিজ্ঞানী ম্যাফপ বর্ণ যেমন বলেছিলেন--[)612 15 
19151105079105 06778065৬6৮ 501515০০ | দারশনিকের দৃষ্টিতে 
প্রক্কাতির যে রহস্ত ধর] পড়ে বিজ্ঞানী সেই অরূপকে বৃদ্ধিগ্রাহা 
পপ ('সাইনস্টাইনের ভাষায় 86155050015 10019255101) ) 
দ্বেন। গ্যালিলিও 5555554558 যুগে যুগে সে কথাই 
প্রমাণ করেছেন। 

এবশর রবীন্দ্রনাথের দিকে দৃষ্টি ফেরান। তিনি শুধু বিশ্বকবি 
নন, দার্শনিকও 1 'অরূপের সন্ধানে তিনি ন্দপসাগরের ডুবুরী। 
অতএব আপানদুষ্টিক্তে ভার এবং একজন বিজ্ঞানীর পথ 
অপসারী নিশ্চয়ই । উনি বিশ্বাপ করেন কবির মনোভূমি 
বাস্তবের চেক্সে সত্য। কথাটা শুনে আতকে ওঠার কথা। 
তবে নিলস্‌ বোস র-এর তুল্য বিজ্ঞানী, ধার] প্ররুতির রহস্য 
সন্ধানে নিমগ্ন, তাঁরা রবীজ্্নাথকে সমর্থন করেন। বোহর 
একবার হাইসেনবার্শকে বলেছিলেন, :*' 1901) 10 001065 00 
86017205, 18560886৫87 06. 0586 00015 ৪5 87) 20605, 
006 06060 6005 25 25065 038215-50 501006100650 5/10 
88580538175 90685 35 97162) 101591032)6 17009 86257 
পরমাণুর ভাষা হল কিতা ; এ দিদ্ধে সত্যাপতা যাচাই যত না 
হোক, তবেছরি আকা 'যায়। কিন্থা রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন 
কবির স্যার মধ্যে প্রকৃতির জ্যোতিষ যে পথ দেখায় সেট] তার 


অস্তরের পথ, তিনি সমর্থন পান আইনস্টাইনের | চ৮০106107 


পইরা 
8৮ 138, সপ্ট লেক, ক লিফাতা-54 


অথব। সক )০ | 


০4 11:551০9 বইতে বলা হয়েছে--1055159] 100209805 816 
2262 ০:6803027 0£ 13010817000, 500 ৪5 005 000আতচত 


৫ 39 96620, 01)190615 06161101156] 05 0015 630610991 


ড/০9110 | 

তধে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচিস্তা বোধ হয় ওই রকম 
কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করা বায়। কবির ্রদশিত পথ 
সাধারণ মানুষের সহজ বিশ্বাসে চির সমৃজ্জল । সে পথে নোটিশ 


লটকান নাই--055808556158 জঃ1] ৮৪ 0:955050601 গাছ 


থেকে আপেল পড়া দেখে তিনি দর্শনকে ক্যালকুলামের জটিল 
অঙ্কে ধরে রাখতে মাতেন না; অঙ্কের কয়েকটা স্টেপ লিখে 
ভিনি অম্তাদের বোঝ।তে পারেন না কেন 551৫ 1০ ৬ 
কবির অন্ধ কয! দেখলেই মনে হয় প্ররুতির 
সব রহন্যই বৃষি হঠাৎ 0,2)তে শেষ হয়ে গেছে; মধ্যের 
স্টেপগুলি উহ্া। এর একট! ভাল উদাহরণ পেয়ে যাধেন 
রবীন্দ্রনাথের আমার জগৎ» প্রবন্ধে । 

কবি বা দার্শনিকের এ জাতীয় চিন্তাকে বলা যায় খিজ্ঞানের 
ধরে চুরি!. ভূলে গেলে চলবে না, একটা দেশ বাজাতীর 
জীবনে ওই স্টেপগুলি অত্যন্ত প্রয়োজন । বাঙালী তথা 
ভারতবধ|সীর বরাবরই একটা বদনাম ছিল বা আছে, দর্শনের 
ধূমজালে তাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি চিরকালই আচ্ছন্ন। 
রবীন্দ্রনাথ তার জমর্থনে যুক্তিও দিয়েছেন-_-“মাঝে মাঝে 
গাণিতিক দুর্গমতায় পথ বন্ধুর হয়ে উঠেছে; তার কচ্ছতার 
ওপর দিয়ে মনটাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছি । তার থেকে একট 
শিক্ষা লাভ করেছি যে, জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে 
আমরা বুঝি তাও নয়, আর সবই মুস্প্ট না বুঝলে আমাদের 
পথ এগোয় না, এ কথাও বল। চলে না। জল স্থল বিভাগের 
যতোই আমরা যা বুঝি, তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি ; তবুও 
চলে যাচ্ছে ।” কিন্তু সত্যই কি চলে যাচ্ছে? গ্ক্কতির রহস্য- 
গুলিকে গণিতের উপলকী্ণ রাস্তায় উপলব্ধি করার চেষ্টা না করে 
দর্শনের কুন্দুমান্তীর্ণ পথে বিচরণ করলে যে একট] জাতি কত 
পেছিয়ে পড়তে পারে ভারতবর্ষ তার প্রকষ্ট উদ্দাহরণ ( জীবনের 
একেবারে সাম্বাহে রবীন্দ্রনাখও বিজ্ঞানের গুরুত্ব জ্ঘদ্ধে সচেতন 


হয়েছিলেন, তবে রবীন্রমানসে এ বিবর্তন হয়েছিল ধাপে 
ধাপে। 


বাল্যকালে ধবীন্্রনাথের প্রিয় বিষয় ছিল বিজ্ঞান । তিনি 
লিখেছেন--“্বাল্যকাল থেকে বিজ্ঞানের রস আশ্বাদনে আমার 
লোভের অস্ত ছিল ন1| আমার বয়স বোধ করি তখন দশ 


' অগাস্ট-সেগেটম্বর, 1985 


বছর $ মাঝে মাঝে রবিবার হঠাৎ আসতেন সভীনাথ দত্ত 
(ঘোষ ) মহাশয় । আজ জানি তার পুঁজি বেশি ছিল নণ, কিন্তু 
বিজ্ঞানের অতিসাধারণ দু-একটি তত্ব যখন দৃষ্টাস্ত দিয়ে বুঝিয়ে 
দিতেন, আমার মন বিশ্ফারিত হয়ে যেত।” সেটা খুবই 
্বাভাবিক ৷ রবীন্দ্রনাথ ষে যুগে জন্মেছিলেন জেট বিজ্ঞানের 
যুগ । উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারত যখন এক কুয়াশাচ্ছর 
দার্শনিক জগতে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রারত, প্রতীচী তখন একমনে 
ডারউইনের বিবর্তনবাদ, মেনডেলিভের আদ্যবদ্ত সংক্রান্ত 
গবেষণা, মাইকেলসন-ঘমোরলের আলোক নিষ্বে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ইত্যাদিতে উত্তাল। তারপর বিংশ শতাবীর শ্তরু থেকেই এল 
পরমাণু বিজ্ঞানে বুগাস্তর । এতদিন মানুষ জানত বস্তজগতের 
শেষ কথা ওই পরমাণু । ক্রমশ টমসন, রাদারফোর্ড, চাাডউইক, 
কুরি দম্পতি, বোহ.রঃ ফামি প্রমুখ বিজ্ঞানীদের চোখে ধর পড়ল 
প্রকৃতি কেমন করে নিজের বিরাটত্বকে “সহজ শক্তির কাঠামোর 
মধ্যে ধরতে পারে”। কিন্তু ভৌত জ্ঞানের সেই উত্তাল তরঙ্গ 
তখনও ভারত মহাসাগরে পৌছয় নি। রবীন্দ্রনাথও ধীরে ধীরে 
বিজ্ঞানের জগৎ থেকে সরে পুরোপুরি ভাবের জগতে বিচরণ শুরু 
করলেন। ইতিমধ্যে সভ্যতার ইতিহাসে এক অ-সভ্যত1 ঘটে 
গেল; আমি বলছি প্রথম বিশ্বযৃদ্ধের কথা । ততদিনে রবীক্দ- 
নাথ পশ্চিমবাসীদের দরজায় ভারতের মর্মবাণী পৌছে দিয়ে 
ওদের হতবাক করেছেন, কিন্ত ওদের মনে দাগ কাটতে পারেন 
নি। ওর] গীতাঞ্জলি পড়ার প্রায় পর পরই ওখানে বেজে উঠল 
রণদামামা। হিংসায় উন্মত্ত পৃর্থীর নিত্য নিঠুর বন্দে বেদনাহত 
কবি। 16 এপ্রিল, 1918 শ্রীঅমিয় চক্রবতর্কে এক 
চিঠিতে লিখেছেন _৭পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রলয়্বহ্ছি জলে উঠেছে। 
ইতিহান আবার নতুন করে গড়ে উঠবে । এই সময় আমারও 
কিছু কাজ -আছে বলে মনে হয়; এখন ঘরের কোণে বসে 
থাকতে পারলুম ন11” কবির সে কাজ হল হিতসাকে ধিকার 
জানান। "্পলাঁতকুী”তে লিখলেন-_ 
“তারি মধ্যে জীবন ষখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে, 
পায় না আলো, পায় নাবাতাস, পায় ন1 ফাকা, পায় ন? 
কোনো রস, 
তখন সে কোন্‌ মোছের পাকে 
মরণদ্রশা। ঘটেছে তার সেই কথাটাই ভূলে থাকে ।” 
হয়ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সংঘাতেই হবে, কবির মম এর পর 
থেফে বস্ততাস্ত্িক জগৎ, তথা বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্খ হক্মে উঠল । 
বিশের ধশকে তিনি পূরবী (1924), মহুয়া 01928) ইত্যাদি যর্ত 


কাব্যগ্রস্থ লিখেছেন তাতে চড়া হুরের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই 


খুজে পাই: না। বরঞ্ 1933-34 থুষ্টান্দে “সাহিতোোর স্বরূপ” 
লিখতে গিয়ে. তিনি পশ্চিমী" বিজ্ঞান জগতের বিকদ্ধে স়াসতি 


রবীন্ষ-মাঁনসে বিজ্ঞান ও আচার্ধ সত্যেন্জনাথ 


281 
বিষোদগারণ করেছেন--“বিজ্ঞানের প্রাসাদে আধুনিক বাণিজ্ঞা 
পদ্ধতিতে চলছে প্রভূত পণ্য উৎপাদন ।-..এই বিরাট যন্তরণক্কি 
উদগার় করছে অপরিষিত বস্তরপিগু ; অন্যদিকে ,মলিনতা ও 
কঠোরতা শবে, গঞ্ধে, দৃশ্তে স্তুপে সপে পুলীভূত হয়ে উঠেছে। 
"বিজ্ঞানের সাহাধ্যে' ইউরোপের, বিষঙ্বরৃদ্ধি বৈশ্যযুগের 
অবতারণা করলে ।...সেই বৈজ্ঞানিক' শক্তি হঠাৎ সকল বাধা 
বিদীণ করে আগ্রেয় আবে ইউরোপকে ভাসিয়ে দিলে । এই 
যুদ্ধের মূলে ছিল সমাজ ধ্বংসকারী রিপু, উদার মাহুষের প্রতি 
অবিশ্বাস । €সই জন্যে এই যুদ্ধের যে দান ( ফলিত বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি ?) তা দানবের দান ; তার বিষ কিছুতেই মরতে চায় 
না) তা শান্তি আনে না।” আনেও নি ; 1939 থুস্টাব্ধে ওখানে 
শুরু হয়েছিল আর এক ভয়ঙ্করতর যুদ্ধ । 

ফলিত বিজ্ঞানের এই দানবীয় রূপ কিন্ত কবি অন্যায় ভাবেই. 
কল্পনা করেছিলেন । বিজ্ঞানকে যর্দি কেউ ধ্বংসের কাজে 
ব্যবহার করে সে দোষ বিজ্ঞানের নয়। 'হিরোসিমায় পরমাণু 
বোম। বিস্ফোরণের খবর শুনে আইনস্টাইনের চোখে নাকি 
জল দেখা গেছল ৷ 1933 খঞ্টাবে ব্রিটিশ আসোসিয়েশন ফর 
কালটিভেশন অফ সায়েক্স-এর এক সভায় লর্ড রাদারফোর্ড 
খোষণা করলেন যে পরমাণুর "স্তনিহিত শক্তিকে মানুষ 
কোন দিন ভাল মন্দ কোন' কাজেই লাগাতে পারবে ন1। 
সেই শুনে তরুণ বিজ্ঞানী ঘজিলাও উঠে পড়ে লাগলেন ওকে 
ভূল প্রমাণিত করতে এবং পরের বছরই দচেন-রিআকশনের” 
পেটেন্ট-এর জন্য দরখাস্ত করলেন ব্রিটিশ আযডমির্যালটির কাছে। 
যদ্ধের চাপে পড়ে ভার! আবার সেটা কাজে লাগাল | ম্যান- 
হাটন প্রজেক্ট”-এ | সে দোষ ৎজিলাের নয়, তিনি কথনই তাঁর 
আবিষ্কারের এ জাতীয় “বৈজ্ঞানিক” ব্যবহার চায় নি এবং 
যখন দে জন্ভাবনা দেখা দিল: তিনি পাগলের মতো 
রাজনীতিবিদদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণ। দিয়েছেন আটম বোম। 
যাতে না বানান হয়, তার জন্যে । 

যাই হোক, তিরিশের দশকের শা থেকে আবার 
রবীজ্মানসে বিজ্ঞান চিস্তার অনুপ্রবেশ দেখতে পাঁওয়? যায় 
এবং প্রধানত সেটা ঘটেছিল আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বোস-এর 
প্রভাবে । সারা জীবনে কবি নিছক বিজ্ঞানের বই পড়েছেন 
কিছু যেমনঃ রবার্টবল, নিউকোদ্বস্‌, ফ্যামরিধার লেখা 
জে]ভিবিজ্ঞান, ব1 হাকৃপলের লেখা প্রাণীবিজ্ঞানের বই। 
রন প্রথিতযশ। বিজ্ঞানীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শেও এসেছেন । রামেঙ্জ 


 জুন্দর জিবেদী (যার সন্বন্ধে রবীব্নাথ বলেছেন--ওহে রামেজ্দ্ 


কুন্দ়, তোমার সকলি মুম্দর ) এবৎ আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন 
করির' বন্ধুষ্থানীয়। জগদীশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি যে 
কবিতাটি লিখেছেন, সেট! পড়লে মনে হয় বিজানে বন্ধুর অবদান 


28৫ 
গম্বদ্ধে উনি ভাল রকম শেরদ-খবরও রাপতেন । পদার্থবিদ 
এবং ভারতে পরিপংখ্যানবিদ্যার পথিকৃৎ প্রশান্ত যহল।নবিশ 
(ধাফে রবীন্দ্রনাথ “সায়েন্টিস্ট” বলেই সপ্বোধন করতেন ) 
কিন্ব। রাজশেখর বোস ছিলেন শুর বিলক্ষণ ন্নেছের পাত্র । বিদ্ধ 
বয়সে কবির চেয়ে অনেক ছোট হলেও কবির মনে সত্যেন্র: 
নাঁথের আসন ছিল শ্রদ্ধার । উননত্বরিণ থগ্ডের রবীজ রচনাবলী 
ঘেটে আমি কবির নিছক বিজ্ঞান নিয়ে লেখা একট মাত 
বই দেখতে পেয়েছি--বিশ্বপরিচয় । সেটি উৎসর্গ করেছেন 
সত্যেন্্রনাথকে এবং উৎসর্গ করতে গিয়ে বলেছেন--"এর 
মধ্যে এমন বিজ্ঞান সম্পদ নেই যা বিন! সংকোচে তোমার 
হাতে দেবার যোগ্য । তা ছাড়! অনধিকার প্রবেশে ভুলের 
আশংক। করে লল্দা বোধ করছি, হয়ত তোমার জশ্মান রক্ষা 
করাই হল ন11+, 

1930 থুষ্টাবে রবীন্্রমাথথ যখন জলর্শানশী ভ্রমণে যান, 
বালিনের কাছে ক্যাপূথে আইনস্টাইনের নিজন্ব বাসভবনে 
|4ই ভবপাই মহাবিজ্ঞারন্নী আর বিশ্বকবির এঁতিহানিক সাক্ষাৎ 
ঘটে। সেই সময় উনি আইনস্টাইনের কাছেই প্রথম 
সত্যন্্রনাথের নাম শুনে থাকবেন কারণ সেই 1924 খৃষ্টাব্দেই 
৭9187067600 85 148500587০৭ প্রবন্ধ লিখে সত্যে 
নাথ আইনস্টাইনকে গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলেন । 
দেশে রবীন্দ্রনাথের সজে সত্যেভ্রনাথের চাক্ষুষ আলাপ করিয়েদেন 
সম্ভবত মহলানবীশ দম্পতি । তবে ছু-জনের মধ্যে যোগাযোগ 
থাকলেও দেখ?-সাক্ষাৎ বড় একট থটে উঠত না কারণ, সত্োন্দ্র- 
নাথ তখন অধ)াপনা করতেন ঢাক] বিশববিষ্ভালয়ে ৷ কিন্ধ বিজ্ঞান 
সংক্রান্ত কোনে! সমস্য! দেখ। দিলেই ন্নবীজ্রনাথ সত্যেম্্নাথকে 
স্মরণ করতেন । যখন শ্থির হল ষে? শান্তিনিকেতনে সাহিতা, 
দর্শন, চারুকলার পাশাপাশি আশ্রমিকদের কিছু বিজ্ঞান 
শিক্ষারও প্রয়োজন, কবি সতেন্দ্রনাথের সাহায্য চেয়ে পাঠালেন 
এবং সত্যেন্্রনাথও ওর অগ্ভতম ছাত্র শ্রীগ্রমথ সেনগুঞ্ঠের নাম 
সুপারিশ করে পাঠালেন। তারপর 1941 খুষ্টাবে যখন 
শান্তিনিকেতনে একটি বিন ল]াবরেটরি প্রতিষ্ঠার কথা হয়, 
গুরুদ্বেবের ইচ্ছ। ছিল ওই বছর দোলের সময় সত্যেজ্জনাথকে 
দ্বিষ্ে তার ঘারোদঘাটন করানোর | সেটা দোলের সময়, অবশ্য 
হয়ে ওঠে নি কারণ, এ সময় ঢাকান্গ সাম্প্রদায়িক হাজাম। বাধায় 
সভোজনাথের পক্ষে ঢাকা ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি৷ এপ্রিল 
মাসে অরশ্য উদি কবির অঙ্গরোধ রেখেছিলেন । 

শুধু বিজ্ঞান গ্রতিভ। নয়, বিজ্ঞানীর চরিজ চিনতেও কবি 
তুল করেন নি। 1941 থুস্টাবের ফেব্রুারি ফাসে রবীজ্জনাথ 
“বিজ্ঞানী” নামে একটি হাবির গল্প লেখেন (যেটা পরে 
“গল্প” গ্রন্থে সংযোজিত হয় )। গল্পটির নাম্বক নীলষণি 


'শারধীক্স জান ও বিজ্ঞান 


[38তম ব্য, 8ম-9ম সংখা। 


বাবুর চরিত্রটি বোধ হয রবীক্নাথ এ'কেছিলেন সত্যেজনাথক্গে 
দেখেই । লীলমণশিবার বৈজ্ঞানিক, “একট দুটো! তিনটে করে, 
যখন প্রহাণ বের করতে থাকবে, নাওয়া1 খাওয়া যাবে হুচেগ। 
তাছাড। অঙ্কশাস্ত্রেও পণ্তিত। অস্ক কষে ওর বুদ্ধি এত ুল্ 
হয়েছে যে জাধারণ লোকের চোখে পড়ে না। সত্যি কথাই, 
বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের খিনি সুত্রধর, তিনি অস্কে 
পণ্ডিত তো বটেই॥ আর জনসাধারণ সেখানে হস্তন্দুটই বা 
করেকি করে? শুধু তাই নয়, নীলমণিবাবুর দারুণ ভোলা 
মন, কখনও কলম হারান; কখনও বা মানিব্যাগং কখনও 
বানিজের বাড়ির ঠিকান! ভূলে যান। ধারা সতোন্্রনাথের 
সংস্পর্শে এসেছেন তারাই জানেন, ও'র মনটাও ছিল পাখির 
জগৎ ছাড়া। তদুপরি নীলমণিবাবুর মতো৷ সত্যেন্্রনাথেরও 
এক পোষা কুকুর ছিল এবং সে বৈজ্ঞানিকের চটি মুখে 
নিয়ে মাঝে মাঝে উধাও হত এবং শেষ পর্যস্ত খাটের তল। 
থেকে সেটি উদ্ধার করা হুত চধিত অবস্থায়! সবচেয়ে মজার 
কথা, রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় শেষ জন্মোখ্সবে (পঁচিশে 
বৈশাখ, 194] ) যোগ দেবার জন্তে যখন সত্যেন্দ্রনাথ অ-কন্া 
ঢাক। থেকে শাস্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন, কবি ও'কে দস্তখত 
করা একখানি সদ্ধ প্রকাশিত্‌, "গল্প সল্প” উপহার দিয়েছিলেন 
এবং যথারীতি অগোছাল বিজ্ঞানী সেটি প্রায় তৎক্ষণাৎ 
কোথায্ হারিয়ে বসেছিলেন । 

ব্যক্তিগত জীবনে যে একজন কবি এবং একজন বিজ্ঞানী 
পরুষ্পরের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন তার কারণ 
উভদ্বের মানসিকতায় একটা যোগস্থরর ছিল । দু-জনেই মনে 
করতেন এই কুসংস্কারাচ্ছন্গ। অলস দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন 
জাতটার মধ্যে বিজ্ঞান চেতন! আনার আশু প্রয়োজন । 
সত্যেন্রনাথকে এক চিঠিতে কবি লিখেছিলেন-_প্বড়ো৷ অরণ্যে 
গাছতলায় শুকনে। পাতা আপনি ধসে পড়ে, তাতেই মাট করে 
উ্র।। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলো 
কেবলই 'ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে 
বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে । তারই 
অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে । এই দবৈগ্ঠ 
কেবল বিগ্তার বিভাগে নয়, কাছের ক্ষেত্রে আমাদের অকুতার্ধ 
করে রেখেছে 1” আর সতেন্্রনাথ বাঙালীকে বিজ্ঞান-চেতন 
করতে 1948 খৃস্টাবে '্রতিষ্ঠা করলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ | 

তাছাড়া, উভয়েই মনে করতেন বিজ্ঞান, তথ। যে কোনে! 
শিক্ষার বাহ্‌নই হুওয়! উচিত মাতৃভাষা । 'এই স্থৃন্জে “পরিচয়” 
গ্রন্থে “শিক্ষার বাহন” প্রবন্ধে রধীশ্রনাথের বক্তব্য-_“আমাদের 
তরসা এতই কম যে, ইন্থল-কলেজের বাছিয়ে আমরা যে 
সব লোকশিক্ষার আয়োক্ষন করিক্লাছি সেখানেও বাংলা 


অগাস্ট-যেপ্টেম্রর) 1985 ] 
ভাষার প্রবেশ নিষেধ | বিজান শিক্ষার বিজ্ঞানের জন্থ দেশের 
লোকের ঠাদায় বহুকাল হইতে শহরে এক বিজ্ঞান সভা 
খাড়া দাঁড়াইয়া আছে ।...বরং অচল হইয়া থাকিবে তরু 
কিছুতেই সে বাঙলা! বলিবে ন।। ও যেন বাঙালির চাদ1 দিয়া 
ধাঁধানো পাক! ভিতের উপর বাঙালির অক্ষমতা ও ওদাসীম্ের 
শ্মরণস্থত্তের মতে! স্থান হইঘ্র) আছে। কথাও বলে না, 
নড়েও না। ..*ওজর এই যে, বাংলাভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা 
অসস্ভব। ওটা অক্ষমের, ভীরুর ওজর |”, বিজ্ঞ নাচার্ষ 
সত্যোন্্রনাথও ঠিক একই নুরে একই কথা বলতেন--প্ধারা বলেন 
বাংল ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়ঃ তারা হয় বাংল! জানেন 
না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন ন।ঃ” 

বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা “কঠিন বইকি, সেই জন্তেই কঠোর 
সঙ্কল্প চাই |১১ “বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্তে পারিভাষিকের 


রবীজ্জ মানসে বিজ্ঞান ও আচার্য সতোলানাথ 
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প্রয়োজন আছেঃ | তাঁ ছাড়া “তোর যাথার্ধে এবং সেটাকে 
প্রকাশের যথাষধ্যে বিজ্ঞান অল্লমান্রও "্ঘলন ক্ষমা করে ন11, 
লুতর|ং “জ্ঞানের ভাঁষা যতদূর সম্ভঘ পরিষ্ধার হওয়] চাই । তাতে 
ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার ) সাজপঙ্জার বাহুল্যে সে 
ষেন আচ্ছন্ন ন। হয়”। তাই বোধ হয় কবি রবীজ্্নাথের চাঁপে 
পড়ে &র বিজ্ঞান রচন] কোনে দিনই তেমন করে ফুটে ওঠে 
নি। আর বিশ্বভারতীতে আজও সায়েন্স ফ্যাকালটি হল না, 
যতই কবি বলৃন-_“বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করার জন্য প্রধান 
প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার” । এদিকে সত্ো্জনাথ প্রতিষ্ঠিত “বঙ্গীত্ত 
বিজ্ঞান পরিষদের যে আদর্শ--মাতিভাষাঁর মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা 
ও বিজ্ঞানের প্রসার--বর্তমান পরিস্থিতিতে তার তলা থেকে 
যেন মাটি সরে যাচ্ছে ।” (সম্পাদকীয়, শারদীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান 
1980)। এ পবের কোনোটাই শুভ লক্ষণ নিশ্চগই নয় । 
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প্রগতির চাবিকাঠি-_লিলিকন চিপস 
শুভক্রত রাক্ষচৌধুরী* 


পৃথিবীতে কমপিউটারের বিষ্তার ঘটতে শুরু করে 1950 . 


থুস্টাব্দের পর থেকে | ব্রিটেনে কেমক্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল 
বিজ্ঞানী ডঃ এম ভি. ওয়াইস্-এর দ্বারা পরিচালিত হয়ে 
“ডস্যাক? (99৯0) নামে একটি কমপিউটার জর্ধশ্রথম 
গাণিতিক ও ব্যবসা ানিক কাজের জন্তা বাজারে ছাড়েন। 
এ ধরনের কমপিউটারগুলোতে থাকতো খার্ষোআয়োনিক 
ভাঁলব. বাঁ ড!য়ড (191905)1 এগুলো ভিতরে থাকবার ফলে 
কমপিউটাহের ভেতরে প্রচুর তাপের সৃষ্টি হতে। এবং প্রায় 
ক্ষেত্রেই কমপিউটারগুলো বিকল হয়ে পড়ত। এ কমপিউটার- 
গুলোকে কমপিউটারের প্রথম পুরুষ বল! হয় এরপর 1956-- 
1965 থুস্টাব্ধে সিলিকন ট্রানজিস্টারের জন্ম হলে। 'এবং সেগুলো 
কমপিউটারের ভালবের পরিবর্তে বাবহার করে অনেক 
সুবিধাজনক কল পাওয়া গেল। এদের গতি আরও বাড়ল 


এবং যেহেতু বিকল হওয়ার অবস্থা খুব কম সেহেতু এই. 


কমপিউটারগুলো। আরও অনেক বেশী আশ্থাবান হলে! । এ- 
গুলোকে বল! হত কমপিউটারের দ্বিতীয় পুরুষ। এই 
কমপিউটারগুলে। আকারেও অনেক ছোট হছল। এরপর 1965 
খৃষ্টাব্দে এক ধরনের সিলিকন ধাতব চিপ.সের জন্ম হলে! যার 
ফলে কমপিউটার আরও ক্ষমতাসম্পন্ন ও গতিশীল হয়ে 
উঠল । আকার আরও ছোট হয়ে উঠল এবং 1970 থুস্টাবে 
মিশিকমশিউটারের জন্ম হল। এধরনের কমপিউটারকে বলা! 
হত কমপিউটারের তৃতীয় পুরুষ । এই সিলিকন চিপ পরবর্তাঁ- 
কালে আরও অনেক বেশী উন্নত হলে! এবং এম. ও. এস. 
টেকনলজীকে প্রয়োগ করে মাইক্রো-'মপিউটারের জন্ম হল। 

তাহলে লক্ষ্য করে দেখ! যাচ্ছে যে কমপিউটারের ধাপে 
ধাপে উন্নতির পর ব্যাপকভাবে যে প্রগতি; সেই প্রগতির 
ঢাবিকাঠি হল চিপস। ঞ 

1959 থুস্টাব্দে পৃথিবীতে ইলেকট্রনিক গবেষকদের হাতে 
এর জন্ম । মানুষের হাতের কোড়াআগ্লের ডগার মতো। একে 
দেখতে, অত্যন্ত হালকা । কাঠামোটা সিলিকন ধতু দিয়ে 
তৈরী । সিলিকন যেহেতু সমুদ্রের বালি থেকে অজল্ পাওয়া 
যায়। এজন্য এই চিপ সের দাম খুব সম্ত। । 

চিপ স-এ কিধাকে? এতে থাকে অসংখ্য ইলেকট্রনিক 
সাফিটের সমম্বপ্ধ এবং বেশ কিছু ইলেকট্রনিক সুইচ যেগুলে! 
ইলেকট্ক কারেণ্টকে কনক্রোল করতে পারে এবং এগুলে। 
সিলিকনের উপর বেষ্টন কর থাকে । 


এই চিপ.সের ক্ষমতা অসীম! একটি এক ইঞ্চির সিকি 


ভাগ আকারের ইলেকট্রনিক চিপস প্রায় এক লক্ষ ইলেকট্রনিক 


মন্ত্রাংশকে কনণট্রোল করতে পারে । এক সেকেণ্ডে এক লক্ষ 
গণনার কাজ করতে পারে এবং 1950 খুস্টান্দে লে সমন্ত 
কমপিউটার 'আবিষ্কৃত হয়, দলেই কমপিউটারের থেকে এই 
চিপ,স প্রয়োগ করা কমপিউট;রগুলে। প্রায় 200 গুণ গতিময় 

কি ভাবে এই চিপ তৈরি হয় সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
আলোচন] করা যাক। নীচের চিত্র দেখুন । 

পৃথিবীতে যেমন অস্ষুরস্ত অক্সিজেন পাওয়! যায়--তেমন 
অফুরন্ত সিলিকন পাওয়া যাত্ব। তবে এই সিলিকন কোয়ার্ট জ. 
রক (03981057900) থেকে জাধারণত সংও্হ করা হয় 
সাধারণত দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে এই কোয়ার্ট ভ্‌ পাওয়া যায়। 





সিলিকন ওয়েফার থেকে কিভাবে চিপস তৈরি হয় । 


গলিত অবস্থায় এগুলোকে গোলগোল করে টুকরে! করা হুয়, 
যাদের বল] হয় ওয়েকার (৬ ৯চ56)। 

1, এই ওয়েফারের উপর হাজার হাজার অথ্বীক্ষণ 
আকারের ট্রানজিস্টার .ফটোরেজিষ্ট : (61706918818) নামক 
এক প্রকার প্লাপ্টিক ধরনের রাসায়নিক গ্রলেপ দেওয়। হয় । 

2. এরপর এটিকে স্টেনসিল কাগজে জড়িয়ে তার উপর 
আল ভাম্মলেট রশ্মি (01655 ৮101901858) লাগান হয় । 

3. সেখান থেকে আর এফটি চেম্বারে নিয়ে গিয়ে তার 
মধ্যে দিয়ে এক ধরনের ব্যাপক গরম গ্যাস (53761 1৩৪৮ £88) 
প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে ঘআ্যাসিড'» “সলভেপ্টঃ বা 
অতিরিক্ত “ফটোরেছিস্ট' এসব কিছু নই হয়ে যায়। 

4 আরও সিলিকনের মধ্যে এগুলো বারবার লাগান হয় । 

5, এরপর রাসায়নিক পৰ্ধার্থ সংমিশ্রণ করে ধনাত্মক 
(9510156) এবং খণাত্সক (558056) পরিবাহক কেন্ত্ 
তৈরি কর? হয়। | 

6. উপরের পদ্ধতি বারংবার ঘৃরিয়ে ফিরিয়ে করায় কলে 
বিভিন্ন স্তর তৈরি হয় । 


টু রা সস 
* (দ লায়েক বযালো (সয়েশন অব যেজল, 104 ভাগ ভারবার রোড কলিকাতা 70008 


অগাস্টসেপ্টেখর, 1985 1 


7. এরপর আনুমিনিয়াম এদের মধ্যে প্রয়োগ কষ] হয় 
কারণ কোন ভেতরকার গ্যাপ বাফাক ধাঁকলে সেগুলে। পূরণ 
হয়ে যায়। 

8. ছবিতে দেখা যাচ্ছে ওয়েফারগুলোতে , অসংখ্য 
লালরঙের চিপ তৈরি হয়ে বেরিয়ে আসে । 

এই চিপস্‌ জার পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যাপক 
উন্নতি করতে সাহায্য করেছে। 

আমেরিকাতে ইটট! বিশ্ববিদ্যালয়ে (00685 028561815) 
এই চিপ.সকে মানুষের নার্ভএর মত তৈরি করা হয়েছে । 
যদি কোন ব্যক্তির আঘাত লাগে এবং দেহের অঙ্গ হানি হয় 
ব| মন্তিকা ভেঙে যায়ঃ সে ক্ষেত্রে এই চিপস্‌ নার্ভগুলে! প্রয়োগ 
করে মান্গযের স্বাভাবিক জীবনকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে । 
পেপমেকার ১, রেডিও, রোবট, গাড়শর ইঞ্জিনে এই ছিপ 
ব্যবহার করা হুচ্ছে। 

ব্রিটেন, আমেরিকা! ও জার্মীর্নাতে প্রতিটি ঘরে ঘরে 
পারসোন্ঠাল কমপিউটার সাড়া জাগিয়েছে। 200টি 100 
পৃষ্ঠার সাছিত্য পুস্তকে যা তথ। থাকে একটি সিলিকন চিপস 
সেই তথ্য ধরে রাখতে পারে । 

আধুনিক ইলেকট্রনিক শিল্পে প্রয়োগ হিসেবে এই চিপ, 
স্থপতিদের কমপিউটারে নক্সা, গ্র্যান, কোমার্টজ, ইলেকট্রনিক 


প্রগতির চাবিকাি--সিলিকন চিপ 


খড়ি প্রভৃতি হাজার রকমের কাজ করে দিতে পারে । চিপ-্পকে 
সঠিক ভাবে গুয়োগ করে আমেরিকাতে এক ধরনের রোবট 
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তৈরি কর] হয়েছে; সেগুলে। মারাত্বক শক্তিশালী । 30টি 
রোবট মিলে একটি গাড়ীর কোম্পানীতে অতি দক্ষতার সঙ্গে 
অত্যন্ত অল্প সময়ে গাড়ী তৈরি করে দিচ্ছে । হাসপাতালে 
রোগ নির্ণয় করার যন্ত্র থেকে আর্ক করে মহাকাশ এবং অমুত্রের 
নীচে ইলেকট্রনিক এব সর্বক্ষেত্রে চিপ একমাত্র অবলম্বন 

জাপানে এমন এক ধরনের কমপিউটার তৈরি করার কথা 
ভাবা হচ্ছে যে কমপিউটার চিন্তা করতে পারে (00171785108 
09107046518), কৃতিম বুদ্ধি (25102105151 [006111650-6)-কে 
প্রয়োগ করে এক ধরনের কমপিউটার জাপানীরা পৃথিবীর বুকে 
ফেলছেন, যে কমপিউটাব কথা বৃঝতে পারে, প্রশ্ন করতে 
পারে, মান্ুবকে নির্দেশ দিয়ে কাজও করিয়ে নিতে পারে এবং 
মানুষের পাহাষ্য ছাড়াই কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেই সিদ্ধান্ত 
নিতে পারে। 

জাপানে প্রতিটি ঘরে ঘরে ইলেকট্রনিক্স শিল্পের ব্যাপক 
অগ্রগতি । ছোট ছোট দোকানে কাচের জাবের মধ্যে রং বে- 
রং-এর চিপস্‌ সাজানো থাকে ; দেখে মনে হবে লজেন্স, ট্‌ফি 
ইত্যাদি । মনে হয় চকলেট, লজেম্স বা! টউফির থেকে এই 


চিপ সের চাহিদা অনেক বেশী । 


এ ৮৮০১১ আলি পাপা পপ কেশ শশা টি এপ তত 


পপি ১ পপ আপ পি ৭৭ পক আপা পপ পা পরপর 





থাগ্যাভ্যাসে পরিবর্তন 


জণসংখ্য। বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাছ ঘাটতি ও পুষ্টিহীীনতা দরিদ্র দেশগুলিতে লেগেই আছে । 'আমর। ভিট [মিশযুজ। 


ফল বলতে এখনও আপেল বা কমলাকে প্রাধান্য দিই | 


আর প্রান বলতে মাছু-মাংসকে বুঝি । 


প্রভাবে 


অজ্ঞতার জন্য আমরণ দেশী ফল বা সব্জিকে যথে& দাম দিই শা। 
কয়েকটি পরিচিত ফল ও খাগ্যদ্রব্যে প্রতি 100 গ্রামে কত ভিটামিন, খনিজ উপাদান, সাছশক্কি এবং প্রোটিন 


আছে তা নীচে উল্লেখ কর। হল ; 


পাকা আমে ক্যারোটিন রয়েছে 2,743 মাইক্রো গ্রাম, আনারদে 1,830 মাইক্রো গ্রাম, কমলায় 1.100 মাইক্রা- 


গ্রাম এবং আপেলে নগণা পরিমাণ । 


ভিটামিন "রি পাকা আমে আছে 16 মিঃ গ্রাঃ। আনারসে 2] মিঃ গ্রা্। কমলায় 30 মিঃ গ্রাঃ এবং আপেলে 


মাত্র ] মিঃ গ্রাঃ। 


অবশ্য ভিটামিন “সি'-র ব্যাপারে আমলকি আছে সবার আগে 6090 মিঃ গ্রাঃ), এর পরই 


নাম করতে হয় পেয়ার! 212 মি: গ্রাঃ ও তেঁতুলের 108 মিঃ গ্রাঃ। 

তেমনিভাবে আমরা প্রোটিন এবং অন্তায্য খনিজ উপাধানের হিসেব দিতে পারি। ডালজাতীয় খাবারের 
পঙ্গে মাছ-মাংসের তুলনা করা যায়--যেমন সয়াবিনে রয়েছে 432 গ্রাম প্রোটিন, মস্থুর ভালে 25" গ্রাম, 
মুগডালে 245 গ্রাম, এসকল ডলে ফপফরাস ও লৌহ জাতীয় উপাদান ছাড়াও আছে ভিটামিন বি-1, বি-2 


এবং নায়াসিন। 


_ অপরদিকে মাছ-মাংসে প্রোটিন ও কসফরাল ছাড়া অগ্তাস্ঠ উপাদান যেমন লৌহ বা ভিটামিন নেই। 
কাজেই আমাদের খান্সাত্যাসে ষ্গি ভালজাতীয় খাবারের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বাড়াই তাহলে আমাদের 


দেশের দরিজ্র জনসাধারণ পু্টিহীনতার হাত থেকে রক্ষা পাবে । 


[ আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা বাংলাদেশ]. 


সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ উন্নয়নের মূল চারিটি নীতি 


ভারকমোহুন দাস» 


পরিবেশ উন্নপরনে সিঙ্গাপুরের সাফল্য পৃথিবীর সকল 
ম্নেশেরই 'সজ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই সাফল্যের মূল 
কারণগুলি কি তা সরেজমিনে দেখবার সম্প্রতি আমার স্থযোগ 
হয়েছিল । পৃথিবীর অন্যতম পরিফার-পরিচ্ছক্ধ শহর সিঙ্গাপুর 
গত কয়েক দশকের মধ্যে এই ছোট ছ্বীপময় দেশের শহরটি 
প্রায় অন্বশ্বান্ত দ্রুত গতিতে নিজের অবস্থা পাণ্টে বর্তমান 
কালের ষে কোন উন্নত দেশের সবচেয়ে লুনার ও পরিচ্ছন্ 
শহরের পাশাপাশি দাড়াবার গৌরব অর্জন করেছে। 
পরিবেশ উন্নয়নে সিঙ্গাপুরের এই সাফল্য বলা হয়ে থাকে 
টারিটি থাম বাঁ ম্যপ্তের ওপর জ্লাড়িয়ে আছে। এই চারিটি 
্তপ্ডের প্রথমটি হল দুষিত পদার্থ যেখানে স্থ্টি হচ্ছে উৎস 
স্থানেই যথাসস্তব তাকে নিয়গ্ত্রিত কর] এৈবং দুষণ মুক্ত কর! । 
মোটর গাড়ীর ধেশয়1, কলকারখানায় উৎপর দুষিত পদার্থের 
নিয়ন্ত্রণ এর মধ্যেই পড়ে । দ্বিতীয় শুস্তটি হল শহরের বাতাসে 
যে সব দ্বষিত পদ্দার্থ অনিবাধ ভাবে এসে মিশছে তা থেকে 
শহরের মাঙ্গষকে বাচাবার আন্ত গ্রচুর গাছপাল1 লাগান ও ঝড় 
বড় সধৃজ, সুন্দর পার্ক সৃষ্টি কর1। তৃতীয় শ্তভটি হুল শহরের 
পরিচ্ছন্নতা ও স্থাস্থ্যরক্ষায় প্রতিটি নাগরিকেরই যে একটা নির্দিষ্ট 
ভূমিকা আছে, সেই ভূমিকাটি পরিক্ষার ভাবে তাদের বৃঝিয়ে দেওয় 
এবং সেই ভূমিকা পালনে তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করা, 
এই ভূমিকা পালনে কেউ ষদ্দি গাফিলতী করে অর্থাৎ শহরকে 
নোংর। করে অথব' প্রতিবেশীর কোন রকম অন্ুবিধা হু্টি করে 
তাহলে বেশ মোটারকম জরিমানারও ব্যবস্থা আছে। কোনরকম 
বে-আইনী কাজ--যেমন ফুটপাথ দখলকারী হকার বা ভিখারীর 
পালকে আদে। পথের ওপর বসতে দেওয়া “হয় না। চতুর্থ 
ত্ঘ্ভটি ছল শহরের প্রশাসনের সঙ্গে রাজনীতিকে মিশিয়ে না 
ফেলা. প্রশাসনের কোন ব্যাপারেই রাজনৈতিক নেতাদের 
নাকগলাতে না দ্নেওয়। এবং রাজনীতির নামে মাস্তানী বন্ধ 
করা, অর্থাৎরাজনীতির ছত্রচ্ছারায় যঘাবভীয় বেআইনী 
কাজের সম্প্রসারণ বন্ধ করা। | 
বলা বাহুল্য এই নীতি বা 75171০8216গুলি আমাদের 
কলকাতা শহরের পক্ষেও প্রযোজ্য এবং এইগুলি কঠোর ভাবে 
অনুসরণ করলে এই শহরেরও ক্রমোরতি সম্ভব | 
সিঙ্ষাপুর যাবার আগে আমাদের কতকগুলি তুল ধারণা ছিল, 
যেমন এখানকার সব মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের সঙ্গেই বৃঝি 
“শ্লোক আবসববার' লাগান থাকে যাতে পেট্রল বা! ডিজেলের 
ধোঁয়ায় বাতা কলুহিত ন হ্য়। ভাবতাম রাস্তার মোড়ে 


মোড়ে লাঠি হাতে পুলিশ দাড়িয়ে আছে, রাস্তা সিগারেটের 
টুকরো, দেশলাই-এর কাঠি বা কেউ থুথু ফেলেই 250 
সিঞাপুর ভলার (12ণ টাকার মত ) ফাইন করে দেবে, কিন্ব] 
হলদে দাগের বাইরে দিয়ে রাস্তা পেলেই থানায় ধরে নিক্গে 
যাবে। সিঙ্গাপুরে পৌছে কিন্তু সেরকম কিছু দেখলাম না। 

থৌোঞ-খবর নিরে দেখলাম গাড়ির ইঞ্জিনের সঙ্গে শ্মোক 
অ]াবসরবার লাগান এখানে বাধ্যতামূলক নয়, এ ধরনের 
কোন আইনও এখানে নেই। তবে গাড়ি থেকে যাতে 
সবচেয়ে কম ধোঁয়া বেরয় তার জগ্য নানারকম প্রতিরোধমূলক 
বাবস্থা ও আইনকানুন আছে এবং সেগুলি অত্যন্ত কঠোর 
ভাবে পালন কর! হুয়। যেমন প্রতিটি গাড়ির ইঞ্জিন নিয়মিত 
ভাবে পরীক্ষা কর! হয়। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই 
রাস্তায় চলবার ছাড়পত্র পায়। গাড়ি একটু পুরান হলেই 
এই পরীক্ষা পর্বটি ঘনঘন চলে এবং “রোড লাইসেক্স” দেবার 
বেলায় আরও কড়াকড়ি কর! হয়। নতুন গাড়ির চেয়ে 
পুরান গাড়ি থেকে ধোকা বেরয় অনেক বেশি, সে জন্য রান্তায় 
যাতে বেশি সংখ্যায় নতুন গাড়ি চলে এবং সেইজন্য বিশেষ 
কয়েকটি ব্যবস্থাও নেওয়া! হয়েছে । যেমন গাড়ি বিক্রয় করা 
হয় দু-রকম দামে, একটি হল ৮4২ চি স্কিম, অগ্যটি হল 4 
্িম। ৮2 ক্ষিম এর গাড়ি কিনলে দাম পড়ে অনেক 
কম, বছর বছর রোড লাইসেম্স-এর খরচও পড়ে কম? কিন্ত 
দশ বছর পর এ গাড়ি আর বাবহার কর! যাবে না, সেটা 
ফেরত দিয়ে দিতে হবে। ঞ&্ ম্বিমে গাড়ি কিনলে দশ 
বছর পরেও এ গাড়ি ব্যবহার করা যাবে । তবে দাম দিতে 
হবে অনেক বেশি এবং ইঞ্জিন পরীক্ষার ব্যাপারটাও দশ 
বছর পর থুব কড়াকড়ি ভাবে কর] হবে। তাই অধিকাংশ 
ব্যক্তিই দশ বছরের স্ষিমে সম্ভায় গাড়ি চালান। দশ বছর 
পর আবার নতুন গাড়ি কেনেন, পুরান গাড়ির ভিড় কমে 
ঘায়। ৃ 

গাড়ির দাম সপ্প্রতি খুব বেড়েছে, তবে আমাদের দেশের 
থেকে কম। ৮ ক্ষিমে একটি সর্ধাধ্ুনিক মভেলের 
টায়োটা জাপানী গাড়ি দাম 85 হাজার টাকার মৃত। 
আমাদের দেশের গাড়ির থেকে এটি সর্যবিষয়ে ভাল এবং. 
ইঞ্চিন থেকে ধেোক্াও বেরয় খুব কম। বাম্তার যর্দি অতি 
দ্রুত গতিতে গাড়ি চলে তাঁছুলে এই ধোঁয়ার পরিমাণ হয় 
আরও কম। তাই জিক্গাপুরের অধিকাংশ রাস্তা ওয়ান ওয়ে, 
নত ভবল লেন হাইওয়ে । অনেক 'জারগাত বা্রীধাহী বাস 
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রাত্তার ওপর ন। থেমে একটি সরু রাস্তা ধরে যাত্রী তোলার 
জন্য ফুটপাতের ভেতর ঢুকে ধানস। তার ফলে পেছনের 
গাড়িগুলির গতি একটুও কমাতে হয় না। রাস্তা পারাপার 
হবার জন্ বছ জায়গায় ফ্লাইওভার আছে। যেখানে নেই 
সেখানে নির্দিষ্ট হলদে দাগের মধ্য দিয়ে পান্তা পেরতে হয়। 
এই দাগের বাইয়ে দিয়ে এলোমেলে! ভাবে রাস্তা পার হলে 
বারাত্তার কোন রকম নোংরা ফেললে অবশ্থই মোট! জরিম।না 
দিতে হয়, কিন্তু তার জন্য রাস্তায় মোড়ে মোড়ে লাঠি উচিয়ে 
পুলিশ দাড়িয়ে নেই। রাস্তায় কোন হকার নেই বললেই 
চলে, নেই কোন ভিক্ষুক বা বালখিপ্যের দল। শহরে জন 
সংখ)ার ঘনত্ব আমাদের শহরগুলির থেকে খুবই কম এবং 
সকলেই শিক্ষিত । তার ওপর নগর অধিকর্তারদের বার বার 
লতর্কবাণী। এইসব মিলিয়েই সিঙ্গাপুরের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন । 
সেই অঙ্গে সবৃক্জ গাছপালার সঘন সমারোহ শহরকে মুক্ত 
রেখেছে দূষণ থেকে । 
শহরকে পরিফার রাখতে হলে শহরের রাস্তা থেকে হকার 
ও ভিথারিদের অন্যত্র সরাতে হবে । শহরবাসীদের জন্ম তো 
বটেই, হকার ও ভিখারিদের কল্যাণের জন্যও এই সমস্তার 
অবশ্যই একট' স্থাক্সী সমাধান খুঁজতে হবে । আজও দেখ 
যায় কলকাতা শহরের যে সব রাস্তায় হকার ও ভিথারিদের 
ভিড় নেই, যেমন গড়ের গড়ে মাঠের ডাফরিন রোড, দমদমের 
ভি-আই-পি রোড, লর্ড সিন। রোড, লাউডন স্ট্রীট, বালিগঞ্জ 
সারকুলার রোড, সেই সব রাস্তা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং 
তার জন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা নিতে হয় না। হকারদের 
জন্য প্ুপার মার্কেট ও ভিধারিপধের জন্য কাজের বিনিময় 
স্থায়ী আঁশ্রয়স্থলের কথ! আমরা জাবতে পান্রি। 
ট্যুরিজমই এদেশের প্রধান আয়ের উৎস, পৃথিবীর সমস্ত 
দেশ থেকে সারা বছর ধরেই এখানে দলে দলে পর্যটকরা 
আলেন। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য সার] দেশটাই সুন্দর 
বাগানের মত সাঞ্জান। সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ দুষণের 
পরিমাণ বিশ্ময্বকর মাত্রায় হ্রাস পাবার প্রধান কারণই হল 
রাস্তার ছুনপাশে তৃণ ও বৃক্ষরাজির সধন অবস্থান । সবুজ 
গাছপালার এষন ব্যাপক ও স্কবষম বাধহার আব অন্য কোন 
শহরে আমার চোখে পড়ে নি। পথের ছু-পাঁশেই ঘনসঙ্মিবি 
ৃক্ষরাজি ও তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত আব্তরণ, তারপর বাড়ি ঘর, 
বহুতল পিং সেপ্টার আধুনিক হোটেল, অফিস। এই 
গাছপালাগুলিকে নিয়মিত তাবে দেখাশুনা কর] হয়, ছু-বেল। 
ফোরারার সাহাধ্যে চলত্ত জলের গাড়ি থেকে জল দেওয়া! 
হয়। বছ মনোরম অঞফিভের আবাসম্থল এই সিজাপুর। 
গাছ ছাড়াও ছু-পাশে ধানের আত্তরণ বিছিক্কে রাখাও 
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এধানকার রাস্তাগুলির বৈশিষ্ট্য । রাপ্তাগুলি অটোমোবাইলের 
ধোয়ার গদ্ধের বদলে সবুজ গাছপালার স্গিগ্ধ গন্ধে ভরপুর 
থাকে। 

পিঙ্গাপুর হাশনাল ইউনিভাসিটিতে অন্ধঠিত যে আস্ত- 
জাতিক জীববিজ্ঞানের কনফারেষ্লে নিমসত্রিত হয়ে এসেছিলাম 
সেখানে আমার বক্তব্য বিষয়ই ছিল কি ধরনের গাছ রান্তার 
দুপাশে লাগালে বায়ুদূষণ প্রতিরোধে আমর! স্বচেক্ে 
সাফল্য অর্জন করতে পারি। গাছ ছাড়াও ঘ্বাসঢাকা জমি 
এ বিষয়ে কিভাবে আমাদের সাহায্য করতে পারে তাও 
বর্ণন] করেছিলাম আমাদের পরীক্ষার হলাফলগুলি তুলে 
ধরে। এই তথ্যগুলি পৃথিবীর বন দেশের বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছিল। সিঙ্গাপুরের দুষণমুক্ত ঘন সবুজ পরিবেশ 
আমাকে এই বক্তব্য বোঝাতে যে সাহাষ্য করেছিল পে 
বিষয়ে সঙ্গেহ নেই। 

সিঙ্গাপুর ছোট একটি দ্বীপ, 240 বর্গ মাইলের মত এর 
আম্নতনং লম্বায় 60, চওড়ায় 40 মাইল ( নিরক্ষরেপা থেকে 
মাত্র এক ডিগ্রি উত্তরে অবস্থিত, সুতরাং নভেম্বর মাসের 
ছুপুরেও 32-34 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতা ওঠে । অধিকাংশ 
হোটেল, ট্যাক্সি, বাস শীতাতপ নিম্বস্িত। বছরের কোন 
সময়ই গরম জাম! কাপড় দরকার হয় না। সিঙ্গাপুর স্বীপ 
এবং আশেপাশের ছোট আরও 54টি দ্বীপ নিয়ে 1965 
থুষ্টাব্দে স্বাধীন সিঙ্গাপুর রিপাবলিক গঠিত হয়। সারা 
দেশের লোক সংখ্যা মাত্র 25 লক্ষ, তবু এটি পৃথিবীও তৃতীয় 
ব্যস্ততম বন্দর । এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী চীন এবং 
মালয়েশীয় । তবে ভারতীয় আছে বিস্তর। সিঙ্গাপুরের 
নামই হয়েছে এখানকার কিংবাস্বী অনুপারে আমাদের 
বিজয় সিংহ লঙ্কা জয়ের পর এখানে এসেছিলেন এবং এখানে 
সিংহের মত দেখতে এক জন্ত দেখতে পান সেই দেখেই 
তিনি এই দেশের নাম দিয়েছিলেন সিংহুপুর বা জিঙ্গাপুর- 
সেখানকার সরকারি গাইডের প্রথমেই এই গষ্জের উল্লেখ 
আছে। ৃ | 

এখানকার স্কুল-কলেজে ছুটি ভাষা শিখতে হয়, ইংরেজী 
অবশ্া পাঠা । সেই সঙ্গে তামিল, চীনা অথবা মালক্সেশীয় 
ভাষা শিখতে হয় । এখানে বিভিন্ন ধর্ম ও বিভিন্ন ভাষাঙাষী 
লোকেরা বেশ শাস্তিতেই মিলেমিশে বসবাস করছেন। 
কোন জাতিগত, ধমীয় ব। রাজনৈতিক তিক্ততা নেই। 
এখানকার রাস্ট্রনান্বক লিকুষানিউ-এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রা 


. বাতিকের পর্ধাঘ্ে পৌঁছেছে । এজন্ত পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে 


তাকে বল হয় “মিস্টার ক্লিন” । সিঙ্গাপুর আমাদের এত কাছে 
অধচ আমাদের থেকে কত দুরে । শহর যে কিভাবে পনির 
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রাখা যেতে পারে এ 
যাবে না। 
সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ উন্নয়নের যে চারিটি নীতির কথা 
প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পালনের জন্য যে খুব বেশী 
সরকারী বা জনসাধারণের পকেট থেকে থরচ হচ্ছে ত1 নয়, 


দেশ না দেখলে ভাবাই 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞাব 


13তম বর্ধ, 8ম-9ম সংখা 
বরং শহয় নোংরা কম হচ্ছে বলে এই খরচা কিছুটা কমেই 
গেছে। এই শহরের প্রধান ক্োগান্ই হল 01681715559 15 
096 6508051%€. কলকাতার অধিবাপীদের সামনে এই 
্গোগানের মূল বক্তব্যটি হাতে-কলমে পন্সীক্ষা করবার আজ 
বর্ণ ল্ুযোগ রয়েছে। 


হিরোসিমা ও নাগাসাকি- চলিশ বছর আগে ও পরে 


জমরলনাথ রায়» 


চল্লিশ বছর আগে জাপানের ছুটি শহরের ইতিহাসে ষে 
ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে গিয়েছিল ত। কি কোনদিন বিশ্ববাসী 
ভুলতে পারবে ? আঁমি বলব, “না| 
সেই বর্বরোচিত ঘটন|। এক কলঙ্কময় অধ্যাকরূপে চিহ্নিত 
হয়ে আছে এবং থাকবেও চিরকাল । 

ছ্যা, জাপানের “হিরোসিমা ও 'নাগাসাকি' শহর ছুটির 
কথাই বলছি । 1945 থুস্টাব্জের 6ই অগাস্ট । সময় সকাল 
আটট1 বেজে পনের মিনিট। একটি আমেরিকান বোমারু 
বিমান ছঠাৎ উড়ে এসে ঠিক এ সময়টিতে হিরোসিমা নগরে 
ফেলে গেল বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বোমা । হতচকিত 
হলো গোটা জাপান । প্রথম বোমার প্রচণ্ড ধাকা কাটিগে 


ওঠার আগে? মাজ্জ তিনদিন পরেই অর্থাৎ 9ই অগাস্ট বেলা 
এগারোট? বেজে দু-মিনিট আরও শক্তিশালী একটি 


পারমাণবিক বোমা ফেলে গেল আরেকটি আমেরিকান জঙ্গী 
বিষান। এবারকার বোমাটি ফেল। হলে! হিরোসিমাক্স নয়, 
জাপাঁনেই অপর একটি শহর নাগাসাকিতে। এবার শ্ুস্তিত 
হলে গোটা বিশ্ব। বিশ্বের ইতিহাসে দেই প্রথম লুচন। 
ঘটলে। পারমাণবিক অস্ত্র যুদ্ধের । ধিক্লুত হলো আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র, ভার এই বর্বরোচিত কাজের জন্তে । প্রথম বোমাটির 
ক্ষমতা ছিলি সাড়ে বারে! কিলোটন ট্রাই নাইট্রোটনৃইন' 
নামক প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থের সমতুল । আর দ্বিতীয় বোমাটির 
ক্ষমতা ছিল বাইশ কিলেটন ট্রাইনাট্রে। টদুইন-এর অমতুল। 

প্রচণ্ড বিধ্বংসী ক্ষমতাসম্পন্ন এ বোম ছুটি এজাপানী 
শহন্ন ছুটি এবং তার অধিধাসীদের কি রকম ক্ষতিসাধন করলো! 
তার ছিসাহনিকাশ করা বাক এবার । 

বোষ। ছুটি বিশ্ফোরণের পর মোট মে শক্তি নির্গত 
হলো, তার পয়ন্রিশ শতাংশ প্রফাশ' পেল তাপশক্তিরূপে এবং 


ক 995, দি ইাফিক, পৌঁং ইত্তা, খড়াপুর, বেদিলী পুর 


ইতিহাসের পাতাক্স. 


পনের শতাংশ প্রকাশ পেল পারমাণবিক বিকিরণ শক্তিরূপে । 
বোম! বিস্ফোরিত হওয়ার পর আশেপাশের সব কিছুই গেল 
ভেঙ্গে গুড়িয়ে শ্বতঃক্ফর্তভাবে জলে উঠলে! আগুন; শুরু 
হলো! প্রচণ্ড ঝড় । ধেোয়] ও ধুলে। দিয়ে গড়া ব্যাঙের ছাতা 
আরুতির বিরাট মেঘ ছেয়ে ফেললো। শহর ছুটির আকাশ । 
ছত্রিশ ঘণ্টা যাবৎ সেই মেঘ শহর দুটির আকাশকে রাখলো! 
ঢেকে। বোষা বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় বাম্প ছড়িয়ে পড়লো 
দৃর থেকে দূরাস্তরে--শহর দুস্তর আকাশে বাতাসে । প্রচণ্ড 
তাপ শক্তি ও তেজস্ক্রিয় বাপ্পের প্রভাবে অগণিত মান্য ও 
অন্ান্ত প্রাণীর গ্েহবিকৃতি ও মৃত্যু ঘটলে । 

বোম! দুটি ভূপৃষ্ঠের যে যে জায়গায় পড়েছিল, যেই সব 
জাগার সাড়ে তিন থেকে চার কিলোমিটার দুরে যে সব 
মানুষ ছিল, প্রচণ্ড তাপে তাদের গায্ের চামড়া পুড়ে ও 
ঝলসে গেলো । বোম। পড়ার স্থানগুলির 10209 মিটার থেকে 
1200 মিটার দূরত্বের মধ্যে যে সব মানের ছিল ঘাস, 
তারা 400 'র]াড়' ( তেজক্রিয় বিকিরণ যা দেহকলায় শোধিত 
হয় - তা পরিমাপের একক হুল! “র্যাভ' )। পরিমাপ তেজক্রিয় 
রশ্শিন্ন প্রভাবে মারা গেল । শহর ছুটির বান্তার রাস্তায় পড়ে 
রইলে৷ শত সহত্র মান্য ও অন্যান্ত প্রাণীর মৃতদেহ । কারুর 
দ্বেহ পুড়ে কালে! হগ্গে গেছে, কারুর চোখ থেক্রে অক্ষি- 
গোলক পড়েছে খসে, কারুর বা মাধা ও দেহ থেকে লোম 
গেছে বরে।' ওদিকে শহরের অক্রালিকাগ্ডলি ভেঙগেছুরে 
ভূমিসাৎ হয়ে গেছে, রেলস্টেশনগুলি পরিণত হয়েছে কড়ি" 
কাঠের বক্কালে, বাড়ির দরজা জানালাগুলি ভেজে চুরে উড়ে 
গিয়ে ছিটকে পড়েছে দরে, গাছপাল। মাটিতে উপড়ে পড়েছে 
মুখ থুবড়ে। সেই জয়াবহ দিনগুলিতে শহর ছুটিতে ন1 ছিল, 
বিছা গ্যাসের আলে! সথব। জল | ছিল না! কোন চিকিৎসা 


আগাস্ট-সেপ্টেছয়, 1985 ] 


ব্যবস্থা । থাকবেই বাকি করে? সবই তো ভেঙ্গেচুরে 
তছনছ হয়ে গেছে। কে কাকে দেখে! তবুও কিছু কিছু 
আহত মানুষের চিকিৎম। হয়েছিল, মস্থণ কাপড় টিংচার 
আয়োঁডিনে ভিজিয়ে তা ক্ষতন্থানে লাগিয়ে । ব্যাস্‌, এইটুকুই। 
বোম! পড়ার চার মাপের মধ্যে ছিরোপিমায় একলক্ষ চলিশ 
হাজার মানুষ এবং নাগাসাকিতে ষাট হাজার মানুষ প্রাণ 
হারিগ্নেছিল। পরবর্তা পাঁচ বছরের মধ্যে সবসাকুল্যে মার! 
[গয়েছিল এ দুই শহরের আরও এক লক্ষ মান্য ! 

তেজস্কিয় রশ্মির গৌণ প্রভাব দেখ! দিয়েছিল শহর দুটির 
অধিকাংশ মানুষের উপর । অনেকেই হারিয়েছিল মাথার চুল, 
অনেকের সার। দেহে ফুটে উঠেছিল রক্তের ফোটা ফোটা লাল 
দাগ, কারুর হয়েছিল প্রচণ্ড জর, কেউ কেউ বা রক্তবমি 
করেছিল। কারুর কারুর আবার আন্থলের নখের ভগা দিযে 
ঝরেছিল রক্ত । বোমা পড়ার পর জাপানী শহর ছুটির 
বাসিন্দাদের প্রথম পুরুষের অনেকেই হারিয়েছিল দৃষ্টিশক্তি, 
কারুর কারুর দেছের হাত-পায়ের হাড়ের জোড়গুলি গিয়েছিল 
থুলে, আবার কারুর কারুর বা দেখ! দিয়েছিল “মঙ্গোলিসম? ও 
অগ্ঠান্ত সংক্রামক রোগ । কিন্তু ষে সব শিশু তখনও ভূমিষ্ঠ হয় 
নি, তাদের উপর ভেজদ্িয় রশ্বির প্রভাব পড়েছিল কতট। ?-- 
পর্বর্তাকালে দেখা গিয়েছিল যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ই সব 
শিশুদের মাথাগুলি হলে। অন্বাভাবিক রকম ছোট, আবার 
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অধিকাংশই আক্রাত্ত হলে! দুরারোগ্য লিউকেমিয়া রোগে । 
জাপানের হ্বাস্থ্য দণ্তরের এক প্রতিবেদনে প্রকাশ পেল যে, 
পারমাণবিক বিস্ফোরণের পর হিয়োসিমা ও নাগাসাকির 
নাগরিকদের তিন পুরুষের মানুষদের প্রতি পাচজনের মধ্যে কম 
পক্ষে একজন করে তেজক্ষিক্ রশ্মির প্রভাবজনিত অস্বাভাবিক 
রোগে ভুগছে । তেজক্ষিম্ রশ্মির কবলে যাস! পড়েছিল আজ 
থেকে চল্লিশ বছর আগে? তাদের বংশধরেরা এখনও ভীত, আন্ত্রন্ত 
হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন! জানি তাদের বংশধরেরাও যর্দি বা 
বিকলাঙ্গ বা. পূর্বপুরুষদের মত অস্বাভাবিক কোন রোগে আক্রান্ত 
হয়ে পড়ে! 

পারমাণবিক বোমার আঘাতে বিধ্বত্ত শহর ছুটির ক্ষতগ্থান- 
গুলি বিগত চল্লিশ বছর সময্বের মধ্যে গেছে শুকিয়ে। চূর্ণবিচুর্ 
ঘরবাড়ি, পথঘাট, ৫সতুঃ দোকানপাট, রেলস্টেশন, মন্দির__ 
সবই পুনশিমিত হয়েছে । এখন শহর ছুটিকে দেখলে কে বলবে, 
আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এই শহর দুটিই পরিণত হয়েছিল 
দ্বংসন্তুপে । 

শহর ছুটির ক্ষতত্থান নিরাময় হলেও শহরবাসীদের দৈছিক 
ও মানসিক ক্ষতের সম্পূর্ণ নিরাময় আজও হয় নি। পরবর্তর্শ- 
কালের হিরোসিম! ও নাগাসাকিবাসীদের উপর তেজক্িয় রশ্রির 
প্রভাব আর কতটা প্রকট হয়ে উঠবে তা এখনও 
অজানা । 





শল্যচিকিৎসায় নতুন দিগন্ত 


মনে করুন হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় আপনার ডান হাতটি সম্পূর্ণ থেঁতলে গেল ভাঞ্তার বললেন এটি 
কেটে বাদ দেয়া ছাড়া উপায় নেই। হত কেটে ফেলা হলো, তারপর তিনি লেখানে 
জুড়ে দিলেন আরেকটি নতুন হাতত | এই নতুন হাত আগের হাতের মতোই সব কাজ 
করতে লাগল । | 

শুনে অসম্ভব মনে হচ্ছে। শল্যবিদর। কিন্ত এমনি ধরনের চিকিৎস। খুব শীপ্রই শুরু হবে-_ 
মনে করছেন । একমাত্র অন্বিধা হলে! আমাদের দেছ অন্য লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙজ অনেক জমক্গ 
গ্রহণ করতে চায় না। দেহের অনাক্রম ব্যবস্থা ভিন্ন দেছের কোষ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। 
আজকাল এর প্রতিষেধক হিসাবে সাইক্লোস্পোরিন জাতীয় ওষৃধ ব্যবহার করে সাফল্যের সঙ্গে 
হৃংপিও, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গ প্রতিস্থাপন কর] সম্ভব হয়েছে। 

গত এক দশকের মধ্যে ছুটি নতুন ক্ষেত্রে শল্যটচিকিৎস বিপুল অগ্রগতি লাভ করেছে। তার একটি 
হল মাংসপেশীন্ুদ্ধ দেহের কোন অংষ্ থেকে চামড়া তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তা অন্য কোন অংশে 
লাগিয়ে দ্বেয়। আরেকটি হল অতি সুন্দর অঙ্গ প্রত্যক্ষ যেমন রক্তনালী, টেগন ব! পেশী জোড়া 
লাগানো । অথবীক্ষণ যঙ্ত্রের সাহায্য লিয়ে এমন সব অঙ্গ প্রত্যক্ষ স্থানাস্তর করে অন্ত জায়গায় 
গেলাই করে বসিয়ে দ্বেয়া সম্ভব হচ্ছে ঘা আগে ছিল কল্পনারও অতীত । 

আগামী দিনে যে পল্যচিকিৎসার আরে! বিস্ময়কর তগ্রপ্নতি ঘটবে তা আজ নিঃসংশয়ে বলা 


_ মহাকাশ ঘুদ্ধ 


জয়ন্ত বনদু* 


বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষ্তার আশ্চর্য অগ্রগতি কলে মানুষের 
মহাকাশ অভিযান সম্ভব হয়েছে, যুগ যুগ সঞ্চিত কল্পন1 রূপায়িত 
হয়েছে বাস্কবে । 1957 থুষ্টাবঝের 4 অক্টোবর তারিখে যখন 
মান্থষের তৈরি প্রথম উপগ্র স্পুটনিক' মহাকাশ যৃগের সুচনা! 
কয়ল, তখন থেকে 30 বছরেরও কম সময়ে মহাকাশ অভিযানে 
বু নতুন উন্নততর পর্ব সংযোজিত হয়েছে, মাহুষের কল্যাণে 
মহাকাশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর নানান পরিকল্পন। 
বাস্তবায়িত হয়েছে। 1961 থুষ্টান্দে মানুষ মহাকাশ থেকে 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছে, 1969 থৃস্টাে চন্তরপৃষ্ঠে অবতরণ করে 
সগোৌরবে ফিরে এসেছে পৃথিবীতে, মহাকাশের পরিবেশে বহুবার 
ওরুতবপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে সুদীর্ঘ কাল ধরে। মানুষের 
তৈরি মহাকাশধান শুক্র ও মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করেছে, উড়ে 
গেছে বৃহস্পতি ও শনির কাছ দিয়ে, মানুষকে নানান তথ্য 
জানিয়েছে এ সব গ্রহ সন্বদ্ধে। মহাকাশ বিজ্ঞানের সাহায্যে 
বিশ্বত্রক্ষাণ্ড সন্থদ্ধেও অনেক নতুন কথা জানা গেছে-যেমন, 
ব্রন্মাণ্ডের কোথা থেকে কতখানি এক্স্-রশ্মি পৃথিবীর দিকে 
আসছে, মহাকাশযানে যন্ত্র পার্িয়ে তা জান। সস্ভব হয়েছে? 
ভৃপৃষ্ঠে তা জান! সম্ভব নযন বামুমগুলের কল্যাণকর আবরণের 
জন্তু। যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্বগাস্তর এনেছে, 
বহসংখ্যক টেলিফোন, টেলিভিসন ইত্যাদির সংকেত ঘোগাষোগ 
উপগ্রহ মাধামে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অস্ঠ প্রান্তে পাঠানো 
ধাচ্ছে। আবহাওয়। উপগ্রছের় সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাস 
অনেকখানি সঠিক ভাবে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ভূসম্পদ 
অনুসন্ধানের কাজেও ক্ুত্রিম উপগ্রহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
রয়েছে। 

এ সমন্তই হলে! মহাফাশ বিজ্ঞানের উজ্জল দিক, যার 
সম্পর্কে অল্পবিষ্তর আমর] প্রায়ই শুনে থাকি। কিন্তু এই 
বিজ্ঞানের একটি অন্ধকার দিক আছে, যা বহুলাংশে 
জনসাধাক়ণের অগোচয়ে । বস্বাত মহাকাশ বিজ্ঞান যেন হিম- 


শৈলেয় মতন--এর যে অংশ দেখতে পাওয়া যায়, তার চেয়ে, 


অনেফ বড় অংশ আছে দৃষ্টির বাইরে; এই অংশটি সামরিক 
আয়োজনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দৃ্টাত্ত হিসাবে বল! 
যায়, আজ পর্যন্ত ঘে প্রায় 2 হাজার কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে 
পাঠানো হয়েছে, সেগুলির শতকরা 70 ভাগ বা তারও বেশি 
তৈরি হয়েছে ফোন না কোন সামরিক উদ্ষেন্তে এবং যতখানি 
সক্তব গোপনীন্বতান় অন্যয়ালে। 

* সাহা হণ শব লিউক্রি়ার ফিছিন্ব, কলিকাতা 


মহাকাশ বিজ্ঞালের সামরিক প্রয়োগ 

বুদ্ধের প্রস্তুতিতে মহাকাশ বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ সম্বন্ধে 
সাধারণ মান্য জর্নপ্রথম কিছুটা! সচেতন হন বছর আড়াই, 
আগে--23 মার্চ 1983 তারিখে যখন মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রেসিভে্ট রোনান্ড রেগন «কৌশলগত রক্ষণাত্মক কর্মস্থচন।" 
(50:866810 196£61705 11078080156) বিষয়ে একটি বক্তৃতা 
প্রধান করেন, যে বক্তৃতার বিষয়বস্ধ 3681 ৬818? ব। নক্ষত্র 
যুদ্ধ নাষে বিখ্যাত ( সঠিকভাবে বলতে গেলে কুখ্যাত ) হয়েছে। 
এই যুদ্ধ আসলে মহাকাশে ক্ষেপণাস্ত্র, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি 
ধ্বংস করবার লড়াই । যদ্দি তৃতীয় বিশ্ববৃহ্ধ বেধে যায়, তবে এই 
মহাকাশ বৃদ্ধ হবে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। তবে 1983 
থৃস্টাকের অনেক আগেশ্-প্রকুতপক্ষে মহাকাশ অভিযানের স্বল্প 
কাল পর.থেকেই বিভিন্ন সামরিক বাবস্থায় মহাকাশ বিজ্ঞানকে 
কাজে লাগানে। শুরু হয়েছিল । 1969 থুস্টাজে মাছুষের চাদে 
যাওয়া নিয়ে যখন আলোড়নের হ্গ্টি হয়েছিল, তখন এই “জ্ঞান 


ও বিজ্ঞান” পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় (জুলাই, 1969 ) 
বর্তমান লেখকের “মহাকাশ অভিযানের অন্ধকার দিক নামক 


প্রবন্ধে মহাকাশ বিজ্ঞানের সস্ভতাব্য অপপ্রন্নোগ সন্বদ্ধেও পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। সেই গ্রবন্ধে যে আশঙ্কা প্রকাশ 
করা হয়েছিল, তাই ক্রমশ বাস্তবে রূপ নিচ্ছে- যুদ্ধের প্রস্তুতিতে 
মছাঁকাশ বিজ্ঞানকে ক্রমশই বেশি করে ব্যবহার করা 
হচ্ছে। 

প্রথমে ধর যাক সেই সব উপগ্রহের কথা, যেগুলি পরোক্ষ 
ভাবে বহু দিন থেকে সামরিক প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত । এমন অনেক 
উপগ্রহ মহাকাশে রয়েছে, যেগুলি গধচরধৃতিতে নিয়োজিত । 
বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্র ও অগ্ঠান্ সামরিক ধাটির ছবি তুলে 
তারা যথাস্থানে পৌছে দিচ্ছে। আবার, কতকগুলি উপগ্রহ 


সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে বিপক্ষের ক্ষেপণান্ত্রগুলির উপর $ ঘদি এক 


বা একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র উতক্ষিপ্ত হয়, তাহলে তান যাতে 
তৎক্ষণাৎ ব্বদেশের সামরিক কেন্জ্রকে সাবধান করে দিতে পাবে 
তাক্ষের মধ্যে সেইরকম ব্যবস্থা রয়েছে। কতকগুলি উপগ্রছের 
কাজ ছল হ্বপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র ভৎন্দিগ্ত হলে তার দ্বিগনির্ণঘ়ে 
সাহায্য করা। কয়েকটি ঘোগাষোগ উপগ্রহেয় উপর দার 
রয়েছে কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনের চাহিদ। মেটানো । 
মহাকাশে সরাসরি ভাবে ধ্বংসাত়্ক কাজে যে পব ব্যবন্থা 
নিধুধ হতে পানে, সেগুলিকে মূলত ছু-ভাবে ভাগ করা বায় 


ৰং রশ ০০০০০ 
এ. 
৮ 


_. অগাস্ট-গেপ্টেবর 1985 ] 


_ এক, উপগ্রহ-বিরোধা ব্যবস্থা ; ছুই, মহু!কাশ-ভিস্তিক ক্ষেপণাস্ত্র 
বিরোধী ব্যবন্থা। 
উপগ্রহ-বিরোধী ব্যবস্থ। 

এই ব্যবস্থাকে ইংরেছিতে বলা হয় “4061 98061116 
55806502১১ সংক্ষেপে £5ঞ €আ্যাস্তাট )। বর্তমানে 
আযাস্টাট-এর তৃতীয় গ্রজন্ম চলেছে । 

আযাস্যাট-এর গ্রথম প্রজন্মের শুরু যাটের দশকের গোড়ার 
দিকে । হ্ষেপণান্ত্রের, মাথায় নিউক্লীয বোম] বসিক়ে মাঞ্ষিন 
ঘৃক্তরাষ্ট এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, যার ক্ষমতা ছিল 
মহাকাশে ষোমার বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিপক্ষের উপগ্রহকে 
ধ্বংস করে দেবার । তবে এর অস্ুবিধ ছিল এই যে, 
ব্যবস্থাটি কার্কর হতে পারতো অপেক্ষাকৃত অল্প দূরত্বে; 
তাছাড়া নিউক্লীয় বোমার বিস্ফোরণে মিত্রপক্ষের উপগ্রহেরও 
ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল | 

কয়েক বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় প্রঞ্রন্নের আন্তাট-এর 
আবির্ভীব হল। ততদিনে রাশিয়াও আমেরিকার সঙ্গে 
পাল্প। দিতে গুরু করেছে। আমেরিকা ও রাশিয়া ছু, পক্ষই 
এমন আযাস্তাট-এর স্থট্টি করলো, যাতে বিস্ফোরক ভ্রর্যে পূর্ণ 
উপগ্রহকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা ছিল। এই উপগ্রহকে 
বল হত খুনী উপগ্রহ । যখন বিপক্ষের কোন উপগ্রহকে 
ধ্বংস করবার দরকার হবে, তখন তৃপৃষ্ঠ থেকে পাঠান 
নির্দেশ অনুযায়ী খুনী উপগ্রহ তার দিকে ধাবিত হবে এবং 
সংঘাতের মাধ্যমে তার ধ্বংস ঘটাবে, এই ছিল পরিকল্পন]। 
খুশী উপগ্রহ ব্যবস্থাকে ইংরাজীতে বলা হয় %1167 3৪6- 
11106 9550600 7 প্রথম অক্ষরগুলিকে নিয়ে আমর। সংক্ষেপে 
বলতে পারি 193 অর্থাৎ চুপ্ধন। এই উপগ্রহ এমন মরণ-চুন্বন 
দেয় ঘে, যাকে চুম্বন করে, তার তাত্ক্ষণিক ধ্বংস অনিবার্ধ) 
আবার যে চুম্বন করে, ভারও বিনাশ ঘটে সেই সঙ্গে। 

তৃতীয় প্রজন্মের তআ্যান্তাট নিয়ে মাফিন হুক্তরাষ্ট্রী এখন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। ব্যবস্থাটা হবে এই রকম :--8-15 
নামক জঙ্গী বিমানের সঙ্গে সংলগ্ন থাকবে একটি ছি-পর্যায্ 
রফেট এবং সেই রকেটের মাথায় বসান থাকবে একটি লক্ষ্য- 
ভেদকারী মহাকাশযান । বিপক্ষের ষে উপগ্রহকে ধ্বংস করতে 
হবে, তার গতিবিধি অন্যান সামরিক খাটি থেকে যে 
নির্ধেশ পাঠালে! হবে, সেই নির্দেশ অনুসারে বিমান আকাশে 
উঠনে এবং তাই থেকে যধা সময়ে রকেট উৎক্ষিগ্ত হবে। 
রকেট থেকে নিক্ষিপ্ত মহাকাশযান সয়ংক্রিয়ভাবে তার লক্ষ] 
স্থলে পৌঁছবে ও” লংঘাতের মাধ্যমে উপগ্রহটিকে বিনষ্ট করবে । 

গত বছন্ চু' বার উপরি-উক্ত উপগ্রহ-বিরোধী ব্যবস্থার 
প্রাথমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। এ বছর 19ই সেপ্টেবর এই 
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আযান্যাট-এর চূড়াস্ত পর্যায়ের পরীক্ষা সফল হয়েছে-মহাকাশে 
দেশের একটি পুরণো বৈজ্ঞানিক উপগ্রহকে আমেরিক! 
আন্তাট ব্যবহার করে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে । ঘটনাটির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয় হল ২-_ | 

মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়ার় এডওয়াঙস সামরিক 
বিমানধাটি থেকে উড়ে একটি ঢ-15 বিমান প্রায় 123 
কিলোমিটার (বা 40,000 ফুট ) উচ্চতাস্ব ওঠে এবং সেখানে 
বিমান থেকে উৎক্ষিগ্ত হয় 18 ফুট দীর্ঘ দি-পর্ধায় রকেট। 
মেই রকেট এক ফুট দীর্ঘ একটি ক্ুত্র মহাকাশঘান রূপ বিধ্বংসী 
অস্ত্রকে মহাকাশের গ্রয্জোজনীয় উচ্চতায় পৌছে দ্েেয়। 
অস্ত্রটতে ঘষে বু অবলোহিত সংবেদক ([718160 8612801) 
ছিল, সেগুলির সাহায্যে লক্ষ্য উপগ্রহ থেকে আগত তাপ- 
রশ্মিকে ধরতে পেরে উপগ্রহটির অবস্থানের দিক জানা সম্ভব 
হয় এবং 56টি ক্ষুদে রকেটের সাহায্যে অন্ত্রটির গতি তার 
দিকে পরিচালিত হতে থাকে । অবশেষে প্রশাস্ত যহাঁসাগরের 
উপর তৃপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 550 কিলোমিটার উচ্চতা সেই অস্ত্র 
উপগ্রহটিতে আঘাত হেনে তাকে ধ্বংস করে ফেলে । বিমান 
ঘটি থেকে ঢ-5 বিমানের ওড়া থেকে আরম্ভ করে অস্ত্রের 
আধাতে উপগ্রহকে ধ্বংস করে ফেলা, এই সম্পূর্ণ ঘটনার জন্য 
কয়েক ঘণ্ট। সময় লেগেছিল । 

শোনা যাচ্ছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মাঞ্ষিন- 
মুক্তরাষ্ই আ্যাম্টাট নিয়ে আর একটি পরীক্ষা! করবে । কয়েক- 
বার পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 1987 খুস্টাৰ থেকে ব্যবস্থাটি 
কার্কর হবে বলে স্থির আছে। প্রায় 50টি চঢ-15 
বিমানে এজগ্ঠে প্রয়োজনীয় সংক্কারাদি কর। হচ্ছে। যেহেতু 
ভারভ মহাসাগরে দিয়েগো গাপিয়া, অস্ট্রেলিয়ার উত্তর- 
পশ্চিম অস্তরীপ প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সামরিক ঘাটি আছে, যেখান থেকে ঢ-15 বিমান 
উড়তে পারে এবং যেহেতু জালানী ফুরিয়ে এলে এ বিমানকে 
মাটিতে না নামলেও চলে, আকাশ-পথেই পেট্রোলবাহী 
বিমান থেকে এতে জালানী ভরে দেওয়। যায়, সেজছ্ে 
এই আশ্টাট ব্যবহার করে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে 2 হাজার 
কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে যেকোন স্থানেই বিপক্ষের 
উপগ্রহকে ধ্বংস করা সম্ভব | 

এই আঘাস্তাট-এর সীমাবদ্ধতা সন্বদ্ধে বলতে হয়, এটি 
2 হাজার কিলোমিটারের বেশি উচ্চতায় কার্ধকর নয়। 
রাশিয়ার আযাক্চাট সম্বদ্ধেও যতখানি খোজখবর পাওয়া গেছে, 
তাতে তারও এইরকম সীমাবদ্ধতা আছে বলে মনে হয়। 
কিন্তু বর্তমানে এমন বছ গুরুত্বপূর্ণ উপগ্রহ রয়েছে, যেগুলির 
অবস্থান অনেক বেশি উচ্চতায়স্ষেমন। ভূ-সমলদ্র € 369” 
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852801307958) উপগ্রহুগ্ুলি থাকে 35000 কিলোমিটার (বা 
22,400 মাইল ) উচ্চতায় । ভূপৃষ্ঠ থেকে শক্তিশালী রকেটের 
সাহায্যে লক্ষাভেদকারী মহাকাশযান পাঠিয়ে এরকম উপগ্রহথকে 
হয়তে। ধ্বংস কর] যায় কিন্ত এভাবে উপগ্রছের কাছে পৌছতে 
ফষে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে, সেই সময়ের মধ্যে বিপদের 
কথা জানতে পেরে এমন অবস্থানে উপশ্রহটির সরে যাওয়ার 
যথেষ্ট সন্ভতাবনা থাকবে, যাতে মহাকাশযান আর তার 
নাগাল পাবে না। এ ধরনের উপগ্রহ্র ধ্বংস নিশ্চিত 
করতে এষন অস্ত্রের প্রয়োজন, যার বিধ্বংসী উপাদান 
অত্যন্ত অল্প সময়ে তৃপৃষ্ঠ থেকে তার কাছে পৌছে যাবে। 
এই পরিপ্রেক্ষিতে লেসার (1-858:) অস্রের কথা চিত্তা করা 
হচ্ছে। লেসার হলো এক বিশেষ ধরনের আলে।র উৎস । 
এর আলো! অত্যন্ত শক্তিশালী হতে পারে এবং বহু দরেও 
সেই. আলে। সামান্ত জান্নগায় সংহত থাকে বলে তার 
তীব্র তেজে উপগ্রঙ্থকে ধ্বংস করে কেলা সম্তব। আমর! 
জানি, আলোর গতিবেগ বিপুল- এক সেকেণ্ডে 3 লক্ষ 


কিলোমিটার । স্মৃতরাৎ উপগ্রহ. 35 হাজার কিলোমিটার 
উচ্চতায় থাকলেও ভূপৃষ্ঠ থেকে তার কাছে পৌছতে লেসারের 
আলোর এক সেকেগ্ডের ভগ্রাংশ মাত্র সময় লাগবে । খবরে 
প্রকাশ, বর্তমান দশকের শেষের দিকে মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র তৃ-সমলয় 
উপগ্রহকে ধ্বংস করবার উপধোগী লেসার অস্ত্রের পরীক্ষা 
শুরু করবে। 


ক্ষেপণাক্্স বিরোধী ব্যবস্থা 

এই যে লেসার অস্ত্রের কথা বল হল, ক্ষেপণাগ্রকে বিনষ্ট 
করবার জন্য ভাকে ব্যবহারের প্রচেষ্টা ইতিমধো অ:নকখানি 
এগিয়ে গেছে । এই অন্তরকে সাধারণত কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশ- 
কেন্দ্র (928০০ 96801০9০) মহাঁকাশফেরীতে (978০5 9100606) 
রাখ! হবে, যাতে সেখান থেকেই সরাসরি লেসার-রশ্মি নিক্ষেপ 
কর] যায় বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে । তবে এমন ব্যবস্থার 
কথাও প্রন্তাবিত হবেছে, যাতে শক্তিশালী লেপার উৎস থাকবে 
ভূ-পৃষ্টে, তাই থেকে নির্গত রশ্মিকে পাঠানে। হবে কক্ষপথে 
| প্র্ক্ষিণরত একটি “রিলে দর্পণের? (2০1৪5 [01£:01) দিকে, 
সেই ঘর্পণ আবার তাকে পাঠিয়ে দেবে কয়েকটি ব্ুযুধান দর্পণে'র 
(ম380128 18:9£) দিকে, যেগুলি সেই তীত্র রশ্মিকে নিক্ষেপ 
করবে বিপক্ষের ক্ষেপণাজ্তরের উপর | এই ভাবে বহু ক্ষেপণাস্ত্রকে 
পর পর ধ্বংস করা যাবে। 

মহাকাশ যুদ্ধের উপধোগী লেসার বিডির ধরনের হতে 
পারে-যেমন, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইভ লেসার, ভিউটোরিয়াম 
ফ্লোরাইস লেসার, এক্সাইমার লেসার, মুক্ত ইলেকটুন লেসার 


শারদীয় শান ও বিক্ছান 


[ 38তম বর্ধ, টম*9য় সংখা! 


ইত্যাদি । এই সব.লেসার থেকে “ৃশ্তঃ অরলোহিত বা অতি" 
বেগুনি রশি নির্গত হতে পারে । তা ছাড়! লেসারের পরবর্তী 


হম্করণ ছিসাবে এক্‌স্রেসার (2185587) তৈরি করবার: চেষ্টা 

চলেক্কে। এই যন্ত্র থেকে অত্যান্ত শক্তিশালী মারাত্মক এক্স্-রশ্শি 
নির্গত হবে। | 

লেসারের দৃশ্ত বা অদৃশ্য আলে। নিরবচ্ছিয হতে পারে অথব] 
নির্গত হতে পারে ঝলকে ঝলকে । লেঙ্গারের নিরবচ্ছিন্ন আলে। 
কোন ক্ষেপণান্ত্রের উপর নিক্ষি্থ হলে সেখানে শবল্প সময়ের 
মধ্যে ছিত্রেয় স্টি করে ক্ষেপণাস্টির বিনাশ সাধন করে। 
লেসারের আলে যদি ঝলকে ঝলকে নির্গত হয়, তবে তার 
আঘাতেই ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসগ্রাঞ্ধ হতে পারে; ঘর্দি না হয়, 
তাহলে ক্ষেপণাস্ত্রের দেছে নিমেষের মধ্যে যে ছিত্র উৎপন্ন হয়ঃ 
তাতেই ক্ষেপণাস্ত্র বিনষ্ট হয়ে যায়। 

মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট খবর দিয়েছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন 
শীগ্রই একটি বিশাল লেপার অন্ত্রকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন 
করবে। অপর পক্ষে আবার মাকিন যুক্তরাস্ট্রে ঘোষণ। অন্থযায়ী 
1983 থুস্টাব্ধে সেদেশের সামরিক কতৃপক্ষ নিজেরাই একটি 
লেসাঁর অস্ত্র পরীক্ষ! করেছেন । 07135 বিমানে রক্ষিত একটি 
লেসার অস্ত্র ব্যবহার করে 5টি বিমানবিধ্বংসী ক্ষেপণান্্রকে 
ধংস করে ফেলা সম্ভব হয়েছিল বলে শোনা ষায়। খোদ 
মাঞ্চিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের খবর অনুযাক্ী এ বছর 6 সেপ্টেম্বর 
তারিখে নিউ মেক্সিকোর হোয়াইট স্ঞাগডস ক্ষেপণাস্ত্র কেরে একটি 
উচ্চশক্তিসম্পন্ন লেসার ব্যবহার করে 1 কিলোমিটার দূরে একটি 
বৃহৎ ক্ষেপণান্ত্রকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার পরীক্ষা! সফল হয়েছে। 

লেসারের আলোর পরিবর্তে গতিশীল কণাগুচ্ছকে ক্ষেপণাস্ত্র 
ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করবার কথাও চি্তা কর] হয়েছে। 
এই ব্যবস্থায় একটি বিশেষ যন্ত্র থেকে অতান্ত দ্রুতগামী বিছাৎ- 
নিরপেক্ষ কণাগুচ্ছ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বেরিয়ে আসবে এবং কোন 
ক্ষেপণ।স্ত্রের উপর তা নিক্ষিপ্ত হলে ক্ষেপণাস্ত্রের দেছ ভ্ঘে করে 
ভিতরে প্রবিষ্ট হয়ে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতি নষ্ট করে দেবে। 

এমব ছাড়াও বিপক্ষের ক্ষেপণান্রকে ধ্বংস করবার জন 
থুনশ মছাকাশযানকে ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃত্রিম 
উপগ্রহ, মহাকাশ-কেন্ত্র বা মহাকাশফেরীতে রক্ষিত বিশেষ 
যক্্েরে সাহায্যে উই যানকে অত্যন্ত ফ্রুতগতিসম্পন্ন করে 
ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে নিক্ষেপ করলে তার আপাত ক্ষেপণান্ত্র বিনষ্ট 
হয়। অন্ত একটি ব্যবস্থায় এ যানের পরিবর্তে শ্বশ্বংলালিত 
এমন রকেট নিক্ষেপ কর] যেতে পায়ে, যা হয়তো নিজেই গিয়ে 
আঘাত ফরযে বিপক্ষের ক্ষেপণান্কে বা যার মাথার চাপানো 
থাকবে খুশী মহাকাশখান।  যানকে তার লক্ষ্যন্থলে পৌছে 
দেওয়ার দাস্বিত্ব থাকবে রকেটের উপর । 


অগাস্ট লেপের) 1985 


প্রসজত্ত, বল] যায় যে, মহাকাশ যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 
অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে উদ্ভতারিত মহাকাশফেরীর বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কেননা এই ফেব্ী মানুষের নির্দেশ 
অনুসারে সছজেই মহাকাশে যাতায়াত করতে পারে--রকেটের 
সাহায্যে সে মহাকাশে যায় আর ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে সাধারণ 
বিমানের মতন | এই ফেরীর সাহায্যে একদিকে যেষন 
ক্ষেপখাস্্র বিরোধ অস্ত্র মহাকাশে পাঠানে। যায়, অন্যদিকে 
আবার মহাকাশে রক্ষিত অস্ত্রকে মেরামতি, উন্নয়ন ইত্যাদির 
জন্ক পৃথিবীতে নিয়ে আসা সস্ভব । মহাকাশে এই ফেরী থেকে 
অপেক্ষাকৃত সহুঞজ্জে উপগ্রহের উৎন্দেপণ সম্ভব হতে পারে, 
আবার এর সাহায্যে মহাকাশ থেকে উপগ্রহ সংগ্রহ করে 
পৃথিবীতে ফেরত নিয়ে আস যাত্স। মহাকাশফেত্রী বিপক্ষের 
একাধিক উপগ্রহকে বন্দী করে কেবল অকেজে। করেই দিতে 
পারে, তা নর, তাদের সব গোপন রহ্শ্য উদঘাটনে সাহাঘ্য করে 
অথব1 বিশদ অহথসদ্ধানের জন্য ভূপৃষ্ঠে স্বদেশের সামরিক ধাটিতে 
তার্দের নিয়ে আসতে পারে । 

ক্ষেপণান্ত্-বিরোধী বাবস্থাকে সার্ক করতে হলে মহাকাশে 
বিপক্ষের সব ক্ষেপণান্ত ও আক্রমণাত্মক বস্তগুলির উপর তীক্ষু 
শজর রাখতে হুবে। 
কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে । এই ধরনের কম্পিউটারকে বলা 
হয় স্থপার-কম্পিউটার বা অতি-কম্পিউটার | কম্পিউটারকে 
শির্দেশ দেবার জন্য যে কোড (0০০০) ব্যবহার করতে হয়, 
এক্ষেত্রে সেই "কোডে থাকবে 10 কোটি লাইন ধরে পর পর 
নির্দেশ। বর্তমানে কম্পিউটারের জন্য যে বৃহত্তম কর্মস্থচী 
(চ:047883006) আছে, অতি-কম্পিউটারের কর্মস্থচী হবে তার 
অস্তত 70909 গুধ। 


মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্ততি কেন 
আমেরিকার প্রোসডেট রেগন যে 5$817 ৬৪18 ব] 
মহাকাশ ঘুদ্ধের কথ! বলেছিলেন, তাতে ক্ষেপণাস্তর-বিরোধী 
ব্স্থাগুলির গুরুত্বের বিশেষ উল্লেখ ছিল। এই সব ব্যবস্থায় 
আমেরিকার অত্যধিক আগ্রছের প্রকৃত কারণ কী, তা একটু 
আলোচনা কর ষেতে পারে । পৃ্ধিবীর দুই বৃহৎ শক্তিখর রাষ্ট 
আমেরিকা ও রাশিয়ার হাতে যত নিউক্লীয় বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র 
ইত্যাদি আছে এবং যেকোন মুহূর্তে যুদ্ধের জন্য সেগুলিকে যে 
ভাবে প্রস্তত রাখা হয়েছে, ভাতে বিশ্বযুদ্ধ বাধলে উভয় পক্ষেরই 
ধ্ংদ ঘে অনিবার্ধ, তা নিশ্চিত করে বলা যায়। এই অবস্থাকে 
ইংরেজিতে বলা হচ্ছে “10060858115 45816 0686:00680% 
₹ক্ষেপে 81401 এধানে সংক্ষিপ্তকরণ ছাড়াও 7140 
শকটির তাৎপর্ধ এই ষে, বর্তমান অবস্থায় কোন পক্ষ যদি যুদ্ধ 
1 বাধাতে চায়, তা হবে সম্পূর্ণ উদ্মত্ততা। 


মছাঁকাশ ধু 


এ কাজ সম্ভব হতে পারে একমাত্র বিশাল - 


293 


আমেরিক? চাইছে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে। 


, ক্ষেপণাপ্র-বিরোধী ব্যবস্থাগুলির যদি সে লার্থক রূপ দিতে পারে, 


তাহলে সে তার ক্ষেপণান্্রাফি দিয়ে রাশিয়াকে ধ্বংস করে 
দিলেও রাশিয়ার ক্ষেপণান্ত্রগুলি তার কাছে পৌছতে পারবে না। 


' ফলে যৃদ্ধের পরেও আমেরিকার বেঁচে থাকার ব্যাপারটা বেশ 


নিরাপদ্দেই সম্পন্ন হবে- অর্থাৎ অবস্থা যা ফাড়াবে, তাকে 
ইংরেজিতে বলা যেতে পারে 44102617080 5600150 
51581, সংক্ষেপে 2831 বস্তত এই অবস্থার পক্ষে ধারা 
সওয়াল করেছেন, তীর "সীর্্ভস্ুলভ চরম নির্বুদ্িতার পরিচয় 
দিচ্ছেন (হয়তো বা জেনেগুনেই, সামগ্বিক শ্বার্থের খাতিরে )। 
কারণ প্রথমত, ক্ষেপণাস্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থার আবার বিরোধী 
বাবস্থাও ইতিমধ্যে গড়ে উঠবে- বর্তমানে তার চেষ্টাও শুরু 
হয়েছে; দ্বিতীয়ত, সহজ হিসাব থেকে দেখানো যায় যে, বিশ্ব- 
যুদ্ধ বাধলে তার ফল!ফল সীমিত থাকবে না, পৃথিবী জুড়ে 
ভয়াবহ প্রলয়ের শ্া্ট হবে, কোটি কোটি মানুষের তাৎক্ষণিক 
মৃত্যু ও নুবিপুল ধ্বংস ছাড়াও তেজক্কিয়্তার বিষে সমস্ত পৃথিবীর 
জল-স্থছল-অস্তরীক্ষ বিষময় হয়ে যাবে। 


এখানে আমেরিকার কথ! বিশেষভাবে বলা হচ্ছে এই 
কারণে যে, ফৃদ্ধের জন্য মহাকাশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর 
বিষয়ে আমেয়িক1 ঘে অগ্রণী, নানান বিশবন্ত জুন্ত্রের খবর থেকে 


তা প্রমাণ করা যাক্ব। এইরকম একটি সুত্র হচ্ছে আমেরিকা 
থেকে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত 59116017 0৫ 0)6 4601510 
986101505' নামক পত্রিকা । অস্ত্র পরীক্ষ। বন্ধ করার উদ্দেশ্যে 
এ বছর 19 সেপ্টেম্বর তারিখে জেনিভায় আমেরিকা ও রাশিয়ার 
মধ্যে মেআলোচন। শুরু হওয়ার কথা, তার মাত্র 6 দিন আগে 
আমেরিকা বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে মহাকাশ যুদ্ধের 
মহড়া হিসাবে আাসাট-এর এক চূড়াস্ত পর্যারের পরীক্ষা সম্পর 
করল । (এই পরীক্ষার কথা আগেই বল। হয়েছে )7 আস্ত 
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মাফিন কংগ্রেসের 98 জন সদস্যও 
প্রেসিডেন্ট রেগনকে একটি পত্র দিপ়্ে এ পরীক্ষা স্থগিত রাখবার 
জন্য অনুরোধ করেছিলেন কিন্ত কাকম্ত পরিবেদন1! প্রস্ঙ্গত 
উল্লেখ্য, মহাকাশে ও মহাকাশ থেকে অস্ত্রের বাবহার নিষিদ্ধ 
করবার জন্য সোভিয়েত ইউনিম্বন 1983 খৃষ্টাব্দের অগাস্ট মাসে 
সম্মিলিত জাতিপুজর সাধারণ সভায় একটি খসড়া চুক্তি পেশ 
করেছিল। এ বছরই নভেম্বর মাসে সেই খসড়া চুক্তির 
ভিছ্িতে মহাকাশে অঝ্্র গ্রতিষে।গিতা প্রতিরোধকল্লে সাধারণ 
সভায যখন একটি প্রত্তাব গৃহীত হয়, তখন 121টি দেশ সেই 
প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়ঃ বিপক্ষে ভোট দেয় একমান্্র মাফ্চিন 


বা 


(894 সী জান ও বিজ্ঞান [99গষ বর্ষ, উদ-ৰ সংখ্যা! 
পরোক্ষ কুফল মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্ততি চলতে থাকলে বুদ্ধ ছাড়াই বাস্থরগুল 
মহাকাশ বুদ্ধ বদি নাও হয়ঃ এই যুদ্ধের প্রস্তুতির পরোক্ষ কলুষিত হয়ে যাওয়ার সপ্ভাবন। রয়েছে । 


ফলগুলি যথেষ্ট ক্ষতিকারক হতে পারে। মহাকাশে কোন 
যান থেকে যদি লেসার বা এ ধরনের শক্তিশালী অস্ত্র 
চালন। করতে হয়, তাহলে তার জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় 
শক্তির উত্দ থাকা দরকার । সাধারণত যে বিখ্ুল পরিমাণ 
শক্তির দরকার হয়__সামান্ত সময়ের জন্য হলেও--০সই শক্তির 
যোগান দেবার প্রকৃষ্ট উৎস হচ্ছে নিউক্রিদার রিয়্যাক্টৰ বা 
নিউর্লীয় চুন্নী। মহাকাশ যুদ্ধের প্রস্ততি যত বাড়বে, ততই 
বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন ও বেশি সংখ্যক নিউদ্লীর় চুল্লীকে মহাকাশে 
পাঠান হবে। মহাকাশে নিউক্লীয় চু্নী সম্পকিত গবেষণার 
জন্ত মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্রে গত বছর (1984) দেড় কোটি ডলার 
বরাদ্দ ছিল। এখন যেখানে এইসব চুল্লীর ক্ষমতা 4 থেকে 
25 কিলোওয়াট পরস্ত হতে পারে, আগামী %/5 বছরে তাকে 
বাড়িয়ে 100 কিলোওয়াট করা হবে এবং তারপর বেশ করেক 
মেগাওয়াট পর্যস্ত করবার পরিকল্পনাও রয়েছে। 

মহাকাশ নিউক্লীয় চুর্শ সমেত উপগ্রহে যদি ছুর্ঘটন! ঘটে 
এবং লেই উপগ্রহ ঘি বিনষ্ট হয়, তবে নিউক্লীঘ চুশ্লী থেকে 
তেজক্রিয় পদ্দার্থ পৃথিবীর বাযুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে তাকে দুষিত 
করবে । এই রকম অন্তত নটি উপগ্রহছের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে 
দুর্ঘটনা! ঘটেছে। এগুলির কম্মেকটি আমে'রকার,। অগ্তগুলি 
রাশিয়ার । প্রথম যে দূর্ঘটনার কথা! জানা যায়, তা ঘটেছিল 
1964 খুষ্টান্ে। নিউরীয় চুল্লী সমেত আমেরিকার একটি 
কুত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে ভেঙ্গে যায় এবং তার ধ্বংস [বশেষ 
ভারত মহাসাগরে পড়ে। এই হুূর্ঘটনার ফলে বেশ কিছু 
ঘুটোনিকাম'238 (মারাত্মক তেজক্রিয় পদার্থ) বাযুমগডলে 
মিশে যায় । সমন্ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সাধারণ ভাবে থে 
প্ুটোনিয়াম আছে তা তিন গুণ বেড়ে যায় এর ফলে। 





মহাকাশ বুখের সাজ-সরঞ্জামের জন্য কী বিপুল পরিমাণ 
অর্থের অপচয় হাতে পারে, তা প্রা আমামের কল্পনার 
বাইরে। ক্ষেপণাঞ্ধ বিরোধী ব্যবস্থা সম্পঞ্চিত গবেষণার জগ্য 
প্রেধিডেন্ট রেগন আগামী 5 বছরে 26 বিলিয়ন অর্থাৎ , 
26500 কোটি ডলার ব্যয়ের কথা বলেছেন। কেবল এই 
ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব স্বত্ংসম্পূর্ণ করতে হলে মাফ্চিন রুরাষ্ট্রের 
ব্যন্ব হবে আন্ছমানিক একট্রিলিয়ন ডলার ব1 এক লক্ষ কোটি 
ডলার। টাকার হিসাবে প্রায় 12 লক্ষ কোটি টাকা। যে 
ফোন বৃদ্ধের মতন মহাকাশ যুদ্ধের জন্যও প্রয়োজনীয় টাক! 
আসবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে-কেবলমাজ শ্বদেশের 
মান্ষকে নর, পরোক্ষভাবে বিদেশের মান্থষকেও। ফলে কিছ 
মানুষের মুনাফা বাড়লেও পুথিবী জুড়ে অভাব-অনটন বেড়ে 
ধাবে। মনে রাখতে হবে, এখনই পুথিবীতে সামরিক 
খাতে দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ প্রার 2,000 কোটি টাকা, যেখানে 
অন্যদিকে অনাহারে গ্রতিধিন 40 হাজার শিশুর শ্বৃত্যু হচ্ছে। 
পৃথিবীর 70 কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভুগছে, নিরক্ষরের সংখ্যা 
অস্তত 55 কোটি। 

উপসংহারে আমর! বলতে পারি, আগামী বিশ্বযুদ্ছে 


_মহাকাশকে একটি নতুন রণাঙ্গন রূপে ব্যবহার করবার 


চক্রাস্ত করছে যৃদ্ধবাজরা। এই চক্রান্তের ফলে হুল্প কয়েকটি 
মানুষ বা গোর সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি হর তে হবে কিন্তু সমণ্ত 
পৃথিবীর পক্ষে এ এক মারাত্মক বিপর্দ ডেকে আনবে। এই 
চক্রাস্তকে বার্থ করতে হলে বিশ্বের জনগণকে সচেতন হতে 
হবে, সংগঠিত হতে হবে, সোচ্চার হতে হবে । একমাত্র 
এভাবেই মহাকাশ যুদ্ধ তথ। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবছ সস্ভাবনাকে 
প্রতিহত করা সম্ভব । 





আবেদন 


কক গু কিক 





নিজের পরিবেশকে লুধণ থেকৈ শক্ত রাখুম। 

সকল প্রকার বন্তপ্রাণী ধ্বংস করুন। 

খরা, ভূমিক্ষর ও পরিবেশ দৃষণ রোধে বৃক্ষ রোপণ করুম। 

খান্য ও ওষধে ভেজাল দেওয়ার বিক্ষন্ধে ছর্বার জনমত গঠন করুন । 
সাধারণ মানবের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা! গড়ে তুদুন। | 


কর্মসচিব. 


॥ 
হরির উরি রবির রঠজজা হার রিট 
রঃ 
॥ ক ূ রা 





সৌরজগতের সৃষ্টির রহ 
জগদী বি ভষ্টীচ।র্য* 


বছ প্রাচীনকাপ থেকেই জোতিধিদর! লক্ষ্য করেছিলেন 


থে রাতের আকাশের অসংখ্য তারাদের মধ্যে যেগুলিকে, 
সবচেয়ে উজ্জল লাগে, তারের স্বরূপ অন্যদের থেকে বেশ 
আলাদ1। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে অন্যান্য তারাদের 
মত এয! স্থির নয়। প্রাচীন গ্রীক জ্যোতিবিজ্ঞানদীরা এদের 
নাম দিদ্বেছিলেন 187605 অর্থাৎ চলস্ত তার! ঘা থেকে 
ইংরাজী 19:১8 কথাটির উৎ্পতিি। ভারতীদ্র জ্যোতি শাস্ত্রের 
ভাষায় এরা হলেন গ্রহ, যারা আকাশের বিভিন্ন স্থানে 





একটু বেশী ঝিকৃমিক্‌ করে? গ্রহগুলি অপৈক্ষাকতক্থির। এর 
কারণ আমাদের বায়ুমণ্ডলের অস্থিরতা। তারাগুলির কৌণিক 
মাপ এত ক্ষমযে, আমাদের চে খেষে আলোক রশ্মি কোনও 
একটি তার৷ দেখার সাড়া জাগায় সেটির সন্ধীর্দ গতিপথ প্রার 
একটি সরলরেখায় বাস্কুমগ্ল অতিক্রম করে। এই গতিপথের 
যে কোন অংশে বাতাসের জামান্য আলোড়ন হলেই আলোর 
দিক বামাত্রার পরিবর্তন হতে পারে। আমাদের চোখেই 
সেটাই তারার ঝিকিমিকি রূপে ধর] পড়ে। গ্রহুগুলির কৌণিক 
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লাপ্লাসের নীহারিক। কল্পন। 


বিভিন্ন সময়ে বিরাজ করেন। অন্যান্ত তারাগুলির পারস্পরিক 
দুবত্ের প্রত? সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না; কিন্তু তার।- 
মণ্ডলীর মধ্যে গ্রহগ্জলির চল1-ফের1 একটু নজর দিয়ে দেখলেই 
যোঝধ! যায়। যখন কোনও উজ্জল তারার কাছাকাছি 
ফোনও গ্রহকে দেখা যায়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তার স্থান 
পরিবর্তন ধরা পড়ে। প্রাচীন জ্যোতিধিজান গবেষণার প্রায় 
সবটুকুই ছিল এই চলা-ফের1 খাপ এবং তাঁর থেকে এগ্নের 
বপ্ধপ বুঝাতে চেষ্টা কর] । 

খালি চোখে আরও একটা! বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে) তারাগুলি 

* ইতজিয়ান ইনটিটিউউ জব জ্যাক ফিজিক্ম, বাকা লোস্ব-560034 


বিস্তার বেশী হওয়ায়, এগুলির বিভিন্ন অংশ থেকৈ আসা রশ্মি- 
গুলি একই সময়ে একই ভাবে প্রভাবিত হয় না, তাই 
তাদের সশ্মিলিত আলোতে স্পন্দনের গান্রা অনেক কম 
লাগে। ্‌ 

গহগুলির আপাত কৌণিক বিস্তার যে অনেক বেশী এই 
সত্যটা কিন্ত প্রাচীন জ্যোতিধিজ্ঞানীরা ধরতে পারেন নি। 
এর প্রতাক্ষ প্রষাণ দেখিয়েছিলেন গ্যালিলিও তার নবনিঘ্িত 
টেলিক্ষোপ ব্যবহার করে । তিনি দেখিয়েছেলেন যে গ্রহগুলি 
চাদের মতনই গোল আর পাখিব বণ্ততে গড়া। শক্ত গ্রহের 


উজ্জলতার কমাবাড়ার সঙ্গে টাদের কলাবিকাশের রূপের বেশ 
মিলটিও তীর টেলিক্ষোপে ধরা পড়েছিল । বৃহস্পতির চারপাশে 
আঁবর্ডমান উপগ্রছ্র সারি ও শশির বলক্পও দেখা সম্ভব 
হয়েছিধা এই যন্ত্রের সাহাযো । তারপর আরও বড় টেলিক্ষোপ 
বানিয়ে আবিষ্কার হরেছিল মৌরজগতের আরও দূরের গ্রহগুলি, 
আর তাদের উপগ্রহের দল । 

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অলেক যন্ত্র এসেছে 
বিজ্ঞানীদের হাতে । ফোটো গ্রাফির প্রয়োগ অনেক আনিফারকে 
সন্দেহাতীত করেছে; বর্ণালী বিঙ্েবণ অনাবৃত করেছে গ্রহ 
গুলির অনেক গৃঢ় তথ্য । রেনডিও-্তরঙ্গের জানালা খোলার পর 
অনেক অজান! প্রক্রিয়ার সন্ধান মিলেছে গ্রহগুলির আবরশ 
থেকে । সবশেষে সম্ভব হয়েছে যানবর্জাতির বু শতাব্দীর 
স্বপ্ন । মহাকাশধানের ঘস্তপাতি এনে দিয়েছে, অভি নিকট থেকে 
দেখ! গ্রহঙ্চলির জপ । 

কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে বলা গেলেও এর পেছনে থে 
কতগানি সাধনার প্রয়েছজন 'হগ্েছে সেট। অকথিত থেকে 
যায়। আধিফারঞলি আকফশ্মিকতাবে হয় নি; বিজ্ঞানের 
নতুন লন্ধ 'জ্ঞানগুলিকে প্রয়োগ করে বানাতে হয়েছে নতুন 
যন্ত্র যার স্বাব! আরও সুষ্ম নিরীক্ষণ সম্ভব হয়। বছ পর্ববেক্ষণ 
থেকে যুক্ষিতর্ক বিচারে সত)টিকে যাচাই করতে হুয়েছে। 
বছরের পর বছর. বিজ্ঞানীরা বিধায় কাটিয়েছেন | যতক্ষণ না 
আরও স্থির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া, গেছে। সৌরজগৎ সম্পর্কে 
বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য আমর] সেই বহন যুগের বৈজ্ঞানিক গোঠীর 
কাছে বিশেষভাবে খণী। 

চে ষ্ ঞঃ 

সৌরজতের 'বস্ত পিগুগুলি নিযে একটু বিবেচনা করা যাক। 
হুর্ধ অবস্থাই এর কেজ্জ; 14 লক্ষ কিলোমিটার ব্যাসের এক 
জলস্ত গোলক । আয়তনে পৃথিবীর পনের লক্ষ গুণের চেয়েও 
বড়। ভরে প্রান্ম তিন লক্ষ গুণ। এর অভ্যন্তরে অতি উচ্চ 
তাপমাআাক পারমাণবিক প্রক্রিয়া চলছে। হাইড়োজেন 
পরমাণুগুলি পরিণত হচ্ছে ছিলিয়াম পরমাণুতে $ নির্গত হচ্ছে 
বিকিরণ শক্তি । সুর্য থেকে বিকীর্দ তাপের মাঅ এক হাজার 
কোটি ভাগের এক ভাগ এসে পৃথিবীতে পৌছচ্ছে। স্যতির 
আদিকাল থেকে মানবজাতি আজ পর্যন্ত বতথানি শক্তি কাজে 
লাগিয়েছে তার চেয়েও বেশী শক্তি তাপ বিকিরণের, র্পে 
প্রতি সেকেওডে স্থুধ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। 

সুর্য এত বিরাট, কিনতু মহাবিশ্বের অগ্ঠান্ত " তারাদের 
ভুলনান্স একেবারেই নগণ্য । ্্যের আন্মতন বা তাপমাত্রা 
অনেক তারার তুলনাক্স অকিঁ্িৎ। সর্ষের চেয়ে লক্ষগ্ুণ বড় 
আক্বতমের তাক! অনেক দেখা বাব) পাওয়া! যায় উচ্চতর 


গারাশিয় জাল ও বিজ্ঞান 


[38তম বধ, ৪ষ-9ধ গধ্যা 


অ্ামাআা অনেক তারার আল্পোতে, খাদের কিরণ. শক্তি 
সূর্যের শক্তির লক্ষগুণ বেশি । মহাবিশ্বের খাতায় স্্ধকে 
নাবালক হিসাবেই ধরা হয় ; বয়স মার পাচ-+শ কোটি বছর । 
জীবনের সতর গত!ংশ এখনও বাকী । 

এই স্র্ইই জ্পামাদের জীবনের আরাধা দেবতা । যাঁর 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৌরজগৎকে বেঁধে রেখেছে; যার বিকিরণ 
শক্তি পৃথিবীতে প্রাণের হৃষ্টি ও বিকাশের অপরিহার্য সহায় । 
একে ঘিরে আবতিত হচ্ছে কয়েকটি বড় বস্ত,পিণু, যারা গ্রহন 
নামে পরিচিত এবং তার্দের অনেকেরই বাইরে রয়েছে 
আবর্তমান উপগ্রহের দল। আরও আছে অসংখ্য ছোটখাট 
কুত্র গ্রহ, আরও ছোট উক্কাপিগ্ডের রাশি, সুক্ক্ম ধূলির কণা, 
হালকা ভাবে ছড়ানে। গাঁস ও সৌরকণিকার স্রোত। এ 
সমস্ত কিছু নিয়েই আমাদের সৌরজগৎ। সৌরজগতের 
প্রান্ত ছাড়িয়ে হয়ত রয়েছে ধূমকেতুর বেষ্টনী, ষ1 থেকেই প্রান্মই 
দু-একটি ছিটকে স্থর্ষের কাছাকাছি এসে পড়ে । 

সর্ষের বাইয়ে সৌরজগতের সমস্ত ভরই কিন্ত রয়েছে কমটি 
গ্রঙ্থের মধ্যে । অন্তান্য বস্তগুলি সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও 
ভর সামান্থই$ জব কিছু কুড়িয়ে বাড়িয়ে জড়ো করলে 
পৃথিবীর ভরের এক শতাংশও হবে না। তাই বলে অব্শ্ত 
এদের অবহেলাও কর যায় না। মহাকাশ যাত্রার বিস্তারিত 
পরিকল্পনাঁয় এগুলি সন্বদ্ধে যথেষ্ট সাবধানতা অবলক্বন করতে 
হয় এবং মহাকাশ যানগুলিতে প্রত্যক্ষ মাপজোকের যন্ত্রাবলী ও 
থাকে। হ্ুক্ম কণিকাগুলি উদ্ধাপাতের দপে রাতের আকাশে 
প্রান়্ই দেখা যায়; অপেক্ষাকৃত বড়গুলি মাঝে মধ্যে পৃথিবীর 


বুকে উষ্কাপিগুরূপে এসে পড়ে। এঁতিহাসিক সময়ের মধ্যেই 


যে বেশ বড় কযেকট] বস্তপিগ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে 
আকৃষ্ট হয়ে ভূত্তরকে বিধ্বস্ত করেছে তার বন্ধ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 

'জ্যোতিবিষ্ঠায় সবকিছু মাপই বিরাট; বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের 
মাপকাঠি আমাদের চেনা মাপকাঠিগুলির চেয়ে অনেক বড়। 
তাই মহাকাশের মাপগুলি কিলোমিটার বা মাইল দিয়ে 
গুপলে বিরাট জংখ্যাক্স দাড়ান । সুর্যের মাপতো আগেই 
বলেছি £ ফিলোমিটার মাপে পৃথিবীর থেকে হ্থর্ষের দূরত্ব হচ্ছে - 
15 কোটি, আর সবচেয়ে দুরের গ্রহ দুটোর দুরত্ব প্রায় ছন্ব-শ” 
কোটি। এত বড় সংখ্যার আমাদের ঠিক, আন্দাজ হয় না। 
তাই একটা মেল দিয়ে বোঝাবার ঢেউ করা যাক। 

মডেলটি গড়তে আমাদের স্কেল ছোট্টি করতে হবে ; মনে 

করা যাক মঙডেলটিতে একলক্ষ কিলোমিটারকে এক সোঁটি- 
মিটার ধর! হয়েছে; এক কোটি কিলোমিটার তখন ঈড়াবে 
এক মিটার মাজে । তবুও মভেলটি বাধায় জন্ত 'বিরাট ফাকা 


অগান্ট-সেপ্টেম্বর) 1985 ] 


জায়গার প্রয়োজন হযে । হ্ুর্যের মাপ হবে 14 সেন্টিমিটার, 
এরফটা ফুটবলের চেয়েও ছোট, আর পৃথিবখ থাকবে 15 মিটার 
দুরে একটা ছোট সরষের মত, ব্যাস 1"2 মিলিমিটার, টা 
থাকবে পৃথিবীর 4 সেন্টিমিটার দুরে, মাপ 03 মিলিমিটার । 
সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি থাকবে 75 মিটার দূরে মাপ 14 
মিলিমিটার একটা ছোট মার্বেলের মত; আর পুটো থাকবে 
600 মিটার রে, আধ মিলিমিটারের একটি ছোট্ট কণ1। 
আমাদের চেনা গ্রহগুলির মাপ এই ছুই সীমানার 
মধ্যেই নিবদ্ধ থাকবে। অন্তান্ত ছোট বস্তগুলির মাপ দেখানে 
সম্ভব হবে না) কিন্তু সৌরজগতের মভেলটি ছড়িয়ে থাকবে 
এক কিলোমিটায়েরও বেশি ব্যাসের ফাকা মাঠের 
মধ্যে । 

দেখা যাচ্ছে যে সৌরজগৎ একেবারেই ফাকা; অনেক 
দুরে দুরে ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি গ্রহ, মাঁঝে বিরাট মহাশৃন্ত | 
এর মাঝে মাঝে যে ছোটখাট উক্কাপিগড বা আরও বড় গ্রহাণু 
(ঠ৪০1:015) ছড়িয়ে নেই তা নয় তবে সে সমন্তগুলেো! জড়ো 
করলে, সব মিলিয়ে একটা ছোট গ্রহের 'সমানও হবে না। 
কিন্তু সবকিছুই মাধ্যাকর্ষণের অদৃশ্য বদ্ধনে বীধা সূর্যের সঙ্গে, 


যার অনির্বাণ দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে সৌরজগতের 
প্রাস্তি পযন্ত | 
সং নি ৯ 


এই সৌরজগতের স্থষ্টি হয়েছিল কবে এবং কিভাবে তা৷ 
নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহু চিন্তা করেছেন । কিন্ত সবকিছু দেখ। 
বৈশিষ্ট সথচাক্ষরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে এমন কোনও মতবাদ 
আজ পধস্ত পাওয়। যায় নি। পরিবেক্ষণ আর মতবাদগুলির 
অমিল কিরকম তার কিছু নমুনা দিচ্ছি। 

সৌরজগতের বস্তপিগুগুলির চলাফেরার হিসাবগুলি যে 
প্রকৃতির মূল নিল্পমে বীধ] সে ব্যাপারট। ভালভাবেই প্রমাশিত। 
টাইকে। ত্রাছের মাপজোক থেকে তার ছাত্র জোহান্স্‌ 
কেপলার যে নিক্ষমাধলী তৈরি করেছিলেন, আইজ্যাক নিউটন 
প্রমাণ দিয়ে গেছেন পে সবগুলিই মাধ্যাকর্ষণ তত্ব থেফেই 
পাওয়া যায়। সৌরজগতের নয়টি গ্রহ, গোটা ভ্রিশেক বড় 
উপগ্রহ, হাজার হাজান্ গ্রহাথ, সবগুলি একই দিকে ঘৃরছে। 
পৃথিবীর উত্তর মেরুটি যে দিক নির্দেশ করে সেই দিকথেকে 
দেখলে সবকিছুই রাাবর্তে (0610100118৫) ঘুরতে দেখা 
যায়। মাত্র ছুটি গ্রহ ছাড়া সব কয়টি গ্রহেরই নিজ অক্ষের 
উপর স্বর্ণন রীতিও এ একই দিকে । আর সবগুলির কক্ষপথ 
আবদ্ধ রয়েছে মহাশৃন্তে এক সমতলের কাছাকাছি যার 
সীমারেখা তারামণ্জীীর মধ্যে জ্রান্তিবৃত্ত (2:০1112080) নাছে 
পরিচিত | এরকম ব্যাপার আকম্মিক ভাবে হওয়া সন্ভঘ নয়। 


সৌর জগতের সষ্কির রহ্ত্য 


29? 


মনে ছয় কোনও আদিম পদার্থের শ্রোত থেকে সব "কিছু 
উদ্ভুত হয়েছে ; সর্ষের নিজব্ম আধঘর্তনও এ একই রকম 1 

তাছাড়া গ্রহগুলির কক্ষপথের মাঁপ যেন কোনও মৌলিক 
নিয়মানুযায়ী সাজানে। নিক়মটি টিসিক়াঁস-বোভ সম্পর্ক 
(710195-395  [61801021) নামে খ্যাত ॥ নীচের ছকটিতে 
সম্পর্কটিকে দেখানো হল। তলৌরজগতের তা সন্বত্ধে কোনও 
মতবাদ সর্বজনগ্রাহহ হওয়ার জন্য সম্পর্কটির একটি সস্কোষজজনক 
ব্যাখ্যার নিতান্ত প্রয়োজন । 





টিসিয়াস-বোড সম্পর্ক অন্যাণী 
গ্রহগুলির দূরত্বের তুলন' 
শ্রহা  স্থর্ধথেকে . বো নিয়মাহযাক্ী গ্রভেদ 
দূরত্ব 4.7. দূরত্ব £. 0, 
ব্ধ 0:39 040 --0*01 
শুক্র 072 0710 + 002 
পৃথিবী 100 100 000 
মঙ্গল 152 160 -:008 
গ্রহাগ্পুঞ্জ 280 2:80 0:00 
( কদ্েকটি ) 
বুহস্প:ত 520 520 000 
শনি 954 1000 - 0:46 
উবেনাম 19120 1960 - 040 
নেপচুন 3010 3880 - 8"70 
গুটো 3950 7720 --37.70 
110395-8006 চ6180801) : 17044 0 3 % 27 
17 - ০০ বুধ 

0 শুক্র 

1] পৃথিবী 

2 মঙ্গল ইত্যাদি 





সর এ 


গ্রহগুলির মধ্যে উপাক্ধানের বিন্যামে বেশ সামঞ্জন্ দেখ। 
ধায়। সর্ষের কাছের গ্রহগুলি, অর্থাৎ বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও 
মঙ্গল অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থে গড়া) বাইরে সিলিকেটের স্তর, 
আর শিতরে হয়ত লৌহাদি জাতী কোনও ধাতৃতে গড়া 
কেন্জ। এদের মাপগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, আর উপগ্রহের 
সংখ্যা সীমিত। অন্যদিকে বাইরের বিরাট গ্রহশ্থলির মূল 
উপাদান বায়বীয় £ হাইড্রোজেন, হিলিয়াম এবং মিথেন, 
আযাষোনিয়া জাতীয় হাইডোজেনের কোনও যৌগ পদার্থে 
গড়া । গ্রাত্যেকটিই খন মেধে ঢাকা এবং এদের সবগুলি 
চারপাশে রয়েছে উপগ্রহের দল গায় বলস্বাকতি বেনী । 
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এদের তিনটিয় অর্থাৎ বুহম্পতি, শনি এবং ইউরেনাসের চার 
পাশে বলক্ষের অস্তিত্ব ধর! পড়েছে এবং, চতুর্ঘটিকে ছিরে অনুরূপ 
বলয়ের সম্ভাবনা! অন্থমান করা হয়। আকার এবং আয়তনে 
এগুন্সি স্ুর্ধের নিকটবতাঁ পাঘিব গ্রহগুলি (76176507181 
৮18৬৮) খেকে বেশ বিভিন্ন; সৌরজগৎ স্যার মতবাদে 
এটিরও ব্যাধ্যা প্ররোজল | 

অবশ্ক সবই যে সাজানো তাও লয়, এর ষধ্যে বু গরমিল 
দেখা যায়। বুহম্পতি ও শনি এই বড় গুহ দুটির আবর্তগতি 
প্রায় এদের কক্ষপথের সমাস্তরাল থাকলেও, ইউরেনাসের 
অক্ষের বিশ্যাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন; পাধিব গ্রহগুলির মধ্যে শুক্রও 
এইরকম দল ছাড়া । শনিগ্নহের বলয় এবং সব উপগ্রহগুলিই 
গ্রহটির বিষুবরেখার সমতলে আঁবন্ধ, কিন্ধ এর অষ্টম উপগ্রহটি 
ইয়াপেটাসের (1999688) কক্ষপথ বাকা । গ্রহাণ্রদের মধ্যে 
বেশ কয়েকটির কক্ষপত ক্রান্তিবৃত্ডের সমতল ছাড়া । উপগ্রহগুলি 
গ্রহঙুলির মতই বামাবর্তে ঘুরলেও, বেশ কয়েকটি দক্ষিণাবর্তে 
পরিক্রমা করছে; এদের মধ্যে আছে বৃহ্পতির অষ্টম, নবম, 
একাদশ ও ছাদ্দশ 'উপগ্রহছগুলি, শনির নবম উপগ্রহ ফিবি 
(91১০6), এবং নেপচুনের বিরাট উপগ্রহ টিটন (1:1107)। 
এছাড়া বন্ধ ছোটধাট, কিন্তু নিশ্চিত ব্যতিক্রম অনেক গ্রহ 
উপগ্রহে দেখা যায় । 

সৌরজগৎ হৃষ্টির নান। মতবাদগচলিকে মোটা।্থুটি ছুই শ্রেণীতে 
ভাগ কর! যায় £ প্রথমটিতে মনে করা হয় যে, নীহারিকাক্ষপী 
এক বিরাট আদিম পদার্থের মেঘ থেকে সৌরজগতের হি 
হয়েছে। এটিকে নীহারিকা কল্পন 006 6০9191 [75০- 
(06515) বলা হয়। এ ধারণাটি বেশ পুরানো; অষ্টাদশ 
শতাষীর দার্শনিক ইম্যা্য়েল কাণ্ট (17010900061 9100 
প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন। পরে ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাস 
0.8019০6) এটির গাণিতিক রূপ দিয়েছিলেন। আদিম 
নীহারিকাটি তারাজগতের সব কিছুর মতই ঘূর্ণমান ছিল এবং 
মাধ্যার্ধণজনিত সংফোচনের পথে কয়েকটি বলয়ারুতি মেঘের 
কাই করে। পরে সেই বলয়গুলি সংকুচিত হয়ে গ্রহগুলির 
জন্ম দেয়; মাঝের *্বস্তপিগুটি শুর্ধে পরিণত হয়। মতবান্টি 
পদ্জিবেক্ষিত তথ্যের খানিকটার মোটামুটি ব্যাখ্য। করলেও অনেক 


বৈশিষ্ট্যের কোনও সক্ভোষজনক উত্তর ফিতে পারে নি। 


ঘেখন প্রকৃতিয় পানা নিয়মগ্ডলি মেনে কেন বিশেষ বিশেষ 
দু়ত্বে বলব সি হবে এবং পরে সেই বলয়গুলি কেমন করে 
, সংক্কচিত হবে সে বিষক্ষে কল্পনাটি নীযব। আর একটি বড় 
রছন্ লুধের ধীয় খআবর্তনেক় ব্যাপারটি । হুর্ধ নিজের অক্ষকে 
ঘিরে প্রাক্স সাতাশ দিনে একবার যুরছে। ঙ্দি সব কিছুই 
এক দ্িকাট খ্সবর্তান মেধ থেকে উৎপত্তি ছয়ে ধাকে তষে 


শারাশিয় জান. বিজান 
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এই আবর্তনের সময় লাগা উচিত ছিল একদিনেরও কম। 
যে অতিরিক্ত কৌণিক ভরবেগ (578/151 10050656870) 

গ্রহ্থলির মধ্যে রয়েছে, তার কারণ লাপপাসের হিলাবে পাও! 
যায় না! 

এই প্রপ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বর্তমান শতা্ীর গোড়ায় 
চেম্বারলেন (01287621510) ও মৌলটন (1০01০9) দ্বিতীয় 
মতবাদটির অবতারণা করেন। এটিকে অংঘর্ষ কল্সন (ছ77- 
০0001)061 175099186515) বল] হম্স। তাদের মতে সব গ্রহ- 
গুলির ক্যতি হয়েছে সর্ষের জন্ম হওয়ার পরে । আকশ্মিকভাবে 
আর একটি তারা খুব কাছে এসে স্থ্যের খানিকটা অংশ 
চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। এতে কৌণিক ভরবেগের, তার- 
তম্যের সমস্যাটির খানিকটা প্রশম হয় বটে, কিন্তু গ্রহবেহিত 
তারার হ্ট্টির সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। এটি অনেক 
বিজ্ঞানীর মনংপৃত নয়; আধুনিক অবলে|ছিত এলাকার পর্ধ- 
বেক্ষণগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কমেকটি তারার চারপাশে 
ঠাণ্ডা পদার্থের মেঘের অস্তিত্ব রয়েছে। প্রত্যেক জায়গায় 
আকম্মিক সংঘর্ষের কল্পনা করা একটু শন্ত। অবশ্থা সবকিছু 
বৈশিষ্ট্যের যে একই কারণ থাকবে এমন কিছুও বল] যায় না। 

অনেক বিজ্ঞানী এ ছুই মতবাদটির স্থানে শ্থানে পরিবর্তন 
করে অন্য মতবাদ দিয়েছেন । উদাহরণ স্বরূপ অধ্যাপক ফ্রেভ 
হয়েলের (ঢা 130516) আত্তরিক বিবর্তনধার] কষ্পন 
(1170010515 85790156515) | তাতে চৌগ্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে 
স্র্ধ এবং গ্রহগুলির মধ্যে কৌণিক ভরবেগের বিনিময়ের 
ধারণা আনা হয়েছে। প্রত্যেকটি গরমিলের জন্য এক একটি 
আকম্মিক ঘটনার অবতারণা! করে, একটা জোড়াতালি 
দ্েওয়] মতবাদ খাঁড়। করা যায়, কিন্ত সেগুলিকে সমর্থন করতে 
সৌরজগৎ সম্পর্কে আরও অনেক জ্ঞানের বিস্তারের 
প্রয়োজন । 

জ্যোতিধিজ্ঞানীদের নজয় এখন এ দিকেই । মছাকাশ- 
বিজ্ঞানের নান! প্রচেষ্টার একটি গ্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সৌর- 
জগতের আদ্দিম 'ইতিহাজের খোজ করা। উদ্কাপিখ্ডের মধ্যে 
মহাজাগতিক রশ্মির সঞ্চার রেখা থেফে আরম্ভ করে, চাদের 
জমি থেকে কুড়িয়ে আনা টেলাগুন্র উপাঙ্গানের মধ্যে 
সৌর জগতের আদিম অবস্থার ইঙ্গিত খোজ! হৃচ্ছে। এখনকার 
আকাশে যে ধুমক্ষেতুটি পঁচাত্তর বছর বাদে ফিরে এষেছে, 
তার উপার্ধানের মধ্যে কিছুট। খোজ পাওয়া হাবে বলে বেশ 
কয়েকজন বিজ্ঞানীর দৃচ বিশ্বাস । এরর সঙ্গে মোলাকাতের জন্ত 
ঘে বিশেষ মহাকাশযানগুলি ছাড়] হন্ষেছে, তাকেক ঘন্পাতির 
মধ্যে এই বন্বদ্ধে খবর জোগাড় করায় বিশেষ প্রচেষ্ট। 
পলিলক্ষিত ছয় ।. 


 আপৰিক 'কৃনী-জিওলাইট 


বিশ্বপাথ দাগ? 


বিশেষ ধক়ণের কেলাজ গঠনবিশিষট আ্যাতুষিনো- পিলিকেট 
গোজ্জের অন্তর্ভুক্ত যৌগ জিওলাইটের নাম খ্না্কাল প্রায়ই 
শোন] যায় । এই জিওলাইট কিন্ত কোন শ্ুনির্দি যৌগ নয় । 
বরং বলা, যায়, কতকগুলি সাধারণ ধর্ম "৭ কেলাস গঞন- 
বৈশিষ্ট্য প্রকাশকারী আআলৃমিনো পিলিকেট যৌগের শ্রেশীগত 
নাম জিওলাইট। 'পারষুটিট' নামে যে কৃত্রিম পদার্ঘটি জলের 
খবত। দূরীকরণের জন্য বাবহ্ৃত হযে থাকে সেটিও এই 
শ্রেণীর যৌগ । 

জিওলাইট পদার্থগুলির মূল গঠনে 9104 ও 4১104 চতুত্তলক 
হবার! রচিত (51 £১1)508 জংযৃতির একটি জাল বোন। 
থাকে যার মধ্যে কিছু অতিরিক খণাত্রক আধান থেকে 
যায়। এই খণাতআ্ক আধান প্রশমিত করার জন্ত আবার 
উপধুক্ত সংখ্যক ধনাত্মক আব্বন অর্থাং কটায়নও বৃননটির 
সন্ধে সংলগ্ন হয়ে থাকে । প্রান অনুরূপ গঠনবিশিষ্ট ফেলম্পার 
শ্রেণীর আলুমিনো-সিলিকোটের তুলনায় অবশ্ত জিওলাইটের 
বুনন কিছুটা! উন্মুক্ত প্রকৃতির হয় এবং এর ফলে কিছুট। 
আল্গা ভাবে আফ্যান্য অপুও (সাধারণ ভাবে জল ) এদের 
কেলাস-অস্তর্যতণ স্থানে ঢুকে পড়ে | এর ফঝে যূল গঠনটির 
কিন্তু কোন পরিবর্তন ছয় না। 

গঠন ও সংধৃতির দিক থেকে প্রাকৃতিক জিওলাইটগুলি 
গ্রধানতঃ তিন ধরনের হয়ে থাকে। 

(?) চারটি বা ছয়টি চতুত্তলক পরম্পর সংযুক্ত হয়ে প্রথমে 
এক একটি বলয় গঠন করার পর এই বলয়গুলি ক্রিমাত্রিক 
জালের আকারে সঙ্গিত হুতে পারে; যেমন-_আ্যানালসাইট, 
84১1 91808. 2501 

(1) চতৃত্তলকগুলির ঠাপবুননে তৈরী এক একটি চাদর 
স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে ফাটল বা ভাজযুক্ত প্লেটের আকার 
নিতে পারে । যেমন-হিউল্যানভাইট, 0০814 9178 0028. 
12701 | 

(01) আশ বা ভন্ত আকরুতিবিশিষ্ট হতে পারে ষার মধ্যে 
চতুত্তলকগুলি শিকলের মত পরস্পর সংযৃক্ত হয়ে থাকে ; যেমন -- 
হ]াট্রোলাইট, ইৈ৪9 415 915 0%. 27780 এবং খমজোন ইট, 
ও 088 215 986 080, 61280 | 


করিম জিওলাকট-- প্রস্ততি 
প্রঠতিতে যে সব জিওপাইট পাওয়া! গেছে সেগুলি ছাড়াও 
কিছুটা তিন্ন ধরণের গঠনবিশিষ্ট জিওপাইট এখন কৃত্রিম 


* নিধি কৃ বিশ্ববিদ্যালয়, কঙ্যদী, মদশ্যা 


ভাবে তৈরি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রথম পরফল গবেষণ? 
করেন অধ্যাপক ব্যারের। এই শতকের চতুর্থ দশকে, লগুনে। 
অতঃপর 1954 থুস্টন্দে ইউনিম্বন . কার্বাইভ করপোরেশন 


আমেরিকার বাজারে ছুই ধরখের জিওলাইট (4 এবং 3) 
বাঙ্ছারে ছাড়েন। . প্রধানত আর্গন গ্যাসকে সম্পূর্ণরূপে 
অক্সিজেন মুক্ত করার কাঞ্জে এগুলি ব্যবহৃত হতে থাকে । 

কৃত্রিম জিওলাইট তৈরি কর] হয় সোভিয়্াম সিলিকেট, 
সোডিয়াম আযালুমিনেট, ক্ষার (যেমন, কষ্টিক সোডা ) ও জল 
থেকে । মিশ্রণ থেকে প্রথমে গঠিত হয় কেলাঁস আকার বঞ্জিত, 
অর্থাৎ অনিয়তাকার আ্যলুমিনো-সিলিকেট হাইড্রো-জেল। 
উপযুক্ত তাপমাত্রায় (4 এবং স্‌ শ্রেণীর জিওলাইটের অন্া 
100০) এই জেলটিকে উত্তপ্ত করলে এর থেকে 013 আয়নের 
ক্রিয়া উৎপন্ন হয় সরলতর এবং দ্রাব্য আলৃমিনো-সিলিকেট | 
পরে এরা নতুন ভাবে পরম্পর সংযুক্ত হনে ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট 
কেলান গঠনযুক্ত জিওলাইটের দানা তৈরি করতে থাকে । 
ইলেকট্রন অথ্রবীক্ষণ যগ্রের সাহায্যে বা স্‌ রশ্মি ডিফ্র্াকশন 
পদ্ধতিতে অনিয়তাকার হাইড্রো-জেল থেকে জিওলাইট 
কেলাসের ক্রমবিকাশ চমৎকারভাবে অন্গসরণ করা যায়। 

উৎপর কেলাসিত পদার্থটির সাধারণ সংকেত হলো। 151, 
(5809) (21085522280, যেখানে [ু-ক্যাটায়নটির 
যোজ্যতা ১ এবং 2, 9 ও হ উপযুক্ত পূর্ণসংখ)া । ড-এর মান 
বিজোড় হলে এবং 1? একটি হিযোজী আনন ( যেমন, 0৪8+) 
হলে অন্ততঃ একটি একযোজী ক্যাটায়ন ও (যেমন, 53) 
উৎপর্ন পদার্থটির মধ্যে অন্যতম খণাত্বক আধান গশমন্কারী 
উপাদান হিসাবে থাকবে । এই কারণেই থমসোনাইটের 
ক্ষেত্রে 5-5 হওয়ায় এর মধ্যে ছুটি 089+ এবং একটি 1 
আন্নন বর্তমান থাকে। 
গঠন ও ধর্ম 

জিওলাইটের গঠনে 380 চতুস্তলকের অন্তর্গত 514. 
আয্মনগুলির আধান সম্পূর্ণরূপে গুশমিত, হযে থাকে। কিন্ত 
£১10$ চতুত্তলকে £১1১* আয্মনের আধান প্রশমিত হওয়ার পর 
অতিরিক্ত এক একক খণাত্মক আধান অজিত হওয়ায় প্রতিটি 
£104থককের জন্ত একটি একযোজী ক্যাটায়ন (প্রধানত; 
খ৪+) ব1 ছুটি &104-র জন্য একটি দ্বিযোজী ক্যাটায়ন 
€(ষেখন, 08২+ ) মূল জিওপাইট বৃননের বহির্দেশে গৌণ 
গঠনে অবস্থান করে। এই আধান প্রশমনকারী ক্যাটায়নগুলি 


২00 


আবার সহজেই অগ্ঠান্ত একযোজী, ছ্বিযোর্জা বা জিযোজী 
ক্যাটায়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে থাকে । জিওলাইটের এই 
ধর্মকে বলা হয় ক্যাটায়ন বিনিময় ধর্ম। জলের খরতা দৃরী- 
সময় আমর! িওল[ইটের এই ধর্মকেই কাজে লাগিয়ে থাকি! 
জিওলাইটের, গঠন কাঠামোর মধ্যে নির্দিষ্ট বাবধানে সুজ 
গুক্ম ছিদ্রে গেকেযায়। গঠন বৈশিষ্ট) অঙ্গযায়ণ এই ছিব্রগুলির 


ব্যাসার্ধ সাধারণতঃ 3 থেকে 15 £ ৫ £১০510-5 ০0) সীমার 
মধ্যে থাকে। 5104 এবং £10$ চতুস্তলকগুলি বিভিন্ন ভাবে 
ও অস্গুপাতে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন আকারের ছিন্ত্রপথযুক্ত জিওলাইট 
কেলাম গঠিত হয়। আবার £10$ চতুস্তলক সন্গিহিত 
অঞ্চলে আব ক্যাটায়নের আকার ও আধান অন্ঘায়ী এই 
ছিত্রপথের ব্যাস কম বেশী হয়ে থাকে । জিওলাইট-, 
(বৈ& £)-এর গঠনে কতিত অষ্টতলক আকারের আযালুমিনো- 
সিলিকেট এককগুলি বর্গক্ষেত্রীয় প্রিজমের মাধ্যমে 'এমন 
ভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয় যে সংবয় ক্যাটায়ন [ব৪+-এর 


উপস্থিতিতে ছিদ্রপথগুলির ব্যাসার্ধ 4 ধ্লা'়ায়। এই বৈ 
আত্মনগুলি ?+ আয়ন ছ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে আমরা যে 
জিওলাইট পাই (4) তার ছিদ্রপথের ব্যাসার্ধ কমে গিয়ে 


ও & হন্স কিন্তু 0৪+5 আদ্নন দ্বার প্রতিত্বাপিত ছলে 0৪ 4) 


ছিদ্রগুলি বড় হয়ে 5 ব্যাসার্ধবিশিষ্ট হয়ে থকে । এইকপ 
সছিড্র গঠনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন ক্যাটায়ন সম্পৃক্ত জিওলাইটগুলি 
ভিন্ন ভিন সুপ্মতা বিশিষ্ট ছ'কনীর ন্যায় আচরণ করে। ছিত্রু- 
পথের ব্যাস অপেক্ষা কম বাদের কোন আণবিক পদার্থকে 
এর। গর্ভের মধ্যে আবন্ধ করে রাখে (অধিশো বণ) ৪০8০:190102) 
কিন্ত বড় আকারের অণুগুলিকে এভাবে আছে৷ ধরে রাখে না। 
ব্যাপারটিকে আণবিক ছাকন (01016010181 ৪$81178) বলা 
যায়। কার্বনেরও (চারকোল ) এইক্প ছাকন ক্ষমতা দেখা 
যায়। কিন্ত বর্তমানে” আণবিক ছণাকৃনণী বলতে আমর 
জিওলা ইট শ্রেণীর পদার্থকেই হুঝে থাকি । ' হর &-কে বলা হয় 
4 & ছণাকনী, 74 হলে! 34 এবং 0৪4 হলো 54 
ছ"কনী। র 

জিওলাইট -3-এর ছিত্রপথগুলি অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে 
থাফে। এদের গঠনে কপ্তিত অই্তলকাকতি আযানুমিনো- 
সিলিকেট এককগুণি যট.কৌণিক প্রিজ মের মাধ্যমে পরম্পর 
সংযুক্ত হওয়াম্ম ছিপ্রগুলি আকারে বড় হয়ে পড়ে । ৪: 

এ ৬, 

জিওলাইটের ছিজ্ঞগুলির ব্যাসার্ধ হয় 104 । 

গব ধরনের জিওলাইটের ছিত্রগুলি শুষমভাবে ছড়িয়ে থাকে 
এবং এগুলি আবার জলনিকাশী নালার মত্ত পরস্পর এমনভাবে 


» শারদীয় জযান.ও বি ১৫ এ 2087 


[তম বর্ষ, £ম-9ম সংখ্যা 


বক্ত হয়ে খাকে যে সমগ্র পদার্থটকে কেলাসিত “স্পঞ্জ, বলে 
মনে হয়ে। সম্পূর্ণ নিক্চদিত জিওলাইটে আয়তনের 
প্রান্ম অর্ধেফটাই থেকে যায় ফাকাঁ। আর এই ফাকা জারগা- 
গুলোতেই ছিন্রপতর আকার অপেক্ষা ক্ষু্রতর নানা ধরনের 
গ্যাঁস বা তরল পদাখের অণু টুকে পড়তে পারে । বড় আকারের 
অধুগুলি ঢুকতে পারে ন।। এই ভাবেই জিওলাইট নিরাচনক্ষ'ম 
(551600156) অধিশোষক এবং ফাঁকৃনী হিসাবে কাজ করে' 
থাকে। 


জিওলাইটের সংঘৃতিতে একযোজী ক/াটায়নগুলি ছ্বিযোজী 
(0৪২) বা জিযোজী (1.92+) ক্যাটায়ন থারা প্রতিস্থাপিত হলে 
ছিন্ত্রগুলির অভ্যন্তরে অতিরিক্ত একধরনের আবর্ষণী ক্ষমতার হুট 
হয়। এর ফলে আণবিক ছ্টাকৃনী হিসাবে অসম্পূক্ত অধু এবং 
দব-প্রতিস্থাপিত চক্তাক্কৃতি জৈব ষৌগের প্যারা-আইসোমারগুলির 
প্রতি এদের বিশেষ আসক্তি দেখ! যায়। 

জিওলাইট মোটামুটিভাবে তাপসহা! পদার্থ। 10000 
তাপমাত্রীতেও এদের কেলাস গঠন অবিকৃত থাকে । জল দিয়ে 
বেশ কিছুক্ষণ ফোটালেএ এদের কোন মৌলিক পরিধ্তন হয় না 
তবে, বারবার 3000-এর উপরে উত্বথ্থ করলে জিওলাইট 
কিছুটা দুঃস্থিত হয়ে পড়ে। এইজন্যই সাধারণতঃ 300*-এর 
উপরে উত্তপ্ত করে আণবিক ছ্টাকৃনী হিসাবে এদের কাজ করার 
ক্ষমতা পুনরুদ্ধার কর। হন। 


আণবিক ছ'কৃনী হিসাবে জিওলাইটের ব্যবহার 

আগেই উল্লেখ কর। হরেছে যে জিওলাইটের গঠনে বর্তমাঁন 
ছিত্ত্র বা গর্ভগুলি জলের অণুসমূছের লূকিয়ে থাকার পক্ষে অত্যন্ত 
স্ঁবিধাজনক। আপেক্ষিক আর্দ্রতা যথেষ্ট কম থাকলেও 
জিওলাইট বায়ু থেকে জল টেনে: এ গর্তগুলির মধ্যে আটকে 
রাখতে পারে। প্রচলিত বিভিন্ন শুদ্ধীকারক পদার্থ যেমন 
আলুমিনা) সিলিকাজেল ইত্যাদির তুলনায় জিওলাইট আদবিক 
ছাকুনী কম চাপে অনেক বেশী কার্করী। এই কারণেই কোন 
গ্যাস বা তরল পর্দার্থ থেকে জল অপসারণ (10015 অপেক্ষাও 
কম পর্যন্ত ) করতে অর্থাৎ উত্তমরূপে গু করার জন্ট বিভিন্ন শিল্পে 
বর্তমানে ব্যাপকফভাকে জিওলাইট ব্যবহ্ৃত হচ্ছে। এছাড়া, 
আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় সহজে পৃথক কর! যায় না এমন তরল 
ব1গ্যাীয় মিশ্রণের ক্ষেত্রে এই আণবিক ছাকনী ব্যবহার করে 
দ্রুত গৃথকীকরণ কর] সম্ভব হচ্ছে। 

সরল শৃঙ্খল বিশিষ্ট হাইডরোকার্ধনগুলি (গড় ব/াসার্ধ 


49 £) ৮৪--জিওলাইট সহজেই ধরে রাখে কিন্ত শাখাুক 
বা! বলক্ন গঠনবিশি্ ফৌগগুলি ( ব্যাসার্ধ 5 £ অপেক্ষা বড়) 


অগাস্চি-সেপ্টষ্বর, 1985 ] 


আদৌ আবদ্ধ হক্ব না। পরে 1ঃ-হেক্সেন চালিত করে আবদ্ধ 
সরল শুঙ্খল হাইডোকার্বনগুলিকে বের করে আনা হয়। 
ডিটারজে্ট তৈরিতে সরল শৃঙ্খল আলকেনগুলির বিশেষভাবে 
প্রয়োজন হয়ে থাকে । কারণ, এর] “বায়ে! ডিগ্রেভেবল,, 
_ অর্থাৎ ব্যবহারের. পর সহজেই জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার 
মাধামে প্রকৃতিতে ভেঙে গিয়ে নিরাপদ অস্তিম যোগে পরিণত 
হতে পারে। 

মেটা-জাইলিন ব। অর্থো-জাইলিনের মিপ্রণ খেকে প্যারা- 
জাইলিনকে আংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় পৃথক করা একরকম 
অসম্ভব? (শ্ুটনাংকের পার্থকা 0+20-এর মও )। অথচ 
টেরিলিনের প্রধান উপ।দান টেরেপথ্যালিক আসিভ প্রস্তত 
করতে প্যারা-জাইলিন দরকার । 0৪- বা [7৪- প্রতিস্থাপিত 
2 এবং ু-শ্রণীর জিওলাইটের প্যারা-আইসোমারগুলির 
প্রতি বিশেষ আসক্তি দেখা যায়। এই ধরণের আণবিক 
ছাক্নী ব্যবহার করে অপর আইসোমারগুলির মিশ্রণ থেকে 
সহজেই প্যারা-জাইলিন বা অগ্যান্ত যৌগের প্যারা২আই- 
সোমারকে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া ষেতে পারে । এসব 
ক্ষেত্রে অরন্ত জিওলাইটের আচরণ শে পুরোপুরি আণবিক 
ছাকৃনীর মত এমন বল। চলে না। 


ঁ 'আপবিক ছাক্নী-_জিওলাইট . 
পেট্রোলিয়াম শিল্পে £ক্্যাকিংং ও “আইসোমেরাইজেশন, 
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প্রক্কিক্নার মাধামে উন্নত মানের গ্যাসোলিন বা পেট্রোল 
ভৎপাদনে 2 এবং ২৫-শ্রেণীর (ও-আকার ) জিওলাইট 
অন্থঘটক ব্যবহার করে দেখ! গেছে যে অনেক কম তাপমাত্রায় 
ও চাপে বিক্রিয়াগুলি সংঘটিত হতে পারে । প্রকতপক্ষে যেসব 
বিজ্তিয়ায় অস্তব্ত্ত্ণ বিক্রিয়ক হিসাবে কার্বোনিয়াম আরন সৃষ্টি 
হয়ে থাকে সেই জব ক্ষেত্রেই জিওলাইট পদার্থ কার্যকরী 
অন্ভুবটকের ভূমিকা পালন করে। (বর্তমানে জিওলাইট 
অন্ুঘটক বাবহার করে পেট্রোলিয়াম শিল্পসংস্থাগুলি বছরে লক্ষ 
লক্ষ টাকা সাশ্রয় করছে। 

বামুর পৃধণমাজা কমানোর কাজেও জিওলাইট আণবিক 
ছাকুনী ব্যবহার করা যায়। এরা বাস থেকে নাইট্রোজেন 
অক্সাইড (0, 220), সালফার ডাই-অক্সাইভ, হাইড্রোজেন 
সালফাইভড, ইত্যাদি ক্ষতিকর গ্যাসগুলি দূর করে বায়ুকে বিশুদ্ধ 
করে তুলতে পারে। এছাড়া ধাতুনিষ্কাশনে, রাবার শিল্পে, 
হিমকারক তরল ব] গ্যাসকে গন্ধমক্ত করতে এবং আরও নানা 
কাজে আণবিক ছাক্নী জিওলাইটের ব্যবহার ক্রমেই বেডে 
চলেছে । 


বা শসা ৪৭ আপস উপ ৩&-স ০০ক্প+ও৯-০.স্স৯-স্প, ৮৯ ৯৯. এ ৯৯ 





ররর, না পাপ এরা 


কলকাতা 


কলকাতা 


৬ যে যাই বলুন কলকাতা শবটাই মনে একটা বিশেষ অন্ভৃতি আনে । কলকাতা মানেই কৃতি, 


সৌজন্ত বোধ, শালীনতা ও সচেতনতা । 
শোতের মত। 


প্রায় তিনশ বছরের এই সহরে মানুষ এসেছেন 
আজও আসছেন পাশাপাশি রাজাগু ল থেকে । 


্বাধীনও 1র পুণ্য প্রভাতে লক্ষ লক্ষ উদ্বান্ত এসেছেন । বছরের পর বছর ধরে এই উদ্বাস্ত আতকে 
কলকাতা মহানগরী বক্ষে ধারণ করেছে ; মহানগরীর পরিধি হয়েছে বিস্কৃত। 


৬ পুরসভার সামর্থে, পুরসেধার উপাচারে চাপ পড়েছে প্রচণ্ড ভাবে। অতীতে এমন কি স্বাধীনতার 
পরও, কলকাতার উন্নয়নের কথা তেমন করে ভাবা হয় নি; ভাবা হয় নি কলকাতার পুরসভার কথ]। 
কলকাতার ভবিষ্যৎ ভাবনায় এই বাস্তবকে ভুলে গেলে চলবে ন1। 


৬ আজ নতুন ভাবে, নতুন উদ্যোগে নান। পরিকল্পন! নেওয়! হচ্ছে। কলকাতার শ্রাবৃদ্ধির জগ্ত। 
কলকাত। পুরমভা জনগণের সহযোগিতায় পুরসেধার কাজে নিজেকে নতুন ভাবে উৎসর্গ করেছে। 


তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
. কল্পকাতা। মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন 


রমেশ দাশক 
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মন বলতে মনোবিজ্ঞানীরা এক সময় শুধু চেতনা 
(501750109)051)855)-কেই বুঝতেন । মনোবিজ্ঞানী 18068 
মলকে “চৈতন্তগ্রবাহণ (96168170091 5950$0587)958) রূপে 
বর্ণনা করেছিলেন । তার কারণ মন কখনো শুন্য থাকে বাঃ 
সব সময়ই কোন না কোন চিন্তা-ভাবনা, ধারণ (০9081365 
97 11685)» অনুভূতি বা প্রক্ষোত (166115)8 0৫ 600096$07)), 
অথবা! আশা-আকাক্ষ-সংকল্পা (6১6০0863017-053116-111) 
উদ্ধিত হচ্ছে আমাদের মনে এবং তাদের সঙ্দ্ষে আমাদের 
সচেতন করে তুলছে--এগুলি ষেন এক একটি চেতনার তরঙ্গ 
একটি মিলিয়ে ষেতে না যেতেই আর একটিয় উদয় ঘটছে, 
কোন ছুটি চেতনা-তরঙ্গ বা মানসিক অবস্থার মধ্যে কোন ছেদ 
বা বিরতি নেই, বহতা নদ্রীর মতোই আমাদের মনোরাজ্যে যেন 
অবিরাম চেতনার আ্োতধারা বয়ে চলেছে । আমর যদি 
নজেদের মনের দিকে তাকাই, অর্থাৎ অন্থরদর্পন ([19008১8০- 
(1013) পদ্ধতিটির প্রয়োগ করি তাহলে দেখতে পাব সব সময়ই 
আমর কিছু ন। কিছু সঙ্বদ্ধে সচেতন হয়ে আছি, আমাদের মূন 
কখনোই শুন্য থাকছে না+ হয় কোন চিন্তা॥ না হয় কোন 
অন্নৃভূতিঃ অথবা কোন সংকল্প অথব ইচ্ছা সেখানে বর্তমান | 
গভীর ঘুমের পর আমর বলি--আঃং কী আরামে ঘুমোলাম ! 
অর্থাৎ ঘৃমস্ত অবস্থাতেও আমাদের মনে একটি আরামের অন্থভূতি 
উপস্থিত ছিল। আমাদের চেতনার নঙ্দীতে নিত্য নুতন তরপের 
উদ্ভব ঘটছে, তাই [16:8011588 বলেছেন, “৬76 ০561 
06556170 010৩ 1000 006 58206 580:6810,10515 05 5611 
ঢ0০9:6 00৩০ 06 00৩ 50:5800 01 00008100, 

চেতনার প্রবাহকে নদীর শ্রোতের সঙ্গে তুধনা করা হলেও 
ঢুয়ের বৈশিষ্ট কিন্তু এক নয় । নদীর গতি সামনের দিকে, কিন্ত 
চেতনার প্রবাহ বিপরীতমুখী । এই মৃহূর্তে যা চেতনায় 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে পর মুূর্তে ত। অচেতনতাঁয় বিলীন হয়ে 
যাচ্ছে, এখন যা বর্তমান পর মুহূর্তে তাই অতীতে পর্যবসিত 
হচ্ছে, এই মুতে য1 অভিজ্ঞতা (57১67107,০) পর মৃদ্ধূর্তে তা 
সঞ্চিত হচ্ছে স্বতি (9509015) ভাগারে | চৈতন্তপ্রবাছের আর 
একটা বৈশিষ্ট্য হলো এই যে চেতনা. থেকে ঘেসব অভিজ্ঞত| 
অচেতনতাষ বিলীন হয়ে যাচ্ছে তার! কিন্ত আবার চেষ্টা করছে 


চেতনার মধ্যে ফিরে আস্তে, বছিও এই প্রত্যাব তণের, 


ব্যাপারটা অর্ধক্ষেত্রে সহঙ্গ বা সম্ভব নয় । 
লিগমুণ্ড ফ্রয়েত চেতনার তীব্রতা অন্থসায়ে মনকে তিনটি 


পপি এ লী পি পপি পপ পপ পপর 
* ডেঞ্ডিড হেয়ার ট্রেনিং কলেছ। 2513. বালীগঞ্জ আরকলা্গ কোড? কলিকাডা-7000£9 


অঞ্চলে ভাগ করেছেন--চেত্তন (০9:3558988), প্রাকৃ-চেতন 
(006-5012801008) এবং অবচেতন (54072502098) 1 
আমানের চেতন মনে যেসব ভাব-ভাবনা-ইচ্ছা-আকাঙ্ষায় উদর 
ঘটে তাদের সম্বন্ধে আবাদের পুরোপুরি হাশ (৫187579688) 
থাকে, অর্থাৎ আমর] তাদের সঙ্থদ্ধে, সম্পূর্ণ সচেতন থাকি, কিন্ত 
উদিত হবার অল্পক্ষণ পরেই সেগুলি চলে বায় প্রাকৃ-চেতন মনের 
আপাত বিন্মরণের রাজ্যে অথব। অবচেতন মনের সম্পূর্ণ বিন্মরণের 
দেশে । আমর! যে সব অজত অভিজ্ঞত1 লাভ করি তার 
সবগুলিই খদি সব সময় আমাদের চেতনায় ভিড় করে থাকত, 
যদি পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা-আকাজ্চাগলির প্রত্যেকটিই আমাদের 
চেতনায় সবসময় তার চরিতার্থতা দাবি করত তাহলে মানসিক 
ভারসামা হারিয়ে আমর? পাগল হয়ে যেতাম | তাই প্রাকৃতিক 
নি্মমেই আমাদের চেতন।র বস্তগুলি তাছের প্রক্কতি অন্গসারে 
মনের প্রাক্চেতন অধবা অবচেতন অঞ্চলে আশ্র্ব গ্রহণ করে। 
যেঘব চিস্তাভাবন। অনুভূতি আশা-আকাঙ্ষার সঙ্গে আম।দের 
নীতিবোধের কোন বিরোধ নেই সেগুপি থাকে প্রাক্-চেতন 
মনে, যদ্দিও মনে হম্ঘ আমর তাদের ভুলে গেছি তবু আসলে 
কিন্তু তার্দের আমর] ভুলি নাঃ কোন না কোন সময়ে তাঁরা ঘুরে 
ফিরে আবার আমাদের চেতন]য় এসে হাজির হয়। আর সেই 
সব আশা-আকাজ্ষা চিন্তা-ভাবনা অনুভূতি যার্দের সঙ্গে 
আমাদের নীতিবোধের সংঘাত ঘটে তারা প্রাক-চেতন অঞ্চল 
ছাড়িয়ে আরও গভীরে মনের অবচেতন অঞ্চলে নির্বাসিত হয়ঃ 
এবং তাদের কখা আমরা জন্পুণ তুলে বাই, ্বাভাবিকভাবে 
কখনোই তার! সরাসরি আমাদের চেতনায় আবার এসে 
হাজির হতে পারে না, আমাদের প্রচণ্ড নীতিভ্বাধ সব সময়ই 
তাদের চেতনায় প্রবেশ করতে বাধ! দেয় অবশ্থ প্রায়ই 
আমাধের অবদমিত (610155524), অবচেতল (15973558085) 
ইচ্ছেগুলি ইঞ্সবেশে, শ্বপ্পঃ ভুল-ভ্রান্তি ইত্যাদির ভেতর দিয়ে 
আমাদের চেতনার উদ্দিত হয়ে আমাধের অজ্জাতসারে পরোক্ষ- 
ভাবে চরিঘার্থতা লাভ করে থাকে। স্বপ্ন এবং ভুলভ্রাস্ছির 
অথবা এই ধরনের আরও অনেক কাজের (যেমন দিবা, 
রচনা, চিত্রাঙ্ছন ইত্যাদি ( উপহুক্ত বিশ্লেষণের সাহায্যে মন+ 
সমীক্ষক তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 'অবদমিত ইচ্ছ! আকাঙ্ষাগুলির 
সন্ধান পেয়ে খাকেন। মুক্ত অন্য পদ্ধতি (10৮০৫ ০ 
চ£6৩ 4১5500$860$08)-এর আাহাষ্যে মনঃলমীক্ষক, যে কোণ 
মানুষের অবন্হিত 'আশা"আকাঙ্জাগুলিকে তার অবচেতন 
মন খেকে চেতন মনে ভুলে আনতে পারেন, যঙ্গিও ব্যাপারটা 
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ভীষণ কষ্টসাধ্য আর সময়সাপেক্ষ এবং পুরোপুরি নির্ভর করছে 
ভার সঙ্গে সেই ব্যক্তিটির পহযোগিতার মাত্রা এবং সংশ্লিষ্ট 
অবর্মিত আশা-আাকাজ্ষাঙ্চলি অবচেতন মনের কত গভীরে 
নির্বাসিত হয়েছে তার ওপর । 


॥ 2 এ 


চেতন মন এবং অবচেতন মন নিয়ে ভুরি ভূরি গবেষণ। কর! 


হয়েছে এবং রাশি রাশি গ্রন্থ ও লেখ হয়েছে । কিন্ত রামায়ণে 
উগিলার যতো মনোবিজ্ঞানে প্রাক চেতন মনটিও অগ্ভাবধি 
উপেক্ষিত ছয়ে আছে। প্রাক্-চেতন মন সধ্ধদ্ধে দু-চারটি 
কথা ছাড়া প্রায় কিছুই বল! হয়নি । অথচ মনের এই 
অঞ্চলটির গুরুত্ব মনের আর ছুটি অঞ্চলের তুলনায় কোন অংশেই 
কম নয়, বরং বিশেষ অর্থে কিছু বেশী, কারণ প্রাক-চেতন মন 
তন মণ এবং অবচেতন মনের মধ্যে একমাত্র যোগস্থৃত্র, 
তাছাড়া গ্রাক-চেতন মনের' একটা অংশ চেতন মনের জঙ্গে 
এবং আর একট। অংশ অবচেতন মনের সঙ্গে নিকট আাঞ্জিধ্যের 
জন্য ওতপ্রোত ভাবে মিশে আছে। স্তরাং প্রাক চেতন 
মনের সাহাষ্য ছাড়া চেতন মন অথথ! অবচেতন মনের পঙ্ছে 
কাজ কর। একেবারেই অসস্ভব। এই বিষয়ে চিস্তাভাবন। 
এবং. গধেষ্ণার প্রয়োজন তাই অত্যন্ত বেশি, কিন্তু দুঃখের বিষয় 
মণোবিজ্ঞানীর। এ সন্বষ্ধে তেমন গুরু আজও দেন নি। 
প্রাক-চেতন খনে যা থাকে কম-বেশি চেষ্টা করণে সেগুলিকে 
০৬তন মণে শিয্ে আসা খায়, -অথব1 সংযোগ সন্রাথল। 
(19৮5 ০৫ 4১58০9০$8019)-র প্রভাবে তারা আপন থেকেই 
চেতন মনে পুনরাক্ উদিত হয়-- এইটুকু মাত্র মন্তব্য করেই তারা 
প্রাক-চেতন মন সম্বন্ধে তাদের ঘায়িত্খ সমাপ্ত মনে করেছেন । 

আমর] বলেছি চেতন এবং অবচেতন মনের ক্রিয়াকলাপ 
বছুলাংশে নিতঃ মরছে গ্রাক-চেতন মনের ওপর। কিছু কিছু 
উধাহরণ দ্বিলে আমাদের এই বক্তব্যটি পরিষ্কার হবে। গুথমে 
চেতন ধনের কথ্াই ধরা যাক। 

প্রত্যক্ষণ (6:০617১6190) আমাদের ৮৮তন মনেপ একটি 
কাজ। প্রতিনিয়ত আমরা কিছু না কিছু প্রত্যক্ষ করছি। 
কিন্তু বিশ্লেষণ করলেই দেখ! যাবে প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষণের মধ্যে 
বেশ কিছু প্রাক্‌-ঢেতন অভিজ্ঞতা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে! যেমন 
হখন আমরা একটি আপেল প্রত্যক্ষ করি তখন আমাদের 
কয়েকটি মাত্র সংবেদন (8808805015) হয়--আম্রা বিশেষ 
রডের |বশেষ্ব আকারে একটা কিছু ধোঁথ, এহটুকৃহ হখে। 
আমাদের চেতন মনের অভিজ্ঞতা, কিন্ত প্রত্যক্ষণ বপতে 
অইটুকুই বোষায় না, আমর] বুঝতে পারি যে, যা দেখছি 
সেট! শ্রকটা আপে । আপেল সন্বদ্ধে আগার্দের অতীতের 


মনোবিজ্ঞানে উপেক্ষিতা 
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সব অভিজ্ঞত1--য1। এখন আমাঁধের প্রাক্‌-চেতন মনে আছে 
যেষন আপেলের স্পর্শ, গন্ধ, গ্বাদ ইত্যাদি সন্বদ্ধে আমাদের 
সমস্ত অতীত অভিজ্ঞতা বর্তমানের সংবেধনগুলির সঙ্গে একীভূত 
হয়ে আপেল সঙ্বদ্ধে আমাঞ্ছের বর্তমান প্রত্যক্ষণটিকে সম্ভব 
করেছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ-যাকে সম্পূর্ভভাবে চেতন মনের 
একটি ক্রিয়া বলে মনে করাঁহয় আসলে তার বেশ কিছু অংশ 
প্রাক্‌-চেতন, অর্থাৎ এট চেতন ও প্রাকৃ-চেতন মনের একটি 
মিশ্র ক্রিয়া মাত্র। প্রত্যক্ষণের মতে। অধ্যাপ বা ভ্রান্ত 
গ্রতাক্ষণের (119507) মধ্যেও প্রাকুচেতন মনের উপাদান 
বর্তমান থাকে । গোধূলির আবছা আলোকে পথ চলতে চলতে 
এক টুকরো! দড়ি দেখে সাপ বলে ভয়ে অাৎকে উঠি। ঘড়ির 
সংবেদনের সঙ্গে সাপের সন্ধে আমাদের প্রাক্‌-চেতণ 
অিজ্ঞতাগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় বলেই রজ্ুতে 
আমাদের সর্প ভ্রম ঘটে থাকে। 

চেতন মনের আর একটি কাজের নাম বিচারকপণ 
(05950771938) | এই কাজটির মধ্যেও প্রাকৃ-চেতন মনের 
উপাদান বছুল পরিমাণে উপস্থিত থাকে । শান কোণে 
কালো যেঘ দেখে আসন ঝড়ের কথা অনুমান করি, কারণ 
অর্তীতে একই অবস্থায় ঝড়ের ষে অভিজ্ঞত! আমার প্রাক্-চেতন 
মনে সঞ্চিত আছে সেটি বর্তমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে একীভূত হয়ে 
গেছে। তা যদি না হত তা হল্পে কিছুতেই আমি বতমানে 
ঈশানী মেঘ দেখে আসঙ্প ঝড়ের কথ! অনুমান করতে পারতাম 
না। সেই রকম যখন আমার্দের মন কোনও দুস্থ ব্যক্তির কষ্ট 
দেখে সহাগুভঁতিতে ভরে খান্ব তথন সেটা সম্ভব হত্ব ব্যক্তিটির 
সম্বন্ধে আমর। যে সংবেদন লাভ করি (তার কষ্টের অভিব্যক্তি 
দেখে) তার সঙ্গে অতীতে আমার নিজের অনুরূপ কন্টের থে 
অভিজ্ঞতা আমার প্রাক-চ৮্ শুন মনে আছে তার উদ্রেক ঘটেছে 
বলেই । আবার আমাদের পছন্দ অপছন্দ ভালো লাগা খারাপ 
লাগার মূলেও আমাদের প্রাক-চেতন মণের ক্রিয়। বর্তমান । 
একজনকে প্রথম ধেখ। মাই পুব ভালে! লেগে গেল, আর 
একজনকে দেখা মাত্রই মেজাজটা গেল বিগড়ে । কেন এমন 
হয়? তলিয়ে ধেখলে দেখ। বাবে সম্ভাব্য অন্তকতম কারণ হিসেবে 
যাকে ভালো লাগল তার সঙ্গে হুম্বতে। এমন কোনো! ব্যক্তির 
থর্ধা্ত মিল আছে ধার সঙ্গে আমার সম্পর্কটি মধুর, যাকে খারাপ 
লাগছে তার সঙ্গে এমন একজনের অদ্ভূত মিল আছে যার সঙ্গে 
আমার সম্পর্কট রীতিমত তিজ্ত। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে ধেখে 
থু সংবেষণ লাঙ কগছি তার সঙ্গে তার যতে। ধেখতে বক্তিটি 
সম্পকে আমার যে অভিজ্ঞতা আমার প্রাকচেতন মনে আছে 
সেই অগ্িজ্ঞতা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। ম্ৃতন্নাং 
পছন্দ-অপছন্দ ভালো লাগ। মদ! লাগান ব্যাপারটিও পুরোপুছি 
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চেতন মলের ব্যাপার নয়ত চেতণ এবং প্রাকৃচেতন মনের 


.শশ্মিলিত ক্রিয়ার ফলশ্রুতি মান্র। 
এবার আমরা অবচেতন মনের সঙ্গে প্রাকু-চেতণ মনের 


অবিচ্ছেগ্য সন্বদ্ধাটর কশ। ভ।বতে পারি। ম্বপ্পকে বলা হয় 
অবচেতন মনের রাজ্য ষাবার রাজপথ (1২০৬৪] 1০98৫ €9 
01১৪ 05)0008580905)। ন্বপ্পে ভেতর দিয়ে আমাধের অবদমিত 
ইচ্ছাগুলি পরো পূতি ল।ত করে। কিন্ত ফেখা গেছে 
প্রত্যেকটি স্বপ্মের মধ্যে এমন একটি ঘটন] থাকবেই ধা নাকি 
আগের দিণে ঘটেছিল অর্থাৎ যে ঘটন|টির কথ! শ্বপরদ্রষ্টার 
প্রক-তন মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল । হয়ত দীথকান পরে 
বিমলের সঙ্গে আমার দেখ। হয়েছিল গতকাল | পাত্রে হ্বপপ 
দেথলাম খিমলের সঙ্গে দাজিলিং"এর রাক্তার রাস্তায় ঘুরে 
বেড়চ্ছি, ইত্যাদি । 

যে অব ইচ্ছার সঙ্গে আমাদের নীতিরোধের সংঘাত 
বাধে অর্থাৎ আমাদের অসামাজিক অনৈতিক গছিত ইচ্ছা- 
গুলি অবর্দমমিত হয়ে অবচেতন মনে চলে যায়। অবদদিত 
হলেও তার। সব সময় চেষ্টা করে চেতন মনে উদ্দিত হতে, 
কিন্ত তার আগেই অর্থাৎ চেতন মনে উদ্দিত হবার আগেই 
আবার তারা অবর্ধমিত হয়ে নির্বাধিত হয় অবচেতন মনের 


মধো। এই অবদমনের কাজটা পুরোট।ই অবচেতন মনের 
কাজ কিনা» অবদমনের ব্যাপারে প্রাক্বচেতন মনেরও কোন 
ভূমিকা আছে কিনা, থাকলে কতটা আছে সে বিষয়ে 


গবেষণাগ যথেষ্ট অবকাশ আছে। 
অবধধন (0607685101))-এর মতো দমনও (51901555107) 


মনের আর একটি কাজ। দমন কাজটি পুরোপুরি চেতন 
মনের কাজ । শুধু যে আমাদের অনৈতিক ইচ্ছাওলিই 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপূর্ণ থাকে তাই নম্ব) অনেক নির্দোষ 
ইচ্ছাও অনেক সময় অপূর্ণ থেকে যাদব। যেমন ছুটি পরম্গর 
বিরোধী নির্দোষ ইচ্ছার একটিকে আমাদের বাতিল করতে 
হয়। ছুই বন্ধুর বাড়ি যাবার ইচ্ছে আছে। আগেকার 
বাড়ি যাব তাই নিয়ে মনের মধ্যে ছদ্ঘ। ঠিক করলাম রামের 
বাড়ি আগে যাব, অর্থাৎ আগে শ্যামের বাড়ি যাবাক্স ইচ্ছে- 
টিকে দমন করলাম । সেটি দমিত হয়ে প্রাক-চেতন মনে চলে 
গেল। আবার এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটে যেগুলি দমিত 
হয়ে প্রায় অবচেতন মনের সীমানায় গিয়ে হাজির ভ্ক্গ। 
যেমন আমাহক বর্দি কেউ অপমান করে তাহলে সেট? আমার 
আজআমধাধা বোধকে প্রচ্ভাবে আধাত করে। আমি সে 
৭1 মনে করে রাখতে চাইনা ।' ইচ্ছে করেই তুলে যেতে 
াই। তাই দেই অভিজ্ঞতাটিকে দমন, করে পাঠিয়ে দিই 
প্রাকৃ-চেতন মনের গভীরে, একেবাবে' অবচেতন মনের দো 
গোড়ায় । এই ধরনের দমিত  অ্িজ্ঞতাওঁপির সঙ্গে 'ধদ্দমিত 


. আরদীয় জান ও বিজ্ঞ ন 


[38তম বর্চ, ৪ম-9ম গংখ্য। 


কোন 'কোন ইচ্ছার নিকট সন্বন্ধ গড়ে ওঠা কি নিতাস্ই 
অসম্ভব ? ব্রং 'যতন কলার যেই কারণ মাছে যে এই 
ধরনের দমিত ইচ্ছাগ্ুলিকে আশ্রয় করে' বিশেষ বিশেষ অথ* 
দমিত ইচ্ছ। ন্বপ্পের শাকারে বা অন্য কোন ভারে চেতন মনে 
আত্মগকাশ করতে পারে। ফ্রক্জেডের নিজের একটি স্বপ্রের 
কথা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে পরি ফ্রক়্েড একদিন 
তার এক সহকর্মীকে স্বপ্নে দেখলেন । বাস্তবে এই সহকর্মী 
শঞহশন হলেও ম্বপ্পে তিনি দেখলেন তার গালভর হুদ 
রণ্ডের লগ্থা দাড়ি আছে। আসলে এই দাড়ির গ্রকৃত মালিক 
ছিলেন ফ্রর্েডেরহই এক কাকা ধাকে তার সমন্ত আত্মীয়ন্বজন 
মহানির্বোধ বপেই মনে করতেন। দ্বপ্পের মধো একাধিক 
ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণকে অংক্ষেপণ (5০017061388 6017) 
বল। হয়। ব্বপ্নের মধ্যে সহকর্মীকে এই মহানিবোধ কাকার 
সঙ্গে একা তু করে ফ্রয়েত তার সন্থদ্ধে ভার যে অবজ্ঞা তাঁকেই 
প্রকাশ করেছেন । এখানে কাকার বৃদ্ধি সন্থপ্ধে ফ্রম্সেডের যে 
নিক্ন ধারণ। সেটি তার প্রাক্-চেঙন মনেই ছিল, হয়ত ব| 


'দমিত হযেই ছিল, কারণ কাকাকে নির্বোধ ভাবাটা সুখকর 


না হবারই সম্ভাবনা বেশি। এই দমত প্রাক-চেতন 
ধারণাটিকে কেন্দ্র করেই সহকর্মী সন্বন্ধে ফ্রয়েডের অবদমিত 
অবজ্ঞারপ্রকাশ ঘটেছে স্বপ্নের মধ্যে । অবস্থাই এধরণের স্বপ্পের মধ্যে 
প্রাক-চেতন এবং অচেতন মনের 'মিত ও অবদমিত উপাদদান- 
গুলিকে ঠিক ঠিক মতো] চিষ্চিত করতে গেলে শিছক অনুমাণই 
যখেষ্ট নয়, প্রয়োজন মনঃসমীক্ষকের সাহায্যে বস্তনিষ্ঠ গভীর 
[বঙ্লেষণ্রে । স্বপ্ধে আরও একট। বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন 
মূনঃসমীক্ষকের1 (55০15০-4১1)815869) | ম্বপ্রের মধো আমার 
সমঘ্ত আক্রোশ ধাবিত হল খ-এর দিকে ক-এর উপস্থিতিতে), 
ধদ্দিও আসলে ক-এর ওপরই আমার রাগ, খ-এর ওপর নয় । 
হ্বপ্পের আবেগের এই স্থানচ্যুতি বা অভিক্রান্তির (0£89186- 
0567২6) অনেক কারণই থাকতে পারে, ধার মধ্যে খ-এর প্রতি 
আমার দমিত বিরাগকে আশ্রয় করে কএর প্রতি আমার অবশ - 
দমিত আক্রোশ প্রকাশ পাবার সম্ভাবনাটাকে একেবারে 


উড়িয়ে দেওয়! যায় না। 


মোটের ওপর) মন একটি অবিভাজ্ায অধিচ্ছির সত্তা। 
তার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এরুটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। 
তাই মনের কোন অঞ্চলেরই গুরুত্ব কিছু কম নয়। বিশেধ করে 
প্রাব্ৃ-চেঙন মনটিকে আমর] কিছুতেই উপেক্ষা! করতে পান্সি না 
কারণ এরই" অধনলটিই মননে অন্য ছুটি অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র 
যোগস্থয়। - সুতয়াং মনের অন্ত ছুটি অঞ্চলের 'ওপর' পরই” 
অঞ্চলটি প্রচ্চাধেরু প্রকৃতি ও. পরিধি যম্পর্কে পর্যাপ্ত গবেহণ 
হওয়1-ষে নিভান্তই প্রযোক্ধদ ভাতে আর সঙ্টেহ-ক্ষি | 


বিচিত্র প্রাণী নিরম্কু মরু-মুষিক 


ক্াধাগোবিল্দ মাইতিজ 


ইচ্ছুলে ছু-এক ক্লাশ পার হতে না হতেই জেনে ফেলেছিলাম 
“জলের এক নাম জীবন" : গল ছাড়া কোন প্রাণী বাটে না। 
আরও পরে 'জেনেছি জনের দরকারট। সবার সমান শয় | সদ, 
উত্তপ্ত মরুভূমিতে জল বিনা হয়ত একদিনেই মানুষের ভবলীলা 
সা হয়ে যাবে) কিন্ত উট এ অবশ্থায় শ্বচ্ছন্দে কাটিয়ে দেবে 
তিন চার দিন। কারণ হিসাবে জেনেছি উটের কুজটাই তার 
জলের কৃজো) কজের কোষকলাঁতে উট জল জমিয়ে রাখে। 
গরমেয় দিনে কুজোর জন খালি হতে না হতে আবার আমরা 
ভরে নেই । উটও মাঝে মাঝে ভরে নেয় তার কজো মরু্যানে 
গেলে। উটের কুজোতে জল ভরার বান্তাটা তার মুখের ভিতর 
দিয়ে পাকস্থলী হয়ে। 

মানুষ বা উট কেউই শুদ্ক মরুতুমির স্থায়ী বাসিনা। নয়; 
কেবল ।রিকারের অময় সেখানে যায় । কিন্ত এমন অনেক জন্- 
জানোয়ার আছে মরুভুমিই খাদেব বাশস্থান। বিশ-পরটিশ 
মাইলের মধো জল নাই; অথচ নানারকমের জন্ত-জানোয়ারের 
খাপ সেখানে । এর!জল পায় কোথা গেক্চে? এদের শর)রে 
কি জলের ভাগ কম? নাকি শরীর শুকিয়ে গেলেও এরা বেঁটে 
থ।কতে পারে ? পরীক্ষান্্ দেখ। গেছে--কোনটাই ঠিক নয়। 
জলপায়ী প্রাণীদের শরীরে আছে প্রায় 65 শতাংশ জল; মর 
প্রাণীদের শরীরেও তাই । আর শরীর থেকে মতটা জল বেরিয়ে 
গেলে সাধারণ প্রাণীদের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে, 
এদের তবলায়ও তার ব্যতিক্রম হয় ন1। তবে দেখ গেছে 
এদের মধ্যে কিছু জন্মজানোয়ার দশীমনসা জাতীয় গাছ খায়। 
এসব গাছের প্রায় 90 শতাংশই জল । সুতরাং ফ্ীমনসাভোজী 
প্রাণীদের জলের চাহিদা মেটে তাদের খাগ্চবস্ত থেকে। আতরাং 
যে অঞ্চলে ফণীমনগা জাতীয় গাছ আছে সেখানে জল ন' 
থাকলেও কিছু প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে । 

এ পর্যস্ত তো অমন্তার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু যে অঞ্চলে 
জল নাই, ফশীমনলা তো দূর অন্য, কোন গাছপালাই নাই 
সেখানে অন্তজানোয়ার আছে রি? নাথাকারই কথা; যদি 
না থাকত তে ল্যাঠা চুকেই যেত। কিন্ত গোল বাধিয়েছে 
ম্-মৃষিক। পৃথিবীর সব মরুছ্যিতেই এদের বাস) সে মরুভূমি 
এসিয়,। আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা অন্ত যেখানেই 
হোক না কেন মরু-মুষিকের দেখ। অবস্থাই পাওয়া! ধাবে। এই 
মরু মৃষিকের একপ্রজাতি হল ক্যাঙ্গার মৃষিক (012০4093 
৪১8০28151178)। পৃথিবীর সবচেয়ে শুধস্থান যে মৃত্যু-উপত্যক! 
(08881) ৪1159) সেখানেও বাস করে এই প্রাণী | 


ক শী পীাীশিশাীান্াীপটী 
* বিধানচল কৃছি বিশ্বযিপ্লণলয়। কলা হী, দীয়। 


মৃত্যু উপত্যকা অবস্থিত ক্যালিফোনিয়ার ইনিও কাউন্টিতে। 
এই উপত্যকা লগ্গায় 50 মাইল. এবং চগ্ড়ায় 20 থেকে 25 
মাইল । ন্নার সমুদতল থেকে 276 ফুট গভীর । কবিগুরু এক 
কবিত।য় লিখেছেন, "*.-**মে নদী মরু পথে হারাল ধার1..১” | 
'একথ! বেখার সময় তার মনে হয়ত অমরগোস। নদীর কথ] 
কি মেরেছিল। করণ এই নদী মৃত্যু উপত্যকায় এসে তাঁর ধারা 
হারিয়ে ফেলেছে । এই নর্দীর সব জল মৃত্যু উপত্যকায় এসে 
প্রথর তাপে শুকিয়ে বাম্প হয়ে যায়; পড়ে থাকে কেবল ছলে 
দ্রবীভূত রাশি রাশি লবণ | এখানে কোথাও জল নাই | এক 
ফ্লোটা শিশিরও পঢ্ডে না রাতে । গ্রী্ম দিনে এই উপত্যকার তাপ 
মাত্রা ঘোরাঁফের| করে 120” ফারেনছিট ।ফা)-এর আশেপাশে, 
আবার বেখেয়ালে কখনেসখনো 140 ফারেনছিটি ছাড়িয়ে 
উপরে ঢলে যায়। মৃত্যু উপত্যকার এই ভয়াবহ পরিবেশ 
অধিকাংশ প্রাণীর পক্ষে বাসখে!গা নয়। অথচ ক্যাঙ্গার মৃষিক 
ছেলেপুলে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ধরসংসার পেতেছে এখানেও । এ 
তো তাজ্জব কী বাৎ! টু 

ধর্মের ধবজধারীরা ফতোয়। দেবেন--সবই ভগবানের খেল, 
খোদার কেবামতি | কিন্ধ বিজ্ঞানী বলে একদল নাছোড়বান্দা 
'্মাছেন ; তীর! 'এই কেরামতির পেছনে কি আছে সেই সত্য 
খুজে বের করতে ঢাশ। তারা বলেন, কারণ ছাড়া কাধ হয় 
ন1) ভগবানও নিয়মের অধান। বিশ্বজগত্খ খামগেয়ালীতে 
চলছে না। ঈশ্বর-অবিশ্বাসীর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে প্রাচীনকালে 
এরা ঘাতকের খড়েগ বা] বিষপানে প্রাণ দিয়েছেন, তরু যা সত্য 
ধলে জেনেছেন, তার থেকে একচুল বিচুত হন নি কখনও । 
এরাই অমিত বিক্রমে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে সভাতার রথকে 
আজ ঠেলে শিয়ে এসেছেন একবিংশতি শতাব্ধীর দোঁর 
গোড়ায় । 

এর্দেরই একদল পড়লেন এই ক্যাঙ্জারু মুধিক নিয়ে । . 
ত।র! শ্তানফোভ' এবং সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্ঞালয়ের পরীক্ষাগারে 
এই মুধিকের শারীরতত্ব নিয়ে পরীক্ষা চালালেন। ক্যালারুর 
সঙ্গে ক্যাঙ্গার-মুষিকের কোন জাতিগত মিল নেই। ষেটুকু 
মিল আছে তা উভয়ের চলাফেরার কায়দা-কসরতে। 
ক্যাঙ্গারুর মত এই ই"ছুরও পেছনের লঙ্কা পায়ে ভর দিয়ে 
লাফিয়ে চলে এবং একাজে শ্রক্তিশালী লহ্বা লেজের সাহায্য 
নেয়। তা হলেও সীতার গণ্তীর মত এদের চলাফেরার গংখও 
খুবই সীমাবন্ধ। তাই দুরে গিয়ে কোখাও ফণী-মনসা দিয়ে 
ভোজ সারবে বা প্রাণতরে জল থাবে--সে খুযোগ নেই। 
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চলতে জাঁগল বিজানীদের পরীক্ষা । কুক খা পাঁকস্থরী 


থেকে বের করে দেখা গেল সবই শুকনো) জিনিবস্থাজের 
বীজ ব! এই ধরনের শুকনো কিছু। দেখ! গেল পরীক্ষাগারে 
এর]. দিনের পর দিন শুধু শুকনে! যব খেয়েই আনন্দে আছে। 
অদ্ভুত প্রাগী:; ক্ষুধা প্মাছে, তৃষ্ণা নাই | বাংল! ভাষায় "ক্ষধা- 
কার ধুগদ মিলকে নিরর্ধক প্রমাণ করেছে এর।। 

গ্রথম গ্রহ! হুল-ঙবে কি এরা শরীরের ভিতর জল 
জধিয়ে রাখে আুকনোর দিনগুলিতে বাচার জন্য? পরীক্ষায় 
দেখা গেল কি শ্রীশ্ম, কি বর্ধা-সব সময় এদের শরীরে 
জলীয়াংশ শতকর। 65 ভাগ । এমন কি দিনের পর দিন 
সতকনো আছার্ধ খাইয়েও শরীরের জলীয়াংশ ফোন পরিবর্তন 
দেখা গেল না। 

পুরে! জট সপ্তাহ ধরে কেবল শুকনে। ষব খেতে দেবার 
পর দেখা গেল মৃষিকদের ওজন বেড়ে গেছে। কিন্ত শরীরের 
জলীয়াংশ আছে আগের মতই 65 শতাংশ। তাহলে এই 
বর্ধিত ওজনের জলীয়াংশ এল কোথা থেকে? অন্ত একদল 
মৃষিককে কিছুদিন ধরে যব ও বূসাল তরমুজ মিশিয়ে খেতে 
দেওয়ার পর দেখ! গেল এদের দেহের জলীয়াংশ শুকনো! যব 
খাওয়া বেরাঘরদের চেয়ে বেশি নয়। তার মানে এরা শুকনে। 
খাবার ধাক বা রসাল খাবার থাক, শরীরের জলীয্বাংশ কোন 
হেরফের হয় না। এই পরীক্ষা প্রমাণ করল ক্যাঙ্গারু মৃষিক 


শরীরের জল জমিয়ে রাখে না বা শরীরের জলীয়াংশ খরচ করে 


গুকনোর দিনে উটের মতন ধাচে ন]। 

পালামৌ পাহাড়ে এক অঙ্থখ গাছ দেখে সঞ্জীবচন্দে 
প্রধযষে মনে হয়েছিল--গাছটি বড় রসিক; তাই ন্ীরস 
পাষাণ থেকেও রম সংগ্রহ করে কেমন সতেজ ও প্রফুল্ল রয়েছে। 
আর একদিন এ একই গাছ দেখে ভিনি ভেবেছিলেন-- 
গাছটি বড় কঠোর, এর কাছে নীরপ পাষানেরও নিজ্তার নাই ।* 
আমাদের মৃযিকপ্রবর শুকনো হব থেকেও জল সংগ্রহ করতে 
পারে; নইলে তার দেছের জলীয়াংশ বুজায় রাখে কি করে? 
তালে এই ক্যাঙ্গার মুধিক রসিক ন। কঠোর ? 

এমন কনে শুকনো যব থেকেও জল আসছে তা জানতে 
হলে রপায়ন বিজ্ঞানের কয়েক পাতা উ্টাতে হবে । আমর! 
জানি জল তৈরি হুয় ছু" ভাগ হছাইড্রোজেনের সঙ্গে এক ভাগ 
অক্সিজেন মিশিয়ে । তাই জলের করমুলা চ80 1 7 বোঝায় 
হাইড্রোর্জেন এবং 0 অক্িজেন ] | অব খাধারেই কিছু 
হাইড্রোজেন আছে এই গ্রাণীদের শরীরে নিশ্চয় হাই- 
ডোজেনের লঙ্জে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় জল তৈরি হয়। 
রসামনাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক গ্রাম শ্বেতসার 
*সর্ধীবচন্জ চট্রোপাধাধের 'পালামৌ ভ্রমণ বষ্টবা | 


শারদীয় জান ও ব্জান 


38তম বর্ষ, 8ম-9ম সংখ্যা 


থেকে, এই বিকি্থার ফছে জল পাওয়া যায় 0 গ্রাম। এক . 
গ্রাম চধিজাতীর পদ্দার্থ থেকে 1"1 গ্রাম এবং এক গ্রাম 
আমিষ পদার্থ থেকে 0'3 গ্রাম। 

ক্াঙ্জার সুধিকের উপর পরীক্ষা করে" আরও দ্বেখ। গেল, 
পরীক্ষার্ধীন প্রাণীদের যে যধ খেতে দেওয়া হয়েছে আবহাওয়ায় 
জজীয় বাম্প নাথাকলে তার 100 গগ্র।ম থেকে গেই বিক্রিয়া 
পাওয়! যেতে পারে 5৭ গ্রাম জল । যদি বাতাসে 50 শতাংশ 
জলীয় বাম্প থাকে এবং তাঁপমাজ্জা 75০ ফ1 হয় তবে যব কিছুট! 
জলীয় বাপ শোষণ করবে , সেক্ষেত্রে জলের পরিমাণ বাড়বে 
আরও 19 গ্রাম । প্রত্যেকটী প্রাণীকে পাচ সপ্তাহে খাওয়ান 
হচ্ছিল 100 গ্রাম করে শুকনে। যব । আবহাওয়া আন্ুসারে 
খাদ্য থেকে তার! পেয়েছে 51 থেকে 65 গ্রাম । 

ক্যা্জাক মৃষিকের চেহারার অন্থপাতে এত কম জলের 
চাহিদা? খুবই আশ্চর্জনক | যদি শরীর থেকে বেরিয়ে মাওয়। 
জলের পরিমাণ অত্াস্ত কম হয়, তবেই এত অল্প জলে এই 
প্রাণী বাচতে পারবে, নচেৎ নয়। সুতরাং পরবর্তণ পরীক্ষা 
বুরু ছল--কেমন করে এত অল্প জলে এই প্রাণী তাদের চাহিদা 
মেটায়- সে তথ খুঁজে বার করবার । যে কোন গ্রাণীর শরীর 
থেকে জল বেরিয়ে যাওয়ার তিনটি পথ-_-1-মল, 2-মুন্জ ও 
ঘাম এবং শ্বাসপ্রশ্থাস। 

আফ্রিকায় এক ধরনের কৈ মাছ আছে। এর বন্থদিন 
মৃত্রত্যাগ না করে বেঁচে থাকতে পারে। পুকুরের জল শুকিয়ে 
গেলে এরা পাকের ভিতর চলে যায়, আর যতদিন বর্যাকাল 
না আজে ততদিন সেখানে দিব্যি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। 
এর যেন কুস্তকর্ণের মৎ্ন্ত অবতার । 

আমিষ পদার্থ হজম করতে গিয়ে প্রাণীদেহে প্রতিনিয়ত 
ইউরিয়া! তৈরি হয়ে রক্তে জমছে। এই ইউরিয়। শরীরের পক্ষে 
বিষবংৎ॥ আমাদের কিডনী রক্ত থেকে এই ইউরিয়। ছেকে 
মুত্রের সঙ্গে শরীরের বাইরে বেয় করে দিয়ে রক্তকে নির্মল 
রাখে। পরীক্ষার কলে জান! গেছে প্রশাব শা হওয়ার জঙ্য 
ঘুমন্ত অবস্থান আফ্রিকার কৈ মাছের রক্ষে ইউরিয়ার মাত্রা 
ধুবই বেড়ে যায় । তবুও এরা মরে না। অথচ মানুষের রক্তে 
ইউরিয়া! একটু*বেড়ে গেলেই ইউরেমিয়] হয়ে জান খতম । 

আফ্রিকার কৈ যাছের মত ক্যাঙাক মু'্ধকও হয়ত গুকনোর 
দিনে মৃক্রত্যাগ ন। করে শরীরে ইউরিয়া] জমিয়ে রাখতে পারে । 
কিন্ত পরীক্ষায় দেখা গেল এ অন্থমান সত্য নয়। শুকনো বা 
রসাল যে ধরলেয় খাবারই দেওয়া হোক না কেল এদের সবক 
ইউরিয়া, লবণ ও অন্তান্ত বঙ্য পদ্ষার্থের যাত্রার 'কোন 
হেয়ফেয় ছর না। 


টনিক নি নুরে গ্েল। 


ৃ 
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. অগাস্ট-সেপ্টেম্বর। 1985 ] 
ভান গেল এদের কিভনীর কাধক্ষমত] এত বেশি যে অতি 


অঙ্প পরিমাণ জল দিয়ে এর! প্রচুর পরিমাণ ইউরিয়া, লবণ ও 
অভ্তান্ট বর্জ। পদ্দার্থ শরীরের বাইরে পাঠিয়ে 'দিতে পায়ে। 


তাই আমাদের গুজে বেখানে মাধ 6 ভাগ ইউরিয়া! থাকে, 


গ্রদের মরে খাকে 24 ভাগ ! পদের মুত্রে লবণের পরিষাশ 
সমৃদ জলের পায় দ্বিগুণ) ূ 

আমর] সমৃজ্রের জল খেয়ে বাচতে পারি না। কারণ 
সমুদ্রের জল আমাদের কাজে লাগ! তে দুরের কথা, পেই 
জলে এত লবণ আছে ষে তা প্রশ্বাবের সঙ্গে বের করে 
দেওম়ার অন্য শরীর থেকে আরও জল জোগান দ্দিতে হত্ব। 
বিজ্ঞানীরা ভাবলেন, ক্যাঙ্গারু মৃষিকের মৃতে যদি সমুদ্র জঙের 
ছিগণ লবণ থাকে, তবে তো! এর! লম্বুব্ধের জল খেয়ে বেঁচে 
থাকতে পারে। 

যেই ভাবন1, সেই কাজ। কিন্তু গোল বাধল এক 
জায়গায় । ঘোড়াকে জলের ধানে হয়ত নিয়ে ধাওয়া যায় 
টেনে হি"চড়ে, কিন্ত জল খাওয়ান তো যায় ন1। ক্যাঙ্গার 
মুষিকের বেলাও দেখা দিল একই সমস্তা। এর! কিছুতে 
সমুত্রের লবণাক্ত জল খাবে না। বিজ্ঞানীরা ভাবতে বললেন । 
কিন্তু সমাধান সোজা নয় । এর! সাধারণ প্রাণী নয় যে 
কিছুক্ষণ জল খেতে না৷ দিলে তেষ্টায় ধা পাবে তাই থাবে। 
এদের তেষ্টাই পায় না! 

ভাবতে ভাবতে তাঁদের মাথায় একটা বুদ্ধি এল-- 
তুর্বদ্থিই বলতে হবে । তারা মৃধিকদের সোয়াবীন থেতে 
দিলেন। পোগ্লাবীন প্রোটিনে ভরপুর । সেই প্রোটিন শরীরে 
গিয়ে তৈরি করল প্রচুর ইউরিয়া । এট] শরীরের বাইরে বের 
করতে হলে অনেক বেশি প্রশ্রাব করতে ছবে। তাই শরীরে 
দেখ! দিল জলের চাহিষ্কা। তীব্র পিপাসায় এর সম্মজের জল 
খেল বাধ্য হয়ে। বিজ্ঞানীর অবাক হয়ে দেখলেন যে সেই 
ঘন লন্বণাক্ত জল ব্যবহার করে ক্যাঙ্গাক্ মুধিকের কিভ্‌নী 
যে কেবল তার থেকে লবণটাই গ্রশ্বাবের সঙ্গে বের করে 
দিল, তাই নয়। োক্সাবীন থেকে আসা ইউক্জিয়াও বের 
করে দিয়ে রক্তকে পরিদ্ধার করে নিল। আর কোন স্থলচর প্রাণী 
এভাবে সমুক্রের জলকে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করতে পারে 
বলে জান! নেই। | | 

পরীক্ষার "আরও দেখ! গেল পাঁচ সপ্তাহ ধরে 100 গ্রাম 
শুকনো যব খাওয়ার ফলে যে বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়, তা 
প্রনাবের সঙ্গে বের করে দিতে লাগে 13 গ্রাম জল। 
তাছাড়1 এই সময়ে মলের লঙ্গে শয়ীরের বাইরে যায় মাত্র 
তিন গ্রাম । এর থেকে জিদ্ধান্ত ক্র! যেতে পারে-ষে 
প্রাণীর মল যত শক্ত এবং যার গ্রআাবে বর্ধ্য পদার্থের মাঝ! 


বিচিত্র প্রাণী নিরনু মক-মুষিক 
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যত বেশি, সে প্রাণীর জলের চাহিদা তত কম। তাই হয়ত 
ছাগল, ভেড়া, খরগোজ প্রস্ভৃতি সকলো এলাকায় পিঝর্চাটে 
জীবন ধাপন করতে পারে। | 

যাই ছোকঃ মল-যুত্রের সঙ্গে কতটা জল বাইরে যায ত1 
তে। জানা! গেল। এখন বাকী রইল--ফতটা জল ন্ট হুয় 
ঘাম ও শ্বাস-প্রশ্বাসে | ক্যা্গাক্ষ মুষিকের চাষড়ায় ঘর্মগ্রথ 
মাই, যেটুকু আছে-.তা কেবল পায়ের পাতাত্স। তাও 
আবার. ম্বগোত্রীয় অন্যান্য প্রাণীর ভৃলনায় সংখ্যায় কম। 
তাই ধর্মগ্রস্থির মাধমে নষ্ট হয় খুব ফম জল। এবার 
পরীল্ষা কর] হল শ্বাস-প্রশ্বাস । তাতে দেখা গেল যদি 
আবহাওয়ায় একেবারে কোন জলীম্ন বাষ্প না থাকে তবে 
পাচ সপ্তাহে শরীর থেকে বেড়িয়ে যায় 44 গ্রাম জল, আর 
যদি আর্জতার পরিমাণ 50 শতাংশ এবং তাপমাত্রা! 75 ফা, 
হয় তবে বেরিয়ে যায় 25 গ্রাম । 

এবার হিসাব-নিকাশের পালা । আগেই দেখা গেছে 
বাতাবয়ণ জলীয় বাশ্হীসন ছলে 100 গ্রাম যব থেকে ক্যাঙ্গাক 
মুষিক পায় 54 গ্রাম জল; অথচ এই আবহাওয়ায় তার 
শরীর থেকে বেরিয়ে যায় 61 গ্রাম (মুত্র 14+মলওগ্রাম 
+শ্বাসপ্রশ্থাস ও ঘাম 44 গ্রাম)। অর্থাৎ আয্ের চেক 
ব্যয় বেশি; ফলে দেছের জলীয়াংশ হাস । নীট ফল মৃত্া। 
আবার আত্রতা যখন ধাকে 50 শতাংশ এবং তাপমাত্রা 
75” ফা তখন 100 গ্রাম ঘব থেকে এর! পায় 67 গ্রাম জল; 
খরচ হয় 43 গ্রাম (মৃত্র 14+ মল ও গ্রাম+শ্বান-প্রশ্বাস ও ঘাম 
25 গ্রাম) ব্যালান্স শীটে দেখা গেল জমার ঘরে 24 গ্রাম; 
অর্থাৎ প্রচুর জল। নীট ফল-_-আনন্দে বেচে-বর্তে খাকা। 
অগ্গসন্ধানের নৌকা এসে গেছে তীরের কাছকাছি। 

বিজ্ঞানীর] স্থির করলেন- এবার মেপে ছেখতে হবে এই 


মুষিকদের "দেশ-গায়ের আবহাওয়াটা কেমন। লোকজন, 


তার ও যন্ত্রপাতি চলল এরিজোন। মরুভূমিতে এদের শ্বদেশে। 
চরম খরার দিনে এদের গর্ভের ঘালান-কোঠাক় লাগান 
শীতাতপ ও আর্ত] নিয়ন্ত্রক বঙ্ত্রের কার্ধক্ষমতা1 পরীক্ষা! করতে 
লেজে বেঁধে দেওয়া হল অতি ক্ষুদ্র এক উষ্ণতা ও আর্ত 
পরিমাপক যন্ত্র। হন্যানের লেজে' আগুন ধরিয়ে ভুল করে 
তাকে ছেড়ে দেওয়ার ফলে শ্রীলঙ্কায় ষে প্রলয় অগ্নিকাণ্ড 
হয়েছিল, সে কথ! বোধ হয় আগে-তাগেই বিজ্ঞানীরা জেনে 
রেখেছিলেন তাদের স্বঙাষায় অনুদিত রামারণের উপা 

থেকে । তাই মৃষিক মছোদয়রা যাতে ব্পাতিসহ হাঁতওয়। 
হয়ে নাষায়, সেজন্থ তাদের বেঁধে রাখা হল অতি দ্ুক্ম অথচ 
শক স্তো। দিয়ে । মনে দেখা গেল দিনের বেলায় গর্তের 


তিতয়ে তাপমান্জা 75 থেকে 8৪ ফা. এবং আর্ত 30 
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থেকে 20. শতাংশ । রাতের বেল গঙেক্ বাইরে তাপমাজা 
দাড়ায় 60 থেকে 75০ ফা, এবং আর্দ্রতা 15 থেকে 40. শতাংশ । 
দিনের বেল! বাইরে আব্রত1 দেখে যায় প্রায় শৃন্তের চিনি 
আর তাপমাজ্া 120-থেকে 240০ ফা. । 

আগের পরীক্ষ। থেকেই জানা হয়ে গেছদ--তাপমাহা 
যদি 75” ফা. হয় তবে এই মৃষিক বেঁচে থাকতে পারে 
কমপক্ষে 10 থেকে 20 শতাংশ আর্দতায় | তাপমাত্রা বেশি 
হলে সমতা রেখে আদ্রতা বাড়াবার প্রয়োজন । 

আমাদের শরীরের উত্তাপ 986০ কা । ্ত্রীশ্সের দিনে 
পারিপান্থিক উত্তাপ দেহের উত্তাপকে উপয়ের দিকে ঠেলে 
তুলতে চায়; গরমে শরীর অস্থির হয়, ঘন ঘন তেষ্টাপায়। 
আমর] গুচুর জল খাই । সেই জল বাম্প হয়ে শরীর থেকে 
অনেকটা উত্তাপ, নিয়ে উড়ে যায়। এই ভাবে আমাদের 
শরীরের তাপমাত্রা একই বিনতে স্থির থাকে । 

জরে তাপথাত্রী 102 ব1 103০ ফা. ছাড়িয়ে গেলে রোগীর 
মাথায় জল ঢাল! হয়; কপান্ে রাখা হয় বরফ ভরা আইস- 
ব্যাগ । এতেও কাজ না হলে ক্রোসিন বা ক্যালপল খাইক্সে 
দেন ফ্যামিলী ফিজিসিয়ান অবনী বাডুজ্যে | 

বেচার! ক্যাঙ্গারু মৃষিকের তাপ সহ করের ক্ষমতা আমাদের 


সম্পী পপপী  া ৫-পা ও ্ঞ্ »-৯- ৮৮৭ ৬৯ স্পা 





শারদশয় আন, ও বিজ্ঞান 


[ 28তম বর্, ৪ম-9িম সংখ্যা 


চের়েও কম। শরীরের তাপ কিছুক্ষণ: ধযে 200” ফা" হলেই 
পটল তোলে । সদন তো আর ' ষখেষ্ট ধর্মগ্রন্থ নাই বে 
থেমে গিয়ে তাপ কমবে; ঘামবার জন্য শরশর অত জলই.ব1 
পাবে কোথায়? সেগ্ালে 'অবনী ঘাড়ুজোও মাই 'যে 
ক্যালুপল থাইয়ে দেবে । -' - 

আহত বৈজ্ঞানিক তধ্যের সমাবেশে মর-মুধিকের শারীর- 
বৃীয় প্রপঞ্চের উপর থেকে এতদিনে সরে গেল কৃষ্ণ যবনিকা । 
রহুশ্ের আড়াল থেকে সত্য বেরিয়ে এল মধ্যাহ মার্ভগ্ডের 
দীপ্তি নিয়ে । বিজ্ঞানীর] প্রমাণ করলেন-নিদাথের রুক্ষ 
মরুভূমির নিষ্ষরণ আবহাওয়ায় এই মৃষিকের জীবনযাপনের 
মূলে নাই কোন অহৈতুকী দেবী প্রভাব, আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য £ 
(1) দিনরানে বিবর-বাঁস, (2) নিশাচর বৃত্তি, আর (3) নাম 
মাতম জলে শারীরবৃত্বীয় প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়ার অসাধারণ 
ক্ষমত?। যদি কোন দিন এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের একটিরও 
অভাব ঘটে, তবে সেদিন মরুভূমির বৃক থেকে নিশ্চিহ্ন হস্কে 
যাবে মর্-মৃধিকের বংশ ! এর থেকে আর একবার প্রমাণিত 
হলো--আপাতৃষ্টিতে যা প্রতিপ্রাকৃত বলে মনে হয়, তার 
পেছনেও আছে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা । বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সব 
কিছুকেবিচার করার প্রবণতাই রক্ত লাভের পথ । 


স্পা পা ৯৯৮ শী ৭ 


বিশেষ রিবেট 
কম খরচে [] শ্ৃতিখাদি ৩৫ 
মনের মতো! 7] রীষ্ড সিক্ ২০০০ 
পৃ্জীর বাজার সারতে [2] স্পান সিক্ষ ৩০০ 
| | [2] পলি বস্ত্র ৪৯০০ 
গ্রামী ণ-ই শ্রেষ্ঠ 
আপনার্ের সেবাক (রশম খার্দি, পশম খাদি ও স্ছতি খাদির নির্ভরযোগ্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান-_ 
“গ্রামীণ” 
--$ বিক্রয়কেন্দ্র ৮. 
মহাকরণ বোলপুর বেলঘরিয়। 
১২৪ বি. বাঁ, দী, বাগ মালদহ ' তম্নৃক 
: ভবানীপুর- রায়গঞ্জ ্ বেনাচিতি € ছুর্গাপুর ) 
গোলপার্ক বেহালা ( ম)াপ্টন ) বসিরছাট 
সাবওয়ে বিষুপুয় 
প্হাওড়। হাওড়া ( ) 


 পঃ বঃ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্যদ 


২, রর আহমেদ সীট, কলিকাতা-৭0০ ০১৬ 


প্রচার বিগ কর চাবি 


_নীলস বোর ও পরমাণুর দৌরজগৎ 
সূর্ষেন্মুবিকাশ করমহাপা ত্র 


এ বছর ?ই. রি, পরমাণুর মডেলের কূপকার নীলস 
বোরের জন্মের একশো বছর পুর্ণ হবে। নীলস রোরের বাবা 
ক্রিন্টিয়ান বোর কোপেনহেগেন বিশ্ববিষ্ালয়ের শারীরতদ্বের 
অধ্যাপক 'ছিলেন। কোপেনহেগেনই নীলস জন্মেছিলেন ও 
একই বিশ্ববিষ্ঞালয়ে নামকরা সসার খেলোয়াড় ও পদার্থ 
বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে উঠেছিলেন । সেখানে 
191] থুস্টাষে ডক্টরেট ভিশ্রী লাভ করেন। তার আগেই 
মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তরল পদার্থের পৃষ্ঠটানের পরিমাপের 
উপর মৌলিক গবেধণ। করে খ্যাতি লাভ করেন। 1912 
পৃষ্টাব্ধে নীলস বোর ম্যাঞ্চেস্টারে রদারফোর্ডের গবেষণাগারে 
যোগদান করেন। এই গবেষণাগারেই বোর ভার জীবনের 
উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনের প্রতিকূপ 
আবিষ্কার করেন। 1913 থুস্টান্দে এই গবেধণ। প্রকাশিত হয় 
ও এজন্য বোর 1922 খৃষ্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার 
নাভ করেন। 

বোরের এই আঁবঞ্চারের পটভূমিতে তিনি পুর্ববর্ত 
বভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল কাজে লাগিম্সেছিলেন। 190? 
থৃষ্টাব্খে রাদারফোড ম্যাঞ্ষেস্টার বিশ্ববিদ্ভালয়ে যোগধান করেন । 
সেখানে পাতল। ধাতুর পাতে আলফ] কণার বিচ্ছুরণ পরীক্ষায় 
লক্ষ্য করলেন থে প্লাটিনাম্ের পাতল। পাতে 4000 আলফা 
কণার ভেতর অন্তত একটি কণা সমকোণের চেয়ে বেশী কোণ 
নিয়ে বেঁকে ফিরে আসছে । রাদারফোডের ভাষায় এ-যেশ 
কামানের গোল প।তল?। টিন্থ কাগজে বাধা পেয়ে গোলন্দাজের 
উপরই ফিরে আঘাত করছে। টমনন ও অগন্তান্ত বিজ্ঞানীরা 
এতদিন ধারণ করে এসেছেন যে পরমাণুতে পজিটিভ আখান 
ব্যাপ্ত রয়েছে। তা হলে তোতাটিম্র কাগজের মতই হবে। 
কন রাঙারফোডের পরীক্ষায় প্রমাণিত হল সে পরমাণুর 
কেপ্র প্রায় 102 সেমি ব্যাসের আয়তনে বেশ শক্ত ও ভারী 
গঠনের, আর তার পঙ্ছিটিভ আধান বাইরের ইলেকট্রন মেঘের 
শমান আধান দিয়ে পরমাণ্ুকে উদাসীন রাখে। 

বাইরের ইলেকট্রমগুলির গঠনবিন্তাস্‌ তখনও অজান]। 
বোর হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রত্তিরপ খাড়া করতে গিয়ে 
বিজ্ঞানের ছুটি আবিফার. কাজে লাগালেন প্রথমটি হল 
খামারের হাইড়োজেন বর্ণালীর পরীক্ষা মাতে হাইড়োঙ্গেন 
পরমাণু থেকে বিভিগন কম্পাংকের রেখ! বর্ণালী পাওয়| গিয়ে- 
ছিণ, দ্বিতীয়টি হল প্র্যাঙ্কের কোর্মাষ্টাম তত্ব যাতে বিকিরণেন 


কোয়ান্টাম বা কণাধর্ণ আবিষ্কত হয়েছিল । এ থেকে বোর . 
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* সাহা! ইনস্টিটিউট জব মিউক্রিয়ার কিছিত্ত। ফলিকাতা-9 


কিভাবে পরমাগুতে বিকিরণ পো্রিত হয়: ও পরে বিকিরণ 
হয় তাস্থির করেন। তার সিদ্ধাত্ত হল পরমাণুর ইলেকট্রন একটি 
স্তর থেকে অগ্ভ ত্তরে নেমে এলে" শক্ষির বিকিরণ হয়। পরমাণ 
শক্তি যখন শোষণ করে তা কণ! অর্থাৎ কোদ্সাপ্টাম হিসেবে 
করে। এই কোয়াণ্টামের শক্তি ৮-:1১ প্র্যাঙ্কের প্রবক, ৮ 
হুল এ কোম্বাশ্টামের শক্তির বিক্ষিরণ কম্পাংক। এই শক্তি 
হল হাইড্রোজেনের ছুটি শক্তিস্তরের পার্থক্য । ইলেকট্রন এ 
রকম নিিষ্ট স্তরে কক্ষে বিচরণ করে | ছুটি তরের মাঝখানে 
তার অবস্থানের সম্ভাবনা নেই। সাবেকী তত্বে গতিশীল 
আখানের শক্তি বিকিরণ অনিবার্ধ ছিল। কিন্তু বোরের 
সিদ্ধাস্ত হল একটি কক্ষে অর্থাৎ স্তরে যখন ইলেকট্রন থাকে 
তখন তা গতিশীল হলেও শক্তি.বিকিরণ করে না। 

বোরের এই সিদ্ধান্ত সাবেকী তত্বের বিরুদ্ধে গেলেও 
তার নিভূলিতা প্রমাণ হল 1924 থুঃ) ডিব্রগলী যখন ইলেক্‌- 
টনের তরঙ্গরপ আবিষার করেন ও শ্রোভিংগার প্রমাণ করেন 
যে পরমাণুর কণ্ছে বাধা ইলেকট্রনের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক বা 
একাধিক পুর্ণ সংখ্যায় থাকে, এই অবস্থায় ইলেকট্রনের শক্তির 
স্থির রঙ্গ থেকে বিকিরণ সম্ভব নয়। তাই সাবেকী পদার্থ 
বিজ্ঞানের সঙ্গে বোরের আবিষ্কৃত পরমার মডেলের বিরোধ 
ঘটে না। 

বোর এই নুতন মডেলের হাইড্রোজেনের বিভিন্ন “কক্ষের 
শক্তি হিসেব করে হাইড্রোজেনে পরীক্ষালদ্ধ বর্ধালীর মিল প্রমাণ 
করেন। মোস্লে ভারী পরমাগুতে রঞ্জেন রশি বিকিরণে 
বিভিন্ন কম্পাংকের নির্দিষ্ট শক্তি রেখা ব্ধালীর আবিষ্কার 
করেছিলেন। এথেকে বোর সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে ভার 
পরমাণুতে ইলেক্ট্রন এক একটি €কাষে নির্দিষ্ট সংখ্যায় 
থাকবে। তবোরের এই সিদ্ধান্তের ভিত্িতে ও পউলির অপবর্জন 
নীতির সাহায্যে মৌলিক পদার্থের পর্যায় সারণীর অর্থ সহজে 
ব্যাখ্য। কর সম্ভব হল। বোরের আবিষ্ষারে প্রমাণিত হুল 
যে, পরমাণুকেন্ত্রের বাইরে: ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ইলেক্‌টরগুলির 
অবস্থান শুুধের বাইরের কক্ষের গ্রহর্দের মত। তাই সৌর 
জগতের রূপকার কেপলারের সঙ্গে টি কেউ নীলস্‌ বোরের 
তুলনা করেন । 

বোরের নামের সঙ্গে অন্য যে ছুটি নাতি জাড়য়ে আছে 
তা হল সারধৃশ্ত নীতি (591::65070067806 %9:4:)01116) ও 
অন্থপূরক্ষতা নীতি (02175019156 06 ০02079151006208110) | 
সাদৃক্তনীতিতে পরমাদুর কোর্বান্টাম মডেল ও সাবেক 
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ধারণার মধ্যে বৃহৎ পদার্থের বেপার পার্থক্য থাকবে না। 
অঞ্চপূরকনীতির সার কথ! হল ইলেক্ট্রনের তরঙ্গ ও কণার 
খৈতৃজ্পের ফোনটিই বাতিল নয়, এরা পরস্পরের অনথপূরক। 

বোয়ের আর একটি উল্লেখঘোগ্য আবির হলে। ছাত্র 
ছইলারের সঙ্গে পরমা কেন্ত্রের তরল বিস্বু মডেলে দ্বপ 
দিয়ে ইউরেনিয়াম ফিপনে 235 আইলোটোপের কার্ধকারিত। 
প্রমাণ করা । 

1943 থৃষ্টাব্খে বোর সপরিবারে জার্ধীন অধিকৃত 
ডেনমাক থেকে ক্কইভেন ও ইংল্যাণ্ড হয়ে আমেরিক1 পালিয়ে 
আসেন । ম্যানহাটান প্রোজেক্ট লস আযালামস্‌ গবেষণাগারে 
যোগ দ্বেন। বেখালে নিউক্লীয় বোঘা তৈরির কর্মকাণ্ডের 
তত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের তিনি ছিলেন উপদেষ্টা । ডেনমার্ক 
থেকে চলে আসার সময় পীলন বোর ও তার ছেলে 
আগী বোর (1975 খৃষ্টাব্দে পরদাণ্‌' কেঞ্জের গঠনবিস্তাস 
আবিষ্কারের জন্তু মটলসন ও রেনওয়াটারের সঙ্গে নোবেল 
পুরস্কার পান.) যথাক্রমে নিকোলাস বেকার ও জিম বেকার 
ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন । 

লল আলামস গবেষণাগারে তর্খীয় পদার্থবিজ্ঞানে তার 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল । তরুন বিজ্ঞানীদের প্রেরণা ঘোগাতে 
তার জুষ্কি ছিল ন।। রিচার্ড ফেইনম্যান (1965 থ্স্টান্কে 
মৌলিক কণ! সংক্রান্ত গবেষণার জগত টোমোনাগ] ও সুইংগারের 
পঙ্গে নোবেল পুরক্ষার পান) তখন পচিশ বছর বন্বসেই 
লাস আলামস গবেষণাগারে উল্লেখষোগ) পর্দে ছিলেন । 
বিজ্ঞানের যে কোন বিষয়ে তর্ক চালিয়ে যেতে তিনি ছিলেন 
অন্থিতীযর় আর এরকম তর্ষে প্রেবীণ বিজ্ঞানীদেরও তিনি 
মী করতেন না। এমন কি প্রধান রিজানী বেথের লজেও 
তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চলত। বেধে থুধ ঠাগু। 
মাথায় এই তক বিজ্ঞানীর মতামত সুনতেন। নীলষ বোর 
কোন নঙ্ুন ধারণা মাথা এলে বিজ্ঞানীদের মিটিং-এ 
আলোচনার আগে ফেইনম্যানের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ করে যাচাই 
করে নিতেন । 

ফেইনম্যান একবার আগী বোবকে প্রশ্ন করেছিলেন তোযাৰর 
বাধা এত বিজ্ঞানী থাকতে আলোচনার জন্ত আমাকে কেন 
বেছে নিলেন বলতো) আগী উত্তর দিয়েছিলেন এধানে 
অনেকেই বাবার ছাত্র সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে ও বিনয্বের 
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সঙ্গে কথা বলে। এখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন ভুমি কাউকে 

রা করে কথা বল না ভাই তোমার সঙ্গে আলোচনায় 
তীয় ধনে হয় তার ধাঞ্গণা তুল কিনা খাঁচাই ভালভাবে হন্নে 
ষায়। অই তোমাকে টানি যোগ্য ব্যক্তি মনে 
করেন। 

দৈনন্দিন জীরনে বোর ছিলেন অন্যামনদ্ষ মানষ। লস 
আযালামসেক্র মিলিটারী পরিচালক গ্রোভসের কাছে তাকে 
প্রারই আদতে হত। গাড়ী চালিয়ে আসার সমকস থামার 
জাক্গাটিতে হঠাৎ বেক করতেন, ছনঘন হর্ন বাজাতেন, গাড়ে 
ছৈ.চৈ করে উঠত আর গ্রোভ জানালার ফাকে এইসব শব 
শুনেই বুঝতে পারতেন বোর এসেছেন; তখন আলোচনার, 
পর একজন প্রহরীকে সঙ্গে গিয়ে তাঁকে বাড়ী পাঠাতেন। 

1945 থৃষ্টান্জে কোপেনছেগেনে ফিরে বোর এঁ বিশ্ব- 
বিষ্ভালযের থিওরেটিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের পরিচালক হন। 
এখন এই গবেষণাগার বোর ইলন্টিট্যুট নামে খ্যাতি লাভ 
করেছে। বোর ডেনিস আযাটমিক এনার্জা কমিশনের 
সভাপতি । 1955 থুষ্টান্দে জনেভাম্ন পরমাণু শান্তি সম্মেলনের 
অন্তম নেতা ও 028] গবেগণাগার প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
পুরোধা ছিলেন । বোর কোলনে জেনেটিক্প গবেষণাগার 
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন--এ জম্পর্কে তৈরি খসড়া 
অসমাধ্ধ রেখেই 1962 থৃষ্টার্ধে তাঁর মৃত্যু হয়। বোর 
ইনৃস্টিট্যুট পাঁচ বছর অন্তর তার স্মৃতিতে জার্নাল অব জকুলার 
ফিঞ্জিকা পক্জিকা প্রকাশ করেন। তাতে বোর সম্পবণয় স্বতি- 
চারণে মানুষ ও বিজ্ঞানী হিসেবেও নীল বোর শ্ব-মহিমায় 
উজ্জল হয়ে ওঠেন। 

এই মহিমা নিদ্মে তিনি আম্বত্যু বিজ্ঞান জগতে ছিলেন 
একটি জনপ্রিয় শিরোনাম। ভার মৃত্যুতে শোকবাতায় 
কক্তফট বলেছিলেন মানবতার প্রতীক তরুণ বিজ্ঞানীদের খদথু 
ও প্রেরণার উত্স হিসেবে বোর ন্মরণীপ্ হয়ে থাকবেন। 
বোরের জীবদশাঘ় আইনস্টাইন বলেছেন “বোর এমন একজন 
চিন্তাবিদ বিজ্ঞানী খিনি ভার বোধি ও বিশ্বেষণ ক্ষমতায় 
লুকানো বহম্। থুঁজে, পান, ভার এই বিশ্বয়কর প্রতিভাই 
আমাঞের আকর্ষণ করে।* 

1969 থৃষ্টান্দে বোর ভাক্কতে এসে কলিকাতায় সাহা 
ইনস্টিটাটে “সাহা স্থতি বন্ঠৃতা, প্রান করেন। 


অস্থিরম্তি বর্ষ 


শিবচজ্র ঘোষ 


বর্ধার খাঁমথেয়ালের বুঝি অন্ত নেই! এই তো গত 
বছর উত্তরগ্রদ্দেশ থেকে আসাম পর্যস্ত উত্তর ভারতের এক 
বিরাট অংশ জুড়ে হল বন্যার তাগডব। কলিকাত। মহানগরী 
সহ পশ্চিম বাংলার গালে সমতুমি অঞ্চলে ঘটল অভ্ভূতপূর্ব 
প্রাবন ও জলোচ্ছাস। পঞ্চাশ লক্ষাধিক মাচ্ছষ ক্ষয-ক্ষতির 
শিকার হল। গত বছর জুন মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 
পূর্ব পুর্ব বছরের জুন মাসের বৃষ্টিপাতের পরিমাণকে ছাপে 
গেল, এমনকি গত বছরের গুন জুলাই মাসের পরিমাণ (1336 
মিলিমিটার ) এক নূতন দৃষ্টান্ত হবে রইল। কিন্তু এ বছর 
কি সে রকম বর্যাহল % এবছর শ্রাবণ মাসের শেষভাগে 
কি আদৌ সেরকম বৃষ্টিপাত হয়েছে ষা সচরাচর শ্রাবণ 
মাসে হক্ষে থাকে? অথচ এ বছর ভাব্রের আঙিনায় শ্রাবণের 


ক্ষ্যাপ। মেঘ বাঁর বার ছুটে এসে বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে চলেছে। 
কিন্ত কেন গত বছর ভারতের এই অঞ্চলে বর্ধার এত 
দাপট আর কেনই বা এই বছর এই অঞ্চলে বর্ণা এত 
ভিক্মাণ ? কেনই বা! বন্ধরে বছরে অতিবৃষ্টি ও হুল্পবুট্টি খরার 
মাঝে ভারতীয় বর্ধার এই দোছুল্াযমানতা ? 
ভারতের কৃষিনির্তর অর্থনীতির ক্ষেত্রে এহ সব প্রশ্নের 
ভত্বর একাস্ত জরুরী । আর এর সঙ্গে ভারতের শতকরা 70 
ভাগ লোক ধারা কষিজীবী তাদের, বাচামরার প্রশ্ন জড়িত। 
ভূগোলবিধগণ এ জব কিছুই দ্বেখেশ, কিন্তু সাধারণ মানুষের 
মতো। ওপর ওপর চোখের দেখা দেখেই সন্তষ্ট থাকেন 
না। তারা সব কিছু তলিয়ে দেখেন এবং বলেন যে ভৌত 
পদ্ধতিতে অঞ্চল গত ভাবে এবং লার। পৃথিবী জুড়ে বাযুপ্রবাহের 
খতু ভেদে পরিবর্তন হয় তার পঠিক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই এই 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়। সম্ভব৷ 
বায়ুপ্রবাহ ও বায়ু চাঁপবলয়গুলির উৎপত্তির প্রধান কারণ প্রতি 
বছর ভূপৃষ্ঠের 23$০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে সর্ষের উত্তরায়ন এবং 
2345 ভিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংপে সুর্ধের দক্ষিপায়ন | পৃথিবী শিজ 
কক্ষ তলে 661০ ডিগ্রী কোখে ছেলে আপন অক্ষের চারদিকে ঘৃরতে 
হরতে স্র্বকে বছরে একবার প্র্ক্ষিণ করে বলেই কর্কটক্কাস্তি রেখা 
ও মকরঙ্কান্তি রেখার মধ্যবর্তী এলাকাতেই সর্ষের এই আপেক্ষিক 
বা আপাতগতি উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সীমাবদ্ধ ধ্াকে এর 
বাইরে নয় । এই সীমাবঙ্ধ এলাকায় মধ্যাহ স্র্ধ প্রায় লন্বভাবে 
কিরণ দেয়। কিন্তু এই এলাকার বাইরে ভূপৃঠের অগ্যাস্ত স্থানে 
গ্রন্থি বাকাভাবে পড়ে হুর্যরশ্মি কি হারে পৃথিবীকে 
উদ্ভপ্ত করবে ত। ভূপৃঠে আপতিত স্র্য়শ্মির আপতন কোণের 
উপর নির্ভর করে, ছিনয়াজির ভ্রাস-বুদ্ধি। খতৃভেদে এবং 
* 2012 গোযাবাগান সীট, কলিকাতা-700 606. 


“আর কোথাও দেখা যায় ন1। 


|] 


অক্ষাংশের পার্থক্য সুরধরশ্থির পতন কোণের ভারতঘা হয়। নিয় 
অক্ষাংশে শ্খরশ্মি অনেক বেশি খাঁড়া ভাবে অক্ন হ্থানে পড়ে বলে 
উষ্ণতা বেশি হয়। সমপরিমাণ সূর্য রশ্মি উচ্চ অক্ষাংশে অনেক 
বেশি বাকা ভাবে ও অনেকটা জাঙ্নগা জুড়ে পড়ে বলে উষ্ণতা 
কম হয়! ক্ুর্ষের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণাক়্নের কলে ভূপুষ্ঠে ডিন 
ভিন্ন অক্ষাংশে সর্ব থেকে পাওয়া সৌরতাপের হ্রেফের হয়। 
কলে পৃথিবীর প্রধান বাযুপ্রবাহগুলি উদ্বর গোলার্ধে 6০ ডিগ্রী 
থেকে 20” ডিগ্রী উত্তরে ও দক্ষিণ গোলার্ধে ০০ ডিগ্রী থেকে 10 
ডিগ্রী দক্ষিণে সরে ষায়। এখানে মনে রাখা দরকার পৃথিবীর 
বামুচাপ-বলরগুলি পুর্ব পশ্চিমে অক্ষাংশ বরাবর পৃথিবীকে 
বেষ্টন করে রয়েছে। 

দৃক্ষিণ এশিয়া! অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাটা নিরক্ষীয় 
নিম্নচাপ বলক্বের সঙ্গে ধনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত এবং এটা যেভাবে 


উত্তরে সরে যার তা একটা ব্যতিক্রম । এই অঞ্চলে গ্রীণ 


মৌন্থুমির উত্তরে বিস্তৃতির প্রকৃভিটাই অসাধারণ যা পৃথিবীর 


দক্ষিণ এশিয়ার অবস্থান, গ্রী্ে 
এশিয়। মহাদেশের স্থল ভাগ দ্বারা সৌর তাপ গ্রহণ, বিশাল 


হিমালয় পর্বতমালা! ও তিব্বতীয় যালভূমির উপস্থিতি, এই 
কারণগুলির সাহাষ্যেই এই প্রাকৃতিক ঘটনাকে সাধারণত 
ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করাহয়। ভারতে গ্রীষ্ম মৌসুমির 
উৎপত্তি ও তার তীব্রতার স্যাতে এমব অনড় ভৌগোলিক 
উপাদানগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও পৃথিবীর বায়- 
প্রবাহ ব্যবস্থার ম্যায় গতিশীল ভৌগোলিক উপাদগানগুলির 
সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করতে হবে। এর মাধামেই ভারতে 
বছরে বছরে বৃদ়্িপাতের তারতম্যের কারণ খু'জে পাওয়] যাবে । 
পৃথিবীর বায়ুচাপবলয় ও বাযুপ্রবাহ্গুলি ভাঁল করে 
করে লক্ষ্য করিলে একটা ব্যাপার আমাদের নজর এড়াতে 
পারে না যে বামুষগুলের নিমাংশে এলোমেলো ভাবে নিক্র-চাপ 
কক্ষ ও উচ্চ-চাপ কক্ষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও বায়ুমণ্ডলের 
উপরের স্তরগুলি কিন্ত সরল ধাচের। পৃথিবীর উত্তর- 
গোলাধে ও দক্ষিণ গোলার্ধে মধ্য অক্ষাংশ জুড়ে অক্ষরেখা বর।বর 
একক বিশাল বামুবলক্ব পৃথিবীকে মেখলার মতে! ঘিরে রয়েছে। 
এই বায়ুবলয় এরাই পৃথিবীর প্রধান বাগুপ্রবাহ সমৃহ-_ভুপু্ 
গ্বেকে 15 কি, মি, উরধ্ব পর্যন্ত বিভভৃত। এই বায়ুবলয়টি এম, 
প্রহণ্থিণকারী আবর্ত (08038075018: %01655) নাষে পরিচিত 


এবং পৃথিবীর আবহাওয়া! ও জলবাধুকে এরা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত 


করে। ভারতের বর্যাও এর ব্যতিজ্ম নয় । 


319 
পৃথিবীর জ্রান্তিয় উচ্চচাপ বলর থেকে ছুই মেরুন এটির 
নিষ্নচাপ বলয়ের দিকেও ছুটি বারুপ্রবাহ উভয় গোলাধে 35৯ থেকে 
60 অক্ষাংশের মধ্যে সারাবছর নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হ্য়। 
এদের পশ্চিম! বাঁমু বলে । উত্তর গোলারধে পশ্চিমা বায়ু তরদ্ধের 
আকারে এঁকে-বেকে চলে এবং এই বারুপ্রবাহে ুষ্ট আবহাওয়। 
| ক্ষিণে অনেক দুর পরধস্ত নেমে এসে ভারতের উত্তরাংশের 
আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটায়। 
ভাবতে প্রতিবছর গ্রীষ্মমৌন্ুমীর উৎপত্তি তার স্থাক্সিত্ব ও 
হালচালের অনেকটাই উল্জর গোলার্ধে পশ্চিমা বাঘুগ্রধাছের 
ছুশচে প্রভাবিত, বোধ হয় নিপ্দিষ্ট খতুতে পশ্চিমা বায়ুবলয় 
সাধারণত যতট] দক্ষিণে নেমে আসে তার চেয়ে আরও দক্ষিণে 
নেমে আসার ফলে বামুমণ্ডলে যে বিক্ষোভের কৃষি হয়েছিল, 
তার ফ্কলেই ভারতে গত বছর বর্ষার অদ্বাভাবিকতাট] প্রকট 
হয়েছিল | কিন্তু তাই বলে এটা ধরে নেওয়1 তুল হবে যে একমাত্র 
এই কারণটি (যদিও একটি প্রধান কারণ) গত বছরে ভারতে বর্ষার 
অতিবর্ষণের জন্য একমাত্রনুদ্বায়ী আর পৃথিবীব্যাপী বামুচাপ 
বলয়গুলি ও নিয় অক্ষাংশে তাদের তারতম্যের, এ বিষয়ে কোন 
ধায-দায়িত্ব নেই। 
্রন্মমৌন্তুমী যুলত নিয় অক্ষাংশে বাযুচাপ বলয়ের অঙ্গে 
সম্পর্কিত রলে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ গ্রীন্মমৌন্থমী 
স্ষ্টিতে এক বিরাট ভূমিকা পান করে। ন্ত্রগণকের সাহাষ্যে 
দথ! গেছে আতস্তক্রান্তীয় অভিসারী অঞ্চল নামে পরিচিত 
নিরক্ষীয়-শিয়চাপবলম্বের অবস্থান সম্ৃদ্রপৃষ্ঠের সর্বেচ্চ উষ্ণতার 
ছরাই নিষ্বন্ত্রি। প্রীগ্মমৌনুমী বায়ুপ্রবাহের সময় ভাবতের 
স্থল্ভাগে সুর্ধতাপে প্রচণ্ড নিম্নচাপের শষ হয়।. তখন আস্ত- 
ককান্তীয় অভিসারী ঘুর্ণবাত বঙ্গোপসাগরের তীরে অপেক্ষা করে 
তার পর উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে পশ্চিম ও 


পা ৯ বউ“ ও ৬০... পা ০৪-০৭-০০০৬...» ০, 


শারদীয় মনও বিজ্ঞান 


(৬৬ 
এ 


[38তম বর্ষ, ৪ম-9ষ সংখ্যা 
উপশম দিকে ধাবিত হয়। ক্রাস্তীয় অঞ্চলের এই দুর্বল 


সুর্ববাতগুলির বৈশিষ্ট্য হল জলীস্ব বাশপপূর্ণ ষেঘ বহুন করে এনে 


বুকতিপাম্চ ঘটানে?। 

. ভারতীয় আবছ বিভাগের অধিকর্তা স্থার গিলবা্ট ওয়াকার 
এই শতাবীর প্রথম ভাগে ভারতের বর্ষ! সম্পর্কে অনেক সমীক্ষা 
ও নিরীক্ষা করে নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিভিন্ন অক্ষাংশে বামুচাপের 
বিস্তারে এক তীত্র দোৌলনের অস্তিত্ব আবিদার 


কবেন। 


ষর্দি কোন কোন বছরে প্রশান্ত মহাস1গরের ওপর বায়ুর উচ্চ 
চাপ হয় তবে সাথে সাথে ভারত মহাসাগরের ওপর বায়ু চাপ 
নিম্ন হবার প্রবণতা দেখা যায়। আবার অন্থান্ত বছরে ঠিক 
এর উন্টোটাই ঘটে। অর্থাৎ ভারত মহাসাগরে বায়ুর উচ্চচাপ 
হলে প্রশান্ত মহাসাগরে বায়ুর নিম্নচাপ হবার প্রবণতা! দেখা 
যায়। ওয়াকার এই প্রাকৃতিক ঘটনার নাম দেন “দক্ষিণী- 
দোলন” । ভারতে বর্ষায় বৃষ্টিপাত সম্পর্কে ভবিষ্তত্বাণী করার 
বেলায় ঘর্দিও ওয়াকার তার সংখ্যায়নতত্বে এই “দক্ষিণী 
দবোলনের” সাহায্য নিয়েছেন তবুও এই সেদিন পর্যন্ত এই ঘটনার 
দিকে সাধারণ আবহুবিদদের দৃষ্টি পড়ে নি। সমুদ্রতলের উষ্ণতার 
সঙ্গে “দক্ষিণীদোলনের” ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারটা সম্প্রতি 
আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে বিজ্ঞানী মহলে এ সম্পর্কে এক 
গভীর আগ্রহের সঞ্জার হয়েছে । 190] থেকে 1984 পর্যস্ত 
ভারতে গ্রীষ্ম মৌন্ুমী এবং “দক্ষিণীদোলন” সম্পর্কে পর্যালোচনা 
করে ভারতীয় আবহবিদ জে, শুরা দেখিয়েছেন যে এর মাধ্যমেই - 
ভারতে বছরে বছরে গ্রীষ্ম মৌন্ুমীর বৃষ্টিপাতের তারতমে)র গুঢ 
কারণের সন্ধান পাওয়া যাবে। প্দক্ষিণীদ্রোলনের” গতি- 
প্রকৃতির সাহায্যে ভবিষ্যতে ভারতে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃ্টি সম্পর্কে 

ভরযোগ্য ভবিস্যৎ্বাণী করা সম্ভব হবে। 


ছোট পরিবার সুখী পরিবার-_ স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য 


পুরুষদের ক্ষেত্রে “ভেসেকটমি* একটি খুব সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। 


ভরত 


এজন্য হাসপাতালে ভত্তি হতে হয় না। 

এই অপারেশনে মাত্র ২/৩ মিনিট সময় লাগে । 

অপারেশনের পর সামান্ত বিশ্রাম নিয়েই বাড়ী ফিরে খাওয়া যায় । 

অপারেশনের পর প্রত্যেককে নগদ ১৪৫ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 

এ কোন সরকারী হাসপাতালের পনিখার কল্যাণ কেন্দ্রে আজই যোগাযোগ ক্ষন । 


বিজ্ঞাপন সংখ্যাঃ ঃ ২৪১1৮৫-৮৬ ূ 
বান্থা ও পরিবার দ্যা" বর রক ও প্রচারিত | ' 


রৃদ্ধ বয়সে শারীরিক বিবর্তন 


মনীশ প্রধান* 


মাইকেল মধৃক্দেন দত্তের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েই প্রবন্ধ 
আরম করি--. | | 
জন্মিলে মরিতে হবে 
অমর কে কোথ। কবে 
চিরস্থির কষে নীর 
হায় রে জীবন নদে। 
জন্মের পরে মৃত্যু চিরস্তন। বাস্তব । স্বাভাবিক প্রকৃতির 
নিয়ম । 
তবে দ্বাভাবিক মৃতা আসে বৃদ্ধ বয়সে । কেন? বার্ধক্য 
শরীরে কি কোন পরিবর্তন হয়? কত বয়স হলে মাম্যকে 
বৃদ্ধবলা ধায়? 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও অর্থনৈতিক মানের 
উপরে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য ও আমু নির্ভর করে এবং দেশ- 
বাসীর বার্ধক্য দ্রুত ও বিলদ্ঘিত হতে পারে। অবস্থা বিশেষ 
ক্ষেত্রে মান্গষের পেশ! ও নেশার ক্ন্য বার্ধক্য দূত আসতে পারে। 
গত 20,000 হাজার বছরে মান্গঈষের গড় বয়ম আর 
বাড়ে নি। যা আগে ছিল এখনও প্রায় সেই অবস্থায় আছে। 
বার্ধকা বিজ্ঞান গবেষকরা (361186110 86568101) 90865100150 
আশ করছেন ভ্রুত রোগ নির্ণয় ও উন্নত চিকিৎসায় অদূর 
ভবিষ্যতে মানুষের গড় আমু আরও বাড়বে । 


অবশ্য মাঝে মাঝে খবরের কাগজের মাধ্যমে আমরা দীর্ঘজীবী 


মানুষের খবর পাই । যেমন মধ্য এশিয়ার ককেশাস অঞ্চলে 
বহু দীর্ঘজীবী মানুষের সন্ধান পাই। তাদের মধ্যে কয়েক 
জনের বয়স 125 থেকে 150 বছর বলে দাবী করা হুয়। 

কিন্ত 110 বছরের বেশি বয়সের মানুষ পৃথিবীতে খুবই কম। 
চিকিৎসকদের মতে আজ পর্ধস্ত সব চেয়ে বেশী বয়সের যে 
মাচুষের খবর পায় যায়, তার নাম পিকের জোবাট। 
থাকতেন কানাভার কৃইবেক রাজ্যে । তার পেশ! ছিল চামড়া 
বাবসা । তার জন্ম 170] খুঃ ] ই জুলাই, আর মৃত্যু 1814 
থুঃ 16ই নভেম্বর । অর্থাৎ তিনি বেচে ছিলেন 113 বছর 
124 দিন । 

ভাহলে কি তারা মিথ) কথা বলেন? বোধ হয় না। 
সম্ভবত বৃদ্ধবয়সে তারা নিজেদের বয়স ভুল করেন। হয়ত 
তাঘের নিজের জন্ম তারিখ মনে থাকে না। অবস্ত কেউ হয়তে। 
নিজের বয়েস বাড়িয়ে বলে আনন্দ পেতে পারেন। অনেক 
সময় পরিবারের ছু-ছ্ছনের বয়স যোগ হওয়ায় এই ধরমের 
গোলমাল হযে ধাকতে পারে। 


* 534, জরি সতী, কলিকাত1-700005 


অবশ আধুনিক যুগে উন্নত চিকিৎসার বল্যাণে মানুষের 
মৃতাহার আজ অনেক কমে গেছে। মান্য বাচছেও বেশী 
দিন। তবে বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানব শরীরের কোষ 
সমূহে নানা রকম পরিবর্তন হয়। এবং গঠনতত্করের বিভিন্ন অঙ্গে 
প্রবর্তন রোধ করা এখনও সম্ভব হয় নি। 

এই পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা আজ বিশের বিজ্ঞানীদের 
গবেষণার বিষয় | বিশ্বের নানা দেশে এধন গবেষণ! হচ্ছে বার্ধক্ো 
কি ধরনের পরিবর্তন হয়? প্রত্যেক কোষে কি হয় ? আর 
সমস্ত অঙ্গে কি হয়? এই পরিবর্তনে কোন বংশগত ধারা, 
জীন বা! পরিবেশের প্রভাব আছে কিন! ? 

মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে টৈছিক গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন অঙ্গে 
পরিবতন আসে। বৃদ্ধবয়সে ষে পরিবর্তন বিভিন্ন অঙ্গে 
হয় তা রোধ কর! এখনও সম্ভব হয় নি। এই পরিবতনে 
বিভিন্ন অঙ্গের করক্ষমতা ধীরে ধীরে ব্যাহত হুতে থাকে 
এবং তার পরিণতিতে আসে জীবের মৃত্যু | 

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বা কোষে পরিবর্তণের প্রকৃতি এক 
রকম নয়। কোথাও কোধ সংখ্যা হৃদ্ধি হয়, কোথাও বা কমে 
ষায়। অস্থিতে ক্যালসিয়াম লবণ কম হয়, আবার কোথাও 
বা তাস্তভব পরিবত'ন ঘটে। 

বিভিন্ন অঙ্গে পরিবতন প্রকৃতি নিয়কূপ্্" 

(ক) মন্তিক্ষ ঃ সাধারণভাবে সমস্ত মস্তিষ্কে ক্ষয়ের চিহ্ন 
দেখা যায়, তবে মন্তিষ্বের সামনের দিকের ফ্রণাল অংশে 
(2:০0681 10০) জাইরাই সঙ্কোচন এবং খাড়িগুলির (52101) 
বিস্ততত দেখা যায়, সাধ:রণত 60 বছরের পর | 

'মন্থিষ্ক আচ্ছাদনীর (006181765) নীচে স্বাভাবিক অবস্থায় 
যে জামানত ফাঁক থাকে, বৃদ্ধ বয়সে তা বৃদ্ধি পায়। মত্যিছের 
সাদা ও ধূসর অংশ উভক্ অংশের ক্ষয় হয়ঃ তবে ধূসর অংশ 
50 বছরের আগে ক্ষয় হয় এবং সাদ] অংশের ক্ষয় হয় 50 
বছরের পরে। যার! হ্বাভাবিক অবস্থায় দীর্ঘজীবী হয় তাদের 
মস্তিষ্ধের ওজনের শতকরা! 10-]12 ভাগ কমে যায়। মন্তিছে 
রক্ত সরবরাহ বয়স বুদ্ধির সঙ্গে কম হতে থাকে ; যেমন 18 বছর 
বয়সে গ্তি 100 গ্রাম মস্তিছ্ধে প্রায় 79 মিঃলিঃ রক্ত সরবরাহ হয়, 


সেখানে 60 বছরে একই পরিমাণ মস্তিঘের জন্য রক্ত সরবরাহ 


হয় প্রায় 48 মিঃ লিঃ । 

খে) হাংপিণু ও ধমনী £ যে পেশীকে বেশী কাজ করতে হয়, 
সেই পেশী পরিণামে পুরু হয়। হৃৎপিণ্ড এমনই এক পেশী 
থাকে জন্মের পর থেকে বিরামহীন কাজ করতে হয় । | 
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এটি আজ সর্বলনম্বীকৃত তথা যে হৃৎপিণ্ডের পেশী 
বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পুরু হছুয়। কতটা পুরু হবে তা বয়সের 
উপর নির্ভরশীল । যাদের উচ্চ রক্তচাপ ঘাকে, তাদের 
ধাম নিলয় (1.6 ৮61:01016)- এর পেশী পুরু ছতে থাকে । 
এক্ষেত্রে খার্দের বন্গস কম তাগাও রেহাই পায় না। কিন্ত 
যাদের রক্ষের চাপ স্বাভাবিক বা! কমঃ তাদেরও বয়স বৃদ্ধির 
সঙ্গে বাম নিলয় পুরু হতে থাকে । পরীক্ষা . করে দেখা 
গিয়েছে যে ৪0 বছর বয়সে ধাম নিলয়ের পেশী 30 বছর 
বয়সের তুলনায় শতকর। 25 ভাগ বেশী পুরু হয়| 

হাংপিগের প্রধান ধমনী আযওরটার স্থিতিস্থাপকতা কষে 
গিয়ে শক্ত হয় এবং ভাজ থুলে গিয়ে ভিতরের ব্যাস বিস্তৃত 
হয় (80:68 190888 €1850101655 015101060 ৪134 0119659)।1 
হ্রংপিণ্ডের রক্ত উৎক্ষেপণ 30-80 বছরের মধ্যে শতকরা 40 
ভাগ কমে যায়। | 

হৃৎপিণ্ডের রক্ত উৎক্ষেপণ কমে যাওয়ায় শরীরের কর্ম- 
ক্ষমতা কম হয়। অবশ্ট সেই অল্প পরিমাশ রক্ত বুদ্ধ বয়সের 
প্রয়োজন মেটাতে পারে। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে 
বেশী রক্ত সরবরাহ করতে পারেনা । ঘখন কোন জীবাণু 
ঘটিত রোগ, জর, রক্তাল্লতা ঘটে তথন শরীরের সব অঙ্গে 
রক্ত কম পরিমাণে যাক এবং হাংপিণের রোগ স্যরি হয়। 

(গ) ফুসফুস £ বৃদ্ধবয়সের ফুসফুস হছালক! ও তুলোর 
আশের মত নরম হয়। 

বুকের খাচার সামনে-পিছনেয ব্যাস বৃদ্ধি হয়। পাজরার 
তরুণাস্থিতে (০9881 ০8111186) বেশী মাত্রায় ক্যালসিয়াম 
লবণ জমে, ফলে পাজরার সচল্তা কমে যায়। 
মেরদণ্ড ঝুকে যায়, ফলে বৃদ্ধ বন্ধসে মান্য কিছু কু'জো 
(59170818) ছয়ে যায় । এই ধরণের পরিবর্তন হওয়ায় বৃদ্ধ 
বয়সে. শ্বাসকার্ধের ক্ষমতা! শতকরা 40 ভাগ কমে যেতে 
পারে। | 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান .. 


পিঠের দিকে 


[9৪তম বর্ধ, ৪ম-9ম সংখ্যা . 


| €ব) রক (88925) £ খুরীয়ের অন্তান্ত অঙ্গের (0:88). 
মত হুৃঝছয়ের ওজন কমতে থাকে। বৃক্কের ওজন 60 বছর 
বয়সে লাধারণত থাকে 250 গ্রাম, 70 বছরে প্রায় 230 শ্রাম) 
আর 80 বছরে প্রান্ন 190 গ্রাম। বুকের ধধ্য গিয়ে রক্ধ 
সঞ্চালন কমে যায় এবং রক্ত বিশোধন কমে যায় । 

(ডে) মেরুদণ্ড ও অস্থি £ প্রতিটি খণ্ডে ক্যালসিক্সাম লবণের 
মাত্রা কমে যায় এবং প্রতি খণ্ডের উচ্চত। কিছু কমে যায়। 
হিসেব করে দেখ! গিয়েছে 65-75 বছর বয়সে শরীরের উচ্চত! 
15 ইঞ্চি কমে ঘায়। অস্থিও ক্ষয় হয়; দেখা যায় বার্ধক্য 
প্রতি দশকে পুরুষের শতকরা 3 ভাগ ও মেয়েদের শতকরা ৪ 
ভাগ অস্থি কমে.যায়। 

চে) পেশীঃ পেশীর তস্ত সংখা। কমে যায এবং 
আকারেও ছোট দেখায় । হাতের আন্বলের পেশী সবচেয়ে 
বেশী ক্ষয় হয়। যুবা বয়সে শরীরের ওজনের শতকরা 45 
ভাগ আসে পেশীর জগ্য। আর 70 বছর বয়সে শরীরের 
শতকর। 27 ভাগ ওজন পেশীসমুহের জন্য । বৃদ্ধ বয়সে বাছ 
ও পায়ের পেশী থলথলে হয় এবং হাতে টিপে দেখলে পাতল। 
মনে হয়। 

ছে) ডিদ্বাশয় (০৬5); ভিম্বাশয় যুবতী বয়সে বেশ 
নিটোল থাকে। অপরদিকে বুদ্ধ বয়সে আকারে ছোট ও 
কোচকান দেখা যায় । ভিম্বাশয়ের বহু ধমনীতে রূক্ত চলাচল 
বন্ধ হয় অথব1 কমে যায়। কোষের সংখ্য। কমেঃ তন্কর মাত্র! 
বেশী হয় । যুবতী বয়সে ওজন থাকে 10 গ্রাম, বুদ্ধ বয়সে 
তা 4 গ্রাম ওজনে দাড়াতে পারে। | 

বার্ক্যে এই সব অঙ্গে ষে পরিবর্তন হয়, পরিণতিতে 
কর্মশক্ষি ভাস, পুষ্টি হাস ইত্যাদির ফলে মান্রষের রোগ 
প্রতিরোধ শক্তি কমে। ফলে বুদ্ধ বরসে সাধারণ রোগও 
অসাধান্ত হয়ে দাড়ায়। যাদের রোগ হয় না পুষ্টির অভাবে 





ৃ বায়ুমণ্ডলের ওজোন গ্যাস 

ডূ-পৃষ্ঠের 10 থেকে 50 কিলোমিটার ওপরে বায়ুমগুলে ওজোন গ্যাসের ত্র জীবনধারণের জন্য অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় । সর্ষের মারাত্বক অভিবেগুনী রশ্মি থেকে এই ওজোন গ্যাস জীবজগৎকে রক্ষা করে। কিন্ত 
পৃথিবীতে স্থই রাসারনিক কোরো ফুরো-কারবন (সি, এফ, সিঃ) গ্যাস নির্গমনের ফলে বায়ুমগ্ডলের ওজোন 
গ্যাসের স্থাস্িত্ব সন্থদ্ধে বিজ্ঞানীর! সন্দিহান হয়ে পড়েছেন। সি, এফ, সি, গ্যাস বায়ুমণ্ডলের ওজোনের 
ত্যরকে নষ্ট করে ঘের । এই গ্যাল এরোসল, খ্বততাপনিত্নন্বক যত, কৃত্রিম ফেনা তৈরি এবং অন্তান্ত অনেক 
ক্ষেতে প্রয়োজন হুয়। বছর পনেরে! আগে অনেক বিজ্ঞাবী অন্যান করেছিলেন যে, সি, এফ, সি গ্যাসের 
বাবছারের ফলে বাহ্মগুলে অচিনে ওজোন গ্যাস 18 শতাংশ হ্রাধ পাবে! তার ফলে বছ প্রাণীর অস্তিত্ব 
হুমকিয় সন্থখীন হবে । ফলে যুকরাষ্ট্র সহ পৃথিবীর বহু দেশে সি, এফ, মিঃ গ্যাসের ব্যবহার কমিয়ে 
দেওয়া হয় । পরের গবেষণা অবশ্ত আশাপ্রদ | সি, এফ, লি”গ্যাঁপ ব্জমান হারে ব্যবহৃত হলে আগামী 
এক-শ বছরে বাদুষগুলে ওজোন গ্যাপ 3-5 শতাংশ কমবে । তবে সি, এফ, সি, ছাড়া আরে! কয়েকটি. 


শাসের প্রভাব রয়েছে ওজোন গ্যাসের ওপর | [আঞকের শিজ্ঞান। ট1কা, বাংলাদেশ ) 





কেবলমাত্র বয়সের ভারে মৃবভা আমে এবং তা অপ্রতিরোধ্য | 


10৫. সপ এস 


বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রম্য-রচন। ও বিজ্ঞান-কল্পগল্প প্রসঙ্গে 
 " বিধলেম্ছু মিত্র 


এই প্রবস্থট 'বিজঞান ও সাহিত্য, বিষয়ে বিশেষ সংখ্যা 
হিসেবে প্রকাশিত “জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র জন্যেই লেখা, দুর্ভাগ্য 
বশত আমি নিবন্ধটি সময়মত প্রকাশন দপ্তরে হাজির করতে 
পারি নি। তবে এক্ষেত্রে আমার সুবিধে হয়েছে এই যে এই 
রচনা] গেষ করবার আগেই উক্ত সংখ্যাটির দামী লেখাগুলি 
পড়ে ফেল! গেছে । ফলে আমি আমার এই লেখাটির প্রাথমিক 
চেহারায় সংযোজন ও পরিবর্জন-পরিবর্তন করতে পেরেছি । 

শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্ধের নামে উৎসগর্থকত সেষিনারে 
সত্যেন্্-ভবনে সেদিনের সুধী-ব্যক্তি সমাগমের সামনে আমি 
“বাংল। সাহিত্যে বিজ্ঞান, এই প্রসঙ্গে কিছু বলবার সুযোগ 
পেয়েছিলাম । মোটামুটি সেই থসড়াই আজ কাজে লাগান 
হয়েছে। 

'জাঁন ও বিজ্ঞান পত্রিকায় অবশ বিজ্ঞান-কল্পগল্পের জনকে 
জায়গা করে দেওয়া হয়নি। আমার মাষ্টার মহাশয় 
যদিও বলতেন যে--“ধারা বলেন বাংলা ভাষাক্ম বিজ্ঞান্-চর্চ। 
সম্ভব নয় তার] হয় বাংলা জানেন ন। নয় বিজ্ঞান বোঝেন না”) 
তবুও তার মৃত্যুর এত বছর পরেও বাংলা জ।ন? ও বিজ্ঞান 
জানা অনেক মান্ধৃষই বাংলা! ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ের রচন। 
থুব কষ্ট করে রচনা! করেন। ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে বে 
শ্বাচ্ছন্দয, সে গ্বাচ্ছন্দয মোটেই পান না বাংল! রচনার কালে। 
শ্রন্ধেক্স প্রমথ বিশী মহাশয় বলেছিলেন- বাংল। ভাষা হল 
ভাবের ভাষা, বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট কড়াকড়ি ব1 01601561655 
প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষা বাংল1 নয়) এ বিষয়ে মতভেদ 
থাকতে পারে তবে আমি মোটামুটি প্রমথ বিশী মহাশয়ের 
মত মেলে নিই। যদ্দিও গত 30-40 বছরে বিজ্ঞানের পাঠ 
নেওয়া! বাংল! ভাষায় হলেও বিজ্ঞানের সঠিকত। বা নিদদি্ 
কড়াকড়ি মেনে নেওয়াতে বাংলা ব)বহারে ফাক থেকে যাচ্ছে। 
পরিভাষা ঠিকগ্ভাবে গড়ে ওঠে নি তো বটেই কিন্তু সেটাই 
একমাজজ কারণ নমঘ। ইংরেজি শব্দের মত বাংলা শব্ধকে 
সামান্ত টেনেটুনে খেলানো বায় না।  ড8%168001), 
81810900581, 87851681106, £185168660--একই বাংল। 
শবধাফে টেনেটুনে সবকটি শ্রকাশ করা শক্ত । 05615, 
০৬৪৫০৮৪৫, 019561:581501)) ০১0561581000178], 00561৮86015, 
09861517786, 951৮8 6101-0908, বা 50156, 17016015107, 
0:60156]5, 1906085610658- বাংলা একটি মাজ প্রতিশবকে 
এদিক ওদিক করে সবকটি বোঝান ফঠিন।। তাই বিজ্ঞান 
পঠন-পাঠনের ধাংলা যদি একেবারেই বর্তমানে ছুর্ষোধ্য নতুন 


বস্‌ খিজ্ঞান ম্গিএ, কলি কাত।”70000$ 


কোন চেহারা নিয়ে দাড়িয়ে যাকস তবে ভবিস্ততে অবাক হবার 
কিছু থাকবে না । শবে সে বাংলা আবার সরাপরি সাহিত্যের 


বাংলাঃ ভাবের ভাখা হয়তো রইবে না। 


তবে ইদানীং দেখা যাচ্ছে বাংল! ভাষায় রম্যবিজান 
বা বিজ্ঞান-কল্প-গল্প লেখকরা ভাষায় [১6০15800688 ততটা 
মানার দরকার বোধ করছেন ন1। কারণ তাদের দেখছি বিজ্ঞান 
মানারই ততট] দরকার হচ্ছে না। বিজ্ঞানের নাষে রোমাঞ্চকর 
আজগুবী রচনাও পাতে পড়ছে ও মহানন্দে ভুক্ত হচ্ছে। 

গত বিজান-সাহিত্য সংখ্যায় বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক 
নিবদ্ধাদি লেখার বিগত দুশো বছরের চেষ্টার ইতিহাস 
আলোচনা করেছেন অনেকেই । 1822 .থুস্টাবে পাদরী 
লসন প্পশ্বাবলী” নামে বই ছাপাতেন, প্রতি সংখ্যাক্ব 
একটি করে জানোয়ারের ছবি ও তার বিষয়ে, তার আচার- 
ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনা করে লেখ। হত। শ্রীর্দিঘাকর সেন 
ভার প্রবন্ধে বিভির বাংলা পত্র-পত্রিকা! ও তাদের সঙ্গে 
যুক্ত বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকের বাংলা ভাষায় 'টবৈজ্ঞানিক 
নিবদ্ধ রচনার মোটামুটি পুর্ণাঙ্গ আলোচনা] করেছেন। ভারতী 
পত্রিকা, বজদর্শন, মানসী ও মর্মবাণী সকলেই কোন না 
কোনও বিজ্ঞান বিষষ্ষক রচনা প্রকাশ করতই। জগদানন্দ 


রায়ঃ ট্্জলোক্যনাথ ম্বখোপাধ্যায়ঃ (বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক ও 


লিখেছেন ), উপেষ্জকিশোর (ব্লক তৈরির কারিগরিবিস্তা 
নিয়ে অতিশয় মনোজ্ঞ ও কাজের প্রবন্ধ রচনা করেছেন 
স্ৃকুমারঃ স্থবিনয় (ফটোগ্রাফী ) রাজশেখর বন্থ, সতাচরণ 
লাহ1 ( পক্ষীবিজ্ঞান ), বিনক্নকুমার সরকার ( ধনবিজ্ঞান)-- 
এদের নাম আমি যুক্ত করে দিতে চাই এ প্রসজে | 

সবচেয়ে আশ্চযের কথা, বাংল ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের 
ইতিহাস আলোচন। প্রসঙ্গে এআধোগেন্দ্রনাথ গু মহাশয়ের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত "শিশু-ভারতী” পত্রিকার উদ্ধম আর 
অবদানের কথা বাদ পড়ে গেছে। 1933-34 থষ্টাব্ে 
ইত্ডিয়াঁন প্রেসেক্স সহান্নতায় এ অসাধারণ বিশ্বকোষটির প্রকাশ 
আর এই স্থজ্ে বাংলার সহজবোধ্য বিজ্ঞান.রচনাম্ব এগিয়ে 
এসেছিলেন নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, শিশিরকুমার মিত্র, 
অধ্যাপক পঞ্চানন মিজ্র (নৃবিজ্ঞান )) চারুচজ্ ভষ্টাচাধ, 
প্রীস্ুরেশচজ্জ দেব, শিখিভূষণ দত্ত, অধ্যাপক হেমেম্্রকিশোর 
দত্ত, অবিনাশ সাহা॥ জিতেন্্নাথ মুখোপাধ্যায়। ভ: 
রাজেন্রনাথ ধোষ, আরও বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পণ্ডিত মানুষ | 
শিশুভারতী নামে শিগুপাঠ্য, কিন্ত আসলে দ্বামী বিশ্বকোষ । 


সে পী 
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শিশু ভারতী সংক্ষরণগুলি ছুণ্রাপ্য হয়ে গেল--ছাপা, কাগজ 
ইত্যান্বি এত ভাল ছিল যে ব্যবসায়িক দিক থেকে প্রকাশক 
বোধ হয় আর নতুন সংস্করণ বার করতে উৎপাহী ছিলেন 
না। তার চেয়েও বড় কথা, বিশ্বকোষ প্রতি জংস্করণে নতুন 
ভাষে লেখাতে হয় নতুন জ্ঞান সংযোজন করে। খুবই ব্যস 
সাপেক্ষ ব্যাপার । এর পরে বিজ্ঞানবিষয়ে সচেতনতা এল 
একেবারে বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান, 
পত্রিকা প্রকাশের পরে । মাঝথানে প্রধানীর মত সম্্রান্ত 
মাপিকপত্র বিশেষ করে ধনবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ও নুবিজ্ঞান 
বিষয়ে বহু প্রবন্ধ গ্রকাশ করে| প্রবাঙ্গীর পঞ্চশন্ত” বিভাগে 
তদানীন্তন বিজ্ঞান বিষয়ের নান! উত্তেজক খবরাখবর নিয়মিত 
প্রকাশ করা হত। শ্রীগোপালচন্জ্র ভট্টাচার্ধও নিয়মিত প্রবাসীতে 
এ বিভাগে প্রবন্ধ লিখতেন ।' অবশ্যই বড়দের জন্তে । 

সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় অন্তত ছুটি মাঁসিকপত্র নিষ্ঠাভরে 
বিজান প্রচারে বেশ কিছুদিন ত্রতী- ছিল-_ অধ্যাপক বিনয় 
সরকারের “আধিক উন্নতি (ধনবিজ্ঞান ) ও সতাচরণ লাহার 
বিশেষভাবে পাঁধী সম্বন্ধীয় পত্রিকাটি-:প্রন্কৃতি'। 

শিশু ভারতীতে বৈজ্ঞানিক গল্প-সম্প বা কল্পবিজ্ঞানের কোন 
জায়গাছিল না। যেমন গ্ঞান ও বিজ্ঞানে'ও নেই। কিন্ত 
গত দশ বছরের মধ্যে কিশোরদের জন্যে সম্পূর্ণ বিজ্ঞাঁনবিষয়ের 
কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হল। বিজ্ঞানের অন্তান্ত দিকের 
গালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান-্রমা রচনা! ও বিজ্ঞান কল্প- 
গল্পের জোয়ারও এল । কিন্ত এখানেই হচ্ছে ভাববার কথ]। 
কেমন করে জানি না, বিজ্ঞান কল্পগল্প শুধুমাত্র শিশু ও 
কিশোরপাঠ্ ব্যাপারই ষেন রয়ে ঘাচ্ছে। 


বড়দের উপভোগ করবার মত বিজ্ঞান-কল্পগল্প বাংলা 


ভাষায় প্রায় লেখ হয় নি বললেই চলে । যদিও যিনি বাংলা 
ভাষায় বিজ্ঞান কল্প-গল্পের গোড়াপত্তন করেছিলেন, সেই 
জগদীশচন্দ্রের বিখ্যাত লেখাটি, “পলাতক তুফান” ব৷ নিরুঙ্গেশের 
কাহিনী' শিশু বা] ফিশোরপাঠ্য ছিল ন1। পরবর্তকালে 
মাত্র দু-একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম চোখে পড়ে, যেমন 
প্রেমেন্্র মিত্রের “মন ছাদশ'-এর মূল ডিভি বা রাঁজশেখর বস্থুর 
ছোট গল্প, "গামাজষ জাতির কথা”; এছাড়া বিজ্ঞান করগঞ্প 
আন্দোলন কিশোর পাহিত্যেই সীমাবন্ধ। কিন্তু এমনটি কি 
হবার কথ]? 

পাশাপাশি ইংরেজি লাহিত্যে একেবারে উলটে। ব্যাপার- 
টাই চোখে পড়ে। ইংক়েঞ্সি শুধু নমঃ ইউরোপীয় ভাষায়, 
মধ্যযুগে প্রথম বিজান কল্পগন্প লেখেন যোহানেস কেপলার, 


30720010005 বাস্বপ্ু । কেপলারের উদ্দেশ্ত ছিল কল্পকাহিনশির 


সুটি করে আগলে কোপারনিকাঙ্গের সৌরকেন্দ্রি জগৎ 


শারদিয় জান ও বিজ্ঞান 


[25তঘ বর্ষ) ৪ম-9ম সংখ্যা 


সন্বস্কীক মতবাদের সমর্থন করা। কিন্ত সেই সপ্তদশ শতার্ধীতে 
অপুর্ব বর্ণনার-মুন্সীয়ানায় কেপলার চন্দরযান্া ও চন্দ্র ভ্রমণের 
রোমাঞ্চ পাঠক মনে হাজির করেছেন । শিশুপাঠ্য ব্যাপার 
ছিল নাসেটি। ইংরেঞ্জিতে উনিশ শতকে এইচ. জি. ওয়েল্স 
যে সব বিজ্ানভিত্তিক রোমান্দ রচনা করেন তা বড়দের 
উপভোগের জিনিস। স্তার আর্থার কোনান ডয়েল অবশ্ত 
খাটি বিজ্ঞান-নির্ভর কাহিনী লেখেন নি, যদিও ৭6 01511)06- 
28076 108.0101176 একটি সার্থক বিজ্ঞান কল্পগল্প। ফলাসী 
সবল ভের্ন এর 'কথা বিশেষ করে উল্লেখ না করলেও চলে । 
বিংশ শতকের শুরুতে ওয়েলস, সি. এস. লিউইস, হাক্স্লী, 
বিজ্ঞান-দর্শন মিলিয়ে অপকপ সব কাহিনী রচনা করেছেন । 


এ যুগে দেখা যাচ্ছে অবিজ্ঞানী সাহিত্যকারদের হতেই 
বিজ্ঞান-গল্প পুষ্টি পেয়েছে । 100 ড/50010878 বিখ্যাত 
বিজান-ভিতিক গল্পকার । তার 1196 01005911168 গল্পের 
কাঠামো “মজ্দ্বাশের' কাঠামোকে শ্মরণ করিয়ে নেয়। পর- 
বর্তাকালে সাক্মেন্স ফিক্শনের বিজয় অভিযান শুরু হল ছুই 
বিজ্ঞানী; আর্থার ক্লার্ক ও আইজ্যাক আজিমভের বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপে । তার আগে জজজি গামে। গল্পকাহিনীর মাধ্যমে কঠোর 
বিজ্ঞান (501০৮ 86$61706) শিখিয়েছেন 111. 10100016115 
সিরিজের গল্পগুলিতে, কিন্ত সে প্রচেষ্টা যেন কেপলারের 
90101510100 এর আদলে । 


এক কথা বলার উদ্দেশ্য মাত্র এটাই প্রমাণ করা যে 
ইংরেজী ভাষায় উল্লেখযোগ্য সায়েন্স ফিকশন বড়দের রস 
গ্রহণের জন্যেই স্য্ি। এর সমান্তরালে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ 
কিছু হ্টিহয় নি। বরং “সায়-ফি” আলোচনা করতে হলে 
বাঙ্গালী সমালোচক কিশোর সাহিতের শঙ্কু বা ঘনাদ। নিয়েই 
মাতামাতি করেন। ছুটির কোনটির শ্রষ্টাই বিজ্ঞানী নন 
আধার । লাহিত্যিক বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান-সাঁছিতাক কেউই 
বড়দের উপযুক্ত 2980০ সায়েন্স ফিকশন বাংলাভাষায় রচন। 
করেন নি,-দু-একজন চেষ্টা করেছেন কিন্তু তা রসোতীর্ন 
হয় নি। 


গত দশকের গোড়া থেকে বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির 
নতুন করে দৃহি পড়ল বিজ্ঞানের দিকে । বড়দের সাপ্তাহিক 
পত্রিকায় বিজ্ঞানের পাতা খোলা হল, কিন্তু বড়দের উপযোগী 
'সায়-ফি' রচিত হল না| একেবারে হল নল! বলা যায় না, 
কিন্তু তাহলে ইংরেজিতে প্রকাশিত আজগুবি ধরনের কড়া- 
ধাতের মহাকাশযাত। ও কাল্পনিক গ্রহাগ্তরের প্রাণীদের কাও 
কারখানায় বিষয়ে রচনার অক্ষম অদ্ভুকরণ বা কখনও কখনও 
ভাখাত্তর । রসোত্বীর্দ একটিও নম্ম। |. 


অগাস্ট-সেপ্টেখর) 1985 | 


এই দীমাবদ্ধতার মধে। থেকে কিশোর সাহিত্যের 
বিজ্ঞান-কল্পগঞ্পের দিকে একবার চোথ ফেরান যাক। 
গত-পাচ-সাত বছর ধরে বাংলাভাষায় কিশোরদের অন্ত 
বিজ্ঞান রচন নিয়েই সম্পূর্ণ-কলেবরের সামগ্মিক পত্রিকা প্রকাশিত 
হচ্ছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকা যে প্রেরণা জূগিয়েছিল, তা 
তে। ছিলই, ছিল কিছুটা ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গীও ৷ ব্যবসাদ্দিক 
বৃদ্ধিই বিজ্ঞান-সাময়িকীগুলোতে গোড়া থেকেই বিজ্ঞান-কল্প- 
গল্পের জায়গা! করে দিয়েছিল । এ ধরনের পত্রিকার বিপুল 
চাহি] ছিল । কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানের বেসাতি নিক্ষে 
চলবার উপযুক্ত জোগান ছিল না। ক্রমশ দেখ! গেল এ ধরনের 
পত্রিকার প্রকাশকরা ছুটি ভিন্ন গোষ্ঠিতে ভাগ হয়ে গেলেন-- 
একটি গোঠি বৃহৎ প্রকাশক সংস্থা যার] সাময়িক লোকসান 
আঁখেরে পুষিয়ে নিতে পারেন, অন্য গোঠি সৎ উদ্দেশ্য 
প্রণোর্দিত, খাটি বিজ্ঞানমন্য রচনার উত্সাহদাতা হলেও প্রর্থম 
থেকেই আধিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন । 
গ্ররকম পত্রিকা বেশ কয়েকটি কিছুদিন চলবার পর 
লোকসানের বহর বাড়িয়ে বন্ধ হক়ে গেল সত্যিকারের প্রবন্ধ, 
আলোচনা, বিজ্ঞান-কল্পগল্প কিছুরই কমতি না থাকা সন্বেও। 
বাংলাভাবায় বিজ্ঞান বা সাহিতা-পর্রিক! ছুয়েরই একই হাল, 
এ যেন বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠি অটোমেটিক যন্ত্রে তৈরি “রেভিমেড'জামা- 
কাপড় দিয়ে বাজার ভন্তি করে দেওয়ায় পাড়ার ভাল কারিগরের 
ভাল দর্জির দোকান উঠে গেল। “রেডিমেড? জিনিসপত্রের মধ্যে 
পড়ে গেল “বিলিতি রোমাঞ্চকর তৃতীয় শ্রেণীর তথাকধিত 
বৈজ্ঞানিক-আযাডভেঞ্চারের অক্ষম অন্থকরণ ও “না বলিয়া পরদ্রব্য 
গ্রহণ” । আমি “কল্পগল্পলের' কথাই বলছি। অবশ্ত প্রবন্ধের ও 
প্রায় একই হাল,__হয় টেকৃস্ট ঘুকের অংশবিশেষের অন্্বাদ 
অথবা বিলেতী 2০ 50151071190, 5০161701610 4১006110812 
বা অনুরূপ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবদ্ধের অক্ষম রূপাস্তর। এই 
অটোমেটিক জোগানদারদের কম অংশই বিজ্ঞানকর্মী ব1 বিশুগ্ধ 
বিজ্ঞানী এবং এ বেশি অংশটিরও সাহিত্য স্থজন ক্ষমতাও প্রায় 
অন্থপন্থিত। মেকী মালে বাজার ছেয়ে গেল। 
অথচ খন বিজ্ঞান-পর্ধিকাগুলি বাজারে আসে শিঃ তখনও 
শিশু ও কিশোর পত্তিকায় সত্যিকারের ভাল বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প 
উশগ্তাস ছাপা হয়েছে, তাদের লেখকদের মধ্যে বিজ্ঞানসেবীও 
ছিলেন। এঁদের মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় নাম হচ্ছে অধ্যাপক 
ক্ষিতীন্্রনারায়ণ ভটাচার্ষ। আবার নামকরা সাহিত্যসেবীদের 
মধ্যে ধারা বিজ্ঞানবিধয়টুক্ক যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে, ভাল করে 
নী হক্ষেছিলেন, তাদের অগ্রগণ্য 
হচ্ছেন ঠেমেজ্্র মিত্র ও হেমেন্দ্রকুমার রায়। চল্লিশের দশকে 
ছেমেম্রকুমায় রায় একটি অনবস্ উপন্যাস লেখেন, মৃখ্যত 


বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রম্যরচন] ও বিজ্ঞান-কল্পগল্প গ্রপঙ্গে 


31? 
গোয়েন্দা কাহিনী-+অয়হ্যের কীর্তি | এটিতে 4815518 081511- 
এর নোবেল-বিজয়ী আবিষ্কার, যথ। অস্বাভাবিক নিক্নতাপমাতাক 
নিম্শ্রেণীর উদ্ভিদের মধ্যে প্রাণশক্তি যে বছদ্দিন ঘুমিয়ে থাকে এবং 
পরে উপঘৃক্ত পরিবেশ পেলে আবার সেই আপাতমৃত নৈববস্তুতে 
প্রাণের অভিব্যক্তির পুর্ণ বিকাশ ঘটে,_ এই তথ্যটি কাজে লাগান 
হয়েছিল চিতাঁকর্ষক অপরাধ কাহিনীতে | হেমেন্দ্র$মার পরেও 
অপরাধ-বিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও বৈজ্ঞানিক তবকে 
অবিরত রেখে অনেক গঞ্জ উপন্যাসে লিখেছেন, মুলত .গোসেন্দা 
কাহিনীতেও মনন্তাত্বিক ত্বকে কাজে লাগিয়েছেন যা মোটেই 
আজগুবি নয়। অবশ্য তিনি প্রথম যে উপন্তাস লিখেছিলেন 
বিজ্ঞান-নির্ভর নাম দিয়ে সেই “মেদুতের মর্তে আগমন? সম্পূর্ণ 
ফ্যাণ্টাসী-ধর্ী। যেমন ফ্যান্টাসী-ধমশ প্রেমেন্্র মিজ্রের পাতালে 
পাচ বছর । বর্তমান কাহিনীকারদের মধ্যে সত্যজিৎ রায় 
লীলা মন্তুমদার ছুজনেই সবচেয়ে প্রিক্ম তথাকধিত বৈজ্ঞানিক 
কল্পগল্প লেখক - কিন্ত দুজনেই অবৈজ্ঞানিক এবং দুজনেই প্ররুত- 
পক্ষে ফ্যান্টাসি লিখে থাকেন । অদ্রীশ বর্ধন অনেক লিখেছেন 
কিন্তু বেশিরভাগই ইংরেজি গল্পের অনুকরণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য 
সব ক্ষেজ্রে অবিকৃত থাকে নি। তিনি অন্থবাদকার হিসেবে 
বেশি নামজাদী। সঙ্ধর্ষণ রায় বৈজ্ঞানিক কিন্ত খুব যে প্রিয় 
লেখক হন্মে উঠেছেন তা নয়। তবে তার লেখায় বিজ্ঞান- 
নির্তরতা বেশি । | 

বর্তমানে বিজ্ঞান-সাময়িক-পত্রিকাদ্ব ধারা কল্পগল্প ছাপেন 
তাদের একটু সাবধান হবার সময় এসেছে। বর্তমানে প্রক্কত 
সাহিত্য সেবী, সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানী-সাহিত্যিক 
ছাড়াও সম্পৃ্ অবিজ্ঞানী ও অসাহিত্যিকরাও এই সম্ভাবনাপুর্ণ 
ক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন । পত্রপ্িকাগুলির চলবার শাগিদে 
বাধা বাঁ গোঠ্িতৃক্ত লেখকের দরকার হয়। এর ফলে সুবিধে 
হয়ে যাচ্ছে ই শেষ দলটির । তার! প্রায় বথেচ্ছাচার শুরু 
করেছেন) এমন লোক গল্প লিখছেন ধার] বিজ্ঞানের ক-খও 
জানেন না। গল্পে পড়েছি, টেলিভিশনের স্ত্রীন থেকে সত্যি- 
কারের রক্তমাংসের বাধ 22866181156 করল 1 এট বিজ্ঞানগল্প 
হতে পারে না কারণ “কিছুই না” (তেজ?) থেকে বস্ত 
[08161181152 করতে হলে প্রতি গ্রাম 728061: স্থহিতে যে 
অকল্পনীয় শক্তি লাগবে তার হিসেব নিশ্চন্সই লেখকের মাথাস্স 
ধরবে না। তা অন্তত দশের পরে আঠারোটি শুন্য বসালে যে 
হখ্য। হবে প্রাক তত 215৬ শক্তি । পুরো বাধ তৈরি করতে 
হলে কোথা! থেকে আপবে সেই অসম্ভব পরিমাণ শক্তি? আযটম 
বোমাক্ম হিরোশিমায় যতটা শক্তি মুক্ত হয়েছিল সেই পরিমাণ 
শক্তি জমাট ধাধলে হুয়তে। পাওয়া যাবে কযেক গ্রাম বন্ধ । .. 
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তার রকেট ছুটে চলেছে দূরের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে । যতই 
0000590 বলি না কেন, এ ব্যাপার সস্ভব নন্ন। তবে 
জ্যোতিবিজ্ঞানীর কাছে মহাকাশের £০10 বা 112 বা 
408145 883৮ এর মত মোচড় দিয়ে নিমেষে দৃরম্থ নীহারিকা 
পুঞ্জে পৌঁছন, ইত্যাদি তর্বীয় উত্তেজনাকে কাজে লাগিয়ে 
গল্প লেখা হয়েছে। তবে এ সবই এখনও ফ্যাশ্টাসির 
রাজোরই বাসিন্দা । ফ্যান্টানির ততটুকুই মুল্য আছে যতটুকু 


দরকার বিজ্ঞানের কোন বিশেষ 11810 সত্যকে ঠিকভাবে . 


বোঝানোর জন্যে । যেমন গামেো (08000) সাছেবের 
বিধাত 115. 700100010105-ক্সপগুলি । বাংলা ভাষায় এমন 
_ গল্প একটিও লেখা হয় নি। | 
অবিজ্ঞানী-অসাহিত্যিক লেখকর। শিজেদের ছড়িয়ে দেন 
গ্রধানত (৫) মহাকাশ বাতা, ও অজানা গ্রহে অজান। 
প্রার্ণাদের মধ্যে আডতেকার, (2) গাছপালা-পোকমাকড়ের 
অন্বাভাবিক আচরণ, €3) পুথিবীরই অজান1 অঞ্চলে 
(আছে কি?) ভয়ানক জীবজন্ত, (4) অন্য গ্রহ থেকে 
আসা অজানা যান ও প্রাণীর ব্যাপারস্তাপার, (5) পরমাণু 
ও কম্পিউটার বিষন়্ে অদ্ভুত গালগল্প। এক এক করে বিভাগ 
গলি আলোচন। কর। যাক 1 

(1) মহাকাশ যাত্রা-শতকরা নব্ব.ই.ভাগ কল্পগল্প লেখক 
এই অঞ্চলে বাধা পড়ে গেছেন । এ বিষয়ে নতুনত্বের স্বাদ 
আনা খুব মুক্ষিল। এলাইনে 6:90 15 50080620008] 
£০00 1 কিন্তু অজানা জীবজন্তপৃণ গ্রহ যে সৌরজগতে 
কোথাও নেই এ সত্য আজ স্থ্যের আলোর মতই পরিষ্কার । 
সৌরমগ্ডল ছাড়িয়ে যাবার পথে দ্ুস্তর কঠোর বৈজ্ঞানিক 
বাধা প্রয়েছে। তাই মনে হয় এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক গল্প 
ফ্যাণ্টাসিকেই জায়গ] ছেড়ে দিয়েছে । ওগুক্রে যারা গিয়েছিল, 
্পএথন ফ্যান্টাসি মাত্র । 

(2) জগনীশচন্দ্রের আমল থেকেই গাছপালার মুক-জগতে 
মানুষের কৌতুহলের অস্ত নেই। অতি সম্প্রতি [:9200835 
ও 94 নামের দুই নকল-বিজানন্ব্যাপারী 56০15৮ 1456 
06 79181) নামে বিজ্ঞানের মোড়কে ঢাক। কফ্যাপ্টাসি 
লিখেছেন । গাছেদের শাকি 8308 5085015 06:০670018 
বা অভীক বোধশক্তি আছে,_ইত্যাদি। দেখতে পাচ্ছি 
বাংলাভাষায় বিজ্ঞানকল্পগল্প লেখকরা এ ফাদে পড়ে গিয়েছেন। 
গাছের! সংমাহষকে বিপদ থেকে বাচাচ্ছে ও খুনীকে খুন করছে, 
ইত্যাদি লেখা হচ্ছে। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অতিশয় 
ছর্বল। আচার্য জগদীশচন্দ্র ঘেখিত্বেছিলেন উত্তেজনার ফলে 


(পুড়িয়ে ফেললে, বিষ দিলে বা ইলেকট্রিক শক দিলে) গাছ 


জীবিত প্রার্থীর পেশ বা তন্কর মত একই ধরনের বৈদ্যুতিক সাড়া 


শারদীয় জান ও বিজাঁর 


| 38তম বর, 6ষ-9ম সখ্য 


দেয়। কিন্ত গাছে যে ০6৮8] 10675000583 50600 বা জা 
নেই, এও তো লত্যি! গাছ কোন উদ্দেশ্তমুলক কাঙ্দ করতে 
পারে না। 1০00. ৬/575015950 এর লেখা 1102 185 0% 
[38545 অবশ্ত অস্ত ধরনের লেখা,_-উদ্বেজক, কিন্ত ফ্যাষ্টাসি 
মাত্র। তাই এ লাইনেও বিজ্ঞানকে হত্যা না করে উত্তেজক গল 
লেখা এখনও পর্বস্ত হয় নি। ফেবলমান্র পত্তজভুক গাছকে 
বছ গুণে রাক্ষসারুতি দিয়ে সেপ্টোপাসের খিধে? লেখ হয়েছে। 

(3) অজ্জান। ভয়ানক জীবজস্ত । সমুত্রের গভীরের জলজস্ত 
ব। 1800 985845দের নিয়ে অনেক গলপ লেখা হয়েছে। 
ইংরেজিতেও আছে । বেশির ভাগই ফ্যাণ্টালি। তবে অক্টো- 
পাসের চোখের গড়ন বা শ্পুক. (01%12)-দবের মত্যি্কের 
কনভল্যুশন ইত্যাদি ইঙ্গিত দিচ্ছে এদের নিয়ে বুদ্ধিমান লেখক 
বিজ্ঞঞনের সত্য বজাম্ম রেখেও রোমহর্ক গালগল্প লিখতে 
পারবেন । শুপ্তক নিয়ে আর্থার ক্লার্ক অসম্ভব ভাল উপন্যাস 
লিথেছেন। বাংলাভাষায় কোথায় তা? 

(4) অন্তগ্রহ থেকে আস প্রাণী ইত্যাধি। প্রথম নগরের 
আলোচনাতেই এর অসম্ভবত1 বোঝা গেছে । ভবে ফ্যাপ্টসির 
প্রচুর অবকাশ রয়েছে। লেখকরা এর সইষোগও শিচ্ছেন। 
'লিম্বে। সাছেবের পেশা” নামে লীলা মজুমদারের ফ্যাপ্ট।জি 
গল্প ও সত্যজিতের বঙ্ধুবাবুর বন্ধু ফ্যাপ্টসির অপুৰ নমুনা । 

(5) কম্পিউটার নিয়ে মজাদার গল্প দু-একটা লেখা হয় ঠি 
তা নয় । 

তবে বিজ্ঞান কল্প-গল্প কি নিয়ে লিখব? 

1. কেন, বলেছি তো, 9০1600210 0900) চ 5008086 
0587) £106$975 1 এমন কি একটি মান্র ০৪]1 এর তাবগরতিকও 
জানা নেই | জানা গেলে তো 201187920০5] এর রকম সক 
বোঝা যেত। 9$961)8175661106 এর রোমাঞ্চকর ব্যাপা 
ক্কাপার নিয়ে ভাল গল্প লেখা যায় । 

2. একাত্ত পরিচিত পদার্থ ব1 রদায়ন তত্বের নিয়মটির 
নিয়েও মজার গল্প লেখা যার । যা জানি হয় না, তা যা 
হত, তবে কেমন হত ? জানি, শব্ষকে লেসার রশ্মির ম' 
স্ব রশ্িগুচ্ছে পরিণত করে বছ দ্বয়ে অনবসিত ভাবে পাঠা 
যায় না কারণ শব্দের ঢেউ ও চৌম্বক-তাড়িৎ ঢেউ এক রকমে 
নয়, তাদের জন্মের কারণ এক নয়। কিন্তু ধরে নেওয়া যা 
এ সস্ভব হল। তবে ব্যাপার স্তাপার কেমন ছত 1? এ নি। 
মজার গল্প লেখ। যায়। এরকমই বছ বহু পরিচিত তত্ব ও তথা 
সামান্ত ঘোচড় দিনে কেমন হয়? 

3. তুততত্ব। সাগরতন্ব, হিমালয়, আ্টর্কাটকা_কঙ থে 
রন্বেছে। . চে 

4. মানুষের যম্পর্ক উম্পর্ক। নানারকম বিজ্ঞানে টুকিটা! 


ৰ ' 2887151078৬ 10৮89 ৫৬ 
অগাস্ট-সেপ্টেধর, 1985 1  ঠবজানিক বিষয়ে রম্যরচনা ও বিজ্ঞান-কল্পগঞ্জ প্রসঙ্গে 319 


এধার ওধার করলে কেমন মজার 58108 201। এ দাড় করিয়ে 701001016 যদিও আলাদা, আমি তা জেনে শুনে ভাঙ্গছি 
বব. তানিয়ে লেখা চলতে পারে। শুধুমাত্র বাক! চোরা গল্পের মজা! স্থাটির উদ্দেশ্টে। আমার লেখা থেকে কখনই যেন 
আয়ন! স্ুরিধেমত বসান ছিল বলে ত্রেতাযুগের কুস্তকর্ণ ভুলকে ঠিক বলে মনে না হয় । রর 

কেমন ভয় পেয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল সে গল্প, মনোরঞ্জন ভট্রাচ। ফ্যাপ্টাসি লিখলেও তার একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকবে । 
আমাদের শুনিয়েছেন। খুব স্বাভাবিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে বুঝিয়ে দিতে হবে, বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলি ঠিকই 
এমন কত গল্প হতে পারে। মোট কথাযাই লিখিলা কেন, আছে, কক্পনায় একটু এদিক ওদিক গিয়েছি মাত্র। জানিয়ে 
বিজ্ঞানের যথাষথকে 18:01? করা বা মুল 7911001915-কে শুনিয়ে 6%8£661815 করছি হুয়ত। এটাই এখেলার রীতি- 
অগাহা কর। চ্বে না। করলে, বলে দ্বিতে হবে যে মূল নীতি হওয়া উচিত। উদ্ভটত্ব নৈব নৈব চ। 
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পারাপার বনপা 


শক্তি উৎপাদন ও জনস্থাস্থ্য 


প্রবীরকুমার আদিত্য* 


একটি বিশাল পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের কথা 
চিন্তা করা যাক, যেখানে রয়েছে প্রবল লিরাপত্তা এবং প্রতিটি 
পদ্দঙ্গেপে সাবধানতা । আর একটি সৌর প্যানেলের কথা 
চিন্তা করা যাক, যা মিঃশবে সূর্যের আলো গিলে চলেছে। 
মনে হঠাৎ করে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই ছুই পদ্ধতির মধ্যে 
কোন্টি মাহুষের কাছে বেশী ক্ষতিকারক? 

ব্যাপারট। নিষ্লে বিস্তারিত আলোচন। করার আগে আর 
একটি উদাহরণ চিস্তা করা যাক । যাঁনবুল রাস্তায় ছুটি 
গাড়ী ছুটছে, একটি খুব ভারী লরি এবং অপরটি ছোট 
মলবাহী গাড়ী। এবার যদি প্রশ্ন ওঠে, এ ছুটি গাড়ীর মধ্যে 
কোন্টি বেশী কার্ধকর, তাহলে আপেক্ষিক আকার দেখে 
নিশ্চয় দক্ষতার বিচার করা ঠিক হবে না| চোখ দেখে গাড়ি 
ছুটির মধ্যে কোন্টি বড়ো তা সহজে বল যেতেই পারে, কিন্ত 
দ্ধতার বিঢার অতো সহজে কর যাবে ন।। তা জানতে 
গেলে জানতে হবে কোন্টিতে কতে। পেট্রল লাগে, কোন্টি 
কতো! দূর অতিক্রম করতে পারে, কোন্টি কতে] মাল 
পরিবহন করতে পারে ইত্যাদির লামগ্রিক বিচারের 
উপর। 

ঠিক এই একই কারণে কোন্‌ শক্তি মান্গষের পক্ষে 
বেশী ক্ষতিকারক তা ঁ শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রের আকার 
দেখে কখনই বলা যাবে ন1। 
কি ভাবে? এই হিসাব সাধারণতঃ কর] হয় প্রতি একক শক্তি 
উৎপাদন করতে গিয়ে সম্ভাব্য ক্ষতি কত। আর একটু 
গাণিতিক ভাবে বললে এই হিসাব হলে! মোট সম্ভাব্য ক্ষতি 
এবং মোট উৎপার্দিত শক্তির ভাগফল। কোন উৎ্পাদকের 
নির্গম ( আউটপুট ) শক্তি কত তার হিসাব সহজেই পাওয় 
যাবে । কিন্ত সম্ভাব্য মানবিক শ্বাংস্থ্যর ক্ষতির হিসাব হবে 
কি ভাবে ! 

বর্তমানে যারা শক্তি সমস্যা নিয়ে কাজ করেত ব্যস্ত, 
শরকজি-গাণনা (21061 8০500101126) তাদের কাছে একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । মোট শক্তি উৎপাদন করতে গিদ্সে 
বিভিন্ন বিভাগে বা! বিভিয় যন্ত্রাংশে ব্যয়িত শক্তির যোট 
ছিসাবই হলো শক্তিগণনা। মনে করা যাক কোনো তাপ- 
বিছ্বাৎ কেজের জন্ত॥ 20 কিলোওয়াট-ঘণ্টা শক্তির প্রয়োজন 
খনি থেকে কল্পলা তুলতে, $ কিলো-ওয়াট ঘণ্টা খরচ হয় কয়ল! 
পরিবহন করতে, %& কিলো-ওয়াট ঘণ্ট। লাগে প্রতিটি টারবাইন 
গড়তে ইত্যাদি ইত্যাদি । ন্ুতরাং এদের মোট হিসাব 


ধ 9/1ডি, বৈঠকখানা রোড, ফলিক ভা-700009 


তাহলে আমর হিসাব করবে৷ 


আমাদের ব্যমিত শক্তির হিপাব দেবে এবং এর পাথে মোট 
উৎপাদিত শক্তির তুলুন! কর? যেতে পারে। 

মানব জীবনে এই শক্তি উৎপাদনের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির 
হিসাবও এক একই ছকে করা যাবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির 
পরিমাপ হয় মৃত্যুর হার, আঘাত অথব! রোগাক্রান্তের হার 
ছিসাব করে। নুতরাং একটা ব্যাপার খুব পরিফার যে, শুধু 
মাত্র শক্ত উৎপাদন কেন্দ্রে সম্ভাব্য শক্তির হিসাব করলেই 
হখে না, এমনকি অন্তর প্রতিটি পদক্ষেপে কতোটা ক্ষতি হয় 
তার হিসাবও রাখতে হবে। 


প্রথমেই যে ছুটে! উদ্দাহরণ দেওয়া হয়েছে, তার কথাই 
চিন্তা করা যাক। প্রথমে আমর] হিসাৰ করবে! খনি থেকে 
তামা, লোহ1, কয়ল1, ইউরেনিয়াম বালি ইত্যার্দি তুলতে 
গিক্কে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়, তারপর হিসাব করবো তামার 
পাইপ, ফুয়েল-রড, ইম্পাত ও অন্যান্ত প্রয়োজনীয় অংশ তৈরি 
করতে গিয়ে কি পরিম।ণ ক্ষতি হতে পারে, তারপর এইসব 
বস্ত্র পরিবহন করতে গিয়ে কতো ক্ষতি হতে পারে এবং 
সবশেষে হিসাব করতে হবে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র ব1 
সৌর প্যানেল গড়তে গিম্সে এবং চালন1 করতে গিয়ে কি 
পরিমাণ ক্ষতি হতে পারে । এই ভাবে মোট সম্ভাব্য ক্ষতির 
হিসাব কর! যেতে পারে। 


শক্তি গণনা সম্বদ্ধে অনেকে অনেকদিন থেকেই চিস্তাভাবন। 
শুর করেছেন। যেমন 0. 177 0012081 এবং 1, 4, 9849817 
1976 খৃস্টান্জে 4১098] 8651৪%/ 0 171)6185-তে একটি 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাতে পারমাণবিক শক্তি, কয়ল।, 
খনিজ তেল পবং শ্বাভাবিক গ্যাস ইত্যাদির সাহাষ্যে 
উৎপাদিত তড়িৎ শক্তির এবং তার জন্য সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ 
কতো। তা হিসাব করে দ্েখিয্মেছেন। তারা দেখিয়েছেন 
পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ কয়লা 
তা খনিজ তেলের সাহায্যে শক্তির উৎপাদনের সম্ভাব্য ক্ষতির 
থেকে অনেক কম। . 

অনেকেন্স ধারণ! এইসব করল! ব1 পারমাধবিক শক্তিকে 
কাঞ্জে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপা্নের থেকে অগ্রচলিত পদ্ধতি- 
গুলি (যেমন বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি, মিধানল-পদ্ধতি, জিও" 
থার্মাল পদ্ধতিঃ সামুদ্রিক ভাপশক্ি বা 0০687. [1561508] 
ইত্যাদি) কম ক্ষতিকারক |. কিন্তু দেখ! গেছে এই সব 
অগ্রচলিত শক্তি উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেতে সন্ভাব্য ক্ষতির 


অগাস্ট-সেপ্টেম্বর। 1985 - 


পরিমাণ বেশীর ভাগ প্রচলিত পদ্ধতিগুলির থেকে অনেক 
ব্রেশী (চিত্র জষ্টবা )। 

চিন্ত্রে ষোট এগারোটি শক্তিউৎপা্দন পদ্ধতিতে সম্ভাব্য 
ক্ষতির হিসাব দ্বেখানে! হয়েছে । এখানে প্রতি একক শক্তি 
উৎপাদন করতে গিরে কত কর্ম ও সাধারণ মানুষ রোগগ্রন্ত, 
দুর্ঘটনা গ্রস্ত হয়েছেন এবং মার! গেছেন এবং তার জন্য কত 
মনুষ্যদিন (2081) 085) নষ্ট হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। 
সাধারণত: একজনের মৃহ্যুর জন্য 6000 মন্ুয়-দিন নষ্ট হয়েছে 
বলে ধরে নেওয়া হয়। চিত্রে এগারোটির মধ্যে প্রথম পাটি 
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প্রচলিত পদ্ধতি। 
হয়েছে। 

চিত্রে দেখ! যাচ্ছে স্বাভাবিক গ্যাসের সাহাযো উৎপন্ন 
বিছ্যতে সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ সব থেকে কম, এর ওপরেই 
আছে পারমাণবিক পদ্ধতি। তার ওপর আছে সামুদ্রিক 
তাপ পঞ্ছতি, যা একটি অপ্রচলিত পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে 
সমুদ্রের বিভিন্ন সুরের তাপপার্কাকে কাজে লাগিয়ে বিছ্বাৎ 
উৎপাদন করা হয়। বেশির ভাগ অপ্রচলিত পদ্ধতিতেই ক্ষতির 
পরিমাণ অনেক বেশী । অবস্থ সব থেকে বেশী ক্ষতির পরিমাণ 
হল কয়ল] ব| তেলের সাহায্যে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রে । 
্বাভাবিক গ্যাসের প্রায় 400 গণ বেশী । 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বেশীর ভাগ অপ্রচলিত পদ্ধতিতেই 
সম্তাবা ক্ষতির পরিমাণ বেশী। অর্থাৎ আমাদের প্রচলিত 
ধারণাটা যেন উল্টে যাচ্ছে। তাহলে কেন এই ভ্রান্ত ধারণ 
আমার্দের মনে গেঁথে গেল ? ব্যাপারটা! আরও একটু গভীর- 
ভাবে বিশ্লেষণ কর! ঘাক। 


এই চিত্রে লগারিদ্মিক দ্েল ব্যবহার করা 


শক্তি উৎপাদন ও জনশ্বাস্থা 
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সাধারণত দেখা গেছে এই সমস্ত অপ্রচলিত পদ্ধতিতে 
গুয়োজনীয় বস্ত এবং শ্রম (প্রতি একক উৎপার্দিত শক্তিতে ) 
অনেক বেশী করে প্রয়োজন । যার একটা কারণ হলে এই 
পদ্ধতিগুলিতে, বিক্ষিঞ্ভাবে পাওয়। প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে 
লাগাঁনে। হয় । স্তরাং এদের একত্রীকরণ করতে অনেক কাঠ- 
খড় পোড়ানোর প্রয়োজন । যেমন সৌরশক্তি বা বায়ুশক্তি 
থেকে বিদ্যুৎ পেতে হলে গুচুর পরিমাণে হ্র্ধালোকের ব। পধাপ্ত 
পরিমাণে বাযুপ্রবাহের প্রয়োজন এবং এর জঙগ্ত প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থা বিপুল হবে। অপরপক্ষে খনিজ ঠতল বা! কয়লা য! 
পারমাণবিক পদ্ধতিতে শক্তি একত্রিত হয়েই আছে, একে শুধু 
সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন । 

আর একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে, এই সব অপ্রচলিত 
পদ্ধতিতে যে সব ক্ষতি থাকতে পারে, তা কিন্ত সব প্রচলিত 
উৎ্স থেকেই আসে। যেমন খনি থেকে প্রয়োজনীয় কাচা 
মাল তোলা, তার্দের বিশুদ্ধ করা, তার পর পাঁরিবহৃপ করা, 
সংগ্রহ করা, ব/বহার কর! ইত্যাদি প্রতিটি ধাপ সবক্ষেত্রেই 
আছে। 

মোট সম্ভাব্য ক্ষতিকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ কর! যায় 
-পেশাগত দিক থেকে ক্ষতি এবং সাধারপভাবে জনসাধারণের : 
ক্ষতি । যে সমন্ত ব্যক্তি শক্তি উৎপাদন এবং আন্ুষজিক কাজে 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, তাদের ক্ষতিকে বলা হয় পেশাগত দিক 
থেকে ক্ষতি । এই সব শক্তি উৎপন্ন করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে 
সাধারণ মানুষের যেভাবে ক্ষতি হতে পারে তাকে বলা হয় 
জনসাধারণের ক্ষতি। 

এবার জনম্বাস্থে।র "্বতির হিসাব কিভাবে কষ। হয় একটু 
দেখা যাক। মনে করা যাক শক্তি-উৎপাদ্দন পদ্ধতিতে এক 
একক শক্তি ৬ৎপন্ন করতে প্রথমে সুটন কয়লার প্রয়োজন এবং 
তার জন্য ৬-মনুষ্য বৎসর (0581) 5681) দরকার । যদি 2 
ংখাক মন্ুত্য-দিন প্রতি বছরে নক হয়, তাহলে প্রতি একক 
শক্তি উত্পাদন করতে নষট-ম্চ্য দিনের হিসাব হতে। ৬ 
এই ভাবে এই শক্তি-উতপাদ্দনের বিভিন্ন ধাপে, প্রতি একক 
শক্তি উৎপান করতে কত মনুষ্য দিন নষ্ট হচ্ছে তা নির্ণয় করা 
যাবে। এদের যোগফলই বলে দেবে কোনে! শক্তি উৎপাদনে 
মেট নষ্ট মনুষ্য দিন কত এবং তা থেকে আম।র সম্ভাব্য ক্ষতির 
হিসাব কষতে পারব পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতে | 

সুতরাং হিসাব অন্্যায়ী দেখা গেল অপ্রচলিত --আপাত 
নিরীহ শক্তি উৎপাদন পদ্ধতির কোনো সন্ভাব) ক্ষতির পরিমাশ 
বেশীরভাগ প্রচলিত পদ্ধতিগুলির চেয়ে বেশী । যেমন সৌরশক্তি 
বা বারশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন পক্কতিতে ক্ষতি 
পারদানবিক বা শ্বাভাবিক গ্যাসের থেকে বেশী। তাহলে 
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আবার প্রশ্ন উঠকে হে এতগুলো মানুষের মনে এরকম একটা 
ভ্রাস্ত ধারখা জন্মাল কি করে? এই প্রশ্ের উত্তর হিসেবে 
অস্ততঃ দুটো কারণ দেখানো যেতে পারে, তা হলো ক) আমর! 
শক্তি উৎপাদনের শেষ ধাপটাই শুধু দেখি অর্থাৎ যে ধাপে শক্তি 
উৎ্পয় হচ্ছে, কিন্ত এর আগে ষে অনেকগুলি অস্তর্বতর্ণ ধাপ 
আছে বা থাকতে পারে তা তলিয়ে চিস্তা করে দেখা হয় নি এবং 
ধ) সম্ভাব্য ক্ষতির হিসাব যে প্রতি একক উৎপাদিত শক্তির 
উপর করতে হবে, এ ধারণাটা খুব একটা পরিঞ্ধার ছিল না। 
মানবজাতি তার স্থষ্টির সেই উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত 
অনেক অনেক সংগ্রামী বছর পার হস্সে এসেছে । সেই তুলনায় 
বিজ্ঞানের ব্যস তো! খুবই কম। তবু বিজ্ঞান অদন্বেষণের চাকাটা। 





শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


ভাবীকালই দেবে। 


[38তম বর্ষ, ৪ম-9ম সংখ্য 


আজ প্রবল বেগে গড়িক্সে চলেছে অনস্থের সন্ধানে; নিজ গৃহে, 
এবং যহাবিশ্বে। বিংশ শতাবীর শেষ প্রান্তে বিশে মান্য 
কিন্তু আজ ভীষখ চিন্তিত, এ বিজ্ঞানের প্রচণ্ড অগ্রগতি এবং 
তার বাবছার-অপব্যবছার নিয়ে! কেমন করে নীরবে ফেল ছুটি 
দল গঠিত হয়েগেছে । একদল বলেন, অগ্রগতির ক্ষেতে ভাল- 
মন্দ দুই-ই থাকবে, এ মন্দটাকে যেভাবেই হোক বেঁধে রেখে 
আমর] এগিয়ে যাব সামনের দিকে । আর একদল বলেন এই 
ভীষণ অগ্রগতি বিশ্ববাসীকে ক্রমশ ধ্বংসের পথে টেনে নিষ্বে 
চলেছে নিঃশবে | ঢের ভালো ছিল সেই তপোবনের সভ্যতা, 
স্থৃতরাং ফিরে চল--ফিরে চল। কোন্ট1 ঠিক, তার উত্তর 
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হোমি জাহাঙ্ীর ভাবা 


লারায়ণ ভট্টাচার্য* 


বড় লোকের আছুরে ছেলে । কিন্কু ভাকে নিয়ে বাবা-মার 
ছশ্চিন্তার শেষ নেই, কারণ ,ছেলেটি খবুমোয় খুব কম। বড় 
বড় অনেক ডাক্তার দেখানো হ'ল, কিন্তু তাদের কেউই কোন 
রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না। অবশেষে উদ্ধিগ্ন পিজা. 
মাতা ছেলেকে নিয়ে গেলেন এক সাহেব ভাক্তারের কাছে। 
তিনি ছেলেটিকে তর তন্ন করে পরীক্ষা! করে রায় দিলেন যে 
ছেলেটি অসাধারণ মন্ডি্ক নিয়ে জন্মেছে। এর মাথাটা হ্বাভাষিকের 
চেয়ে বড়ো, তেমনি অতীব সক্তি্। এই কারণেই ঘুম কম 





হোমি জাহাজীর ভাব! 
হয়। তবে এর জমা ছেলেটির কোন ক্ষতি হওয়ার সন্ভাবন। 


নেই। এর পরে বাবা-মা নিশ্চিন্ত হলেন। এই ছেলেটিই বড় 
হয়ে মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে নতুন তত্বের আবিকার 


করে বিশ্ষনিধ্যাত হন। এবার তোধর! নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ - 


এর নাম ছ্ধেষি জাহাঙ্গীর ভারা সংক্ষেপে হোমি ভাবা । 


1909দ্ৃষ্টানে 90শে অক্টোবর বোস্বাই-এ এক বিখ্যাত . 


পার্শা পরিবারে হোমি জঙ্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই 
বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যেমন স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল তেমপি 
তিনি ভালবাসতেন হুন্দর সুন্দর ছবি আঁকতে । 

বোগ্াইর ইনট্টিটি উট অফ সায়েক্স খেকে বি-এস-সি পাশ 


(সস শপ রর 


কি 
* ভাব] পন্থমাধু গদেধণ1 কেজা। কলি কাত1-700064 


করে বাবা-মায়ের ইচ্ছায় ছোমি ভাবা ফেরি ইঞ্জিলীয়ারিং 
পড়তে যান। ভাবা পরিব:রের সঙ্গে টাটা পদ্গিবাঁরের ছিল 
নিকট আত্ীয়ত1। ভাই ছোমির বাবা-ম। চেয়েছিলেন ছোমি 
ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে টাটা ফোম্পানীতে একজন বড় 
ইঞ্জিনীয়ার হ'নঃ কিন্ত ছোমির ইচ্ছা ছিল তত্বীয় পদার্থবিদ্যা 
গবেষণা করা । বিলেত থেকে হোমি খন তার এই ইচ্ছার 
কথা! বাবাকে জানালেন তখন তার বাবা এর উত্তরে 
লিখলেন যে একটিমাত্র 'শর্ভেই হোমি বিজ্ঞানে গবেষণ] 
করতে পারবেন আর সেটি হলে। ইঞ্জিপীয়ারিং এ ট্রাইপস্‌ 
পরীক্ষায় ছোমিকে প্রথম স্থান পেতে হবে। বলাই বাহুল্য, 
হোম যথাসমদ্বে সেই শর্ত পুরণ করলেন এবং বিশেষ 
কৃতিত্বের জগ্তা বৃত্তি পেকে পদ্দার্থবিদ্যায় গবেষণার জন্য কিছুকাল 
সুরিখে নোবেল পুরস্কার প্রা উলফ গ্যাং পাউলি ( নিউক্লিয়াসের 
স্পিন, আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত) এবং পরে রোমে বিশ্ব- 


বিখ্যাত বিজ্ঞানী এনবিকো। ফামির অধীনে গবেষণা করেন | 


এখানে উল্লেখযোগ্য কেমব্রিজে থাকাকানীন হোমি ভাবা, 
পি. এম. এস বরযাকেট, জেমস্‌ চ্যাডউইক, জন কক্রফট, পল 
ভিরাক, পিটার কাপিংজাঁ, নেভিল মট ও আনেস্ট রাদারফোর্ড 
প্রম্থখ পদার্ঘবিজ্ঞানে পথিরুৎ বিজ্ঞানীদের সারিধ্যে আসেন 
এবং পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্ধদ্ধ হন। 
1934 থুস্টাবে তিনি নিউটন স্টডেন্টশিপ বৃষ্টি পেয়ে তত্বীয় 
পদার্থবিদ্যায় গবেষণা শুরু করেন এবং 1937 থুস্ট,বে তার 
গবেষণার স্ীরুতি হ্বরূপ ভক্টরেট ডিগ্রী” পান। গুধু তাই নয় 
তার গবেষণা এতই মৌলিক ছিল যে এর জন্ত তিনি লোভনীয় 
“185] এগজিবিশান স্ট,জেন্টশিপ” পাবার ছুলভ সৌভাগা 
অর্জন করেন। এখানে উল্লেখযোগা হোমি ভাবার আগে 
বা পরে আর কোনে! ভারতীয় ছাত্রই এতগুলি সশ্মানম্থচক 
বৃত্তি পান নি। 

এগজিবিশান বৃদ্ধি নিয়ে হোমি ভাবা কোপেনছেগেনে 
নধর ঈইনকিটিউটে . অধ্যাপক হাইটবারের সঙ্গে মহা- 
জাগতিক রশ্মি লন্ঘদ্ধে গবেষণা করতে থাকেন এবং মহা গাগতিক 


রশ্মির কাক্ছেড তত্ব নাঘে যৌলিক' তক্ষের শুজপাত করে 
জগরিষ্যাত,হম 1 কারিখ তখন পারা ইউরোপে ও আমেরিকার 


বহু পদ্গার্থবিজ্ঞানী এই ধরনের একটি ন্ত্র আবিষ্কারের চেষ্টা 
করেছিলেন । এখানে উল্লেখযোগ্য উ সময় নীলস্‌ বোর ইন- 
িটিউট ছিল পপদার্থবিদদের মন্ধা' | 1939 খুস্টান্দে ছোমি ভাবা 


বেশে ফিকে আজেন এবং 1940 খুষ্টাঙধে বাজালোরে ইত্ডিয়ান 


অগাস্ট-সেপ্টেম্বর, 1985 ] 


ইনস্টিটিউট অক সায়েন্সে তর্ীয় পদার্থবিজঞানে গবেষণার জন্ত 
"বিশেষ বীডার+ পদে যোগদান করেন। তার মৌলিক গবে- 
বণার দ্বীকৃতি হিসেবে 1941 খস্টাবে মাত্র 31 বছর ছোমি 
ভাবা রয়েল ফোসাইটির ফেলো! নির্বাচিত হন এবং 1942 
থুষ্টান্ধে বাঙ্গালোরে মহাঞ্জাগতিক রশ্মির গবেষণাগারে 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এ সময়বাঙ্জালোরের ইনস্টিটিউটের 
ভাইরেক্টার ছিলেন ভারতবর্ষে পদার্ঘবিগ্ায় একমাত্র নোষেল 
পূরষ্কারজয়ী বিজ্ঞানী চত্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামন এবং বলাই বাহুলা 
তিনি হোমি ভাবার মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা! দেখতে 
পেয়েছিলেন । 

1944 থৃস্টাবে 12ই মার্চ হোমিভাবা ফ্লোরাবজী টাটা 
ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের কাছে ভারতবর্ষে মৌলিক গবেষণার 
একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করে চিঠি লেখেন। এ চিঠির 
শেষ লাইনটা ছিল অনেকট! এইরকম 'আজ থেকে দশ কি বিশ 
বছর পরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য যখন পরমাণ শক্তি 
ব্যবহার কর! হবে তখন খাতে এই কাজের জন্য বিদেশ থেকে 
অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী না আনতে হয়-_ আমার পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানে 
আমি পদার্থবিজ্ঞানে ঠিক এই শ্রেণীর এক সুশিক্ষিত ছাতরগোষ্ঠী 
তৈষ্বি করতে চাই । এইথানে ম্মরণ করা যেতে পারে এ সময় 
পরমাণু শক্তি চালিত বিছ্যৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনা তে! 
দূরে থাক পরমা বোমার বিস্ফোরণও হয় নি। এর 
থেকেই ভাবার অসাধারণ দৃরদর্িতার পরিচয় পাঁওয়' 
যায়। 

1945 খৃষ্টাব্দে উট! ইনস্টিটিউট অফ ফাগ্ামেণ্টাল রিসার্চ 
প্রতিষ্ঠান করেন এবং আজীবন তার ভাইরেকটার ছিলেন । তার 
নিমন্্রণে নলস বোর ইনস্টিটিউট খেকে বান।ভ পিটারসের মত 
বিজ্ঞানী বছ বছর এখানে ছোমি ভাবার সঙ্গে মহাজাগতিক 
রশ্মি নিম্বে গবেষণা! করে গেছেন । 1948 থুস্টাবের 10ই অগাস্ট 
পরমাণু শক্তি কমিশন এবং 1954 থুষ্টান্ধে ইন্বেতে পরমাণু শক্তি 
সংস্থ! তৈরি করেন, যায প্রধান কাজ হল বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের 
অন্য পরমাণু শক্তি ব্যবহারের নানা বিষয়ে গবেষণা ও হাতে- 
কলমে গ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা । পরমাণু শক্কি ছাড়াও মহাকাশ 
গবেষণার জন্ত আমেদাঁবাদ এবং কেরালার খুষ্বাতে বিশেষ 
গবেষণাগার তৈরি করে তরুণ বিজ্ঞানীদের গবেষণার "যোগ 


হোষি জাঙ্ছীর্ধর ভাবা 


325 
করে দেন। কলকাতাঁয় যে ভেরিয়েবল এনাঞজি সাইক্লোন 
চালু হয়েছে তার পরিকল্পনাও হোমি ভাবা করেছিলেন 1964 
থৃষ্টাবে। 

1555 থুৃষ্টান্দে তিনি পরমানুশক্তির শাপ্তিপুণ গবেষণার 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে জেনিভাঁতে সর্সন্মতিত্রমে সভাপতির 
পদ্দে নির্বাচিত হন। একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষে এটা 
নিশ্চয়ই অত্যন্ত গৌরবের বিষয় । 

হোমি গাবা যথার্থই বিজ্ঞান লক্্রীর সেবক ছিলেন । বিদেশ 
থেকে ষে জ্ঞান আহণ করেছিলেন তারই অর্থ দিয়ে তিনি 
দেশমাতৃকার সেবা করেছেন। তিনি বিদেশে বনু বিখ্যাত 
গবেষণাগারে গবেষণ। করার স্থযোগ পেয়েছিলেন কিদ্ত দেশের 
সেবা করাই তার কাছে সবচেয়ে বেশি মুল্যবান ছিল বলে তিনি 
দেশত্যাগের কখা কখনও চিন্তাও করেন নি। আজকাল বছ 
ভারতীয় বিজ্ঞানী যখন নিজেদের যশ, অর্থ ও প্রতিপতির জন্য 
বিদেশে পাকাপাকি থাকার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী, তখন 
দেশের জন্য হোমি ভাবার এই আত্মত্যাগ ধিশেষ ভাবে ম্মরণীয়। 
মহাকাশ গবেষণা! ও পরমাণু শক্তি গবেধণার ক্ষেত্রে বিশ্বে 
ভারতবর্ষের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থান করে দেওয়াই ছিল হোমি- 
ভাবার আজীবন স্বপ্র। ইনস্তাট-1-এ এবং 1-বি উপগ্রহ 
মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে এবং 1985 খুস্টান্জের ৪ই অগাস্ট 
টর্থেতে 100 মেগাওয়াটের রিসাচ রিআযাক্টর 'ফ্রব চালু করে 
ভারতীয় বিজ্ঞানীর]! ভাবার স্বপ্ন সফল করেছেন। এখানে 
উল্লেখ কর! যেতে পারে “ঞ্রব* পরমাণু চুল্লীটি সম্পূর্ণ “স্বদেশী” । 
ভারতীম্ব বিজ্ঞানীদের ডিজাইনে ও ভারতীয় যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি 
করে উ্থ্থের বিজ্ঞার্নী ও প্রযুক্তিবিদগণ পরমাণুশক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্র 
তৈরিতে থে ভারতবর্ষ হ্বক্গংনির্ভরশীল তা সার বিশ্বের কাছে 
প্রমাণ করতে পেরেছেন । 

আমাদের খুবই দুর্ভাগ্য ভারতবধের এত বড় আনন্দ ও 
গৌরবের দিনে তিনি আজ আর আমদের মধ্যে নেই। 
1966 থুস্টাব্দের 24শে জানুয়ারি তিনি যখন জেনিভাতে 
আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তখন বিমান 
দুর্ঘটনায় তার মৃতু হয়। তার নিরলস সাধনার সম্মানে তার 
ম্বত্ুর পর 1967 থুষ্টাবে জান্ুঘ্বারী মাসে ট্রত্বের পরমাণু অংস্থার 
নামকরণ হয় ভাব। পরমাণু গধেষণা কেন্দ্র। 


ডাইনোসরের রহস্ত"সন্ধানে . 
ক্ষিতীজ্রলারা স্মপ ভট্টাচার্য» 


কয়েক বছর আগে খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবর চোথে 
পড়েছিল । এ 

থবরট] উভিষ্যার । সেখানে কোন্‌ এক গ্রামে সেচের জন্ত 
থাল কাটা হচ্ছিল । বেশ খানিকট! কাটবার পর হঠাৎ একজন 
মন্ত্রের কোদাল একট শক্ত পাথরে গিক়ে আঘাত করল। 
পাথরটি তুলে ফেল। হল | দেখ! গেল দেখতে পাথরের মত 
হলেও সেটা ঠিক আসল পাথর নয়। গগনে হয় যেন একটা 
পাথদ্বের কঙ্কালের টুকরো । টুকর়ে! হলেও আকারে সেটা এত 
বিরাট ষে শামাদের পরিচিত কোনও প্রাণীর কঙ্কালের সঙ্গে 
তার কোনও মিল নেই । ওর ওট1 ফেলে ন' দিয়ে সযত্তে তুলে 
রাখল । 

ইতিমধ্যে একপিন ওখানকার এঞ্জিনীয়ার এলেন খাল 
কাটার কাজ কেমন চলছে দেখব।র জম্ভ। ভভ্রলোক বাঙ্গালী 
এবং বেশ লেখাপড়া জান? । পাখুরে কঙ্কালটা তাকে 'দথানো। 
হল। দেখেই তিনি বললেন, “আরে এ যে মনে হচ্ছে কোন 
পেকেলে জানোয়ারের ফসিল 1 পাথরটা নিয়ে তিনি পাঠিয়ে 
ধিলেন সরকারী জিওলজিক্যাল সার্ভের অফিসে । দেখানে 
প্যালিয়ণ্টলজিস্টরা পরীক্ষা-টরীক্ষা করে দেখে বললেন, আরে, 
এ য়ে ধেখছি কোন অতিকায় ডাইনোসরের ফসিল ! 

মানুষ পৃথিবীতে এসেছে পাচ লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ বছর 
আাগে-বেশির ভাগ নৃতববিদ্দের (যাঁকে ইংরেজিতে আমরা 
বলি আযান্ধ্‌ পলজিস্ট ) এই মত। তাও তার! ঠিক সত্যিকার 
মানুষ কিন! সে বিষয়েও মতভেদ আছে । মানুষ না বলে কেউ 
কেউ তাদেরকে বলেন, উপমান্ষ ব! প্রায়-মান্ষ । আধুনিক 
মানুষের তার! হম্ম তো কোন প্রজাতি বাম্পিসিস। খাঁটি 
মান্ষ বলতে বিজ্ঞানীর] যাদের সম্থঘ্ধো শিঃসন্দেহ তারা এসেছে 
আরও পরে। 

কিন্ত ভাইনোসরর পৃথিবীতে বাস করত আজ থেকে 
প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে। প্রাণিবিজ্ঞানীরা নানা 
হিসেবপত্র কষে বলছেন যে শেষ ডাইনোসরটিকে দেখা গেছে 
আজ থেকে গান হঃ-কোটি চল্লিশ বছর আগে। তার পরে 
ওরা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায় পৃথিবী থেকে। দেখা গেছে 
বলতে অবশ্ মানুষ দেখেছে বলাটা হাশ্তকর হবে; তার! খা 
চি রেখে গেছে -ফসিলের মধ্যে দিয়ে তাই পরীক্ষা করেই 
এইসব হিসেব করা হয়েছে। 

কোথা থেকে পাচ লক্ষ ধা! আড়াই লক্ষ। আর কোথাত্ 
পনেরো কোটি ব1 সাড়ে ছ' কোটি! সিনেমার “রগরগে” 
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ছবিতে যখন আর! বা ভাইনোলরদের সঙ্গে মাঙষের লড়াই 
দ্বেধি তখন বেশ মজা লাগে। “থলি” কয়ার ছন 
সিনেমাওয়ালা! অনেক কিছুই করতে পারেন । ! 

_ ভাইনোসরর] যে যুগে পৃথিবীতে বাস করত সেটাকে বলা 
হয় সরীম্ষপ যুগ ব1 রেপাইল এক্জ। উন্নততর স্তন্যপাক্বী 
জীবের আবির্ভাব হয়েছে আরে। পরে। উড়িগ্তার যে 
জামগাটার কথ! একটু আগে বলেছি তার আশেপাশে বাংলা- 
বিহার-ছোটনাগপুর উড়িগ্যার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সেই আদিম 
যুগে ছিল এক বিরাট জঙ্গল আর জলাভূমি তার অনেক 
প্রমাণ পেয়েছেন ভূতত্ববিদরা। একথাঁও তার? বলেছেন যে 
এ আছ্িকালের জলা-জঙজলগুলোই মাটি ঢাপা পড়ে লক্ষ 
লক্ষ_ কোটি কোটি বছর ধরে ওপরকার প্রচণ্ড চাপ আর 
নীচেকার প্রচণ্ড উত্ভতাপে ধীরে ধীরে কমলায় রূপাস্তরিত 
হয়েছে_যার ফলে এ জায়গাটা হয়ে দাড়িয়েছে একট] কয়লার 
রাজা । রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, ধানবাদ প্রভৃতি বিস্তীণ জায়গা! গুড়ে 
কষ্পলা-ধনি গড়ে ওঠার এটাই নাকি কারণ । 

কিন্তু ডাইনোসর শুধু ষেএ একটা অঞ্চলেই বাস করত 
তা ভাবলে ভুল হবে আর সব ভাইনোসরই যে এ রকম 
অতিকায় হত তাঁও ঠিক নয়। ছোট বড় নানান জাতের 
ডাইনোসরের সন্ধান পাওয়া গেছে। “জাতি” কথাটা আমি 
মোটামুটি বোঝাঁবার উদ্দেশ্তেই ব্যবহার করছি। বৈজ্ঞানিক 
ভাষায় বললে বলতে হয় জনাস"--যার বাংল করা হয়েছে 
গণ” । প্যালিয়প্টলজিস্ট,-অর্থাৎ যে সব বিজ্ঞানীরা ফসিল 
নিয়ে চচ1 করেন- তাদের মতে আজ পরধস্ত প্রায় তিন-শঃ 
জেনাস্-এর ডাইনোসর আবিষ্কৃত হুয়েছে। 

পৃথিবীর সব মহাদ্দেশেই ছড়িয়ে ছিল এরা। সেই সাই- 
বেরিয়া থেকে শুরু করে গোবি মরুভূমিতে, মঙ্গোলিমাক়্ঃ 
আলাক্াপ্স, ক্যানাডায়, উত্তর আমেরিকাঁয়। কোথায় না? 
আমাদের দেশেও, একটু আগে যে অঞ্চলটির নাম করেছি 
সেট! ছাড়াও, মধ্যপ্রদেশে অতিকায় ডাইনোসরের ফসিল 
পাঁওয়! গেছে। টুকরে। টুকরে। হাড়, কিন্তু তা জোড়া দিয়ে দিয়ে 
বিজ্ঞানীরা ওদের গোটা কক্কালটাই গড়ে তুলতে পেরেছেন ? 
এক সমুক্রের নীল তিমি ছাড় অত বড় প্রাণী পৃথিবীতে আর 
জন্মেছে কিনা সন্দেহ । তবে ছোট আকারের ভাইনোসরও 
যে বথেষ্ট জল্সাতে৷ লে কথা তো আগেই বলেছি। 

এ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভাইনোলরের ফসিল পাওযা' গেছে 
ক্যানাডার আযালবা্টা অঞ্চলে । েখানে এক সমন্ন বয়ে যেত 


অগান্টি-সেপ্টেঘর।। 1985] 


রেড ভিয়ার লামে . একটা. নদী । এখন সেটান্ন অনেকটা 
শুকিয়ে .গেছে কিন্ত তার গুকনে! থাত আঙ্গও পড়ে আছে 
আর এ শুকনো খাতের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে 
অসংখ্য ডাইনোসরের ফসিল । কয়েকজন ভূবিজ্ঞানী ওখানে 
ঘুরে এসে ওর্‌ যে বর্ধন! দিয়েছেন ত] গুদের ভাষাতেই বলি £ 
“ক্ষীর শুকছে। থাভের ওপর দিয়ে আমর] ছেটে চলেছি, ককণ্টৎ 
কোথাও ক্ষীণ জলধার1 তির তির করে বন্বে চলেছে, তাছাড়া 
গোটা এলাকাটাই গুকনে। বালিতে ভর]। আর সেই বালিতে 
ছড়িয়ে আছে ছোটবড় অগুণতি পাথুরে হাড়। সংখ্যায় এত 
বেশি ষে প্রতি পদে তাদের ন। মাড়িয়ে এক পা এগুনে! কঠিন | 
আর, আশ্চর্য, এ সমস্ত ছাঁড়গুলোই হচ্ছে ডাইনোসরের 
ফমিল। দেখলেই মনে হয় এক সময়ে বোধ হয় জায়গাট। ছিল 
ডাইনোসরদের উপনিবেশ । কিংবা কোন অজ্ঞাত কারণে 
একপঙ্গে ওরা এসে ভিড় করেছিল এ নদীর ধারে--হয়তো 
কোনও বিরাট বিপর্দের মুখে পড়ে নিরাপদ আশুয়ের আশা । 
কিন্তু কী সে বিপদ ?, 
বিপদ হয়তো নিশ্চয় একটা ছিল | নইলে অতগুলি জানোয়ার 

অত দোর্দও ছিল যাদের প্রতাপ, তার। হঠাৎ অত অল্প সময়ের 
মধ্যে একেবারে নির্বংশ হয়ে গেল কি করে? আগেই বলেছি 
বিজ্ঞানীর! অনেক হিসেবটিসেব কৰে বললেন আজ থেকে 
আন্দাজ সাড়ে ছ” কোটি বছর আগেই ওর শেষ বংশধরটিও 
বিদায় নিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। 

সম্প্রতি একটা আমেরিকান বিজ্ঞান পত্রিকা ' আমার হাতে 
এমেছিল। ডাইনোসরের এই হঠাৎ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়! 
সম্বদ্ধে তাতে একটা ভারি মজার কারণ দেখানো হয়েছে এবং 
তাতে সায় দিয়েছেন ওদেশের বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী । 
আমার বুদ্ধিতে খানিকট? অবিশ্বাস্ত হলেও আধুনিক তথাকধিত 
“সান্নান্দ ফ্রিকশনের” প্লট হিসেবে ঘটনাটি সত্যিই রোমাঞ্চকর । 

কারণটা নাকি এই £ আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছ,কোটি 
বছর আগে একটি গ্রহা্--ষাকে বল। হয় মাইনর প্র্যানেট,__ 
মহাকাশে ছুটতে ছুটতে পৃথিবীর কাছাকাছি চঙে আসে এবং 
পৃথিবী তার প্রবল আকর্ষণী শক্তি দিয়ে তাকে টেনে আনে 
শিজের বামুষণ্ডলে। তারপর সেটা পুড়তে পুড়তে, জলতে 
জলতে এষ পর্যন্ত আছড়ে পড়ে পৃথিবীপ্প গায়ে আর পড়বি তো 
পড় গড়ে গিয়ে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে । 

এর ফলে ঘাহ্বার তাই হল। এ বিরাট অগ্নিগোলকের 
ধাকায় সনুত্রের বিরাঁট পরিমাণ জল বাম্প হয়ে উড়ে গেল আকাশে 
--সঙ্ষে নিয়ে গেল অজশ্র ধূলে।, অজত্্র মিহি পাথরের গুঁড়ো । 
উঠে গ্লেল একেবারে বায়ূছগুলের রাজ্য ছাড়িয়ে আরও ওপরে, 
তারপন্ন সেইখানেই প্রচণ্ড ঠায় জমাট বেঁধে ভাসতে লাগল। 


ডাইনোপরের রহম লঙ্গানে * 32? 


সেই ঘন ক।লে!. জন্গাট বাঁধা বাম্প এবং ধুলো ভেদ করে স্থ্ষের 
আলে! আর পৃথিবীর বুকে ঠিক যত পৌঁছতে পারল না 
পৃথিবী ঢেকে গেল ঘন অদ্ধকারে। কত দিন লেগেছিল সেই 
অন্ধকার কাটতে তার কোন হিসেব পাওয়া যায় নি, তবে তা' 
হাজার হাজার বছর হলেও কিছু বলবার নেই। আর এই 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই-ডাইনোসরদের বংশ তছনছ করে দিয়ে 
ধীরে ধীরে গাদের নির্বংশ করে ছিল। 

মহাকাশে এরকম ছোটখাট গ্রহের অভাব নেই । বিশেষ 
করে মঙ্গল আর বৃহস্পতির মাঝামাঝি ষে বিরাট এলাক! খালি 
পড়ে রয়েছে সেখানে এরকম অসংখ্য ছোটথাট গ্রহের সন্ধানও 
পাওয়া গেছে । তার কোনটার ব্যাস হয়তো! 3/4 শ' কিলো? 
মিটার বা তারও কম। তাই এদের গ্রহ ব। প্রযানেট না বলে 
বল। হয় মাইনর প্র্যানেট-যার বাংলা করা হছে গগ্রহা2। 
মাঝে মাঝে এরকম ছোটখাট 2-1টি এহাথ ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর 
কাছাকাছি এসে পড়াঁও কিছু অসম্ভব নয়। মাঝে মাঝে এ 
রকম “আসছে আসছে” বলে খবরও বেরোয়, কিন্ত আমাদের 
জান] সময়ের মধ্যে এরকম কখনও ঘটেছে বলে শুনি নি। তবে 
সেই দূর অতীত প্রাগৈতিহালিক যুগে এরকম ঘটশ] ঘটে থাকলে 
কিছু বলার নেই । তবে যে সব বিজ্ঞানী এই রহুস্তময় ঘটনার 
কথ] বলেছেন তারা এর প্রমাণন্বন্ধপ কি তথ্য দিয়েছেন তা এ 
আমেরিকান বিজ্ঞান-পর্জিকা উল্লেখ কপ্পা হয় নি। 


অবশ্য সব বিজ্ঞানীরাই যে এ ব্যাধ)। মেনে নিতে রাজী 
হন নি তাও লেখা আছে এ পক্ধিকায়। বিশেষ করে 
প্যালিয়ণ্টালিস্টর1। তাদের বক্তব্য, এই রকমই যদ্দি হবে তবে 
তো! সে যুগের সব রকম সরীক্ষপই পৃথিবী থেকে লোপ পেয়ে 
যেত! কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তা হয় নি। ভরদাহরণ শ্বক্ূপ 
তার! সে ঘুগের কোন কোন কুমীরের উল্লেখ করেছেন। তাদের 
জাতভাইর। আজ পধন্ত প্রাক এক্ষই ধরনের চেহারা নিয়ে দিবি 
বহাল তবিয়তে টিকে আছে। ও রকম অঘটন যদ্দি ঘটতই 
তবে এদের বংশও তো নিল হয়ে যেত! তার] বলেন, যে 
কারণে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্যান্ত অনেক প্রাণী আজ 
লোপ পেয়ে গেছে অতিকায় বা হৃস্ককায় ডাইনোসরদেরও 
বিলুপ্তি ঘটেছে সেই একই কারণে । পৃথিবী ক্রমাগত বদলে 
যাচ্ছে। বিশেষ করে যুগে যগে বদলে ষাচ্ছে তার আবহাওয়]। 
কথনও আসছে খরার যুগ, আবার কখনও আসছে তুষার 
যুগ। বারে বারে চলেছে এই পরিবতন। এই প্রতিক 
আবহাওয়ার সঙ্গে যে সব প্রাণী নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে 
পেক্পেছে তাকাই বংশরক্ষা ফরতে পেরেছে, যার ৩1 পারে নি 
তাদেরই হযেছে বংশ লোপ। ভাইনোসরদধের বংশলোপেরও 
কারণ এ একই । 
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তবু খুব একটা! অগ্প সমক্ষের মধ্যে হঠাৎ অমন একটা 
প্রতাপশালী জানোয়ারের অবলৃণ্তি কেন ঘটল সে প্রশ্ন থেকেই 
যায়। , 


ডাইনোসরগুলে। যে পত্যি ছিল সনীন্ুপ জাতীস্গ প্রাণী এবং 


এ যুগের সরীন্থপর্দের মতই যে তারা বংশ বিস্তার 'করত ডিম 
পেড়ে তথ্য বিজ্ঞানীরা কি করে হাতে-নাতে আবির 
করেছিলেন ০ কাহিনীও বেশ কৌডুককর। অবশ্ত সে 
অনেক দিন আগেকার ঘটন1। তার কথা জ।নতে হলে 
আমাদের চলে যেতে হবে সেই 1922 থুস্টান্ে । 

এ বছর আমেরিকার 'মিউজিয়!ম অব ন্যাচারাল হিন্ট্রির' 
পক্ষ থেকে ডাইনোসরের খোজে একদল. বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী 
বাহিনীকে পাঠানো হক্জেছিল গোবি মরুভূমিতে | দলের 
নেতা ছিলেন সে বুগের নামকর1 প্রত্থতান্বিক চ/প.ম্যান 
আন্ড্ুজ। দলের অন্যাগ্তরাও ছিলেন বিজানের নানা শাখার 
এক একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি । 

কখনও উটের পিঠে চেপে, কখনও টাটউঘোড়ায়। কখনও 
বা চলেছে টান। গাড়িতে চেপে আর বেশীর ভাগই পায়ে হেটে । 
এর। পুব থেকে পশ্চিমে প্রান্স 2000 মাইল আর উত্তর থেকে 
দক্ষিণে প্রায় 1200 মাইল জায়গা চষে ফেলেছেন ডাইনোসরের 
সন্ধানে । অনথসন্ধান বিফল হল না। প্রচুর অতিকান়্ 
ভাইনোসরের ফসিল সংগ্রহ হুল তাদের ঝুলিতে । শেষে তারা 
এমন একট। জাকগাক্জ এসে পৌছলেন ষেটাকে ডাইনোসরের 
গ্রাম বা উপনিবেশ বললেও ভুল হবে না। চারদিকে ছড়ান 
সুধু ফমিল আর ফবিল আর ফসিল! আর তার সবই প্রায় 
ডাইনোসরের | 

কিন্তু এর চেয়েও আশ্চ ঘটন। দেখার সৌভাগ্য যে তাদের 
ঝপালে লেখ। ছিল তা তার] ভাবতে পারেন নি। দলের 
মধ্যে ছিলেন জর্জ অনলেন নামে এক তরুণ প্যালিয়ণ্টলজিস্ট 
তার উৎসাহ ছিল থুব বেশী । ইতন্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ 
তার চোখে পড়ল একটা চিলের ছানা । ছানা যখন রয়েছে 
তখন নিশ্চন্ই কাছাকাছি ওদের বাসপাও আছে। কিন্ত 
কোথায় ? এখানে তো! গাছপাল। প্রায় নেই বললেই চলে। 
তবে কি কাছাকাছি কোন টিলা আছে যার গুছায় চিলেরা 
থাকে 1? না, তাও নেই; কিন্তু তার বদলে পাওয়! গেল 
বালির মধ্য বড় বড় গর্ত। তবে কি এখানকার চিলের। 
বালিতে গর্ত খুঁড়ে বাস করে ? কৌতুহলী অসলেন গর্তগুলো 
গড়ে খুড়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। হঠাৎ চোথে পড়ল 
একট] বিরাট গর্ত আর তার মধ্যে এক রাশ চ্যাপ্টা চ্যাপ্টা 


নারীর জান ও ধিজান 


058ত% বর ৪ম-9ম লংখ্া। 
পাঁখ্স। পাথর বটে, কিন্তু দেখতে ঠিক ডিষের মত। ল্বার 
এক একটা কম করে 9 থেকে 10 ইঞ্চি, বেড়ও এক একটার 
6/7 ইঞ্চির কমনয়। তবেকি এগুলি ফসিল ডিম? আগ 
এত বড় ভিম কি কোন পাখির হতে পায়ে? ভাল করে 
গর্তটা খুঁড়ে মোট 1৪টা এ চ্যাপ্টা পাথর পাওয়া গেল। 

তারপর চলল সেই পাথর নিয়ে পরীক্ষা সত্যিই এগুলো 
ফসিল ভিম কিন]। 

কয়েকটা! পাথর ভেলে ফেল। হল। তার পরেই: একট। 
পাথরের মধো এক অদ্ভূত দৃশা দেখা গেল । পাথরের মধ্যে একটা! 
জণের কঙ্কাল জমে আছে। অবিকল একটা খুদে ভাইনোসয়ের 
কঙ্কালের মত দেখতে সেই ভ্রণের কন্কাল। বাচ্চাটা হস্বতো 
ভিম ফুটে বেরোবে বেরোবে করছিল, কিন্তু বেরোবার আগেই 
কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তারপর লক্ষ লক্ষ বছর, নাঃ 
হয়তে; কয়েক কোটি বছর চলে গেছে”সে ডিম আর কেউ 
আর বাইরে নিম্নে আসতে পরে নি। এই দীর্ঘকাল তার 
ওপর ক্রমাগত ধুলো আর বালি এসে জমেছে, স্তরের পর 
স্তর জমে তাতে একদম ঢেকে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কত 
পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর বুকে। ভাইনোসরের সেই না 
জক্মানে। শিশু তেমনি রয়ে গেছে তার ডিমের মধ্যে। আর 
ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছে পাখরে--ফসিল ডিমে। কে 
জানে, তার মা হয় তো ডিম পেড়ে তাকে শক্রদের চোখের 
আড়ালে রাখবার জন্য বালি দিয়ে ঢেকে রেখে গিয়েছিল, 
তারপর কোন কারণে আর ফিরে আসতে পারে নি। কিংবা! 
কে জানে, হয় তো কোন ধৃলিঝড় ব। বন্তা এসে ভিমগুলোকে 
এমন ভাবে চাপ] দিয়ে গেছে ঘষে মা-ডাইনোসর আর কোন 
দিনই তাদেরকে খুঁজে পায় নি। কালক্রমে জল চু'য়ে চুকে পড়ে 
সে ডিমকে আরও শক্ত--আরও জমাট করে তুলেছে। 
ইতিমধ্যে তার ওপর ক্রমাগত ধুলোবালি ব1! পলির স্তর 
জমেছে। সেই চাপে ডিমের পমন্ত নরম অংশ নষ্ট হয়ে 
গেছে, আর তার জারগাক্ম বালি বা চুনাপাথর ঢুকে সমস্ত 
জিনিসটাকে পাখরে রূপাস্তরিত করে ফেলেছে । ভেতরের 
আ্রণের বন্কারা কিন্তু এত কাণ্ডের পরেও তার চেহার! 
পাল্টায় নি। মায়ের সঙ্দে সেও একদিন হয়ে গেছে 
ফসিল। 

ডাইনোসররা যে ডিম পাড়ত, ওর] যে সরীস্ছপ এ তথ্য 
সেক্দিন অঠিক ভাবে প্রমাণ করে দিয়ে তরুণ প্যালিযপ্টলজিস্ট 
অস্লেল সেদিন প্রাণীবিজানের একটা নতুন দিক খুলে দিয়ে 
গেলেন । ্‌ ! 


পরিবেশে সীসা ধাতু 
তারগবকুমার দে 


রোষান সভাতার পতনের জন্ত বিজ্ঞানীরা আংশিক ভাবে 
দ্বারী করেছেন সীদ। ধাতু (1.22)কে | রোমান রাজারা মধ্য ও 
অন্যান তরল পানীয় সীলার পাত্রে রাখতেন ধা পান করার 
ফলে শাসকশ্রেণীর দ্রুত বংশ লোপ পায় বলে মতবাদ আছে। 
1970তে ফানাভার মন্টিলে দু বছরের এক শিশু সীসার প্রলেপ 
হৃক্ত মাটির পাত্র থেকে আপেলের রস পান করে প্রাণ হারায়। 

প্রাচীনকাল থেকেই মান্য বিষাক্ত সীসা ধাতৃকে বিভিন্ন 
কার্ধে ব্যবহার করে আসছে । প্রকৃতিতে সীসার প্রধান উৎস 
স্পএর আকরিক গালেনা (091678) | তথাকথিত বিশুদ্ধ 
বামু ও বিশুদ্ধ জলে থুব সামান্য পরিমাণে সীসা থাকে ।' তবে 
বর্তমানে বায়ু ও জল দূষণের জন্য সীসার প্রাকৃতিক পরিমাণ 
(78001811৮61) নিধধারণ কর! কঠিন । ও 

বিশ্বে সীপ] ধাতুর বাধিক ব্যবহারের পরিমাণ 35 লক্ষ টন । 
বিভিন্ন শিল্পে সীসা ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার আছে। এর মধ্যে 
স্টোরেজ ব্যাটারী উৎপাদনে 43-1%, ধাতু শিল্পে 292০, 
রাসায়নিক শিল্পে 2019, «ং হিসাবে 75%, এবং অন্যান্ 
কার্ধে 311 সীস। বাবহাত হয় । যানবাহনের জন্য গ্রয়োজনীয় 
ব্যাটারী 01.654 5001885 8৪60) উৎপাদনে সর্বাধিক 
সীসা বাবহৃত হয়্। নানাবিধ সংকর ধাতু সীসা থেকে উৎপন্ন 
করাছয়েথাকে। এর মধো উল্লেখষোগা ঝালাই বা সোল্ডার 
05০1451) এবং টাইপ থেটাল (7526 10891) 1 ' ঝালাই-এর 
কার্ধে সোন্ডার এবং মুদ্রণ শিল্পে টাইপমেটাল ব্যবহৃত হয়। 
অগ্নিসংকেতক যন্ত্রে ও বৈদ্যুতিক তারে কম গলনাঙ্ক বিণিষ্ট 
সীলার সংকর ধাতুকে বাবহার করা হয়। রাসায়নিক পঞ্ধ্থ 
উত্পা্নে যে পরিষাণ সীসা ব্যবহার হয় তার 9989 ভাগই 
টেট্রাইথাইল লেড (7:5৮:8511251 1) নামক একটি যৌগ 
উৎপাদনে বাবহৃত হয়--হযটি পেট্রোলিয়াম শিল্পের পক্ষে অতি 
প্রয়োজনীয়। রং হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে শ্থেত সীসা 
(৬/1016 168৭) ও লাল লীসা (76 158৭)---এই ছুটি সীসা 
যৌগকে ] 

সীসাধাতুকে নানাবিধ কার্ধে লাগিয়ে মানুষ যেমন তার 
বুখ-স্থাচ্ছনাকে বৃদ্ধি করেছে--একই সঙ্গে এই ধাতু ব্যবহারের 
ফলে মাস্থষ তাঁর পরিবেশকে ক্রষশই দ্বষিত করে তুলছে । সীস। 
ধাতুর দৃষণ বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ সমস্ত । 

পরিবেশে লী ধাতু মিশ্রিত হবার প্রধান উৎসগুলি হল-_ 
যানবধহন থেকে নির্গত ধোয়া, আকরিক থেকে সীস! নিষ্কাশনের 
কারখানি এবং খনিয় খনন কার্য। 


*» ভুজায়ন দিাগ, বিদারক ছিখবিপালিয় 


যানবাহন থেকে নির্গত ধেশয়া পরিবেশে সীসা দুষণের 
প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উৎস | গ্যাসোলিনের দছন ক্ষমত1 বৃদ্ধির 
জন্য টেট্রাইথাইল লেড (720:580551 1580) এবং টেক্রামিধাইল 
লেড (76081020051 1594) নামক সীসাযৌগকে গযাসো- 
লিনে মেশানো হয়ে থাকে। সীসার এই জৈব যৌগগুলিকে 
আন্টিনক আভিটিত (904157001 80010%৫) বল! হয় । 

যানবাহন চলাচলের সময় এই সীসাষৌগের 22-75% 
সীসা নির্গত হয়ে বাযুতে মেশে এবং পরিশেষে নিকটবর্তাঁ 
মাটিতে জম। হয় । 68:01 এবং 25801. 25509 প্রধানত 
এই দুষ্ট হালোজেনযুকত সীসাফৌগ যানবাহন থেকে নির্গত হয়। 
বড় বড় সড়কের পার্খববতাঁ শত্যক্ষেত্র ও মাটিতেও এই সীসা 
ক্ধমে থাকে। সড়ক থেকে 200 মিটার দূরত্ব পরস্ত স্থানেও 
যথেষ্ট পরিমাণ সীসার অস্তিত্ব পাওয়। যায়। 

আঁকরিক থেকে নিষ্ধাশনকার্ধ ও খনির থনন কার্ধের ফলে 
যে পরিমাণ সীসা পরিবেশে মেশে তার পরিমাণ যানবাহন থেকে 
নির্গত সীসার অপেক্ষা অনেক কম। 

পরিবেশ থেকে সীসা ধাতু নানা ভাবে আমাদের দেহে 
প্রবেশ করতে পারে। বড় বড় সড়কের পার্বণ জমির শস্য 
ব1শাকসবজি-_যাতে বেশি মাত্রায় সীসা জমে থাকে-_তাকে 
খাছ্য হিসাবে গ্রহণ করলে দেহে এ সীসা প্রবেশ করবে। 
জলসরবরাহে ব্যবহৃত সীসার পাইপ থেকে পানীয় জলে এ ধাতু 
কিছুটা ভ্রুবীভূত হয়ে ঘায়। এই জলপান করা একেবারেই 
নিরাপদ নয়। সীসার আবরণযৃক্ত মার পাত্রে রাখা তরল 
পান কর! মারাতুক ক্ষতিকারক । 

পরিবেশে সীসাৰ উপস্থিতি আমাদের কি ভাবে ক্ষতি করে 
তা এধন আলোচন]। কর! ষযাক। সীসার আম্বন (০৮৮) 
দেহের একট গ্রয়োজনীয় উৎসেচক (612270)-এর আযামাইনে! 
আাসিডে যে জালফার থাকে তার সঙ্গে বিক্রিম্না করে এ 
উৎসেচকের শ্বাভাবিক কার্ধে বাধা দান করে। এই উতৎসেচকটি 
হিমোগ্লোবিন 0১৫০৪০৪1০৮১) গঠনের জন্ত প্রয্ধোজনীয়। 

সীসাধাতুর একটি মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব হল, শরীরে 
প্রবেশ করলে ছাড়ের ক্যালসিম্বামকে প্রতিস্থাপিত করে সীস। 
হাড়ে জম) হয়ে থাকে । দেছে শোবিত হবার দীর্ঘদিন পরেও 
এটি দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে যেতে পারে । 

আল্পমাঞ্জা সীসার বিধক্রিযার কলে মাথ! ধরা, পেশীতে 
যঙ্জরণা, শারীরিক ক্লান্তি, আযানিঙগিয়! ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। 
অতিরিক্ত মাজার শরীরে প্রবেশ করলে কিভ.নিঃ লিভার। মনি 
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এবং কেন্ত্রীয় মাযুতজ্ের শতি হয়। এর ফলে অন্ুস্থতা বাশ . 


খটতে পারে । সীসা-বিধক্রিয়ার ফলে শিগুদের মধ্যে মানসিক 
অন্গুস্থত। দেখা গেছে। ্‌ 

জীশসা দ্বার কোন মান্য কতটা আক্রান্ত হয়েছে তা 
নিখশারণ কর! যায় এ মানুষের সমগ্র রক্তে কি পরিমাণ সীস। 
আছে ভা নির্ণয়ের মাধ্যমে | মাঞ্চ্ষের রক্ষে বিজানীরা সীসার 
নিরাপদ মারা ধার্য করেছেন প্রতি দশ লক্ষ ভাগে 02--708 
ভাগ। 

সীপা দুলণ প্রতিরোধ বর্তমানে বিশ্বের পরিবেশ সমস্যার 
একটি অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ সমন্যা॥ . বিশেষ করে যানবাহনের 
ধে য়] থেকে সীসা নির্গমনকে দমন করা অত্যন্ত জরুরী সমস্যা | 
গাসোলিনে পীসা না মেশানো হলে ইঞ্জিনের কার্ধক্ষমত1 হাস 
পেতে পারে এবং অন্ান্ত দূষিত পদার্থ যেমন কার্বনমনোক্সাইড 
অধিকতর মাত্রার নির্গত হতে পারে! তাই ইঞ্জিন থেকে 
সীপ। নির্গমন দমনের জন্য ব্যাপক গবেষণ। চলছে । 

আরোমেটক হাইড্রোকার্ন (41020800 105000- 


শারদীয় জান ও বিজ্ঞান” 


হবে। 


[38তম বর্ধ, ৪ম-9ম সংখা) 


০8৪১০)-কে মুক্ত করে গ্যাসোলিনের দহন ক্ষমতাকে বৃদ্ধি 
করা যায় লীস! যুক্ত না করে। ইাইল আযালকোহল বা 
যিথাইল আলকোহলকে সীসার পক্বিবর্তে' সঠিক পরিমাণে 
গ্যাসোলিনে মেশালে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে । যেহেতু 
সীসা নির্গমন সমস্থাঁর প্রধান কারণ সীসা ধৌগকে গাপোর্পিনে 
ষেশানো--তাই যানবাহনের ইঞ্জিনকে এমনভাবে গঠন করতে 
হবে ধা! সীসাহীন গ্যাসোলিনের সাহাধ্যেই সমান 'কাধক্ষম 
বর্তমানে কয়েকটি উন্নত দেশে সীসাহীন গ্যাসোলিনৈর 
ব্যবহার গুরু হয়েছে । 

সীসার পাইপে পানীয় জল সরবরাহ কর অথব! সীসার 
আবরণযুক্ত পাত্রে পানীয় রেখে খাওয়! একবারেই অনুচিত । 
এ বিষয়ে জনসাধারণকে সতর্ক হতে হবে। 

আমাদের দেশের মহানগরীগুলির বাস ও জলে বতমানে 
যথেষ্ট মাত্রায় সীসা আছে। কিন্ত এই দূষণ দমনের জন্য 
উপযুক্ত ব্বস্থা্দি আজও বিশেষ কিছুই গ্রহণ কর 
হয় নি। 


প্যাকেজিং-এ প্লাস্টিকের ব্যবছার 


পাকেজিং-এ এ যাঁবৎ বাবন্ৃত প্রচলিত বস্তগুলি আঞ্জ বিশেষ হুমকির' সশখুর্খথীন। এ হুমকিটি আসছে 
প্লাস্টিক দ্বেকে। প্যাকেজিং বন্ত ছিসেবে বহুমগ ধরে কাচ, ধাতব বস্ত, কাগজ, কাঠ ইত্যাদি প্রাধান্য 
পেয়ে আসছিল। এসব বস্তর আধিপত্য প্লাস্টিকের কাছে আর টিকছে না। 

প্লান্টিক প্রযুক্তির এত ক্রুত সম্প্রসারণ হচ্ছে যে, উন্নত বিশ্বে বিভিন্ব ধরনের প্যাকেঙ্গিং-এ প্লাস্টিকের ব্যবহার 
আজ প্রায় বিশ শতাংশ। বাজারের নিয়ম অন্ধ্যায়ী যদি বিভিন্ন শিল্প কারখানাকে বেড়ে উঠতে দেয়া 
যায়, তবে উন্নত বিশ্বের শিল্পপতিদ্বের মতে, প্যাকেজিং-এর নর্বক্ষেত্তে প্রার্িক হবে দৃশ্যমান । 

প্লাস্টিকের বাবহার ক্রমশঃ সার্ধগনীন হয্মে পড়ছে। খাবার এবং পানীয় আধারজাতকরণে এ যাবৎ কাই 
ব্যবহৃত হয়ে আসছিল । কাচ: ভন্বর বলে সেখানে আজ আবির্ভূত হয়েছে পিভিসি (পলিভিনাইল 
ক্কোরাইড, পিইটি (পলি ইথালিন টেরেপথেলেট ) এবং বুস্তরযুক্ত প্লান্টিক। ধাতব পাত্রের পরিবর্তে 
উচ্চঘনত্বের পলিইথালিন এবং পলিপ্রোপাইপিনের পাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে মোটর-অয়েল কেনা বেচায়। 
হালক! খাবার, টাবলেট ইত্যার্দি প্যাকেজিং-এ আযাল্মিনিক়ীম ও কাগজের মোড়কের পরিবর্তে ব্যবহৃত 


হচ্ছে আ্বান্তরণযুক্ত পলিপ্রোপাইলিন কিন্ত । 


সন্দেহ নেই ষে, প্রার্টিকের বহুবিধ বাবহারগত সুবিধা রয়েছে 1 কিন্ত এর “অতিরিক্ত ব্যবহারের সমপ্তাও 
একেবারে কম নম্ন। প্লাস্টিক বা! পলিইখালিন ব্যাগ বার বার্‌ বাহারের যোগ্য ঠিকই, কিন্ত পাট, কাঠ বা 


অন্তান্ত প্যাকেজিং বস্তর মতো। এগুলো পচলশীল বা আবহিক ক্ষয়যোগ্য নয়। টান রালিনাি 


বাবহার পরিবেশগত পখপ্যার স্যষি করতে পারে । 


 [ আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ ] . 


গা 


যে পাঙ্গির৷ উড়ুতে পারে না 
নারায়ণ চক্রবর্তর্ণ* 


রিয়া হল- আর একটি উড়তৈ, না পারা পাখির নাম। 
এঘের দেখা যাক্স দক্ষিণ আেক্সিকায়, দক্ষিণ আমেরিকার 
সাধারণ লোক রিষ্কাকে বলে দক্ষিণ*আযেরিকার ' অন্্িচ। 
রিয়া-পৃখিরা উড়তে পারে না বটে, কিন্তু দক্ষিশ-আমেরিকার 


রত চি । ৃ / পু 
বিশাল, স্টাুষ্ঠ ঘাসে ভর! প্রান্তর ' দিয়ে: বেশ জ্রুত 'চুটন্ডে 


পারে। রিগ্াদের আকার অবশ্য আফ্রিকার অনিচদের চেত্সে 
ছোটই, তবে- রিয়াদের আঢার-আচরণ অনেকটা আন্ট্িটদের 
মতোই। 

রিয়ার উচ্চতা পাঁত ফুট, এই উচ্চতা অধন্ত পাখির মাথা! 
থেকে পা পর্ণস্ত । অস্টরিচদের *চেয়ে' রিষ্র্দের ওজরও কম-_ 
রিমার ওজন মাত্র পঞ্চাশ পাউণ্ড। তঙে সীট এই ওজন 
অবশ্য দক্ষিণশামেতিকার অন্য যে কোন পাখির চেয়ে 
বেশী। তাই এ 90 পাউণ্ড ওজন নিয়েই গরধিনী রিয়া 
লম্বা দৌড়ে টেক্কা দিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার যাবতীদ্ব 
পাখিদের ওপর | 

রিম্াকে দেখলে মনে হবে যেন কত বড় পাখি সে। 
তার পিঠ থেকে ছু-দ্িকে গোল হয়ে ঝুলে পড়েছে রাশি 
রাশি লম্বা পালক--সব মিলিয়ে বেশ একটা মহারাণী, 
মহারাণী ভাব যেন তার । 

বিয়ার শরীরটি আস্তিকার উর মরুর অদ্ট্রিচের মতো 
অত ছিমছাম নয় । রিয্াব্র পালক দিয়ে চমৎকার পালকের 
ডাস্টার তৈরি হয়। রিয়ার গলাও “বশ লঙ্বা, চোখ ছুটে! 
বড় বড়, চোখের ওপৰের পাত! পক্ষ-বৃক্ত। রিয়ার লম্বা 
লম্বা পা ছুটিতে আছে ভিনট করে আন্বল, আর সেইসব 
আদ্লের শেষ মাথায় আছে তীক্ষ বাঁকান নখর | 

রিয়ার ছল বেধে থাকে । আরা শাক-সজী থেকে শুরু 
করে পোকা-মাকণ় সবকিছুই খাঁন্স। পুরুষ রিয়ার উচ্চতা 
165 সেন্টিমিটার হুলেও শ্ত্রী-রিয়ার উচ্চতা তার চেয়ে কিছুটা 
কম। 

রিয়ার মাথা ও লম্বা! গলাতে ছাড়। ছাড়া ভাবে পালক 
সাজান থাকে। ওদের পায়ের আত্ল তিনটির গোড়ার 
দিক মধ্যচ্ছদ। দ্বার! হুক থাকে । 

মিলন-লগ্রে প্রতোক পুরুষ রিয়া তিন থেকে সাতটি 
সঙ্গিনী নির্বাচিত করে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা! আলাদ। 
হারেম তৈরি করে দেয়, তার পর পর্যারক্রষে প্রত্যেকের 
সঙ্গে মিলিত হয্স। ডিম পাড়ার সমন্ঘ এলে পুরুষ-রিগ্নাই 
মাটিতে আন্প:ও”নখরের সাহায্যে গর্ত খুঁড়ে নীড় বচন? 


করে দেয়। সেই একটি মাত্র মাটির গর্ভের নীড়ে & পুরুষ 
রিয়ার ছারেমের সঘ মেয়ে ক্বিয়াই এক সঙ্গে ভিম পাড়ে। 
ডিম পাড়ার খতুতে এক একটি & রকম নীড়ে প্রায় পঞ্চ শি 
ভিম পাড়ে হারেষের সব ্ত্রী-রিয়ার1। ডিম পাড়া শেষ 
হলে এ পৃরুষ-রিয়াই এ সব ডিমে তা দেয়, এবি. 
বাচ্চা তৈরি করে। টাটকা পার্ট ডিষে 
মতো হলদে রডের হয়। ১০ বিজি 

ডিমে তা দিতে হয় 40 দ্বিন ধরে। 

রিয়া পাখির উদ্ভব হয়েছিল ছুই কোটি আশি লক্ষ, বছর 
॥ আগে মাইয়োসিন মহাযুগে | 


মুলত; দক্ষিণ আমেরিকায় থাকলেও এক প্রজাতির 
রিয়াদের দেখা যায় ডারনিয়াসে। 


রিয়ার বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিচ্ছি এবার £_- 
শ্রেণী; অ]াভেস (4৮68) 
বর্গ £ রেইফরমেস (২1762010765) | 








দক্ষিণ আমেরিকার রিয়াপাখি।, 


গ্রজাতি দুটি ঃ 
1, আমেরিকার প্রজাতির নাম ; 
রিয়াআমেরিকান। (168 90061108158) | 
2. ভারমিয়্াসের প্রজাতির নাম £ 
টেরোনেমিয়া পেন্নাটা (60610060018 5007818) 
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এষ এবং ক্যাপোয়।রি পাখিরা একহ বর্গের উড়তে না 
পারা পাথি। এদের দেখা ধায় অক্ট্রেলিয়। মহাদেশে । এই 
পাখিরাও দেখত্তে অনেকটা আফ্রিকার অস্ট্রিচের যতোই, তবে 
পার্থক।ও আছে--এদের পালকগুলি সাধারণ পাখির পালকের 
মতো! নয়, পালকগুলি আসলে রোমশ-পালক । 






এরা. কথ |. 
কির, টপ এ এদের ঠেট চ্যাপটা ও 
চওড়া। ধীর শরীর বেশ ভারী, পা ছুটি খুব লম্বা এবং 
মজবৃত ও শক্তিশালী । গলা এদের বেশ লঙ্বা। এমুর পা 
ছুটিতে আছে তিনটি করে আঙ্গ,ল, যার মধ্যে মাঝের 
আঙ্গলটি আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বিশেষ আকার নেয়। মেয়ে 
ও পুরুষ উত্ত. এমুর শরীরের গত গাড় বাদামি। মিলন 
লগ্নে পুরুষ এমু একটি মাত্র সঙ্গিনী বেছে নিয়ে সংসার পাতে। 
এমুর ডিম হয় গাঢ-সবুজ রঙের । এক একটি ডিম লম্বায় হয় 
প্রায় সাড়ে পাচ ইঞ্চি। শ্ত্রী-এমব ছুই ভাগে ডিম পাড়ে, এক 
ভাগের ভিমের ওপরে বসে তা দেয় পুরুষ এম্ব এবং অন্য 
ভাগের ডিমের ওপরে বসে তাদেয় স্ত্রী-এমবু। এমুর ডিমের 

ংখ্যা পণেরে| কিংবা তার কিছু বেশী হয়। ষাট দ্রিন ধরে 
ডিমে তা দিতে হয়, যাট দিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা এমু 
বেরিয়ে আসে। নবজাত এমু-বাচ্চার্দের শরীরে লম্বা! লক্বা 
স্াইপ থাকে, যা পরে মিলিয়ে যায় । বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
এবং বড় করে তোলার তারও নেয় পুরুষ এমুই 

এমুদের খুব দ্রুত ঘাস থাবার ক্ষমতা আছে বলে 
অস্ট্রেলিয়ার মেষ-পালকদের কাছে এমুরা এক আতঙ্ক বিশেষ, 
কারণ ভেড়া চরাবার তৃণাচ্ছাদ্িত মস্ত মন্ত গোচারণ ভৃমিয় 
সব ঘাস দলবদ্ধ এমুরা খেয়ে সাবাড় করে দ্বেয়। এমুর' 
বেশীর ভাগ সময়েই থাকে তৃণাচ্ছা্দিত বড় বড় শু উন্বক্ত 
প্রান্তরে । উড়তে না পারলেও এমুরা ছুটতে পারে বেশ, 
আর এই ছোটাতে এমকে সাহায্য করে ॥ওদের লম্বা লঙ্বা, 
সরু সরু অথচ বলিষ্ঠ পা! ছুটি। এযুরা ঘণ্টায় চাল্পশ মাইল 
বেগে দৌড়াতে পারে । 

এমুদের অবশ্য অস্ট্রেলিয়া ছাড়া নিউগিনী এবং পৃর্ব- 
ভারতীয় ত্বীপপুঞ্জের দেখা যার । এই এমুর উচ্চতা হয় একশত 
আশি সেন্টিমিটার, অর্থাৎ প্রার ছয় ফুঠ। 

এমুর বৈজ্ঞানিক পরিচন্্র এই রকম £ 

শ্রেণী; আভেস (2৮6৪) 

বর্গ £ ক্যান্তয়ারিফরমেস (08508116900068) 

পূর্ণ বৈজ্ঞানিক নাম £ ড্রেমান্স নোভাই হোল্লান্ডি 

(10595089595 0০%৪৩1১০11850189) 


শারদশিয় জীদ ও বিজ্ঞান 


38তম বর্ধ, ৪ম-9ম সংখ্যা 


এবার বলছি ক্যাসোয়ারি পাখির কথ|। এই উউভডীয়ন 
শঞ্চিহীন পাখির! অষ্ট্রেলিক্ার উষ্মগ্ুলের গছন বনে একা 
একা! বিচরণ করে। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও এদের দেখা ঘায 
নিউগিনী ও পূর্ব-ভারতীয় হ্বীপপুঞ্জের নিবিড় অবরণ্যে। 
ক্যাসোস্গারিদের বেশ কয়েক গ্রঙ্জাতির সন্ধান পাওয়া গেছে। 


টা রই পরয়ণাচারী পাখিদের উচটতা প্রায় একগন্ এ্ীয়ত্রিশ 
সেন্টিমিটার অর্থাৎ সাড়ে চার ফুটের কিছু কম, তবে পীচ ফুট 


উচ্চতাবিশিষ্ট কাসোয়ারিও দেখা যায় । ক্যাসোক্ারির পাখা 
দুটি ছোট ছোট, তবে শরীরে প্রচুর পালক আছে তাছাড়া 
মাথা ও লম্বা গলা রোম বা পালকহীন। ক্যাসোক়্ারির 


& পালকগুলি অবিকলুঞ্পন্ড' রোমের মতো। এদের পালক 


দেখতে জিকের মতো! এবং তা অনমনীয়। এ 





পালকগুলি পাখির শরীরের ছুই পাশে ঝুলে থাকে এবং সেই 
সব পালকের রঙ খুবই উজ্জল । 

ক্যাসোয়ারিদের গলার উজ্জল রঙের এক শ্রেণীর পালকগুলি 
আড়াআড়িভাবে পরম্পর বিজড়িত অবস্থায় গলার ছুই দিকে 
ঝুলে থাকে । সব প্রজাতির ক্যাসোক়্ারিরই মাথার চা্দিতে 
পক্তশুঙ্গের উপাদানে নিগিত প্রক্কৃতিদত্ত কহিল শিরন্াঁণ 
খাকে। এ শিরস্জাণের সাহায্যেই এই পাখিক্কা গ্ীর তুর্তেন্ 
জজলের গাছের ভাল+ লতাপাতা ভেদ করে স্ষচ্ছন্দ বিচরণ 
কয়তে পায়ে । গলার ছুই পাশ দিযে বর্ণমন় 'পালকগুলি 


১ 


অগাস্ট-সেপ্টেমবর, 1985 ] যেঁপাখির উড়তে পারে না 333 


লম্বালদি ভাবে নিচের দ্বিকে ঝুলে থাকে । এইসব পালকও * ওদের মাথা ও গল! উজ্জল নীল, লাল ও সবুজ রঙে চিত্রিত 

আড়াব্াড়ি ও লঙ্ধালান্বভাবে পরম্পর বিজড়িত। এই ঝুলস্ত থাকে, তহে এই পাধিদের দর থেকে চমৎকার দেখায় । 

এবং অনেকট! রর্জছ-সদূশ পালকগুচ্ছ দুটিকে বলে ওয়াটল। ক্যাসোক়ারি নিশাচর পাখি । 

কাসোয়ারির ছবিতে পালকের ওয়াটল দেখ! যাচ্ছে । ক্যাসোয়ারির ও এমুর উদ্ভব হয়েছিল প্লাইয়োসিন মহাযূগে, 
ক্যাসোন্নারি এক ইঞ্চিও উড়তে না পারলেও উন্লন্ষনে অর্থাৎ আঙ্জ থেকে ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ বছর আগে। 

বশদক্ষ। এই পাখিরা আট ফুট উচু যে কোনো বাধার ক্যাসোয়ারির বৈজ্ঞানিক পরিচয় দিচ্ছি এবার :-- 


প্রাচীর অনায়াদে এক লাফে পার হয়ে যেতে পারে। শ্রেণী: আভেস (4৮৪৪) 

তাছাড়া ওর! দৌঁড়বাজও কিছু কম নয়, ঘণ্টায় পয়ত্রিশ মাইল বর্গ £ ক্যান্ুয়ারিফরমেস (058598176920965) 

বেগে ছুটতে পারে ওরা। পূর্ণ বৈজ্জানিক নাম : ক্যান্থুয়ারিয়াস ক্যানুয়ারিয়াস 
ক্যালোয়ারিদের মাথা ও গলাম্ম পালক না থাকলেও (085591005 58857105) 





সত্যেন্্রনাথ বসু রচনা সঙ্কলন 


এই গ্রন্থে আচার্য সতোন্দ্রনাথ বন্থুর বাংল] ভাষায় 
প্রকাশিত প্রায় সব রচনাই সঙ্কলিত হয়েছে । 


মূল্য £--30 টাকা 


আযালবার্ট আইনস্টাইন 


(পরিবধধিত ছিতীয় সংস্করণ ) 


লেখক--দ্বিজেশ চন্দ্র রায় 
[ মহাবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী ও বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা সহর্জ ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে ] 


মূল্য £__ 25 টাকা 


প্রকাশক- বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
চ-23, রাজ রাজকৃষ্ স্্রীট, 
কলিকা তা-700006 
ফোন 2 85-0669 


নখ 


ভেবে উত্তর দাও 
সৌমিত্র অভভুণনদ 
[ সঠিক উত্তর চিহ্নিত করো ] 


3, 2নং চিত্রে ওটা কোন্‌ পাখির ছবি ভেবে বলে? 
(8) চড়াই, (৮) কানঠুঁটি, (০) শালিখ, (৭) চাঁতক। 


1, “'হিমোপিলোমিক্‌ ইভ”. কোন্‌ প্রাণীর রক্তের নাম? 
(৪১ আরশোলা, (৮) মান্য, (০) ব]াড। (৫) কেঁচো । 


4. কলিকাতা বেতার কেন্্র কোন্‌ খুস্টাৰে স্থাপিত হয়েছিল ? 
(৪) 1924, (9) 1965, (০, 1912 (4)1927 


5, ওগং চিত্রে ওটা কোন্‌ জীব বলতে পার ? 
(৪) ফ্লেমিংগোঁ, (9) গগনবেড়, (০) মৌটুসী, 
(4) কোসবর । 


6. এনং চিত্রে বিচিত্র গ্রাণীটাকে চিনতে পারলে কি? 
(৪) কৃমীর, ৫৮) তিমি, (০) হংসচণ্চু। (0) ইদুর । 


/* (৪) “ম্যাকারিন*-র উৎস কি? 
(৪) বেজিন, (৮) টলুইন, €০) সোডিয়াম, 
09) নাইট্রোজেন । 


8. "ক্র্যইসোপেলিয়া অনাটা” কার বৈজ্ঞাণিক নাম? 
(8) চত্রবোড়া, (০) অজগর, (০) গোখরো, (9) কাল- 
নাগিনী। 





9. আলফ্রেড নোবেল কি আবিফার করে বিখ্যাত হন ? 
্‌ (&) ডিনামাইট, (১) টকিমেশিন, (০) ডায়নামো, 
2. 1 নশ্বর ছবিতে এক বিজ্ঞানী (ফরাসী রসায়নবিদ )-র (9) চশমা। 
মুখের অংশ দেখা যাচ্ছে, বলতে পারো কে ইনি? 
(৪) এডিসন, (৮) মার্কনি, (০) জোসেফ. এ, লা, বেল, 10, “ওকাপি* কোন্‌ দেশের জন্ক ? 
(৫) বয়েদ। &) ভারত, (৮) জাপান, €০) ব্রেজিল, (4) আফ্রিকা । 


সপ ০৪ ৪ ২০ 


*73নং পুর্বানল পল্লী, পোঃ রছড়া, জেল। 24-পরগণা, 


শত ওক পাস আপি ৩৩ মা বস সা পপ পা পার সপ 





৭৯ শ্ম প পিস ঞত ৬ন ভপ এজ জলা | পি স্টীল প 


“ভেবে উত্তর দাও,-র সমাধান 


1. (8) আরশোলা, 2. (০) জোসেফ. এ, লা, বেল, 3, (৮) কানঠুটি, 4. 4) 1927 খুস্টাবে, 
5. (&)] ফ্লোমংগো? 6. (০) হৎসচঞ্ুঃ %, (৮) টলৃুইন, ৪8. ৫) কালনাগিনী, 9. (8) ভিনামাইট, 10. 4) আফ্রিকা । 


পরিষদ সংবাদ 


ছিরোশিষ1 দিবস উদযাপন 


মানব মনীষার শ্রেঠ অবদান যে বিজ্ঞান মানুষের অগ্র- 
গতিতে ঘা ক্রমাগত পথ দেখিয়ে চলেছে তার জঘন্যতম 
অপব্যবহার ঘটেছিল আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে 1945 থুঃ 
€ই এবং 9ই অগাস্ট জাপানে হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহর 
ছুটিতে মাক্কিন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে লক্ষ লক্ষ 
নিরপরাধ লোকের মৃত্যু ও ভয়াবহ ধ্বংসলীলায়। সাথে 
সাথে দেশে দেশে শুরু হয়ে গেল পারমাণবিক বৃদ্ধা নির্মাণের 
এক ক্রমবর্ধমান উন্মত্ত প্রতিযোগিতা । প্রতি বছরই 6ই অগাস্ট 


ছিরোশিমায় পরযাণধোমা নিক্ষেপের ঘটনাটি স্মরণ করে 


মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ মঞ্চ, গণবিজ্ঞান কেন্দ্র, (গৌরীবাড়ী), 
নিউক্লিয় যুদ্ধ নিবারণের অন্য আন্তর্জাতিক চিকিৎসকবুন্দ 
(কলিকাঁত1 শাখা! ), পিস কাউন্সিল পেঃ বঃ শাখা), বাধাযতীশীন 
স্মতি সংঘ, চেতন। সাংস্কৃতিক সংস্থা, হর্যোদয় হোমিও কোচিং 
সেণ্টার, কলিকাতা] জাতীয় নেব প্রতিষ্ঠান, ওস্থপ্রী পাঠাগার, 
প্রহরী, (রায়বাগান স্ট্রাট ), সমাগম, দূরদরশর্খ, নবারুণ আাথ- 
লেটিক ক্লাব, বিজ্ঞান কর্মী সংস্থা এবং অন্যান বিজ্ঞান ক্লাব ও 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান কম, 
অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ মানুষের এক বিরাট 
বর্ণাঢ্য মিছিল বের হয়। পশ্চিবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি 


পল 





হিরোশিষা দিবসের মিছিল 


পৃথিবীর দেশে দেশে উদযাপিত হয় হিরোশিমা দিবস। 
প্রতি বছর এ দিন লক্ষ লক্ষ মান্য সভাসমিতি আর 
আর মিছিল করে যৃদ্ধের বিরুদ্ধে ও পরমাণু অন্ত্রের বিরুদ্ধে 
ধিক্কার জানায় । পারমাণবিক অন্ত্রনির্মাণের প্রতিযোগিতায় 
উন্নত্ব যৃদ্ধবাজদের মানবতা বিরোধী যুদ্ধ প্রস্ততির বিরুদ্ধে 
ধিকান্ন জানাতে এবছরও €ই অগাস্ট, 1985 মজলবার 
বেলা 2টায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ( সত্যেন্্র ভবন, পি-23, 
রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট কলিকাতা-€, গোয়াবাগান সি. আই. টি 
পার্ক ) থেকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয় গবেষক সংস্থা, সাহা ইনষ্টিট্যুট গবেষক সংস্থা, 
ব্বাসী সান্ধ্য কলেজ, গান্ধী শাস্তি প্রতিঠান, উল্টাডাঙ্গা ইউ- 
শীইটেড হাইস্ছুল, টাউন স্কুল, গণতাপ্্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘ, 


ফটো জগবন্ধু পাত্র 


দপ্তর থেকে আনা অনেক বড় বড় ু্ধববিরোধীী ক্লোগান- 
পোষ্টার ও ব্যানার মিছিলের শোভা বর্ধন করে। মিছিলটি 
স্থরু হবার আগে পশ্চিমবজ সরকারের স্বায়ত্বশীসন ও পৌর 
উন্নয়ন রাষ্রমনত্রী শ্রীশৈেলেন সরকার পরমাণু অস্ত্র ও যুছ্ধের বিরুদ্ধে 
ও শাস্তির সপক্ষে এক মনোজ্ঞ বক্তব্য বাখেন এবং মিছিলের 
সঙ্গে পদযাত্রা শুরু করেন । কনিকাতার মেয়র শ্রীকমল্‌ বস্ুও 
পরে মিছিলের সঙ্গে পাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। মিছিল 
আচার্য প্রফুল্পচন্জর রোড, শ্তামবাজার মোড়, বিধান সরণী 
কলেজ স্ট্রীট, স্র্ধসেন দ্রিট হয়ে শিয়াজদহ রেল ষ্টেশন চত্বরে 


এক সমাবেশে শেষ হয়। সেখানে সভায় পরমাথু অস্ত্র ও 
যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শাস্তির সপক্ষে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান 


উরিষদের পক্ষে ভ: জয়স্ত বন্থু, ওঃ সুকুমার গুপ্ত, ডঃ রতন 


মোহন খা, পাটন] বিশ্ববিদ্ালয় হিরোশিমা কমিটির চেয্লার- 
ম্যান অধ্যাপক স্ষ্য্কাস্ত মিশ্র, সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউ্লীক 
ফিজিক্মের অধ্যাপক মোহুনলাল চট্টোপাধ্যায় 7.4৯,.০ 4.২]. 
এক্স পক্ষে দুর্দান্ত রায়, অধ্যাপক অজিত ঘোষ, গণতান্ত্রিক লেখক 
ও শিল্পী সংখের পক্ষে নেপাল মন্ত্মদা?, গান্ধী শান্তি গ্রতি- 
ঠানের পক্ষে শ্রু৮ন্দন পাল, উন্ট[ডাঙ্গা ইউনাইটেড হাইস্কুলের 
শিক্ষক এুকালিদাপ সমাজাদার, ইনপ্িট্যুট অব রাশিয়ান 
লেশ্য়েজ সণ্টলেক এর অধ্যাপক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়, 
মানবিক মূল্যবোধ সংরক্ষণ মঞ্চের শ্রীঞ্রকবীর সেন, ডঃ ত্রহ্মানন্দ 
দাশগুপ্ত, জুয়ৌলজিক্যাল সার্ভে অফ ইত্ডিরার শ্রীন্ধাংশুকুমার 










সা উপ" ১ ্ র্‌ 


১ ইজ, 


6 2 শারদীয় জান ও বিজ্ঞান 


[ 98তম বর্ণ, ৪ম-9ম সংখ্য! 
নিউক্লিয়ার ফিজিক্জের অধিকর্তা ডঃ মনোজকুমার পাল « নিউক্রিয 
বৃদ্ধ” শীর্ষক শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় স্থতি-বক্তৃত প্রদান করেন । 
আচার্য প্রফুল্লচজ্য রায়ের 125 তম জন্মবাষিকী 
উপলক্ষে “ক্যুইজ? প্রতিযোশিতা 


17-8-85 তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষর্দ ও কিশোর 
কল্যাণ পরিষদেন যৌথ উদ্যোগে সত্যেন্দ্র ভবনে আচার্ধ 


প্রফুল্লচন্্র রায়ের 125তম জন্মবাষিকী উপলক্ষে কুইজ 
প্রতিযোগিতা হয় । অনুষ্ঠানে সভাপতি ও প্রধান অতিথির 
আপন গ্রহণ করেন। যথাক্রমে বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি 
ডঃ জয়ন্ত বন্দর ও বন্সু বিজ্ঞান মন্দিরের অধিকর্তা ডঃ বীরেন্্রবিজয় 


রি 
» ২৬৫০ ১৯০০ দিশঠ পেশ টিআর তত ১৭৩৬৭ 


হিরোশিম। দিবসের মিছিলের সৃচন1 ঘোষণা করছেন পশ্চিমবঙ্গের রাষ্টমনত্র ঞ্রুশলেন্্ 
সরকার, পাশে পরিষদের কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত, সভাপতি ডঃ জয়ন্ত বন্ু 
ও হিরোশিম। উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক শ্রীশিবচত্দ্র ঘোষ । 


ফটো-_-জগবন্ধু পাত্র 


তালুকদার, শ্থুযোদয় হোমিও কোচিং সেপ্টারের শ্রীক্ুতাংশু বিশ্বাস | বিজ্ঞান পরিষর্দের কর্মঘচিব ভঃ সুকুমার গুপ্ত ও কিশোর 


চক্র+ভাঁ, নবারূণ এ, জির ্ুপ্রিয় দাস এবং সভার সভাপতি 
হিরোশিখা দ্বিবস উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক শ্রী শিবচন্তর 
ঘোষ। মিছিলের শুরু থেকে শেষ পধস্ত সার। পথ নিজেদের 
ুসম্ষ্িত লরি থেকে যুদ্ধ বিরোধী গণ-সর্শীত পরিবেশন করেন 
্রন্থগ্ীপাঠাগারের গানের ধল। মিছিলে সারাপধ পোষ্টারে 
সুসঞ্জিত লরি থেকে এবং সভাশেষেও শিয়ালদ1 ষ্টেশন চত্বরে 
জীমতী ইরা গুপ্ত এবং তার ছাত্রীবৃন্দ পরমাণ অস্ত ও যুদ্ধ 
বিরোধী গণসঙ্জীত পরিবেশন করেন । 


শিবন্দিয্ন চট্টোপাধ্যাস স্থতি বন্তৃতা 
9ই অগস্ট 1985 পরিষদ ভবন সাহ1 ইনস্টিটিউট অব 


কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ভাঃ হেমেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
সভায় ভাষণ দেন। ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা “আচার্ধ 
্রফুল্লচন্দ্র রায় বিষয়ে ল্লাইডসহযোগে বক্তৃতা প্রান করেন । 
রাজশেখর বন্দু স্থৃতিবস্তৃতা 

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে 24-9-55 তারিখে ডঃ স্ুশীলকুমার 
মুগোপাধ।ায় রাজশেখর বস্মু স্বতি বক্তৃতা! প্রদান করেন। 
বক্তৃতার বিষয় ছিল-. পরিবেশ সংরক্ষণ ও কৃষিকাধে রাসায়নিক 
পদার্থের ব্যবহার । বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ভঃ জয়ন্ত বন্ধ 
সভাপতিত্ব করেন। পরিষদের কর্ণসচিব ডঃ স্বকুমার গুধ 
প্রারস্তে স্থিতি বক্ধতার বিষয়ে ভাষ । দেন। 

প্রতিবেদক-্পঞ্চানন পাল 


হিরোশিমা আর নয় 


আজ ধেকে চট্চিশ বল আগে-1945 খুজ্টাব্ের 0৯ 
অগাস্ট। মাচষের সততার ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত দিন | 
সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফসল যে বিজ্ঞান, মানুষের অগ্রগতিতে যা 
ক্রমাগত নতুন নতুন দিগন্ত থুলে দিচ্ছে, ভার জঘন্যতম 
অপব্যবহার ঘটেছিল এ দ্দিন। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রধুক্তি- 
বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে যে নতুন ভয়াবহ মারণাস্ত্র পারমাণবিক 
যোম। তৈরি হয়েছিল, যাঞ্চিন বি-29 বোমারু বিমান সেই 
ধরনের একট বোম! & দ্দিন জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর 
নিক্ষেপ করেছিল | সেই বোমার বিস্ফোরণের ষে প্রবল ব্ধা, 
প্রচণ্ড তাপদাহু ও প্রথর তেজস্কিয় বিকিরণের স্থট্ি হুল, তাঁতে 
জনবহুল হিরোশিম! শহর সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে গেল, সমস্ত 
শহর যেন পরিণত হুল এক মহাশ্বশানে | একটিমাত্র বোমার 
বিস্ফোরণে নিহত মাষের সংখ্যা কমপক্ষে 60 হাজার, আহতের 
সংখ্য! | লক্ষ এবং গৃহহীনের সংখ্যা 2 লক্ষ । স্থলে-জলে- 
অস্তরীক্ষে যে তেজক্তিয়তার উতৎ্পস্ভি হয়েছিল, তাত্ক্ষণিক ক্ষতি 
ছাড়াও তার কোপ চলেছিল কয়েক বছর ধরে । লিউকেমিয়, 
ফুসফুসের.ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে বহু লোকের জীবন দুধিসহ 
হয়ে উঠল। পর্থ, বিকলার্গ হয়ে পারমীণবিক বোমার জীবস্ত 
অভিশাপ বূপে রয়ে গেলেন লক্ষাধিক মাহয । আরো' উল্লেখা, 
তেজক্রিয়তার যাঁরা শিকার হয়েছিলেন কাদের পরবর্ঠণ্‌ প্রজন্মের 
অনেকের মধ্যেও তেজক্জিয়তার মারাত্বক ফল প্রকাশ পেয়েছিল । 

হিরোশিমায় কলগ্ষের যে ইতিহাস, তার পুনরাবুত্ি ঘটেছিল 
3 দিন পরে। ই অগাস্ট আর একটি পারমাণবিক বোমা 
নিক্ষেপে ধ্বংসন্তুপে পরিণত হল জাপানের নাগাসাকি শহর 
তেজক্ষিয়তার বিষ ছড়িয়ে গেল চারদিকে । হতাহত ও ক্ষতি- 
গ্রন্তের সংখ্যা লক্ষাধিক । 


লিউক্লীয় অঙ্ত্র-সস্ভার 

হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমার শক্তি ছিল 
মোটামুটি ভাবে 20 কিলোটন অর্থাৎ 20 হাজার টন টি.এন.টি 
(রাইনাইট্রোটলুইন ) বিস্ফোরকের সমতুল্য । পরবর্ত্ণ কালে 
এমন হাইড্রোজেন বোম! তৈরি হয়েছে, যার ধ্বংস ক্ষমতা এ 
বোমার হাজার গুণ বা তার চেয্েও বেশি | নিউক্লীয় বোমাকে 
লক্ষান্থলে নিক্ষেপের জন্তে অত্যন্ত উন্নত মানের বোমারু বিম।ন 
ও নানারকম ক্ষেপণাস্ত্র নিমিত হয়েছে । আত্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র 
10814) নিউক্রীয় বোমাকে এক মহাদেশ থেকে বছ হাজার 
কিলোমিটার দুরে অন্য যুহাদেশের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতে 
পাপে। আবার সমৃত্রের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে অবস্থিত 


ঠা 


ডুবোজাহাজ পেকে দৃরবর্তী অঞ্চলে নিক্ষেপের উপচে (গী ) 
ক্ষেপণাজ্্র (51791) তৈরি হয়েছে। এমন সব ক্ষেপণাস্ 
(৬ ) তৈবি হয়েছে, যেগুলি একাধিক নিউক্লীয় বোমাকে 
বহন করে নিয়ে গিয়ে স্থদূর অঞ্লে বিভিন্ন লক্ষাস্থলে নিক্ষেপ 
করতে পারে । 


বর্তমানে পৃথিবীতে নিউক্লীর় অজ্্রের সংখ] প্রায় 50 
হাজার। যে কোনো মুহুর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে রাখা 


হয়েছে । গুলির সম্মিলিত ধ্বংসক্ষমতা নিন্দিত বোমার গ্রায় 
10 লক্ষ গুণ। এর 15 ভাগের মাত !-ভাগই নিশ্চিহ্ন করে দিতে 
পারৈ সমস্ত পৃথিবীকে । তরু নিউক্লীয় অস্ত্র বানানোর মারাত্মক 
পাগলামি থামছে না। দৃষ্টান্ত হিসেবে বল। যায়, আগামী 
5 বছরে আরে প্রায় 17 হাজার নিউক্লীয় অস্ত্র তৈরি করবার 
পরিকল্পনা রয়েছে মাকিন যুক্তরাত্থ্ের ৷ 

নিউক্লীয় অশ্্র ক্রমেই পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। মাফ্িন 
যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়াও ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং 
চীনও এই অস্ত্রের অধিকারী । কছু কাল আগে ইওরোপের 
বিভিন্ন "অঞ্চলে বসানে! হয়েছে ইওরো-মিসাইল” 1 সন্দেহের 
যথেষ্ট কারণ আছ যে, ইজরায়েল ও ঘক্ষিণ আফ্রিকাতেও 
রয়েছে বেশ কিছু নিউক্রীয় আশ্তের মজুদ । 1974 থৃষ্টাব্দে ভারতের 
পোঁখরানে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো 
হয়েছিল । সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, পাকিস্তান নিউক্লীয় বোমা 
বানানোর জন্য অতাস্ত তৎপর হয়ে উঠেছে। ফলে ভারত 
উপমহাদেশেও নিউক্লীয় রেষারেষি শুরু হয়ে খাওয়ার সম্ভাবন। 
অত্যন্ত গ্রবল | বস্তত তৃতীপ্ন বিশ্বেও নিউক্লীয় পাগলামির হ1ওয়] 
বইতে শুরু করেছে | 

প্রসঙ্গত উল্লেখ) যে, এশিয়।, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেবিকাতে 
মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ০% এখনই ব্যয় কর হয় 
সামরিক খাতে, ০বধখানে জনশ্বাঙ্ছ্যের জন্য ব্যয় হয় মাত্র 19১, 
শিক্ষাথাতে 2:8% 1 নিউক্লায় অস্ত্র ও যুদ্ধের অন্যান্য আযোজনে 
বর্তমানে পৃথিবাতে দৈনিক ব্যয়ের পরিমাণ 2,000 কোটি 
টাকা | অন্য দিকে প্রতিদিন অনাহ।রে 40 হাজরে শিশুর 
মৃত্যু হচ্ছে। পৃথবীর ?0 কোটি মানুষ অপুষ্টিতে ভগছে, 
নিরক্ষরের সংথা। অস্তত 5 কোটি। 


মহাকাশ যুদ্ধ 
সাম্প্রতিক কালে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে 961 
7৪: বা মহাকাশ ঘৃদ্ধের আশংক1। বর্তমানে যত কৃত্রিম 
উপগ্রহ মহাকাশে আছে, সেগুলির 70 ভাগ রয়েছে সামধিক 
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উদ্দেস্তে-_গুধচরবৃতি, বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত খোজখবর' 
দেওয়া ইত্যাদি কাজেয় জন্যে। এখন চেষ্টা চলেছে সরাসরি 
মহাকাশে অন্তর স্থাপন করে সেখান থেকে যুদ্ধে মদত দেখায়। 

এই উদ্দেো অত্যন্ত শক্তিশালী লেসার, এক্স্‌-রেসার ইত্যাদি 

যন্ত্র বানানোর পরিকল্পনা করেছে। এই সব যন্ত্র থেকে নির্গত 

মারাগ্নক রশ্শি ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করে দিতে পারে । আকাশ- 

পথে বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রক ধ্বংস করবার জন্তে মহাকাশ এবং 

ভূপৃষ্ঠ, ছ জায়গা থেকেই এই সব যন্ত্র ব্যবহার করবার কথ। ভাব! 

হচ্ছে । আবার, বিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্র বা উপগ্রহকে ধ্বংস 

করতে পারে, এমন খুনী উপগ্রহ, শিকারী মহাকাশযান--এই 
গবকে বাস্তবে দপায়িত করবার প্রচেষ্ট। চলছে । কিছু কিছু লোক 

বলছেন, এইভাবে তার! শিউক্লীয় যুদ্ধকে 'সীমিত' করবেন এবং 

সেই যুদ্ধ জিতে যাবেন, কারণ তাঁদের ক্ষেপণান্্র বিপক্ষের 
দেশকে বিধ্বস্ত করবে কিন্তু বিপক্ষের ক্ষেপণান্ত্র ও সামরিক 

উপগ্রহগুলিকে তার! আকাশ-পথে ধ্বংস করে দেবেন । সামরিক 

আয়োজনকে মদত দেবার জন্যে এটি আজলে ঘুদ্ধবাজদধের এক 

গর্বনাশ চক্রাস্ত--বর্তম!নে ছুই প্রধান প্রতিপক্ষের যে ক্ষমতা। 

তাতে একবার নিউক্লীয় মুদ্ধ বাধলে তার দাবানল বহুলাংশে 

ছড়িয়ে পড়বেই । তখন ক্ষয়ক্ষতি কিরকম হবে, তার হিসেব 

দিয়েছেন সুইডেনের বিজ্ঞান আকাডেমী £ নিহত হবে অন্তত 

74 কোটি মানুষ, আহত হবে 34 কোটি; তাছাড়া কোটি 

কোটি মানুষ তেজজ্রিয়তার শিকার ছবে, সমস্ত পৃথিবীর জল- 

স্থল-অন্তরীক্ষ পরিণত হবে তেজক্ষিয়তার লীলাক্ষেত্র। 


নিউর্লীয় ভান্ত্র বিরোধী আন্দোলন 
বিজ্ঞানের অপব্যবহারে ষে ফ্র্যাংকাস্টাইনের সৃষ্টি হয়েছে 
ত। কেবল বিজ্ঞানকেই নয়, সমস্ত মনুম্ঞ্জাতিকেই ধ্বংস করে 
ফেলতে পাবে । নিউরীয় অস্ত্র উদ্ভাবনের পর বনু বিজ্ঞানী এই 
বিপদ সম্পর্কে সচেতন হন। 1955 থুস্টাবে আলবার্ট আইন- 
স্টাইন, বার্রাণ্ড রাসেল ও আরো 9 জন খ্যাতনাম! বিজ্ঞানী 


পররররররররররররররররররররররররররররররররররররররররনররররররররররারররররতচাহাটররররররগরগররাজরররসসস 


শারদীয় আন ও বিজ্ঞান 


[38তম বর্ষ, ৪ম-9ম সংধা। 


নিউক্লীয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি ইন্তাহার প্রকাশ করেছিলেন । 
এর উপর ভিত্তি করে 'পাগওয়াশ” আন্দোলন গড়ে উঠে। যে 
156 জন নোবেল বিজ্ঞানীর কাছে পাগওয়াশ আন্দোলনের 
ঘোষণা পাঠানো হয়েছিল, তাদের মধো 111 জন এতে স্বাক্ষর 
করেছিলেন। পরবততী কালে বছ বিজ্ঞানী সংঘবদ্ধ ভাবে 
নিউরশয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন । 


নিউন্লীয় যুদ্ধের ফলাফল মানুষের দেহের পক্ষে কী ভয়াবহ 
হতে পারে, তা উপলদ্ধি করে বছু চিকিৎসক যুদ্ধ বিরোধী 
আন্দোল্্ গড়ে তুলেছেন । এই আন্দোলনের নাম £ নিউক্লীয় 
যুদ্ধ নিবারণের জন্য আস্তর্জাতিক চিকিৎসকবুন্দ' । 1982 খুস্টাবে 
ইংল্যাগুর কেমত্রিজ শহরে 31টি দেশের 250 জন প্রতিনিধি নিক্ষে 
ষে সম্মেলন হয, তাতে নিউড্লীয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে বহু গুকুতপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকদের মধ্যে 
এই আন্দোলন ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। 


তবে কেবল বিজ্ঞানী ব! চিকিৎসকই মন, সমাজ-সচেতন 
সব মানুষই ক্রমে ক্রমে সামিল হচ্ছেন নিউক্লশীয় অন্্রবিরোধী 
আন্দোলনে । এই আন্দোলনের অংশ হিসেবে গতু কয়েক 
বছরে বিশ্বের বু দেশে বড় বড় জমায়েত হয়েছে, হয়েছে বিশাল 
বিশাল মিছিল। আমাদের দেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে 
পড়ছে । 1982 খুষ্টান্দ থেকে প্রত্যেক বছর বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের নেতৃত্ব 6ই অগাস্ট তারিখটিকে যৃদ্ধবিরোধী দিবস ব্ূপে 
পালন কর হচ্ছে মিছিল এবং সভা-সমাবেশের মধ্যে দিয়ে । 
এ বছরও দিনটিকে যথাষোগ্য ভাবে পালন করবার ব্যবস্থা 
হয়েছে । এই কর্মস্থচীকে সফল করে তোলার জন্তা সকলের 
অংশগ্রহণ শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা বিশেধ ভাবে কাম্য | মনে 
রাখতে হবে, বিশ্বের জনগণ যদি নিউর্লীয় অন্ত্রের বিরুদ্ধে 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন, বিভিন্ন দেশের সরকারের উপর ঘদি 
জনমতের যথেষ্ট চাপ থাকে, তবেই কেবল নিউরীয্ম যুদ্ধের 
ভয়াবহ সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ কর] সম্ভব । 





(6ই অগাস্ট ,85 “হিরোশিম! দিবস” উপলক্ষে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক প্রচারিত আবেদন ) 


7 হয বিজ্ঞান নধিষকের পক্ষে উদিহিরকষার ভত্রীচার্ঘ কর্ভক পি-23. রাজা রাজকুষ্ ভীট, কলিকাতা-700 005 থেকে প্রকাশিত 
এবং পুগঞাশ, 771, বেহিস্বাংটাঙ্গা! লেব, হৃঙগিকান্ত-700 009 হউন প্রকগএ্ক কন্যত সুজি । 
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আপনার এঞতিভ্য, আপনার গৌরব 
আপনার সম্পদ 


বাংলার তাতের কাপড় অনেকদিন ধরেই রুচচিসম্পন্ন মানুষের কাছে আকষণীয় । 
কাপড়ের বুনোট, জমি, নকসা ও উৎ্কষ বরাবরই খুব উচ্চমানের। আপনার রুচিশীল 
মনের চাহিদা পূণ করতে এই তাতের কাপড় এনেছে এক নতুন ধারা, এক নতুন জোয়ার । 

বালুচরী, জামদানী, বিষ পুর টাঙ্গাইল, মুশিদাবাদ, ধনেখালি ও শান্তিপুর এবং 
পলিয়েজ্টার, বেডকভার, বেডশীট যা আজও ক্রেতা ও সমঝদার, সবরকমের মানুষের 
চাহুদা পুরণ করতে অপরিহায | 

তেমনি বাংলার কুটির ও হস্তশিল্রজাত সামগ্রী শুধু এখানেই নয়, বিদেশেও নজর 
কেডেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের হস্তশিল্পীদের কাজ, যেমন বাকুড়ার পোড়ামাটির কাজ বা 
ডোকরা শিল্পীদের কাজ খুব উচ্চমানের শিল্পনিদর্শন। তাছাড়া রয়েছে ছোঁ নত্যশিল্পীদের 
মুখোশ এবং শোলার বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় হাতের কাজ। এই ধরণের বিভিন্ন 
শিল্পবন্ত যা আজ আপনার ও আমার ঘরের শোভা বাড়িয়েছে । 


আসুন, দেখুন এবং কিনূন । 
যা রয়েছে আপনার সামর্খোর মধ্যে। - 


প্রাপ্তিস্থান 2 
তাতের কাপড় ৪8 “তিস্ত্ুজ' ও 'তন্তুশ্রা' 
হস্ত শিল্প সামগ্রী ৪ 'ঘন্তুষা' ও গ্রামীণ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 


আই সস ও ৪৮৬৮/৮% 


৮ এ্রহারাল ৫৮ এরর এ এরা” ৮ এর” এট এর ৫? এটা ৮ এর” ৮ এ” 4৮ এড 4” এট” ৮ রা ৮ এটা ৮ এ” ০” এর” 4৮ এ” ৮ এরা ৮” এর ৫৮ এরা 4৮৮ এরর ৫৮ এ ৫ এর ০৮ এর এ এট 4 এ. 


এগ 


এরা” ৮ এটি ৮ এট ০৮ এর” 4” এর” 4৮ এডিট এট এটির /” এর ৮ এট এ এন ৮ এডি এ এ ৫ পরত ০৮ এরা” ০৮ এ ৫ এছ” ৮ এর” / এড 4 এ ৮ রিচ £ এ ৮ এরা” ৮ এছ ৮” রাড 


এ এরা এটি এরি 4৮ এর এটি এট £ এ 4 এ এ 


লেখকাদর গরাতি নাবদন 


1. বিজ্ঞান পাঁরষদের আদর্শ অনুযায়খ জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার মত' সমাজের কল্যাণমূলক [বিষয়বস্তু 
সহজবোধ্য ভাষায় স্ীলাঁখত হওয়া প্রয়োজন । 
মল প্রাতপাদ্য বষয় এবং পূর্ণ িকানাসহ লেখকের পারাচাত পৃথক কাগজে অবশ্যই লিখে দিতে হবে। 
চাঁলত ভাষা এবং চলান্তকা ও কাঁলকাতা বি*ববিদ্যালয়ের 'নার্রষ্ট বানান ও পাঁরভাষা বঝ/বহৃত হবে। উপযু্ত 
পাঁরভাষার অভাবে আন্তজাতিক শব্দাট বাংলা হরফে লিখে ব্র্যাকেটে ইংরাজশ শন্দাটও তে হবে। 
আন্তজণাতক সংখ্যা এবং মৌত্রক পদ্ধাত ব্যবহৃত হবে । 

4. মোটামুটি 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয় । 

5. 'ৃবাভন্ন ফীঁচারৎ সমকালীন বজ্ঞান গবেষণা ও প্রয্ান্তীবদ্যার সংবাদ এবং বজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকধণণসয় 
ফটোগ্রাফণও গ্রহণণয় । 

6. রচনার সঙ্গে চিত্র থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিজ কাঁলতে সুআঙ্কত হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন । 

7. প্রতোক 'চত্র প্রস্থ ৪ সে. মি. কিংবা এর গাঁনজকের (16 সে. মি. 24 সে. মি.) মাপে আসঙ্কত হওয়া প্রয়োজন । 

8. আঅমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলকত্ব বজায় রেখে পাঁরবর্তন, পাঁরবর্ধন ও পাঁরবজণনে 
সম্পাদক মন্ডলীর আঁধকার থাকবে । 

9. প্রত্যেক প্রবন্ধ ফটচার-এর শেষে গ্রন্হপঞ্জী থাকা বাঞ্ছনীয় । 

10. জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পুদ্ভক সমালোচনার জন্য দই কপি পৃ্তক পাঠাতে হবে। 

11. ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃজ্ঠায় যথেস্ট মাঁজন এবং প্রাতি লাইনের পর বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে পাঁরস্কার 
হস্তাক্ষরে প্রবন্ধ লখতে হবে । 

12. প্রাত প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রবন্ধের সশক্ষ'তসার দেওয়া আবাঁশ্যক। 


সম্পাদনা সাঁচব 
জান ও লিজ্ঞান্ত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজানের অনশীলন করে 
বিজান জনপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজ্ঞান*্সচেতন করা 
এবং সমাজের কল্যাণকল্ে বিজ্তানের প্রয়োগ করা 
পরিষদের উদ্দেশ্য । 


উপদেষ্টা £ সুযে ন্দুবিকাশ করমহাপান্তর 


সম্পাদক মণ্ডলী £$ কালিদাস সমাজদার, গুণধর বমন, 
জয্নস্ত বসু, নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রতনমোহন খা, শিবচন্দ্র ঘোষ, 
সুকুমার গুপ্ত । 


সম্পাদনা সহযোগিতায় ঃ 


অনিলরুষণ রায়, অপরাজিত বসু, অরুণকুমার সেন, 
দিলীপ বসু, দেবজ্যোতি দাশ, প্রশান্ত ভৌমিক, বিজয়কুমার 
বল, বিশ্বনাথ কোলে, বিশ্বনাথ দাশ, ভস্তিপ্রসাদ মন্গিক, 
মিহিরকুমার ভট্টাচাষ, হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


সম্পাদনা সটিব ঃ গুণধর বন 


ডা 


নিানিয়ারিরাতিনিরির রায় রা রার্ারার ররর 
বিভিন্ন লেখকদের স্বাধীন মতামত বা মৌলিক 1সদ্ধান্ত 


সমূহ পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর চিন্তার প্রতিফলন হিসাবে 
সাধারণতঃ বিবেচ্য নয় । 


আন্টোতবু, 1985 
অঙ্টাব্রিংশত্তম বর্ষ, দশন্্ পংপ্র্যা 








বিষয় সী 


বিষয় 
সম্পাদকীয় 
বিশ্ব খাদ্য দিবস, ক্ষ ধা এবং মারণাস্ত্র 
কালিদাস সমাজদার 
বিজ্তান প্রবন্ধ 
ই-ডি-টি-এর ব্যবহার 8 নতুন ভাবনার 
তারাশঙ্কর পাল, কৃষ্ণা চৌধুরী ও 
অঞ্জলি পাল 
জীবনের অভিবাস্তি 
সফেন্দ্বিকাশ করমহাপান্র 
কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষা 
মনোজ ঘোষ 
যুগের ব্যবধান ও ম্ল্যবোধ 
মায়া দেব 
ভিটামিন-ভিটামিন 
হেমেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায় 
এস্পেরান্তো ভাষাশিক্ষা 
প্রবাল দাশগুপ্ত 
জীববিক্তানের বাণিজ্যিক প্রয়োগ 
সমীরণ মহাপান্র 


ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ্‌ সমাজের প্রতি প্রশ্ন 


মিহির সিংহ 
ভূমিকম্প কোথায় হবে £ 
কিশোর ভ্রিজানীর আসর 


রেনে দেকাতে 
নন্দলাল মাইতি 
ব্যাক বক 
সত্যরঞ্জন পান্ডা 
দুঃস্বপ্নের গণিত 
কনককান্তি দাশ 
কাগজে ছবি তোলা 
অজিত চৌধুরী 
রোবট-শ্‌ সবল 
সৌমিন্তর মজমদার 


পষ্ঠা 


339 


315 


343 


350 


354 


356 


35৪8 


361 


363 


364 


368 


৩371 


374 


375 


376 


|| জান ও বিজক্তান (অক্টোবর ), 


1985 





হ্রঙ্গীম নিজ্ঞান পরিষ 





প্রশান্ত শুর, 
মণীন্দ্রমোহন 
সোমনাথ 


অমলকুমার বসু, চিররঞ্জন ঘোষাল, 
বানীপতি সান্যাল, ভাক্কর রায়চৌধরী, 
চকুবতী, শ্যামসুন্দর গপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচায, 
চট্টোপাধ্যায় 


উপদেষ্টা মণ্ডলী 


অচিস্তযকু'মার মখোপাধ্যাক্, অনাদিনাথ দী, অসীম 
চট্টোপাধ্যায়, নিম'লকান্তি চট্টোপাধ্যায়, পুর্েন্দুকুমার বসুন 
বিমলেন্দু মিন্র, বীরেন রাক়ঃ বিশ্বরঞ্জন নাগ, রমেন্দ্রকুমার 
পোদ্দার, শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় । 


বাষিক গ্রাহক াদা ৫ 3000 


যোগাযোগের ঠিকানা £ 
কর্মসচিব 


বঙ্গীয় বিজান পরিষদ 


পি-23, রাজা রাজকুষণ স্ট্রীট, 
কলিকাতা-7090006 
ফোন 5 55-0860 


বশযকরী সমিতি (1983--85) 


সভাপতি £ জয়ন্ত বসু 


সহ-সভাপতি ঃ$ কালিদাস সমাজদার, গুণধর বমন,' 
তপেশ্বর বসু. নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রতনমোহন খা । 


কম সচিব £ সুকুমার গুপ্ত 


সহযোগী কম সচিব £ উৎপলকুমার আইচ, তপনকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সনগ্ফুমার রায় । 


কোষাধ্যক্ষ £ শিবচন্দ্র ঘোষ 


সদস্য ঃ অনিলকুষ্ণ রায়, অনিলবরণ দাস, অরিন্দম 
চট্টোপাধ্যায়, অরুণক্ুমার চৌধুরী, অশোকনাথ 
ম্‌খোপাধ্যায়, চাণক্য সেন, তপন সাহা, দয়ানন্দ 
সেন, বলরাম দে, বিজয়কুমার বল, ভোলানাথ 
দত, রবীন্দ্রনাথ মিত্র, শশধর বিশ্বাস, সত্যসুন্দর 
বম'ন, সত্যরঞ্জন পাণা, হরিপদ বমন) 












শি শি শপ পপ ৮ টা সি শি 


| অহটাবিংশর ব্য 









বিশ্ব খাদ্য দিবস, ক্ফুা এব€ মারণাস্ত্র 


কালিদাস সমাজদার 


পৃথিবীর এক বিরাট অংশে বুভুক্ষা মানুষের নিত্যসঙ্গী। 
পৃথিবীর প্রতি তিনজন মানুষের মধ্যে একজন অভুয্ত 
মানুষ। ভিটামিন ও প্রোটিনের অভাব নিয়ে অতি নিক্কুষ্ট 
ধরণের খাবার খেয়ে থাকে আরও এক-তৃতীয়াংশ । 
ক্ষধার এই আগ্রাসী বিস্তর কি কোনদিন রোধ 
করা যাবে না? কোনদিন কি এর সমাধান হবে নাঃ 
সভ্যতার ইতির্তে ক্ষুধা কি অনিবার্ধ ? 


ক্ষধা মেটাবার সমস্ত প্রচেম্টা শুধু সেমিনার 
সভার আলোচনাসুচীর অস্তভূন্ত হয়ে যেন থেমে থেকেছে। 


1945 গুস্টাব্দে থেকে রাম্ট্রসংঘের খাদ্য ও রুষিসংস্থা 


পথিবীর সবন্্র মানুষের ক্ষুধা ও অপুষ্টির বিরুদ্ধে বারে 
বারে অভিযান ঘোষণা করেছে । 1981 খুক্টান্দে16ই 
অক্টোবর ঘোষিত হয়েছিল বিশ্ব খাদা দিবস হিসাবে । 
সে ছিল প্রথম বিশ্ব খাদ্য দিবস। খাদ্য অপচগ্ন রোধ, 
খামার বনফৃজন, সামাজিক বনস্থজন প্রভৃতি ক্ষেত্র বিশেষ- 
ভাবে চিহিন্ত হয়েছিল । এই ক্ষেঞ্রশুলোতে আর্থ প্রযুন্তিগত 
প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবার প্রকম্ম ছিল । 


1985 খুস্টাবন্দের 16ই অক্টোবর ফিরে এল 5ম খাদ্য 
দিবস হিসাবে । অথচ এই সম্পাদকীয় নিবন্ধটি পড়তে 
যে সময় লাগবে, তার মধ্যে 150 জন মান্ষ অনাহারে 
যৃত্যুর কোলে লে পড়বে । নিছক এই অনাহারে 
স্বত্যুর জন্য, দায়ী কারা? দ্বিধা না করে বলা যায় 
আমরা সরাই দায়ী, প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে । 
বিজানীরা কতটা দায়ী এজন্য ? এ প্রশ্নে বিজানীরা সরাসরি 
দুই অংশে ভাগ হয়ে পড়েন। যে বিজানীরা যুদ্ধের অস্ত্র, 


নৃতন নূতন মারণাস্ত্র মহাকাশযুদ্ধের সরঞ্জাম, রাসায়নিক 
যুদ্ধ প্রভৃতির গবেষণায় লিপ্ত আছেন- তারা হলেন একদল । 
তারা অশুভ গবেষণায় ব্যস্ত । অপরদলে আছেন সেই 
বিজ্ঞানীরা যারা কষিগবেষণায় ওঠা সমস্যার, খাদ্যপুষ্টির 
নতন নৃতন খাদ্যের ক্ষেত্র বিস্তারের এবং অন্যান্য নানা 
জাতীয় কৃষি সমস্যার সমাধানে লিপ্ত আছেন । গ্ররা 
বস্তত শুভ গবেষণায় ব্স্ত। মনে করা যাক এই 
সমস্যাটি--অজৈব সার দিয়ে পুষ্টি সাধনকে কাম্য 
অবস্থায় আনা । এ হল আজকের অন্যতম কৃষিরসায়নগত 
সমস্যা । এর ওপর শুভ কাজ করছেন একদল বিজানী । 
সভ্যতার প্রয়োজনে অসংখ্য বিজ্ঞানী উদ্ভিদ, পুষ্টি, সমুদ্র, 
প্রাণী, প্রাণ, রোগ, ওষধ প্রভৃতির ওপর গবেষণা করছেন । 
তারা প্রকারাত্তরে ক্ষধার বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত । 


১/( অন্যদিকে বিজ্ঞানীদের অর্থহীন বিষয়ের ওপর 
গবেষণা বিলাস, মারণাম্ত্রের নূতন উদ্ভাবন এবং ধ্বংসের 
প্রযুস্তিগত উৎকর্ষ বিস্তারের কাজ মান্যষের অনাহারে 
মৃত্যুর জন্য দায়ী । অস্ত্রের সাথে স্বত্যুর এক স্বাভাবিক 
সম্পর্ক রয়েছেই । কিন্ত অস্ত্রের সাথে খাদ্যের কি সম্পর্ক £ 
প্রশ্নটি অর্থনীতির কৌণিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে পরিষ্কার 
হয়ে যায়। এক্ষেজ্ধে কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট । 


(1) শুধু ভিয়েতনাম যুদ্ধেই আমেরিকা খরচ 
করেছিল 67600 কোটি. ডলার । এই পরিমাণ 
টাকা ক্ষুধার বিরুদ্ধে লাগালে কি হত ? 


1999 খ্রস্টাব্দ নাগাদ আমেরিকার সামরিক 
ব্যয়ভার দাড়াবে 75970 কোটি ডলার । 


(2) 


34০ 
(3) 1985-88 ঘ্রস্টাব্দের বাজেটে সামরিক 


ব্যয়ভার ভারত সরকার দেখিয়েছে মোট 
76586 কোটি টাকা । ৮ শর 


(4) আমেরিকা “মহাকাশযৃদ্ধ' প্রকল্পে প্রাথমিক ব্যয় 
করছে 26009 কোর্টি ভলার। 
জনগোষ্ঠির প্রধান অংশ যখন ক্ষধাক্ম কাতর, 
তখন তাদেরই দাবিয়ে রাখতে কত না অর্থ 
ব্যয় করা হচ্ছে । ) 


পরিহাসের খবর হল এই যে এ বছর 16ই অষ্টোবর 
বিশ্ব খাদ্য দিবসের পটটতুমিকাম্ন শুখমাগ্্ মহাকাশযুদ্ধের 
পরিকাঠামো গড়ে তুলতে আমেরিকা মে বিপুল পরিমাণ 
অথ বায় করবে, তার সিদ্ধাস্ত অক্টোবর মাসেই নিয়েছে । 
অক্টোবর মাসেরই অন্য থ্বর হল এই যে পাকিস্তান 
সাহায্য ও ভ্রুয়বাবদ অস্্রসংগ্রহ করবে কমবেশী 380 
কাটি ডলারের । 


একদিকে এই বিপুল পরিমাণ ক্ষমতার খরচ, অন্য- 
দিকে ভারত. উপমহাদেশে মানুষের মাথাপিছু দৈনিক 
থ্াদ্যের যোগান মানত 10 আউঙল্সেরও কম । মারাত্মক 
রকমের কম । আসলে শতকরা 50 ভাগ মানুষ এখনও 
কুটির রেখার” নিচে রয়েছে । অর্থাৎ এক কথায় 
অনাহারে রয়েছে । ঠিক এখানেই সমস্যাটি রাজনীতি 
স্পর্শ করছে । এই কারণেই রাজনৈতিক পরিমগ্ডলের 
সিদ্ধান্তসমূহ আসলে আদত খুনী হিসাবে চিহিছিতি হয় । 
ক্ষুধার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবার পুবেহ মানুষ 
ইচ্ছারুত পরাজয় স্বীকার করে নেয় । 


অথচ ইতিহাস জানে একমাত্র বিজানী ও প্রযুক্তিবিদরাই 
পারেন ক্ষুধার বিরুদ্ধে মানুষের অভিযানের কাঠামো 
তৈরি করে দিতে । বিজানীরা জানেন যে প্রচুর পরিমাণে 
উন্নত খাবার ও যত্ম মানুষের জীবনের সৃজনশীলতা ও 
উৎ্পাদনশীলতার উৎকর্ষ এনে দেয় ॥ সভ্যতার অগ্রগতির 
এ হল এক প্রাথমিক শত । 


'এখন যথেম্ট দেরী হয়ে গেছে । পৃথিবী নামক গ্রহে 
2000 গুস্টান্দের মধ্যে ক্ষধাত * মনুষের সংখ্যা কয়েক 
বিলিয়ন ছাড়িয়ে বহুদূর চলে যাবে । অতএব প্রতিটি 
সম্ভাব্য পথের অনুসন্ধান করতে হবে । প্রতিটি বিকল্পের 
পাথর উলটিয়ে দেখতে হবে। ক্ষুধার বিরুদ্ধে অভিযান 


জান ও বিজান 


পথিবীর . 


| 38তম বর্ষ, দশম সংখ্যা 
করতে হলে সঞ্চিত ক্তান ভার ও প্রযুত্তিবিদ্যা নিয়ে 
মানুষকে যেতে হবে 

0) উত্ভতিদের কাছে, 

(2) খাদ্যোৎপাদনের জন্য আরও বেশী বেশী 
জায়গায়, যেমন, মরুভূমি এবং ধ্বংস-না-করে 
বন্াঞ্চলে, মেরুপ্রদেশে ॥ 
বিকল্প ও পরিপূরক খাদ্যের কাছে, 


সমুদ্রে । সমুদ্রজলে রয়েছে নানা রকমের 
থাদ্য ও খাদ্যের উপকরণ । সমুদ্র থেকে মানুষ 
প্রতি বৎসর 50 মিলিয়ন টনেরও বেশী 
প্রো্টিনযুন্ত খাদ্য আহরণ করে । পৃথিবীর 
স্থলভাগে যে খাদ্য উৎপন্ন হয়, তার তিনশুণ 
খাদ্য সমুদ্র মানুষকে দিতে পারে । 


3) 
(4) 


সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিদিন 4300 বিলিন গ্যালন 
বৃষ্টিপাত হয় । একে সেচকাজের জন্য ব্যবহার করলে 
অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া যাবে । শুধুমান্তর গজা-ব্রন্মপুত্রের 
অববাহিকায় যে জল অপচগ়্িত হচ্ছে, সে জল ও তুমির 
যথাযথ ব্যবহার করলে এই অঞ্চলে খাদ্যের উৎপাদন 
তিনগুণ রূদ্ধি করা সম্ভব । 


পৃথিবীর সব জায়গার মত ভারতেও খাদ্য ও স্বাস্থ্য 
ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। খাদ্যের গম্ভীর অভাবের মধো 
20090 খুস্টান্দের অন্তেই সকলের জন্য স্বাস্থ্য কি ডাবে 
সম্ভব এই ভারতে £ শুধু একবাটি ভাত ও বিশুদ্ধ পানীয় 
জল দিতে পারলেই সাধারণ রোগের শতকরা 75 ভাগ থেকে 
মুন্ত হওয়া যায়। গড় আমর বুদ্ধি হয়। কিন্তু বিরাট 
প্রতিবন্ধক হল (1) উৎপাদন (2) বণ্টন ব্যবস্থা যে 
বঞ্টন ব্যবস্থার রন্ধে রন্ধে, রয়েছে লোভ । 


খাদ্য উতৎ্পাদনক্ষেত্রের সমস্যার সমাধান ভারতে কি 
ভাবে হবে ? বিভিম্ন দেশের ইতিহাসে এর সমাধান 


আছে । খাদ্য সমস্যা ও ভুমি ব্যবস্থা জড়াজড়ি করে 
থাকে। ভূমি ব্যবস্থার ওপরই নির্ভর করে কৃষি ও 
কর্ষকের উৎপাদনশীলতা । সামস্ততান্তরিক ও আধা সামত্ত- 


তান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যুগের চাহিদা 
অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে পারে না। সামস্ততান্তরিক অবশেষ- 
গুলো সমূলে উৎখাত করলেই উৎপাদন ও উৎপাদম- 
শীলতার রুদ্ধ মুখ খুলে যাবে । তখনই ভারত থেকে 
ক্ষধাকে চির নির্বাসন দেওয়া যাবে। 


শি 





একি রব্যবতার £ নতুন ভাবনা-চিন্তা 


তান্রাশঙ্কর পাল, ভ্ু্গা 


পদারের মধ্যে কি এবং কতটা বস্ত আছে তা বোঝার 
জন্যে দরকার পদার্থের, রাসায়নিক বিশেষণ । 
মধ্যে কি আছে জানলে তবেই কোন পদার্থ কতটা 
পরিমাণে আছে তা বের করা সম্ভব। আধুনিককালে 
হাজারো রকমের পদার্থের পরিমাণ নির্নয়ের ব্যবস্থা 
করা গেছে, তবুও আমরা আদিক্রালের ঠাঁইট্রেশন" 
পদ্ধতিকে এখনও আকড়ে ধরি । কারণ ব্যরেট, পিপেট 
আর যথাযোগ্য নিদেশক হলেই কাজ সারা যায় সহজে । 
প্রায়শঃই টাইট্রেশন চটু করে শেষ করা যায়। তাই 
টাইট্রেশন পদ্ধতির প্রয়োজন এখনও ফুরিয়ে যায় নি, 
হয়তো চলবে বহুদিন ধরেই । বিভিন্ন ধরণের টাইট্রেশন 
পদ্ধতির মধ্যে একটি বিশেষ কার্যকরী পদ্ধতি হল 
কম্প্রেকসোমেটিক (0077019১0776010) টাইট্রেশন । 
এই পদ্ধতিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 50/5 60719176- 
01017111179 1908-808010 2010) ব্যবহার করা হয়। 
তাই কম্প্রেকসোমেটি,ক টাইট্রেশন না বলে ব্যাপারটাকে 
207, টাইট্রেশন ও বলা যেতে পারে । 2074 জলে 
দ্রবীভূত হয় না বলে £0/-র ডাই অথবা টেট্রা 
সোডিয়াম লবণ ব্যবহার করা যেত পারে, যেটা সহজেই 
জলে দ্রবীভূত হয় । ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ডাই 
সোডিয়াম লবণই ব্যবহার করা হয় । 


এরই পদ্ধতিতে সাধারণ ভাবে জলে দ্রবীভূত অবস্থায় 
ধাতব পদার্থ নির্ণয় করা হয়ে থাকে আর ব্যাপক ব্যবহার 
করা হয় জলের সঠিক খরতা নিণয়ের জন্যে । যাই হোক, 
ধাতব পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য 20/-র 
ব্যবহার বহুল প্রচলিত । 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন কম্প্লেকসোমেটি,ক টাইট্রেশনে 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 5071 ব্যবহার করা হয় ? 


উত্তর হিসাবে বলা যায় €0/ একটি হেক্সাডেনটেট 
লিগ্যাণ্ড। 


* রসায়ন 'ীবভাগ॥ আই. আই. 1ট, খঙ্চাপৃর-721302 


পদাখোর 


(চীনুরী ও অঞ্জলি পাল* 


17102074171 ৪৫০ 
105০-1120 


011,-00517 


৮টি ঠ17- 
১1--01712--02 011,001 


এটা ধাতব আযনকে হয়টি বিন্দু দিয়ে বেধে রাখতে 
পারে। অর্থাৎ এটা চিলেট যৌপ বা বলয়াক্কৃতি জটিল 
যৌগ তৈরি করে। যার ফলে জটিল যৌগের স্থামিত্ব 
(5080111) অনেকটা বুদ্ধি পায় এবং 60 ধাতব 
আয়নের সঙ্গে জলে দ্রবণীয় যৌগ (1:17) তৈরি করে।। 
চার যোজী ধাতব আয়ন 60 /-র সঙ্গে তড়িৎনিরপেক্ষ 
যৌগ তৈরি করে । 


অনেক অনেক ক্ষেত্রে €07 সম্ভাব্য সবকটি বিন্দু 
(00101 1001175) ব্যবহার নাও করতে পারে । এক বা 
একাধিক বিন্দু সামসিক ভাবে কাজে না লাগতে পারে। 
যদি “ছ'টি বিন্দুই ব্যরহার হয় তবে (6-1) মোট 5টি 
বলয় তৈরি হবে । 


প্রত্যেক প্রশমন ক্লিয়াই যথাযোগ্য নিদেশকের 
উপস্থিতিতে করা হয় ।  €0/ টাইট্রেশনে এরিওক্রোম 
ব্যাক-টি (57100110179 ৪1901-) নিদেশকের সহায়তায় 
ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিংক আয়নকে প্রশম 
করা যায় । ক্যালসিয়াম আম্মনকে মিউরেক্সাইড 
(104019০১009) নির্দেশকে ব্যবহার করেও 601 
সাহায্যে ওই আয়ূনের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব৷ 
(এরিওকেগম ব্যাক-টি ধমিউরেক্াইভ ইত্যাদি নির্দেশককে 
ধাতঘ আয়ন “নির্দেশক (7911 101) 11101109101) বলা 
হয় । প্রশমন ক্রিয়ায় নির্দেশক) ধাতব আনম্মনের সঙ্গে 
1৬-11 রঙিন যৌগ তৈরি করে ।. অবশ্যই প্রশমন ক্রিয়াতে 
নিদেশক খুব কম ব্যবহার করা হয় । ফলে প্রথমে কিছ 
৬-1) যৌগ এবং মুন্ত ধাতব আয়ন দ্রবণে বর্তমান 
থাকে । 6€04-র দ্বারা প্রশমিত করলে মুক্ত ধাতব 
আয়ন প্রথমে €0%-র সঙ্গে জটিল যৌগ তৈরি করে, 
পরে (-17; 510/-র সঙ্গে বিভ্রিগ্মা করে 11-501/, 


3482 


যৌগে পরিণত হয় । সুতরাং 1-50%, যৌগের স্থায়িত্ব 
411 যৌগের স্থায়িত্ব অপেক্ষা বেশী (৯1092) হতেই 
হবে। নচেৎ প্রশমন ক্রিয়া চালানো যাবে না। বিক্রিয়া 
শেষে দ্রবণে নির্দেশকটি বিম্স্ত হয় । অর্থাৎ পুরো 91410, 
18-601% যৌগে পরিণত হয়। ছ্বণের ললঙ মৃন্ত 
দির্দেশকের রঙ পায়, যা কিনা 1/-17 জটিল যৌগের 
রঙের থেকে সম্পুর্ণ আলাদা । 


[০৪ (60/)]15-, [099 (501)]125- যৌগগুলি 
বর্শহীন, কিন্তু এরিওভ্রগম বুযাকটির সাথে ০8+87 19108, 
2172 হাজকা গোলাপী বর্ণের জঙ্গে ভ্রবণীয় যৌগ তৈরি 
করে। প্রশমন বিক্রিয়ার ভ্রুত বর্ণপরিবতনের জন্য 
(৬19 190 10 31006) £07/, দ্বারা প্রশম করলে বিন্দু 
নির্ণক্প করতে ভীষণ সুবিধা হয় ৷ এ ব্যাপারে মিউরেক্সাইভ 
নিদেশক এরিওজেণম ব্যাকটির মতো অতটা কার্যকরী 
নয়। ধাতব আয়ন নির্দেশকগুলি ধাতব আয্ননের 
উপস্থিতিতে বর্ণ পরিবর্তন করে আবার সংগে সংগে দ্রবণ 
থেকে 171 আয়নও গ্রহণ করে বর্ণপরিবততন করতে 
পারে। সুতরাং এই নির্দেশক শুধুমান্ যে ধাতব আয়ন 
নির্দেশক তা নয় এটা 011 নির্দেশকও বটে । 


604, ০৪, 1902, 2172 আয়নের সাথে 
7911 10 এর কাছে স্থায়ী যেটা তৈরি করে । যদি ভ্রবণের 
011 585 এর কম তয়, 1-601/র স্থায়িত কমে যায় 
এবং প্রশম বিন্দু নিণেয়ে প্রচণ্ড অসুবিধা হয়। আবার 
011 10 এর সামান্য বেশী হলেও যেমন 1071 এর উপরে 
হলে ঠিকমত প্রশম বিন্দু নির্ণয় করা যায় না বা প্রশম বিন্দু 
নিশয়ে প্রচণ্ড অসুবিধা হয় । পভ্রবণের 708 যাতে 190 হয় 
সেইজন্য 011.10 বাফার (80191) দ্রবণ 11101 ও 
৭11 4011 দ্বারা তৈরি করে দ্রবণে মেশানো হয় । তারপর 
€014-র সহায়তায় প্রশমন শ্রি়াটি, নির্দেশকের 
উপস্থিতিতে করা যায়। চ€0/৯ টাইট্রেশনে উপরিউভ্ত 
আয্মনগ্ুলিকে প্রশম করতে গেলে দ্রবণে যদি 29+১, 
/১1+5, (01৮34 আয়়নগুলি থাকে তাহলে তা 17401 
1411) দিয়ে ধাতব হাইড্রক্সাইড রূপে €60017)5 ও 
/510011)5 ইত্যাদি অবিক্ষিপ্ত করে বাদ দিতে হবে । 
পরে পরিশ্রুত দ্রবণে ০৪+2, 1৬90+2, 27৮5 ইত্যাদির 
নিপয় সম্ভব। দেখা গেছে [11401 মিশ্রিত পরিশ্রুত 
ভ্রবণে ০85, 1101+2, 27+8 আয়নগুলি উপস্থিত থাকলে 
বাফার দ্রবণ যোগ করেও প্রশম বিন্দু পাওয়া যায় না, 
অর্থাৎ বেশী [11401 এর উপস্থিতিতে উত্ত আয়নগুলির 
পরিমাণ নিণক্মে ভীষণ অসুবিধা হয় । 


অনেকের ধারণা অতিরিভ্ঞ- 111:01 এর উপস্থিতি 


ক্তান ও বিজ্ঞান 


[38তম বর্ষ, দশম সংখ্যা 


প্রশম বিন্দ্‌ নিণয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করে। আবার 
অনেকে বলেন পর্যাপ্ত তড়িৎবিশ্ষ্যের উপস্থিতিতে 
11-207/২ জাটল যৌগের স্থাযিত্ব কমে যায় । আমরা 
দেখেছি), প্রচুর পরিমাণে সাধারণ লবণ (05০1) বা 
পটাশিয়াম ক্লোরাইট (601) হইত্যাঙ্গি প্রশমন শ্রিাকে 
মোটেই প্রভাবিত করে না। 


আসল কারণটি হল দ্রবণের ক্ষারত্ব বা অমুত্ব 0217) 
আগেই বলা হয়েছে এইসব প্রশমন ন্রি়্া এবং নিদে'শকের 
বণ পরিবর্তন ভীষণভাবে দ্রবণের ক্ষারত্ব বা অমুত্বের 
উপর নির্ভরশীল । অর্থাৎ 0171 কম হলে টাউট্রেশন 
ভালভাবে করা যাবে না আবার বেশী হলেও অসুবিধা 
হবে। 


প্রবণে যদি অতিরিস্ত পরিমাণে [11401 থাকে তাহলে 
011-10 বাফার দ্রবণ যোগ করে 017-10 ক্ষারত্ব ঠিক 
করা যাবে না। তাই দ্রবণে বেশী 17:01 থাকলে 
প্রশম ক্টিয়ায়' অসুবিধা হবে । অবশ্য [301 মিশ্রিত করে 
দ্রবণ ফুটিয়ে নিয়ে অতিরিত্ত [২11401 এর 11712 দূর করা 
যেতে পারে । তারপর 1101 মিশ্রিত করে দ্রবণটি প্রশমিত 
করে নিগ্নম মতো 601 টাইট্রেশন করা হয়, তখন 
[011-10 বাফার ভালভাবে কাজ করে। 


তাথখবা পরিমিত আযমোনিয়া মিশ্রিত করে দ্রবণের 
01-10 করে নিয়েও 610 টাইট্রেশন করা হয় ॥। মনে 
রাখা যেতে পারে 142 মিলি 77 (ঘন) দ্রবণ এবং 
175 017 1৭171401 মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন 2509 মিলি 
করলে ভ্রবণের ক্ষারত্ব হয় 017-109 1 সেই দ্রবণ ঘোগ 
করলে 08+2, 18972, 21+ দ্রবণ প্রশমন প্রিয়ার 
উপযোগী হয় । 


পরীক্ষা করে দেখা গেছে 50 মিলি দ্রবণে যদি 
1 গ্রাম পরিমাণে অতিরিক্ত [14:01 থাকে তাহলে 607 
টাইট্রেশনে 1017-19 বাঞার ভাসভাবেই কাজ করে 
অতএব কোন অসুবিধা হয় না। কিন্ত তার বেশী 11150 
প্রশমন ক্রিয়াতে অসুবিধা সৃষ্টি করে । 


অন্যান্য ধাতব আমন যেমন 68, 21 খি,.0০০ ০৩, 
17,119? ধাতুর দ্রবণে ধাতব আয়নের পরিমাণ নিণয়ে 
61001 ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই সমস্ত ধাতুর 
ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক নিদেশক এবং পৃথক পৃথক ক্ষারত্ব বা 
অমুত্ব ব্যবহার করতে হবে । সবক্ষেস্ভে যদি যথাযোগ্য 
সংবেদনশীল নির্দেশক পাওয়া যেত তবে টাইট্রেশন 
জগতে €01/৮র ব্যবহার একটি বিশেষ মুল্যবান স্থান 
পেত । আরো গবেষণা আরো চেস্টা নিশ্চয়ই €07-কে 
রসায়ন জঙগতে বাচিয়ে রাখবে বহ দিন। 


জীবানর আভিব7ভি, 


দুর্ন্দুবিকাশ করমহাপাত্র* 


জীনানর বিচিত্র ত্রিককাশ 


কোন আদিম যুগ থেকে পৃথিবীতে জীবনের বিকাশ 
ঘটেছে । গাছপালা প্রাণীজগৎ হাজার হাজার প্রজাতি 
নিয়ে-গড়ে তুলেছে আজকের পৃথিবী । প্রাচীন কৃম্টিতে 
কোন কোন প্রাণী আদিবাসীদের কাছে প্রান্ম ঈশ্বররূাপে 
পূজা পেয়েছে । এখনও সেই টোটেমবাদের চিহ লক্ষ্য 
করা যাবে ঈজিপ্টের দেবমৃতির চেহারায় যাদের মুণ্ড 
বনাপ্রাণীর মত, অথবা হিন্দুদের গরু ও বানরের দেবত্বের 
স্বীক্কুতিতে । পৌরাণিক যুগে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর 
পার্থক্য স্থষ্টি করেছে নতুন ধারণার । বাইবেলের মতে 
ঈশ্বর তার নিজের আদলে স্থম্টি করেছেন মান্ষ । 
প্রথম মান্ষ আদম সৃম্টি করে তাকে কাজ দেওয়া 
হয়েছিল স্বর্গোদ্যানের পশুপাহী চিহিন্ত করার । হিন্দু 
শান্তের ধারণা রয়েছে একটি কবিতার পতঙভ্তিতে “আশী 
লক্ষ যোনি “করিয়ে ভ্রমণ, তবে তো পেয়েছিস মানব 
জনম |” 


প্রলয়ের দিনে নোয়ার নৌকার স্বপ্প পরিসরে প্রত্যেক 
প্রজাতির দুটি করে প্রাণী নিয়ে নতুন সৃষ্টি হয়েছিল-_ 
তাহলে সেদিন প্রাণীর সংখ্যা কত ছিল তা অনুমান করা 
যায় । এতথখ্য পৌরাণিক যুগের । পরবতী"কালে 
আ্যরিস্টটল 5 শতাধিক প্রাণীর তালিকা করেন আর 
তার শিষ্য থিওফ্রাসটাস করেন প্রান্স 500 রকমের গাছ 
গাছড়ার। এরকম তালিকার ভিতি ছিল সব হাতীকেই 
হাতী অথবা সব উটকে উট বলে চিহি্ত করা। কিন্তু 
এদেরও তো শ্রেণী আছে। সেই শ্রেণীভেদ এই জন্যই 
জরুরী যে, ভারতের হাতী ও আফ্রিকার হাতীর মিলনে 
প্রজনন হয় না, এক কু জওয়ালা আরবীয় উটের সঙ্গে 
দু-কু'জওয়ালা ব্যাকটি,ম্নান উটেরও নয় । তাঁহলে তাদের 
প্রজাতিগুলি আলাদা চিহিন্ত করতে হয় | সাধারণ মাছির 
তো এরকম 500 প্রজাতি আছে। 


শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রক্কৃতি-বিকানীরা জলে স্থলে 
অন্তরীক্ষে এই নতুন ভিভিতে প্রজাতির সংখ্যা খুজে 
চললেন । পৃথিবীর অনেক অজানা দেশ ও তার প্রাশীজগৎও 
এই তালিকা বাড়িয়ে দিল। ফলে 1800 খ্ুস্টাব্দে 
প্রাণীদের স্ফীত তালিকা 70000 সংখ্যা পৌঁছল । এখন 


তো এই সংখ্যা সাড়ে বার লক্ষতে দাড়িয়েছে । প্রাণীবিদ রা 
বলেন তালিকাটি এখনও সম্পূর্ণ নয় । 


তালিকা প্রণয়নের ধারা নিয়ে বহু নতুন ধারণার 
জন্ম হয়েছে, তবে উদ্ভিদ ও প্রার্ীজগতের শ্রেণীবিন্যাস- 
বিজ্ঞান বা ট্যাক্সনমির €(19১01011১) ভিত্তি প্রথম 
রচনা করেন সুইডিশ বিজানী লিনিয়াস । 1737 গুস্টাব্দে 
তর প্রকাশিত 55191715 (৪1001869 বইতে তিনিযে 
প্রজাতি, শ্রম ও শ্রেণীভেদের তালিকা প্রণয়ন করেন 
তা বহ ভ্রুটিযুস্ত হলৈও জীবের শ্রেণীবিন্যাসে গণ 
(99175) ও প্রজাতির (51090185) উল্লেখ এবং এ 
দ্ুইকে একক্রে যুস্ত করে তা দ্বিপদ (0171011181) নামকরণ 
প্রথা সমগ্রিক বিজ্ঞান চিন্তায় এক অনবদ্য অবদান । 
এই বিষয়ে পরবতীকালে আন্তজাতিক বিজ্ঞান সম্মেলনে 
লিনিয়াসের এই অবদানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মরণ করে 
তার দেওয়া নামগুলিকে যথাসম্ভন রাখা হয়েছে, 
তবে নতুনভাবে বহু. সংযোজন ও সংশোধন করা হয়েছে 
এবং এখনও চলেছে । 


গোম্ঠী প্রজাতি ক্রম ও শ্রেণীভেদে জীবনের এই 
বিচিন্ত্র বিকাশের মধ্যে মানুষ অনন্য হলেও তার নিকটতম 
জাতি বানর আর বনমান্ষ। গিবন, শিম্পাজী, বেবুন, 
গরিলা একই বনমানুষ শ্রেণীর অন্তভুত্ত আর, পু্ুনরের 
রয়েছে তিনটি প্রজাতি-_পৃথিবীর সবন্র বনেজঙ্গলে তাদের 
খুঁজে পাওয়া যাবে । জাতি হলেও এদের সঙ্গে মানুষের 
মিলনে প্রজনন ঘটতে পারে না তাই বর্তমান মানুষ এক 
অনন্য প্রজাতি-_লিনিয়নাস, এর নামকরণ করেছেন 11010 


(7181) 5819161)5 (116 ৬/15৪)-_বদ্ধিমান মানুষ । 


জীহ্ানন্র আতিব্ান্তি 


জীবনের বর্তমান বিকাশ থেকে স্বভাবতই মনে 
হবে প্রকৃতি যুগ যুগ ধরে জটিল অণু থেকে বতমান 
জীবজগৎ স্থম্টি করেছে । পৃথিবীর রঙ্গমঞ্জে জীবনের 
আবিভাব কখনও কীভাবে হল তা নিয়ে অনেক মতামত 
আছে ও সে অন্য প্রসঙ্গ । কিন্তু এই রঙ্গমঞ্চে সেই প্রথম 
জীবনের আবির্ভাবের পর আধুনিক মানুষের মত নায়কের 
আবিভাব কী পদ্ধতিতে হল তা নিয়ে একদা বিজানে প্রবল 
আন্দোলনের ঝড় উতঠেছিল। ডুঁনিশ শতকের গোড়ায় 
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বিখ্যাত ফরাসী প্রাণীতত্ববিদ লামার্ক-ই জীববিজানে 
অভিন্যন্তিবাদের প্রথম প্রবস্তা এবং বিক্তানের ভাষায় 
“বায়োলজি' 0810100) কথাটিও তার অবদান । তার 
আগে পৃথিবীর তাবৎ ধমীয় দর্শনে এবং পুবোস্ত লিনিগ্লাস- 
এক্স যত প্রঙ্যাত জীববিজানীদের মতেও জীব জগতের 
বিভিন্ন প্রজাতিগুলি সেই আদিকাদ থেকেই স্থির নিদিষ্ট 
একই রকম (150 51090165) আছে, আর তাদের 
প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক উৎপত্তি 99108119 0119117) 
হয়েছে--এই ধারণা হিল। সেই অগ্কবিশ্বাসের বিরুদ্ধে 
লামার্কই প্রথম ঘোষণা করেন যে নিদিষ্ট স্থির প্রজাতি 
বলে কিছু নেই, প্রত্যেক জীবের মধ্যে পরিবেশের প্রভাবে 
নানারকম পরিবতন অবিরতই চলেছে--তাদের চেহারায়, 
আচরণে, ভিতরে বাইরে দেহের গঠন ভঙ্গিমায়, গায়ের 
রং-এ এবং বধিভিম কর্ম পদ্ধতিতে । এ বিষয়ে তার 
বিখ্যাত উদাহরণ-_-জিরাফের লম্গা গলা ও গায়ের ছোপ 
ছোপ পাতাবাহারে রং। লঙ্ঘা গাছের পাতা ছিড়ে খাবার 
জন্য বংশানুক্রমিক চেস্টাতেই গলা লম্বা হয়ে গেছে) 
আর জঙ্গলের আলোছায্মাক্ম অতবড় শরীর নিয়ে পাতার 
আড়ালে আত্মগোপনের জন্যই গায়ে ছোপ ছোপ বাহারে 
রং হয়েছে । একেই বলে পরিবেশের সঙ্গে যোজ্যতা বা 
অভিযোজন । আর এই ক্ষমতা জীবমান্রেরই অপরিহার্য 
সহজাত গুণ এবং বাইরের প্রভাবে পরিবতিত ষে কোন 
ধর্মই পরবতী” বংশধরে সরাসরি সঞ্চালিত হয় । তার আর 
একটি স্প্ট মত :--অতিক্ষূত্র সরলতম দেহ থেকেই 
বিবতনের ধারায় ক্রমে বৃহৎ জটিল জীবদেহের সৃষ্টি। 
সমগ্র জীবজগৎ তাই পরস্পর সম্পকথুত্ত একটি ক্রমোন্নত 
সিড়ির মতই--যার পাদদেশে রয়েছে অমেরম্দত্তী প্রাণী 
ও মাছের দল--আর উচ্চতম ধাপেই মানুষ । জীবের 
শ্রেণীবিন্যাসে তিনি বাইরের পার্থক্য অপেক্ষা তাদের 
ভিতরের সামঞ্জস্যের সম্পর্ককেই বেশি জোর দিয়েছেন । 
ফলে লিনিয়াস-কৃত বাইরের পার্থক্য অনুযায়ী স্থির 
প্রজাতি বিন্যাসের ধারাকে অস্বীকার করে লামা 
ভিতরের সম্পর্ক অনুযায়ী জীবের নতুন শ্রেণীবিনাস 
করেন--1899 খ্বস্টাব্দে প্রকাশিত তার বিখ্যাত 
£001091081 চ17110501217% পুস্তকে । লামার্কের 
মতবাদ তখন বহু বিজ্তানীর সমর্থন পেলেও তার 
স্বদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ব্যারন কুভিয়ের এঁ বিষয়ে 
আয়োজিত না81701 08067 0 90191068-এর 
বিশেষ আলোচনা সভাক্ লামার্কের তীল্র বিরোধিতা 
করেন। তাতে লামার্কের মতবাদ দীর্ঘকাল দমিত হয়। 
কারণ কুভিয়ের তখন ফ্রাজের সবচেয়ে শক্তিশালী ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী, জীবাশ্ম বিষয়ে গবেষ্ধণা ও জীবের 
শারীরস্থানের তুলনামূলক (০০171987911/9 91780171) 


জান ও বিজান 


[ 38তম বর্ষ, দশম সংখ্যা 


বিজ্ঞানে কৃভিয়ের, সুপণ্ডিত । আধুনিক প্রত্নজীববিদ্যার 
(28150101090) প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিজানের 
ইতিহাসে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত । সেইভাবে তিনি জীবের 
নতুন শ্রেণীবিন্যাসও করেন। প্যারিসের বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে তিনি তখন অগ্রগণ্য । সেই কভিয়ের পরিবেশের 
প্রভাবে জীবপ্রজাতির ভ্রমিক বিবর্তন মানলেন না। তিনি 
নিদিষ্ট স্থির প্রজাতি মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্ত 
লামার্কের আসল ভুলটা কুতিয্লের বা অন্য কেউ তখন 
ধরতেই পারেন নি। বিবর্তনবাদের সিঁড়ি তৈরি করে 
তাতে বিভিন্ন জীবের অংগসংস্থানের পরিবতন, অংগগুলির 
আকার ও তাদের শারীররভীয় ধর্মের রাপাস্তরকে তিনি 
বাইরের পরিবেশের সরাসরি প্রভাব বলেই মনে করেন। 
যাতে পরিবতিত বা পরিবর্তনশীল পরিবেশে প্রয়োজন 
অনুযায়ী জীবের বিভিন্ন অংগের ব্যবহার ও অব্যবহার 
(4496 8170 ৫191196” 17901) জনিত কারণে জীবের 
সামগ্রিক চেহারায় পরিবতন ঘটে- জিরাফের গলা লম্ঘা 
হয়) হাসের পায়ের পাতা জোড়া হয়, মাটির তলায় 
অন্ধকারবাসী ছুচোদের চোখের অবলুপ্তি ঘটে, ইত্যাদি । 
এতে সবচেয়ে মারাত্মক তুল, বাইরের প্রভাবে জীবদেছে 
সামগ্সিক অজিত বৈশিম্ট্যগুলি 2০001780 0181801911- 
5005) তার বংশধরদের মধ্যে সরাসরি সঞ্চারিত হয় 
বলে লামাকের মতবাদ, 'আর এ অভিযোজন ক্ষমতা 
জীবের সহজাত ধর্ম বলেই তার ধারণা । তাছাড়া 
লামার তার মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট উদাহরণ 
এবং অনুরূপ পরীক্ষানিরীক্ষার বিশেষ কিছুই করেন নি, 
শুধু কাল্পনিক তত্ব কথাই বলেছেন। তার মতগুলি 
পরীক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। তাই বিভিন্ন প্রজাতির 
উৎপত্তিতে (07191) ০01 50901685) দীর্ঘ অনুসন্ধানগত 
পরীক্ষানিরীক্ষার নির্ভরযোগ্য বহ্‌ল প্রমাণ পল্র নিয়ে চার্লস 
রবার্ট ডারউইন যখন বিজানসশ্মত অভিবান্তিবাদের 
বলিষ্ঠ ঘোষণা করেন 1859 গুস্টাব্দে তখন শুধু জীব- 
বিজানে নয় পৃথিবীর সমগ্র মননশীলতায় (দার্শনিক 
চিন্তাসহ ) এক মহান বিস্ফোরণ ঘটে । চার্লস ডারউইন-ই 
প্রকৃতপক্ষে যথার্থ অভিব্যস্তিষাদের প্রতিষ্ঠাতা |. 


1831 গুস্টাব্দে বাইশ বহর বয়সী তরুণ বিজ্ঞানী 
ডারউইন "বিগল' নামক অভিযান্ত্রী জাহাজে প্রাপীতত্্ববিদ 
হিসেবে পাঁচ বছর ধরে সন্ত সমুদ্রে অনুসন্ধনের সুষোগ 
পান আর তার এই সমুদ্র অভিযান বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য 
ইতিহাস সৃষ্টি করে--কারণ এইখানেই অভিব্যন্তিবাদের 
মালমসলা সংগৃহীত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব থেকে 
পশ্চিম উপকূলে সমূদ্র যাত্রায় তিনি গাছ ও প্রাণীদের 
বৈচিন্্, আচরণ প্রভৃতি পুষ্থানুপুখ্ব ভাবে অনসন্ধান, করেন! 


অক্ঠোবর, 1988 


ইক্কেডর থেকে 650 মাইল পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরীয় 
পালাপোগোস দ্বীপপুজে এসে ডারউইন বুঝি তার মহত্তম 
আবিষ্কারের মুখোমুখি দীড়ালেন। স্ছানীয় ভাষায় কচ্ছপ 
খেকে ভ্বীপপুজটির নাম আর সেখানে রয়েছেও সব 
ধড় বড় কচ্ছপের আস্তানা । তবে কচ্ছপ নয় সেখানকার 
ছোট ছোট ফিথ্। পাখীই হল তার গবেষণার বিষয় । 
অন্তত চৌদ্দ রকমের ফিঞ্চ তিনি চিহিগ্তি করলেন । দক্ষিণ 
আমেরিকার মুলভূখণ্ডের এ পাখীর সংগে তাদের মিল 
থাকলেও, একই প্রজাতির হলেও বতমান দ্বীপপুঞ্জে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের চেহারা আচরণ সবই পাল্টে গেছে। 
খাদ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির একটি না একটির উপর 
নির্ভর করতে গিয়ে তাদের এই পরিবর্তন । এদের তিনটি 
শ্রেণী ফল ফুলের বীজ কুড়িয়ে খায়--দক্ষিণ আমেরিকার 
জাতিদের মত । কিন্ত এ তিনটিরও খাওয়ার রর্দচ এক 
নয়, আকৃতি ও রুচিভেদে বড়, মাঝারী আর ছোট। 
আর দুটি শ্রেণী বনের ক্যাকটাস খেয়ে বাচে, অন্যরা সব 
পতঙ্গন্ভুক ৷ 


আঠার শতকের শেষে ম্যালথস তার বিখ্যাত বই 
2559 0171 (76 10117010165 0 170017081180017 
লিখেছিলেন । তার ভবিষ্যদ্বাণী ছিল জনফ্ফীতির তুলনাক়্ 


খাদ্যের ঘাটতিতে উনিশ শতকে দুতিক্ষ ও মহামারীর . 


ফলে মানবসমাজ ধ্বংসের মুখোমুখি এসে যাবে । অবশ্য 
বিঙ্তান ও প্রযুক্তি শ্রমবিপ্রবের মাধ্যমে তখন এই 
ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ কন্বে দিয়েছে । কিন্ত এই বইয়ের 
একটি কথা “অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম" (50149916910 
৪১0519102) ডারুইনের খুব মনঃপুত হল । 1838 
খুস্টাব্দে বইটি তার হাতে আসে ও এই নীতির বাক্যটিতে 
তার জিক্তাপার উত্তর পান। ফিঞ্চ পাখীদের কথা 
ভেবে ডারুইন সিদ্ধান্তে এলেন খাদ্যের প্রতিযোগিতায় জয়ী 
জীবই দক্ষ থেকে দক্ষতর হতে থাকে । বীজভুক ফিঞ্চ 
থেকে পতঙ্গডুক ফিঞ্ের প্রাচুর্য বেড়েছে কারণ বীজ 
হয়ত ব্রুমশ ঘাটতি পড়ছিল। পাতলা লম্বা ঠোট যে 
কোন কোন ফিঞ্চ পেয়েছে তার কারণ অন্যদের নাগালের 
বাইরে তারা সহজে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে । কেউ কেউ 
পেয়েছে মোটা ভারী ঠোট যাতে অব্যবহার্য খাদ্য চিবাতে 
পারে। স্বভাবতই এদের বংশধরেরা 'জংখ্যায় বাড়ছে 
অন্যদের চেয়ে । গালাপোগোস ভ্বীপপুজে ফিঞ্চরা নতুন 
ঘখখন এসেছে খাদা সংগ্রহের সব রাস্তাই সেখানে খোলা 
ছিল, কাক্সণ অন্য পশ্ডপাখীরা ছিল না, তাই নতুন গদ্ধতি- 
গুলি অভ্যাস করার স্বাধীনতা পেয়েছে বলে এরকম 
বৈচিত্র্য । দক্ষিণ আমেরি চার মূল ভূখণ্ডে দে সম্ভাবনা 
ছিল না, তাই বৈচিন্ধেচরও প্রসার হয় নি। ডারুইনের 
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মতে সব প্রজাতিই হীরে ধীরে পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য 
রাখতে আকারে আচরণে পরিবতিত হয়েছে। ক্রমশ 
যাদের বংশ দক্ষতায় অন্যদের অতিভ্রম করেছে তারা 
আর তাদের আদি প্রজাতির সংগে যৌনমিলনে অক্ষম হয়ে 
সেই প্রজাতির প্রজনন থামিয়ে দিয়েছে । ডারুইন 
এই পদ্ধতির নাম দেন প্রাকৃতিক নির্বাচন বা 178104121 
58916011017. জিরাফ খাদ্য সংগ্রহের জন্য লম্বাগলা পায় নি, 
বরং যারা এ পরিবেশে লম্বা গলা পেয়েছে তারাই বেচে 
গেছে । আর একইভাবে যাদের গায়ে ছোপ ছোপ রং হল, 
তারা হিংস্র শজঃদের সহজ আক্রমণ থেকে অনেকটা রক্ষা 
পেল । অন্যরা ব্বংস হল। প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাদের 
এই পরিবতন হল তাদের বাচার অন্যতম হাতিয়ার | 


এক প্রজাতি থেকে প্রাকৃতিক নির্বাচনে অন্য প্রজাতিতে 
রাপান্তর অবিরাম ও বহ, সমগ্ন সাপেক্ষ পদ্ধতি । তা চলে 
খুব ধীর গতিতে । কিন্ত একই প্রজাতির শ্রেণীভেদ 
নজরে পড়ে--আর সেই ভেদই ক্রমশ প্রজাতির রাপানস্তরে 
পর্যবসিত হতে পারে । 


অনেক বছর ধরে ডারুইন তার পরীক্ষানিরীক্ষা নিয়ে 
একটি মতবাদ দাড় করান। 1858 খ্রস্টাব্দে যখন 
ডারুইন তখনও গবেষণা করে চলেছেন. তর বঙ্ধুরা 
তাকে তশর মতবাদ প্রকাশ করতে চাপ দেন পাছে তিনি 
আবিষ্কারের অগ্রাধিকার হারিয়ে ফেলেন । অবশ্য তর 
অভিব্যন্তিবাদ প্রচার হওয়ার আগে ওয়ালেস নামে এক প্রকৃতি 
বিজ্তানী ঠিক ডারুইনের মত সমুদ্র যাত্রায় গিয়ে একই 
রকম সিদ্ধান্তে আসেন । তার যাত্রা পথে ইস্ট ইগ্ডিজের 
পুব থেকে পশ্চিম ম্বীপপুজে উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের 
পার্থক্য তিনি লক্ষ্য করেন । বোনিও-সেলিবিস এবং 
বালী ও লোম্বোক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে একটি রেখা টেনে 
এই পৃথক দুই জীবজগৎকে স্পম্টই চিহিত্তি করা যায়। 
এই রেখা এখনও ওয়ালেস রেখা নামে পরিচিত । পরবর্তী- 
কালে ওয়ালেস জীবজগতের বৈচিন্ত্্য অনুসারে পথিবীকে 
ছয়টি অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন। ওয়ালেস লক্ষ করে 
ছিলেন যে অস্ট্রেলিয়া ও পুবদ্বীপপুঞ্জের স্তনাপায়ী প্রাণীগলি 
একান্ত আদিম, ১তুলনায় এশিয়া ও পশ্চিমদ্বীপপু্জের 
এঁ প্রাণীরা আকারে আচরণে উন্নততর । ওয়ালেসও 
ডারুইনের মত ম্যালথুসের বই পড়ে তাঁর বাচার তাগিদে 
সংগ্রাম নীতিতে তাঁর প্রশ্নের মীমাংসার সূক্ম খুঁজে 
পেয়েছিলেন । ওয়ালেস কিন্তু ভারুইনের মত চুপচাপ 
বসে না খেকে তার রিপোর্ট ও ধারণা লিখে ফেললেন ও 


ডারুইনের কাছে সমালোচনার জন্য পাঠালেন । ডারুইন 
তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গরেলেন। এঘে তারই চিস্তা 
ভাবনা ও ধ্যানধারপার হ্‌বহ্‌ প্রতিফলন । ডারুইন 
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তখনই উভয়ের কাজের রিপোর্ট একযোগে প্রকাশ করার 
প্রস্তাব দিলেন ওযক্সালেসকে । 1858 খ্ুস্টাব্দে লিনিয়ান 
সোসাইটির জার্নালে রিপোর্টটি প্রকাশিত হল। পরের 
বছর ডভারুইন 7179 01017 01 5090195 বইখানি 
প্রকাশ করেন । ডারুইনের জীবদ্দশাতেই অস্ট্রিয়াবাসী 
ধর্মযাজক বিক্তানী মেন্ডেল 0822-34) বংশগতির ধারা 
সম্পর্কে মটরশ্ু'টির উপর দীধ পরীক্ষ। করে ঘে সুত্র 
আবিক্কার করেন 1866 খুস্টাব্দে, সেকথা ভারুইন বা 
সমসাময়িক অন্য দেশের বিক্ঞানীরা জানতেন না। বিংশ 
শতাব্দীর শ্রিশের দশকে এসে এই দুই তত্বের মহামিলনে 
অভিব্যন্তিবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় । 


তাই ডারুইনের তত্বের বিপক্ষে প্রথমে প্রবল 
বিরোধিতার ঝড় উতেছিল। ওয়েন, গোসে প্রমুখ 
বিজ্ঞানীরা ছিলেন দেই দলে, তাছাড়া ছিলেন কিছু 
বাইবেল প্রচারক । এমন কি ডিসরেলী, যিনি পরে 
গ্রেট ব্লটেনের প্রধান মন্ত্রী হন, বলেছিলেন “এখন সমাজের 
সামনে একটাই প্রশ্ন মান্ষ --বানর অথবা দেবদূত--আমি 


দেবদূৃতের সপক্ষে 1” দেবদূতের সপক্ষে বাইবেল 
প্রচারকেরা একজোট হয়ে গেলেন। এদের অন্যতম 
নেতা হলেন ববশপ উহলবারফোর্স। শান্তিপ্রিয় মানুষ 


ছিলেন ডারুইন। তর্কযুদ্ধ তার পছন্দ নয়। তার 
পক্ষে তখন বড় প্রবস্তা দীড়িয়েছিলেন হাক্সলি ৷ শেষ পতস্ত 
ডারুইন জিতেছিলেন। শুধু জয় নয়, অভিব্যন্তিবাদ 
তাকে বিপুল সম্মানের আসন দিয়েছিল । 1882 
খুস্টাবেদ যখন তিনি মারা যান, ইংল্যান্ডের বিশ্ববন্দিত 
মহান ব্যক্তিদের সমাধি ভূমি ওয়েষ্ট মিনিস্টার এবেতে 
তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। উত্তর অস্ট্রেলিয়ার একটি 
সহর তার নামানুসারে 'ডারুইন' রাখা হয় । 


অভিব্যন্তিবাদের আর একজন বড় প্রবস্তা ছিলেন 
হার্বাট স্পেন্দার। যোগ্যতমের উদ্বর্তন, (511৪1 ০0 
079 11195) কথাটি তিনি প্রচলিত করেন। তাছাড়া 
অভিব্যন্তি বা ৪৮০100101) কথাটি ডারুইন খুব বেশী 
ব্যবহার না করলেও স্পেঙ্গার প্র কথা্টি জনপ্রিয় করে 
তুলেছিলেন । 


1925 খুস্টাব্দে অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে আবার 
একটা ডেউ” উঠ্েছিল--কিন্ত তা বেশীদিন টেকে নি 
--তার কারণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের কলাকৌশল মানুষের 
চোখের সামনে বাস্তবে ধরা পড়ছিল), তা আর অবিশ্বাস 
করার উপাম্স ছিল না। ডারউইনের জন্মভূমিতেই একটি 
ঘটনা ঘটল । সেখানে সাদ। ও কালো দু-রকমের প্রজাপতি 
দেখা যেত ।---সাদারাই তখন ছিল দলে ভারী । তখন 
গাছের ছাল ছিল হাক্কারংয়ের আর সেই রংয়ের জংঙগ্ে 


জান ও বিজান 


» মেঘের আকারে ভাসছিল বায়ুমণ্ডলে । 


[ 38তম বর্ষ, দর্শম সংখ্যা 
মিশে গিয়ে সাদা প্রজাপতিরা গা 'ঢাকা দিতে পারত । 
কালোদের যে সুবিধা ছিল না বলে অন্য প্রাণীদের সহজ 
শিকার হত । হইংল্যাণ্ডে শ্রম বিপ্রবের পর কলকারখানা 
যখন বাড়ল, কালিঝুলও বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে 
গাছের ছাল কালো হতে থাকল । তখন দেখা গেল 
কালো প্রজাপতিও সংখ্যায় বাড়ছে । প্রাকৃতিক মিবাচনে 
জীবন সংগ্রামে জয় পরাজয়ের এরকম অজ উদাহরণ 
পাওয়া যাবে । 


অভিন্যন্তির দূপারপ্রা 
পরবর্তা বিভিন্ন সময় ভূগর্ভ প্রোথিত জীবাশ্ম থেকে 


জীবনের এই অভিব্যন্তিবাদ নিখুত বৈজ্ঞানিক সত্যে পরিণতি 
লাভ করেছে। 


আদিম জীবন ছিল নরম ছোট অণু সমম্টি--তাদের 
কোন শস্ত কাঠামো ছিল না তাই প্রায় 2009 কোটি বছর 
আগে জীবনের অস্তিত্বের পরোক্ষ প্রমাণ থাকলেও তাদের 
জীবানম পাওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে না। স্তধু কল্পনা করতে 
পারি দুশো কোটি বছর আগে যদি আমরা. এই পৃথিবীতে 
ঘুরে বেড়াতে পারতাম তবে কোন প্রারীই চোখে পড়ত 
না। পৃথিবী পৃষ্ঠ তখন ছিল উষ্ণ । তার অধিকাংশ জলই 
এ রকম 
আবহাওয়ায় হয়ত ছিল কিছু অণুজীব, আলো ছাড়াই 
যারা বাঁচতে পারত আর সমুদ্রের দ্রবীভূত জৈব অণু খেকে 
পুষ্ট হত । কিছু অণুজীবের খাদ্য ছিল অজৈব পদার্থ । 
খনিজ ভোজী এই সব গন্ধক ও লৌহ ব্যাকটেরিয়া এইসব 
ধাতুর যৌগের অক্সিডেশন থেকে শস্তি সঞ্চম্ন করেছে । 


পৃথিবী পৃষ্ঠ শীতল হওয়ার সঙ্গে সূর্ঘের আলোতে অথু- 
জীবের ভেতর ক্লোরোফিলের বিকাশ হল। তা বাতাসের কার্বন 
ডাই অক্সাইড থেকে কাবন নিয়ে গড়ে তুলল নতুন উদ্ভিদ 
জীবন । এককোষী থেকে বহুকোষ প্রাণী--জটিল থেকে 
জটিলতর গঠনের জীবজগৎ সৃঙ্টি হল । যে সব অণুজীব 
বাতাসের কার্বন না নিয়ে উদ্ভিদ থেকে কার্বন সংগ্রহ 
করল--তাদের পরভোজীব্বত্তি হল সহজ । তারা বাড়তি 
শন্তিতে নড়তে চড়তে পারল, খাদ্য সংগ্রহে তার অবশ্য . 
প্রয়োজন ছিল । তারা ভ্রমশ নিজেদের একে অপরকেও 
খেতে থাকল । জেলীর মত নরম প্রার্থী থেকে পক্রুমশ 
বিকাশ ঘটল চিংড়ী, কাকড়া এসব প্রাণীর | 


50 কোটি বছর আগে পুরাপ্রাণ বা গেলিজোয়িক 
যুগের গোড়ায় সমুদ্রে প্রাণের প্রভূত ধিকাশ ঘটেছিল । পে 
যুগের উন্নততর জীব হল প্রীই-লোবাইট--যার জীবাশ্ম 
প্রমাণ করে ষে তা 40-50 কোটি বহর অগেকার সময়ে 


অক্টোবর, 1985 ] 


অর্থাৎ সিলরিয়াস ও অডোভিসিয়ান যুগের বাসিন্দা ছিল। 
কুমবিকাশের ধারায় গঠনের নানা পরিবতনের ভেতর 
দিযে তাদের আধুনিক উত্তরাধিকার পেয়েছে কাকড়া ও 
চিংড়ি জাতীয় জীব। এদের নিকট আত্মীয় ইউরিপ- 
স্টেরিডস্‌ সমুদ্র থেকে ক্রমশ মিশা জলে পরে ডাঙায় 
বাস করার মত বিভিন্ন গঠনের শরীরের ক্রুমবিকাশে 
শেষ পর্যস্ত বিছা, মাকড়সা হত্যাদির রূপ পেয়েছে । 


এই কালের আর এক সামুদ্রিক প্রাণীর প্রজাতি 
ল্যান্সলেট পরিণত হয়েছে মাছে। পুরা প্রাণযুগের শেষে 
জলচর থেকে উভচর প্রাণীর উত্তরণ ঘটেছে--সাড়ে বাহশ 
থেকে 35 কোটি বছর আগের সময়ের ব্যবধানে 
পারমিয়ান ও কারবিন ফেরাসযূগের জীবাশ্ম এসব জীবের 
অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক উভচরদের ঠিক 
পূর্বপুরুষ হল স্টেগোসেফালিয়ান্স্‌। উভচরদের মধ্যে 
ব্যাঙের মত কিছু ছোট প্রাণী এখনও বেঁচে বর্তে আছে তবে 
তাদের বড় আরুতির বংশধরগুলির অবশেষ কাবনিফেরাস 
যুগের জীবাশ্ম পাওয়া গেলেও তাদের কেউ এখন বংশ 
পরম্পরা রেখে যায় নি । কিছু উভচর, অনুমান করা হয়, 
স্থলচর সরীস্ৃপে পরিণত হয়ে বংশপরম্পরা বজায় রেখেছে । 
প্রাণীদের সমান্তরালে উদ্ভিদ ও জল থেকে স্থলভাগে 
বিকশিত হয়ে উঠেছে । পুরা-প্রাণযুগের শেষভাগে 
29850090000 থেকে 23500090090 বছর আগের 
কাবনিফেরাসযুগে কয়লার জন্ম । গাছপালা চাপা পড়ে 
অক্সিজেন ছাড়াই বিযোজিত হয়ে সে যুগে কয়লার মত 
অম্ল্য সম্পদের সৃষ্টি হয়েছিল । 


মেসোজোইক বা মধ্য-প্রাণযুগের বিস্তৃতি প্রায় 225 
থেকে 135 কোটি বছর আগে। এযুগে ডাইনোসর ও' 
আরও ভয়ংকর মাংসাশী টাইরেনোসেরাস প্রাণীর আবিভাব 
ও বিলোপ ঘটেছে । আজকের উটপাখীর পুবপুরচষ 
অনিখোমিমাস্‌ জাতীয় ক্যাঙারদর মত সরীস্থপও সেযুগে 
বতমান ছিল। ডাইনোসরের মত র্ুহদাকার অথচ 
গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপের আর একটি শাখা ডিপ্লোডোকাস 
অথবা এক-শ ফুট লম্বা 509 টন ওজনের দীধাকুতি 
ব্রোন্টোসাউরাস সরীস্থপও এযুগের বাসিন্দা । খড়গবাহী 
স্টেগোসাউরাস, শুঙী ট্রাইসরাটপস, প্রোটোসেরাটপস 
জাতীয় স্থলচর ও ইশথিওসাউরাস, প্লেন্সিওসাউরাস প্রভতি 


জলচর জরীস্থপ এসব মিলে মধ্যপ্রাণ যুগকে উচ্ছল ও ' 


৷ প্রাণবন্ত করে তুলেছিল । 

টেরাডেকটিল হল সরীস্প থেকে পাখীর প্রথম 
উত্তরণ । মধ্প্রাণযুগের অবশেষের আকিওটেরিক্স-এর 
জীবাশম থেকে দেখা যায় এরা যেন সরীস্থপ ও আধুনিক 


জীবনের অভিবাস্তি 


34 
পক্ষিপ্রজাতির যুস্তরাপ । 


মধ্য প্রাণ যুগের সেইসব সরীস্থপের বিলোপও একটি 
বিজ্ময়কর ঘটনা । তার কারণ ঠিক ঠিক খুজে পাওয়া 
কষ্টকর | হঠাৎ এই বিশাল প্রাণী রাজ্য যেন লুপ্ত হয়ে 
গেল--অবশেষ রইল কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি কয়েকটি 
মান্র প্রজাতি । 


বিশাল সরীসৃপদের যুগে স্তনগ্রন্থি বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী 
প্রাণীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা কম ছিল । তবু 135 থেকে 
18 কোটি বছর আগের সময়ের কিছু কিছু ছোটখাট 
স্তন্যপায্সী প্রায় আধনিক কুকুরের মত প্রাণীর জীবাশ্ম 
পাওয়া গেছে ডাইনোসরের পাশাপাশি । মনে হয় এরা 
ডাইনোসরের ভাল খাদ্য ছিল। সরীস্থপ যুগের শ্রম 
বিলোপের সংগে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ভ্রমবিকাশ সম্ভব 
হয়েছে । সিনোজোইক বা নব্প্রাণযগে আরম্ভ হল 
স্তন্যপায়ীদের রাজত্ব । সেম্বগের প্রথম উট বা ঘোড়া 
ছিল প্রায় আজকের বিড়ালের মত । গশার ও হাতী 
এসবও ছিল আকারে ছোট । ক্ষদে ক্ষুদে বানরের দল 
গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত । সেযগে এক শিকারী প্রাণীর 
আবির্ভাব, যাদের ক্রিয়োডপ্টস্‌্ নামে অভিহিত করা 


হয় । এর দুটি শাখা আধুনিককালে কুকুর, নেকড়ে, 
ভালুক ও বিড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদিতে পরিণতি লাভ 
করেছে। 


জীবনের অভিব্যক্তি ও জৈল রাপায়নিক্র ন্াপান্তর 


প্রাণী জগতের ক্রুমবিকাশে অভিব্যন্তির ধারায় জৈব 
রসায়নের যে ব্ূপান্তর ঘটেছে আধুনিক বিজ্তানে তার 
কিছু কিছু সূন্র ধরা পড়েছে । অভিবান্তির সঙ্গে এই 
ব্নূপাস্তরের নিবিড় যোগাযোগ থাকার ফলে ক্রমবিকাশ 
সম্ভব হয়েছে । 


প্রথমেই জীবদেহের রুটিন মাফিক নাইডট্রোজেন 
আবজনা ব্জনের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যেতে 
পারে । সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হল আ্যাঘোনিয়ায় রূপান্তরিত 
করে নাইট্রোজেন বজন করা--যাতে কোষের পর্দার 
ভেতর দিয়ে এই গ্যাস সহজে রক্তে পৌছতে পারে । এই 
গ্যাস বেশ বিষাস্ত, রক্তের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগের 
বেশী হলেই জীবের মৃত্যু ঘটে । সামুদ্রিক প্রাণীর পক্ষে 
এটা কোন সমস্যাই নয়। পাখনার সাহায্যে তারা 
অবিরাম আ্মোনিয়া বের করে দেয়। কিন্তু স্থলচর 
প্রাণীর বেলায় সে প্রশ্ন ওঠে না। মুত্রের সঙ্গে অনবরত 
আযমোনিয়া বজনে জীবদেহে জলশুন্যতায় মৃত্যু অনিবাষ । 
তাই এসব প্রাণীর নাইন্লোজেন আবজনা ইউনিয়ার মত 
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কম ন্ষিঘান্ত রাসায়নিক পদারের আকারে রূপাস্তরিত হয় । 
ইউরিয়া রক্তের হাজার ভাগে এক ভাগ থাকলেও জীব- 
দেহের পক্ষে অসহ্য নয় । তাই ব্যাঙাচি জলে আমোনিয়ার 
আকারে নাইন্রোজেন বজন করে অথচ একছু বেড়ে ব্যাঙ 
হয়ে স্থলে এলে তার নাইট্রোজেন বর্জন ইউরিয়া দিয়ে 
হয় । জৈব রসাগ্ননে জল থেকে স্থলের প্রাণীতে এই বিবতন 
একান্ত জরুরী প্রয়োজন--আর বাস্তবে জলচর প্রাণীর 
পাখনা এই কারণেই স্থলচর প্রাণীর ফুসফুসে রূপান্তরিত 
হয়ে যায় । সরীহৃপের বেলায় ইউরিয়ার পরিবর্তে নাষ্ট্রোজেন 
ঘটিত আবজনা বজনের প্রগ্মোজন দেখা দিল ইউরিক 
আসিডের মাধ্যমে । কারণ সরীস্থপের ডিমের জ্রণ থেকে 
ইউরিয়া বেরোলে ডিমের সীমিত জলের সঞ্চয় বিষাস্ত 
হতে পারে । ইউরিক আসিড হল পিউরিন অণু যা জলে 
দ্রবণীয় নয়, তাই তা কণা আকারে এক পাশে খিতিয়ে 
গিয়ে কোষে প্রবেশাধিকার পায় না। তিন কক্ষের 
হাৎপিশ থেকে সরীস্গপের বেলায় চার কক্ষবিশিষ্ট 
হাৎপিশু প্রাণীজগতের চোখে পড়ার মত পরিবর্তন ৷ 
ইউরিক আ্যসিড আধা কঠিন ও কঠিন মলের সঙ্গে 
সরীস্থপের একমান্র বহিদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়--এই 
বহিদ্বারকে বলা হয় ক্লোম়াকা । পাখী ও অগুজ স্তন্য- 
পায়ীদেরও একক বহিদ্বার দিয়ে ইউরিক আযসিডের 
সাহায্যে আবজনা ত্যাগ করতে হয় । 


উন্নততর স্তন্যপায়ীদের গর্ভের ভ্রণ মায়ের বন্ত- 
সঞ্চালনের সঙ্গে ইউরিয়া ত্যাগ করতে পারে । বয়স্ক 
স্তন্যপায়ীর যথেষ্ট ইউরিয়া ত্যাগ করতে হয় বলে আলাদা 
মন্ত্রনালী থাকে, তা ছাড়া থাকে কঠিন আবজনা ত্যাগের 
জন্য আলাদা মলদ্বার । 


এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে প্রাণীদের জীবনচর্যা 
এক সুরে বাধা থাকলেও তার বৈচিন্র্য ও পরিবতন দেখা 
যাবে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে । অভিব্যন্তির 
ধারায় দুটি দূরবর্তী প্রজাতির এই পরিবর্তন যথেম্ট বেশী 
মনে হবে । 


বাইরের প্রো্টিনে প্রাণীর রস্তে যে ত্যাপ্টিবডি তৈরি 
হয়--তাকে অ্যাপ্টিসেরা বলা হয়। মানুষের রক্তের 
এরকম অ্যাপ্িসেরা আলাদা করে নিলে তা মানুষের 
রূন্ে যা বিক্রিয়া ঘটাবে অন্য প্রজাতির রস্তে তা নয়। 
শিম্পাজীর রন্তে বিক্রিয়া খুব ক্ষীণ। যে আ্যান্টিসেরা 
মুরগীর রস্তে তীব্র বিশ্রিচ্মা করে তা হাসের রক্তে ম্বদু । 
আযাপ্টিবডির বিশেষত্ব ও তার বিক্রিষ্মা থেকে প্রজাতিদের 
সম্পর্কের ঘনিম্টতা অভিব্যস্তির ধারায় নিরাপন করা 
যায় । এরকম পরীক্ষায় প্রাণীদেহের জটিল প্রোটিন 


জান ও বিজ্ঞান 


[38তম বর্ষ, দশম সংখ্যা 


অণুর গঠন প্রজাতি থেকে প্রজাতিতে কীভাবে অল্সবিস্তর পরি- 
বতিতহয় তার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়--নিকট সম্পকীয় 
প্রজাতির বেলায় গঠনের সুক্মতর পরিবতনও ধরা পড়ে । 


1965 খস্টাব্দে মানুষও এ গোত্রের আদিম প্রজাতি 
যথা বানর ইত্যাদির হিমোঞ্পোবিন পরমাণুর গঠন ইত্যাদি 
নিয়ে বিশদ গবেষণা হয় । গবেষণার ফল এই দীড়ায় 
যে আদিম প্রজাতির বিভিন্ন শ্রেণীতে হিমোপ্লোবিনের যে 
পেপটাইড শৃষ্খল আছে তার আলফা অংশটি তেমন নয় 
কিন্ত বিটা অংশটি শ্রেণীভেদে বেশ পরিবতিত হয় । 
মানুষ ও একটি বিশেষ আদিম এরকম প্রজাতির বেলায় 
আ্যামিনো আযাসিড ও আলফা শৃষ্খলের ছয়টি অথচ বিটা 
শৃ্খলের তেইশটি তারতম্য ধরা পড়ে। হিমোধ্লোবিন 
অগুতে তারতম্যের পরিমাণ দেখে অনুমান করা হয় 
বানর থেকে মানুষের ভ্রুমবিকাশ প্রায় সাড়ে সাত কোটি 
বছরে সম্ভব হয়েছে । 


সব অক্সিজেনজীবী প্রার্ণীর কোষে লৌহযুক্ত প্রোটিন 
সাইটোল্রেগম সি রয়্েছে-_যা 105টি আমিনো আযসিড 
শৃশ্থলের সমস্টি। বিভিন্ন প্রজাতির কোষের এই অণু 
বিশ্লেষণ ধরা পড়েছে যে রিসাস বানর ও মানুষের দেহে 
এই অণুতে একটি আমিনো আসিডে তারতম্য আছে। 
মানুষের সঙ্গে ক্যাঙারু, টুনামাছ, ঈষ্ট কোষ সব 
জীবকোষের সাইটোল্রেগম সিতে আমিনো আযসিডের 
শৃ্খলে যথান্রমে প্রায় 10, 21 এবং 409 রকমের পার্থক্য 
দেখা যায়। 


কম্প্যুটার দিয়ে বিশ্লেষণ এখন বিজক্তানের একটি 
উল্লেখযোগ্য শাখা । এর সাহায্যে দেখা গেছে গড়ে 
70 লক্ষ বছরে একটি আযমিনো আযাসিড শৃত্মলের পরিবর্তন 
সম্ভব। এথেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় কখন কোন 
প্রজাতির প্রাণী অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে । এই 
গবেষণান্সন ফলে বলা যায় 250 কোটি বছর আগেই 
ব্যাষ্টেরিয়া থেকে উন্নত জীবকোষের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। 
দেড়শো কোটি বছর আগে মনে হয় উত্ভিদ ও প্রাণীদের 
পূর্বপুরুষ ছিল অভিন্ন, আর 100 কোটি বছর আগে 
মেরুদগুহীন ও মেরুদভীপ্রাণী একই প্রজাতি থেকে 
ভিন্নতর হয়ে পড়েছে । 


জীবাশ্মের দলিলগুলি মাটির তলা ছেকে যতই 
আমাদের হাতে এসেছে--অভিব্যস্তির জটিল প্রশ্রিয়াও 
ততই রহস্যময় হয়ে উঠেছে । হঠাৎ ডাইনোসর প্রাণীরা 
কেন লন্ত হল, অভিব্যন্তি কখনও মন্থর কখনও ছ্রচতগতিতে 
চলেছে অথবা অভিব্যস্তি ছাড়াই কখনো কি নতুন প্রজাতি 
সথষ্টিতে প্ররুতি ভুল শোধরাতে নানা চেস্টার মধ্যে (8181 । 


অক্টোবর, 1985] 


হা70 91101) আকফ্জিমক কিছু প্রজাতির জন্ম দিয়েছে এসব 
প্রশ্নও মাঝে মাঝে উঠে। মহাজাগতিক রশ্মি 
কি কখনও ক্রুমবিকাশের ধারায় প্রভাব বিস্তার করেছে £ 
অথবা সৌরজগতের কাছাকাছি কোন সুপার নোভার 
বিজ্ফোরণ £ কেউ কেউ অন্ততঃ ডাইনোসরের বিলোপের 
পিছনে এরকম কারণ থাকতে পারে অনুমান করেন । 


ঘান্ুষর আব্িভান ও ক্রম্বানিকাশ 


পাথিব জীবন রঙ্গমঞ্চে বর্তমান অবিসংবাদী নাম্নক 
হল মানুষ--তার প্রবেশ কবে ঘটেছে সঠিক তারিখ বলা 
যাবে না। তবে সম্তন্যপয়ীদের দেহের সঙ্গে মস্তিছ্ষের 
আকারের অন্পাত যে সব প্রাণীতে বেড়েছে তারা ক্রমশ 
উন্নততর হয়েছে । স্তন্যপায়ীদের একটি শাখা বানর 
ইত্যাদি এরকম উন্নত প্রজাতির স্তন্যপায়ী যাদের সাধারণ 
ভাবে প্রাইমেট বলা হয়। মনে হয় কুড়ি লক্ষ বছর 
আগে মানুষের ক্রমবিকাশ ঘটেছিল । তখনকার জিনজান- 
খেপাস অর্থাৎ পুর্ব আফ্রিকার মানুষ পাথরের অস্ত্রশস্ত্র 
তৈরি করতে পারত । রুটিশ প্রত্রতান্তিক লুই এই মানুষের 
জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন এবং তা 175 লক্ষ বছরের 
প্রাচীন । ডার্ট দক্ষিণ অংফ্রিকার অস্ট্রালেপিথেকাস 
মানবের যে জীবাশম আবিষ্কার করেন তার সংগে জীব- 
জন্তর হাড়ের অস্ত্রশত্্র ও তাদের জীবাশমও পাওয়া গেছে । 
কাল নিরূপণে তা 209 লক্ষ বছর আগেকার । 5 লক্ষ বছর 
আগেকার জাভার পিথেকান্থ্োপাস ও পিকিং এর সিনান- 
থোপাস মানুষের জীবাশম থেকে তাদের খুলির আয়তন 
দেখা যায় 10909 ঘন সেন্টিমিটার, যেখানে আধুনিক 
মানুষের 1500 ও বানর বা গরিলার মানত 5991 


পিথেকানথ্োপাস মানুষ মনে হয় পরিবার নিয়ে বাস 
করত-_-বনে জঙ্গলে গুহায় আশ্রয় নিত । জানত আগুনের 
ব্যবহার । তৈরি করতে পারত কাঠের ও পাথরের 
অন্ত্রশঙ্্র | 


এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে আরও উন্নত মানুষের 
জীবাশ্ম পাওয়া গেছে- এদের বলা হয় হোমো নিআগ্ার 
থালেনসিস। এদের খুলির আকারও যেন পিথেকা- 
থণাপাসদের চেয়ে বড়, নৈপুণ্য ও ছিল বেশী। ল্লেগম্যাগনন 
নামে ফ্রান্সে প্রান্ত মানুষের জীবাশম থেকে দেখা যায় 
এদের শাখা যেন আলাদাভাবে তৈরি হয়েছে । এরা 
গুহায় জীবজন্ত ও শিকারের ছবি একে রেখে গেছে। 
শিকারে, অস্ত্র তৈরিতে এরা ছিল অত্যন্ত দক্ষ। সম্ভবত 
শ্রেণম্যাগননদের কাছে নিআশ্ারথাল মানুষ প্রতিযোগিতয় 
হেরে গিয়ে বিলুপ্ত হয়েছে । 


তারপরেই একটি প্রজাতি বুদ্ধিমূন মানুষ জীবনের 


জীবনের অভিব্যন্তি 
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রঙ্গমঞ্চে আবিভূত হয়েছে । আধুনিক মানুষ তাদেরই 
বংশধর । সাদা কালো ইথিওপিক্সান, মোংগোলীয়ান 
ইত্যাদি যে কোন ভেদ রেখায় বতশমান মানুষ প্রজাতিকে 
যতই ভিন্ন ভিম্ন দেখা হোক না কেন অভিব্যন্তির নিরিখে 
বতমান বিশ্বে সব মানুষই এক প্রজাতিভুন্ত। তার 
শ্রেণীতেদ প্রাকৃতিক কারণে ক্ুন্রিম । শ্রী্মপ্রধান দেশে 
সূর্যরশিমর প্রথরতা এড়াতে মানুষের চামড়া কালো হয়। 
ইউরোপের সূর্যের ক্ষীণ আলো থেকে অতিবেগুনি অংশ টেনে 
নেওয়ার সুবিধার জন্য সেখানকার মানুষের চামড়া সাদা । 
এই চামড়ার স্টেরল থেকে অতিবেগুনি রশ্মি ভিটামিন ভি 
তৈরি করতে পারে । মোঙ্গোল ও এফ্িমোদের চোখ সরু 
কারণ বরফ বা মরুর বিকীণ্ণ তীব্র আলো থেকে এরকম 
চোখ সহজেই রক্ষা পায়। উচু নাক ও সরু নাসারম্ 
আছে বলে ইয়োরোপের মানুষ উত্তরে ঠাণ্ডা হাওয়া একটু 
উষ্ণ করে নিতে পারে । 


বুদ্ধিমান মানুষ পৃথিবীকে এক্যের ভিত্তিতে এক- 
পৃহিবী হিসেবে গড়ে তলতে চায় । জাতিতে জাতিতে 
বিবাহ এখন কোন ঘটনা নয়-_ফলে বর্ণসঙ্করের 
আধিক্যে শ্রেণীভেদ একদা মুছে যাওয়াও বিচিন্ত্র নয় । 


তবু রস্ত পরীক্ষার ফল থেকেই মান্ষের শ্রেণী ও 
তার উত্তরাধিকার প্রশ্নের কিছু উত্তর পাওয়া যায় । যেমন 
আমেরিকার আদিম ভারতীয়দের রক্ত 9 গ্রুপের, কারুরও 
8 অথবা 3 01090 নেই । যাদের থাকে তাদের 
পিতৃত্ব ইউরোপের মানুষে বতায় । অস্ট্রেলীয় আদি- 
বাসীদের প্রায়ই 0 ও /£ গ্রপের রন্তু, ৪ নেই বললেই 
চলে। কিন্ত অধুনা আবিম্কৃত 1 ও | গ্রস্পর মধ্যে 
৬ ওদের মধ্যে প্রবল, খ অনেক কম কিন্তু আমেরিকার 
আদিম ভারতীয়দের 1৬ গ্রপ কম ও খি যথেম্ট বেশী । 


লগ্ডনে শতকরা 709 জন মানুষের রন্ত ০ গ্রুপের, 
26 জনের ১ ও মাত্র 5 জনের ৪8 গ্রপের । খারখোভের 
জনসংখ্যার শতকরায় এই হিসাব যথান্রমে 60, 25 ও 
15 জনের । সাধারণত ৪8 গ্রুপের শতকরা ভাগ 
ইয়োরোপের পুবদিক থেকে বাড়তে বাড়তে মধ্য এশিয়ায় 
40 ভাগে দাঁড়ায় । রক্তের গ্রপ থেকে জাতির পুবপুরুষের 
কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চম শতকে হুন ও 
ভ্রয়োদশ শতকে মোঙ্গলদের ইয়োরোপ অভিযানের ফলে 
মনে হয় সেখানে ৪ গ্রুপের রম্ত আদিম রন্তের সংগে মিশে 
গেছে। ডেমনি উওরাঞ্চল থেকে ৪ গপ্রপের ব্স্ত 
অস্ট্টেলিম্মাতে দক্ষিণ পশ্চিম থেকে / গ্রুপের রক্ত জাপানে 
সেখানকার আদিম মানুষের রস্তে ছুকে পড়েছে । 


অভিত্যান্তির ভাবিষ্যৎ 
আদিম মানুষ যে প্রাকৃতিক নির্বাচনে জিতে গিল্কে 
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সংখ্যায় বেড়েছে ও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে 
সন্দেহ নাই । দশ হাজার বছর আগে জনসংখ্যা হয়ত 
এককোটিও ছিল না-_এরকম হিসাব হয়ত নির্ভরযোগ্য 
নয় । তবে খ্বীস্ট জন্মেল সময় জন সংখ্যা যে প্রায় 
35 কোটিতে পৌছেছিল তা কিছুট্টা নিঃসন্দেহে বলা যায় । 
আঠার শতকের গোড়ায় এই সংখ্যা 509 কোটিতে আর 


গত দুশো বছরে প্রায় 300 কোটিতে পৌচেছে। এখন 
তো দৈনিক গড়ে এক লক্ষ মানুষ বেড়ে চলেছে । 


তাহলে অভিব্যন্তির ভবিষাৎ কী হবে তা নিশ্চয়ই চিস্তার 
কারণ । 1799 খুস্টাব্দে ম্যালথুসের ভবিষ্যদ্বাণী 
বিলঘ্িত হলেও এখন কি মানব সমাজ অবলুপ্তির মুখে ? 
1947 থেকে 1953 এই কয় বছরে খাদ্য উত্পাদন 
শতকরা আট ভাগ বাড়লেও পুথিবীর জনসংখ্যা শতকরা 
11 ভাগ বেড়েছে । এই সমস্যা নিয়ে অভিব্যন্তিবাদের 
মুখ্য প্রবন্তা ডারুইনের পৌন্র স্যার চালস ডারুইন 1958 
.ছুঙস্টাব্দে 11910101019 0 ৬/০110 00106011891010 
বইতে বলেছেন “জনস্ফীতির হার অদূর ভবিষ্যতে কমতে 
বাধ্য নতুবা হাজার বছরের পর মানুষের দাঁড়াবার জায়গা 
থাকলেও প্রত্যেকের শোবার স্থান থাকবে না।” তার 
আগেই খাদ্যাভাব প্রকট হয়ে উঠবে । তখন সামুদ্রিক 
প্রাণী খাদ্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাড়াবে । কয়লা ও 
তেল ততদিনে নিঃশেষ হয়ে যাবে । ইউরেনিয়াম থোরিয়াম 
জাত নিউক্লীয় শক্তিও একদিন ফুরিয়ে যাবে, কারণ এদের 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 38তম বর্ষ দশম সংখ্যা 


ভাশারও অফুরন্ত নয় । তখন কি আমাদের বনজঙ্গলের 
ভ্রালানী কাঠের উপর নির্ভর করতে হবে? তখন কি 
বতমান সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থা এরকম অটুট থাকবে ? 


বিজ্তানীরা অবশ্য এই ভয়াবহ ভবিষ্যতের কথা ভেবে 
শক্তির নূতন উৎসের সন্ধানে চলেছেন । সবচেয়ে আশা 
বাঞ্জক যে উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে তা হল নিউক্লীয় 
সংযোজনজনিত শন্তি। পৃথিবীর জলের ভারী হাইভ্রোজেন 
অংশ এই প্রন্রিয়ায় আমাদের অন্তত কয়েকশো কোটি 
বছর ধরে শস্তি যোগাতে পারে । আমাদের সৌর জগৎ 
প্রায় 5090 কোটি বছর আগে স্থৃষ্টি হয়েছে-_পৃথিবীতে 
বুদ্ধিমান মানুষের আবির্ভাব খুব বেশী হলেও এক লক্ষ 
বছর আগে নয় । তাই বিজ্ঞান শন্তি সমস্যার সমাধান 
করতে পারে, সেই শস্তি দিয়ে কুহ্রিম খাদ্য তৈরি করে 
ভ্রুমঘধমান জনস্ফীতিকে বাঁচিগ্ে রাখতেও পারে। 
কিন্তু ভ্রুমবিকাশের ধারায় বদ্ধিমান মানুষ পৃথিবীতে 
আর কতদিন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে £ 
অভিব্যক্কিবাদের শিক্ষা হল ভ্রমবিকাশের ধারার অণুজীব 
থেকে জীবনের বতমান পর্যায়ের বিবতন । তা হলে 
আর ও বুদ্ধিমান উন্নত জীব কি ভবিষ্যতে মানুষের 
বিলুপ্তি ঘটিয়ে তার জায়গায় জুড়ে বসবে £ হয়ত কাঁট- 
পতঙ্গ থেকে সেই বিবততনের নৃতন ধারা কখন আরম্ত 
হয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না। 


কীট-পতাঙক্গর আত্মরক্ষা 


মানাজ ঘোষ” 


প্রত্যেক জীবেরহই প্রাথমিক জৈব প্রেরণা হলো স্বীয় 
প্রজাতির প্রবাহমানতা বজায় রাখা । এই প্রেরণারই 
আদি কতব্য হিসাবে আহার ও আবাসের ব্যবস্থা সব 
জীবই করে থাকে । প্রাকুতিক নিয়মে বোধহয় সব জীবই 
ভোন্তা ও ভোজের জটিল শৃংখলে আবদ্ধ । তাই প্রাণী 
হিসাবে কীটই-পতঙ্গও সম্পর্কহীন অনেক জীব এবং এমন 
কি কাঁট শ্রেশীতুক্ত বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেও খাদ্য-শ্‌ংখলে 
আবদ্ধ । কিন্তু ভোজ্য হিসাবে কেবল আত্মদান করতে 
থাকলে প্রজাতির নিশ্চিহ হয়ে যাওয়া ব্যতীত আর 
কোনও গতি থাকে না। সেই কারণেই জীবনধারণের 
ও প্রজাতি সংরক্ষণের অনাতম উপায় হলো আতমরক্ষা ৷ 
প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই প্রজাতিগত 





ক 1ব-3/161, কল্যাণ, নদশয়া 





আত্মরক্ষা প্রাকৃতিক নিয়মেই অপরিহার- কারণ কোনও 
প্রজাতির নিল হয়ে যাওয়ার পরিণাম হলো খাদ্য-শৃংখল 
ছিন্ন হওয়া ও সাময়িক হলেও জীবজগতে বিপর্যয় ঘটা । 


প্রাণী জগতে এ যাবৎকাল জাত প্রজাতি সংখ্যায় 
শতকরা সত্তর ভাগেরও বেশী প্রজাতির প্রতিনিধিত্ব করে 
কীট-পতঙ্গ । পুরাজীবতাত্বিককালে (72819092010 918) 
উদ্ভৃত এই কাঁটশ্রেণী প্রকৃতির নানা পরিবর্তনে নিজেকে 
টিকিয়ে রেখেছে আঙ্গিক ও শারীরবুভীয় নানা অভিযোজন 
বিবর্তনের মাধ্যমে পুথিবীপৃষ্ঠে প্রায় সব রকমের বাস্ততেই 
নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে দিয়ে। এই অভিযোজনেরই 
একটি আচরণগত দিক হলো আত্মরক্ষা । কাট-পতঙ্গের 


অক্টোবর) 1985 ] 


বহিরাঙ্গিক বৈচিল্র্যের ন্যাস্স এই আত্মরক্ষা পদ্ধতিও বহু 
বিচিত্র ও প্রজাতিগতভাবে বিশিষ্ট । তথাপি কীট-পতঙ্গের 
আত্মরক্ষা পদ্ধতিগুলিকে কয়েকটি সাধারণ বিভাগে অন্তভু-ন্ত 
করা যেতে পারে । 


এন্র ঃ ব্্যনহান্ন শ্বা আচরণগত আত্মরক্ষা 


বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সহজতম উপায় 
হলো পলায়ন প্রতি । গঙ্গা ফড়িং বা ঘেসো ফড়িং 
ধরতে গেলে হঠাৎ লাফিয়ে দূরে চলে যায়। প্রজাপতি 
ধরা তো প্রায় অসম্ভবই। আর, আম বাগানে একট 
ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে আম গাছের শ্যামা 
পোকা জাতীয় শোষক কাট দ্রুত পাশাপাশি হেটে ডালের 
উল্টো দিকে পালিয়ে গিয়ে লকোবার চেস্টা করছে । 


আচরণগত আরও কয়েক উপায়ে বেশ চমকপ্রদভাবে 
কীট আত্মরক্ষা করে। লাউ বা কুমড়ো গাছের 
লাল পোকা (790 00111101017 1098019), বেশ কযমেক 
জাতের লেদা পোকা, এবং কিছু কিছু মথও (4007) 
কোনও ভাবে বিদ্বিত হলে মরার ভান করে মাটিতে পড়ে 
যায়। আলুর কাটুই পোকা (20080 00 ৬/০11) 
মাটিতে বাস করলেও বিপদের আশংকা মান্রই শরীর 
গুটিয়ে মৃতাবস্থার ভান করে (11817919515) নিশ্চল হয়ে 
পড়ে থাকে বিপদ উত্তরণের জন্য। 


অনেক সময় আবার বিসদৃশ ও আক্রমণাতআক ভঙ্গীর 
দ্বারা কীট বিপদ্মুন্ত হবার চেস্টা করে। তিল ক্ষেতে 
বর্ষাকালে একধরনের বিরাটকায় লেদা পোকা প্রায়ই 
শস্যের বেশ ক্ষতি করে । এর নাম স্ফিংক্স ক্যাটারপিলার 
(5101717১ 081911911191) । গাছের পাতার রংয়ের সাথে 
নিজের শরীরের রং মিলিয়ে রাখলেও বিপদের আশংকা 
অনুভূত হলেই এরা উদরীয় উপপদে ভর করে শরীরের 
অশ্রাংশ উচু করে মিশরের ফ্ফিংক্সের মত ভয়াল রাপ 
গ্রহণ করে । 


সুরক্ষিত আবাস, খোলক এবং এমনকি শরীরের 
উপর আবর্জনা আটকে রাখাও কীটের আত্মরক্ষার একটি 
আচরণগত পদ্ধতি । বেশ কিছু কীট গাছের কাঙের 
ভিতরে সুড়ঙ্গ করে যেমন তাদের পুষ্টি আহরণ করে 
তেমনই এই সুড়ঙ্গই তাদের সুরক্ষিত আবাসের কাজও 
'করে। অনুরূপ পদ্ধতি দেখা যায় পাতা মোড়ানো 
পোকার ক্ষেত্রে । পেয়ারা বা আমড়া গাছে আমরা প্রায়ই 
দেখতে পাই কান্ডের গা জড়িয়ে কাঠের গু'ড়োর মালা । 
এই মালা আসলে বাকল খাওয়া লেদা পোকার লালা মল 
ও বাকলের্ অভোজ্য অংশ দিয়ে তৈরী খাদ্য (বাকল) 


কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষা 
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আহরণের যাতায়াতের পথ । এই পথের এক প্রান্তে 
থাকে বাকল আহরণ ক্ষেত্র আর অন্য প্রান্তটি গিয়ে শেষ 
হয় এ লেদা পোকারই তৈরী কাণ্ডের গায়ে একটি ছোট 
আশ্রয় ছিদ্রে (79808811016) । বাকল কুরে খাওয়ার 
সময়ে কোনও বিপদের আভাস পাওয়া মান্ই লেদা পোকা 
দ্রুত পিছু হটে এ আশ্রয় ছিদ্রের নিরাপদ স্থানে প্রবেশ 
করে। এছাড়া মাটিতে সুড়ঙ্গ করে বাস করা ঘুরঘুরে 
পোকার (80165 011016) কথা আমরা সকলেই জানি । 


বিচিত্র একপ্রকার নিরাপদ আশ্রয় তৈরি করা আমরা 
দেখতে পাই প্রজাপতি বর্গের সাইকিডী ৫25৮০11096) 
গোম্গার কীড়ায়। এই কীঁড়া প্রজাতিগত ভাবে গাছের 
পাতার অংশ । পাতার বোটা বা ছোট ছোট শাখার 
প্রয়োজনমত অংশ কেটে নিয়ে মুখের লালা দিয়ে তা 
নিদিষ্ট পদ্ধতিতে জুড়ে নিয়ে একটি খোলক (0896) 
তৈরি করে এবং তার ভিতরে শরীরের মস্তকাংশটুকু 
বাদে প্রায় সবটাই ঢুকিয়ে রাখে । এইভাবে খোলকটি 
নিয়েই এরা চলা-ফেরা, খাওয়া--সব কাজই করে খালে । 
বুঝবার উপায় থাকে না এদের কীট বলে, বিশেষ করে 
যদি গাছের কাণ্ড এদের বিচরণ ক্ষেত্র হয় । 


দুই; আত্মরক্ষার আঙ্গিক গঠন 


বর্ষাকালে সন্ধ্যায় ঘরের আলোয় আকৃষ্ট হয়ে আসা 
গোবরে পোকাকে বেশ কিছুক্ষণ ওড়ার পর মেঝেতে 
সশব্দে পড়তে দেখা যায় প্রায়ই । কিছুক্ষণ পরে আবার 
এ পোকা আগের মতই আওয়াজ করে উড়তে থাকে । 
অর্থাৎ এত জোর পতনেও তাদের যে কোনও ক্ষতি হয় নি 
তা বোঝা যায়। এটা সম্ভব হয়েছে এদের আঙ্গিক 
গঠনের দৃঢ়তার জন্য। আঙ্গিক গঠনের বা শরীরের 
বহিরাবরণের এই দৃঢ়তা প্রদান করে এক ধরণের সুগঠিত 
ও পরিপন্ধ কৃত্তিক বা ত্বকাবরক (50191109) 1 এই 
কুত্তিকীয় দুততার সুন্দর ব্যবহার দেখা যায় পিপীলিকা 
গোম্ঠীর কিছু প্রজাতির কমাঁদের মধ্যে । তারা মাথার 
চ্যাপ্টা গড়ন ও শত্ত কৃত্িক দিয়ে সংঘাবাসের ছিদ্রপথ 
সাময়িক ভাবে বন্ধ করে রাখে আবাসের নিরাপত্তার 
জন্য। তেমনই পিপীলিকার সুগঠিত ও শস্ত দাত শত্রুকে 
দংশনের কাজে লাগিয়ে কেমন ভাবে তাদের আত্মরক্ষার 
সাহায্য করে তা বিবরণের অপেক্ষা রাখে না। সাড়াশী 
কীটের (01091181178191618) শরীর সাংগঠনিক বৈশিষ্ট 
হলো শরীরের শেষ খণ্ডে সাঁড়াশীর মত অংশটি । এর 
সাহায্যে এই কীট আক্রমণকারীকে ধরে পাশের দিকে 
ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিরাপদ হয়। 


সজনে ও শিউলী গাছের কাণ্ডে দিনের বেলায় 
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ঝাঁক বেঁধে থাকা শুয়োপোকা প্রায় সকলেরই দেখা । 
এদের শরীরের রং যেমন বাকলের রংয়ের সঙ্গে মিলে 
গিয়ে আক্লমণকারীর নজর এড়াতে পারে, তেমনই 
এদের শরীরের দীথ ও বিষান্ত রোমের ঘন আচ্ছাদন 
আত্মরক্ষান্পম সহকারী হিসাবে কাজ করে । কাট-পতংগ 
বিশেষ করে এদের কীড়াপর্যায়টি পাখীর বেশ প্রিয় খাদ্য । 
কিন্ত গ্রমন সুবিধাজনক ও লোভনীয় ভোজ্যের কাছে পাখীর 
মেলা দেখতে পাওয়া যায় না এই শারীররোমের কম্টকর 
প্রতিক্রিয়ার জন্যই । 


তিজ £ রাপায়লিক্র পদ্গার্রর আযহার 


মশার কামড়ের অভিক্ততা সকলেরই আছে । মৌমাছি 
ও বোলতার হুল ফোটানোর জ্বালার অভিজতাও হয়তো 
অনেকেরই থাকতে পারে । সাধারণভাবে এইগুলিই হলো 
কীট-পতংগের রাসায়নিক পদাখের সাহায্যে আত্মরক্ষার 
নিদর্শন । অর্থাৎ মনে হতে পারে এবং সংজ্ঞা অনুযাক্সীও 
বটে, প্রতিপক্ষের শরীরে অনুপ্রবিষ্ট রসায়নিক পদার্খ 
হলো “বিষ” (৬911017)। কিন্ত কিছ, কীট-বিষ আছে 
যা" শরীরের সংস্পর্শে এলেও ভ্বালা, ফোস্কা বা ঘা-এর 
স্ষ্টি করে শল্রর শরীরে স্থানীয় বিষক্রিয়া ঘটাতে 
পারে । 


কীটের শরীরের নিদিষ্ট শ্রন্থিতে এই বিষ সঞ্চিত 
থাকে । এই বিষ কীটের শারীরবুত্তীয্স পদ্ধতিতে নিদিষ্ট 
কোষের মধ্যে তৈরি হতে পারে (61700998917005) অথবা 
খাদ্য বা পরিবেশ থেকে গ্রহণ করে তা কেবল প্‌থকীকরণ 
(5৪9৭0950801011) পদ্ধতিতে গ্রন্থিতে সঞ্চিত হতে পারে 
(6১০99091005) 


আরও এক ধরণের রাসায়নিক পদাখ আত্মরক্ষার 
কাজে ব্যব্ক্ৃত হয়। এই পদাখগুলিও নিদিষ্ট গ্রন্থির 
ক্ষরণ, তবে তা শল্রর শরীরে বিষক্রিয়া না করে শঙ্র 
বিতাড়নের কাজে ব্যবহাত হয় । এদেরকে বলা যেতে 
পারে বিকর্ষ পদাথ (99108117175) । এছাড়া প্রজাতির 
অন্যান্য সদস্যদের সাবধান করে দেবার জন্যও রাসায়নিক 
পদাথের নিঃসরণ দেখা যায়। এগুলি সাধারণভাবে 
সতকাঁকরণ উদ্দীপক (07 10179101)0179 ) নামে 
পরিচিত ॥ 


আত্মরক্ষায় বিষের ব্যবহারেরও প্রকারভেদ দেখা যায় 
মৌমাছি এবং পিপীলিকা বর্গভুন্ত (01091 11)/791013- 
(9179) বিভিন্ন প্রজাতি বা গোম্ঠীতে । এই বর্গের 
পরজীবী কাটের স্ত্রী পুণাঙ্গ স্ত্রী তাদের পোষকের শরীরে 
ডিমবস্থাপনের জন্য প্রথমে ভিম্বস্থাপক (0৬11১951101) দিয়ে 


ক্তান ও বিজ্ঞান 


[ 38তম বর্ষ, দশম সংখ্যা 


পোষকের শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়ে স্থায়ী বা সাময্িক- 
তাবে তাকে তাবশ করে দেয়। কিন্ত মৌমাছি বা 
বোলতার ক্ষেল্রে এই ডিম্বস্থাপক কেবল শল্রঃ শরীরে বিষ 
প্রয়োগের জন্যই ব্যবহাত হয় । পিপীলিকার বিষ প্রয়োগে 
সহকারী হিসাবে কাজ করে তাদের সুগঠিত দীত। এই 
দাতের সাহায্যে শত্রুর শরীরে ক্ষত সৃন্টি করে এই ক্ষতে 
বিষ ঢেলে দেয় শরীরের শেষ “প্রান্তে অবস্থিত বিষ গ্রন্থি 
থেকে । শুয্োপোকার বিষক্রিম্যায় অনেক সময়ে এ 
শুয়ো বা রোমের বিশেষ গঠন প্রকৃতির জন্য হয়ে থাকে 
যেমন, চা গাছের শল্রকীট (2951) “লাল কাঁটা পোকা”র 
(6910518 9010.) রোমগুলি ভিতরে ফাঁপা কাটার মত। 
এর অগ্রভাগে থাকে সুক্ম ছিদ্র আর মুল থাকে শরীরের 
বিষ কোষে । বিপদের আভাসমান্র কোষনিঃস্ৃত বিষ 
রোমের প্রান্তে শিশির বিন্দুর মত জমা হয়। শত্রুর 
শরীরে এই বিষসহ রোম প্রবেশ করে ভেঙে যায় ও 
বিষক্রিয়া প্রকাশ করে । 


আরশুলা বা গন্ধীপোকার বিকর্ষ গন্ধ আমাদের 
খুবই পরিচিত । অনেক কীটে এই বিকর্ষ গন্ধ সততই 
নিঃসৃত হতে থাকে বহিঃত্বক কলা গ্রন্থি থেকে অথবা তা 
অনুরাপ নিদিষ্ট গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনবোধে নির্গত হয় । 
লেবু গাছের সবুজ লেদা পোকাকে (01045 409) 
ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বিপদাশংকায় 
তাদের মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থল থেকে ঈষৎ গোলাপী 
রংয়ের %-এর মত অংশ বেরিয়ে এসে কাপতে থাকে এবং 
তা থেকে ম্বদ্ু বিকষ গন্ধ নিগগত হতে থাকে । দেহ- 
লসিকার (07091011010) চাপে বা পেশী সংকোচনের 
সাহায্যে শরীরের ভিতর থেকে বিকর্ষ গ্রন্থির (99049- 
178101191 018110) উল্টিয়ে বেরিয়ে এসে বাতাসে বিকষ 
পদাথ মোচনের দৃশ্টান্ত অন্যান্য কীটেও দেখা যায়। 
উই টিবির কোনও জায়গায় ছিদ্র করে দিলে দেখা যাবে 
দলে দলে সৈনিক উই বেরিয়ে এসে এ ছিদ্রের চারিদিকে 
বাইরের দিকে মুখ করে দাড়িয়ে পড়ে আর যেন তাদের 
প্রহরাধীনে কম্ী উইয়ের দল ছিদ্র মেরামতে কাজে 
তৎপর । এই সৈনিক উই পোকাগুলি কেবল প্রহরারতই 
থাকে না শল্রঃ বিতাড়নের উদ্দেশ্য তাদের কপাল গ্রন্থি 
(7010181791181 91817) থেকে গ্রহ্থি-ছিদ্র পথে বাতাসে 
বিকর্ষ রস ছড়িয়ে দেয় । অনেক প্রজাতিতে বাতাসের 
সংস্পর্শে এসে এখ রস ঘনীভূত হয়ে কপালে সুচের মত. 
থেকে সুরক্ষার কাজে লাগে । বোমারু কীটের (801- 
0810161 10881016) বিকর্ষ রস নিঃসরণ পদ্ধতিটি আরও 
আকর্ষণীয় । এই কীট (89180181705 500, 08181010859 
০০19০101918) আকারে ক্ষুদ্র হলেও পশ্চাদংশ ঘুরিয়ে 


অক্টোবর, 1985 ] 


লক্ষ্যের দিকে বেশ সশব্দে বিকর্ষ রস নিক্ষেপ করে । 
গ্রন্থি নিঃসৃত এই রস (প্রধানতঃ হাইড্রোকুইমোন্‌ ও 
হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড ) সঞ্চয় আধারে মিশ্রিত হবার 
পরব কৃত্তিকাস্তরণমৃন্ত প্রকোচ্ঠে প্রবেশ করে ও সেখানে 
জারক রসের ল্রিঃয়ায় হঠাৎ অক্সিজেন, কুইনোন এবং 
জলে পরিণত হয়ে গ্রন্থিছিদ্র পথে সবেগে নির্গত হয়। 


এর ফলে এমন ধোয়ার স্ষ্টি হয্স যা শন্রচকে বিতাড়িত 
করে। 


উদ্দীপক বা ফেরোমোনের (91791017016) ব্যবহারে 
আত্মরক্ষা মোটামটি সংঘীযম়্ আত্মরক্ষার পর্যায়ে পড়ে । 
মৌমাছি বা বোলতা জাতীয় সামাজিক কীটের আবাসে 
বিপদের আভাস কোনও একটি কীটে অনুভূত হলে সে 
তৎক্ষণাৎ সতকাঁকরণ উদ্দীপক ক্ষরণ করে এবং এর 
প্রতিজ্রিম্যা হিসাবে সংঘভুত্ত অন্যান্য কীট বাঁকে ঝাঁকে 
অগ্রগামীর অনুসরণ করে শত্রুর দিকে ধাবিত হয়। 
অনুরূপ ঘটনা জাবপোকার স্ংঘেও ঘটে তবে সেখানে 
উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ায় সংঘের অন্য কীটগুলি গাছ থেকে 
ঝরে পড়ে বিপদ এড়ায় । পিপীলিকার আবাসে সংকেত- 
বাহী কীটের শরীর থেকে নিঃসৃত এইরূপ সংঘীকরণ 
উদ্দীপকের (/5991799910170 10161010178) প্রভাবে 
কীটগুলি বিপদের সময় সংঘবদ্ধ হয়ে থাকে । 


চান্বঃ আত্মরক্ষায় গাত্রবর্থ 


কীটের শরীরের বর্ণবৈচিত্র্য এবং তৎসহ আচরণগত 
অভিযোজন আত্মরক্ষার কাজে তাদের বিহ্ষময়করভাবে 
সাহায্য করে । পরিবেশ বা পটভূমির সাথে শরীরের রং 
মিলিয়ে রেখে বহু কীটই শত্রুর নজর বেশ কিছুটা এড়াতে 
সক্ষম হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গাছের কাণ্ডে আশ্রয় 
গহণকারী মথকে খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন হয়, কারণ 
মথের শরীরের বা পাতার রংয়ের বৈচিত্র্য এমন হয় যে 
তা শুক্ষ বাকলের প্রায় অনুরূপ হয়ে থাকে । পাতাপোকা 
(0881 115601) নামটি হয়েছে কীটটির পাখার সংগে 
গাছের পাতার রং ও শিরাবিন্যাসের মিলের জন্য ৷ তেমনই 
হল কাঠি পোকা (5001 15800) | এদের শীণ, 
লম্বাটে শরীর, পাতার শিরার মত পায়ের গড়ন ও শরীরের 
রং এমনই ষে গাছে বসে থাকা এই কাঁটকে গাছের শুক 
শাখা বলে ছম হয়। এমনই আর একটি উদাহরণ হলো 
চা-গাছের বিধ্বংসী কীট, লুপার ক্যাটারপিলার (1-901091 
08916911911181) ৷ বিপদের আভাসে এই কাঁট শরীরের 
শেষ দু-জোড়া উপপদে নির্ভর করে গাছের ভালে আড়াআড়ি- 
ভাবে স্থির হয়ে দাড়িয়ে থাকে । মনে হয় যেন পাতা 
তোলার পর গাছের শাখার অংশ । পটভুমির সাথে 


কীট-পতঙ্গের আতমবক্ষা 


"অনভিপ্রেত । 
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নিজেদের মিলিয়ে রেখে আত্মগোপন করার ব্যাপারে অনেক 
কীটের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিবর্তনীয় নিদর্শন দেখা যায় । 
ব্যাপারটি হলো পটভূমির পরিবতনে কীটের আকৃতি ও 
বর্ণণত ব্লূপাস্তর। অবশ্যই এই আত্মগোপন পদ্ধতি, 
তা আকতিগত সাদ্‌শ্য (110170110110101517), বণসাদ.শ্য 
(710110011011911) বা বর্ণ ও আকতির উভয়বিধ 
সাদশ্য (01017019151) যাই হোক না কেন আত্মরক্ষার 
পক্ষে কোনটিই সর্বার্থসাধক উপায় নয় । কারণ কীটডুকও 


প্রয়োজনের তাগিদে নিজের উন্ড্িয় যথেষ্ট তীষক্ষ করে 
নেয় । 


পটভূমির সাথে সাদ. শ্যকে আত্মরক্ষায় আরও ফলপ্রসূ 
পদ্ধতি করে তোলার জন্য আচরণগত পন্থাকে অনেক 
সময়ে সহযোগী হিসাবে ব্যবহার করতে দেখা মায়। 
সহসা বণচ্ছটা প্রদর্শন এমনই একটি উপায় । শত্রু 
আক্রমণোদ্যত হলে কিছ, মথ (0117) “চোখ দাগ, 
(69 5001) চিত্রিত দ্বিতীয় ডানা জোড়া হঠাৎ উন্মোচিত 
করে। ফলে আক্রমণকারী এ দ্বিতীক্ম জোড়া ডানায় 
আকৃষ্ট হয়ে সেটিকে ধরে আর সেই সুযোগে এ ডানার 
ক্ষতি স্বীকার করে রক্ষা পাওয়া প্রধান অঙ্গ মাথা ও শরীর 
নিয়ে প্রথম জোড়া পাখার সাহায্যে মথটি উড়ে পালাম্স । 
অনেক সময়ে আবার “চোখ দাগের” হঠাৎ আবির্ভাবে 
আল্রুমণকারী হতভঙ্ হয়ে বা ভীত হয়ে পালিয়ে যায় । 


স্বীয় শ্রেণীর অন্য প্রজাতির অনকৃতি (017)1015) 
কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষার অন্যতম উপায় । এই অনুকতি 
বর্ণগত, আকতিগত বা উভগ্মবিধ হতে পারে । একই বাস্ততে 
বসবাসকারী দুই বা ততোধিক প্রজাতির মধ্যে অনুকত 
লক্ষ্য করা যাযস । কাঁটভুকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার 
জন্য অনুক্তিকারী (11710) একই বাস্ততে বসবাসকারী 
এমন একটি প্রজাতির (10091) অবয়ব ও বণের 
অনুকরণ করে যা এ কীটভুকের নিকট খাদ্য হিসাবে 
উই বা পিপ্পীলিকার সংঘাবাসে (00107) 
এমন অনেক কীটকে নিবিদ্লে বসবাস করতে দেখা যায় 
যারা একেবারে অন্য কীটবগভুস্ত এবং এদের অনুকতি 
এমনই সার্থক ঘে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ ছাড়া তাদের চেনাই 
মুক্কিল হয় । 


০ 


পাঁচ; সংঘ সুরক্ষ। 

সমাজবদ্ধ কীটে এই সুরক্ষা ব্যবস্থা বেশ সংগঠিত । 
উই পোকার বিনষ্ট সংঘবাস শাবক ও রাণীর সুরক্ষায় 
সহায়তা করে তেমনই সৈনিক জাতির বিকটাকুতির 
দস্তভব্যাদন বা কপাল গ্রন্থি থেকে বিকর্ষ পদার্থ নিঃসরণ 
শর বিতাড়নে ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবহাত হয়। 
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পিপীলিকা, মৌমাছি ইত্যাদি সামাজিক কীটেও অনুরূপ 
আরক্ষা ব্যবস্থা দেখা যায় । 


এইরূপ সংঘবদ্ধ সুরক্ষা ব্যবস্থা কিছু এককবাসী 
কীটেও দেখা যায় । কীড়। পর্যায়ের প্রাথমিক অবস্থায় 
হাইমেনপটেরা বর্গভক্ত নিওডিপ্রিয়ন (9০001107101 50.) 
গণের কিছু প্রজাতি দলবদ্ধভাবে থাকে । এই সময়ে বিপদ 
বা আন্রমণের আভাস পাওয়া মান্র দলভুক্ত সব কীটই 
বিচিন্তর অঙ্গভঙ্গি দ্বারা শত্রঃকে বিতাড়নের চেম্টা করে এবং 
লালা নিক্ষেপ করে তাকে পযুদস্ত করে ফেলে । 


কীটের আত্মরক্ষার উপরিউক্ত বিবিধ ও বিচিন্ত্র উপাম্ম- 


ক্তান ও বিজান 


[ 38তম বর্ষ, দশম সংখ্যা 


গুলি জীবতত্ব অধ্যয়নে একটি আকর্ষণীয় দিকই কেবল 
নয় । এদের অন্বেষণে যে তথ্যের উদ্ঘাটন হয় তার 
ব্যবহারিক প্রয়োগও মানুষের জীবনে অনেক | আত্মরক্ষার 
প্রয়োজনে ব্যবহাত মৌমাছির বিষ সুস্থ মানুষের বেদনার 
কারণ বটে কিন্তু এরই নিদিষ্ট মান্রায় ব্যবহার ব্যথা- 
বেদনা উপশমেরও উপায় । অন্যদিকে ফসলের শক্রু 
কাটের আল্মণ প্রতিরোধে তাদের আচরণগত দিকটির 
সম্যক জান থাকা অপরিহার্য । বতমানক্রালের সমহ্িবত 
কাট প্রতিরোধ ব্যবস্থায় 01150158150 115601 10851 
18180917691) এর উপযোগিতা আরও অনেক রৃদ্ধি 
পেয়েছে । | 


যুগর ব্যবধান ও মুলযাবাথ 


আমা ছেল 


আজকের অস্থিরতার যুগে অনেক সমস্যার কারণ 
স্বরাপ “জেনারেশন গ্যাপ কথাটি বারে বারে উচ্চারিত 
হতে শোনা যায় । দুটি যুগের নরনারীর ভাবধারা, 
চিন্তাধারা, পরস্পরের ভাবের আদান প্রদান, বোঝাপড়ার 
মধ্যে যে সমতার অভাব দেখা যায়--ভাকেই “জেনারেশন 
গ্যাপ নামে অভিহিত করা হয়। দুই যুগের মানুষের 
মধ্যে এই সমঝোতার অভাবের মূল কারণ তাদের চার- 
পাশের ব্যস্তি, বস্তু, সমাজ সংস্কার এবং পরিবেশ বিষয়ে 
দৃষ্টিভঙ্গির বা মূল্যবোধের ব্যবধান । 


চলমান জগতের পরিবর্তনশীন পারিপাশ্বিকতার প্রভাবে 
সুষ্ঠ জীবন-যাপনের বাঁচার তাগিদে (5417৬1৬৪।) প্রতিটি 
জ'বনের মধ্যেই তার জাতে বা অক্তাতে পরিবেশ অনুযাক্সী 
আচার-আচরণের পরিবতন ঘটে চলে । মানব জীবনের 
ক্ষেত্রে একই ধারা প্রবহমান । বাইরের আচার আচরণের 
পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে কালের প্রবাহে ব্যন্তিমানসেও 
পরিবর্তন ঘটে সবদেশে-সর্বকালে । 


ভারতে ক্লুমবর্ধমান শিল্পের প্রসারে, রাজনৈতিক পট- 
পরিবর্তনে, ভারত বিভ্ডাগের ফলে ছিন্নমল জাতির জীবন- 
ধারায়, অর্থনীতিতে যে পালাবদল হয়েছে তার জন্য 
এবং অন্যান্য নানাকারণে । পুরানো যুগের ভাবধারা-সমাজ 
সংস্কার সন্থন্ধে মুল্াবোধ ক্রমশঃ লয় পাচ্ছে । নতুন 
ম্ল্যবোধের সূচনা হচ্ছে। 


যুগের ব্যবধানে মূল্যবোধের পরিবতন নিয়ে পাশ্চাত্যের 
পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করেছেন । তাদের মতে, 
বিশেষভাবে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী /১10011 ও 
$01717811/-র মতে মূল্যবোধ প্রতিন্যাসের (2100109049) 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । প্রতিন্যাসের পার্থক্যের জন্যই 
দুই ব্যন্তি একই বিষয়, বস্ত বা একই ব্যন্তি সম্পকে বিভিন্ন 
মত পোষণ করেন । প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ প্রতিন্যাস 
অন্যায়ী সমাজ, অর্থনীতি, নীতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিষয়ে নিজ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন । 'এবং ধীরে ধীরে প্রতিটি 
বিষয়ে ম্ল্যায়নের জন্যে তার মনে নিজস্ব মাপকাঠি গড়ে 
ওঠে । এই মাপকাঠির নিরিখেই সে তার নিজের সম্পকে 
বা চারপাশের লোকজন) ঘটনা ও বিষয়বন্ত সম্পকে 
ম্ল্যায়ন করে । তার ভবিষ্যত কমপদ্ধতি নিভ'র করে এ 
মূল্যায়নের উপর | ম্ল্যবোধ নিয়ে গবেষণা করে এবং 
নানাবিজানীর অভিমত বিচার-বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট 
সমাজ বিক্তানী 30169801 উপরের তথ্যই সমথ'ন 
করেছেন । কোনো ব্যন্তির প্রতিটি আচার-আচরণের 
মধ্য দিয়েই তার মূল্যবোধের পরিচয় মেলে । 


মল্যবোধ বিভিন্ন জাতি, গোষ্ঠী, সমাজ ও সংস্কৃতি 
ভেদে বিভিন্ন হয়। কিন্তু একই সমাজ বা গরোম্ঠীতে 
লালিত পালিত একই সংস্কতির অংশীদার সকল নর” 
নারীর মূল্যবোধ একই রকম নাও হতে পারে-_যুগের 
ব্যবধানও পাথক্যের কারণ হিসাবে গণ্য হয় । 





* মনন্তত্ব বভাগ, বিজ্ঞান কলেজ । কাঁলকাতা 1[বশ্বাবদ্যালয়। 


অষ্ঠোবর, 1986 ] 


যুগের ব্যবধান ম্ল্যবোধের কতখানি ব্যবধান রচনা 
করে এবং তার প্রক্কৃতিই বাকী সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক 
মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এই তথ্য নিরূপণের জন্য 
বর্তমান লেখিকা দুটি সমীক্ষা করেন। এ দুটি 
সমীক্ষার ফল বিশ্লেষণ ও তা থেকে উপনীত সিদ্ধান্ত 
নিয়ে আলোচনা করলে আজকের যূগের বাঙ্গালী ছেলে- 
মেয়েদের মৃল্যবোধের পরিবতন সম্বন্ধে কিছ,টা আলোক- 
পাত করা যাবে। 


মূল্যবোধকে তার গতিপ্রক্তি ও বিষয়বস্তু অনুসারে 
কতকগুলি ভাগে (৫1179151017) ভাগ করা হয়--যেমন, 
সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, এতিহ্যিক, নৈতিক, 
বিজ্ঞানভিত্তিক মুল্যবোধ ইত্যাদি । মুল্যবোধের পরিমাপ 
সম্ভব এবং এই পরিমাপ বিশেষভাবে তৈরি করা অভীক্ষার 
সাহায্যে করা হয়। এ রকম অভীক্ষার সাহায্যে বাঙালী 
মধ্যবিস্ত শিক্ষিত সমাজের ম্ল্যবোধের কতখানি বদল 
হয়েছে এবং এই পরিবতনের প্রকৃতি নিণয়ের চেস্টা করা 
হয়েছে । 


প্রথম সমীক্ষায় পর্চাশটি পরিবারের দু-শ'জন 
মধ্যবিত্ত বাঙালী প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে ও প্রৌতপ্রোতা অংশ 
নিয়েছিলেন । এ প্রতিটি পরিবারের '20 থেকে 25 বৎসর 
বয়সের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে এবং তাদের পিতা 
মাতাকে পৃথক পৃথক ভাবে অভীক্ষা' দেওয়া হয়। তারা 
প্রতোকেই নিদেশ অনুযায়ী অভীক্ষার প্রশ্নগুলির উত্তরনিদেশ 
করেন । এদের প্রত্যেকেরই শিক্ষাগত মান ন্যুনতম স্নাতক 
পর্যায়ের । এরপর প্রত্যেকের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বিচার 
করে দেখা হয়। 


ফলাফলে দুটি কালের নরনারীর ম্ল্যবোধের পার্থক! 
লক্ষ্য করা যায় । যেমন উত্তরপন্ত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় 
যে আজকের যুগের ছেলেমেমেরা পুরানো যুগের নরনারীর 
তুলনায় উদার প্রগতিশীল, অদ.ম্টের তুলনার বৈজ্তানিক 
যুক্তির দিকেই এদের ঝোঁক বেশি । এরা এদের পিতামাতার 
তুলনায় কম প্রভুত্বপরাগরণ (800110111911917) ৷ তবে 
এই পার্থক্যগুলির মধ্যে কেবলমান্্র উদারতা ও প্রগতি- 
শীলতার ক্ষেত্রের পার্থক্যকেই রাশিবিজ্তানের বিচারে 
তাৎপর্যপূণণ (51017160817) বলা যায় । 


এই ফলাফল কতটা গ্রহণযোগ্য সেটি সম্বন্ধে স্থির 
নিশ্চিত হওয়ার জন্য নতুন একটি নমুনা সমীক্ষা করা 
হয় । এবারে দুটি মূল্যবোধ সম্পকিত অভীন্ষা এক-শ' 
পরিবারের চার-শ"' জনের উপর প্রয়োগ করা হয়। 
অভীক্ষা দুটির মধ্যে প্রথমটি পূর্বসমীক্ষায় ব্যবহাত অভীক্ষা 


ঘ্‌গের ব্যবধান ও মল্যবোধ 


355 
এবং অপরটি নীতিবোধ, ধর্ম, বিজান ও এ্রতিহ্য সংঙ্ঞান্ত 
পরিমাপ করবার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। 


এবারও চার-শ' জনের মধ্যে 20 থেকে 25 বৎসর 
বয়সের প্রতি পরিবারের একটি প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ও একটি 
মেয়ে এবং তাদের পিতামাতার € ফাদের বয়স 45 বছর 
থেকে 60 বছরের মধ্যে) উপর সমীক্ষা পরিচালনা 
করা হয়। এরাও প্রতোকেই স্লাতক। 


চার-শ" জনের প্রত্যেককে আলাদা ভাবে দুটি অভীক্ষা 
দেওয়া হয়। তারপর তাদের উত্তরগুলো পৃথকভাবে 
বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে অভীক্ষার ফলাফলের 
অনুরূপ । অর্থাৎ ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার 
তুলনায় উদারপন্থী, বৈজ্ঞানিক দ.ন্টিভঙ্গিসম্পন্ন ও কম 
প্রভৃত্বপরায়ণ । এই ফলাফলের মধ্যে কেবলমান্র উদারতার 
ক্ষেত্রেই দুই যুগের নরনারীর ব্যবধান তাৎপর্যপূর্ণ 
(51017160810) | 


দ্বিতীয় অভীক্ষার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় থে 
বতমান যুগের ছেলেমেয়েদের তুলনায় তাদের মাতাপিতার 
ধর্মে বিশ্বাস, পুরানো দিনের রীতিনীতি (এ্রতিহ্য ) ও 
সামাজিক প্রথায় আস্থা অনেক বেশি । এবং এর প্রতিটি 
ক্ষেত্রের ফলাফলই তাৎপর্যপুণ (91017111081) । 


দুটি সমীক্ষার ফলাফল বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া যায় যে বাঙালী মধ্যবিত্ত শিক্ষত সমাজের 
মল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে । আজকের যুগের প্রাপ্তবয়স্ক 
ছেলেমেয়েরা চিরাচরিত সামাজিক রীতিনীতি, সামাজিক 
প্রথা, ধর্ম বিশ্বাস, ও গোড়ামির বিরোধী । তবে এইই 
সমীক্ষার ফল আর একটি শুরুত্বপূণ সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত 
বহন করে । নীতিবোধ সংশ্রগন্ত প্রশ্নোত্তরগুলি বিশ্লেষণে 
দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই পরিবারের সদস্যরা 
প্রশ্নগুলির একই ধরণের উত্তর দিয়েছেন। তা থেকে 
বলা যায় নীতিবোধ সম্বন্ধে তাদের ধারণা মোটামুটি একই 
রকম । দুন্নাতি বা অথলোলুপতা কোনো যুগের বেশিষ্ট্য 
নয় । যুগের প্রভাবের চাইতে নৈতিক মুল্যবোধে 
পারিবারিক প্রভাবই বেশি কার্যকরী । নৈতিকবোধ 
পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা ও কষ্ট নিভর । আজকের যগের 
ছেলেমেয়েদের নৈতিক অধঃপতনের পক্ষে কোনো তথ্য 
সমীক্ষা দূটি থেকে প্রমাণিত হয়নি, বরং মূল্যবোধের যে 
পরিবতন পরিলক্ষিত হয়েছে তা থেকে বলা যায়যে এ 
পরিবতন প্রগতি ও সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য- 
পুণ। 


ভিটামিন-_-ভিটামিন 


হেষেন্দ্রনাপ্র মুপ্রোপাপ্র্যা* 


“ডান্তারবাবু বড় দূর্ল মনে হচ্ছে একটা ভাল 
ভিটামিন লিখে দিন ত।” কিম্বা “আমি রোজ একটা ক'রে 
“বিকোসেউল” (ভিটা-ন্বি ও সি) খাই।” কিন্ধবা 
“যখন শরীরটা দূর্বল বোধ করি তখন 213 দিন একটা 
ক'রে বিকোসিউল খাই, ব্যস, শরীর ঠিক হয়ে যায়।” 
এ রকম আলাপ-আলোচনা যে কোন ভান্তারের চেম্বারে 
বা পরস্পর আলোচনাগ্ শোনা যায় । 


এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানুষের 
ধারণা (শিক্ষিত-অশিক্ষিত নিবিশেষে ) যে ভিটামিনগুলি 
শন্তি বর্ধক এবং যাবতীয় রোগ প্রতিরোধক । এমন কি 
সুস্বাস্থ্যের আশায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই মুঠো 
মুঠো ভিটামিন খাওয়া হয় । ভাবখানা ভিটামিনের মত 
অমন উপকারী এবং নিরাপদ ওষবধ (এই হিসাবেই 
ব্যবহার করা হয় ) আর বুঝি হয় না। 


এখন বিবেচনা করা যাক ভিটামিন কি পদার্থ। 
প্রথমেই বলে রাখি ভিটামিন কোন ওষুধ নয় । এটা 
আমাদের খাদ্যের অন্যতম উপাদান মান্ত্র। অন্যান্য 
উপাদানের মত এটা আলাদা করে পাওয়া যায় না। 
অন্যান্য খাদ্যের মাধ্যমেই আমরা ভিটামিন সংগ্রহ করি। 
আমরা আবহমান কাল ধরে অন্যান্য খাদ্যের মাধ্যমে 
ভিটামিন খেয়ে আসছি । এর অস্তিত্ব কিন্ত জানা ছিল 
না। মান এক-শ” বছর পূর্বে ওলন্দাজ অধ্যাপক 
আইকম্যান এই উপাদানের অস্তিত্বের বিষম দ.স্টি 
আকর্ষণ করেন এবং 1912 খুস্টাব্দে কেমব্রিজের 
অধ্যাপক স্যার এফ গাওল্যাণ্ড হপকিন্স এর প্রয়োজনীয়তা 
এবং উপকারিতা প্রমাণিত করেন। এর জন্য এ দ্‌ই 
ব্কতানী নোবেল প্ররস্কারও পান। অন্যান্য উপাদানের 
তুলনায় এর প্রয্মোজনীয় পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য । খাদ্যের 
অন্যান্য উপাদান যথা প্রোটিন, মেদ, শকরার দৈনিক 
প্রয়োজন যথাক্রমে কমবেশী 100১1 009,490 প্রা এবং 
ভিটা-এ ০0:01 মিগ্রা. বি গোষ্ঠীর ভিটামিনগুলি 10 
মাইল্রেগগ্রাম থেকে 150 মিঃ প্রা, সি 10-50 মিঃপ্রা 
ডি'05 মিঃ প্রা ইত্যাদি । প্রোটিন, মেদ, শর্করা শরীরের 
বুদ্ধি, কলার ক্ষয় পুরণ করাও বিপাক ক্রিয়ার সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত । ডিট্ামিনগুলি এ সব উপাদান 
আতভ্তীকরণ ও তাদের বিশেষ বিশেষ কাজে সহায়তা করে 
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মান্ন। অন্যান্য উপাদানগুলি স্বলভাবে শরীরের পুষ্টি 
রক্ষা করে ভিটামিনগুলি সুক্মভাবে নানা দিক দিয়ে স্বাস্থ্য 
ও সামাঞ্জস্য বিধান করে । শরীরের পুচিটি ও শন্তির 


জন্য প্রথম উপাদানগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে 
অপর্যাপ্ত ভিটামিন সেবনের কোন সার্থকতা নেই । একটি 
উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝান যেতে পারে । আমরা 


নানা রকম সব্জী, মাছ, মাংস ইত্যাদি দিয়ে ঝোল র্লাধি 
তখন গ্রগুলি মশলা ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নিই। তবে 
ঝোল উপাদেক্স হয় । এ ঝোল স্বাদ করতে ফোড়নের 
ঘতটুকু উপকারিতা শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিনের ততটুকু 
উপকারিতা । অপর পক্ষে পরিমাণের অতিরিস্ত যেমন 
ব্যজন রুথা হয়ে যাস তেমনি মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন খেলে 
অপকার্ন হবার সম্ভাবনা | 


ভিটামিনের মাহাজ্যের কথা সকলেই জানেন । কোন্‌ 
কোন্‌ ভিটামিনের অভাবে কি কি রোগ বা উপসর্গ দেখা 
দেয় তাও অনেকেই জানেন এবং এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হয়ে থাকে । কিন্ত এ যে বলা হল মাভ্রাতিরিস্ত 
ভিট।মিন খেলে সুস্বাস্থ্য ব্যাহত হয়, বততমানে সেই বিষয়েই 
আলোচনা করা হবে। 


ভিটামিনের সংখ্যা অনেক । ইংরাজি বণমালার নাম 
দিয়ে সেগুলির বেশীর ভাগকে সনান্ত করা হয় । 


ভি-এ অতি প্রয়োজনীয় । এটি বিশেষ করে 
শ্লৈষ্মিক বিলি, ত্বকের উপর্নিভাগের কোষ, চক্ষু প্রভাতির 
সুস্থতার পক্ষে অপরিহার্য । চক্ষগোলকের শ্লৈ্িমক ঝিল্লির 
ক্ষতি, রান্রীঅন্ধতা, ব্রন প্রভাতি রোগে “এ' প্রচুর ব্যবহার করা 
হয়। এইরূপ চিকিৎসার সময় অসতর্কতা বা অনবথানতা 
বশতঃ বহুদিন ধরে ভি-এ ব্যবহার করা হয়েছে এই 
রকম ক্ষেত্রে রোগীর বেশ কয়েকটি উপসর্গ দেখা দেয় যথা 
--মস্তিছ্ষের আভ্যন্তরিক চাপ বুদ্ধি হওয়া, মাথার হন্ত্রণা 
বমি। বিশুদ্ধ, কৃন্তিম “এ সেবনেই এ উপসর্গ হতে 
দেখা যায়। প্রাকৃতিক উৎস যেমন হ্যালিবটে লিভার অয়েল 
থেকে এ উপসর্গ হওয়ার সম্ভাবনা কম। কয়েকটি 
চর্মরোগে ক্ুক্লিম ভি-এ কত্মেক বছর পযস্ত ভঙ্রমাগত 
ব্যবহার হয়ে থাকে, সেসব রোগীর দেখা গেছে মাথার 
যন্ত্রণা, দ.ষ্টিক্ষীণতা দস্ট বস্ত দ্িত্ব দেখা, যরুতের 
জ্ফীতি ইত্যাদি দেখা যায় । অন্তঃসত্তা মায়েরা “এ' বেশী 
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মাত্রায় খেলে সম্তানে জায়ুতন্ত্রের এবং অন্যান্য জন্মগত ভ্র্গট 
দেখা দিতে পারে । 


ভি-বি গোষ্ভঠী। কয়েকটি সমাগোত্রীয় ভিটামিন এক সংগে 
ভি-বি গোষ্ঠী বলা হয়। এই গোম্ভীর বিভিন্ন ভটামিনের 
বিভিন্ন নাম আছে। প্রত্যেকটিরই শরীরে আলাদা 
উপক।রিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে । এদের অপকারিতা 
সম্বন্ধে আপাততঃ খুব বেশী তথ্য নাই। তবে 
রিবোফ্লেভিন সুপরারিনল অন্তঃত্রাবী গ্রন্থির কিছু ক্ষতি 
করে বলে অনুমান হয়। এ গোষ্ঠীর আর একটি 
ভিটামিন--ফোলিক গ্যাসিড-_যা রক্তাল্পতা দূর করতে 
বিশেষ করে অন্তঃস্বসতা নারীর, অত্যাবশ্যক । কিন্ত 
অত্যাধিক ফোলিক গ্যাসিভ খেলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা 
থাকে, বিশেষ বরে বয়স্কদের) এ রকম একটা ধারণা গড়ে 
উঠছে। সুতরাং সতক' হওয়া বাঞ্চনীয় । 


ভি-সি- শরীর ভি-সির অভাব হলে দাঁতের মাড়ির 
উপসর্গ দেখা দেয় এবং স্কাভি রোগের উৎপত্তি হয়। 
কিছুকাল পৃবে একটি মত প্রচলিত হয়েছিল যে ভি-সি 
সেবন করলে সদির ও ইনক্লুয়েজার মত রোগে বিশেষ 
উপকার হয় এবং এই ভিটামিন এ সব রেগের প্রতিষেধক 
হিসাবে ব্যবহার করা হত । খুব ব্যাপকভাবে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে সদি ত্বরে ভিটা-সি-র 
উপকারিতা সন্দেহজনক অথবা হলেও তা ধর্তব্যর মধ্যে 
নয় ।॥ প্রাপ্ত ধারণার বশবতা হয়ে দৈনিক প্রয়োজনের 
50 থেকে 1090 গুণ বেশী সি খাওয়া হত। স্বভাবতই 
ধারণা ভিটামিন নিরাপদ এবং যত খাওয়া যায় ততই 
ভাল । এখন দেখা যাচ্ছে অত বেশী পরিমাণে সি-ভিটা 
খেলে প্রম্াবে অকজ্যালিক লবণের আধিক্য হয় ফলে 
মুন্রাশয়ে পাথর হবার সম্ভাবনা রুদ্ধি পায়। এছাড়া 
অন্যান্য ধাতব লবণের বিপাকন্রি্য়াও ব্যাহত হয়। 
কারো মতে গভপাতও হতে পারে । আবার অত্যধিক 
পরিমাণে জি-সি খেতে খেতে যদি হঠাৎ বন্ধ করে 


দেওয়া হয় তাহলে স্কাভির মত উপসর্গ দেখা দেয়।. 


পুনরায় ভি-সি খেলে অবশ্য এ উপসর্গের উপশম হয়। 
নোবেল পুরদ্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পলিং এর মতে 
ভিশ্সি মানুষের বুদ্ধিমত্তাও বাড়ায় । খুব উৎসাহজনক 
তথ্য নয় কী? তারপরেই তিনি বলছেন 5 থেকে 100 
মিঃ প্রাঃ পরস্ত খাওয়া যেতে পারে । 


ভি-ডি--সুষম খাদ্য থেকে শরীরের প্রয়োজনে যখেষ্ট 
ভি-ডি পাওয়া যায়। আপাতঃ পর্যবেক্ষনে এর কোন 
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অপকার ধরা পড়ে না। কিন্ত কোন কোন ক্ষেত্রে কুত্রিম 
ডি বেশী পরিমাণে এবং দীর্দিন ব্যবহার করলে (রিকেট 
প্রভৃতি রোগ ) রন্তবাহী নলে ক্যালসিয়ামের স্তর পড়তে 
থাকে এবং শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসরাসের ভারসাম্য 
নম্ট হয় তার ফলে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগের 
প্রাদুভাব হয় । 


০ 


আজকাল আর একটি রীতির প্রচলন হয়েছে । শিশু 
জন্মাবার পর থেকেই তাকে ভিটামিন খাওয়ান শুরু হয় । 
ধারণা করা হয় শিশুকে ভিটামিন খাওয়ালে তার 
বাড়বাড়ন্ত হবে । কিন্তু শিশু বিশেষজরা ধৈর্য সহকারে 
তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছেন যে ভিটামিন খাওয়ান এবং 
না খাওয়ান শিশুদের মধ্যে পুষ্টির কোন তারতম্য দেখা 
যায় না। ব্যাধিতে আশ্রান্ত হওয়ার পরিসংখানে অল্প 
তফাত দেখা যায় । 


সুস্থ থাকতে হলে সুষম খাদ্যের প্রয্মোজন। অতি 
উৎসাহে শরীরকে আরো সুস্থ করবার জন্য খাদ্যের 
উপাদানগুলি যদি অধিক মাত্রায় খাওয়া যায় তাহলে 
অবশ্যই বিপদ হবার সম্ভাবনা তা সে ষে উপাদানই 
হোক । শকরা, মেদ, প্রোর্টিন প্রভৃতি উপাদানের বিরাপ 
ফল প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু ভিটামিনের মত 
উপাদান যার প্রয়োজন এত কম মান্রায় এবং যার স্থল 
ভাবে কোন ক্রিয়া থাকে নাসে ক্ষেত্রে তার মান্রাধিক্যের 
অপকার সহজে অনুভূত হয় না। কিন্ত এতৎ সত্বেও 
অত্যধিক মানা এবং দীর্দিন যাব ভিটামিন খেলে 
অপকার হতে পারে এটা বোঝা যাচ্ছে । 


যতদিন যাচ্ছে ততই ভিটামিনের অপকারিতা সম্বন্ধে 
তথ্য পাওয়া যাচ্ছে । আমরা খাদ্য থেকে যখেম্ট পরিমাণে 
ভিটামিন সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু ভিটামিনের 
উপকারিতা ও শুণাগুণ শুনে অনেকেই ভিটামিন খাওয়ার 
জন্য প্রল্ব্ধ হন । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা 
অবশ্যই আছে কিন্তু অযথা নয় । ওষুধ প্রস্তুত কারকরা 
এ মনত্তত্বের সুযোগ নিয়ে অধিক পরিমাণে ভিটামিনযুস্ত 
টেবলেউ-ক্যাপসুল-সিরাপ ইত্যাদি বিশ্রী করেন এবং 
আকর্ষক বিক্তাপন দেন। এই সব অপকীতি রোধ 
করবার জন্য বিশ্ব স্থাস্থ্য সংস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তথ্য 
সংগ্হের পর ওষুধ হিসাবে ব্যবহাত ভিটামিনগুলির 
পরিমাণ ধার্য করে দিয়েছেন, এবং এ নির্দেশ অনুযায়ী 
ওষুধ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন । ভারত সরকারও 
এ নির্দেশ মানতে বলেছেন । 
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ভীববিজ্ঞানর বাণিজিক প্রয়োগ 


সম্মীরুণ ঘহাপাত্র* 


বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে মানুষের জীবনে বিজ্ঞান 
এত বেশী সম্পুকস্ত ও অপরিহার্য যে ইনস্যাটের সাহায্যে 
যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির দ্বারা যন্ত্রের কার্যক্ষমতা 
পরিমাপ, নক্ষত্রের ভবিষ্যত, গ্র্যাণ্ড ইউনিফায়েড ফিল্ড 
থিওরি, কণা বিজ্ঞান কিংবা পলিমার যৌগ উৎপাদন-এর 
মত জীববিদ্যায় আধুনিক গবেষণা ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
জেনেটিক ইঞজিনীয়ারিং যা বায়ো-টেকনোলজির শাখা 
এবং রোগ নিরাময়, সার উৎপাদন, ওষুধ উত্পাদন, খাদ্য 
উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে জীববিদ্যার জান প্রয়োগ করা 
হচ্ছে। 


জীববিক্তানের বাণিজ্যিক প্রয়োগ কোন নিদিষ্ট বিষয় 
নয়। আ্যাকাডেমিক নীতি অনুযায়ী এই ধরণের বিজ্ঞান 
নেই। কিন্ত আমরা ব্যবহারিক জীববিজ্ঞান ও প্রায়োগিক 
জীববিজ্তানের কতকগুলি বিষয়কে এই ধরণের একটি বিষয় 
বলে গণ্য করতে পারি। 


বস্ততঃ বাণিজ্যিক ভুগোলের মত এই ধরণের একটি 
বিষয় সরাসরি শিক্ষাক্ষেত্রে গুহীত না হলেও কম্যনিটি 
সায়েন্সের মত এটিও ধারণাক্ম ও চিস্তাজগতে গ্রহণীয় । 
অর্থাৎ আকাডেমিক বিষয় হিসাবে না হলেও সমাজে ও 
বিক্তান জগতে এটি একটি চর্চা ও চিন্তার বিষয় । 


জীববিজ্ঞানের বাণিজ্যিক বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে 
গুরুত্বপুণ বিষয় হলো বায়োটেকনোলজি । এর মধ্যে আছে 
জেনেটিক ইজিনীয়ারিং। জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ারিং-এর 
মধ্যে আছে জীন কোড পরিবর্তন করে রি-ক্ষিন্যাঞ্ট 
ভি.এন,এ তৈরি । এই রি-কদ্ধিন্যাপ্ট ডি.এন এ-র কাজ 
হলো বিভিন্ন এনক্তাইম তৈরি যা দিয়ে বিভিন প্রকার 
খাদ্য উৎপাদন যেমন, গ্লুকোজ, ল্যাক্টোেজ, বিশেষ শঁকরা 
ইত্যাদি তৈরি হয় । এছাড়া ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ার হার 
বাড়ায় বিশেষ উৎদেচিক উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থাৎ 
বিভিম ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জেনেটিক গঠন পরিবতনের 
ফলে যে-সব উৎসেচক উৎপাদন করে তা বেশী ও দ্ুতত 
ফার্মেন্টেশন ঘটায় । ফ্রলে আলকোহল উৎপাদন বাড়ে । 
প্রো্টোপ্রাজমে ব্লোমোজমের মধ্যে জীন ছাড়াও প্লাসমিড 
নামক এক প্রকার কণা থাকে । এই প্লাসমিড কণাগুলির 
পরিবর্তন ঘটে যখন নতুন ডি.এন.এ স্থাপন করা হয় 


কোনো ব্োমোজমে ৷ অর্থাৎ নতুন *জীন* তৈরি হয়। এগুলিই 
তখন নতুন এনজাইম উৎপাদনে, নতুন হরমোন উৎপাদনে 
সন্তিয় ভূমিকা প্রহণ করে । ওয়াটশন ও জ্ীক ডি.এন.এ- 
এর গঠন আবিক্ষার করেন 19531 এরপর 1966 খুস্টাব্দে 
জিন কোড আবিষ্কিত হলো। 1973 এ প্লসমিঙ 
আ্যাপ্টিজেনিক প্রোটিন তৈরি করে রোগ প্রতিরোধক 
আ্যান্টিবডি তৈরি করিতে পারে অর্থাৎ এটি ভ্যাকসিনের 
মত কাজ করে জানা যায়। মৃত ভাইরাস প্রবেশ করিয়ে 
আ্যান্টিবডি উৎপাদনের তুলনায়, অনেক খরচে 
যে কোন ভাইরাসের ডি.এন.এর পরিবর্তন জিন- 
প্রযুস্তির মাধ্যমে ঘটিয়ে বিশেষ আ্যান্টিজেনিক প্রোটিন তৈরি 
করে দেহে প্রবেশ করালে সংশ্লিষ্ট রোগ প্রতিরোধক 
আ্যান্টিবডি তৈরি হবে । যা ভবিষ্যতে রোগ প্রতিরোধে 
সহায়ক হবে । বিভিন্ন হরমোন উৎ্পাদনেও জীন প্রযুক্তি 
প্রয়োগ করা হয়েছে । যেমন আগে ইনসুলিনের বাণিজ্যক 
উৎপাদন হতো প্রত্যক্ষভাবে জীবের অগ্নাশয় থেকে । 
বর্তমানে জেনেটিক পরিবতন করিয়ে অধিক পরিমাণ 
ইনসুলিন উৎপাদন করা হচ্ছে গবেষণাগারে ॥ 


জীন প্রযুন্তিতে অধিক উৎপাদনশীল শস্য ছাড়াও 
বাতাসের নাইট্রোজেন স্থিতিকরণের ক্ষমতা ব্র্ধি করা 
হয়েছে বিভিন্ন শস্যের মধ্যে। এছাড়া জাবাণু জীন 
প্রয্‌স্তি ঘটিয়ে জীবাণুর দ্বারা আমাইনো আযাসিড. ভিটামিন 
বি, সাধারণ চিনির চেম্সে 16 গুণ মিষ্টি সিরাপ, 
আসপারটাম মিষ্টি পদার্থ যা কেবল বিশেষ বিশেষ 
এনজাহমের দ্বারা সংশ্লেষণ সম্ভব এই এনজাইমগুলির 
উৎপাদন নির্ভর করে জীনের উপর । 


জীববিজানের বাণিজ্যিক অন্য একটি বিষয় হলো 
রোগ নিরাময়, বিশেষ করে ক্যানসার নিরাময়ের জন্য 
হাইব্রিডোমা কোষ উৎপাদন, সর্বাধিক শরুত্বপূণ টিসু 
প্লাজমিনোজেন আযকটিভেটর যা রস্তের জমাট বাঁধা অবস্থা 
থেকে রস্তকে তরল করে । 


জঞ্জাল ও গক্সপ্রণালীর আবর্জনা থেকে তাপবিদুযুঞ্চ 
তেল, প্রোটিন থাদ্য তৈরির পদ্ধতিগুলিও বায়োটেকনোলজির 
বিষয় হয়েছে । এছাড়া প্রোটিন খাদ্য তৈরিতে বাম্োটেকনো- 
লজির গুরুত্ব বেড়েছে । আর আছে কচুরিপানা থেকে সার 





* নমতলা রঙ্গে্বর উচ্চমাধামক বিদ্যালয়, পোঃ নিমতলা বাজার, নদয়া 
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তৈরি, আখের ছিবড়ে থেকে ইথানল উৎপাদন প্রভৃতি । 


জীববিজঞানের বিষয় হিসাবে উভিদ ও প্রাণীর 
স্রাভাবিক রেচন পদার্থের ব্যবহারও একটি উল্লেখযোগ্য 
বিষয় । উদ্ভিদের রেচন পদার্থগুলি হলো গাছের বাকল, 
স্থৃত পাতা, ট্যানিন বান তৈল, রজন প্রস্তুতি । এর মধ্যে 
গুরুত্বপূণ হলো উপক্ষারগুলি যথা কুইনাইন, মরফিন এ 
দাতুরিন, পিক্রেেটিন, স্ট্রকনিন, আষ্ট্রোপিন ক্যাফিন প্রভৃতি 
'উষ্বধধ । 


অন্য ভেষজ উড্ভিদগুলিও গুরুত্বপূর্ণ যেমন বাসক, 
কালমেঘ, তুলসী, সপ-গন্ধা, অর্জুন অশোক, নিম প্রতি 
গাছ গুম উডিদ। এগুলি থেকে বেশী কাধকরী ওষুধ 


জান ও বিজ্ঞান 


( 38তম বষ, দশম সংখ্যা 
উৎপাদন পদ্ধতি নিযে গবেষণা চলহে। 


হরমোন প্রয়োগে কৃষিকাজে আগাছা দমন, গাছের বুদ্ধি, 
শাখা ও ফুল উৎপাদন, অঙ্করোদ্পম, একসঙ্গে ফলের পুষ্টি 
ঘটানো প্রভৃতি । এখন ক্রিম উপায়ে এইসব হরমোনের 
উৎপাদন চলছে । 


এছাড়া পিসিকালচার, সেরিকালচার, পোল্ট্রি প্রভূতিতে 
বাণিজ্যিক জীববিদ্যার প্ররোগ চলছে । 


ভবিষ্যতে এদেশে গবেষণাকস ও আযকাডেমিক বিষয় 
হিসাবে মেরিন বায়োলজির মত বাণিজ্যিক জীববিক্তান 
একান্ত প্রয্লোজন | 





আবেদন 


৭৭৯ 


নিজের পরিবেশকে দূষণ থেকে মুন্ত রাখুন । 

সকল প্রকার বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ করুণ । 

খরা, ভূমিক্ষয় ও পরিবেশ দূষণ রোধে রুক্ষ রোপণ করণ । 

খাদ্য ও ওষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুদ্ধে দ্রর্বার জনমত গঠন করুণ । 
সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলুন । 


কুর্বপাচিৰ 


ভারতবীয় বিজ্ঞানী-এরযুিবিদ 
ছল সং 


পণ্ডিত মান্যদের পন্ত্িকা এটা । বিশেষক্ত হিসেবে 
যাঁরা অধ্যয়নরত, তাদের পত্রিকা এটা । যুগলকান্তি রায় 
'মশায়ের আমন্ত্রণ পাবার পর থেকেই খুব ইচ্ছে করেছে 
এখানে লিখি । কিন্ত আমার মতন অর্ধশিক্ষিত লোকের 
পক্ষে কি সেটা একটা সোজা কাজ? আবার এক 
অন্য টিস্তাও আছে। ভাবি যে, বিভিন্ন ব্যাপারে 
স্বভাবসিদ্ধ অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে নানা বিষয়ে 
পড়ি। কিছুটা বুঝি, অনেকটাই বুঝি না। যথাসাধ্য 
যদি আলোচনা করি তেমন কোনো একটা বিষয়ে, তাহলে 
হয়ত একটা উপরি লাভও হয়ে যেতে পারে । আমার 
অসম্পুণ কিংবা কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি সম্পন্ন লেখাটা যদি 
কোনো যথার্থ বিশেষের চোখে পড়ে, এবং তিনি যদি 
তখন কম্ঠ করে ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেন তাহলে 


আমারই লাভ । হয়ত বা আরো অনেক পাঠকেরও 
লাভ । 


প্রথম উদাহরণ হিসেবে, এযান্রী আমার সংক্ষিপ্ত 
বিচার্য বা প্রশ্নটা হল &£ আমরা ভারতবাসীরা কি সাধারণ- 
ভাবে সত্যিই বিশ্বাস করি যে উন্নততর প্রযুন্তির মধ্যে 
দিয়ে আমাদের সমাজ ও আমাদের জীবনযাপনের মান 
উন্নত হবে £ যদি তা করি তো, কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ 
প্রযৃন্তির উপরে আমাদের সমাজ আলাদা করে গুরুত্ব 
দিচ্ছে £ 


প্রশ্নটাকে কি বোঝাতে পারলাম £ ইউ.এস,এ, টুডে-র 
জানুয্লারী 1983 সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, 
ডক্টর জর্জ এফ, মেখ্লিন্-এর লেখা । তিনি একেবারে 
সোজাসুজি বলে দিয়েছিলেন তিনটে কথা । প্রথমত, 
সেই অসামান্য পরিমাণে বিজানের প্রসাদপুষ্ট সমাজেও 
বহুজনে মনে করেন থে বিজান বা প্রযন্তি তেমন কোনো 
আল্লাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নয় যার দ্বারা সমাজের সুখ 
সমৃদ্ধি অবধারিত ॥ কিন্ত তা হলেও সাধারণ ধারণা এইটা 
যে বিজান ও প্রযুক্তি সত্যিই অনেক অসম্ভবকে সম্ভব 
করতে পারে । 


দ্বিতীয়ত একটা হাশি্লারি দিয়েছিলেন । সাধারণের 


যে সব আশা, বাস্তববাদী বিজানী ও প্রযুষ্তিবিদ্রা জানেন 
যে সেই সব উজ্জল আশা সব পূরণ করা খুব মুশকিল, 
রাতারাতি পুরণ করা তো কঠিন বটেই । 


তৃতীয়ত যেটা করেছিলেন, সেটাও আমার কাছে খুব 
চমকপ্রদ লেগেছিল । বিনা দ্বিধায় সাতটা বিশেষ ক্ষেত্রের 
এক তালিকা দিয়েছিলেন, যেক্ষেত্র কয়েকটাতে, বতমান 
দশকে ওদেশে দারুণ চা হবে, অগ্রগতি হবে, এবং তার 
প্রভাবও সেই মান্্রায় বিস্তৃত হবে সবসাধারণের জীবনে । 

আমার মল প্রশ্নটাকে এইভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে বলতে 
গেলে আমরা “মধ্যবতা তথা মধ্যবিত্তরা এবং আমাদেরও 
চাইতে “নিশ্নবতী' তথা দরিদ্রতররা কী ভাবে বা কী 
ভাবেন £ তৃতীয়ত, ডক্টর মেখলিন (বা মেশলিন, 
সঠিক উচ্চারণ জানি না )-এর মতন সাতটা কি দশটা 
বৈক্তানিক ক্ষেত্রের তালিকা কি ভারতবর্ষের বেলায় করা 
যায়, যে কয়টা ক্ষেত্র আমান সমাজ জীবনে অগ্রণী 
স্বরূপ হবে ? ৃ 


এই তৃতীয় উপ-প্রশ্নটার একটা অনুপূরক প্রশ্নও আমার 
মনে এই মুহতে খোচা দিল। মাকিন দেশের যে সংগঠন 
ও মানসিকতা, তার ফলে, সেখানে এমন বহু গুরুত্বপুণ 
উদ্যোগ আসে ব্যন্তিগত বা বেসরকারি কি আধা সরকারি 
নেতৃত্বে । আমাদের রাজনীতিক স্বাধীনতার আগে, 
এদেশেও অনেকটা সেই রকমই অবস্থা ছিল। স্বাধীনতার 
পর থেকে কিন্ত সেই ধারাটা .পাক্টিয়ে গিয়েছে । 


ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রমুন্তিগত নেতৃত্ব (ও পৃষ্ঠ” 
পোষকতা ) এখন অনেকটাই সরকারি হতে । প্রত্যক্ষ- 
ভাবেও, পরোক্ষভাবেও । এমন কি, শিক্ষা ও গবেষণা 
কিংবা উৎপাদন ও ব্যবসার ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে । 
বিদেশ থেকে সহযোগিতা বা প্রযুক্তিগত "খণ' করতে 
গেলেও সরকারি ভূমিকা খুব বড়। 


সুতরাং, মাকিন সমাজ কি তার সঙ্গে তুলনীয় অন্যান্য 
সমাজের চাইতে আমাদের পরিস্থিতিটা অনেকটা অন্য 
রকম । আমাদের দেশে, আমাদের সরকারি চিস্তাভাবনা 


364 


খুব স্পস্ট খুব দৃঢ় না হলে, কোন্‌ দিকে জোর দেওয়া হবে-_- 
তানিগ্সে নানান গোঁজামিল, নানান রকম অফলপ্রসু ব্যাপারের 
ভম্ম থাকতে বাধ্য বটেই। অফলপ্রসূতার চরম নিদর্শন 
যেমন দেখেছিলাম দেই বিরাটি পরিধির সায়া ত্যাগ 
টেকনলজি প্ল্যান-এর বেলায় ! বিশেষজরা কী মনে 
করেন জানি না, কিন্ত আমার তখনই শ্নে হয়েছিল যে 
ও দিয়ে ভারতবর্ষীয় বিজান ও প্রযুক্তিকে কোনো সুনিদিষ্ট 
অর্থবহ দিকে ঠেলে দেওয়া যাবে না। 


তার পরে, গত দেড় দশকে, এমন কতকগুলো দিকে 
আমরা এগ্রিয়েছি যেঙলো আমাদের প্রতিরক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
ভাবে জড়িত । এটা ধরে নিলাম যে এগুলে খুব জরচরী । 
এর কিছু কিছু সুফল আনুষঙ্গিক হিসেবে ফলেছে সাধারণ 
জনজীবনেও । কাজেই, এই সরকারি নীতি নিয়ে 
বিতর্কের মধ্যে যেতে চাইছি না আগাতত। কেবল 
জানতে চাইছি যে, প্রথমত, প্রতিরক্ষামুঙখখী বিজ্ঞান ও 
প্রযুক্তির দিকেই এমন আপেক্ষিক ঝোঁক বর্জন করে কি 
জাপানের মতন দেশের গত তিন-্চার দশকে সামাজিক 
মঙ্গল হল £ না, অমঙ্গল হল £ 


দ্বিতীয়ত, আমাদের এমন আপেক্ষিক ঝোঁক ও 
আপেক্ষিক সফলতা সত্তেও কি চীন দূরে থাকুক, 
পাকিস্তানের মতন দেশের আও . ্িরভ্তর প্রতিযোগিতার 
চন্রু থেকে নিম্রুতি পেলাম £ 


তুতীয়ত, প্রতিরক্ষামু্ী বিজান ও প্রযুক্তি বিদ্যাসাধনার 


জান ও বিজান - 


| 88তম বধ) দশম সংখ্যা 


নিতান্ত,”আনুর্ষঙ্গিক ফললাভ গুলো ছাড়াও, প্রধানত সমাজ 
কল্যাণমুখী বিজান ও প্রযুন্তি চচার দরকারও কি অত্যন্ত 
জক্ষরী নয় £ £ | 


চতুর্থত, এবং সর্বোপরি, বহর বিশ-পচিশ আগে, 
মোটামুটি জন কেনেডির আমলে যেমন মাফিন দেশে 
জনচিত্তে রভীন আশার উদ্বেলতা দেখা গিয়েছিল যে 
বিজান ও প্রহুক্তির মধ্যে দিয়েই সেই বড়লোক সমাজটা 
বিরাট এক ধাপ উপরে উঠে যাবে, সেই গোছেরই এক 
রামধনু কি এই 1985 খ্ুস্টান্দের ভারতবধীকস মধ্যবতী 
সমাজে হঠাৎ জাগছে না? বা জাগানো হচ্ছে না £ 


মাকিন সমাজের মত অতি জন্বদ্ধ সমাজেও সেই 
আশায় দ্রুত ভাটা পড়েছিল । তারা হয়ত সেটাকে সামলে 


নিতে পেরেছে যদিও অনেক দাম দিতে হয়েছে তার জন্যে । 
আমাদের মতন গরীব এবং মারাত্মক অবিচারগ্রস্ত সমাজে 
যদি এক কঠোর বাস্তভবম্খী ও ফলপ্রসূ বৈজানিক তথা 
প্রযুন্তিগত কর্মসূচী ও সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি এই বেলা না 
তৈরি করতে পারা যায়, যার জোরে সাবন্রিক মঙ্গল সত্যিই 
সম্ভব, তা হলে, ভয়ঙ্কর এক আশাভঙ্গের সঙ্কটে কি আমরা 
পড়ব না £? 


আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌ সমাজ কি ডক্টর 
মেখুলিনের মতন সাতটা কি দশটা জরুরী উন্নতির ক্ষেন্র 
নির্দেশ করতে পারেন £_মৌল গবেষণার অপরিহার্য 
ক্ষেন্রগলো ছাড়া ? 


ভামিকম্প £ কোথায় ভাব £ 


[ একটি নতুন বিরাট বৈক্তানিক সাফল্যকে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় নঘিতে আবিক্ষার. হিসেবে অন্ততু্ত 
করা হয়েছে । সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজান আকাদেমির 
পল্প-সদস্য ইগর গুবিন আবিক্ষার করেছেন ভূমিকম্প 
হওয়ার সময়়ানুবতিতা, ষা এতফাল অজানা ছিল। তার 
এই আবিক্ষারকে বলা হয় “গুবিনের সাইস্‌মোটেক্টনিক্স 
সুর” । এই সুজ থেকে প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা ঢলে, 
ভবিষ্যতে কোন্‌ স্থানে ভুমিকম্প হবে, ার আকার 
কতখানি, কম্পনের খল কতথানি, পুনরাম্ম হওয়ার 
সম্ভাবনা কতখানি । ]. 


_ *শুমিকম্পের পুরাভাস দিতে পারাটা আধুনিক বিজ্ঞানের 
গ্কটি মূল সমস্যা । পৃথিবীর যে-সব অংশে প্রান্মশই 


ভূত্বকের নড়াচড়া ঘটে সেখানে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার 
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাস করে । আর এইসব স্থানেও 
নির্মাণকারীরা গড়ে তুলছেন উচু থেকে আরো উচু নগর, 
উচ্চবেগসম্পন্ন যানবাহনের উপযোগী রাজপথ, ব্রহৎ বৃহৎ 
কল-কারখানা ও পাওয়ার-স্টেশন। ভুমিকম্প সম্পর্কে 
যদি সময়োচিত ও সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া- হয় তাহলে 
সংগে সংগে যথোচিত ব্যবস্থা অবলছন করা চলে, 
মানুষের প্রাণনাশ বন্ধ হয়, আগুন ও অন্যান্য- বিপর্যয়কর 
পরিণতি এড়ানো চলে ।- নির্মাণকালীদের পক্ষে এটা খুবই 
প্রয়োজনীয় বিষয়। ভূকম্পপ্রবণ. এলাকায় যে-সব 
অট্টালিকা তৈরি হচ্ছে সেগুলো খুবই শম্তসমর্থ, তাদের 
কাঠামো অতি-জোরালো ভু-কম্পন সহ্য করার উপযোগী । 


আক্টোবর, 1985] 


কিন্ত এ-ধরনের নির্মাশকার্ষের জন্য প্রচুর অতিরিস্ত ব্যয় 
করতে হয়। তাই, কোনো নির্মাণকার্ষ- ধরা যাক একটি 
হাইদ্রো-পাওয়ার জ্টেশন--গুরু করার আগে নির্মাণকাজ 
ভারপ্রাপ্ত ইঞজিনিয়াররা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের একটি বিশেষ 
'মানচিন্ন পেতে চেষ্টা করেন, যাতে দেখানো থাকবে 
ভুমিকম্প হওয়ার সম্ভাব্য এল্লাকাশুলি শুধু নয়, তদুপরি 
ভূমিকম্পের প্রকৃতিও- অর্থাত, কম্পনের বল, কম্পন 
ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপ্তি, কম্পন ঘটার সম্ভাবনা । এই 
সমস্ত তথ্য হাতে পাওয়ার পরে ইঞ্জিনিয়াররা স্থির করতে 
পারেন কী-্ধরনের নির্মাণকার্ধ করতে হবে । 


ভূ-কম্পনপ্রবণ অঞ্চলের মানচিত্রে ভৌগোলিক এলাকা- 
গুলো ভূমিকম্পঘটিত বিপর্যয়ের মান্রা অনুযায়ী আলাদা 
আলাদা ভাগে ভাগ করে দেখানো হয় । এধরনের মানচিন্ত 
বেশ কিছুকাল হল ব্যাপকভাবে ব্যবহ্াত হয়ে আসছে । 
কিন্ত ভু-ক্ঞপনতত্ত্বে বিভিন্ন বৈক্তানিক চিন্তাধারা রয়েছে 
এবং তদনুষায়ী মানচিন্ত্র রচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি । 
মোটামুটিভাবে সমস্ত মানচিন্ত্রই রচনা করা হয় ভূ-কম্পন- 
গত ভূতত্ত্ররত ও পরিসংখ্যানগত তথ্য এবং তৎসহ 
ইতিহাসে ও সাহিত্যে ছড়ানো উপকরণ বিশ্লেষণ করে। কিন্তু 
যে-ভাবেই মানচিত্র রচনা করা হোক, এ-ধরনের মানচিত্রে 
কিছু ভ্রান্তি থেকেই যাক । যেমন, ভূমিকম্প হওয়ার এলাকাকে 
অনেক বড়ো করে দেখানো হয় (কয়েক শত বর্গ- 
কিলোমিটার ) এবং প্রায়শই ভূমিকম্পের তীব্রতাকে 
দেখানো হয় লঘ্ঘু করে বা অনেকটা বাড়িয়ে । 


সারা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ভমিকম্প হয়ে থাকে মধ্য- 
এশিয়ায় । এই এলাকায় গত কয়েক দশক ধরে যতো 
ভমিকম্প হয়েছে সেগুলো অনুশীলন করেছেন সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিজ্ঞান আকাদেমির পন্ত্-সদস্য ইগর গুবিন 
এবং তার পরে সংখ্যার ভাষায় একটি নিয়মানুবতিতা 
সুক্রবদ্ধ করেছেন, ঘে নিয়মানুবতিতার কথা আগে জানা 
ছিল না। অনুরূপ ও অভিন্ন সন্গিলয় ভু-তাত্বিক কাঠামোয় 
ঘটে থাকে একই ধরনের ভূমিকম্প। অনুরূপ হয়ে 
থাকে তাদের কেন্দ্র, তাদের শত্তি, তাদের ভূকম্পের বল, 
ও পুনরায় ঘটার সম্ভাবনা । এই আবিষ্কারের ফলে আরো 
সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে ভূমিকম্পের 
এলাকার আকার ও সীমানা এবং আরো সঠিকাভবে 
পূর্বাভাস দেওয়া গিয়েছে ভূকম্পনের বলের এবং আসন্ন 
বিপর্যয় সম্পকিত অন্যান্য বিষয়ের । 


ঈম্প্রতিক কালে যে-তেইশটি বড়ো রকমের ভূমিকম্প ঘটে 
' লিয়েছে সেগুলি সম্পর্কে শুবিনও তাঁর সহকারীরা অত্যন্ত 
সঠিকভাবে পূরাভাস দিতে পেরেছেন । এই পূর্বাভাসে 


ভুমিকম্প £ কোথায় হবে"? 


86৮৮, 


এমন সব স্থানেরও উল্লেখ ছিল যেখানে আগে কখনো 
এধরনের বিপর্যনন ঘটেনি । অর্থাৎ, প্ররুতি নিজেই 
বিজ্ঞানীর অনুমানের সপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। 
এই অনুমান বিজ্ঞানী প্রথম করতে পেরেছিলেন 1940-এর 
দশকে যখন তিনি তুর্কমেনিযা ও কিরগ্রিজের পর্বতে 
আগেকার ভূমিকম্প দ্বারা সৃষ্ট ভত্বকের ফাটল অনুসন্ধান 
করেছিলেন, সংশ্লিষ্ট শিলার গাড়ন পরীক্ষা করছিলেন এবং 
আগেকার কালের ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 
করছিলেন । 


গুবিনের সাইস্মোটেক্টনিক্স সূন্ন যে কতখানি, সঠিক 
তা ইতিমধ্যেই বহু দৃষ্টান্ত থেকে জানা গিয়েছে । ভারতে 
যখন বোগ্বাইয়ের অদূরে একটি জল-বিদ্যুৎ উত্পাদনের 
কেন্দ্র নির্মাণের পরিকন্বনা করা হয় তখন পরামর্শ দাতা 
হিসেবে গুবিন আমন্ত্রিত হন। প্রশ্নটি ছিল, নির্বাচিত স্থানে 
নির্মাণকার্যটি কিভাবে শুরু করা হবে--সাধারণত 
যে-ভাবে করা হয় সেইভাবে) না, ভূ-কম্পপ্রবণ এলাকায় 
যে-ভাবে করা হয় সেইভাবে £ স্থানটি ও তার পরিবেশ 
ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিক্তানী বলেন, নিদিষ্ট 
এলাকায় জোরালো একটি ভূমিকম্প ঘটার সম্ভাবনা আছে 
(যদিও এলাকায় আগে কখনো ভূমিকম্প হয়নি )। 
সোভিয়েত ভূ-পদার্থবিজ্ঞানীর মতামতকে যখোচিত মর্যাদা 
দেওয়া হয় এবং অপ্রত্যাশিতভাবে অতি শীঘ্রই তার ভবিষ্য- 
দ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয়। ভূতত্বের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যেশকোনো 
প্রক্রিয়া সংঘটিত হতে হাজার-হাজার বছর সময় লাগে। 
এক্ষেত্রে-স্বীকার করতে হয়, বিজ্ঞানীর ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যুৎ- 
গতিতে সত্য প্রমাণিত হল । ভমিকম্পটি প্রকৃতই হয়েছিল 
কিন্ত আগে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে কোনো 
ক্ষতি হয়নি । 


শুবিনের ভবিষ্যদ্বাণীর বৈক্তানিক তাৎপর্য হচ্ছে এই 
ফে' এর ফলে ভূকম্পবিদ্যার চিন্তা আমূল পরিবতিত হয়েছে 
এবং এই বিক্তানে একটি নতুন ধারা শুরু হয়েছে । এবং 
এই বিজ্ঞানের মূল যে সমস্যা--ভুমিকম্প সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী করা-_তার সমাধানের দিকে নিরভরযোগ্য পথ 
পাওয়া গিয়েছে । 


বাস্তব ক্ষেত্রে আরো একটি বিরাট ব্যাথার এই যে 
গুবিনের সাইস্মোট্রেক্টনিক্স সুন্র অনুযায়ী রচিত 
মানচিন্ত্রের সাহায্যে. নির্মাণ কার্ষের জন্য উপযুস্ত স্থান 
নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে। 


 কলিকাতাম্ছ সোভিয়েত দৃতশ্থানের বার্তাবিভাগ কর্তু ক 
প্রচারিত ] 


অমুলযথন দেব স্মৃতি এবজ প্রতিযোগিতা 
বিষয় £ ভারতীয় কাম্পিউটার 
প্রব্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ £ 31শে জানুয়ারী, 19861 
পুরস্কার 8 প্রথম---1 590 00 টাকা, দ্বিতীয় 8 10090 টাকা 


বিঃ দ্রঃ কে) প্রবন্ধ অনধিক 2000 শন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে । 
খে) প্রবন্ধ ফুলক্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিক্ষারভাবে জিখতে হবে । 
গে) প্রতযোগিতায় . যোগদানকারীদের বয়স এ তারিখের মধ্যে 
অনধিক একুশ বছর হতে হবে । ্‌ 
(ঘ) প্রবন্ধ নির্বাচন বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে। 
(ঙ) প্রয়োজনবোধে প্রবন্ধগুলি পরিষদ কতৃক প্রকাশের 
অধিকার থাকবে । 
প্রবন্ধ প্রেরণের ঠিকান £ করমসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, 


পি-23, রাজা র্লাজকুফণ সীট, কলিকাতা-700006 
(ফোন £ 55-0660) ' 
কমসচিব 
বঙ্গীয় বিজ্তান পরিষদ 





টি. ভি. সার্ভিসিং এ শিক্ষণ কেন 


ব্রজীঘ শ্রিজ্ঞান পরিষদ 


যোগদানেচ্ছ, ব্যন্তিগণের আবেদন জমা নেওয়া হচ্ছে। 
/+ত।,৮০ 'ববরণের জন্য পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন । 


বঙ্গীপ্ন বিজান পরিষদ 
পি-23, রাজা রাজকৃফণ জ্গীট 

কলিকাতা-70909096 

ফোন 5 65-0669 


এ, 
রর হু 
রি টি 

টা 





রেনে দেকাতে 
অল্পলাল ঘাট্টাতি 


দর্শন-ধিজান-গণিতের ইতিহাস আলোচনায় দেকার্তেকে 
এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর 
আগে এই তিনটি বিষয়ে তার যে অবদান, আজ অবশ্য 
সে-সবের সেম্মূল্য ও গুরুত্ব নেই। কিন্ত মনন ও চিত্তার 
ক্ষেত্রে তার দার্শনিক মতবাদ ও বিজ্ঞান-গণিতে তাঁর ধ্যান- 
ধারণা সভ্যতার অগ্রগতিতে যে নব নব অধ্যায়ের সুচনা 
করেছিল, তার মূল্য এ বিশিষ্টতা অস্বীকার করা যায় না। 
অবশ্য এ ল্নকমই হয়। সমসামগ্িক দেশ ও কালের 
গণ্ভী অতিক্রম করে ব্যাপকতা লাভ করতে পারে ঃ এমন 
চিন্তা-ভাবনা, প্রতান্সশ্প্রতীতি খুবই কম। অনেক সময় 
যা অভিনব বলে মনে হয় গভীর বিল্লেষণী দৃজ্টিতে দেখলে 
তা “নতুন বোতলে পুরোনো মদ” পরিবেশন ছাড়া আর 
-»কিছু নয় দেকাতের অনেক মতের গুরুত্ব হাস পেয়েছে, কিন্তু 
সত্য অন্বেষণে তাঁর পদ্ধতি ও গণিতে অবদান এখনো 
হমন্বণযোগ্য। দেকার্তের প্রতিভার সাধিক মূল্যায়ন এখানে 
সম্ভব নয়। তার জীবনী আলোচনায় এ প্রসঙ্গ কিছু 
কিছু উল্লেখিত হবে মাল্ল। | 


1596 খুষ্টাব্দে 31শে মার্চ. দেকাতে তুর্যার 
(10904158179) লা আয়ে-তে (৮৪71718/6) জন্মগ্রহণ 
করেন। বাবা ছিলেন আইনজীবী ; পারিবারিক হচ্ছলতা 
ছিল। দেকার্তের বাবা দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করলেও 
পুশ্লদের গপর তার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। রেনে 
দেকাতের ছেলেবেলায় শরীর-স্থাস্থা মোটেই ভাল ছিল না। 
সেজন্য বাড়ীতেই তার লেখাপড়া শুরু হয়। আই বছর 
বয়সে তিনি লা ফ্রেশে-তে (1-৪ 7110186) জেস্যুইট স্কুলে 
ভতি হন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য সকালবেলাটা 
বিছানাতে কাটাতেন, এবং খুশী মত সময়ে ক্ষাসে যোগদান 
করতেন। বড় হয়েও তার এই অজ্ঞাস কাটেনি, প্রায় 
সারা জীবন বজায় ছিল। ষোলো বছর বয়সে স্কুলের 
পড়া শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, এবং কুড়ি 
বছর বযসসে আইনে জ্লাতক হয়ে প্যারিস গমন করেন। 
এখানে 11/090109 ও 115915976-এর সঙে পরিচিত 
হন এবং এক বছর ধরে গণিত অধ্যায়ন করেন । 


বিচিন্ত ও অদ্ভুত. জীবন দেকার্তের । কখনো মদ্য 
পানের প্রতিঘ্ন্দি,তা করেছেন, কথনো আবার ভুয়া খেলার 
মন্ত হয়ে উঠেছেন ॥ কখনো সৈন্যবিডাগে উচ্চপদ লাভ 


* ঠাক্কুরাণীচক, হাগল+,712613 


করে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করেছেন। এক এক 
সময়,/দুঃসাহদিকতা বশে জীবন সঙ্কটে পড়েছেন । আবার 
কর্খনো বা শান্ত ও নির্জন জীবন যাপনের জন্য ব্যগ্র হয়ে 
হয়েছেন। 1617 খ্বস্টাব্দে সৈনা বিভাগে যোগদান করে 
ন বছর ধরে সাফল্যের নানা নজির রেখেছেন । কিন্ত তর 
এই বৈচিত্র্যময় জীবনে গণিতের প্রতি আসন্ত কমেনি, বরং 
বেড়েছে । সৈন্যবিভাগে যোগদান করার গর একাট 
গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে গণিতে তশর ক্ষমতা ও 
সামথ সন্থদ্ধে সচেতন হন । 


সৈনিক জীবনের পরিদমান্তি ঘটিয়ে প্যারিসে ফিরে 
এসে দৃরবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যকর ভূমিকায় অভিভূত হয়ে 
পড়েন, এবং আলোক সম্পকিত যন্ত্রপাতির তাত্তবিকতাগ্ন 
ও নির্মাণে নিষ্‌স্ত থাকেন । মানসিক শাস্তি ও মননশীল 
চিন্তাভাবনার অবসর ও সুযোগ লাভের জন্য দেকাে 
1628 খুস্টাব্দে হল্যাণ্ড গমন করেন। এখানে কাটে 
তার দীর্ঘ কুড়ি বছর, আর তার বিখ্যাত গ্রন্থগুলি ওই 
সমম্ম রচিত হয়। 1649 খ্রস্টাব্দে সুইডেনের রানী 
ক্রিস্টিনার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। সেখানেই 1650 
গ্ুস্টাব্দে নিউমোনিয়া রোগে আল্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। 
সারা জীবন দেকাতে সুখ্োদয়ের অনেক পরে শষ্যা ত্যাগ 
করতেন, কিন্ত রাণী শ্রিস্টিনা পাঠ গ্রহণ করতেন সূর্যোদয়ের 
পুর থেকেই কনকনে শীতের ডাশ্ডা- ঘরে । খুব সম্ভব 
দেকাতে এই শীত ও ঠাণ্ডা সহ্য,করতে না পেরে রোগান্রগন্ত 
হয়ে প্রাণত্যাগ করেন ।. 


পাস্ছাল ও গ্যালেলিও দেকারের সমসাময়িক হলেও 
সপ্তদশ শতাব্দীতে তার বৈজানিক টিস্তাভাবর্বা যথেম্ট 
শুরুত্বগূণ । সাধারণ ও বৈজানিকমণ্ডলীতে তার বাণী ও 
প্লচনা সমাদৃত হয়েছিল। কারণ, তার রচনা ছিল স্প্ট) 
স্বচ্ছ, আর ভঙ্গীমাও ছিল আকর্ষণীয় । তা হলেও গীর্জা 
তাঁকে প্রহণ করেনি । দেকার্তে বিশ্বাস করতেন তিনি 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন । কিন্ত বাইবেল 
বিজ্ঞানের উৎস নর বলে দৃট় মত পোষণ করতেন তিনি 
বলতেন, মানুষ ধা বুঝতে পারবে তান্ই প্রহণ করবে। 
আর যত্তির সাহায্যেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, 
তার জন্য বাইবেলের প্রামাণিকতা বা সাক্ষ্যের প্রয়োজন 
নেই। এজন্য তার গ্রন্থ গীর্জার. নিষিদ্ধ তালিকাস্স 


1 38তম বর্ষ দশম সংখ্যা 
(17095. 01 21০01110190 80915) অন্তভুত্ত হল্স। 
তার লেখা প্রথম গ্রন্থ 7601195 01 119 01790110101 
06 1১0114 1628 খ্রস্টাব্দে লেখা হলেও স্বত্যুর পর 
প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থ 55197) 0 05 ৬0110 
1634 খ্ুস্টাব্দে লেখা হলেও প্রকাশ করেন নি। কারণ, 
এতে প্রহদের গতি কিভাবে বজাম থাকে এবং সুযের 
চারদিকে তাদের কক্ষপথ নিশীত হয় তার ব্যাখ্যা 
ছিল। খুব সম্ভব গ্যালেলিওর শান্তির কথা ভেবে বইটি 
প্রকাশ করতে সাহস পাননি । 16937 গ্ষ্টাব্দে তার 
বিশ্ববিশ্রু ত গ্রন্থ 1119 181961100০1 01500911759 প্রকাশিত 
হয়। সাহিত্য ও দর্শনের ক্লাসিক এই গ্রচ্ছে তিনটি 
বিখ্যাত পরিশিষ্ট বতমান ছিল,--[9 31017791719, 
৪ 00101001006 ও 195 14911017655 গার্পিতিক চিস্তা- 
ভাবনা, গবেষণার একমাত্র ফসল 1৪ 3101761716-তেই 
দেখা যায়। এখানেই রয়েছে বীজগণিত ও স্থানাঙ্ক 
জ্যামিতির ধারণা । অবশ্য চিঠিপন্ত্রের মাধ্যমে তিনি 
অজম্র গাণিতিক ভাবনা ব্যস্ত করেছেন । দেকাতের 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি 719 19100 - ০01 10150090159-বো 
কেন্র করে । এই প্রন্থটিই ক্রুমে ক্রমে সুধী ও সাধারণ 
পাঠকের হাদয় জয় করে চলল। 1644 খ্রস্টাব্দে 
21110101015 10111950171)189 প্রকাশিত । এতে প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞান-_বিশেষত গতিসুন্ধ এবং ঘ্র্ণাবাতা তন্ব* 
(11601% 0 ৬০11৪১) আলোচিত হয়েছে । দেকার্তে 
সঙ্গীত বিষয়েও গ্রন্থ রচনা করেন । 


এতক্ষণ আমরা দেকার্তের জীবন ও তার লিখিত 
বইগুলি সম্বন্ধে দ্ু-চার কথা বললাম । এবার তার 
চিস্তাভাবনার বিবর্তন রেখার্টি অনুসরণ করে গণিতে তর 
কীতির - কটিমান্ত্র উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব। 


দেকার্তে গণিতিক চিন্তায় দার্শনিক, প্রাকৃতিক বিজানের 
ছাত্র ও প্রয়োগবিদ--এই তিন ধরনের চিস্তাধারায় 
এমনিই একাত্মতা যে এদের পৃথক করে বিচ্ছিন্নভাবে 
আলোচনা করা যায় না। টিস্তাবিদদের মনে সমাজ 
' জীবনের প্রতিফলন সাধারণের চেয়ে অধিক পরিমাণে 
দেখা যায়। দেকাতের সময় প্রোটেসটাণ্ট-ক্যাথলিক 
দণ্ডের চরম মুহত বলা যায়, এবং এ সময় বিজানের 
এমন সব সুত্রাি আবিষ্কৃত হচ্ছিল যাতে চিরাচরিত 
ধমীঙ্ক ভাবনার মুলে কুঠারাঘাত করছিল । 
একদিকে ধমীক্স আন্দোলন ও অপর দিকে বিজানের 
সুতীক্ষ যুত্তি ও পরীক্ষায় শাস্ত্রীয় বনের অসারতা প্রতিপন্ন 
হতে গাকামস দেকাতের মনে প্রচলিত জান ও সত্যের 
প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস, দেখা দেয়। স্কুলের শিক্ষা 


রৈবে দেকার্ডে 


3658. 


থেকে তার লাভ হালা যে, তিনি আরো সংশয্াগিবিত হযে 
উঠলেন । সর্বজনবিদিত, কেবল সংশয় থেকে লাভ হয় 
না--প্রত্যাখ্যান থেকেও সত্য জানা যায় না, জটিলতার 
সমাধান হয় না। সুতরাং তার গুঢ় প্রশ্ন £.আমরা কিভাবে 
কোন কিছু জানি £ 


তার মনে হলো ন্যায় (19910) নিজে বন্ধ্যা । আমরা 
যেটুকু জানি তা জানাতে প্রচার করতে ন্যায় নিঃসন্দেহে 
কার্যকর কিন্ত তা মৌল সত্য উদঘাটনে অক্ষম । তা হলে 
কিভাবে কোথায় তা পাওয়া যাবে £ তার মতে দর্শন সব 
বিষয়ের সত্যের প্রতিভাষ নিয়ে আলোচনা করে মান্র। 
সুতরাং অন্বেষণ_-সর্বক্ষেন্ত্রে সত্য প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি 
নিরাপপে অন্বেষণ চলতে লাগল তার মনোজগতে । 
দেকাতে'র কথাক্ম তিনি এর সাক্ষাৎ পান্‌ স্প্রে, 1619 
গুস্টাত্দের 10ই নভেম্বর । এই পদ্ধতি গাণিতিক পদ্ধতি 
গণিতের প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধভিত্তিক, তার প্রমাণের কোন 
প্রয়োজনীয়তা নেই বলে দেকার্তের ক্কাছে গণিতের 
আবেদন । তা ছাড়া গণিতে আছে যথার্থ নিণয়ের উপায়, 
এবং ফলপ্রসৃভাবে প্রতিষ্ঠিতও করা যায় এবং আরো 
বড় কথা এই যে, গণিত তার বিষক্সবস্ত অতিক্রম করতে 
পারে। যে-সব বৈজানিক গবেষণায় ভ্রম এবং পরিমাপ 
বিবেচিত হয়, তার সঙ্গে গণিতের ঘনিষ্ট সম্পর্ক । 
বিহ্ষময়ের কথা, এই পরিমাপ সংখ্যা, আকাম নক্ষব্ূ, শব্দ 
বা অন্য যে কোন বস্ত সম্পকিত হোক না কেন, তাতে কিছু 
আসে যায় না। সত্য নিণয়ের পদ্ধতি পাওয়া গেল বটে, 
কিন্ত প্রকৃত জ্ঞানার্জন কিভাবে সম্ভব ? 


সব সংশয় নিরসন করে মনের কাছে স্পট ও 
অবধারিত বলে যা মনেহয় না তাকে সত্য বলে প্রহগ 
করা যায় না। ব্লহৎ জটিলতাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ সমস্যায় 
বিভাজিত করে সহজ ও সরল থেকে জটিলতার দিকে 
অগ্রসর হতে হবে । শেষে যৌন্তিক লোপানসমূহ' এমনভাবে 
পর্যবেক্ষণ করতে হবে যাতে কোন কিছু উপেক্ষিত বা 
বজিত না হয়স। দেকাতের ধারণা, এই পদ্ধতির মধ্য 
দিয়ে দর্শন-পদার্থবিদ্যা-শরীরবিদ্যা-জ্যোতিধিদ্যা-গণিত ও 
অন্যান্যক্ষেত্ে সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে। তার এই ধারণা 
ও আকাখ্া ফলপ্রসূ না হলেও দর্শন-বিজান-গণিতে তার 
অবদান উল্লেখযোগ্য । দেকাতে আধুনিক দশনের উদ্বোধন 
ঘটান । তাঁর জানতত্ের মূল কথা হচ্ছে মন মূল, স্পষ্ট 
ও অবধারিত সত্য গ্রহণ করে এবং তা থেকে অবরোহী 
পদ্ধতিতে পারম্পয' নিয়, করা যায় । দশনে স্বতঃসিদ্ধ 
গ্রহণ করেননি তিনি। তার চারটি সিদ্ধান্ত সবিশেষ 
লক্ষণীয় আমি চিস্তা করি, সুতরাং আমি আছি প্রত্যেক 


ক এই মতবাদ অনুসারে “মহাকাঙে -ূর্ণনান এর নীরা -দুল্ুলী থেকে খীরে বীয়ে সুর্য, গ্রহ, উপগ্রহ প্রস্তুতি জন্ম হয়েছে । 


370 
ঘটনার কারণ আছে ।॥ কায কারণের চেয়ে বড় হতে পারে 
না এবং পরিপূর্ণতা 03911600101), দেশ (502০9), কাল 
(01016) এ্রবং গতি (7011017) মনের অন্তঃধর্ম । 

প্রক্কাতি বিষয়ে দেকাতের খারণা ও টিস্তাভাবনা 
সমসামমিক চিস্তাবিদদের থেকে পুথক নয়, বরং 
পরিপূরক । তিনি বহু বছর ধরে বৈজ্তানিক গবেষণায় 
নিষ্স্ত ছিলেন--বলবিদ্যা, উদস্থিতিবিদ্যা, আলোদকবিজান 
ও জীববিজানের ওপর গবেষণাও করেছিলেন । তিনি 
21711050101 0 1916019817109-এর প্রতিজ্ঞাতা । 
তিনি ধারণা করতেন, এক আত্মা ছাড়া সব প্রাকৃতিক ঘটনা 
এমন কি মানুষের শরীর পযন্ত বলবিদ্যার নিয়ম মেনে 
চলে। প্রতিসরণের সন্ত আবিক্ষারেও তার বিশিষ্ট 
ভূমিকা ছিল বলে মনে করা হয়--অবশ্য বিতকিত । 
দশ'নের ক্ষেন্ত্রে তার টিস্তাভাবনা ও সিদ্ধান্ত বিপ্লবাত্ধক, 
বিজানের ক্ষেভ্রেও এর অনুসরণ দেখা যায় । 


প্র স্তিবিজানের প্রতি দেকাতে'র গভীর আকর্ষণ । 'ঘে- 
বিজান ক্ষলপ্রস্‌ নয়-্যাতে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ নেই 
তার প্রতি দেকাতে আগ্রহী নন। শ্রীকদের সঙ্গে এখানেই 
তার বড় রকমের প্রতেদ। নিজে সৃজনশীল দার্শনক 
হয়ে তাত্বিক বিজানে কেন আকর্ষণ বোধ করেননি--এটা 
বিস্ময়কর বলতে হবে। এমন কি, গণিত তার কাছে 
কেবলমান্্ মননশীল বিষয় নয়। এর গঠনমূলক ও 
উপযোগিতামলক দিকটির প্রতি তার অধিক আগ্রহ ছিল । 
তিনি গ্রানিতিক সৌন্দর্যের তেমন মুল্য দিতেন না। 
বিশুদ্ধ গণিতও তার কাছে মূল্যবান বলে বিবেচিত হতো 
না। তিনি বলতেন, যে গাণিতিক পদ্ধতি কেবল গণিতেই 
প্রযোজ্য তা ম্ল্যহীন। কারণ, এতে প্রক্তি-পাঠ হয় না। 
বিশ্দ্ধ গণিতজদের প্রতি তার উত্তি 8 “11999 ৬/17০ 
00110/919 10801191780105 10115 ০0৬৮7 58109 819 
1019 99881011919 901৬917 10 পর ৬৪11) 10189 01 
510111,৯ 


, পদ্ধতির 015 1511700) গুরুত্ব বিষয় অবহিত 
হয়ে এবং বিজ্ঞানে গণিতের ফলপ্রসূ প্রয়োগ করা যেতে 
পারে, এরাপ ধারণার বশবতী হযে দেকার্তে জ্যামিতিতে 
পদ্ধতি প্রয়োগে অগ্গসর হলেন । কিন্ত, সমস্যায় পড়লেন, 
এবং ইউক্লিড়ীয় জ্যামিতির তীব্র সমালোচনা করলেন । 
তিনি বললেন, ইউন্লিড়ীপ্প জ্যামিতির প্রত্যেকটি 
প্রমাণ নৃতন ও বুদ্ধি কৌশলে পু । এই জ্যামিতি চিত্রে 
আবদ্ধ, বিমৃতত আরে বুঝতে হলে কজ্পনাশন্তি অবসাদগু সত 
হয় । তাঁর সময়ে প্রচলিত বীজগপণিতের প্রতি সমালোচনা 
করে বলেন, বিষয়টি নিয়ম সন্ত কবলিত ॥ এতে মানসিক 


গুজরাত জিতল রিতার তত 
* 151117511১1 8017917901091,7170909170 701) 25070691810 1009117110793. 


রেনে দেকার্তে 


অক্টোবর 1335] 


উন্নতি হওয়া দূরের কথা রহস্যময়তা ও বিশ্‌স্বলা রদ্থি 
পায়। দেকারে তার পদ্ধতিতে উভয়কে বর্জন করিলেন 
না, উভয়ে মধ্যে ঘা শ্রেল্ত ধলে তার মনে হলো তা-ই 
গ্রহণ করলেন এবং একের সাহায্যে অপরের জুটি. 
সংশোধন করতে লাগলেন । বাস্তবিকপক্ষে, দেকাতের 
জ্যামিতিতে রীজগণিতের প্রয়োগ সংগঠন করলেন । আমরা ' 
আগেই বলছি দেকাতের সামগিক জীবন ও তার কীতি- 
গাথার সম্পূণ বিবরণ আমাদের এই ক্ষদ্র নিবন্ধে দেওয়া 
সম্ভব নয়। এখানে তার কীতির একটিমানর উদাহরণ 
তুলে ধরা হলো । 


ধরা যাক, কোন জ্যামিতিক সমস্যায় অকাত » দৈথ্্য 
নির্ণয় করতে হবে, এবং দেখা গেল, »* বীজগার্ণিতিকভাবে 
১৪-৪১-410৪ এই সমীকরণকে সিদ্ধ করে, যেখানে ৪ 
ও 0 জাত দৈথ্য। 


এখন, বীজগণিত থেকে আমরা জানি, 


[2] প্র2 
£- ++ 5 162 


দেকার্তে * অঙ্কন-প্রণালী নিশ্নরাপ দিয়েছেন £ 





0620 সমকোণী হ্রিভুজ যার 20-510 এবং ০07. 
8/2 $ 00-কে নি পর্যন্ত বধিত করা হলো। তা হলে, 
07-8/2 ॥ অতএব, ১-এর সমাধান 0নি-দৈথ্য | 


0লি যে সঠিক দৈত্য তার প্রমাণ দেবার দেননি । 
অবশ্য বহ ক্ষেত্রে তিনি অঙ্কন ও প্রমাণ ইঙ্গিত করেছেন 


''মান্ত্র, কিন্ত অম্পূর্ণ প্রমাণ বুদ্ধিমানদের ওপর ছেড়ে 


দিয়েছেন। যাই হোক, সমস্যাটির প্রমাণ অতি সহজেই 
করা মায়। | 


১০0৭ - 90 +0০0- 5/27- হি 105 
- [-308 


অক্টোবর, 1985] 


সব'জনবিদিত দেকাতে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির উদ্ভাবক । 
কিন্ত এই জ্যামিতির মূল ধারণা যে সমীকরণের সাহায্যে 
নানা ধরণের রেখার ধর্মাবলী আলোচনা, তা গ্রহণ করতে 
গণিতজ্দের অনেক বিলম্ব হয়েছে৷ 


অবশ্য দে-জন্য 
দেকারতেও কম দায়ী নন। কারণ, সমীকরণের সাহায্যে 
জ্যামিতিক অঙ্কনের সমস্যার প্রতিই তিনি অধিক গর্ব 


আরোপ করেছিলেন । 
তখনো প্রকাশিত হয়নি | 


তা ছাড়া ফের্মার এ 10005 
লাইবনিৎস ভিয়েতা, এমন কি 


ব্যাক বন্দ 
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নিউটন পর্যন্ত এ-বিষয়ে অনুকুল মত প্রকাশ করেননি । 
তবে বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে দেকাতের, দূরদশিতার অভাব 
ছিল না। তিনি 1.৪ 59017790169-র ভমিকায় বলেছেন 8 
.১০০91780117809 01911 11 09 58001010001 011 
76179100119 8170 101010910195 01 001180111195, 2110 
06 1790100 07 8১০/111111110 081, 15, 11 
58815 10 178, 85 121 10901700179 11981009171 
01 01011111791 09011611%.....৮,. 


প7াক বজ্ত 


সতান্নঞজন পান্ডা 


বিমান যখন আকাশে ওড়ে তখন কোন কোন চলস্ত 
বিমানের মন্ত্রপাতী, বিভিন্ন নির্দেশক যন্ত্র, এদের গতিবেগ 
ইত্যাদিতে বিভিন্ন রকম গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে। 
অনেক সময় চালকের সতর্ক দৃষ্টি এবং দক্ষতার ফলে 
বিমান রক্ষা পায় দুর্ঘটনার হাত থেকে । কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিমান চালকের শত চেস্টা সত্ত্বেও বিমানকে 
দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন স্থানে বিমান দুর্ঘটনার খবরাখবর 
অনেকের জানা আছে । আমাদের দেশে এই দুর্ঘটনার সংখ্যাও 
খুব কম নয়। কিন্ত ভারতে গত ৭19/20 বছরে যে 
তিনটি বিমান দুখঘটনার কথা উল্লেখ করা হচ্ছে তার 
কারণ যাই হোক না কেন তাতে আমাদের দু'এক জন 
বিজানীর মৃত্যু ঘটে । এইগুলি হল ঃ 


0) 1966 খ্ুস্টাব্দে 24শে জানুয়ারী আমাদের 
এয়ার ইত্ডিয়ার-_“বোয়িং 707” বিমান কাঞ্চনজঙ্ঘা 
ফ্রান্সের ম বু পাহাড়ে ভেঙ্গে পড়ে এবং তাতে মোট 
117 জন যাণ্রীর স্বৃত্যু হয়। এই মৃত যাত্রীদের মধ্যে 
ছিলেন ভারতের বিশিষ্ট পরমাণুবিজানী ডঃ হোমি 
জাহাঙীর ভাবা । 


(2) 1982 খুস্টাব্দের 22শে জুন প্রবল রম্টি 
ঝড়ের জন্য এয়ার ইত্ডিয়ার বোয়িং 7097 বিমান 
“গৌরিশ্কর” বোঘ্বাই বিমান বন্দরে নামবার পরেই 
পাশের দেয়ালে লেগে ভেঙ্গে যায়, এতে 111 জন যাত্রীর 
মধ্যে 17 জনের মৃত্যু ঘটে । এতে যাশ্রীদের মধ্যে তখন 
ছিলেন ভাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রের অধিকতা 
ডঃ রাজা রামান্না। তিনি কিন্তু প্রাণে বেচে যান। 


ক18॥. ভোলা ময়রা লেন, কাঁলিকাতা-70090094 


(3) এই বছর অর্থাৎ 1985 গ্ুস্টান্দের 23শে জুন 
টরেণ্টো থেকে বোশ্বাই আসার পথে এয়ার ইগ্ডিয়ার 
যাল্রীবাহী “747 জান্বো জেট” বিমান কণিফষ আয়ারল্যাণ্ডের 
দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল থেকে প্রায় 155-56 মাইল দূরে 
উত্তর আতলান্তিক মহাসাগরে ভেঙ্গে পড়ে । এতে মোট 
22 জন বিমান কমাঁসহ মোট 329 জনের মৃত্যু ঘটে । 
এর মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী এন নায়ুদামা । 

কিন্ত যে সব দুর্ঘটনার কোন বিমানের কর্মী বা যান্রী 
বেচে থাকে না তাদের ক্ষেত্রে বিমান দুর্ঘটনার কারণ 
কি, বাদায়ীকে, নাকি এর যান্ত্রিক ভর্গট, না কোন 
অন্ত্াত ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন এসে যায়। এ সব 
বিষয়ের সব সঠিক উত্তর দিতে পারে একটি বিশেষ 
ধরণের মন্ত্র। তাকে বলা হয় “ব্যাক বক্স” । এটা সব 
বিমানে থাকেনা । বিভিন্ন দেশের অসামরিক বিমান পরিবহণ 
সংস্থাগুলি এক্ষেজ্ে যে আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণ 
সংগঠন গড়েছেন তাদের নিয়ম অনুসারে নিজ ওজনের 
যে সমস্ত বিমান 57009 কেজির বেশি ওজন বহন করবে 
তাতে এই যন্ত্রটি রাখতে হবে। সেই নিয়ম অনুসারে 
জাম্বো জেট বিমান “কণিফের” মধ্যেও এই ব্যকে বক্ধ 
বসান ছিল । এখানে ব্যাক বক্স নিয়ে কিছু আলোচনা 
করা হল। 

ল্লযাক লল্সা বিমানর কোথায় প্রাক 

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রায়ই অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
দুঘঘটনার ফলে বিমানের পিছনদিকের অংশ কম ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় । দুর্ঘটনা যত বড় হোক না কেন এতে বিমানের 
লেজের দিকে কোন বেশী চোট সহজে লাগে না বলে 
ব্যাক বক্স যন্ত্রটি বিমানের লেজের দিকে বিশেষ 
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ভাবে বসান থাকে । 

ব্যাক ত্রাঙ্তার প্রিভিন্ন অংশ £ 

ককপিট ভয়েস বরেকডার, ডিজিটাল ফ্লাইট ডাটা 
রেকর্ডার এবং ফ্লাইট ডাটা রেকভার নামে তিনটি 
যন্্রকে পৃথক ভাবে বৃণাক বস হিসাবে চিহি'ত করা হয়। 
বিমান দুর্ঘটনায় যে ক্ষয় ক্ষতি হয় তার তুলনা করা যায় 
না। সেইক্ষতি কিভাবে হয় বাকেন হয় তার সন্ধান 
পাওয়া যায় এই বৃযাক বক্স থেকে । গ্রই সব বিষয় 
নির্ণয়ই এহ মন্ত্রের প্রধান বৈশিশ্ট্য | 


(1) ক্রক্রাপিট ভাপ রেক্রডার £ এটি একটি 

ত্রশ্নংক্রিয় যন্ত্র । শুধু তাই নয় এর অপর দুটি ধম হল 
--অত্যন্তগ্রহণ চ্ষম এবং সংবেদনশীল টেপ রেকডার । খুব 
জোরালো শব্দ ছাড়াও খুব লঘ্ঘু শব্দকেও এই টেপ রেকভার 
খুব সহজেই টেপ করে নিতে পারে। ভয়েস রেকর্ডার 
কেবলমান্ত্র ককপিটের সব কথাবাত্াই শ্রুতিধৃত হয়ে থাকে 
না, ককপিটের মধ্যে সব কথাবাতাই ধরা যাকে । 
বিমানের যন্ত্রে বিভিম রকম গণগ্ডগোলের দিকে চালকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সতর্কতাসুচক যে সব 
স্র্ংষ্টি্ম শব্দের ব্যবস্থা করা আছে দেই শব্দগুলিও এতে 
ধরা হয়ে যায় । 


এই যন্ত্রে মোট চারটি চ্যানেল আছে । যন্তটি চালু 
হওয়ার পর এটা অনবরত টেপ করতে পারে, শুধু তাই নয় 
এই টেপটি আধঘণ্টা অন্তর মুছে দিতে পারে সব 
টেপ করা শব্দ । এই পদ্ধতিতে টেপ করার বৈশিষ্ট্য হল 
বিমান যখন কোন দুখটনায় পড়ে তখন বিমানের মধ্যে 
কি কি ঘটেছিল, চালকদের মধ্যে বিডিনন সাঙ্কেতিক 
কথাবাতা, যান্রীসমূহের কথাবাতা ও আতনাদ ইত্যাদি 
সব বিষয়ের শেষ আধঘণ্টায় টেপ মজুত রাখে । যতক্ষণ 
বিমান চলতে থাকে এবং রেক্ডারে যতক্ষণ বিদ্যুৎ 
ব্যবস্থা বজায় থাকে ততক্ষণ তা টেপ করতে পারে 
বিদ্যুত বন্ধর সাথে সাথে এর টেপ করাও বন্ধ হয়ে 
যাম্স । বিদ্যুৎ বাবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়ার শেষ আধঘন্টা 
যে সব শব্দ এতে টেপ হয়ে যায় তা প্রায় এক বছরের 
মত অক্ষত থাকে । তার পর আতন্তে আস্তে মান হয়ে 
যায়। 

(2) ল্লাইট ডাটা রেক্রডান্ন ৪ এই যন্ত্রের গুরুত্ব 
খুব বেশি । বিমানের মন্ত্রপাতি চালু হলে কোন্‌ যন্ত্রটি 
কেমন চলছে, বিমানের গতিবেগ, বিমন চালকের সামনে 
বিভিমন নিদেশক যন্ত্রে কখন কি তথ্য দেখা যাচ্ছে ইত্যাদি 
প্রয়োজনীয় বিষম্মগুলি লিপিবদ্ধ হয় কম্পিউটারের সাহায্যে 
সাধারণ ভাবে এই যন্ত্রের সাহাযো পাঁচটি গরুত্বপুণ বিষয় 
বিশেষ ডাবে রেকড় করা থাকে । সেই গুলি হলঃ 


ক্তান ও বিজ্ঞান 


[ 38তম বর্ষ, দশম সংখ্যা 


(ক) বিমানের তাৎক্ষণিক গতিবেগ 


।খ) বিমানটি ওড়ার সময় কত উচ্চতা দিয়ে উড়ে 


যায় তার রেকড 
(গ) বিমানটির দিক নির্দেশক বিষয়, 


(ঘ) অভিকর্ষজ লোডিং বিষয় এবং 


(৩) টেক অফের পর কত সময় অতিবাহিত হয় 
তার বিষয় । 

যে কোন বিমানে এই রেকডার যুক্ত করা হয় না। 
সাধারণভাবে পশচ প্রকার বিমানে এই রেকডারগুলি যুত্ত 
করা হয়ে থাকে । সেগুলি হলঃ (০-27 বিমান, 
আ্যান্রো বোয়িং এবং 707 ও 737 বিমান । 


(3) ডিজিটাল ক্রাইট রেক্ভশার £ এটা এই 
পর্বের সর্বশেষ ফ্লাইট রেকডার ৷ এটাও খুবই গুরুত্বপূণ | 
এই যন্ত্রটি কম্পিউটার চালিত, এতে অসংখ্য রকমের তথ্য 
ধরা থাকে । তবে এটা নিভর করে কি ধরনের বিমানে এই 
যন্ত্রটি ব্যবহার কর। হচ্ছে তার উপর । এয়ার বাসের 
ক্ষেত্রে এই ডাটার সংখ্যা 8৪2টি । কিন্ত জাম্বো বিমানের 
ক্ষেত্রে সংখ্যাটি 1009 এর বেশি হতে পারে । 


এতে বিভিন্ন বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন তথ্য রেকড করা 
থাকে । এই মজুত তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল £ 
চলমান বিমানের ইজিন সমুহের অবস্থা, ইঞজিনে কত 
পরিমাণ পাওয়ার দেওয়া হয়েছে তার হিসাব, কন্ট্রোল 
পজিশন, বিমানটি কত উচু দিয়ে যাচ্ছে, বাতাসের চাপ 
ও তাপ, ক্রালানির পরিমাণ ও তার চাপ ইত্যাদি । 


এই কম্পিউটার চালিত রেকডারগুলির টেপ ইস্পাতের 
তৈরী এবং বাক্স দুটি লাল রং করা থাকাতে সহজে দেখা 
যায়। এটা এমন মজবুত যে প্রচন্ড ধাক্কা সইতে পারে 
জলে পড়ে থাকলেও, জল এর মধ্যে ভকতে পারে না। 
হাজার ডিগ্রী সেন্টগ্রেড তাপেও এর কোন ক্ষতি হয় না। 
এটি ধ্বংস নিরোধক, ত!প নিরোধক জল নিরোধক এবং 
বায়ু নিরোধক । সাধারণ দুঘটনায় এই রেকডোর 


সমুহের ধ্বংস হবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। 309-32 
হাজার ফুট উ'চু থেকে পড়ে গেলেও এর কোন ক্ষতি হয় 
না। এটির বাইরের আবরণ এক বিশেষ ধরণের পুরু 
ইস্পাতের চাদর দ্বারা তৈরী । 

ব্যাক বক্সের ককপিট ভয়েস রেকর্ডার, ডিজিটাল 
ফ্লাইট রেকডার এবং ফ্লাইট ডাটা রেকডার প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ 
চালিত । বিদ্যুৎ সরবরাহ সবসময় বজায় রাখার জন্য 
সাধারণ বিদ্যুৎ ছাড়াও জরুরী অবস্থার সময় বিদ্যুৎ 
সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা করা থাকে । এদের প্রতোকের 
আকাব বিভিন্ন এবং আয়তন খুব কম স্থান দখল করতে 


[ 38তম বয়, দশম সংখ্যা 


পারে । এদের প্রত্যেকের আকার আয়তন ও ওজনগত পার্থক্য 
যথে্ট। ককপিট ভয়েস রেকডারের ওজন প্রাক্স 215 পাউশু 
অপর দুটির ওজন প্রায় 40 পাউন্ডের মত। ব্যাক বন্সের 
আয়তন প্রায় 125 ১৯7-5১৫6 ঘন ইঞ্চির মত । 


্ল্যাক্র হন্সের অনুপন্ধান্ 


বিমান যখন আকাশে ওড়ে তখন তার সমস্ত যন্ত্রপাতি 
চালু থাকে । যখন এই অবস্থায় কোন দুর্ধটনা ঘটে 
তখন বিমানের বিভিন্ন অংশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে জলে, স্থলে, 
দুর্গম পথে পড়ে যায়। তখন এই অবস্থায় 
রেকাডারটি কোথায় কি অবস্থায় পড়ে থাকে তা খুঁজে 
পাবার ব্যবস্থাও আছে । স্থলভুমিতে পড়লে একে সহজেই 
খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্ত কোন দুর্গম অঞ্চলে বা গভীর 
সমুদ্রে পড়লে খোজার অসুবিধা হলেও খুঁজে পাবার 
ব্যবস্থা আছে। এই সব ক্ষেত্রে প্রত্যেক যন্ত্রাংশের 
যে সব বেকন ইউনিট যুন্ত থাকে তার দ্বারা অবস্থান 
নিণয় করা যায়। 


এই বেকন ইউনিট একটি ছোট চোঙারুতি আকারের 
আধারের মধ্যে থাকে এবং এগুলি চলে ব্যাটারির মাধ্যমে ॥ 
এগুলি বিদ্যুৎ চালিত নয়। জলের মধ্যে পড়ে গেলে 
এই ব্যাটারি চালিত যন্ত্রটি এক বিশেষ ধরনের বেতার 
তরঙ্গের সৃচ্টি করে এবং এটি পরে পাঠাতে শুরু করে। 
এই বেতার সঙ্কেত প্রায় এক মাস অব্যাহত খাকে। এই 
তরংগ সঙ্কেত যখন কোন গ্রাহক মন্ত্রে ধরা পড়ে তখন 
তার অবস্থান সহজেই জানা যায়। গ্রাহক ষন্ত্রের মধ্যেও 
বিশেষ ব্যবস্থা থাকে । এর মধ্যে এক ধরনের চুদ্ধক 
কম্পাস আছে যার সাহায্যে এই বেতার সঙ্কেত ঠিক 
কোন স্থান থেকে আসছে বা আজতে পারে তার খুটি 
নাটি বিচার করে খতিয়ে দেখে । এই ভাবে জলের মধ্যে 
পড়ে গেলে তার অবস্থান নিয় করা হয়। তখন একে 
যান্ভিক উপায়ে জল থেকে তোলার ব্যবস্থা করে স্থলভুূমিতে 
আনা হম্। 


্লযাক বান্সুর সাহাতঘ্যে দুর্ঘটনার কারণ নিথয় 

কোন বিমান যখন দুঘটনার মুখে পড়ে তখন বিমান 
চালক অনেক ক্ষেত্রে আপ্রাণ চেম্টা করেন বিমানকে রক্ষা 
করতে । কিছু কিছু ক্ষেন্ত্রে সফল হন, কিছু কিছু ক্ষেন্্রে 
সফল হন না। দঘটনার প্রাক মুহনস্তে পাইলটদে'র কথা 
যাল্লীদের আর্তনাদ, কোন বিস্ফোরণের শব্দ ইত্যাদি 
টেপ হয়ে থাকে ব্যাক বক্সে। এই সব বিষয়গুলি উত্ত 
রেকডারের সাহায্যে ধরা থাকে এবং বিলেষণ দ্বারা 
আসল কারণ নিণয় করা যায়। এই বিষয়ে যে সমস্ত 
টেপ থাকে তাদের বিশেষ উপায়ে বিল্লেষণ করতে হয়। 


জান ও ব্রিক্তনে 
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ব্যাক বক্সের তথ্য উদ্ধার খুবই জটিল ব্যাপার ৷ পৃথিবীতে 
খুব কম স্থানে এই বিশ্লেষণের সুযোগ আছে । সমীক্ষায় 
দেখা গেছে যে লন্ডনের কাছে ফানবরোর রয়্যাল এয়ার 
শাফট এফ্টাবিশমেন্ট এবং ওয়াশিংটনের অত্যাধুনিক 
যন্ত্রপাতি সম্বলিত একটি কেন্দ্র আছে। যেখানে এই 
সব ব্যাক বন্সের তথ্য উদ্ধারের কাজ খুবই দক্ষতার 
সাথে সম্পন্ন হয় । বৃুযাক বব্সের রেকডারে কোন রকম 
গগুগোল থাকলে অত্যাধুনিক স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ পদ্ধতির 
সাহায্য নেওয়া হয়। দুর্ঘটনার স্থান থেকে ব্যাক বক্সকে 
বিশেষ ভাবে উদ্ধার করে এই সব কেন্দ্রে তার তথ্য 
বিশ্লেষণ করে যে বিমানে এটি ছিল তার দুর্ঘটনার কারণ 
নিণয় করা যায়। 


এই সব বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন বিশেষ প্রশিক্ষণ 
প্রাপ্ত প্রযুস্তিবিদের । বিমানের ইঞ্জিন যখন বিকল হয় 
তখন ডিজিটাল ফ্লাইট রেকডারে এ ইঞ্জিনের সুইচ বন্ধ 
হয়ে যায় তখন আর কোন তথ্য সংজিষ্ট রেকডারে 
রেকড' করা সম্ভব হয় না। তার আগের পথযস্ত সব তথ্য 
শুধুমাত্র ধরা থাকে । ককপিট ভয়েস রেকভারে যে সব 
শব্দ ধরা থাকে যেমন কোন উচ্চ শব্দ, বিস্ফোরণ 
পাইলটের মধ্যে কথাবাতা ইত্যাদি, তাদের বিভিন্ন দিকে 
খুটিনাটি বিচার করে একটা বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌছান 
যায় । 


ক্রার্ণা্ষর শ্রযাত্র লক্সা উদ্ধার 

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে ঘে। গত 23শে জুন 
টরেন্টো থেকে বোম্বাই আসার পথে এয়ার ইন্ডিয়ার 
যাত্রীবাহী “747 জাম্বো জেট বিমান” “কণিক্ষ* আয়ার- 
ল্যান্ডেব দক্ষিণ পশ্চিম উপকৃলবতাঁ উত্তর আতলাস্তিকে 
ভেঙ্গে পড়ে । দুগ্ঘটনার 18 দিন বাদে আয়ারল্যান্ডের 
উপকুল থেকে 155-56 কিমি দূরে 65700 ফট 
গভীর থেকে বিভিন্ন আবহাওয়া, জল, কাদা, মাটি ইত্যাদির 
ধারা সরিয়ে বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে কণিক্ষের দুটি ব্যাক 
বক্স-_ককপিট ভয়েস রেকডার এবং ফ্লাইট ডাটা 
রেকর্ডার উদ্বার করে সিলকরা দুটি বক্সের মধ্যে খুবই 
যত্বের সাহায্যে রাখা হয় । এদের ওজন ছিল যথাক্রমে 
21 পাউন্ড এবং 40 পাউন্ড । 


কণিক্ষের ব্যাক বক্স উদ্ধার পর্ব বিমান দুর্ঘটনার 
ইতিহাসে এক জ্মরণীয় ঘটনা হিসাবে চিহি্তি হয়ে 
থাকবে । এর উদ্ধার পর্বে সমৃদ্রের এত গভীরে কাজ 
করা মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল । তার জন্য প্রম্মোজন 
হয়েছিল স্বয়ংক্রিয় ডুবোজাহাজ এবং যান্ত্রিক হাত। 
অপূর্ব যন্ত্রমানব স্ক্যাবার সমুদ্রের এত গভীর থেকে কি 
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চার 


করে উদ্ধার করে এনেছিল তার দৃশ্য অনেকে টেলিভিশনে 
দেখেছেন । জলের উপর থেকে কি ভাবে এই যাত্্রিক 
ডুবরীকে মাদার শিপ বা যন্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী জাহাজ 
থেকে কিভাবে চালানো হয়েছে তার দৃশ্যও অনেকের 
পরিচিত । 

সমীক্ষায় জানা গেছে ব্যাক বব্জ দুটি উদ্ধারের জন্য 
খরচ হয়েছে প্রায় 50 লক্ষ পাউন্ড । ফরাসী জাহাজ 
“লেও" তেভন্যা” থেকে প্রথমে আইরিশ নৌবাহিনীকে 
ব্যাক বক্স দুটি দেওয়া হয় পরে তারা অবশ্য অতিরিক্ত 
নিরাপন্তার ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতীয় অনুসন্ধানকারী 
দলের হাতে সমপণ করেন। 


ূ বালির গণিত 


অক্টোবর 1985] 


যন্ত্রমানবের সাহায্যে 6700 ফুট সমুদ্রের গভীরতা 
থেকে এই রহস্যের চাবিকাটি ব্যাক বক্স ও রেকভার 
উদ্ধার হলেও দুর্ঘটনার কারণ ঠিক মত নির্ণয় করা সম্ভব 
হয়নি ।' 'রেকর্ডারের ক্ষীণকন্ঠ থেকে সিদ্ধান্তে আসা 
কঠিন ব্যাপার এবং ব্যাক বক্স দুটি এতদিন জলের তলায় 
থেকে তার কর্ম ক্ষমতা হারিয়েছে । তা হলেও ক্কপাল 
কমিশন ইংলন্ড, আয়ার ল্যান্ড ও আমেরিকা ঘুরে এসে 
এর বিষয়ে যথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করে যে সিদ্ধান্তে 
পৌঁছান তা এই দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয়ে খুব সাহাযা না 
করলেও এটা ভবিষ্যৎ নিরাপতার যে দিশারী হযে থাকবে 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 


দঃকাগ্ধির গণিত 


কুমলরক্ান্তি দাশ* 


রাল্ে দুঃস্বপ্ন দেখছেন কখনও £ তার ফলে আতঙ্ক, 
ভয় ! এমন কথা কি কখনও শুনেছ অআ্টা তার সৃষ্টিকে 
নিম্ে আতঙ্কে পড়েছ, হ্যা, পৃথিবীতে এমন ঘটনাও 
ঘটেছে ॥ এবং তা ঘটেছে এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
দাশনিক ও গণিতবিদ স্যার বাষ্রান্ড রাসেলের ক্ষেত্রে । 
তার আতঙ্ক তার বিখ্যাত সৃষ্টি “প্রিক্সিপিম়্া ম্যাথমেহিকা” 
(71117011915 198019179009)-কে নিয়ে | 


তখনকার দিনে বিলেতে বিখ্যাত গবেষণা পন্িকা 
(১08111781) বলতে প্রিজ্সিপিয়া ম্যাথমেখিকা”-কে 
বোঝাত | স্যার রাসেল 19093 খৃস্টাব্দ গণিতের তত্ব বা 
21110110195 01 1৬19101161781105 নামে একটি বই লেখেন । 
সেই বইতে তিনি গণিতের একটি ছক তৈরি করেন। 
তাতে তিনি দেখান যে, গণিত আনুষ্ঠানিক তর্কশাস্ত্রের 
একটি উপকরণ | তর্কশা্ত্র ও তস্বীয় গণিতের মধ্যে 
প্রভেদ অতি সামান্য । বিশুদ্ধ গণিত প্রায় পুরোটাই 
এই তর্কশাস্ত্রের কিছ, স্বতঃসিদ্ধ থেকে উদ্ভূত । 

তিনি এ নিয়ে প্রভূত গবেষণা করেন। ফলে 
গাণিতিক তকশাস্ত্র বা 11901917180091 10010 নামে 
এক নূতন বিষয়ের অবতারণা করেন। অধ্যাপক 
/০ 0১ ৬1710917984 সাথে তিনি তার এই গবেষণা 
পল্র “শপ্রন্জিপিয়া ম্যাথমেথিকা”তে প্রকাশ করেন । 

1910, 1912 এবং 1913 খ্বস্টাব্দে তাদের এই 


গবেষণা প্র “প্রিন্সিপিয়া 
প্রকাশ করা হয়। 

রাসেল তার এই রুহ প্রকাশনায় গণিতের বাস্তব 
সংখ্যার ধারণা এবং তাদের গগন বিন্যাসের তত্ত্ব পথ্যন্ত 
অন্তভূন্ত করেন । তখন অনেকের ধারণা ছিল, এই 
পৃথিবীর এমনকি বিশজন লোকও আদৌ এই বইটি 
পড়ে দেখেন নি। * 

বিশিষ্ট তস্তীয় পদার্থ বিজানী ম্রেডিঞার আরো এক- 
ধাপ এগিয়ে প্রশ্ন রাখেন) “রাসেল বা তার সহলেখক 
হোয্সাইউ-হেডভ নিজেরাই কি এটা পড়েছেন একবারও* £ 
রাসেলের নিজেরও তার এই বৃহৎ খণ্ডটি নিয়ে আক্ষেপ 
করতে শোনা গেছে । তিনি এত কম্ট ও পরিশ্রম করে 
এই বই রচনা সম্পূর্ণ করলেন; কিন্ত কি আশ্চর্য! 
কেউ তার এই গ্রন্থে বিন্দ মানত আগ্রহ দেখালেন না। 
একরাতে রাসেল স্বপ্ন দেখলেন একদিন উনি কেদ্বিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বসে পড়াশুনা করছেন। 
ক্যালেগ্ডারের পাতার দিকে তাকিয়ে আতকে উঠলেন ॥ 
একি ! এ ত একবিংশ শতাব্দী 2110 খ্বুস্টান্দ, অর্থাৎ 
প্রায় এক শতাব্দী অতিক্রান্ত । 


কিছুক্ষণ পর দেখলেন, গ্র গ্রন্থাগারের তার একজন 
সহকর্মী এক ঝুড়ি বই নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। রাসেল 
তাকে অনুসরণ করলেন, কিন্ত কিছুতেই তাকে ধরতে 


ম্যাথমেথিকা”র তিনখণ্ডে 


*গাঁণত বিভাগ, জলপাইগাড় সরকার” ইঞ্জিনীয়ারং কলেজ, হলপাইগহাঁড় 


[38তম বধ দশমস্ংখ্যা 


পারছিলেন না। 


অবশেষে লোকটি একটি বিরাট ঘরে ঢুকলেন । সেই 
ঘরের কোণায় ঘর গরম করার জন্য একটি উনান 
ভ্বলছিল । 


আর লোকটি এঁ ত্বলস্ত উনানে ঝুড়ির মধ্য থেকে 
একের পর এক বই ছুড়ে দিচ্ছিলেন। মহনর্তের মধ্যে 
স্বলস্ত আগুন অনেক ক্তানী ও বিজক্তানীর সারা জীবনের 
কর্মলষ্ধ ফলকে প্রাস করছিল, জ্ঞান ও বিজ্ানের অনেক 
রত্ব চিরতরে বিনম্ট হয়ে যাচ্ছিল । 


পরিশেষে লোকটি একটি বহৎ বই হাতে তুলে নিলেন । 
সবিস্ময়ে রাসেল দেখলেন বইটি তারই রচিত *পপ্রি্সিপিয়া 
ম্যাথমেথিকা” । এটাই যে এই বইএর শেষ লব্ধ খন্ড । 
এছাড়া এর আর কোন কপি অবশিন্ট নেই । বিশ্বের 
ফোথাও তা পাওয়া যাচ্ছে না। সব কপি বিনষ্ট করা 
হয়ে গেছে। 


এই অবস্থায় রাসেল টিৎকার করে উঠলেন, “এই 


কাগজে ছবি তোলা 


৪০ 


থামো, কি সর্বনাশ করছো |” তার খ্বুম ভেঙে গেল। 
তিনি জেগে গেলেন £ দেখলেন, ভোর হয়ে গেছে । তার 
সারা শরীর ঘেমে ভিজে গেছে । গলা ধর্ধে গেছে। 

কেন এই দুঃস্বপ্ন ! রাসেলের ভাষায় তার বদ্ধমূল 
ধারণা ছিল, প্রিন্সিপিগ্নাতে তিনি যে জটিল গাণিতিক 
বিশ্লেষণ করেছেন তা দচারজন লোক ছাড়া কেউ বুঝবেন 
না। তার অবর্তমানে তার এই মহৎ গবেষণা অবলগ্ত 
হয়ে যাবে । এই বোধ তার অবচেতনে মনে সদা-সর্বদা 
কাজ করে তাকে আতঙ্কিত করে তুলছিল। যাহোক 
রাসেল বিশ্ববিখ্যাত দাশনিক ও গণিতক্ত । তার অবদান 
“প্রিন্সিপিয়া মাথমেখিকাগতে চিরকাল বেঁচে থাকবে । 
তার এই অবদানের কথা সমগ্র বিশ্বের গণিতজরা সশ্রদ্ধ 
চিতে স্মরণ করেন । এ নিয়ে উত্তরোজ্তর গবেষণা চলছে । 
ফলে রাসেল এবং প্রিক্সিপিয়া দ্‌ই-ই অমর হয়ে রয়েছে 
এবং থাকবে বিংশ শতাব্দীর পরেও অনেক অনেক কাল 
ধরে । 


কাগজে ভাবি তোলা 
আজিত চৌদ্লুরী* 


কোন ছবির নেগেটিভ থেকে বিশেষ ধরণের কাগজে 
ছবি তোলার কাজটি বাড়ীতে বসেই করা যেতে পারে। 
মাঝে মাঝে রাস্তার পাশে এ ধরণের জিনিস দেখা যায়। 
এটি করতে গেলে পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইড আর কোন 
ফেরিক লবণ (যেমন--ফেরিক নাইট্ট ) প্রয়োজন । 
এ দ্‌টি যৌগ সমান অনুপাতে একটি পরীক্ষা-নলে নিয়ে 
তার সাথে জল মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করতে হবে। 
দ্রবণটি খুব গা নয়, একটু লঘু হলে ভাল হবে। এবার 
একটি তুলি €( একা কাঠির মাথায় তলা জড়িয়ে নিলেও 
হবে ) দিসে গর দ্রবণ একটি সাধারণ সাদা কাগজে 
মাখাতে হবে । সাধারণ সাদা কাগজের পরিবতে আর্ট 
পেপার নিলে ছবি আরও স্প্ট হবে। কাগজটি ছায়াতে 
শুকাতে হবে । ছায়াতে কিছুক্ষণ রেখে দিলে শুকিয়ে 
১যাবে। কাগজটির রঙ নীলাভ সবুজ হয়। এই নীলাভ 
সবুজ কাগজটি নেগেটিভের মাপে সমান করে কেটে নিতে 
হবে। এবার এই কাগজটির উপর নেগেটিভ রেখে তার 
উপর একটি ম্বচ্ছ কাচের প্লেট দিয়ে চেপে সব সমেত 
সূর্যালোকে র্লাখতে হবে । সুর্যালোক প্রথর হলে মিনিট 
পাচেক রাখার পর ছায়াতে এনে কাগটি জল দিয়ে ধুতে 


*কৃফা ব্লক, রৃপশ্রী। পজ্লশী, পোঃ রাণাঘাট, নদশয়া । 


হবে । দেখা যাবে, এ কাগজে ছবিটি ফুটে উঠেছে । প্রথর 
স্‌রযালোকে নেগেটিভ সহ কাগজের টুকরাটি বেশিক্ষণ(পনের 
মিনিট বা তার বেশি) রাখলে ছবিটি ঝলসে যায়। 
প্রথর সযালোকে দশ মিনিটের বেশি না রাখাই ভাল। 
আবার দ্‌-এক মিনিট রোদে রাখলে ছবি অস্পষ্ট আসে । 

নেগেটিভের পরিবতে ট্রেসিং-পেপারে (এক ধরণের 
খুব পাতলা সাদা কাগজ যা চিন্রাঙ্কনে প্রয়োজন হয় ) 
কালো কালি দিয়ে অঙ্কিত হছবিরও প্রতিচ্ছবি এ নীলাভ 
সবুজ কাগজে একই ভাবে তোলা যায়। সর্যালোকের 
পরিবতে উজ্জ্বল আলোতেও ছবি তোলা যায়। আসলে 
উপরের কাগজে যেখানে কালির দাগ থাকে ঠিক তার 
নীচে ( নীলাভ সবুজ কাগজে ) কোন বিক্রিয়া হয় না। 
সেখানে কিন্তু যেখনে কালির দাগ থাকে না, সেখানে 
তার নীচে কাগজটির যে অংশ থাকে তা স্বযালোকের জন্য 
টা্নবুলের নীলে পরিণত হয়, তৈরি হয় ফেরাস ফেরি* 
সাম্মানাইড । কাগজটি জলে ধুলে কালির দাগের স্থানে 
সাদা রেখা দেখা যাবে । এ পদ্ধতিতে ছবি তোলার 
মাম ফেরো প্রিন্টিং । বাস্তশিল্পে নক্জসাদি নকল করার 
জন্য এ পদ্ধতি কাজে লাগানো হঞ়্ । 


রোবটস্খ্উখল 
পৌস্সিত্র ঘভুঘদার" 


সুন্র $ 

উপর-নীচ £__৮. স্বয়ংক্রিয় মন্ত্র-মানব, 2. যে বিশেষ 
গাছ নিয়ে সুপ্রজনন-বিদ্যার (39707800$) জনক বিজ্ঞানী 
“গ্লেগর যোহান মেন্ডল”' (318901 4011811) 1৬161091) 
অজম্ম গবেষণা করেছিলেন, 3. “ফাইকাস্‌্” গণের 
অন্যতম প্রজাতি বিশেষ, যে গাছের বৈজানিক নাম হল 
21005 109108167515%, 4, আয়োডিন বতমান এই 





13, প্বচিল পল্লী, পোঃ রহড়া খড়দহঃ 24 পরগনা । 


সবজীতে, 5. অলাবু'র আরেক নাম, 6. যে নদের 
ধারে কায়রো শহরের ও মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গিজা 
বা গিজেতে তিনটি প্রসিদ্ধ পিরামিড আছে, 7, যে 
জন্তর বৈজ্ঞানকি নাম “এলিফ্যাসূ ইন্ডিয়া” (021910189 
11019) বলেই সকলে জানি, ৪. পাতিহাসের প্রজাতি 
(51090195) বিশেষ । 


পাশা-পাশি ঃ__3. আ্যালুমিনিয়ামের আকরিক, 
£. ফল বিশেষ, 9. বিংশ শতাব্দীর এক যুগান্তকারী 
আবিক্ষার, 10. কানের পদা বিশেষ প্রেথম দই অক্ষরে), 
11. এই যাযাবর পাখি আলিপুর চিড়িয়াখানায় শীতকাল 
কাটাবে বলে বৈকাল হুদ, মানস সরোবর, সাইবেরিয়া 
থেকে আসে, 6. মহাকাশে কালপুরুষের কোমরের বেল্ট 
বা কোমরবন্ধনী থেকে তিন- তারার যে তলোয়ারটি 


, ঝলছে তার মাঝমানকার তারাটির পিছনে একটি"? 


দেখা যায়। 
রোবট-শৃঙ্গালের জব্রা্ 


উপর-নীচ ৪---1. রোবট, 2. মটর, 3. বট, 4. কপি, 
5. লাউ, 6, নীলনদ, 7, হাতি, ৪. -কারন্ডব । 
পাশা-পাশি £--3. বক্সাইট, 4. কলা,.9. কমপিউটবর, 
10. লতিঃ 11. তিতির, 6. নীহাররিকা । 





শগ্ধ পং(শাপ্রন ৫---অগাস্ট-সেস্টেষ্র 185 (শারদীয় ) সংখ্যা জান ও বিক্তানের 294 পৃষ্ঠায় “আবেদন”-এ 
“বন্যপ্রাণী ধ্বংস করুন”-এর স্থলে হবে “বন্যপ্রাণী ধ্বংস রোধ কর্ুচন+',- সম্পাদনা সচিব, জান ও বিজান 


০ পাপ াপপসপপিপ্পাপাপপপ পপ পপ স্সমপসসপপসসিপপপজআার 
বঙ্গণয়বক্ঞান পারবদের পক্ষে শ্রানাহরকুমার ভত্রাচা্" কর্তৃক পি-23, রাজা রাজকৃ জ্ট্র'ট, কাঁলিকাতা-700 006 থেকে 
প্রকাশিত এবং গহপ্ত প্রেল 3717, বোনয়টোলা লেন, কলিকাতা-700 009 থেকে প্রকাশক কর্তৃক মহদ্িত। 





ফাটাগ্রাফি পশিক্ষণ 


(চতুর্থ গ্রপ) 


জানুয়ারী "86 পেকে নুতন ক্লাপ শুর, হাব 


- রং 


বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুণ £- 


বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিমদ্‌ 
সপাতান্দ্র ভলণন 
পি-23, রাজা রাজকুষ্ণ স্ত্রীট, ক্লিকাভা-7009006 
ফোন £ 59-0966)0. 


1/51-0-610 বি | 
011111 /000871/81- নি60৫. 1২০. ৬৬9/1০-219 00০1 09867 17985 





সিম 


সাতি)জ্ঞলাথ বস বণ পকিলাণ 
এই গ্রন্থে আচাষ' সতোন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
প্রায্ন সব বচনাই সঙ্ঈলিত হয়েছে । 
সু্া-_ 2 30 টাক্ষা 


ৃ 
ৃ 
2. শর 
আটালবাটি আইনস্টাইন 
ৃ ( পনিবধিত দ্বিতীয় সওক্তিন ) 
লেখক-াদ্রিজশ চল্ঞ্র রাম 


মহগবিজানা আবার আইলা মের িবলী ও তল তিতা? 


0 চি শী নাল চা সা ? পল ৭ ঃ 
৮ দশ্লহূনা হো লীগ হাতা তি) ৮517 


ুলি।.- ১৮ ১51 


১ ১০ পপ সবার ৬ ্স্্রররিাগপ্ণজা-৯স২-_+- ৯০৯ 


2-33, রাজা জাজরুফ। স্ট্রীত, 
কল বণতা-700 0065 


প্রকাশক- লঙ্গীয় নিজ্ঞান পরিমাদ 
হান £5540660 





প্রচ্ভদপট সুদণ-াপলী, কনিকা তা--54 গুল্ায--2'50 


3৪তম বর্ষ 





শশ ঘ জম 
£98৩ 





বু 
টু 





০ 
10. 
11. 


12 


লেখকদের গ্াতি নাবেদন 


বিজ্ঞান পারষদের আদর্শ অনুযায়শ জনসাধারণকে মাকঘ্ট করার নত সমাজের ঝ্ল্যাণমমলক বিষয়বস্তু 
সহজবোধ্য ভাষায় সযলীখত হওম। প্রয়োজন । ্. 

মল প্রতিপাদ্য বষয় এবং পর্ণ ঠিকানাসহ লেখকের পারাচাত পৃথক কাগজে অবশাই লিখে দিভে হবে। 
চাঁলত ভাষা এবং চল্লান্তকা ও কাঁলকাতা [বশবাঁবদ্যালয়ের নাদর্ট বানান ও পাঁরভাষা বাবহৃভ হবে) উপয-্ত 
পারভাধার অভাবে আন্তজশীতক শব্দাট বাংলা হরফে বিলখে র্র্যাকেটে ইংরাজী শব্দাটিও দিতে হবে। 
আন্তজণাতক সংখ্যা এবং মোক পদ্ধাত ব্যবহৃত হবে । 

মোটামুট 2000 শব্দের মধ্যে রচনা সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্চনীয় । 

[বাভল্স ফীচার, সমকালীন বিজ্ঞান গবেষণ। ও প্রযণান্তীবদ্যার সংবাদ এবং বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর আকষণণশয় 
ফটোগ্রাফ+৩ গ্রহণসয় | 

রচনার সঙ্গে চির থাকলে আর্ট পেপারে চাইনিভ কাঁলভে সু্সাঙ্ছত হওয়। অবশ্যই প্রয়োডন । 

প্রতোক চিত্র প্রচ্ছে ৪ সে. মি. কিংবা এর গাঁনজকের (16 সেম 24 সেমি ) মাপে আগ্কত হওয়া প্রয়োজন । 
অমনোনশত রচনা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌগলকত্ বজায় রেখে পারিবতরন্ন, পারবর্ণন ও পাঁরবজণনে 
সম্পাদক মন্ডলঈর আধকার থাকবে । 

প্রতোক প্রবন্ধ ফচার-এর শেষে গ্রন্হপঞ্জ) থাকা বাঞ্চনীয় । 

জান ও [বজ্ঞনে পুন্তক সমালোচনার জন্য দুই কাঁপ পন্তক পাতে হবে। 

ফুলস্কফাপ কাগজের এক পঙ্ঠায় যথেষ্ট মাঁজন এপং প্রাত লাইনের পর বেশ কিছ;ট। ফাঁক রেখে পাঁরস্কার 
হন্তাক্ষরে প্রব'ধ লিখতে হবে । 

প্রাত প্রবন্ধের শুরুতে পৃথকভাবে প্রান্পের সতীক্ষপতসার দেওয়া আবাশাক । 


ঈক্পাদনা সাঁচব 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


জান ৪ বিজ্ঞান 


০ লরি ২ এল আআ লালা পা শীশী শশা শিশশীশীশিীরি শিউলি ও লা শা 


বাংল। আ।ষার মাধাষে বিজ্ঞানের অন্থশীলন করে বিজাল 
জনণপ্রিয়করণ ও সমাজকে বিজান-সচেতন করা 'গবধং সমাঙ্জের 
কল্যাণকল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ কর] পরিষদের উদ্দেশ্য । 


উপদেষ্টা £ স্থ্ষেন্থবিকাশ ব্রমহাপান 


সম্পাদক মণ্ডলী £ কালিদাস সমাজদার, গুণধর বর্মন, 
জয়ন্ত বন্থ, নারায়ণচজ্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
রতনমোহুন খাঁ, শিবচন্দর ঘোষ, 
সুকুমার গ% 


সম্পাদন! সহযোশিতাঁ 
অনিলকুষ্ণ রায়ঃ অপরাজিত বস্থু, অরুণকুমার সেন, 
দিলীপ বসু, দেবজ্োোতি দাশ, প্রশাস্ত ভৌমিক, বিজয় 
কুমার বল, বিশ্বনাখ কোলে, বিশ্বনাথ দাশ, ভক্তিপ্রসাঘ 
মপ্লিক, মিহিরকুমাব ভট্টাচারধ, হেমেজনাথ মুখোপাধ্যায় 


সম্প।দন। সচিব? গুণধর বর্মন 


বিভিন্ন লেখকদের হ্বাধীন মতাষত বা মৌলিক্ক সিদ্ধাস্তসমূহ 


পরিষদের বা সম্পাদকমণ্ডলীর চিস্তার প্রতিফলন হিসাবে 
সাধারণতঃ বিষেচা নয়। 


স্‌ সপ পপ পাপী ৮৬ সপ শিশীশিাশিপাী? 
পম পাস শে পা পপ পে পা াশাস্পি পাসে পাশা শশী? পপ শিপ ীসিসীাসিশি সিিশাি সপাস্পিশ পি 


সস ৯) 


পা পাপে শশা শি ৮ ও পপি শা পাশ ০ 


নভেম্বর-ডিসৈম্বর, 1985 
38তম বর্ষ, একাদশ-ন্বাদশ সংখ্যা 





বিষয় 
সম্পাদকীয 


০০ পস্পীল স্পা পি আহা পপ তা 


_ বিষয় সুচী 


শে এ জপ পিসী তি ৩ 


প্চ্ঠ। 

সাধ শ্তবর্ষের আলোকে আলফেড নোবেল 3717 
সর্ষেন্দুবিকাশ করমহ পানা 

ডঃ দেবেজ্মোহন বোস 379 
গোপালচন্দ্র ভট্টাচা 

ম্র্ধি কণাদ £ পরমাণুবাদ 382 
প্রভাসচন্দ্র কর 

হাক্ষ। উপাদানের কংক্ীট 388 
শহরীপ্রসাদ রায় 

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি ও কেন ? 291 
শিবনাথ খা 

জীবজগতে ভাব বিনিময় ৭394 
অতন্সি সেন 

ওজোন সমস্যা 307 
উদয়ন ভটাচার্য 

এস্পেরাষ্তো। (পাঠ-6) 3009 
গবাল দা শপ 

বিজ্ঞান সংবাদ 

মোবেল পুরক্কার--1985 402 
শত-কর 

উভচব প্রাণীর বংশবক্ষা 404 
অজিতকুমার মেদ্দা 

হালির ধূমকেতু 4608 
বামকু্চ মৈত্র 

কিশোর বিজ্ঞানীর ভা।সর 

৬ গেবেশ্রমোহন বহ 2 শতবধ ম্মরণে 4114 
কানাইলাল বন্ণোপাধ]।য় 

থী-ডি ছবি প্রসঙ্গে 116 
স্বরূপ মুখোপাধ]ায় 

পুন্তক পরিচয় 418 
শিবচজ্জ ঘোষ 

সম্ভাবনা ও জুয়া 10 
বিভাস চৌধুরী 


সি সস আপ পাপন ৮০ সত 


2 0 জান ও বিজ্ঞান ( নভেদর- -ডিসেম্বর, 1985). 





[সমর পৃ ৰ বিশ্বয পৃষ্ঠ 
প্চিযের পুিললায “ নলাযিপ [দখ 420) 1 সঈ্মচপীদের লাংপল। 425 
ণমাহ ৫ ূ ডপলকুমার দাশগুপ্ত 
পরিবেশ দূষণ বোধে বৃক্ষের ভূমিক। 422 ৃ 9 এ 55৮৮৫ রর 
পখেনজিতৎ পবক | রর ২ ব 
ৰ ভবে উত্তর দাও 428 
মড়েল তৈরি ূ সৌমিত্রকুমার মন্মদার 
হণ্টাবক!ম 124 |. শবেহ্রমোন বন্ুর বৈজ্ঞানিক কর্মকতি 429 
শৃতুগয় মুখোপাধ্যায় যগলক।ঞি রায় 
বজীয় বজ্ঞা পরিষদ 
প্রন্টপোরষক মণ্ডলী কার্ষধকরী সমিতি-1983-85 
অমলকুমার বস্থ, চিররঞ্জন ঘোষাল, প্রশান্ত শুব, 
বাণীপতি সান্যাল, ভাক্কর রায়চৌধুরী, মণীজ্্রমোহন সভাপতি : জয়ন্ত বন্ড 
চক্রবতীঁ শ্ব/মস্থন্দব গপ, শস্ভোষ ভ্টাচাধ, সোমনাথ 
৮টোপাধাায় ৃ 
সহ-সভাপতি : কালিপধাস সমাজদার, গুণধর বর্মন, তপেশ্বর 
বন্, নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, রতন 
মোহন খ। 
উপদেষ্টা মগুলী 
অচিস্যকূমার মুখোপাধ্যায়, অনািনাথ দা, অসীম 
চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকাস্তি চট্টোপাধ্যায়, পূশেম্বৃক্মার কর্মস্চিব : সুকুমার গু 


বসু, বিমলেন্ব মিত্র, বীরেন রায়, বিশ্বরঞ্জন নাগ, 
রমেআকুমার পোদ্দার, শ্বামাদাস চট্টোপাপ্যায় 
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যোগাযোগের ঠিকানা £ 


কর্মসচিব 
বজশয় বিজ্ঞান পরিষদ 
পি-23, রাজ] রাজকৃষণ স্ট্রীট 
কলি কাতা-700006 
ফোন; 5509660 


উত্পলকুমার আইচ, তপন কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যাম্স* সনৎ্কুমার রায় 


। সহযোগী কর্মসচিব : 


ূ 


কাষ।ধাক্ষ : শিবচজ্ধ খোধ 





অনিলকৃষ্ণ রায়, অনিলবরণ দাস, অরিন্দম চ্টো- 

ূ পাধ্যায়,। অরুণকুমার চৌধুরী, অশোকনাথ মুখে 

ূ পাধায়, চাণক্য সেন, তপন সাহা, দয়ানন্দ সেন, 
বলরাম দেঃ বিজয়কুমার বল, ভোলানাথ দগ্ত, 
রবীন্দ্রনাথ মিত্র» শশধর বিশ্বাস, অত্যন্থলার বর্মন 
সত্ারঞজন পাণ্ড। হরিপন্থ বর্মন 
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নভেম্বর-ডিসেম্বর, 1985 









পাপা ২ শি শশী পিসি 


একাদশ-দ্বাদশ সংখা 


শি --» শশা শী 





সার্ধ শতবর্ষের আলোকে আলক্রেভ নোবেল 
সৃঃ্যন্দু'বকাশ করমহাপা'ন 


দেড় শত বছব 'মাগে 1833 গুস্টান্দে স্থুইডেনে আলফ্রেড 
বার্নহাড নেবেলের আবরভাব ঘটেছিল। নিজে বিশিষ্ট 
বিজ্জানী না হলেও বিজ্ঞান ও সংস্কাতির জগতে তিনি আজ 
এক বিশিষ্ট শিরোনাম । বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, সাহিত্য 
ও সংস্কৃতিকে তিশি তার পুরস্কারের মাধামে গণমানসে বিশিষ্ট 
করে তুলে ধরেছেন । 

নোবেল মানুষটি ক্মেন ছিলেন তা অনেকেরই অজানা 
নয়। €হলেবেলায় চিএরুগ্র আলফেেডকে গৃহশিক্ষক পড়াতেন -- 
কারণ স্কুলে যাওয়া তার ধাতে সহা হত না। পরে অবশ্থা 
সেন্ট পিটার্সবার্গে তিনি এপ্রিনীয়ারিং পড়েন এবং আমেরিকায় 
পড়ার জন্য জন এরিকসনের অধীনেও বছর খানেক ছিলেন । 
বাবার কারখানায় নানীরকম্‌ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ছিল তার 
সখ। এখানেই নাইট্রোগ্রিসারিন নিয়ে তাৰ নানা পরীক্ষায় 
সাফল্য এসেছিল । ডিনামাইট প্রভৃতি বিস্ফোরকের সফল 
পরীক্ষার ফলগুলিকে পেটেন্ট নিয়ে তিনি যথেষ্ট সম্পদ সঞ্চয় 
করেছিলেন, তাছাড়! বাকু তৈল খনি থেকেও তাঁর আয় 
ছিল যথেষ্ট । আজীবন অরুতদার এই মানুষটি তার আবিষ্কৃত 
বিশ্ফোরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই 
অপরাধ বোধে ভূগতেন | শেষ জীবনে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে 
করতেন । মানুষ সম্পর্কে তাঁর ছিল আস্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস, 
মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার অপরিমেয় আশা ও 
আকাজ্কা । 

1896 থুস্টাব্দে নোবেলের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি 
উইল করে যান যে তার সঞ্চিত 90 লক্ষ ডলার সম্পদের 
নদ থেকে প্রতি বছর কয়েকটি পুরস্কার দেওয়া হুবে। পূর্ববর্তী 
বছরে মানব কল্যাণে ধারা উল্লেখ্য অবদান রেখেছেন তারাই 


এই পুরক্ষার পাবেন। সুদ থেকে যে নর্থ পাওয়। যাবে তা 
সমান পাচ ভাগে ভাগ করে এক ভাঁগ দেওয়] হবে পদার্থ 
বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য আবিষ্ক।রেব জন্য । 1ছতীয়টি রসায়নে | 
ভুতীয় পুরহ্কার দেওয়া হবে শারখরতত্ব "অথবা চিকিৎসা 
বিজ্ঞানে বিশিষ্ট অবদানের জন্য । চতুর্থ পুরস্কার পাবেন 
একজন সাহিত্যিক হার আদর্শবাদী কোন সাহিত্যকর্মের 
জন্য । পঞ্চম পুরদ্ষার চিছ্িত থাকবে শাস্তির জন্তা। যিশি 
জাতিতে জা।ততে সম্প্রতি এনে মৃদ্ধোন্সাদনা হাস করতে 
পারবেন, পীপ কংগ্নেসকে সফল করবেন স্টাকে এই পুরস্কার 
দেওয়। হবে। 

পর্দার্থবিজ্ঞান ও রদায়নে পুরস্কার দানের কর্ততখ থাকল 
সুইডেনের বিজ্ঞান একাডেমীর উপর ! স্টকহোমের কারলিনক্কা 
ইনস্ট,।ট ঠিক করবেন শারীরতত্ব বা চিকিসাবিজ্ঞানে কাকে 
পুবস্কার দেওয়া হবে । স্টকহোমের একাডেমী সাহিত্যের জগ 
পুরস্কার প্রাপক মনোনীত কববেন ! নরওয়ের পার্লামেণ্ট 
খনোশীত পাচজন সদশ্ত শান্তির জ্য পুরস্কার প্রাপক শিরবাণচিত 
করবেন । 

নোবেল যে ফাউ্ডেসনের হাতে তার সম্পদের ভার দিয়ে 
গেলেন তখন তার কোন অস্তিত্বই ছিল না । 1897 খুষ্টাব্ধে 
শোবেলের উইল যখন প্রকাশ পেল তখন তাব কিছু নিকট 
আত্মীয় দাবীদার দাড়িয়ে উইল প্রোবেটে বাধা দিলেন । 
তাছাড়া উইল করার আগে, নোবেল যে সব প্রতিষ্ঠান পুরস্কার 
প্রাপক মনোনয়ন করবেন, তাদের কোন সম্মতি নেন নি। 
এখন সেই প্রতিষ্ঠানগুলি এত বড় কাজের ভার নিতে ইতস্তত 
করলেন। প্রায় তিন বছর পরে সমস্যার সমাধান হল। 
1900 খুষ্টাব্ের জুনে নোবেল ফাঁউণ্ডেসন আইনগত স্বীকৃতি 
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পেল ও 1901 খুস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে নোবেল পুরন্কারগুলি 
ছেওয়। সুরু হল। 

উইলের শর্ত ছিল পূর্ববর্তা বছরের কাজের জন্য পুরস্কার 
দেওয়া হবে । কিন্ত নির্বাচকমগ্ডলী এই শর্তটি মেনে নিতে 
পারেন নি। তার কারণ হল বিজ্ঞানের কোন বড় আবিষ্কার 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই আনেক বছর কেটে যায়। নোবেল 
পুরস্কার তাই প্রতিঠিত 'একটি বিশেষ অবদানের জন্য দেওয়া হুয়, 
আজীবন 'সামগ্রিক কাজের জন্য নয় । নোবেল রসায়ন 
কমিটির একদ1 প্রধান আর্দে টিসেলিয়াসের ভাষায় “ভাল 
বিজ্ঞানী হলেই নোবেল পুরক্কার দেওয়] যায় নাঁ। 'এমন 
অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আছেন ধাবা শিক্ষক ও সংগঠক হিসেবে 
মহান কিন্ত তার যদি কোন মহৎ আবিষ্কার না থাকে তবে 
নোবেল কমিটি তাকে পুরস্কারের জহ্য মনোনীত করতে 
পারেন ন। |” 

নোবেল পুরক্কার শুধু জীবিতদ্েরই দেওয়] হয়। একই 
বিষয়ে এক বছরে আজ পণন্থ একসঙজে তিনজনের বেশী কেউ 
এই পুরদ্বার পান নি। প্রতি বছর শরৎ কালে নোবেল 
পুরক্কারের মনোনয়নের জন্য 650টি চিঠি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও 
ব্যক্তিকে দেওয়। হয়। তার মধ্যে আছেন বিজ্ঞানের রয়্যাল 
সুইডিস একাডেমির সা জনন, পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞান 
নোবেল কমিটির সদস্য মণ্ডলী, প্রাক্তন সমস্ত পদার্থ ও রসায়ন 
বিজ্ঞানের পুরস্কার প্রাপক, আটটি সুইডিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সমন্থ অধ্যাপক এবং একাডেমী মনোনীত 4-50টি বিশ্ববিদ্যালয় 
অথব প্রতিষ্ঠান । বিদেশের বিভিন্ন একাডেমী ও বড় গবেষণা 
কেন্দ্র থেকেও মনোনয়ন চাওয়া হয়। ফলে প্রায় 20--100 
ন।ম্‌ কমিটির কাছে আসে প্রতিটি পুরক্কারের জন্ক । তা থেকে 
বাছাই অবশ্যই সহজ ব্যাপার নয়। কোন্‌ জন সর্বোভম 
তা বেছে নেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। তবে একজন যোগা 
বাক্তিকে নিশ্চয়ই নির্বাচন কর] সম্ভব হয়। 

এই বাছ।ইব ব্যাপার নিয়ে নানা রকম ব্যতিক্রম ঘটেছে _ 
যেমন নিউক্লীয় পদার্থবিজ্ঞানের জনক রারদ্দারফোর্ড নোবেল 
পুবস্কার পেয়েছেন ঠিকই, তবে ত" রসাম্নন বিজ্ঞানে । এরকম 
বিশিষ্ই কিছু পদার্থবিজ্ঞানী রসায়নে এই পুরস্কার পেয়েছেন। 
ঠাদের মধ্যে আছেন মেরী কুরী, না্নষ্ট। সোডি আ্যাস্টন, 
ল্যাংমুইর, ইউরে, ফেডরিক জোলিও ও ইবি জোলিও কুরী, 
ডভিবাই, হেভেসী, হান, গিয়াক্‌, সিবগ ও ম্যাকমিলান, মুলিকেল, 
অনসাগের, হার্জবার্গ প্রমূখ । 

পুরস্কার ঘোষণার সঙ্গে যে কাছের বিবরণ থাকে ভাতে 
উল্লিখিভ পুরস্কার প্রাপকর্ষের পদার্থবিজ্ঞানের কাজের জন্ম 
চিহ্িত করা হয়েছে। তবে ক্রমশ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলির 


আন ও বিজ্ঞান 


[ 36তম বর্ষ, 1]1শ-12শ সংখ্যা 


নির্দিষ্ট সীমারেখা! হাস পাচ্ছে। তাই এইসব ব্যতিক্রম 


উল্লেখযোগ্য বল। যায় না| 


1921 থস্টান্দে আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরজ্কার 
পান গাণিতিক পদার্থবিদ্যা ও আলোক তড়িৎক্রিয়ার নিয়ম 
আবিষ্কারের জন্য। অথচ আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব 
এই শতাব্দীর বিজ্ঞানে যে যুগান্তর এনেতে নোবেল কমিটি 
তার শ্বীকতি দেন নি। 

1901 থেকে 1985 বছরগুলির মধ্যে 1916, 1931, 1940-42 
এই বছরগুলি কোন পুরস্কার দেওয়! সম্ভব হয় নি. তাছাড়। 
বেশ কিছুদিন হল একটি যষ্ঠ পুরস্কার অর্থনীতিতে বিশিষ্ট 
অবর্দানের জন্য দেওয়া হচ্ছে। 

শাস্তির পুরস্কার নির্বাচনে কেউ কেউ বিশ্ব রাজনীতির গন্ধ 
পেয়ে থাকেন । তাছাড়া সাহিত্যে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন 
জাতির লেখক গোগী থেকে পুরক্ষারের জন্যা যোগা ব্যক্তিকে 
বাছাই করা নিঃসন্দেহে দুরধহ। তবু যোগ্য সাহিতাই পুরহ্কত 
হয়ে এসেছে । ভারতে সাহিত্যের জগ্তা অনন্ত নোবেল পুরস্কর 
পেয়েছেন রবীজ্রনাথ। পদার্থবিজ্ঞানে এশিয়ার প্রথম নোবেল 
জয়ী বিজ্ঞানী ভারতীয় সি ভি. রামন। অবশ্ঠ জন্মস্থক্ে। 
ভারতীয় অথচ আমেরিকার নাগরিক এমন দু-জন নোবেল 
জয়ী বিজ্ঞানী হলেন পদার্থবিজ্ঞানে স্ুব্রঙ্গণ্যম চন্দ্রশেখর ও 
রসায়নে হরগোবিন্দ খোরান1। অধিভভ্ত ভারতে জন্ম হলেও 
মোবেল জয়ী বিজ্ঞানী 'মাবনৃন সালাম এখন পাকিণ্তানের 
নাগরিক । 

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মত আরও অনেক যোগ্য 
সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী পূর্থিবীতে জন্মেছেন । তাদের সবাইকে 
পুরস্কৃত করা সম্ভব হয়নি বলেই তারা ষোগ তায় কিছু 
কম নন। 

তন্‌ এই শতাব্দীর বিজ্ঞান ও সংঙ্কৃতির ইতিহাস পাওয়। 
যাবে নোবেল বিজ্ঞানীদের কর্মকাণ্ড থেকে । বিশেষত 
বিজ্ঞানে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানীদের আবিষ্ধারগুলি কালান্ু- 
ক্রমিক সাজিয়ে আমরা এ যুগের বিজ্ঞানের ইতিহাস পেতে 
পারি । তাছাড়া বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানষের মাঝখানে 
যোগাযোগের ষে দুস্তর ব)বধান থাকে নোবেল পুরস্কান্সের বিস্তৃত 
বিবরণ জানতে আগ্রহ সেই ব্যবধান অনেকাংশে কমিঙ্কে 
দেয়। নোবেল পুরস্কারের অর্থমুল্য এখন অনেক বেড়েছে। 
কিন্তু এই মুল্যই বড় কথানয়। আসলে নোবেল পুরস্কারের 
গৌরবময় এতিহু পৃথিবীর মানবজাতিকে সভ্যতার আলোকে 
মহিমাপ্িত করেছে । 

সাধ শতবর্ষের আলোকে এই মহিমার অঙ্টা 
আলফ্রেড নোবেল পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আড়েন। 


মানববন্ধু, 


[ 26শে শভেম্বর, 1985 বঙ্গুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রান্ত ডিরেক্টর ও বঙীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম প্রাক্তন 
সহ-দভাপতি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ দেবেন্রমোহন বন্গুর জন্মশতবাধিকী। এতছুপলক্ষে এই রচনাটি পুনমুব্রিত 


হলো। ] 


ডন্টুর দেবেন্দ্রমোহন বোস 
গোপালচজ্জ ভষ্টাচার্য 


1921 খুষ্টাব্বের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে আমি 
বস্ছথ বিজ্ঞান মন্দিরে যোগদান করি। তখন সেখানকার 
অনেককেই আমি চিনতাম না1। ডক্টর ডি. এম. বোসের নাম 
শুনেছি, কিন্ত তাকে চাক্ষব দেখি নি। একদিন আমি আর 
একজন পুরাতন কর্মী খাইরে থেকে একসর্দে আসছিলাম । 
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ডঃ দেবেন্্রমোহন বনু 


জন্ম ১ 26.11.1885 মৃত্যু £ 2.6.1975 


গেটের মধ্যে ঢোকবার কিছু আগেই ফাইলের মত কিছু একট 
হাতে নিয়ে স্দর্শন এক ভদ্রলোক ঠিক সেই সময়েই গেটে 
ঢুকছিলেন। আমরা একটু দাড়িয়ে গেলাম । আমার সঙ্গী 
একটু নিয়কঠে আমাকে বললেন--ইনি হচ্ছেন ডক্টর ডি, এম, 
বোস, স্তার জগর্দাশের ভাঁগনেয়স্সায়ে্স কলেজের অধ্যাপক । 
হতন্ষণ তিনি বাড়র দিকে যাচ্ছিলেন ৬তন্দণ তার দিকে 


তাকিয়ে রহলাম-কি সুন্দর চেহাপা! চোপণে মুখে যেন 
উজ্জল অথচ ক্ষিপ্ধ দীপ্তি। এই একদিন মাজ্র দেখেছিলাম । 
তারপর বছদ্িন আর দেখি নি। 

বিজ্ঞান মন্দিরের মধ্যস্থলে সবৃজ ঘাে ঢাঁক। একটি বিস্তীর্ণ 
প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে প্রকাণ্ড একটা নিষগাছ ছিল। 
গাছটার মোটা গু'ড়িট1! ঘিরে চেয়ারের মৃত হেলান দিয়ে 
বসবার মত একটা আসন তৈবি করা হয়েছিল। পডস্ত 
বেলাত্ন কর্তাব/ক্তিদের কেড কেউ ওখানে বসে বিশ্র!ম করতেন । 
তগন আমি উচ্ছির্দের বিভিন্ন অংশ নিছে মাইক্রোক্ষোপের 
কাজ করছি। বাকী সময়ট। পোকা-মাকড সংগ্রহ এবং 
সেগুলিকে যথাষথ ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থায় ব্যাপৃঙ খাকতাম। 
একদ্দিন সন্ধ্যার কিছু আগে নিমগাছটার কাছাকাছি 'নাগাছব 
ঝোপের মধ্যে একমনে পোকামাকড় সংগ্রহ করছিলাম। 
অলক্ষিতে কখন 'উরীর বোস এসে নিমগাঞ্ছের আসনটাতে 
বসেছিলেন, মোটেই ঢের পাহাান। হঠাৎ তিন আমাকে 
ডেকে বললেন-_- আপনি ফ্যাবারের খই পড়েছেন ? অসম্মতি- 
স্থ৮ক জবাব-দিতেহ তিনি বললেন- বইখান। পড়ে দেখবেশ__ 
'নজের চোখে দেখে কতরকম কণট-পতর্জের ক্রিয়্াকৌশল, 
আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কত অদ্ভুত বিবরণ [লিপিবদ্ধ করেছেন । 
আমি অবাক হয়ে গেলাম_ফিজিক্সের লাক হয়েও কীট- 
পতঙ্গ সন্বদ্ধে তার এত উৎসাহের স্থষ্টি হলো কেমশ করে ' 


এর পরে অনেক দিন পধন্ত তার সঙ্গে আমার আর 
যোগাযোগ ঘটে নি। ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযেগ ঘটলে 19938 
থুষ্টান্ধে, যখন তিনি ধন্সুবিজ্গান মন্দিরের ভিখেকটরের পে 
যোগদান করেন। ইতিমধ্যে কীট-পতঙ্গ সন্বদ্ধে অ।মার কিছু 
কিছুঃলেখা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রকাশিত 
হয়েছিল । তিনি [ডিরেকর হয়ে আসবার আ:গহ আমার 
সঙ্ব্ধে আচাধ জগর্দীশচন্দ্রের কাছে কিছু তিনে থাকবেন। 
এখানে আসবার পর একদিন তিনি আমাকে বন্গবিজ্ঞান 
মন্দিরের ট্রানজাকৃশনস্-এর বাইরে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক 
শিবদ্ধগুলি দেবার অঙগরোধ করলেন। তার কথামত লেখাগুলির 
রিগিণ্ট তাকে পড়তে দিলাম। অল্প কিছুদিন বাছ্দেই-_ 
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তিনি এসব গবেষণা নিয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকটি 
কাজ স্ঘদ্ধে তিনি আগ্রহ দেখালেন। ফ্যাবারের বই-এর 
নাম করে যে দিন তিনি আমাকে অযাচিত ভাবে উপদেশ 
দিয়েছিলেন_সেধিণের মত বিশ্মিত হলাম। কীট-পতর্গ 
সম্ধদ্ষে তার প্রগাও জান এবং উৎসাহের পরিচয় _ তারপর 
বছবার পেয়েছি । শুধু কীট-পতর্গ নয়, বিজ্ঞানের বিভিন্ন 
শথাম়় ছিপ তার অবাধ গতায়াত। খার প্রমাণ-_বস্থুবিজ্ঞান 
মনিরের গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বার বারে 
ধিয়েছিলেন। যাই হোক, আচার্য জগনদীশচন্দ্রের মুত্যুর পর 
ড$ বোধের কাছে পেলাম গবেষণার প্রেরণ! এবং শিক্ষা । 
তিনি ছিলেন আদশ শিক্ষক । বিশ্ববিছ্া।লয়ে ধারা তার কাছে 
শিক্ষা নিয়েছিলেন, তাদের কাছে শুনতাম তার প্রশংস]। 
গবেষণাগারে তার কাছে শির্দেশ ও শিক্ষা পাবার পর 
বঝেছিলাম-- তার ছাত্ররা কেন তাকে শ্রদ্ধা করে। আমার 
সৌভাগা ত।র কাছে 33 বছর কাজ করেছি, শিক্ষা পেয়েছি । 
আচার্য জগধখশচন্দ্রের পর তার মত শিক্ষক পেয়েছিলাম বলেই 
হয়তে। কিছু সামান্য কাজ করতে পেরেছি । বস্ুবিজ্ঞান 
মন্দিরের গবেষক হিসাবে দেশ-বিদেশের বহু খ্যাতনাম। 
বৈজ্ঞানিকের সান্ধ্য পেয়েছিলাম । কিন্তু ডঃ বোসের মতেো। 
শিক্ষক পাই নি। তিনি আমাদের ভিরেক্টব মাত্র ছিলেন ন1। 
তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে খোলাখুলি 'গালোটচন! করতে 
পারতাম, প্রশ্ন করতে পারতাম, তর্ক করতে পারতাম । 
[নজের পছন্দসই কাজ করবার শ্বাধীনতাও পেতাম। তুলনার 
জন্য নয়, নিছক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে 
গেলে বার বার মশে হয় আচার্ধ জগদ্দীশচন্দ্রের কাছে যেখানে 
আড় বোধ করতাম, জেক্ষেভ্রে ভ বোসের কাছে বোধ 
করতাম শ্বাচ্ছন্দ। আভিজাত্যম্ডিত এক প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
রাশভারি মানুষ ছিলেন ডঃ বোস। নিয়মান্ৃবতিতায় 
কঠোর মানুষটি চলতেন ঘড়ির কাট? ধরে। 

একবার ডঃ বোস আমাকে ডেকে বললেন, লঙ্জাবতী, 
নেপচুনিয়া, স্প্যাগজিনি, কামরাঙা গুভৃতি স্পর্শকাতর উদ্ভিদ 
স্ঘদ্ধে আঢাঁধ জগদীশচন্দ্র সিদ্ধান্তগুলিকে আরো দৃুঢতর 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করধার তিনি পরিকল্পনা করেছেন। আর 
এই কাজে তিশি আমাকেও উৎসাহিত করলেন । প্রসঙ্গত: 
মনে পড়ে--এক সময়ে উদ্চিদের উপর যখন কাজকর্ম চালাচ্ছিলাম 
তখন লক্ষা করেছিলাম লজ্জাবতী-লতাঁর পাঁলভাইনাঁসে 
যে দানাদার বস্তগুলি আছে সেগুলি বিদ্যুস্পর্শে সংকুচিত 
হয়। পালভাইনাসের ফোলা অংশের নীচের দিকটি কেটে 
বাদ দিলে লজ্জাবতী পাতা নীচে হেলে পড়ে। আবার 
ফোলা অংশের উপরের দিকটা কেটে বাদ দিলে পাতাগুলি 
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উঠে পড়ে, হেলে পড়ে না। একই সময় কলমিলতা নিলেও 
পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। কলমিলতার কাণ্ডের প্রস্থছেদ করবার 
পর লক্ষ্য করলাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওর ভিতরে নতুন 
ধরনের কোষ উৎপন্ন হয়েছে। প্রস্থছছেদের পর এ ধরণের 
কলাবিন্যাসের অভিজ্ঞতা ছিল না। আচাধ জগদীশচন্দ্রকে 
সমস্ত পর্যবেক্ষণের ফলাফল জানালাম। তিনি উৎসাহিত 
হয়ে একটি লেখা তৈরি করে দিতে বললেন । যথাসময়ে 
তাকে লেখা দ্রিলাম। লেখাটা] পড়বার পর তাকে কিছুটা 
চিন্তিত দেখলাম । পরে তিনি জানালেন যে, লেখাট। প্রকাশ 
কর] হবে না। খুবই ক্ষু্ণ হয়েছিলাম । ক্ষোভ থেকে ঠিক 
করেছিলাম উত্তিদ নিয়ে কোনও কাজ করবে৷ না। তাই 
হঠাৎ দীর্ঘদিন বাদে ডঃ বোসের আহ্বান পেয়ে মনে মনে 
ধুশি হয়েছিলাম । প্রচণ্ড উত্সাহে কাজ আরম্ভ করলাম। 
নানা রকম পরীক্ষার ফল হল আমরা য! চাইছিলাম তার 
বিপরীত । ডঃ বোসফে বললাম । তিনি আরো কয়েক- 
জনকে দিয়ে আমার পরীক্ষাট' করালেন। প্রতিবারই ফল হল 
একই । 33/34 বৎসরের মধ্যে তাঁকে এতটা বিচলিত হতে আর 
কোনদিনই আমি অন্তত দেখি নি। গবেষণার কাজ হয়ে গেল। 
লঙ্জাবতীলত] দিয়ে এই পরীশীক্ষা বিজ্ঞান মন্দিরে তারপর আর 
হয়নি। অন্তত আমার জনা নেই। কিন্তু ড: বোস এই 
পরীন্মীর ফল লিখিতভাবে প্রকাশের অন্মতি দিলেন । বিছু 
ংশ প্রকাশিত হুল বন্থবিজ্ঞান মন্দিরের ট্র্যানজ্যাকশন্স্‌ এ। 
(উৎসাহী পাঠকেব জন্য গবেষণাপত্রটির নাম দেওয়া হল 
'অন দি কেমিকাল নেচার অব সাবস্ট্যানসেস্‌ হুইচ আর 
(1) এফেকটিভ ইন দি ট্রানস্মিশন অব একপসাইটেস্‌ ইন 
মাইমোস। পাছুকা, আযাগ্ড (2) “এক্টিভ ইন দি কনট্র্যাকশন 
অব ইটস পালভাইনাস”--বি. ব্যানাজি, জি. ভট্টাচার্ধ, ডি. 
এম. বোসঃ 1946, ট্রাকজ্যাকশনৃস্‌, 1944-46) পূ: 155-176 )। 
উত্ভিদের উপর তারপর আর কাজকর্ম করবার সুযোগ 

না হলেও, ভঃ বোসের প্রচেষ্টায় কীট-পতঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণার 
অধিকতর সুষোগ পেয়েছিলাম । তখন পি'পড়ের 'পলিমর ফিজম; 
সম্পর্কে কাজ করছিলাম । প্রারই তিনি নানাভাবে উৎসাহ 
দিতেন । একদিন তিনি আমাকে বললেন, আমেরিকায় 
একটা নতুন জিনিষ দেখা! গেছে। ওখানকার পেনিসিলিন 
স্টেপটোমাইসিন কারখানায় আা্টিবায়োটিক উপাদানের 
পরিত্যক্ত অংশ খেয়ে মুরগী আর শুকররা বেশ মোটা হয়ে 
যাচ্ছে। তিনি এই পরীক্ষাট1 পি"পড়ের উপর করবার জন্য 
ধললেন । লিটারেচারের নামও এনে ছিলেন । ডঃ বোসের 
কখামত পিপড়েদের পেনিসিলিন খাওয়াতে শুর করলাম । 
দেখা গেল পেনিসিলিন খাওয়া পিপড়েদের ডিম থেকে যেমন 
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কর্মী পিপড়ে জঙ্গাচ্ছে তারা আকরুতিতে সাধারণ কর্মা 
পি'পড়ের চেয়ে ছোট হয়ে পড়ছে। শতকর। প্রায় 60 ভাগ 
ছোট। এ একই সময়ে পরিবেশ অনুযায়ী দৈহিক রঙের 
পরিবর্তনের উপর কাজ করছিলাম । সেই জ্ন্তে বিভিন্ন কাচের 
ট্যাঙ্কে অনেকগুলি ব্যাঙাচি (রানা টাইগ্রিনা ) রেখেছিলাম । 
পিপড়ের উপর পেনিসিলিন গ্রয়ৌোগের পরীক্ষায় মনোমত 
ফল ন! পাঁওয়াতেই ব্যাগাচির উপর পরীক্ষা করার বাসন 
হয়। একদিন একট টাাঙ্গে পেনিসিলিন মিশিয়ে দিলাম । 
দন দশেক বাদে দেখল।ম ষে টাঙ্কে পেনিশিলিন দেওয়া 
হয়েছিল তার ঠিহরকাণ ব্যাঙাচিরা একই রকম আছে, 


হাস বু্ধি কিছুই ঘটে নি। অথচ অন্যন্য ট্যাঙ্কের ব্যাও।1৮র। 


ব্যাঙাচিত্ব ঘুচিয়ে ব্যা৬ হয়ে জলে সাতার কেটে 
বেড়াচ্ছে । 

ডঃ বোসকে জানাতেই তিনি এলেন । দেখলেন, সব 
শুনলেন | গবেষণা চালাবার জন্য ভত্সাহ দিলেন । মানা- 


ভাবে লিটারেচার সংগ্রহ করে, মুলাবান সময় থেকে ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা এই গবেষণার জন্তে তিনি ব্যয় করলেন । 
ডঃ বোসের নির্দেশ মতই গবেষণা প্রাথমিক ফলাফল পাঠালাম 
সায়েন্ম আও ক।লচার-এ। (দ্রঃ রিটােশন অব মেটা- 
মর্ফোজিম ইন ট্যাডপেলেশ্‌ বাই গ্য।টিবাযোটিক টিউমেন্ট, 
সায়েন্স আয কালচার, “ম, 1954 )। 

গবেষণার প্রাথমিক সাফল্যের পর তিনি এই গবেষণাকে 
পুরোদমে চালাবার জন্য পরিকল্পনা করলেন । ভঃ প্রমথনাথ 
নন্দী এলেন, পরে এলেন তরুণ গবেষক ডঃ অজিতকুমাঁর মেদ্দ। 
এই গবেষণা ঢালাবার সময় দেখলাম ডঃ খোসের তরুণের 
উত্সাহ । প্রতিদিন বিকালে আসতেন। খলাপ-আলোচন। 
করতেন । এই গবেষণার সুদূরপ্রসারী তাৎপধ এহ প্রাচীন 
বৈজ্ঞানিকের কাছে খুবই পরিষ্কার ছিল। তারই অপরিসীম 
উৎসাহে এই গবেষণা বিদেশী বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচিত 


[ সমকাল, কাত্তিক (1382 বঙ্গাব্দ ) সংখ্যা। থেকে পুনমুপপ্রিত 7 
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হতে থাকলো | বিদেশী বৈজ্ঞানিকেধ! এলে তিনি এই 
গবেষণার বিষয়টি তার্দের বলতেন, তাদের দেখাতেন এবং 
আমাদের নিয়ে আলোচনায় বসতেন । ডঃ হুমে, ডঃ চেন 
প্রথখের কাছ থেকে এই কাজটি পুশংসা পেয়েছে । ছুঃখের 
বিষর, এই গবেষণার মধ্যপথে আইনকাঙ্ন অনুসারে আমাকে 
অবণর গ্রহণ করতে হয়েছিল । কিন্তু ড; বোসের আরেকটি 
পরিচয় পেলাম 'ণই সময়ে। তিনি জানতেন বিজ্ঞানীর ছুটি 
নেই, অবসর নেই। যতদিন তার শারীরিক ক্ষমতা থাকবে 
ততদিন তার ছুটি নেই। অবসর গ্রহণের পর তিনি প্রায় 
গবধেনক হিসাবে কাজ চালাবার খ্যবস্থা করে 
দিলেন। কঞ্োরভাবে যিনি শিয়ম-কাহন মেনে চলেন, 
তিনিই নিয়মভর্গ করে দেখালেন, তার যাবতীয় প্রয়াস-চিস্তা 
হচ্ছে গবেধণার স্বার্থেত। গবেষণাগারের ন্বার্থে। বিজ্ঞানের 
'্বাখে ঠিশি কঠোর-কান আবার বিজ্ঞানের স্বার্থেই তিনি 
ব্যতিক্রম ঘটাতে দিধাগ্স্ত নন । 

ডঃ বোস বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণার নতুন ধারা 
প্রণর্তন করতে চেছেছিলেন। তিনি তৈরি করেছিলেন উন্নত 
মানের একদল বিজ্ঞানী । কাজের অবসরে তিনি ডুবে যেতেন 
অধ্যয়নে। বস্ুুবিজ্ঞান মন্দিরে যত পত্র-পত্রিকা আসতে। 
সব যেশেো আপে তার কাছে। তিশি পড়তেন। শোট 
নিতেন | তারপর পত্র-পিকাগুল বা তার অংশনিশেদ পাঠিয়ে 
দিতেন বিভিন্ন গবেষকদের কাছে। 
আলোচন1। আমরা 


তারপর ৮লতো আলাপ- 
যখন-তখন তার কাছে যেতাম, 
আলোচনা কদতাম, এমনাক তকও করতাম ডঃ বোসের সঙ্গে। 
অথচ দূর থেকে বেস ছিলেন মধ্যাঞ্ের স্থ্ষ। 

33134 বছরের ঘনিষ্ট সান্পিধ্যে বনু স্মৃতি জমে আছে, বহু 
কথা! বলার আছে। ভার বৈজ্ঞানিক কতিত্বের দিকটি এক 
বিরাট অধ্যায় । বাংলখ ভাষায় বিজ্ঞানচচার ক্ষেতে দঃ 
বোসের অবদানের কথা অনেকেই জানেন না । 


মহুধি কণাদ 2 


পরমাগুবাদ 


প্রভাসচজ্ঞ কর” 


“জড়, শক্তি (6156155) এবং প্রাণ এই ত্রিুণ ছার? 
দেখানে। যেতে পারে- প্রাচীন হিন্দু ধর্শনের তম+, রজঃ এবং 
সত্ব। এই তিন প্রাথামক এককের সারমমময় প্রকৃতির ব্যাখ্যার 
দিকে মানব প্রচেষ্টা ও বুদ্ি পরিচালিত হয়েছে সভ্যতার 
উধাকাল থেকে । 

পর্ধার্থের বিচ্ছিন্রত। (415০010011)0115) আন্বষ্ধে অবগ্রথম 
গ্রতিপাদ্। বিষয়টি কল্িত হয়েছিল তিশ হাজার খুস্ট পুবাব্দে। 
বিষয়টি !হশ্দু ও গ্রীক দাশানকগণের থার। হয়েছিল প্রবতিত। 
পদার্থ য1 প্রথম নজবে১ বোধ হয়--হবিচ্ছিন্ন তাকে অপশম 
গু্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হতে পারে। তাই দার্শনিকগণ মনে 
মনে ধরে নিয়েছিলেন যে, সুক্ষ বিশদ কণিকানিচয় (9100165) 
ছার! গঠিত হয় জড় পদার্থ, কণিকাগুলি আর বিভক্ত করা 
চলে না এবং এগুলি পৃথক কর। রয়েছে শৃন্তগ্থান দ্বাব্না। এই 
অনুমান মাফিকই এ প্রতিপাদ্য বিষয়” । একথা লিখেছেন 
প্রিয়পারগরন রায় |: 

এই যে “হিন্দু দাশনিকগণের” কথা বল। হয়েছে তাধের 
মধ্যে প্রচ্ছন্ন ইা্গত রয়েছে কার বিষয়ে? '“পুঙ্ান্পুঙ্খরূপে 
নশিরাক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হইবে আণবিক পরিবর্তন জাগতিক 
পার্কের অবধারিত কারণ। প্রাকৃতিক দৃশ্মান জগতে 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এক্যের সন্ধান লাভ কাঁরয়।ছেন দার্শনিক তাই 
তাহার জ্ঞান শুনিখিড় অভ্রাস্ত। তিনি তন্বরদশণশ সুমহান, 
সাধক-টিস্তাশীল, খধিপদবাচ্য । বন্তর মধ্যে তিনি এক 
দেখিয়েছেন। তিশি সত্যার্শন করিয়াছেন । তিনি শ্রবণ 
করিয়াছেন বিদ্ধমানতার খোঁষণা, নিরস্তর পরিবর্তনের সরব 
হঙ্গিত। লিত্য-চঞ্চল প্রর্তির বুকে তিনি পাহয়াছেন মহাশ্‌ 
এক্য... জলপ্রপাতে, নদী-মোহনায়, প্রঞ্কতির কুঞ্জবনে তাহার 
নিকট প্রতিভাত এক আদি, অকুত্রিম পরমাণু তত্বের অপরি- 
বর্তনীয় রূপমধুর বাণী, জীবন রহস্তেব স্াবমল সমাধাপ।* 
এবার আমর। স'মুখীন হলাম হিন্দ দাশনিক-প্রবরের অস্তশ্চৈতন্য, 
সাধনার প্রতি- “টি আর কিছু পণয়--পরমাথু তঞ্খ।, এহ 
মহান তত্বটি কি? 

সে কথা বিশদভাবে বলবার আগে প্রাটেন দারশনক মতবাদ 
সম্বন্ধে কিছু ধারণ! থাকা দরক।র। ০কান কোন পরিদৃশ্তমাশ 
জাগতিক ব্যাপার পড়ে থাকে ধশন ও বিজ্ঞানের প্রান্ত সীমায় । 
পঘবিবার্রঞ+ কথায় বলতে হয় “রাত্রির আরস্তে ও শেষে থে 
আলো-অদন্ধকারের সঙ্গম" । ০সই প্রাস্তরটা যে দার্শনিকগণই 


পপ আত রর বক ০৬ পপ এ স্পা | ৩ ্পাশীপশীশিশ্পীকীশি পপি | ০ আট লা পপ লবন চাপ 
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তাদের প্রজ্ঞার আলোয় আরও ভালোভাবে দেখতে পান 
সাধারণ বিজ্ঞানীদের চেয়ে! হয় তো এরাজ্যের হদিশ দেন 
দার্শনিক, আর বিজ্ঞানকে প্রবৃদ্ধ করেন সেই অন্গমানলব্ধ 
জ্ঞানকে সপ্রমাণ করতে! বিজ্ঞানের দর্শনে তারই নামইতো। 
হাইপোথিজিস। এ রকম ক্ষেত্রে দ্রার্শনিকের আপাত বা 
বাহত তমসার অর্থাৎ অমীমাংসিত সমস্যার প্রতি বিজ্ঞানীর 
আলোর উদ্ভাস যেন 00৪17185050 এ010]515 61196527800 
00০ 085, 01080 1/11181)0 5021:06]5 10)80065 2 17011056 
১০0601) 00500, 4১00 06810010115 006 25090151101) 


04 0100 50011) [£ 


তখন দার্শনিকের প্রজ্ঞ। বিজ্ঞান ট৯ক্দ্রমার আলোকে 
উদ্ভাসিত হয়ে পূর্ণত্ব লাভ করে! এখানেই তার পরিণতি, 
পূর্ণ বিকাশ। এ যেন কবিত্বমর নরওয়ে দেশ-ষাকে চিত 
করা যায় ওখানকার ভাবায়--201006100801)0 8010706 100 
[)01701) 1501067 অর্থাৎ" নিদাধ যেখানে জানে না শর্বরী। 
দিব। ও রান্র যেমন সেখানে প্রভেদ করা চলে না, দর্শন ও 
বিজ্ঞানের ভূমিকাও এসব ক্ষেত্রে অন্ুরূপ নয় কি? | 


এত ভরতার পিছনে রয়েছেন আলোচ/মান মহধি 
কণাদ। একৃত নাম উপুক এবং তত্প্রণীত দর্শনশান্ত্র ওলুক্য 
নামে খ্যাত। “কণান্‌ অন্তি ইতি বা কণনভুক্‌*_-এ ভাবে ব্যক্ত 
করেছিলেন আচার প্রফুল্লচন্দ্র, 81058] 12০010121০8] 
[175010006-এর ভাবণে 1৮ সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষে যেমন 
হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তেমনি হয়ে রয়েছে । কারণ মহষির 
বিষয়ে আমরা অপরিজ্ঞাত। এর খংশগত নাম কগ্তপ । পরে 
কণাদ নামে পরিচিত। এ ধরনের নামকরণের কারণ তার 
খুঘুবৃত্তি : 

181)909 15 01215 & 18101515900 51706 006 58£€ 120 
1176 10006 01 110 01 ৪ ৫02 8104 11৮60 010 1106 
70816010125 ০5011650660 £0700 01062 506০5, 

[5৬৪1৭ ৬৮170 92191968150 10660162 19100 115 006 60110) 
(10108) 10500001060 10100, 10015 
”1081581)8” 15 01061616016 ০81150 /১]111085 

বলা হয়ে থাকে যে কণার্দ ছিলেন মৈথিলী" (ত্রিছুত 
জেলার সমবিস্তত ছিল প্রাচীন মিথিলা প্রদেশ--গজা। ও 
মধ্যবত প্রদেশটুকু-ষার পশ্চিমে গণ্ডক নদ এবং পূর্বে ছিল 
পুরাতন কুশী নদী পুণিয়ায় )। 


০06 8) ০0] 


নভেম্বর-ভিসেম্বর, 1985 ] 


ষড়দর্শন 
মহধি কণাদ বৈশেষিক দর্শনের উদগাতা। এখন বড়, দর্শন 
কি? “জৈন দার্শনিক প্রাচীন হরিভন্ত্র শ্রি-বিরচিত 
“ড়দর্শন সমুচ্চয় প্রভৃতি কোন কোন গ্রস্থে ষড়দর্শনের তিন 
ভিন্ন নামের উল্লেখ থাকিলেও :কপিল প্রভৃতি মহবিগণের 
প্রকাশিত (1) সাংখ্য দর্শন, €2) বৈশেষিক দর্শনঃ (3 ন্যায় 
দর্শন, (4) পাতগ্রল দর্শন, (5) পূর্ব মীমাংসা দর্শন এবং 
উত্তর মীমাংসা বা €) বেদীস্তই ঘড় খলিয়া এতদ্দেশে 
পণ্ডিত সমাজে প্রসিদ্ধ আছে। এ বিষয়ে একটি প্রন 
শ্লাকও পাওয়। যায় । যথা-- 
কপিলশ্ত কণাদশ্ত গৌতমস্য পতগ্রলে 2। 
জৈমিনের্যাসদেবশ্ত দর্শনানি ষড়েব হি ॥৪ 
এগুলির মধ্যে “বেদান্ত বলিয়াছেন ব্রদ্ম সত্য, জগৎ মিথ] 
বা মায়া বা অবিগ্যা। সাংখ্য জগৎকে মিথ্যা বলেন শাই 
কিন্ত সাংখ্যর মতও এই মে ব্যবহারিক জগত-ই খাটি সত্য 
নয়। বস্তগুলি পঞ্চভূতের সমাবেশ মাত্র । -১২, গোতম ও 
কণাদ ব্যবহায়িক জগৎকে এরপভাবে অসত্য বলেন নাই, 
কিন্ত তাহারাও বাবহারিক জগতৎকেই চরম সত্য বলিয়। শির্ধারণ 
করেন নাই ।? 


কগাদের পরমাণুবাঁদ ও শীক এপিকুরিস্বান 


কণাদের পরমাথ্বাদে গ্রীক উৎস-মূল আরোপ কর! 
নিঃসন্দেহে প্রলোভনময । কিন্ত গ্রীক-প্রভব থেকে সত্যই যি 
পরমাণুবাদ ধার করা হয়ে থাকে, তবে এ বিষয়টা কি আশ্চর্য 
ঠেকবে না যে, কণাদে পরমাথুগুলিকে কখনই মনে করা হতো 
না যে সেগুলি দৃশ্তমান পরিমাপ পরিগ্রহ কবে থাকে যতক্ষণ 
তিন ছ্যণুকে* (দ্বি+ অথ্ুকে ) সম্মিলন ণাঁ ঘটে (চ081080513 
200175 216 5010009560 70621 0  2.85811776 ড1511)16 
৫100610510175 11 00216 15 5. 00101017200 01 00166 
00016 ৪ 00105)-,,070710016817 লেখকগণের মধো এ ষরণের 
কিছু ছিল তা আমি মনে করতে পার না। পরমাণু আখ্যায়িত 
কণাদ-দৃষ্টিভাঞ্জকে একেবারে শ্বাধীন সভা দদওয়ায় 'আমার মন 
লাগে__লিখলেন 1৪ 70116 0 


কণাদ £ আুত্রমঞ্জরি 


এবার মহধি প্রোক্ত বিভিন্নমুখী বিজ্ঞান প্রতিভ।মূলক স্মবাপি 
বিষয়ে ষৎসামান্থ বর্ণন। দেওয়া যাক £ 


মহতরি কণা্দ £ পরমাণুবাদ 


383. 


পৃথিব্যোপস্তেজো বাধরাকাশং কালে। দিগাআ্মামন ইতি 
ভ্রব্যাণি॥ কণাদস্থত্র 11115॥ পৃথিবী জল অগ্নি বাতাস 
আকাশ (ইথার ) কাল মহাকাশ নিজে ব্বস্বং ও মন-- এগুলি 
প্রব্য । (শব্ধ-পদার্থ নয়ঃ কারণ তা বিরাজ করে অন্য দ্রবোর 
উপর-_ এক প্রবাত্থান্নগ্বাম্‌ 212123 ॥) 

স্থ৫টি আমাদের চিন্তাধারায় অনেকদুর নিয়ে যায় । লিখছেন 
শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ' : £ 


ব্রঙস্বরূপ প্রণবের ব্যাজতির দ্বার! "সপর] জড় প্ররুতির বাহ 
অধিষ্ঠান জম্পাদন হইলে পরে ব্রঙ্গের “বীক্ষণঃ দ্বারা প্ররুতি 
ক্ষোভিত হইলে “মহত্ত্ব এবং ক্রমে ক্রমে সেই স্পন্দনেই “অহঙ্কার 
তত্বের স্ষ্টি হহয়। থাকে । তাহ। হইতেই অর্থাৎ অহঙ্কার তত্ব 
হইতে আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ মহাড়তের সৃষ্টি হয় । 


শমাবার এই আকাশ ব। অধ্বরের (ঠথর ) স্পন্দনে একদ্দিকে 
েজের উত্তাপ, আলোক-তাডিৎ ও চুম্বক প্রভৃতির সমষ্টি হইয়। 
থাকে, অপরদিকে এই আকাশের বা অব্বরের কম্পন কৌশলে 
ক্রমে ঘন্ীভু5 হইয়া! [50190 এবং তাহা হইতেই ক্রমে 
লৌহ, পাবদ প্রভৃতি স্থল মৌলিক পদার্থের স্থ্টি হয় এবং ক্রমে 
তাহাদেরই পরম্পর জমবায়ে জল, বাঘু, মাটি অতি স্কুল 
মৌলিক পদার্থের স্থষ্টি হয় এবং তাহ? হইতেই স্ক্ধ, চন্দ্র, গ্রহ, 
'জারকাদি সম্মগ্র বিশ্বজগত্ স্থষ্টি হইয়াছে ।, 

রূপরসম্পর্শবতী পৃথিবী ॥ 21111 ॥--পৃথিবশব রগেছে বং, 
ননদ, গন্ধ ৩স্শ। 

রূপরসম্পর্শবত্য অপো! দ্রবাঃ নিপ্ধা 11 2111211 জলের 
রয়েছে বর্ণ, স্বাদ, ম্পর্শ এবং জল তরল ও গ্রিগধ (81020 8170 
৬15010)। 

ত্রপুীসলোহরজত স্ুবণামগ্রি সংযোগাদ দ্রবত্বমদ্ি 
সামান্যম ॥ 21117 ॥--টিনঃ লোহা, পা ও সোনা) তাম।, 
পিঙল, কাস! ইত্যাদির আভা রয়েছে । (এখানে উল্লেখ 
কর। যায় যে, শুর যজুবেদে (আহ্মমানিক থুষ্টপূর্ব 1000) 
রূপ।, তামা, খোশ, লৌহ, সীসা ও টিন_'এই ছটি ধাতুর কথা 
আছে )। 

বায়ু সন্বদ্ধে- স্পর্শশ্চ বায়োত || 21119 || 

বন্ধে গন্ধের অনন্তিত্ব বিষয়ে রয়েছে পুষ্প বশ্ত্রয়োঃ সতি 
সন্লিকে গুণাস্তরা প্রাছুর্ভাবো বগ্রে গন্ধ ভাবলিঙ্গম ॥ 2121] ॥ 

জলের বৈশিষ্ট্য শীতলতা--অপ স্ু শীততা || 21-15 11 
অত:পর অধু--পরমাগু সংক্তাস্ত কয়েকটি স্থর রয়েছে__ 


৯ প শসা অন 4৯ 





শি পিপি তে জা? পপ পি পাস পপি পিপিপি পি পি পা অপপিসস 





স্পা পাজি 


* মহদ্দীর্ঘবদ বা হৃম্ব পরিমণ্ডলভ্যাদ্‌ (2-2-11) মহৎ ও দীর্ঘ বন্ত যে ভাবে হন্থ ও পরিমগুল বস্ত থেকে উৎপন্ন হয়। 
শঙ্কর বৈশেষিক দর্শনের মত এই যে দুটি পরমাণু মিলিত হওয়ায় ধ্যণুক হয, তিনটি পবমাণুর মিলনে ব্র্যণুক । পরমাণুর 
পরিমাণ অর্থে পরিমগ্ডল।-_ত্রঙ্গস্ত্র £ মাসিক বস্রমতী, আশ্বিন) 13421 
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অগুসংযোগন্তপ্রতিবিদ্ধ ॥ 412141| পরমাথুদের সংযোগ 
(০0103005610155) অস্বীকার করা যায় না। 

বুতর কারণার্দি থেকে উৎপর হয় বছুত্ব বা পরিমাপ-- 
কারণবছতাচ্চ ॥ 71119 ॥ 

অতো বিপরীতমণু ॥ 711110 ॥ 

অণত্বমহত্বয়োরণত্মহত্বাভব ॥ 71114 ॥ সুক্ষ্মতা ও পরিমাপ 
বিষয়ক । 

নিত্যম্‌ পরিমগুলম্‌ ॥ 11120 ॥--পরিমগ্ুল চিরস্তন । 

তদভাবাদণু মনঃ ॥ 711123 ॥-_মন অসীম মাত্রায় ক্ুত্র। 

সংযোগ বিভাগয়োঃ সংযোগবিভাগাভাবোহণুত্বমহত্বাভ্যাং 
ব্যাখ্যাত 1 712111 11 পরমাথুর হ্থক্মতা এবং পরিমাপ ছারা 
ব্যাখ্যাত হয় সংযোগ ও অসংযোগের €915101506101)) 
অনন্তিত্ব। 

গুরুত্ব প্রত সংযোগানাম্‌ উৎক্ষেপণম্‌ || 111129 11-. 
এটির মধ্যে নিহিতার্থ £-৪৬1৮%, $০1$0010 এেবং ০0181000- 


1010 | 


পরম।ণুবাদ এবং তারপর... 

অণু পরমাণুর কল্পনা খুব পুরাতন। সাংখা দর্শন অথু- 
পরমাণুবাদ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ন্যায় দর্শনও 
পরমাথুবাদ মেনে নিয়েছিলেন । বৈশেষিক দর্শনে এই পরমাণ্বাদ 
মহতি কণাদের দ্বারা খুব পরিস্ুট। মনে হয়, বৈশেষিক 
পরমাগুবাদই অন্যান্য সভ্য দেশের পরমাথুবাদ অপেক্ষা অনেক 
বেশি পুরানো । আর সে সময়ের তুলনায় অধিকতর 
পৃর্ৃতাপ্রাপ্ত। 

জড় পদার্থ বিরাম বিচ্ছেদহীন একটান]। দ্রব্য নয়। সব 
জড় পদার্থ পরমাণু-গঠিত। পরমাথুদের পরম্পরেব মধ্যে রয়েছে 
শৃন্তস্থান। পরম্পর পরমাণুদের মধ্যে একের প্রতি অন্যের 
স্বাভাবিক এক আকর্ষণ বা আসক্তি রয়েছে । মোটাম্বুটি এই 
হলে? মহষি কণাদের মত। 

এখন, জড় পদার্থের শ্বর্ূপ নিয়ে অণ্র-পরমাণুর কল্পন]। 
সহঞ্জাত সংস্কার বা অন্তশ্চৈতন্য বা 10051007) যাই বল। ধাক্‌ 
না কেন, অথ-পরমাঁণু কথা' সত্য হিসেবে দাড়িয়েছে অনেকের 
বিবেচনায় ॥। কিন্তু যুক্তি তর্কের খাতিরে দেখলেও অণু পরমাণুবৎ 
এক এক সতার কল্পনার দ্বারে আমরা উপনীত হই না|কি ? 

এক থণ্ড মাটি । খণ্ড খণ্ড করলে ছোট ছোট মাটির টুকরায় 
দাড়ায় । এই ছোট ছোট টুকরাগুলি ভেঙে ভেঙে অপেক্ষাকৃত 
ছোট এবং ক্রমে, সংক্ষেপে বলা যায়, ক্ষুত্রাদপি ক্ষুদ্রতর মৃৎপিগ্ড 
পাওয়] চলে । কিন্তু এর নিবৃত্তি কোথায় ? এবং কিভাবে? 

প্রথম প্রথম জড় পিগগুলি আমাদের দৃহ্ঠিগোচর থাকবে। 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


] 38তম বর্ধ, 11শ-12শ সংখ্যা 


আরও আরও ছোট পিস্ত হয়তো আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া 
দেখা যাবে না। তারপর? অপুবীক্ষণের দৃ্ি-সীম! ছাড়িয়ে 
আর দেখ! যাবে না। কিন্তু তাই এটা বল? উচিত হুবে না 
যে, সে অবস্থায় জড় পদ্দার্থ-অস্তিত্বহীন । অস্তিত্ব ঠিক থাকবে । 
তা আমর] দেখতে পাই.আর নাই পাই ! 

এই রকম দফায় দফান্ন বিভাগের ফলে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুত্রতর এবং 
অস্তিমে ক্ষুদ্রতম মৃপিগ্ডে পৌছানো সম্ভব । এই ক্ষুত্রতম 
(ষেহেতু এর পর এ মৃত্পিণ্ডের বিভাগ কর! চলবে না) সত্তাকে 
যদ্দি বলপূর্বক ভাগ করবার চেষ্টা হয়, তবে কি হয়? এ অবস্থায় 
মাটির ম্বধর্ম বা প্রকৃতি এ সত্তার মধ্যে কোথায়? স্বধর্ম লোপ 
পেয়ে গেল? 

তা তো! হবেই । মুত্তিকা-যৌগিক পদার্থ (০১67০1০8] 
০0107900110) এই ক্ষুপ্রাতিক্ষুত্রতম সত্তাটি মৃত্তিকার অগ্ু 
(10160016)1। আবারঃ এই অণুকে ভাগ কর] যায়--তখন 
তার পরিণতি পরমাণুতে (৪৫০০০)-_ মৃত্তিকা যে সব মৌলিক 
পদার্থ (6161561)0 ছার। গঠিত সেগুলি এসে পৌছানে। যাবে ! 


পরমাণু-পরম অণু 

পরমাণুবাদ বৈদিক যৃগের পরে উদ্ভুত। অতি ন্ষুস্মাতি- 
সৃষ্ম অবিভাজ্য অংশ পরমাণু । এখন, আমর! জানি যে, যৌগিক 
পদার্থের এক একটি অথ আর কিছুই নয়-বিবিধ ধর্ম বা 
গুণসমন্থিত ও সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলিক পদীর্থসমূহের সমষ্টি বা 
সমাহার মাত্র--পরস্পর বিষমুক্ত নয়_ কোনো অজ্ঞাত আকর্ষণ- 
বলের দরুণ স্ুদৃঢচভবে গ্রথিত ! 

মৌলিক পদার্ধেরও অণু রয়েছে । এ ধরনের এক একটি অণু 
এ মৌলের বা মৌলিক পদার্থের এক বা একাধিক পরমাণুর 
সমবায়ে গঠিত হয়। একই মৌলিক পদার্থের এই সব অগ্ু 
ও পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতিগত বিশেষ কিছু পার্থক্য রয়েছে। 
কিন্ত আসল প্রভেদটুকু কোথায়? প্রভেদ দ্রাড়াচ্ছে সংখ্যায় । 

বিজ্ঞানে আধখান। জিনিষের কোনে। গুরুত্ব নেই! জনৈক 
বিজ্ঞানীর ভাষ! এ বিষয়ে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ : রসায়নী মুক্তা 
লেনদেনে পরমাথু হচ্ছে ক্ষুত্রতম মুন্রা (86000 16. 0১০ 
8008]1650 0017. 10. &. 01)610108] 01010161505") পাই 
(916) যেমন সবচেয়ে ছোট মুদ্রা, ঠিক সেই রকম পরমাথু, 
তার্থে ৪:92) অপেক্ষা ক্ষুদ্র সভ1 (61018) নেই যা দিকে 
রসায়ন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে লেনদেন অর্থাৎ ক্রিয়া-বিক্রিয়া বা 
£5৪০61015 চলতে পারে। 

আবার, মেরু পর্যতকে বিভাগ করা যাক। 
বিভাগ কর! যাক একটি সর্ধপকে। উভদ্নের বিভাগ- 
করণে ষদি শেষ না! থাকে তাহলে অনভ্ত বিভাজাত্বছেতু 


নভেম্বর-তিসে 
উভয়ের তুল্যতা এসে পড়ে । আমরা তখন একট] সুক্ধ 
বিভাগে এসে পৌছাব--য! নিরবঘ্মব--এই সত্াই “পরমাণু, । 
(নিঃ+ অবয়ব - নিরবয়ব )। 

মহুৎ বস্ত্র অনেক অবয়ব সমস্থিত প্রব্যে গঠিত হলে এবং 
রূপ সংস্কারের এই 


তাতে রূপ থাকলে তবে প্রতাক্ষ 'হয়। 
অভাবের দরুণ বায়ু প্রত্যক্ষ হয় না। উদ্ভূতত্ব_ক্সপার্দিগত 
বিশেষ ধর্ম, সকল দপে তা থাকছে'না। পুশ্পের ক্ষত্র কণিকা 


আহরণ করায় বায়ু বিতরণ করছে সৌরভ, সে কণিকার 
অবশ্যই রূপ আছে-_তবে সে রূপ উদ্ভুত নয়। 

এই ভাবে আমর1 উপনীত হচ্ছি পদার্থের গভীর থেকে 
গভীরতরে এবং বৃঝিবা গভীরতম অবস্থায় । এখানে আমরা 
এসে পড়লাম শরৎ্চজ্রের দর্শনে £ «এই ক্রহ্গাণ্ডে যাহা যত 
গভীর, যত জীমাহীন--তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ 
বারিধি মসীক্কষ্জ, অগমা গহন অরণানী আধার ; ...যাহাঁকে 
বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না 
তাহাই তত অন্ধকার ।” 

যা হোক এই পরমাণ্ুতত্বের কল্যাণে আজ আমরা আমাদের 
বিচারধার1 অনেক দূর অগ্রণী করতে সমর্থ। তাই নয় কি? 
আমাদের ব্যক্ত করার ভাষাতেও এসে যাচ্ছে কণাদোক্ত 
পরিভাষা--প্ছাণুক' ..ইত্যাদ্দি। স্বামী বিবেকানন্দের £ % বিবরণ 
এ ধরনের একটি প্রতীকী দৃষ্টান্ত হিসেবে গৃহীত হতে পারে । 
তিনি লিখেছেন__ 

প্াণক ভ্রসরেথ হইতে আরম্ভ করিয়া মহা আধ্যাত্মিক 
বলসম্পন্ন মন্ুষোর সহিত এই দৃষ্ঠমান জগৎ প্রতি মুহূর্তে 
পরিবতিত হইতেছে । এই মুহূর্তে যেথায় আছি, পর মৃহূর্তে 
সেই স্থান হইতে অগ্যত্স নীত হইতেছে। 

এই নিরস্তর পরিবর্তন অস্তর্জগৎ ও বাহাজগৎ উভয়েই 
হইতেছে ।» 

'অন্ধপ প্রকৃতি থেকে কি ভাবে সত্বঃ রজং ও তমগ্ডণের 
বৈষম্যের ফলে সারা বিশ্বের প্রকাশ, হলো! পঞ্চভৃতের তন্মাত্র 
থেকে কিভাবে স্কুলকণায় এসে ঠেকলে। সৃষ্টি! আবার স্কুল 
কণা সংযোগ ও বিশ্লেষণের ফলে কিভাবে আপাত-দৃশ্যত বস্তর 
মধ্যে ূপ, রস, গন্ধ প্রকাশ পেয়েছে_হিন্দু বৌদ্ধ দার্শনিকের। 
কি ভাবে দৃশ্ঠ জগতের আকাশ বাতাস জল-স্থলের অবস্থান ও 
ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করেছেন”: মানুষ যৃগাস্তরে | 


সমাদৃত পরম গুবা £ বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধাঞ্জলি 


তবে মূল বিষয়টি রলার আগে একটি সাবধান বাণী 
পাঠকবর্গকে ন্মরণ করিয়ে দেওয়! উচিত £ “ভারতীয় খষিদিগের 


* সম্ভবত শ্রায় দর্শনের চেয়ে আরও পুরানো বৈশেধিক ) 


স্ত্রালক্কারের ফ্রেঞ্চ অন্গবাদ থেকে ) 


মহহি কণাদ £ 


পয়ঘাণুবাঁদ ' 385 


নির্দেশাহপারে জ্ঞান লাভ" করিবার পদ্ধতি মূলত চারিটি-_ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শবা। ...বস্তর পরিমাপ 
করিবার বিধি প্রসঙ্গে বৈশেষিক দর্শনে এঅথু ও মহৎ» সম্বন্ধে 
কয়েকটি স্থত্র আছে। বৃহৎ বৃহৎ অবয়বসম্পর বস্ত সম্যক 
ভাবে বুঝিতে হইলে তাহা কত ক্ষুপ্রাংশে বিশ্রিষ্ট করিতে হয় 
এবং তাহা করিতে পার! যায়, ইহাই বৃঝান এই স্থত্রগুলির 
উদ্দেশ্য । অথচ এই স্ুত্রগুলিতে একটা অর্থহীন পরমাণুবাদ 
আরোপ কর! হয়; সেই পর্মাণুবাদদের সার্থকতা যে অতি 
সামান্ত...১££ 


4১568] 85 1200 3.0, 00571070005 1780 
00175105160 €86 708061 25 01500186117110119 ... 
3102. 01661551076 00006 01015 ৮16৬ 01 10" 
061961006106]15 21701560 ৪ 510311821  ০01)01175107)9' --]. 
বি 5৬৮10) চদা 1090০ 680 ০ 0৭. 05) ; 
£11165708901501107501581710 00116170150 ৬০] ] 
০1089 ]] 02400120010: 00210165 0011501800. 
[500. 1919, 4811 1২151005 0২6361:৮50. 


৪৪015 11011950910 7817808 06৮6101960 217 
৪ 01010 (7০০15 11581121706 0090 0£1700165103105 (60 3 5) 
0. ৬. 1৮177708050 হছি5 2 &  ০০00019161761)- 
51511580185 0 10018681010 200 71760160108] 
(01961701565 ০11. 


£...09195 (৫0255) ৪1908815 0 178%5. 12610 10:0100]- 


68160 55 781)808.-.10106 01101 00 0105 1152 01 056 
05060181 01011050191)5--.8. 31201191 0695 589 [010- 
60111060 65 [,90001191085 81000 450 03,080 ৪ণ- 


৮০০৪৪০ ৪৩ 4০০0:112...0420 ৪8-০১-5105 01551016 
[06100011605 £১0006 300 80. €)০. 58120610055 ৮7৪৪ 
19107806005 120800105-৮ 71010 0106. 

“বৈশেষিক দর্শন গ্যার দর্শনের সমান তত্্ব। বৈশেধিক 
দর্শনের মূল কণাদের বৈশেষিক সূত্র এবং তাহার ভাত্-স্থানীয় 
প্রশত্তপাদের পদার্শ ধর্ম সংগ্রহ 15... পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধে 
প্রশম্তপারদদের 'পদ্দার্থ ধর্ম সংগ্রহকে ভিত্তি করে প্শ পদার্থ 
শান্ত রচন1] করেন চন্দ্র 1...বেটোম শিবাচাধের ব্যোমবতী, পঞ্মনাভ 
মিশ্রের সেতু, শ্রীবংসাচার্ধের লীলাবতীরও অবলম্বন প্রশস্ত- 
পাদের এ 'পদ্দার্থ ধর্ম সংগ্রহ” । অতএব কণাদের [ বৈশেষিক সুত্র 
যর্দিচ বৈশেধিক দর্শনের গন্কোত্রী হয়, ভবে প্রশত্তপাদের এ 


পদার্থ ধর্ম সংগ্রহ উহার গোমুখী ।-শ্রীহীরেন্্নাথ দত্ত : 


ম্যায় পরিচয় উত্তরা ঠচন্ত্র 1340 পূঃ 628-630 | (নিয়রেখা 
মত্কৃত )1*% 


(1) কর্তৃক উদ্ধত (82০ন 87 [70877 ঠকর্তক 


386." 


*.“কপাদের মধো আকর্ষণ ও বিকর্ষণের যে ভাবে বর্ণনা 
দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে বর্তমানের রাণায়নিক আসক্তির 
প্রথম কূপ দেখতে পাওয়া যায়।,-- অধ্যাপক সত্যেন বোস £ 
প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে অগ্রগতি । 


মহধি কণাঁদ মতবাদ £ পরবতী সংযোজন 


মহুধি কণাদ প্রবন্তিত মতবাদ জ্ঞানরাজ্যে আমাদের অনেক 
দূর নিয়ে চলে। মাত্র কয়েকটি উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক 
বোধ হতে পারে। অক্ষপাদ বলছেন--অর্ুর্ধেৌ পরমাণু শ্তাৎ 
অসরেণুস্ক এতত্রিভি: ছুটি পরমাথুতে এক ছ্বাণুক, এবং তিন 
হাণুকে ভ্রনপেণু । আ্তরাং জসরেএ এ ংশ পধস্ত গেলে 
অবিভাজ্য হয় প্রাচীন দ্ার্শনিকগণের ধারণা । 

এরপর আরও রয়েছে । শ্লীমস্তাগবতে উক্ত রয়েছে__ 
পরমাণুঃ স বিজ্ঞেয্ঃ। পতগ্লি (--1140) স্বীকার করেছেন 
'পরমাণ পরমমহত্বা-, | মনত, টাকাকার বাচম্পতি মিশ্র, 
গৌতম, নব্য নৈয়াত্িক চুড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণি, বৌদ্ধ 
দার্শনিক কমলশীল, আচার্ধ বন্ুবন্ধু ( থৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) 
প্রমুখের রয়েছে নিজ নিজ মতবাদ | সঙ্গত কারণে এগুলি 
থেকে এখানে নিতত থাকা হয়েছে । 

“চারিটি ত্রাণুক মিলিত হইয়া অপর একটি চতুবগুক নামক 
বস্ত উৎপর হয়। ধনয়ায়িকগণ ল্রাুককে সাবয়ব €( স+ অবয়ব ) 
প্রেবং প্রত্যক্ষ গ্রাহা বলিয়া স্বীকার করেন । এইভাবে ক্রমশ 
স্থলবস্ত উৎপর হইবে । এইরূপ কয়েকটি বস্ত মিলিত হইয়া 
একটি মহ বস্তকে উৎপাদন করিবে । 

স্থ্রসমূহ পুঞ্তীভূত থাকিলেও যেমন বস্ত্র হয় না তেমনই 
বস্তর আরস্ভক অংশ সমূহ যে কোন প্রকারে একত্রিত হইলেই 
কোন বস্ত নিগ্িত হইতে পারে না। পরমাণুসমূহ কোন কারণে 
পুঞ্জীভৃত হইলেও উক্ত পুঞ্তীভূত পরমাণ্ও নিরবয়ব অবস্থাই 
হইবে--উহা! কখনও সাবস্বব হইতে পারিবে না। এজন্যই 
পরমাণুর পুঞ্ীভাব অর্থাৎ একক্র অবস্থিতি মাত্রই বস্তর আরম্তক 
নহে। পরমাণু হারা গঠিত বস্তা অবয়বী। অবয়বী নামক 
বস্ত স্ুল, প্রতাক্ষ গ্রাহা ।25 

“পরমাথবাদিগণও [00196909016৪- এর মতে! 16800 ও 
[76£8০1100 তত্বের মধ্যে জমন্প্বের চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
কিন্ত তাহাদের সমন্বয় প্রণালশ এম্পিতক্লিজ প্রণালী হইতে 
ভিন্ন প্রকারের |: £ 

এইভাবে আমরা পর্যায়ক্রমে এসে পড়ছি এবং পরিচিত 
হচ্ছি [,50151797915 ও 10771001২17 05 এর-নামের সঙ্গে । 
পাশ্চাতো পরমাথু-ভত্বের আবিষ্র্তা বা উদ্ভাবক এরাই। 
(10675950605 এ রকম বানানও পাওয়া যায় )। 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 28তম বর্ষ, 1]1শ-12শ সংখ্যা 
06 18101) 01.1081766-তে রয়েছে 


৭ [061700011009, 

/1১০ ৪০5 06 ০10 ৪ ০198006,৮ 

(4061009011038 100 120811718)10760 0176 জা0110 00 
[785০ 10০6] 01706065002 69100100108 00170007156 
01 80209), 

পরমাণ তর্বের 86০201০ 00০15) স্থত্জায়ণে বলতে পার! 
যায়, কণারদ ও সেই সঙ্গে ডিমোক্কিতাস দিয়েছিলেন 
[9৪169:-এর পূর্বাভাস, বেশ কয়েক শতাবধী আগে | কণাদের 
মতবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদের সঙ্গে আশ্চর্যজনক বূপে 
অন্ুর্ূপ | এমনি ভাবে বিষয়টির পরিসমাপ্তি আমর! ঘটাচ্ছি 
'আচাধ প্রিয়দারঞ্জনের সুচিস্তিত মস্ভতব্যের সঙ্গে? | 


নির্দেশ পঞ্জী 
1, 0121558. 107 (001010610018 01010 ড01071706 
08106181932 0. 139-40 ( অনুদিত )। 


2. শ্রীস্বশীল কুমার ঘোষ 7. [..» বিছ্যাবিনোদ : 
বৈশেষিক দর্শন, বিশ্ববাণী আশ্বিন 1364 পৃঃ 3571 

3, মাসিক “বিচিত্রা”্র পরিচালক অধ্যাপক শ্রন্থশ্নীল চন্দ 
মিত্রকে লিখিত পত্র, বিচিত্রা! 1339 পৃঃ 1611 


4. "065 [২০.-1701- 15010 15 00010:110106 1251 
[0855 04৫ 00100179611 0001 [৬ . 


5, বঙ্গবাণী, অগ্রহায়ণ 1330 পৃঃ 422 দ্রষ্টব্য । 


6. 71811817788 08100101600. 20870580291 ৬ ৪1565 
10109 1081589178 ড৮160 03958. 8118--:00120001)৯ 
0815৮ 911 00010 01 না; ৬118196108৮ 
৬/৪০1)258. (11502010101) 1958 


7. ২. 17.170109]0001 57005 50806520080 (1250061 00) 
1৬091010149 1977, 


৪. মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, কাশী : 
বজীয় সাহিত্য-সশ্মিলনের সিউড়ী অধিবেশনে দর্শন 
শাখা! সভাপতির অভিভাষণ (উত্তরা ]ম বর্ষ, ৪ম 
সংখ], বৈশাখ, 13393 পৃঃ 313)। 

9. শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত £ চিন্তা জগতের বর্তমান গতি 
উত্তরা, অগ্রহায়ণঃ 1337 পৃঃ 6] 1 

10, [1)0191) 71211950791)5 7, 83 ( অনুদিত )। 

11. স্যটি-সমন্তাঃ পঞ্চপুষ্প চৈত্র 1339, পৃঃ 4791 

12. শ্বামী বিবেকানন্দ £ ধর্ম_ মীমাংসা ও রামঞ্-দর্শন, 
ভারত, ফাস্ভন 14 (বৃহম্পতিবার ) 1342 2য় বর্ধ, 
2য় খণ্ডঃ 35শ সংখ্য। (শ্রীরাম জন্মোৎসব সংখ্য1) 
সম্পাদক--হ্বামী চঙ্েশ্বরানন। 


নভেম্বর-ডিজেম্বর, 1985 


13. 


14. 
1০, 


10. 


17. 


58060 8170 0011860 ৮5 9৮৮8001 €1)217075- 
৪7818121002, ] 05171070016 911986 48 01908 01, 
888125828, ০81০006৪005 1. ]. 1016553, 
292-8, 1010761: 01109015 [২০৪, ০৪1006%8 

অধ্যাপক সত্যেন বোস ঃ প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানে 
অগ্রগতি ! 
বঙ্গ ( সম্পাদকীয় ) শ্রাবণ 1342, পৃঃ 134, 1391 
অধ্যাপক শ্রীবিধুভৃষশ ন্যায়-তর্ক-বেদাস্ততীর্থ ; অজাতি- 
বাদ, বিশ্ববাণী, ভাত্র 1376, পৃঃ 356-3591 
শ্রীতারকচন্দ্র রাক্ম : পরমাথবাদ 

বঙ্গ শ্রী, মাঘ, 1955, পৃঃ 168 171 । 

প্রিয়দারঞন রায়: 32তম আচার্য জগধ্ীশচন্দ্র স্মৃতি 
বক্তৃতা 1970 ( অনুর্দিত)। 
অতিরিক্ত বিবরণ পঞ্জী-_ 

নব্য ভারত পৌষ 1330, পঃ 481-2 একচত্বারিংশ 
খণ্ড নবম সংখা। 
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হাল্কা উপাদানের কৎক্রীট 


শহ্করীপ্রপসাদ রাম 


ইমারতি-শিল্পে (08৮11 00917800580000) যে সব 
উপাদান ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল কংক্রীট 
বা সাধারণ কথায় যা বালি, সিমেপ্ট, জল ও পাথরকুচি 
ইত্যাদির মিশ্রণ । কংক্রীট প্রধানত দু-রকমের উপাদান থেকে 
তৈরি করা হয়--(1) ভারী উপাদান-_পাথরকুচি, লোহার 
টুকরা ইত্যাদি; (2) হাক্ষা উপাদান-কাদ1, ছাই ও শিল্পের 
বর্জ্য পদার্থ। সাধারণভাবে ভারী উপাদানযুক্ত কংক্রীটের 
ব্যবহার বেশী দেখা যায় তবে হাক্ক! উপাদানঘুক্ত কংক্রণটের 
ব্যবহার অর্থনীতির দ্রিক থেকে লাভজনক । 

হান্ধা উপাদানযুক্ত কংক্রীটের ব্যবহারের প্রধান ছুটি সুবিধা 
হল এর ওজন ও তাপপরিবাহিতা ভারী ওজনযুক্ত কংক্রীট 
অপেক্ষা যথেষ্ট কম। তাপ কুপরিবাহী নির্মাণ শিল্পে হাক্ষা 
উপাদান যুক্ত কংক্রীটের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
যে কংক্রীটের ক্ষেত্রে তাপের পরিবাহিতা ও ওঙ্জন দুটিকেই 
বিবেচনা কর] হয় “মাঝারি শক্তি সম্পন্ন কংক্রীট' 0০ 261802 
501618800 00750126), আঠাশ দ্বিনের কংক্রীটের অংনমন 
মতা (09107165515 ১০:০£00) 1725 1078 অপেক্ষা 
বেশী তাকে গঠনগত দিক থেকে হান্ধ। উপাদানযুক্ত কংক্রীট 
(505০6৫০৪] 1161)0 %/ 21810 ০0005161065) বল। হয় । 
থুস্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোম, ইটালি প্রভৃতি জায়গায় বিভিন্ন 
স্বাপত্যে (যেমন রোমের প্যানথন ) ও বিশেষ করে গনুজাকৃতি 
(0909,91581১29) ছাদ নির্মাণে হাক্কা। উপাদানের কংক্রীটের 
ব্যবহার আজও সবার দৃষ্টি আকর্ধশ করে। শুধু রোম কেন, এই 
ধরনের স্থাপত্য পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞানীমহলে রীশতি- 
মত আলোড়ন স্যষ্টি করেছে। হান্কা উপাদানখুক্ত কংক্রীটের গুণা- 
গুণ প্রকাশে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হল এর উপান্ধানের 
আকৃতিগত ও গঠনগত পরিচিতি । যখন উপাদানগুলি মিহি 
(5856) হয় তথন এর আপেক্ষিক, গুরুত্ব, দানাদার (0:021:56) 
উপাদানের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষ। বেশী এবং সেইজগ্য মিহি 
উপাদানযুক্ত কংক্রাট অনেক বেশী সহনশীল । যখন কংক্রীটে 
দানাদার উপাদান ব্যবহার কর হয় তখন এর মধো বায়ু 
আটকে যায় (4810 10016) ফলে এর আপেক্ষিক গুরুত্ব কম 
হয় এবং এ কারণে কংক্রীটের শক্তি কম হয়। সেক্ষেত্রে মিহি 
উপাদানযুক্ত কংক্রীটের 'আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী, সঙ্গে সঙ্গে 
সহনশীলতা অপেক্ষারুত ভাল। যে হান্ধা কংক্রীটের শক্তি ও 
এর উপাদানের অনুপাত (২৪619) বেশী হয় তা সামগ্রিক 
ভাবে উচ্চমানের । কংক্রীট রাস্তা! তৈরির জন্য পূর্বে যে ভারী 


উপাদানযুক্ত কংক্রীট ব্যবহার করা হত তার তুলনায় হাক্কা 
উপাদানযুক্ত কংক্রট ব্যবহারে এর ক্ষিড রেজিস্ট্যাব্স (9810 
7.515090) যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হয়। 

নানারকম প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পদ্ণার্থ কংক্রীটের হাক 
উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নীচে তার্দের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল-_ 

(1) ঝামাপাথর (0000106 36076) এটি হাক্কা, ছিত্র- 
যুক্ত পাথর বা বিশেষ ইটের টুকর1 যা সিমেন্ট কংক্রীটের সঙ্গে 
হাক্কা উপাদান হিসাবে সার্থকভাবে ব্যব্ত হয়। এটি বাড়ী 
তৈরির বিভিন্ন কাঁজে যেমন ঢালাই ছাদ করতে ব! মেঝে এবং 
তাক্‌ (51561£) বা দেয়ালের অংশ বিশেষ তৈরি করতে, বড় 
শহরের ফুটপাথ তৈরি করতে এবং বিভিন্ন শিল্পে এর ব্যবহার 
আছে। 

(2) ব্র্যাস্টফারনেস ম্যাগ (314506911)906 518.--লৌহ 
ও ইস্পাত তৈরির সময় গলিত লৌহের উপয় সিলিকা 
আযালুমিনাযুক্ত যে হাক্ষা' অংশটি তেসে থাকে তাই ন্যাস্ট- 
ফাঁরনেস স্যাগ রূপে পরিচিত । যখন এই ক্ল্যাগগুলিকে বাতাসে 
ঠাণ্ডা করা হয় তা কেলান্সিত পাথরের মত রূপ নেয়। এই 
ধরনের ল্যাগগুলি ৪) ০০901695185 নামে পরিচিত । যখন 
শ্যাগগুলিকে অতিরিক্ত জলে ঠাণ্ডা কর। হয় তাহা দানাদার 
আকার নেম» একে £৪0018560 518£ বলে কিন্তু ষখন 
ক্াগগুলিকে সীমিত পরিমাণ জলে ঠাণ্ডা করা হয় তখন এ 
মধ্যে জলীয় বাম্প থেকে যায় এবং ফলে ছিজ্রাকার হয়ে যায়। 
এটি চলতি কথায় £081760 518£ শামে পরিচিত। 

উপরিউক্ত এই তিন প্রকার জ্্যাগগুলিকে প্রয়োজনীয় সাইজে 
বা আকারে নিয়ে আসার পরে কংক্রীটের উপাদান হিসাবে 
যথার্থ ভাবে ব্যবহার কর! হয়। এইগুলির মধ্যে যা অপেক্ষাকৃত 
হাল্কা তা তাপকুপরিবাহী কংক্রাট ও কংক্রীট ব্লক, জলছাদ 
ইত্যাদির জগ্য ব্যবহার করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত ভারী 
স্যাগগুলি ভারী ঢালাইয়ের (২০/০:০৪০ ০০:১০:০০) কাজে 
বাবহার করা হুয়। 

(3) এক্সপাও্ড পারলাইট (03981) 5661116) ২--এটি 
চ801105 শ্রেণীভূক্ত অতি হাক! অজৈব পাথুরে পদার্থ (50০95 
176) 1 এর মধ্যে স্থায়ী জলের পরিমাণ শতকরা 2 থেকে 
6 শতাংশ হয়ে থাকে। এর ভিতরের গঠন পেয়াজের 
মত সমকেক্দ্রিক ধরনের (0০97০63001০) 1 যখন পারলাইটকে 
এর গলনাক্কের চেয়ে উচ্চতাপে নিয়ে যাওয়া যায়-্-এটি 


তি তি উনি গা কসবা জজ 
* [সিল ইঞ্জিবীয়ারিং ডিপাটমেপ্ট, রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলাজ, জামসেদপুর-4 


নভেম্বর-ডসেম্বর) 1665 ] 


প্লাসটিক পর্যায়ে পৌছায় তখন এর সর্বত্র প্রসারণ হতে থাকে। 
এর মধ্যে কিছুটা বায়ু সঞ্চিত হয়ে যাস এবং তারপর যে 
কঠিন আকারের পদার্ঘটি তৈরি হয় তাই [91069 
[61116 নামে পরিচিত | পারলাইটকে ছোট-বড় বিভিন্ন 
আকারের তৈরি করে ব্যবহারের উপযোগী কর] হয়। 
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800 9180655) £__হান্কা এগ্রিগেট তোরর কতকগুলি প্রাকৃতিক 


উপাক্ধানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কা, সাম্ুত্রিক প্রাণীর 
খোলস, শ্লেটপাথর ইত্যার্দি। এই উপাদানগুলিকে মিশ্রিত 


করে উচ্চ তাপমাত্রায় সেমিগ্লাসটিক স্টেজে নিম্নে এলো এর 
প্রসারণ হয় এবং এইসব উপাদান থেকে উদ্ভূত গ্যাস একে 


নীচের সারণীতে হাক্ক। ওজনের কংক্রীটের গুণা্ডণ উল্লেখ কর1 হল £__ 











এগ্রিগেট বান্ধ স্পেসিফিক্‌ ইউনিট ওয়েট ওয়াটার এবসরবেশন% 

(48616869106) গ্রাভিটি (8910 (01010 ৬6181 (৬/৪৫৪: 4১১5012- 
9০6150 0318৬15) 108/1005) 6101) 90 5 5/618100) 

পিউমিস স্টোন্‌ 

(0170105 50006) 125-51195 480--880 20--30 

ফোমড ব্ল্যাস্টফারনেস ক্াগ 

70980060 8185650010806 

3198) 1-15--2:20 400--1200 - ৪--15 

এক্সপানডেড পারলাইট 

(80818020 10610106) 0'90--1'05 "৮160 10---30 

ভারমিকুলাইট 

(৬০৩71591166) 0৪85--1'05 ৮160 10--30 

ক্লে, শেল, শ্লেট 

(0125, 510819, 91906 112] 580--960 সুতি 

সিনটারভ ফ্লাইআযাস্‌ 

(511506160 ম)৪51) -০0"7 290-770 14724 

স-ডাস্ট 

(9৪ ৬৮-৫556) 0:35-:06 128--320 10-:35 

পলিস্টিবিন ফোম্‌ 

(01550515756 0810) 005 10--20 "50 











15£:০01১0৮105, 980901, 0000016106-11815106 01506101515, 25005010616 চ01011581)6 


ণ 00170019001) 88101050705 8979 

4. ভারমিকুলাইট (৬ 21:101001166) এরর ধর্ম পূর্বোক্ত 

চ59815060 6611166-র মতো। তবে এর কেবল রৈথিক 

প্রসারণই হয়ে থাকে । একে তাপরোধক কংক্রীটের উপাদান 
হিসাবে ব্যবহার কর] হয়। 

5, কাদা, শক্ত খোলস ও ল্লেটপাথর (01855, 908165 


ছোট ছোট কক্ষযুক্ত ফাপা (39085 06118018 50.) 
এগ্রিগেট পরিশত করে। সেইজন্য এই ধরনের 4৯581669806 
তৈরির সময় এর উপাদানগুলি এমন ভাবে নির্ধারণ করতে 
হবে যাতে প্রয়োজনীয় গ্যাস উৎপাদন করতে পারে। 
প্রয়োজন অহ্যায়ী এই এগ্রিগেটের উপাদানের আকৃতি ও 
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গঠন নির্ধারণ কর! হয়। শক্ত উপাদানযুক্ত ক্লেটপাথর এগ্রি- 
গেটকে ঢালাইয়ের বা কংক্রাটের দেয়াল, ছাদ, পূর্বপীড়ন 
(755065560) জন্পন্ন কংক্রীট তৈরি করতে বাবহার কর! 
হম্ম এবং অপেক্ষাকৃত হাক্তা এগ্রিগেটগুলিকে কংক্রীটের পলক 
বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে । 

6. ভাসমান ছাই (চা £১519) £- শিল্পপ্রধান অঞ্চলে, 
কলকারখানার টিমনী থেকে অনবরত ধোয়া সেই জঙ্গে 
ভাসমান ছাই ও কয়লার গুড়ো বেরিয়ে এমে বাতাসকে 
দুষিত করছে। কিন্ত যর্দ এই ভাসমান ধূলিকণ1 বা ছাই- 
গুলোকে হাক্ষা ওজনের এগ্রিগেটের উপাদান হিপাবে ব্যবহার 
কর! যায় তা প্রথমতঃ পরিবেশকে দৃষণের হাত থেকে রক্ষা 
করতে ও সঙ্গে সঙ্গে সস্তায় এশ্রিগেট তৈরির উপার্ধান হিসাবে 
বাবহারে সুবিধা করবে । কলকারখানা, চিমনী ও বারুমণ্ডল 
থেকে এইসব ভাসমান-কণাগুলোকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ 
করা যেতে পারে। এই হাক্ষ এগ্রগেটগুলি বিভিন্ন আকারের 
হয়ে থাকে তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এটি কালো (13181) বা 
ধূসর (325) রঙের হয়। এই ক্লাতা'য় এগ্রিগেটগুলিকে বিভিন্ন 
ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহার কর! হয় বিশেষতঃ এইসব ভাসমান 
ধুলিকণার তাপ অপরিবাহিতা আছে বলে এটি তাপের 
অপরিবাহী (105918001) কংক্রীটের উপাদান হিসাবে 
ব্যবহার কর] হয়। 

7. জৈব পদার্থ (0:£91715 00865151) :-বিভিন্ন অজৈব 
পর্মার্থের সঙ্গে সঙ্গে বিভিপ্ন প্রকারের জৈব পদ্ণার্থ যেমন খড, 


আাঁন ও বিজ্ঞান 


[31তম বর্ষ, 11শ-212শ সংখ্যা 


ধানের কুঁড়ো, কাঠেয় গুঁড়ো, আখের ছিবড়া, ফলমূলের 
খোসা--এইগুলি হান্কী ওজনযুক্ত কংক্রীটের উপাদান হিসাবে 
ব্যবহার করা ঘেতে পারে । এইসব উপারদ্দানগুলির মধ্যে 
উপস্থিত সেলুলোজ ও অন্যান্য জৈব পদার্থ (যেমন রেজিন ) 
পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্টকে শক্ত ও জমাট বাধতে সহায়ত! 
করে। 

পোর্টলযাড সিমেন্টের সঙ্গে শক্ত কাঠের পরিবর্তে হাক্ধা 
কাঠের গুড়ো ব্যবহার করলে এর কার্ধকরী ক্ষমতা যথেষ্ট 
বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের হান্কা ওজনসম্পর্ন এগ্রগেট মেঝে 
(71001 £110181)), দেয়াল, ঘরের ভিতরের ছাদ (06111775) 
তৈরি করতে বছদ্িন ধরে ব্যবস্থত হয়ে আসছে। এইসব 
আবিষ্কারে অনেক ক্ষেত্রে কংক্রীটে ব্যবন্থত বালির পরিমাণকে 
কম করতে সমর্থ হয়্েছে। শুধু তাই নয় এটি প্রাস্টারের শুধতা 
ও সংকোচনশীলতাকে (91018010955) কমিয়ে দেয়। এই 
প্রাকৃতিক জৈব পদার্থ ছাড়াও রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি 
জৈব পদার্থ যেমন 08096 70158051576, [2810 ইত্যাদি 
হাক্কা ওজনের এগ্রিগেটের উপার্দান হিসাবে ব্যবহার করা 
হয়। এইসব পদার্থ খুবই হাঞ্কাও তাপ কুপরিবাহী। 
এইগুলিকে এশ্িগেটের উপাদান হিসাবে ব্যবহারের অস্থবিধা 
হল--তা। যথেষ্ট ব্যন্সসাপেক্ষ (001565009120158]) ৷ বিশেষ 
ক্ষেত্রে ছাদ, দেয়াল ও মেঝের মস্থণতা ও অন্যান্য গুণাবলীর 
জচ্য ব্যয়সাপেক্ষ হলেও এই এগ্রিগেটগুলিকে ব্যবহার 
কর। হয়। 


| প্রবন্ধটি রচনায় সাহায্য করেছেন প্রানরেন্ত্রনাথ মল্লিক ও শ্রীচিরপ্তন দেবদাথ ] 
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০০ 


মাতৃমেহ হঞজজনে হরমোন 


হারভার্ড মেডিক্যাল ক্কলে ইছুরের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে শাবককে খাওয়ানো এবং শক্রর আক্রমণ 
থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য ম1 ইদুরের প্রবৃত্তি হরমোনের ওপর নির্ভর করে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
গর্ভাবস্থায় স্ত্রী হছুরের দেহে এক্ট্রাডিওল এবং প্রোজেস্টারোনের মাত্র! বুদ্ধি পায় । শাবকহীন ইছুর এমন কি 
পুরুষ ইছুরের দেহেও এই হরমোন প্রয়োগ করে মাতৃন্েহ জাগ!নে সম্ভবপর হয়েছে । গবেষক রবার্ট ব্রীজের 
মতে হরমোন প্রয়োগ মাঙ্গষের মধোও অন্গরূপ ভাবে মাতৃস্েহ জাগ্রত করা সম্ভব। 


২০5 পতি এ এপ শি 


[ আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ ] 





ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি ও কেন ? 


শিবনাথ খ 1 


উত্তর চীনের পিকিং (বর্তমানে বেইজিং )-এর পূর্বদিকে 
একটি শিল্পোন্ত শহর হেই-চেং (791-01১0135 | এই শহরের 
লোকবসতি প্রায় নবুই হাজারের মত। 1975 থুষ্টান্দে এঠা 
ফেব্রুয়ারী, চীনে তখন শীতকাল _অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়েছে 
তা সত্বেও এ শীতকে উপেক্ষা করে হেই-চেং শহরের প্রায় সমস্ত 
লোকজন সন্দ্যেবেল! বাড়ীর বাইরে খোলা জায়গায় এসে জড়ে। 
হলেন। প্রতোকেরই মুখে একট অজানা আতঙ্কের চিহন। 
কিন্ত, কেন সেদিন এ শহরের লোকজন প্রচণ্ড ঠাগ্ডাকে উপেক্ষা 
করে বাইরে জড়ো হয়েছিলেন ? এর কারণ হল ঘে, চীনের 
ভূ-বিজ্ঞানিগণ দু-একদিন পূর্বে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দিয়ে 
শহরের জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, এ দ্দিন অর্থাৎ 
ফেব্রুয়ারীর চার তারিখ সন্ধোের দিকে এ শহরের আশেপাশে 
প্রবল ভূমিকম্প হতে পারে। 

বিজ্ঞানীদের পূর্বাভাস অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে এ দিন 
অর্থ 4-ঠ1 ফেব্রুয়ারীর সদ্ধ্েবেলায় সতা-সত্যই হেই-চিং শহরে 
এক বিরাট ভূমিকম্প হয় । তখন সন্ধ্যা 7ট1 বেজে 36 মিনিট । 
কিন্তু, পূর্ব থেকেই সতর্ক করে দেওয়ার ফলে কোনে! লোক 
আহতই হয় শিনিহত তো দূরের কথা । তবে সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি 
অবশ্য হয়েছিল! প্রতি দশটর মধ্যে প্রায় নয়টি বাড়ী হয় 
বিরাট ক্ষতিগ্রস্ত নতুবা ধ্বংস হয়ে যায়। তবে এ দিনটি 
নিঃসন্দেহে চীনের ভূ-বিজ্ঞানী এবং ভূমিকম্প-বিশেষজ্ঞদেন কাছে 
একটি আনন্দের দিন । 

1978 খুস্টান্দে পামীর মাঁলভূমিতে যে বড় আকারের 
ভূমিকম্প হয় তা ঘটার ঠিক ছয় ঘণ্টা পূর্বে সোভিয়েত 
রাশিয়ার ভূ-বিজ্ঞানিগণ জানতে পারেন । 

উপরে যে দুটি ঘটনান্স কথা উল্লেখ করলাম তা নিঃসন্দেহে 
ভূ-বিজ্ঞানী ও ভূমিকম্প-বিশারদদের বহু নিরলস গবেষণার ফল । 
এর ফলে এক নতুন দিগন্তের স্থচন1 হলো মাছকে অসহায়ের 
মত ভাগের হাতে সপে দিয়ে মরতে হবে না, প্রয়োজনীয় 
দলিল-দন্তাবেজ মাটির নীচে চাঁপা পড়ে নষ্ট হবে না, প্রচুর 
পরিমাণ সম্পত্তির ক্ষতি হবে না। কয়েক বছর পূর্বেও 
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া যে সম্ভব এ ব্যাপারটা চিস্তাতেই 
আনা যেত না। কিন্তু, বর্তমানে এটি এমন একটি বৈজ্ঞানিক 
সম্ভাবনা যে, বর্তমানে বেশ কিছুর তো বটেই, ভবিষ্যতে আরে। 
ব্যাপকভাবে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়! সম্ভবপর হবে। 

ভূমিকম্প কি? তৃ-স্তরে সঞ্চিত শক্তির হঠাৎ মুক্তিলাভের 
ফলে ভু-ত্বকের উপরে ঘষে কম্পন অনুভূত হয় তাই হল 
* 39 বারুইপাড়া লেন, €পাঁ: চাতড়।, হুগলী--712204 


ভূমিকম্প । [01860 7:2০602$05” বা "প্লেটের কাঠামো” নামে 
যে নতুন ভূ-তত্বের স্ুত্রপাঁত “হয় তার সাহাযো বর্তমানে খুব 
ভালোভাবে ভূমিকম্পের বাখা দেওয়া সম্ভব । এতে বলা হয় 
যে, আমর] যে ভূমির উপর বসবাস করি, তা আসলে 90 মাইল 
পুরু বারোটি ভূ-স্তরের দ্বারা গঠিত। এগুলি ঠিক ইটের মতো 
পরপর একটার উপর একটা তার উপরে আর একটা এইভাবে 
সাজানো থাকে । ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে এইগুলি সবদাই 
গতিশীল । এই স্তর বা! প্লেটগুলি যে সব স্থানে পরস্পরের গায়ে 
এসে লাগে সেখানে তার! ঘর্ষণবলের জন্যে সাময়িকভাবে একে 
অন্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে । এই জৎযুক্ত থাকার ফলে, স্তরের 
কিনারাগুলিতে প্রচুর চাপের স্ষ্টি হয়। এই চাপের ফলেই 
ভূ স্তরের পাথরে ফাটলের বা ফণ্টের সৃষ্টি হয়। এই স্তরগুলির 
যে কোনো! নীচের একটি স্তরে ফাটস ধরলে তার প্রভাব উপরের 
শ্তরেও দেখা যায়। এর ফলে মুক্তি ঘটে এক বিশাল পরিমাণ 
শক্তির যার শেষ হয় সবচেয়ে উপরের স্তরে এসে ভূমিকম্পের 
আকারে । 

আমেরিকার ক্যালিফোনশিয়ার মধ্যে দিয়ে এইরকম নয্ব-শ 
মাইল দীর্ঘ একটি ফাটল সান আযাণ্তিজ (587. 41101683) 
চলে গেছে । এই ফাটল কাালিফোনিয়া অঞ্চলে ঘন ঘন 
ভূমিকম্পের সু্টি করে । পাষিফিক প্লেট ও আমেরিকান প্লেটের 
আপেক্ষিক গতির ফলেই এই ফাটলটির স্থ্টি হয়েছে । 1903 
থুষ্টাবে সান ফ্রান্পিপফোর যে বিরাট ভূমিকম্প হয় তার কারণ 
হিসাবে বিজ্ঞানীর! বলেন যে, সান আযগ্িজের একটি অংশ 
বহুকাল ধরে শ্থিতাবস্থায় থাকার পর হঠাৎ গনিশীল হয় এবং এই 
হঠাৎ গতিশীলতাই হল এ ভূমিকম্পের কারণ। এই জাতীয় 
ফাটল পৃথিবীর যে সব এলাকায় আছে সে সব এলাকাগুলিই 
ভূ'মকম্প-প্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। প্যাসিফিফ প্লেট ও 
ইউবোশয়ান প্লেটের আপেক্ষিক গতির ফলে যে বিশাল চাপের 
সৃষ্টি হয় তার ফলে জাপানে ধন ঘন ভূমিকম্প হয়। 


ভূ-বিজ্ঞানিগণ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলিকে ছুটি ভাগে 
ভাগ করেন। একটি হল দি মেভিটেরিয়ানিয়ান আও ট্র্যান্স- 
এসিয়াটিক জোন (1156 ১1501067019101817 850 771855 
£১81800 22075) এবং অপরটি হল সারকাম-প্যাসিফিক 
জোন (0150000-70801610 [২০16) | প্রথম এলাকাটির মধো 
ইউরোপেয় কিছু অংশ, উত্তর আমেরিকা, ককাসাস, পামীর 
মালভূমি, হিমালয় পর্বতমাল। সন্লিহিত অঞ্চল, মঙ্গোলিয়1, চীন, 
তিব্বতঃ বালৃচিন্তান, উত্তর ভারত, আসাম, ইরান, পাকিস্তান, 


খে 
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তুরম্ব+ গ্রীস, বুলগেরিযাঃ ইতালী, আলজিরিয় ইত্যাদি দেশ 
পড়ে । দ্বিতীয় এলাকা অর্থাৎ সারকাম-প্যাসিফিক জোনের 
মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম সমুদ্রোপকৃলবর্তা 
অঞ্চল, কামচাটকা, জাপান, ফিলিপাইন, নিউজিল্যা্ড ইত্যাদি 
পড়ে। ূ ৃ 

সারা! বিশ্বে প্রতি বছরে ভূমিকম্পের ফলে গড়ে প্রায় 
10.000--15 000 লোকের মৃত্যু হয় এবং প্রায় 5000 মিণ্লয়ন 
ডলারের মতে। সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়। সুতরাং, ভূমিকম্প কি 
বিশাল পরিমাণ ক্ষতি করে তা সহজেই অনুমেয় । বিশেষজ্ঞ- 
গণের মতে, প্রায় প্রতি বছর একটি করে বড় বা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প 
এবং কমপক্ষে গড়ে প্রতি মিনিটে ছুট করে যে কোনো ধরনের 
ভূমিকম্প ঘটে। 

চার্পল, এফ. রিশটার (01798165. ঘর. [২1০1১051) সর্বপ্রথম 
ভূমিকম্পের পরিমাপ এবং এর ছারা মৃক্তিপ্রাপ্ত শক্তির পরিমাপের 
ন্বেপ তৈরি করেন। এই ভূ কম্পমাপন পরিমাপের স্কেলটি 
“রিশটার ক্ষেল” নামে পরিচিত । এই স্কেলের প্রতি একমাজ্রা 
বৃদ্ধি দশগুণ বেশী ভূ-কম্পন এবং ত্রিশগুণ বেশী নির্গত শক্তির 
সমান। এই স্কেলে 2 মাতার ভূ-কম্পন অত্যন্ত কম এবং 
এটি প্রায় অনুভব কর] যায় না। 5-মাত্রার ভূমিকম্প সামান্য 
ক্ষতি করতে পারে কিন্ত 7 মাত্রার ভূমিকম্প বেশ বড় ধরনের 
ভূমিকম্প এবং ক্ষয়ক্ষতি বেশ ভালই হয়। ৪-মাত্রার ভূমিকম্প 
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বিধ্বংসী । 

ভূমিকম্পের সঠিক পরিমাপ জানার জন্যে আর একটি ভূ-কম্প 
মাপন স্কেল প্রচলিত আছে ॥। এর নাম “মডিফায়েড মারসেলী 
ইনটেনসিটি স্কেল” (1০01160 1061০81)1 [170677510 5০816)। 
এর দ্বার! ভূ-কম্পনের পরিম।প আরো সহজে বৃবা যায়। ভূ-পৃষ্টে 
ভূমিকম্পের ফলে কি প্রতিক্রিয়। হচ্ছে তার সঠিক পরিমান 
এই স্কেলটির দ্বারা জানা । ভুমির যত বেশী কম্পন হবে তত 
বেশী ক্ষতি হবে এবং এই স্কেলের মাত্রাও তত বেশী হবে। 
2 মাত্রায় এটি প্রায় অনুভব করা যায় না। 6-মাত্রাক় 
ঘরের মধ্যেকার বড় বড় আসবাবপত্রের নড়াচড় হয় এবং 
দেয়ালের প্রাস্টার ঘসে পড়ে। ]2-মাজ্রায় ক্ষতির পরিমান 
অত্যন্ত বেশী হয়, মাটিতে ভূমিকম্পের তরঙ্গ তরঙ্গায়িত হতে 
দেখ। যায় এবং সকল বস্তু বাষুতে উৎক্ষিপ্ত হয়। 

ভূমিকম্পের শক্তি তরঙ্গ শক্তির আকারে ভূ-পৃষ্টে ছড়িয়ে 


পড়ে। এই তরঙ্গগতির ছুটি উপাংশ বা কম্পোনেন্ট আছে।' 


একটি হল চা ০000 01555801081 ৬৬৪৬০ ব। প্রাথমিক 
তরঙজজ একে “[১” দিয়ে স্থচিত করা হয় । এই তরজ গতিপথের 
সামনে মাটির উপর ভূমির সঙ্গে অক্ভূমিকাবে চাপ দেয় এবং 
এগিয়ে ধায়। অপর উপাংশটি হল 5 ব। 919681 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[98তম বর্ষ, 11শ-12শ সংখ্যা 


৬/৪৩০ ব1 মধ্যবর্তা তরঙ্গ এবং একে “5” দিয়ে সূচিত করা 
হয়। এই তরঙ্গ গতিপথের সামনে মাটির উপর লক্বভাবে 
চাঁপ দ্বেয়। “৮, বা প্রাথমিক তরঙ্গ 5, বা মধ্যবর্তা তরঙ্জের চেয়ে 
ক্রুত হওয়ায় সিস্মোগ্রাফ যন্ত্রে আগে পৌছাত্. অর্থাৎ 
সিস্মোগ্রাফ যন্ত্রে আগে ৮-তরজকে ধর] যায়। 

1969 থৃস্টাঝে এই তরঙ্গ-সংক্রান্ত একট আশ্চর্য ঘটন। লক্ষা 
করেছিলেন ছু-জন সোভিয়েট ভূ-বিজ্ঞানী নারসেসভ এবং 
সেমেনভ, | ভূ-বিজ্ঞানীর। জানতেন যে, 2 ও 5 তরঙজের গতির 
অনুপাত প্রায় অপরিবন্তিত থাকে এবং এই অন্ুপাতের মান হল 
1'75| কিন্তু, এ ছুজন বিজ্ঞানী মধ্য এশিয়ার একটি ভূমি- 
কম্পের কিছুদিন আগে লক্ষ্য করেন যে, এও 5 তরজের 
গতির অঙ্থপাত 1"75-এর থেকে কিছুটা কম। কিন্ত, আবার 
কয়েক দিনের মধ্যে স্বাভাবিক মাত্রাতেই ফিরে আসে অর্থাৎ 
1-75 হয়। সবচেয়ে বড় আশ্চধ হল যে, এই ঘটন1 ঘটার 
ঠিক পরেই মধ] এশিয়ায় এ ভূমিকম্পটি হয়। 197] খুস্টাব্ধে 
ক্যালিফোনিয়ার সান ফার্নাগ্ডোতে প্রবল ভূমিকম্পের পরেই 
ক্যালিফোপ্রিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকুনোলজির ছুজন ভূ-বিজ্ঞানী 
জানালেন যে, 72 ও 5 তরঙ্গ গতির অন্পপাঁতের পরিবর্তন 
এ ভুমিকম্প ঘটার পূর্বে তারাও লক্ষ্য করেছেন। কিছু পরে 
জাপানও অনুবূপ ঘটন। পর্যবেক্ষণ করেছে বলে জানায়। 

ভুমিকম্প ঘটার পূর্বে সেই অঞ্চলের ভূতত্বকে একটা পরিবর্তন 
খটবেই। এইসব পরিবর্তনগুলি জানার জন্যে আমেরিকা, 
রাশিয়া, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশে ব্যাপক গবেষণা? হচ্ছে । 
ভূ-পষ্টের তল পরিবর্তন পর্ধবেক্ষণের জগ্তে টিন্টমিটার (716 
21605) এবং লেসার (1.5) রশ্মি ব্যবহ্াত হ্চ্ছে। 
টিল্টমিটারের সাহায্যে ভূ-ত্বকের সুরের জামাগ্যতম বিচ্যুতিও 
ধর] যায়। গ্র্যাভিমিটারের (0:8100666) সাহায্যে ত্বকের 
অতি সামান্য পরিমাণ গতিও পরিমাপ করা ষায়। স্থানীয় 
চুষ্বকীয় ক্ষেত্রের সামান্য পার্থক্য এবং পাথরের বিদ্যুৎ 
পরিবাহছিতার পরিবর্তন নান। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে 
পরিমাপ করা যায় । ভূ-পদীর্ঘবিদগণ বলেন যে, ভূমিকম্প হবার 
পূর্বে মাটির নীচের জলে ত্রবীভূত র্যাডনের পরিমাণ 
স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হয়। এর কারণ প্রসঙ্গে তার বলেন 
যে, পাথরের উপর চাপের ফলে যে ফাটল ধরে তারমধ্যে 
দিয়ে জল ঢুকে যায় এবং ভূ-পাথরের রেডিয়াম থেকে তেজক্ষিয় 
রযাডন গ্যাস বিমোচন হয়। এই র্যাডন গ্যাসই এ ফাটলের 
মধ্যস্থিত জলে দ্রবীভূত হয় এবং জলে র্যাডনের মাত্রা বাড়িয়ে 
দেয়। এছাড়া কূপের জলেরও তল ভূমিকম্পের পূর্বে. বেড়ে 
যায়। 


(সোভিকেট বিজ্ঞানীরা 1975 খুস্টান্বে জানান যে, সূর্ধের 





নতেম্বর-ডিসেম্বর, 1985) 


সক্রিষ্ন অবস্থার সময় ভূমিকম্প ঘটতে দেখা যায়॥ এছাড়। 
সৌর-কলক্ক যখন বৃদ্ধি পায় তখনও ভূমিকম্পের সম্ভাবন1 অত্যন্ত 
বেশী এটাও লক্ষ্য করা গেছে। 1982 খুষ্টাব্দে চীনের 
বিজ্ঞান আকাভেমীর একজন বিজ্ঞানী [.এ 708119776 আকাশে 
মেঘের নানা পরিবর্তন ও আকার দেখে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস 
করে বেশ চাঞ্চল্য স্থট্টি করেন । 1982 খৃষ্টাব্দে 10ই ডিসেম্বর 
চীনে যে ভূমিকম্প হয় তার পূর্বাভাস [.এ 108119798 একমাস 
পূর্বে বেইজিংয়ে এক ধরনের মেঘ দেখে করেন। 

1983 খৃষ্টাব্দে সোভিয়েট বিজ্ঞানীর ম্যাগনেটো-হাইড্রো- 
ডাইনামিক (সংক্ষেপ 7৮]1710) জেনারেটর ব্যবহার করে 
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করেন । এই 1131) 
জেনারেটরগুলি তীব্র বিদ্যুৎ-চৌন্বৰীয় শব্দের দ্বারা ভূ-স্তরের 
কোথাও বৈদ্যুতিক ধর্ষের কোন পরিবর্তন হচ্ছে কিন! তা 
নিণয়ে সাহাধ্য করে। এর ফলে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ঘটার 
পূর্বেই এর পূর্বাভাস 11731) এর দ্বারা কর! সম্ভব । 

ভূমিকম্প হবার পূর্বে কিছু পশ্ত-প্পীর অঙ্গাভাবিক আচরণ 
লক্ষ্য কর] যাচ্ছে। ভূমিকম্প ঘটার পুর্ধে গবাদিপশ্ড এবং 
ঘোড়া! তাদের আশ্রয়ে প্রবেশ করতে চায় না। ই"দুর ও সাপ 
গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসে। এমন কি শীতকালেও 
অত্যধিক ঠ141 থাক! সত্বেও সাপ গর্তের বাইরে বেরিয়ে আসে 
এবং ঠাগায় মরে যায়। মাছেরা জল থেকে লাফিয়ে পড়ে। 

1855 থুস্টাবে জাপানের টোকিওর পূর্বদিকে একটি ভূমিকম্প 
ঘটার প্রায় এক-সঞ্তাহ পুরে এ অঞ্চলের মুরগীদের মধ্যে এক 
অন্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যায় । তারা হঠাৎ ডিম দেওয়। 
বন্ধ করে এবং তাদের ঘরে প্রবেশ করতে অনিচ্ছা! প্রকাশ 
করে। ত্ুমিকম্প ঘটার ঠিক পুর্ব-মুহ্তে খোটাক্স বাধা গরু 
খেটা উপড়ে নিয়ে ফাকা মাঠের দিকে দৌড়ায়। ভেড়া ও 
ছাগলের মধ্যেও এক অগ্থাভাবিক ও চঞ্চল ভাবে দেখা যায়। 
এইসব আচরণ লক্ষ্য করেও অনেক সময় ভূমিকম্পের পূর্বাভাস 
দেওয়া সম্ভব । 1975 থুষ্টান্দে হেই-চেংয়ে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প 
হয় তার পূর্বাভাস কিছুটা পশুপক্ষীর অন্বাভাবিক আচরণ 
লক্ষ্য করেই হয়েছিল । 


ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি ও কেন? 
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পণ্-পক্ষীর এই অস্বাভাবিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্যে 
চীন, জাপান, আমেরিকা ইত্যার্দি দেশ বছ অর্থ নিয়মিত ব্যয় 
করে থাকেন। 

চীন অত্যধিক ভূ-কম্পপ্রবণ দেশ। এখানে ঘন ঘন 
ভূমিকম্প হয়। এই দেশে ভূমিকম্পের পূর্বাভীস যাতে সঠিক 
ভাবে দেওয়! সম্ভব হয় সেই জন্যে এই দেশটি পশু-পক্ষীর 
আচরণ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী । চীনের বেশীর 
ভাগ গবেষণাই এই পশুপক্ষীর আচরণ ও ব্যবহার পর্যবেক্ষণের 
জন্যে নিয়োজিত। আমেরিকাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। 
তারাও পশুপক্ষীর আচরণ নিয়মিত পর্বেক্ষণ করেন। 
আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে (0599) 1976 খৃষ্টাঝের 
পর থেকে শুধু এই কারণেই প্রায় 600,000 ডলাব বায় করেন। 

টেক্সাস মেরিন পায়ান্স ইনস্িটিউটের তিনভাগ গবেষক 
00 80501170116 £1081700 এবং ভন 18008 00 
পশ্ডপক্ষীর এ ধরনের আচরণের তিনটি ডরোেখযোগা উৎসের 
কথ। জানতে পেরেছেন। এইগুলি হল--কম কম্পাঙ্কবি শিষ্ট 
শব তরঙ্গ (50 থেকে 70 হাটজ ), গন্ধ এবং মাটির তড়িতা- 
ধান। কম কম্পাঙ্কবিশি্ট শব্দের উদ্ভব হয় মাটির গভীরে 
ভূ-ত্বকের বিষ্্যতি এবং সরণের ফলে এবং কিছু প্রাণী এই 
শব্দ-তরজ নির্ণয় করতে পারে। ভূতুকের বিচ্যুতির ফলে ঘষে 
তেজদ্ষিয় র্যাডন গ্যাসের উদ্ভব হর তা কিছু প্রাণী--বিশেবতঃ 
কুকুর নির্ণয় করতে পারে। তভৃন্তরের পরিবতনের ফলে 
মাটির চৌপ্বক ক্ষেএ ও তড়িতাধানে যে পরিবর্তন হয় তা কিছু 
পাখী নিয় করতে পারে। এইভাবে পশু-পক্ষীর দ্বার! 
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস পাওয়1 সম্ভব । 

থে চিস্তাটা বেশ কয়েক বছর আগেও করা যেত ম1 সেট 
বর্তমানে প্রায় সম্ভবপর । তবে এটা ঠিকই যে ভূমিকম্পের 
পৃবাভাসের এটা শৈশবাবস্থা হলেও এর মধ্যে কিছু বৈজ্ঞানিক 
প্রযুক্তি ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে বা আরো কয়েক বছরের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হবে। আগামী 1দনে হয়তে। 
দেখা যাবে যে, যেমন আবহাওয়ার পূর্বাভাস করা হয় ঠিক 
সেইভাবেই ভূমিকম্পের পূর্াভাসও ঘেওয় হচ্ছে। 





বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে 


রেডিও-টেপরেকডার তৈরি প্রশিক্ষণ 
ছয় মাসের কোর্স, সপ্তাহে ছু-ধিন 
সোমবার ও বৃহস্পতিবার (জন্ধ্য1 6ট1 থেকে ৪উ1) 
. -; ফেব্রুয়ারী হইতে আবস্ত :-- 


যোগাযোগের ঠিকানা_ 
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জীবজগতে ভাববিনিমস্ব 


অতনি সেন* 


জীবজন্তর। সকলেই পারস্পরিক ভাববিনিময় করে । পঞ্চ- 
তন্ত্রের কাহিনির মত ঠিক মুখের ভাষায় না হলেও অঙ্গ ভঙ্গী 
ডাক-গান এমনকি গায়ের গন্ধও এর মাধ্যম ভিপাবে ব্যবহাত 
হয়। প্রেম সংকেত, যৌবন-আগমন বাভা, লিঙ্গ ঘোষণা আর 
অবস্থান নির্দেশ প্রধানতঃ এই কটি কার্ষেই এগুলি ব্যবজত 
হলেও, সামাজিক প্রতিপত্তি, খাছ্ের অবস্থানঃ বিপদ্দ সংকেত 
বা শিকারীশক্রর অবস্থান প্রভৃতিও এর মাধ্যমে প্রকাশ করে। 
সমাজ ব্যবস্থার জটিলত। বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভাববিনিময়ের 
প্রয়োজ নীয়তাটিও বৃদ্ধি পায়। 

অধিকাংশ ভাধাই নির্ভর করে প্রেরক প্রাণীটির শারীর- 
বৃত্তিক অবস্থার উপর | জননেক্িয়ের পরিণতি এবং হরমোন 
নিংসরণ ঘটলেই তবে পাখির! গান গায়। অপর দিকে 
রক্রশ্বোতে আড্েনালিন বস নিঃসারিত হলেই কেবল ন্তন্যপায়ীর। 
আক্রমণোছত হয়। 

সংকেতগুলির অধিকাংশই প্রজাতি নির্ভর । অর্থাৎ একমাত্র 
বিশেষ একটি প্রজাতির ক্ষেত্রেই সেটি অর্থবহ । শুধু তাই নয় 
অল্প সংকেত মাধ্যমে অধিক সংবাধ আদান-প্রদানটিও এক্ষেত্রে 
লক্ষণীয় । কিছু কিছু সঙ্কেত অবশ্য সর্জনীনও হয়ে থাকে, 
যেমন পাখিদের বিপদ সঙ্কেত কিন্বা মাছেদের (মিনে।) 
বিপদরস মোক্ষণটি শুধু তাদের ক্ষেত্রেই নয় অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও 
সমান প্রযোজ্য ।. 


দৃষ্টিবাহিত 

নর বানর, পাখি, পরীক্পপ, কিছু কিছু মাছ, দিবাচর 
পতর্গ প্রভৃতি চক্ষুম্মান সকল প্রাণীদের ক্ষেত্রেই দৃষ্টিবাহিত 
ভাব বিনিময়ের প্রকাশ লক্ষা করা খায় । সঙ্কেতগুলি অধিকাংশই 
আক্রমণ।ত্মক হয়--কুকুরদ্দের জঙ্গী ভাবটি প্রকাশ হয় তাদের 
দাত শিচানেো আর নাক কুঁচকানোয় ॥ বেবুন, জলহন্তি 
প্রভৃতি অন্যান্য স্ম্কপায়ীদের শ্বাদস্ত প্রদর্শনে । লেজ নাড়াটাও 
এর অন্যতম প্রকাশ (সজারুর ভীতি প্রার্শন )। অন্য দিকে 
«বেছালাবাদক কাকড়া”রা ভয় দেখায় তাদের দাড়া নেড়ে। 

দৃ্টিবাহিত বাঙা বিনিময়টি পাখিদের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক 
প্রচলিত । সঙ্গিশী নির্বাচন পর্বে মঘুরদের পাখন! মেলাটিতো 
সর্জনবিদিত। স্টোনফ্রাই, ক্যাভিসক্লাইরাঁও সঙ্গিনীদের দৃষ্টি 
আকধণ করতে গৃত্যকল। প্রদর্শন করে । নেকড়ে মাকড়সারাও 
তাই। অস্থি মাছেদেরও অনেকেই রঙবেরডের হয়। 
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যেটি সঙ্গিনী নির্বাচন ও ভীতিপ্রদর্শন উভয় কার্ধেই ব্যবহৃত 
হয়। পুরুষ .্গামদেশীয় যোদ্ধার) প্রতিদন্বীর দেখা পেলেই 
নীলচে রঙ ধারণ করে আর লেজ ও মধ্য-পাখনা ছড়িয়ে 
দেহের আকারটিকে বধিত করে তোলে । 

আলো জলা-নেভাজনিত একজাতীয়্ সঙ্কেত মাধ্যমে 
মানবের বার্তা বিশিমনন করে। জোনাকিরাও নিজেদের 
দেহজ আলোটিকে একই কাজে লাগায়। পুরুষদের একটান! 
ক্ষণগ্থায়ী আলে জালামেো শেষ হবার ঠিক ছু-সেকেণ্ড পরেই 
মেয়ের তাদের আলোগুলি জালে_-সাডা দিতে! 

যৌন সন্বন্ধীয় এবং আক্রমণ।ত্রক কাধ কারণ ছাড়াও দৃষ্টি 
মাধ্যমটি আরও অনেক কাজেই লাগে। যেমন মৌমাছিদের 
নাচ দেখেই তাদের জর্ধীসাধধীরা “মধুর সন্ধাণ জানতে 
পারে। বার্ত৷ বিনিময়ের ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তিটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত 
হলেও, এটির ক্ষেত্রে প্রাণী ছুটির একে 'ন্যকে দেখা দরকার, 
শুধু তাই নয় সেঠসঙ্জে শকদের নজর এডানোটাও বিশে 
প্রয়োজন । 


তিবাহিত 

কুকুরের ঘেউ থেউ, বিড়ালের মিউ মউতো। আমর সধদাই 
শুনছি। পাখিদের গানের কথাটাও সর্জনবিদ্দিত। সুরগুলি 
সাধারণতঃ প্রজাতি নিওর হয়| ' অনেকটা আমাদের “ঘবাণা'র, 
মত। অবশ্য গানের মূল উপাদানটি পরিবারের নিজম্ব হলেও, 
পারিপার্সিক শব্ধ ভাগারের কিছু কিছুও এর অঙ্গাঙ্গীভূত হয়ে 
যায়। যার ফলে চাটগাই কি শাস্তিপুরী “দেশীয় টান” এর 
মত বিশেষত্ব ফটে ওঠে বিভিন্ন অঞ্চলবাসী একই প্রজাতির 
প্রাণীদের গানে (চ্যাফিনশ )। পাখিদের গানটি সীমান। 
নির্ধারণ, ভাতিপ্রদর্শন, পুরুষ পাখির উপস্থিতি, তার প্রজাতি 
আর যৌবমোর্গম ঘোষণা করে। সঙ্গীসাধীদের একগ্রীকরণ, 
বিপদ স্কেত ও সাহায্যের আবেদন হিসাবেও এটি ব্যবন্ত 
হয়। মা হাজসেদের বিপদ সঙ্ষেতটি ব্যোমচারী শিকারীর 
ক্ষেত্রে একরকম হয় আর স্থলচারীদের ক্ষেত্রে অন্যরকম। 
কালিফোনিয়ার মেঠে! কাঠবেড়ালীদের ভাকটাঁও রাঁজপাখি 
দেখলে একরকম আর সাপ দেখলে অন্যরকম। শব মাধ্যমেই 
সম্তান-সম্ততিদের সঙ্গে পিতামাতার্দের যোগস্ছুত্রটি সুদুট হয় । 

আমাদের মতন জিভ আর ঠোঁট দিয়ে পাখির! কণ্ঠস্বরে 
বৈচিজ্্য আনতে না পারলেও তার্দের বিভিন্ন কম্পাঙ্ষের 
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(8590861305) জঙ্ষে তবিন্তাসটি জুরসমট্টি মাধ্যয়ে অন্পূর্বতা 
পায়। স্ত্রীপুরুষের দ্বেত সঙ্গীতটি অনেকটা আমাদের কবিগানের 
মত--উত্তর--প্রত্যভ্তর । কাঠঠোকরারা আবার ঠোট দিয়ে 
গাছের গায়ে তবলার বোল তোলে । ষে সব পাখিদের 
পালক বর্ণবৈচিজ্যহীন কিঞ্।া যার বাস করে গভীর অরণ্যে 
(একে অন্যের দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে') তারাহ বড় পরের গাইয়ে 
হয়। পাখিদের নয় হাজ।র প্রজাতির মধ্যে প্রায় অর্ধেকই 
সঙ্গীতজ্ঞ ৷ 

কীটপতঙ্গদেরও শব্দ উৎপাদনের বছুবিব ডপাম্ব আছে_- 
(1) বিভিন্ন অর্দের একটি অন্যের গায়ে ঘসে (অনেকটা 
আমাদের বেহালাম় ছছ টান।র মত ) যেমন গঙ্গাকডিংরা তাদের 
পেছনেৰ প1 ছুটিকে ভানায় ঘবে মার ঝিঝিপোকারা মানের 
প1-ছুটোকে ঘষে একে অন্যের সঙ্গে, (2) পদার কম্পনজনি৩ 
যেমন নয়াজংলী সিকাডার। (01০908) তাদের ানাজোড়ার 
তলাকার ঢাকের পদা ক।পিয়ে শব্দো গর উচ্চতীশ্ধ তার (01050) 
তরদদ তোলে ; 3) গ্যাস বা তরল নিগেপ কৰে খেমন ডেখসু 
হেড তক মথের। (40176101)0618 ৪ 0০0০99) তাদের শুঙ্গভিত্ির 
ছিপ্র দিয়ে বাত|স তের করে (যেমন আমবা শিষ দিহ)) 
(4) তলদেশে আঘাতিজনিত যথ1 ডেথ ওয়াঁ৮ বাটল 
(65601010000 186095111095070) ম[টিতে মাথা! ঠকে আওয়াজ 
করে "দার (5) অঙ্গ গত্াঙ্গের কম্পণজনিত যেমন মশদের ডান! 
ঝাপটাকে মৌমাছির তে। তাদের ভামানাডাঁর আওয়াজ দিয়ে 
সঙ্গীসাখা আর অনাইতদের পার্থকা বিচার করে। 

পাখিদের গাঁন আর মাঙ্গধের কগন্ববের মত কাটপতঙ্দের 
ডাকটি 1কম্ত বারুসোতের শঞ্চলনজনিত নম্ব। কম্পাখের 
বৈচিত্র নম, ঘর্মণের গতিটিহ এক্ষেত্রে খিতিন্ন জাতের শব্দ 
বিচিভ্রার জনঞ্ | এইভাবেহ তারা তরঙ্গ বিস্তারের (870191- 
00৪) বিডিন্নতা ফুটিয়ে তোলে । 
করে সংকেতের বৈচিত্রা। গঞ্গাফড়িংর। পাঁচ রকমের শব্ধ +বে 
(1) নিঃসঙ্গ সঙ্গীত? (2) প্রেম সঙ্গীত (সঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা 
পেলে ); (3) সঙ্গমপূর্ব সঙ্গীত ; (4) খিবাদ সঙ্গীত ( প্রেমে 
বাধা স্ষি হলে ) আর €৫) সঙ্গম সঙ্গাত। খাছ্যের অবস্থানটি 
মৌমাছিরা শুধু যে নৃত্যের মাধ্যমেই প্রকাশ করে তা কিন্তু নয়, 
তার অঙ্গে 280 0.৮, কম্পাঙ্কের নিম তীক্ষতার শবও করে । 

খুব অল্প সংখ্যক কীটপতঙ্গদেরই শ্রবণযন্ আছে। ঝি'কি- 
পে[কা, গঙ্গাফড়িংদের মধ্যে একমাত্র পুরুষেরাই শব্' উৎপাদনে 
সক্ষম হলেও শ্রবণঘন্ত্রটি আ্্রী-পুরুষ উভ্ভয়দেরই থকে । ঝিঝি- 
পোকাদের সামনের পায়ে আর গঙ্গাফড়িংদের পেটের পাশে। 
পাখির্দের গানের মতই কীটপতঙ্গদের ডাকগুলিও একই প্রজাতি 
নির্ভর যে গান শুনেই তাদের,প্রজাতি নির্ধারণ কর। যায় 
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শ্রতি-সংকেতের প্রধান সুবিধা এটি বাকা পথেও পাড়ি 
দিতে পারে আর প্রেরক ও গ্রাহক একে অন্টের দুটির আড়ালে 
থ[কলেও বার্তাবিনিমকষে কোন বিদ্ধ ঘটে না। 

জলের পরিবেশটি শবের মাধ্যম হিসাবে অতু[ৎ৭& হওয়ায় 
(বাতাসের চেয়ে পাচগণ দ্রুতগ তিসম্পন্ন ) সামান্য শব্দও ব্হ্দূর 
বিস্তার লাভ করে। অস্থিময় আর পটুক1 জন্বলিত অধিকাংশ 
মাছেদেরই শব্দ উৎপৃ]ুদন ও গ্রহণ ক্ষমতা আছে। তার! তাদের 
সমগ্র দেহ দিয়েই শব্বগ্রহণ করে। পট্কাটি গ্যাসে পরিপৃএ 
থাকায় অন্ুনাদকের (5০ 78০5) কাজও করে। পরিপূর্ণ 
পটুকাটি কখনও কখনও পেশীদ্বারা কম্পিত হয় (জন ডোরী ) 
কখনও বা পরিবতিত চতুর্থ কশেরুকার (৬০:16১:৪) পেশী 
কম্পন মাধ।মে (বিড়ালমাছ )। পটুকার গায়ে পাখনা ঠোকা 
(কাঠবেড়ালীমাছ') কিবা! উরশ্চক্রের (68০6029]1 81:01) 
কম্পনও (দ্রিগার ফিস ) এর কারণ হতে পারে । 

পটকাবিহীন মাছের শব্দ উৎপাদন করে কাটপতঙগের 
মতন অন্গপ্রত্যঙ্গ পরস্পরের গায়ে ঘষে । এক্ষেত্রে শব্দটি ডচ্চ 
তীক্ষতার হয়ে থাকে আর পটকা মাধ্যমে হলে জেটি হয় নিশ্র 
তীক্ষতার কাপা আওয়াজ, অনেকট। কাঠের দেয়ালে হাতুড়ী 
ঠোকার মৃত। জঙ্গিনী সন্ধান, আক্রমণাত্মক, বিপদ সংকেত 
আর দল্বদ্ধতার কারণেই প্রধ।নতঃ এগুলি ব্যবহৃত হলেও 
কাঠবেড়ালীমাছেরা! এল ক নির্দেশনার কাজেও এটিকে ব্যবহার 
করে। এলাকা সংরক্ষণের জন্য করে ক্ষণস্থায়া ৮খ[ও ঘোথ 
আর চিরশঞ্র মোরে ঈলদের দেখ পেলে দীর্ঘস্থায়। |কচ মিচ । 

ডলফিন, তিমি আর তাদের জাতিভাহর1 যে শাব্দিক ভাষ। 
বিনিময় করে এট। 1 সর্বজনবিদিত। খে৩ততিমর। তো এতই 
বাচাল হয় ষে তাদের বলা হয় “সামুদ্রিক ক্যানারী'। ডলফিন 
আর শুশুকেরা এর সাহাযো ভাব বানময় হাড়।ও প্রতিফলিত 
শব্দ শুণে দিক্নিণয আর দুরত্ব পরিমাপ করতেও পারে। 
নিয়কম্পাঙ্কের গুলি আধ মাইল বিস্তৃত হয় খার মাধ্যমে তারা 
মাছেদের আকার পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারে । উত্তরদেশীয় 
হন্তিসীলেরা ভিন রকমের শব্দ আর লোমশ সীলের। চার 
রকমের শব্দ করলেও । সমুদ্র সিংহর। তার্দের এক রঞ্মের শব্দ 
দিয়েই উচ্চস্বরগ্রাম, ছন্দোহিল্লোল (১5 00579) আর লক্ষ্য 
মাত্রার পরিবর্তন ঘটিকধে ওদের চেয়ে অনেক খেশী সংবাধ 
আপধানগ্ররদান করে। 

তেজ, অধ্যবপায় আর সমন্বরের দিক দিয়ে বিচার করতে 

গেলে একমাত্র কীটপতঙ্গের ডাকের সঙ্গেই খ্যাডের ডাকটার 
তুলনা কর। চলে। সঙ্গিনী সন্ধান, সীখাশ। 1নর্দেশ। বিপদ - 
সংকেত আর আক্রান্তের আর্তনাদ বুল ফ্রগর্দের এই চারটি 
সুই আছে। কিছু কিছু প্রজাতির সাপেরাও যুখের হিসহিস, 
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লেজের ঝাপটানি (র্যাটল ) আর অঙ্গ-ঘর্ণজনিত শব্ধ করে 
ঘাকে। কচ্ছপ, কুমীরেরাও শব্দ মাধ্যমেই সঙিনীদের দৃষ্টি 
আকধণ করে । 


নাকওল1 বাছুড়ের। নাক দিয়ে আর নাঁকবিহীনের' মুখ দিয়ে - 


শব্দোতর তরঙ্গ (0109802210) নিক্ষেপ করে প্রতিধ্বনি দর্শন 
(০০019086102) মাঁধামে পথ চেনে । ইদুর, হামস্টার, লেমিং 
প্রভৃতি কিছু কিছু প্রজাতির তীক্ষদস্তিরাও (:০061)£) শব্দোত্তর 
তরঙ্গ ব্যবহার করে। বাচ্চারা পথত্রান্ত হলে মায়েরা এর 
সাহায্েই তাদের খুজে বের করে। ক্ষণস্থায়ী ডাকগুলি 
আক্রমণাত্রক আর দীর্ঘস্থায়ীগুলি আত্মসমর্পণ বোঝায়। 

সত্যি কথা বলতে কি, যে যে ক্ষেত্রে আমর! জীবজন্তদদের 
ডাকের কোন অর্থ বুঝে উঠতে পারি না, সেই সেই ক্ষেত্রে 
সংকেতটি অর্থহীন হওয়ার চেয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব 
হওয়াটাই বেশী সম্ভব । 
ঘণ মধ্যম 

সৌরভ বা গন্ধ বলতে বাতাসে ভাসমান কিন্বা জলে দ্রবীভূত 
উদ্ধায়ী পদার্থের অধুর্দেরই বোঝায় । এই রাসায়নিকদের 
মাধ্যমেই আমরা গন্ধ শুকি । মাহুষদ্দের গন্ধ শৌোকার পর্দাটির 
আয়তনটিকে একজোড়া ভাকটিকিটের সঙ্গে তুলনা করলে, 
কুকুরদ্দের এটি একটি রুমালের মত। হাঙ্গর আর শজারু যাঁরা 
গন্ধ শুঁকেই শিকার ধরে তাদের ক্ষেত্রেও এটি বড়সড়ই হয়, 
অন্তদিকে পাখি, নরবানর যারা প্রধানতঃ দৃষ্টিশক্তির মাধ্যমেই 
শিকার ধরে তাদের ক্ষেত্রে এগুলি হয় ছোট ছোট । 

গন্ধ উৎপাদক রাসায়নিকগুলিকে বলা হয় “ফরোমন? 
গ্রীক ভাষায় যার অর্থ “উত্তেজন! বাহক? । এরা অনেকটা 
হরমোনের মত । আভ্যন্তরীণ গ্রন্থি নিঃসারিত রাসায়নিক 
দৃতগুলি রক্তবাহিত হয়েই দেহের প্রত্যন্ত প্রান্তে বিতরিত হয় । 

ফেরোমনটি প্রশাব মাধ্যমে শিঃসারিত হতে পারে যেমন 
হয় জংলী কুকুরর্দের বেলা, কিছ বিষ্টা-যেমন জলহুম্তি। যার 
আবার লেজ দিয়ে সেটিকে গাছে গাছে ছিটিয়ে বেড়ায় যাতে 
অন্যদের নাকে তার গন্ধট৷ পৌছায় । মুখের লালা থেকেও এটি 
হতে পারে । শজারুরা তো তাদের লালাগুলোকে সাবানের 
ফেনার মত দেহের চারপাশে ছিটিয়ে রাখে । নি:সারিত হতে 
পারে কোন বিশেষ গ্রস্থি থেকেও--যেমন বিলিতী ইছুরদের 
চিবুকগ্রস্থি, কষণসার মুগর্দের অক্ষিকোটর সন্নিহিত গ্রন্থি ( যেটিকে 
তার। মাটিতে ঘষে ) কিম্বা খেকশিয়ালদের লাঙ্গল গ্রস্থি। 

ফেরোমন সাধারণতঃ ছু-জাতের হয়। একটিকে বল হয় 
সংকেতদাতা (616856£) ফেরোমন- যেমন “মিনো" মাছের! 
আহত হলেই এমন একটি ফেরোমন নি£সারণ করতে থাকে, 
যার গন্ধে অধ্যান্ত মিনোরা অকুস্ছল থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা 
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করে। ঠিক একই কারণে কাঠপিপড়েদের বাসা আক্রান্ত 
হলেই তারা ফরমিক আধিড নিঃসরিত করতে থাকে যার 
ফলে চারিদিক থেকে সঙ্গীসার্থীরা ছুটে আসে তাদের 
সাহায্যার্থে। ঘনীভূত অবস্থায় এটি বিপদ সংকেত হিসাবে 
ব্যবহৃত হলেও অল্প মাত্রায় (এক দশমাংস ) এটি আকর্ষক 
হিসাবেও কাজ করে। প্রতিহারী মৌমাছিরা শুধু যে অনধিকার 
প্রবেশকারীদের হুল ফুটিয়েই ক্ষাস্ত হয় তা নয়, সেই জঙ্গে 
আইসো আামাইল আসিটেট-এর গন্ধ ছড়িয়ে অন্যান্য 
প্রহরীদের সতর্কও করে দেঁয়। 

দ্বিতীয় জাতের, প্রাইমার (71£1061) ফেরোমনগুলি তাৎ- 
ক্ষণিক কোন পরিবর্তন সাধিত নী করলেও, এটি দেহে প্রবিষ্ট হয়ে 
কেন্রীয় নার্ভতন্্র মাধ্যমে অস্তঃগ্রস্থিগুলিকে প্রভাবান্থিত করে 
শারীরবৃত্তিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় । স্ত্রী-ঈছুরের খাচাম়্ 
পুরুষ ফেরোমন সম্বলিত প্রল্রাব ছিটিয়ে দিলে তাদের যৌবন 
উন্মেষ ঘটে। অপরদিকে, মক্ষিরাণীর ম)গ্ডিবল গ্রপ্ি রসটি 
(00০68 50050217065 -9 17501025-08175 20010 ৪019) 
যেটিকে সে তার গায়ে মাখিয়ে রাখে আর দেহ পরিমাজন। 
কালে সবাই ভাগ করে খায়, সেটি মৌচাকে প্রতিছন্দী কোন 
রাণী মৌমাছির ক্রমবিকাশ নিবারণ করে । 

স্পষ্টতা, নির্দিষ্টত এবং ব্যাপ্তি এই তিনটিই গন্ধ বিস্তারের 
প্রধান গুণ। গন্ধের বাতা অতি সাধারণ । একটিমাত্র 
রাসায়নিক থেকে উৎপন্ন হলে” তারা একাই একশো! । 
ইছুরের প্রশ্াব তার ভীতি প্রকাশ, লিঙ্গ ঘোদণা এবং 
সামাজিক প্রতিপত্তি সবগুলোই ব্যক্ত করে। শ্ত্রীজিপসী 
মথেদের ফেরোমন (জিপটল ) পুং-মথেদের যৌন আচরণের 
স্থচন1 ঘটায়। যেটি কেবল সেই বিশেষ মথেদধের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য এবং এক মিলিলিটার দ্রাবকে দ্রবীভূত এর মাত্র 
10-+5 গ্রামই যে কোন পুং মথকে উত্তেজিত করতে যথেষ্ট । 

দৃ্টিবাহিত বার্তার সীমাবদ্ধতার কারণ আলো সর্বদাই 
সরলবরেখাম্ব চলে এবং গ্রাহকটি প্রেরক প্রাণীটির দিকে তাকিয়ে 
থাকলে তবেই বাত বিনিময়টি সম্ভব । শ্রুতিবাহিত বার্তাটি 
বাকা পথে চলতে পারলেও আর লুকিয়ে থাক। গ্রাহকের 
কানে পৌছাতে পারলেও, শব্ধ প্রেরণ বন্ধ হওয়। মাত্রই 
বাতা বিনিময়ের সমাপ্তি ঘটে । গ্রাণবাহিত বার্তাটি ষে শুধু 
চোখের আড়াল থেকেই প্রেরণ করা সম্ভব তাই শয়। এর 
অন্তিত্টি প্রেরণ বন্ধ হওয়ায় পরও বজায় থাকে। অর্থাৎ 
গম্ধবার্তাটি প্রেরণ করার পর প্রাণীটি অন্য কাজেও নিয়োজিত 
হতে পারে। 

শিকার অন্বেষণ (হাঙ্গর) আর শিকারী শক্র পরিহার 
কাধেই গস্ধবার্তার প্রয়োজন সর্বাথিক হলেও» বিপদ সংকেত 
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€( মিনো ) এবং পথনির্দেশক হিসাবেও এগুলি ব্যবহৃত হয়। 
স্তামন মাছেদের গন্ধ বিচার শক্তিটিই তাদের নদী অববাহিকার 
পিপড়েরাও সহযাব্রীদের 
সমাজবদ্ধ জীবেদের শেত্রে 
গন্ধবৈশিষ্ট্যটি খাদ্য 
পাঁরবর্তনহেতু মিলিটারী “পাস ওয়ার্ড-এর মতই ক্ষণে ক্ষণে 
পরিবতিত হতে থাকে বলে খুব বেশি দেরী করে ফিরলে 


জন্মস্থানটিতে ফিরিয়ে আনে। 
গন্ধচিহ্ন অন্গসরণ করেই পথ চলে । 


এটি আলাপ পরিচয়ের উপায়ও । 


বাসার বাদিন্দারাও অনেক সময় ঘরে ঢুকতে অন্থমতি পায় না। 


পিতা-মাতার সঙ্গে সন্তানসন্ততিদের বদ্ধান সুত্র হিসাবেও এটি 


ব্যবহৃত হয়। 

দৃষ্টি শ্রুতি আর গন্ধবাহিত ভাববিনিময়ের এই তিন প্রকার 
প্রধান উপায় ছাড়াও কীটপতঙ্গদের জীবনে স্পর্শের ব্যবহারটাও 
কম প্রয়োজনীয় নয়। শুঙ্গের মাধ্যমে স্পর্শ দ্বারাই তার। 
বস্তসামগ্রীর জণাক্তকরণ করে। মৌচাক নির্মাণকালে 
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পরিমাপ মাধ্যম হিসাবেও তো এটি অপরিহাধ। পুংমাকড়সার! 
স্্রদের গায়ে টোক) মেরেই জানিয়ে দেয় যে তার শিকার 
নয় জাথী। পি"পড়েরা শুঙে শুঙ্গে ম্পর্শজনিত যে বার্তা 
বিনিময় করে তার অনেকগুলিই গন্ধবাহিত হলেও, স্পর্শের 
প্রয়োজনটিও সেখানে কম নয়। মৌমাছিরা নুতা মাধ্যমে 
খাছসংস্থান নির্দেশনা দিলেও । মৌচাকের অদ্ধকারে সঙ্গীদের 
সেটিকে শুর্ধ মাধ্যমেই উপলব্ধ করতে হয়। বানরদের লোম 
আচড়ানোটিও এক জাতের স্পশশয় উন্মাদনা । কিছু কিছু 
প্রজাতির মাছেরা আবার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বা সাময়িক 
তড়িৎ তরঙ্গ ক্ষরিত করে । এলাকা নির্ধারণ, আক্রমণাত্মক 
বা আহ্গগত্য সবকিছুই তার। এর মাধ্যমে ব্যক্ত করে আর 
সেই সঙ্গেই প্রকাশ করে ত্জিন্ব আর যৌন পরিচিতিটিও। 
কম্পাঙ্কগুলি প্রজাতি ভেদে ভিব্তর হয়ে থাকে এমনকি 
সক্ক্রিয়তা ভেদে ও হয় । 


ওজোন সমস্থ 
উদয়ন ভষ্রাচার্য* 


পৃথিবীর ওপরে আছে বানু । বস্তুতঃ আমরা বাধুর সমুদ্রে 
ডুবে রয়েছি । পৃথিবীর একটু ওপরের বাযুমণ্ডল বেশ ঘন। 
পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ ওপরে উঠলে বাযুমণ্ডল হাল্কা হয়ে 
পড়ে। তুঁ-পৃষ্ঠ থেকে ছ-শ' কিমি. ওপরে বাতাস নেই বললেই 
চলে। ঘনমণ্ডল (স্ট্রপোক্ষিয়ার )-এ বাযুস্তর ভারী। এই 
ঘনমণ্ডল ভূ-পৃষ্ট থেকে 10 কিমি. ওপর পধণ্ত বিস্তৃত। সমগ্র 
বায়ুমণ্ডলের ছুই ঠতীক্।ংশ এই স্তরে আবদ্ধ । পৃথিবীর 
আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে ঘনমগ্ডল । বিষুব অঞ্চলে এই 
স্তরের উচ্চতা উনিশ কিমি.। মেরু অঞ্চলে এ উচ্চত৷ প্রায় 
9 কিমি । শতকরা 80 ভাগ বারুমগুলীয় গ্যাস এই অঞ্চলে 
অবস্থিত। ঘনমগ্ুলের পর সৃক্ষমণ্ডল (স্ট্রাটোম্ফিয়ার )। 
সমুদ্রতল হতে 1] থেকে 30 কিমি. পবস্ত বিস্তৃত সস্্মগুল,। 
এর গড় উষ্ণতা মাইনাস বাট ডিগ্রী সেলসিয়াস । এই 
বায়ুর স্তর শাস্ত। এর পরের স্তর অস্ত মণ্ডল €( মেসোস্ফিয়ার )। 
31 থেকে 100 কিমি. পর্বস্ত এর বিস্তৃতি। তারপর থাষো- 
স্থি্নার । 100 থেকে 400 কিমি পর্যস্ত খার্যোস্কিয়াৰের বিস্তৃতি । 
ধার্মোশ্ফিয়রের পর আয়ন মুল (আয়নোক্ফিয়ার )। 400 
কি.মি, এর ওপরে এর অবস্থিতি। সর্বশেষ বহির্মগুল 


*পলাশবাড়ী পো$_-আলিপুর, জেলা-_জলপাইগুড়ি--736121 


(এক্সোক্ষিয়ার )। 550 কি.মি-র ওপবে এর অবস্থান । এই 
স্তরে বাতাস নেই বললেই চলে । ্ 
বাযুমগ্ুলে প্স্ট্ীনত শাইট্রোজেন অক্সিজেন রয়েছে। 
এছাড়া কার্বন ডাই*অক্মাইড, হিলিয়াম, নিয়ন প্রভৃতি নিষ্ছিয় 
গ্যাস ও অন্যান্ঠ গ্যার্মসামান্য পরিমাণে আছে। বায়ুমগুলের 
স্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন নং সারণীতে দেওয়া হলে | 


সারণী--]1 
বাযমশুলের শ্বাভাবিক রাসায়নিক গঠন 
উপাদান পরিমাণ 

1. অক্সিজেন 20946 3: 0002 
2. শাইট্রোজেনা 78:084% 2 0004 
3. কার্বন ডাই 

অগ্জাইড 0'033% 5 000] 
4. আরগন 0:934% 42000] 
5, নিয়ন 1818 পিপিএম + 004 
6. হিলিয়াম 5:24 পিপিএম 2004 
7. ক্রিপটন 1'44 পিপিএম 2 010 
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উপাদান পারমাণ 
8. জিনন 01087 পিপিএম 3: 0001 
9. হাইড্রোজেন 05 পিপিএম 
10. মিথেন 20 পিপিএম 
1. নাইট্রোজেন 
ডাই আক্সইভ 05 পিপিএম 401 
12. সালফার ভাই 
অক্সাইড 01 পিপিএম 
13. নাইটি ক 
অক্মাইভড 0:02 পিপিএম 
14. আমোনিয়া অতি সামান্ত 
15, ওজোন 007- 002 পিপিএম 
16. অক্সিজেনের 
আকন 309 কিমি ভূ-পুষ্ঠ থেকে ওপরে 
17. হিলিয়ামের 
| আয়ন 1200--350) কিমি ওপরে 
18. হাইড্রোজেনের 
আয়ন 3500 কিমি ওপকে 


€ পিপিএম বলতে প্রতি মিলিয়নে অংশ) 

| শ্থত্র ২ জ্ঞান ও বিজ্ঞান, মে-জ্ন :84 ] 

হঙ্মমণলে ওজোন রয়েছে । সুখ ও অন্যান্য নক্ষত্রজগৎ 
থেকে বিভিন্ন রশ্মি নির্গঠ হয় যার অধিকাংশ অদৃশ্য । 
সাধারণ তঃ 80004 এর ওপরে উন দেখ্য বিশিষ্ট রশ্মি 


চোখে ফ্বেখা যায় না। স্থ্রয থেকে প্িকিরিত 2900,8-এর 
নীচে তরঙ্গ দৈখেের রশ্মি এই শবে শোষিঁচ হয় । 

(1/8-10-৪ সেমি) ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈথ্য বিশিষ্ট বশির 
ফোটন কণার আধিকা বেশি । ফোটন সংখ্যা যে ন্শ্িতে 
যত বেশী, সেই রশ্মি উত্ডিদ ও জাবজগতের ক্ষেত্রে তিনটি 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-য্থা--0৬-, 0৬- এবং 
[0৬-০। এর মধো 0৬-1) এর ক্ষত করার ক্ষমতা বেশী। 
অন্তর্গুল বা মেসোক্ষিয়ারে অতিবেগুনশ ও এগ্স-রশ্খি শোষণের 
জন্য উষ্ণতা বাড়ে । তারপর ওজোন গঠনে ভাপমাত্রা 
কমে যায়। ওজোন শ্থর আমাদের পথিধশীকে বর্ষের মত 
রক্ষা করছে সুর্য থেকে বেরিয়ে আসা অনেক অনিষ্টকর রশ্মির 
হাত থেকে । অন্তর্ম গুলে অগ্রিজেন ভেঙ্গে যায় এবং স্ুক্ষ- 
মণ্ডল বা স্ট্রাটোক্ফিয়ার-এর সঙ্গে বৃক্ত হয়ে ওজোন তৈরি করে। 
বিতিয়। নয়রূপ £ 

008 +10৮--৮097+09 


তারপর, একটি অক্সিজেনের পরমাথু ও একটি অক্সিজেনের 


জান ও বিজ্ঞান 


[ 38তম বধ, 11শ-12শ সংখ্য। 


অণু কোন তৃতীয্ন বস্তর উপস্থিতিতে ওজেন অণুতে ব্বপাস্তরিতত 
হয়। যর্থা__ 
0৪9+০+1/1---৯০05+ 14 


এই তৃতীয় বস্তটি প্রায় অন্থঘটকের মতে! ক্রিয়াশীল । 

ওজোন মুলত উৎপন্ন হয় দশ কিলোমিটার থেকে আশি 
কিলোমিটারের মধ্যে । পঁচিশ কিলোমিটারে এর ঘণীভবন 
বেশি। বামুমণ্ডলের এই অংশকে ওজোনক্ষিস্ার বল! হয়। 
বাদুমগ্ুলে ওজোনস্ষিযারের গুরুত্ব কম নয়। সর্ব ও অন্যান্য 
নক্ষত্র থেকে আগত সমস্ত রকমের বিপজ্জনক রশ্খি যা কিনা 
যেকোন প্রাণী কোষ--কি উত্ভিদ কি জীবের পক্ষে মারাত্মক, 
এই স্তরে শোধিত হয় । | 

আজকাল শাঁনা দিক খেকে এই ওজোনস্তর বিপদগ্রস্ত । 
শব্দের চেয়ে ক্রতগামী বিমানের বজিত গ্যাস ওজোনক্ষিযারের 
ওজোনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে । বিমান থেকে বজিত গ্যাস 
হিসেবে বেরিয়ে আসছে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রিক অক্সাইড | 
এই গ্যাস ওজোনক্তরকে ক্ষয়প্রাপ্ত করে । 


ব০+০১-৯]২০,+০, 


স্পা ও পাশা 





কও চলি সাপ এ সপ 


-৯20)5 


শীল পচ টিপা 


০405 


এইভাবে ?ব0 গ্যাস ওজোনকে ধ্বংস করে। 

শবের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান ভূ-পৃষ্ঠ থেকে কুড়ি কিলো- 
মিটার উচ্চতায় সাত থেকে আট ঘণ্ট1 দৈনিক উড়লে বছরে 
ওজোনের পরিমাণ শতকরা দশ থেকে কুড়ি ভাগ কমে যাবে । 
আজকাল শবেব য়ে জ্রতগামী। বিমানের কদর বেশি। 
স্থতরাহং ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রন্ত হচ্ছেই | 

এছাড। পারমাণাবক শাক্ততে বলীয়শ দেশগুলো! অনবরত 
পরীক্ম।র নিরীক্ষার জন্য বারুমণ্ডলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ 
ঘটিয়ে চলেছে । ফলে ধায়তে শাইট্রোজেনের অক্সাইডের 
পরিমান বেড়ে চলেছে । এই নাইট্রোজেনের অক্সাইড ওজোন 
স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আধুনিক শিল্পে ফ্ুঝোরেো। ক্লোরে। 
মিথেন অর্থাৎ ডাই ফ্য়োরো। ডাই ক্লোরে৷ মিথেন (0509) 
এবং ফুয়োরো। ক্লোরোফর্ম (0£015)-এর প্রচুর ব্যবহার । 
রেফিজারেটার, বিভিব্ন শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং বিশেষ 
ধরণের ব্বার প্রভৃতি তৈরি করতে ফ্লুয়োরে। কার্বন-এর ব্যবহার 
বেশি । 0ঢ501% এবং 0015 নিম্ববায়ু মগুলে কোন ক্ষতি 
করতে পারে না কিস্ক ওজোনক্ষিক্সারে এই যৌগগুলি বেগুনী 
বশ্বিন সংস্পর্শে ভেঙ্গে গিয়ে এই পোরিন ডত্পন্ন করে । ক্লোরিন 
খুবই জক্রিয় গ্যাঁস। তাই ক্লোরিন সরাসরি ওজোন স্তরকে 
আক্রমণ করে পাতলা করে ঘেয়। পাতল]৷ ওজোনস্তর কিছুতেই 
অতি বেগুনী রশ্মিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে না, কলত: 


নভেম্বর-ভিসেম্বর, 1985 ] 


প্রাণী ও ডদ্তিদকুল অতি বেগুনী রশ্শির প্রভাব থেকে শিজেকে 
বাঁচাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। 
0ঢ৪01৯+17,--৯0501+ 01 
0000,4+0,.- -৯০ছ01৯+0] 
আগ্নেয়গিরির অগ্র,াৎপাতের ফলে বামুমগ্ডলে প্রচুর পরিমাণে 
ক্লোরিন স্বান পায় এবং এর কিছু অংশ ওজোনক্ষিরারে স্থান 
পেয়ে ওজোন স্থরকে পাতলা করে দেয়। 
0০14+008---৯0109+ 09৪ 


€)3-4+0)---৮ 205 
এ ধরণের নিক্রিয়া সম্পন্ন হতে অনেক বছর সময় লাগে। 
খিক্রিয়া সম্পুণ হতে কম কবে চল্লিশ বছর সময়ের প্রয়োজন । 
এংভাঁবে শতকর। প্রায় সাতভাগ ওজোন হাম পায়। 


প্সছমান কর! হয় যে, ওজোনের শতকরা এক ভাগ কমলে 


ভিবেগুনী বশ শতকরা ছু'ভাগ বেছে যায়। ফলে প্রতি 


এস্পেরাস্তো 
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বছরে দশ হাজ।র লোক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয্ব-_ 
বিশেষ করে চামড়ার ক্যানসার । 

প্রকৃতির নিজন্ব নিয়মে অন্যান্য গ্যাস বিক্রিয়া ঘটিয়ে 
ওজোনের ভারসাম্য কিছুটা বজায় রাগে । গাছপাল? ও 
জৈবিক পচন থেকে উদ্ভুত মিখেনের ত্মিকাও গুরুত্বপূর্ণ । 
মিথেন গাঁসপ গজোন হ্যটিতে সাহাযা করে। সাম্প্রতিক 
গবেবণায় দেখা গেছে, প্রতি বছরে শতকরা ছু'ভাগ «জোন এই 
প্রক্রিয়ায় তেরি হচ্ছে। 

ওজোনের মাতা হাস পেলে যে ক্ষতি হতে পারে ব! মানব 
জাতি যে ধরনের সংকটে পড়তে পারে-মে সম্পর্কে পরিবেশ 
বিজ্ঞানীরা চেতন । আজকের পৃথিবীতে রাসায়শিক পদার্থের 
অতিমাত্রায় বাধহারের ফলে পরিবেশ যেভাবে বিষাক্ত হচ্ছে 
এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিদ্রিত হ্চ্ছে_তার বুফল ইতিমধ্যেই 
আত্মপ্রকাশ করেছে । এট বন্ধ না হলে, ভবিষ্যতের বংশধরদের 
জীবন,দুধিসহ হয়ে উঠবে । আজকের পুথিবীর মানুষ ও নানা 
ছুরারোগ্য ব্যাধির শিকার হবে ! 


এস্পেক্নান্তেে। 
পাঠ-€ 


প্রবাল দাশও৩% 


6-1, «একটা সংখা জানি £ 15070051097 “লিখছি জানি, 
9101805) 'আমি” জানিও 281 কিন্তু আমি একট] সংখা] লিখছি" 
জানিনা-- 1৬1 50155100109) আমি একটা সংখা! লিখছি১ 

--এই বার জানলাম । আমি লিখছি, তাই 791 শখের 
গায়ে 1)-বিভক্তি নেই ৷ সংখ্যাট। লিগছ্ছে না, তাই 15010197013 
শবে একট ॥ বিভক্তি আছে ০-র পর | সংখা । যদি আমাকে 
লিখতে পারতে! তাহলে বল যেত--1/17 81501085 1001010109 
“আমাকে লিখছে একটা সংখ্যা । কিন্তু সংখ্যারা লিখতে 
জানে না, কাজেই [11 এখানে 201 থাকতে বাধ্য, 710101:012-ও 
70020:07) থাকতে বাধ্য । জায়গণ বদলালেও ক্ষতি নেই; 
ঝেক পালটাবে, আসল মানে পাল্টাঁবে না--01070:07 
8118595 001 “একট সংখ্যা! লিখছি আমি? | 

তত্বকথ। পরে হবে । আগে অভ্যেস । 

০-2. 1:01085 চিনি, চেনে 

1৬1 /:01085 18. 11807) 


1৬11 1:01)85 10 01110) 

11010 বহ 

1৩010 চিঠি 

111 15595 110101) 

111 5101110985 1206101) 

1610785 শিণছেন 

৬] 12195 15062121760) 

6-3. প্রতিফলন আর অর্বনাম-- 

111 1601785 0102 119601) 

না] 11860) 95185 1108] 

1৮1 1501025 12000168]18 00981015800 131100]12 
৬1 1001785 15011021811) 15081115011 
3 1507785 6181) [৪] 6016817 1008100]0 
[,9. 9618. 181 18 10168. 1009100] 1:01889 910 
[250121700 25085 80119 ৯ 111 161785 £17 


ডেকান কলেজ, পোস্ট গ্র্যাুয়েট আাণ্ড রিসার্চ উলস্টিটিউট ডিপার্টমেন্ট অব লিশুইস্টিক? পুনে-411006 
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৬1 07785 001 

111 1:089 18. 10880 (18-তে প্রতিফলন নেই ) 

৬) 01085 18, ৫0 1029) 0.01000]18 

6-4. কোথায় হয় না 

[08170 28088 1)01000 €41)00701 নয় ) 

9:০৪০ ৪085 1007810 (40179010107 নয় ) 

[18 65085 100 0011)0 (11008071700 নয় ) 

ন1061]0 83085 61208 1)010000 € 16181509107 

(18010010101 নয়) 

6-5. এইবার তত্বকথা আরম্ভ । 

যারা ইন্কুলের বাঙলা ব্যাকরণ অল্লবিষ্তর মনে রেখেছেন 
তারা আশ। করে আছেন যে আমি কারক নিয়ে, বিশেষ করে 
কর্মকারক নিয়ে কথা বলব। তা কিন্তু নয । আমি বলব, 
“কারক আর “কর্ষ এই ছুটে। শব্ধের যে অপবাবহার বিদ্ালয়- 
পাঠ্য বইয়ে চালু আছে তার কথা একেবারে ভূলে গিয়ে কেচে 
গণুষ করে, গোটা ব্যাপারট1 নতুন করে শিখি আম্মন, নতুন 
পরিভাষায় । “কারক আর কর্ম কাকে বলে সে আলোচন। 
করব অনেক পরে কর্মবাচ্যের সৃত্রে। আপাতত নেফ তুলে 
যান “কারক” আর 'কর্ষ শব্ধ দুটো । 

বাকোর প্রধান দুটো ভাগকে বলে উদ্দেশ্ত আর বিধেয় 3 


উদ্দোস্ত বিধেয় 

৬] 1610035 [81961817000 
5 1.07798 18 ৮119801 
81০8০ 65085 151)800 

1৪ -31095-12 ০817)010 


বিধেয়র কেন হলো ক্রিয়]-_16101798, 95088, 
৪10৪5-এর মতো পর্দ। একরকম ক্রিয়া! আছে যা উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
বিশেষণের দেখা করিয়ে দেঁয়। অথবা বিশেষণের মতো 
বিশেষ্ের £ 


ছি 
91095025088 : 01:08. 


01088) 


8:০০ 158) 119 28298: 10109] | 
87০৪০ 65088: 10108100 
8050 8৪] 115 2555: 6915172100) 

এ বকম বাক্যে £01:59 বা 15168] যে কাজ করে ৪০০বা 
£০:0৪1১০1-ও দেই একই কাজ করে, উদ্দেশ্তের সঙ্গে ;) 68635 
এখানে মধ্যক্থ মাত্র । [5088-এর মতো। আরও কিছু মধ্যস্থ 
ক্রিয়া আছে, পরে তাদের সাক্ষাৎ পাবো। মধ্যস্থ ক্রিয়া 
থাকলে £॥ বিভক্তি হয় না। ]ব-র সঙ্গে (মনে আছে তো, 
ট-কে “নো” বলে এস্পেরাত্তে! বর্মালায় ?) খানিকটা তুলন। 


চলে বাওলা-কে বিভক্তির (18 1501395 ৬18, আমি আপনাকে, 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 28তম বর্ষ, 11শ-]12শ সংখ্যা 


চিনি); বাঙলাতেও চেখুন, আমর] বলি 'ব্র ইলার ভাই 
হয়” । আমরা তো 'ত্র্জ ইলার ভাইকে হয়” বলি না। তার 
কারণ “হয়? একটা মধ্যস্থ ক্রিয়া । 

«কোথায় 1, হয় নাঃ, অর্থাৎ 6-4, বুঝতে পারলেন ৷ এবার 
“কোথায় হয়'-এর পালা । 

6-61 ডি:09850 17001020125 1079 90]0-7017005 00, 0 
ব্রজ ছেলে গুনছে--এক১ ছুই, তিন” | একটা ছোট পরীক্ষা 
করুন--এই বাক্যে কি “ছেলে*র মতে। বিশেষের বদলে কোনো 
বিশেষণ বসতে পারত, যেমন «সহজ*--্রজ সহজ গুনছে? ? 
না, পারত না («সহজে বসতে পারত, কিন্তু ওট1 বিশেষণ 
নয়, ক্রিয়াবিশেষণ )। অতএব গুনছে" ক্রিয়াটা মধ্যস্থ নয় | 
'্রজ কী গুনছে?' এই প্রাশ্সের উত্তর যে বিশেষ্য, “ছেলে” 
সেট। তাহলে উদ্দেশ্য “ব্রজ'-র বিশেষণ স্থানীয় নয়, গুনছে- 
ক্রিয়ার পূরক। “গুনছে” নিছক মধ্যস্থ নয়, তার মানে আছে 
নিজস্ব । সেই মানেটাকে পূর্ণত। দেয় তার পুরক “ছেলেঃ । 
ব্রজ গুনছে । ব্রজ কীগুনছে? না, ছেলে গুনছে । 

তুলনা করে দেখুন “ব্রজ ইলার ভাই হয়*-এর সঙ্গে । বলতে 
পারবেন কি 'ব্রজ হয়; ত্রজ কী হয়? না ইলার ভাই?” 
পারবেন না; “হয়ঃ ক্রিয্াটা! মধ্যস্থ; তার শিজন্ব অর্থ এত 
কম যে ব্রজ হয়” এই কথাটার এক! একা কোনে! মানে 
হয় না। অর্থাৎ দত্রজ ইলার ভাই হয়” এই বাক্যে “ইলার ভাই, 
যদি পূরক হয় তাহলে সে “হয়'-এর পুরক নয়, স্বয়ং 'ব্রজ'-রই 
পূরক। “হয়” খালি যোগাযোগটুকু করিয়ে দেয়। “গুনছে'-র 
সঙ্গে অনেক তফাৎ। 'ব্রজ ছেলে গুনছে” এই বাক্যের “গুনছে? 
নিজের পায়ে দাড়াতে পারে । বলা চলে '্রজ' গুনছে। 
তার পর যদি জিগেস করি 'ব্রজ' কী গুনছে? তার উত্তর পাই 
“ছেলে” সেই “ছেলে* তাহলে “গুনছে, ক্রিয়ার পূরক। 

ক্রিয়ার পূরক যে বিশেষ্য (থাস 0-ওয়ালা বিশেষ্যই হোক 
আর জর্ধনামই (হোক) তাকে এস্পেরাস্তো ভাষা 7) বিভক্তি 
দিয়ে চিহছিত করে। এ পধস্ত £॥ বিভক্তির যে প্রয়োগ 
শিখেছেন তার তত্বের মোদ্দ৷ কথাট। এই । 

লোকের বা জায়গার নামের উপর এস্পেরাস্তো! যদি 
আদৌ কোনে ছাপ না মারে_-/85৪, :8৭$০--তাহলে 
স্বভাবতই 70-ও আসে না। তখন উদ্দেশ্ত বসে বা দিকে 
ক্রিয়ার পূরক ভান দিকে | 4১৪৪. 50088 [১:01 আশা 
চেনে প্রদ্দীপকে । 9:91 15017854১5৪. প্রদীপ চেনে 
আশাকে । ( 'প্রদীপকে, আশাকে*র মতো “কে” বিভক্তির 
সাহায্য না পেলে বাঙলাতেও এটা করার দরকার হয়। 
বেড়াল মাছ খান মানে বেড়ালই ভক্ষক। মাছ বেড়াল খায় 
বললে এই দাড়ায় ষে মাছই ভক্ষক |) 


নভেষ্ধর-ডিসেপ্বর, 1985 ] 


কিন্ত যে নাম এম্পেরাস্তোর ০0 বিভক্তি স্বীকার করে 
নিয়েছে যেমন কলকাতার এম্পেরান্তো নাম 181186০ তার 


গায়ে দরকার মতো 2 বিভক্তিও বলবে 9901 1:0085 ৪) 
10101961585 0581059007 সুরার কলকাতাকে চেনে এবং 
বোবে। 


6-71 এবার আম্মন 118 81085 1) ০৪10010-তে | 


এই বাক্যে ব্রি হলো ০০-এর."-কী ? 7 এর পুরক ? 
বাঙল? দেখলে তা মনে হতেও পারে। ইলা ঘরের তিতরে 
বষে আছে; এই বাকো ভিতরে" অহ্থসর্গের পূরক “ঘরের; । 
ইল। ভেতরে বসে আছে। কীসের ভিতরে? ন।, ঘরের 
ভিতরে । কিন্তু এই বিশ্লেষণ এস্পেশাস্তোয় অচল । বাঙলা 
“ভিতরে” এক! দীড়ায়; বলতে পারি “ইলা ভিতরে বসে 
আছে'? কিন্তু 27 একা ফ্াড়ায় না; বলতে পারি না 118 
57088 €1 ( এস্পেরাস্তোয় অগ্তভাবে “ইল ভিতরে বসে আছে' 
অবশ্যই বলা যায়, পরে শিখবেন, কিন্তু 119 51988 61 হয় না)। 
অর্থ।ৎ বাঙল| অনুসর্গ “ভিতরে আর এস্পেরান্তো পূর্বসর্গ €7 
একেবারে সমান ওজনের জিনিস নয়। [0-এর বরং তুলন। 
চলে হয়তো বাঙল! “ভিতর? শব্দের সঙ্গে। “ইল ঘরের ভিতর 
বসে আছে" বলি, “ইল! ভিতর বসে আছে" বলি না; “ঘরের'- 
কে তাই বলতে পারি না “ভিতর? অনুসর্গের পূরক । তেমনি 
এস্পেরাক্তোতেও , কখনেই কোনে! বিশেষ্কে বলতে পারি 
ন] কোনো! পূর্বসর্গের পূরক | এস্পেরাস্তোর সব পূর্বসর্গই বাঙলা 
ভিতর" অন্ুসর্গের মতো! (“ভিতরে অন্ুসর্গের মতে। নয় 
একটাও )। ্‌ 


81060 10090010185 08101010911), ব্রজ ঘর গুনছে । এখানে 
2 আছে। [15 81988 ৪0. ০20০» এখানে ?॥ নেই | কেন? 
কারণ ০920:017-ট1 0029185 ক্রিয়ার পুরক, আর 


৫871০-টা কারুর পৃরক নয় (61,-এর পূরক হওয়া যায় না )। 
এটুকু বুধলেই পৃরক বিশেষ্যের চিহ্ন হিসেবে 7, বিভক্তির 
যেকাজ সেটা বোঝা হয়ে যায় । তবে 2-বিভক্তির অন্ত কাজও 


আছে, সে কথা পরে হবে। 
€-৪, একটা-ছুটো শব লাগবে এবার-- 
1) নেই 0) আছে 
একবচন 082096০ 28200:07 
বছুবচন ০৪০০৮:০) 0879৮7০] 


পুব নেই, £। আছে* বলাটা তো *1 নেই, 1 আছে” বলার 


'ধম্পেরাস্তো ভাষাশিক্ষা 


401 


মতো। ]-র বেলায় তত্রভাষে বঘলতে পারি “একবচন, 


বহুবচন” । যয থাক। না থাকার ভদ্র নাম কী রাখাযায়? 
আগেই বলেছি «কর্ম বা কারক'-এর মতো শব্ধ থেকে শত হন্ত 
দূরে থাকা দরকার (পরে বোঝাবো কেন )। ভাষাবিজ্ঞানের 
বাঙল1 পরিভাষায় এই অর্থে প্প্রপাত” কথাটা চালানোর 
চেষ্টা চলছে; বলা যাক, 1 ন। থাকলে প্রথম প্রপাতঃ 77 থাকলে 
্বিতীয়__- | 


প্রপাত ; প্রথম দ্বিতীয় 
বচন. এক 0801)10 081519101) 
বু 08100101 08001010117 


বিশেষণ (দস্রমতো। ৪-কারান্ত বিশেষণ অথব। (1৩-র মতো 
(জিনিস ) তার বিশেষ্যের বচন আর প্রপাত প্রতিফলন করে-_ 
£1৪91708 0৪05:0, 00. 6800010 £ £08100810, 6877101, 
01011) 820100) ) ইত্যাদি | 
6-9, 18৬85 ধোয়ঃ কাছে 
৬৪৪০ কাপড় 
18০9 ক্লান্ত 


30৫1 185৪5 11516510) 56500119, [1 685085 19০৪০ 
[.11501285 11080) 001701077, 111 65085 80100] 06 901 
(লুর্দীপের বন্ধু), [5৪ 11০81 11010] 19895 ৪1) £18908 
801290, [1 0৩ 00000 89085 00851)0 (যন্ত্র), 18 
03851011885 ৮০96০]1), ৭1 2৪] 18 1০81 ৪0010] 


পি পি ৪ 
185৪৩ ড52500117) €ঢ ঠ0. 1038511)0,. 18 1085190 651095 


177811808. 1.8 ৮৫50০] 886৪3 0018). 


6:10 8904190 আজ 
106 না 
176 1989 ধৃচ্ছে না 
001185 ঘৃমোস্র 


৯ 4 / 
[00181 18 10951180106 18585 630০0]. (31 55685 1908. 


4 4 চি 
40900598100] 00109881210 238811)0  00117085 


বিহীন 3 86 18৬৪৪ 


৬6783 8980 ৪1 116. 111 88099 01017)818]1 (সাধারণ) 


ঞ ঞি 
- 8610080), 136 2308). 3610780] 156 65085 10851750] ! 


11) 19005887111 0706 00800858116 65083 12081019)]18 


৮৫৪০০], ৪০৪০ 15) 118 10096 88) 18958 18 ড65001)10, 
[11176 65689 18091. 


চা 


৩ সিন 


বিজ্ঞান সংবাদ 
- উন 


আপ 





নোবেল পুরস্কার--1985 


শভংকর 


পলার্থবিজ্ঞ/ন 

এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরক্কার পেয়েছেন 
পশ্চিম জার্খানীর বিজ্ঞানী ক্লাউস ফন ক্লিট জিঙে-তার 
আবিষফারের বিষয় হচ্ছে হল এফেকের (নু৪11 6£2০০6)। 
কণাতত্ব। উরতস্বাগ বিশ্ববিগ্ভালক্বে তিনি দ্বিমাত্রিক ইলেকট্রন 
গ্যাের খিল্ময়কর জগৎ নিয়ে যেকাজ করেছিলেন--বর্তমান 
পুরন্কার তারই কফলপ্রাঞ্চি। দ্বিমান্বিক ইলেকট্রন গ্যাস কেবল 
কঠিন পদ্দার্পে দিদ্তমান থাকতে পারে-সাধারণ কঠিন পদার্থ 
নয় 110)১711] বা 106281 03106 56101007030601 €1610 
8666০ 08051560 এর মত কঠিন পদার্থে দ্বিমাত্রিক ইলেকট্রন 
গ্যাস গঠিত হতে পারে। 'অপরিবাহী মেটাল অক্মাইডের 
পাতলা ট্রকরো৷ একদিকে মেটাল ও উদ্টোদিকে সেমিকগাক্টর 
টুকরে। দিয়ে স্যাঞ্চউইচ অবস্থায় থাকলে এ অপরিধাহী 
পদার্ধের স্তরে ভপযৃক্ত ব্যবস্থায় ইলেকট্রন চলাচল করতে 
পারে । এই গুরটি এক মিলিমিটারের 10 কোটি ভাগের একভাগের 
মত পুরু হলে আর সেমিকণাক্টর স্টরটি যদি খুব শীতল 
অর্থাৎ প্রায় 15 | হয় তবে ইলেকট্রন স্রোত দ্বিমাত্রিক হতে 
পারে--আর তা সেমিকগাকটরের পৃষ্টতলের সমাস্তরাল হবে। 

ক্রিটজিঙ 10৩ছ্৪ণ' এর দ্বিমাত্রিক ইলেকট্রন শ্যরে হল 
এফেকই নিদ়্ে গবেশণা স্বর করেন । কোন পদার্থের পাতলা 
স্বরে যদি বিছ্বাৎ প্রবাহ একদিকে চলে ও তার লঙ্গদিকে 
টম্বক ক্ষে€ প্রমুক্ত হয়, তাহলে বিদ্যুৎ প্রবাহ ও চুগ্বক ক্ষেত্রের 
সমকোণে যে "ভালেজ উত্পক হবে তা হল ভোণ্টেজ নামে 
অভিহিত হয়। ৃ 

গুব শক্তিশালী চক ক্ষেত্রে 105 স্তরে বিছ্াপ্প্রবাহ 
পরিবর্তন করলে হল ভোণেটঁজ সরলভাবে পরিবশ্ঠিত হয় না। 
বরং তা কোষাণ্টাম সংখ্যায় ধাপে ধাপে পরিবন্তিত হয়। 
ক্লিটজি€ 'এর চষে 'আরও .ষ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার করেছেন 
তা হল, হল্ভোপে'জ ও হল্‌ রে(ধ (17811 16515087806) 
ওম্সের শিযপম মশে চলে না-হল্‌ রোধী কয়েকটি মানে আবদ্ধ 
থাকে । বর্তনীর বিছ্বাত্প্রবাহ ইত্যাদি পরিবর্তন যে পরিমানেই 
হোক না ফেন কয়েকটি মৌল ফ্রবকের উপর হল রোধ নির্ভরশীল । 
৬05 ব্যাবহার করে বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই রোধের থুব 


স্থক্ম পরিমাপ করেছেন । এই পদ্ধতিতে হল্‌ রোধ ] থেকে 10 
কোটিন 1] অংশ স্থক্মভাবে মাপা যায়। ফলে হল্‌ এফেকের 
কণাতম এইরূপকে রোধের মানক হিসেবে ব্যবহার কর যেতে 
পারে। ক্লিটজিডের পরীক্ষা থেকে দ্বিমাঞ্সিক ইলেকট্রন গ্যাসের 
অনেক মৌলিক তথ্য পাওয়া! ধাচ্ছে। আমেরিকার বিজ্ঞানী 
লুই, স্টর্মার, ও গোপা এমনকি ভগ্নাংশ কোয়াণ্টাম হল 
এফেক্টের সন্ধান পেয়েছেন যাতে পূর্ণ সংখ্যক কোয়াণ্টাম সংখ্যার - 
পরিবর্তে ভগ্রাংশ কোয্াণ্টাম সংখ্যার অন্তিত্ব খুঁজে পাওয়া 
যাচ্ছে। কোয়াণ্টাম তত্বেও ক্লিটজিঙের পরীক্ষার ফল জুরদূর 
গ্রসারী। তাই নোবেল কমিটি পদার্ধবিজ্ঞানে এই পুরক্কার 
দিয়ে ক্রিটজি€র আবিফারকে যথার্থই স্বীকৃতি দিয়েছেন 


রসায়ন 

রসায়শবিজ্ঞানে এ বছর নোবেল পুরক্ষার পেয়েছেন 
যুক্তভাবে গণিতঞ্জ হার হাউন্টমযান ও পদার্থবিজ্ঞানী জেরাম- 
কার্লে। অতভ্ভীতে কোন কোন পদার্থবিজ্ঞানী রসায়নে নোবেল 
পুরক্ষকার পেলেও এই প্রথম একজন গণিতবিদ রসায়নে 
পুরচ্ষার পেলেন । এদের রুত্িত হুল অনুর গঠন বিন্যাস 
নিরূপণে একারে কৃস্টযালো গ্রাফিক প্রযুক্তির পরিসংখ্যান পদ্ধতির 
উন্নয়ন। এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব কোথায় তা 
গৃজতে ক্রিস্টালোগ্রাফিক প্রযূক্তি দিয়ে কৃস্টালের গঠনবিন্তাস 
কিভাবে নিরূপণ কর? যায় তা জানা প্রয়োজন । আলোর 
তরঙ্গ পদ্দার্থে বিকীর্ণ হয়ে লেম্মে ফোকাসিত হুঙ্ধে পদার্থের 
বর্ধিত গ্রতিবিষ্ব পাওয়া ষায় | কৃষ্ট্যাল ল্যাটিসের গঠন বিশ্যাস 
জানতে সাধারণ আলো নয়, ভেদক এক্সরশ্ি ব্যবহার করতে 
হয়। কিন্তু বিকীর্ণ এক্সরশ্মির ফোকাস সম্ভব নয় বলে অণুর 
আভ্যন্তরীণ প্রতিবিহ্থ পাওয়! যায় না। তবে অববর্তনজনিত 
বিন্দুর কিছু বিন্যাস পাওয়া যায় যা থেকে কস্ট্যালের গঠন বিন্যাস 
নিরূপণ করতে হয়) স্তার উইলিয়াম ও সার লরেন্স ব্র্যাগ 
কুস্ট্যালে প্রথম এক্সরশ্মির অববর্তন নিয়ে পরীক্ষা করেন। 
ল্যাটেসে পরমাণুগুলির দূরত্ব এক্সরশ্মির তর দৈত্যের সঙ্গে 
তুলনীয় তাই এক্সরশ্মি ব্যবহৃত হয়। এক্সরশ্মি কৃষ্ট্যালের 
একটি দিকে আপত্তিত হলে রুস্টালের ক্রমিক সমতলগুলিতে 
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বিকীর্ণ হয়। জমাস্তরাল অমতলগুলিতে পরস্পর এক্সরশ্মির 
তরঙ্গ মুখের অংশ বিভিন্ন দূরত্ব অতিক্রম করে একই ফেজে 
(5883) থাকে লা। বিকাণ এক্সরে পুনমিলিত হয়ে কৃস্ট্যাল 
গঠনের কোন চিহ্ৃই বয়ে আনে না।। তবে বিশেষ কয়েকটি 
কোণে প্রতিফলিত এক্সরশ্মির কিছু অংশ ফোটোগ্রাফিক 
প্লেটে বিন্দু বিন্তাসে কৃষ্ট্যালে সমতলগুলির সমাস্তরাল 
অবস্থার দূরত্ব প্রকাশ করতে পারে। এই অববর্তন 
বিশুধিন্তাল থেকে কষ্টমাল এককগুলি কস্ট্যাললে কিভাবে 
সাজানো আছে তা ধর পড়ে। কিন্তু পরমাণুগুলি অথবা 
অণুগুলি কৃস্ট্যালে কিভাবে বিন্তত্ত আছে তা সহজ কোন 
কুস্টটালে ধরা গেলেও জটিল গঠনের কৃস্ট্যালে বিভিন্ন 
পারমাণবিক সমতলে এক্সরশ্ির অসম অববর্তনের জন্য সহজে 
ধরা পড়ে না| তখন অববতিত বিন্ৃবিষ্াসে বিন্দুগ্ুলির ওঁজ্ল্য 
কম “বশী হয়_ কারণ অধবতিত এক্সরশ্ির ফেজবিভেদের জন্য 
খ্যতিচার ঘটে। বিপ্ধুর ওজ্জল্য থেকে ফ্জেবিভেগের পরিমাপ 
করা খায় শা, অনুমান করতে হয়। কস্টটালোগ্রাফির এ হল 
[৮রন্তন সমস্যা _ফেজ সমস্থ! 


এই সমন্সার একটি সমাধা হল পদার্থটির প্রতিরূপ 
অচ্ুমান করে বিন্দ্রবিন্তাসের কি হ্ব্প হবে তা স্থির করা 
ও পরে কৃষ্টযাল থেকে যে বিন্দৃবিন্যাস পাওয়া যাচ্ছে তার 
সঙ্গে মিলিয়ে দেগা। গরমিল হলে অন্থমিত গপ্রতিরূপকে 
বার বার ধ্ধলাতে হয়। হাডপ্টম্যান ও কালের মহান 
'অবঙ্গাণ হল, তারা এমন একটি পরিসংখ্যান পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেছেন যাতে ক্স্ট্যাল থেকে প্রতিফলিত এক্সরশ্যির, ফেজ 
(বিভে অন্ুমান-নিতর হলেও তা কোন অন্থমিত প্রতিরূপের 
সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন হয় না-অববর্তন বিন্দু- 
বিন্তাস তা যতই জটিল হোক এই পদ্ধতিতে কষস্ট্যালের 
প্রাতবিগ্ধ ছবছ নিদেশ করে। অবশ্তা অধ])াপক লন্সডেল এই 
পচ্ধতির স্থচনা করেছিলেন, হাউপ্টম্যান ও কার্পে এই 
পদ্ধাতর উল্লেখযোগা উন্নয়ন করে কৃষ্ট্যাল গঠন বিন্যাস 
শির্ধারণে হবয়ংক্রিয় রুটিন প্রঘুক্তির প্রচলন করেছেন । 


এখন এই পদ্ধতিতে বড্ড বড় জৈব অণুর গঠন বিশ্লেষণ 
করা যায় ও তা গুব সহজ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে । এই 
ছুই বিজ্ঞানীহই আমেরিকার নেভাল রিসার্চ লেবরেটরীর 
সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ও অন্যতম কালে এখনও আছেন। 
হাঁউপ্টম্যান বর্তমান বাফেলোৌর মেডিক্যাল ফাউণ্ডেশন-এর 
সঙ্গে ঘুক্ত। .কার্লে মনে হয় একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি 
আমেরিকার প্রতিরক্ষা বিভাগে যুক্ত থেকে প্রথম নোবেল- 


জয়ী হলেন । 
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চিকিৎসা ও শারীরবিজ্ঞান 

চিকিৎসা ও শারীরবিজ্ঞানে এখছর নোবেল পুরস্কার 
পেয়েছেন জোসেফ গোল্ডস্টিন ও মাইকেল ব্রাউন । গত বিশ 
বছর ধরে তার! হৃৎপিখ্ডে রক্তচলাচলে ধমনীর রোধ সম্পকে 
গবেষণা করছেন। 1966 খুস্টান্দে তার! রক্তের কোলেস্টেরল- 
এর সঙ্গে হতপিণ্ডের ধমনীর রোধ নির্ণয়ের সম্পর্ক আবিষ্কারে 
ব্রতী হয়েছেন । শরীরের শতকরা 95 ভাগ কোলেস্টেরল 
থাকে জীবকোষে। বিশেষত কোষের আবরণ পর্দায় এর! 
জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাহাযা করে এবং কোষের 
গঠনকে অক্ষুপ্ন রাখতে সাহাধ্য করে। বাকী শতকরা ? 
ভাগ খাকে রক্তে এবং এই ' অংশটুকই এথেরোম্বেরোসিস 
রোগের প্রধান কারুণ। 

রক্তের কোলেস্টেরল সাধারণত কম 
প্রোটিন ([.01,), কোলেস্টেরল কণা ও অন্যান্য লিপিড ও 
প্রোটিন আকারে বাহিত হয়। কোধষপৃঠের বিশেষ গ্রাহক 
লিপোপ্রোটিন চিনে নিয়ে কোষ গ্রহণ করে। ব্রাউন ও 
গোল্ডস্টিন প্রথম গ্রমাথ করেন এই গ্রাহকের অস্তিত্ব এবং 
দেখান ষে, খে সব ব্যক্তির কোষে এই গ্রাহকের মাত্রা অঙ্গ 
তাদের রক্তে উচুমাত্রার কারেস্টেরল কে যায় ফলে 
তাদের এথেরোসক্বেরেসিস, স্ট্রোক, হত্যস্ত্রে ক্রিয়াবন্ধ প্রভৃতি 
হওয়ার প্রবণত। বেশী থাকে । 

ধাউন ও গোল্ঞস্টিন দেখিম্মেছেন এ চমব্োদের পৃষ্জে থে 
বিশেষ গ্রাহক থাকে তা লিপো প্রোটিনের সঙ্গে গহজে পা্ভাবে 
আবদ্ধ হতে পারে ও তাকে সঙ্গে নিয়ে কোষ আবরণে 
ঢুকে পড়ে। পরে এই গ্রাহকই লিপোপ্রোটিন .14217)কে 
কোষে ঢুকিয়ে বিপাকক্রিয়ায় অংশ শিতে আহায্য করে। 
হৃদযন্ত্র বৈকলো্যের একটি সামান্য এংশ বিশদভাবে ধরা পড়েছে 
ক্রাউন ও গোম্ডস্টিনের কাজে । অন্য সণ মারাগ্যক হুদ বনজ 
জনিত ব্যাধি নিয়ে এখনও অনেক গবেষণার গয়োভন। 

তবে ব্রাউন ও গোল্ডস্টিনের কাজে 15৩6০1১:5191095% বা 
গ্রহকতন্ত্র নামে একটি নৃতণ গবেষণার ক্ষেত্র সৃচিত ইয়েছে। 
[.0].এর বিশদ তথ্য জানা গেছে। বিশ্েত গ্রাহক কিভাবে 
লিপোপ্রোটিন বা [.0],-এর জঙ্গে যুক্ত হয়, কিডাশে কোনে 
ঢুকে পড়ে সঞ্চিত থাকে, আবার বেরিয়ে এসে আর একটি 
[.]][, ধরে নিয়ে যায় এপব তথ্য ধর| পড়েছে । কোধপৃঈ 
ও গ্রাহকের বিভি্প সমন্থয়ে শারীরতত্বেব অন্যান্য ক্ষেঞ্ে 
ব্রাউন ও গোল্ডস্টিনের কাজের প্রয়োখের আঅন্তাবণা দেখ। 


খখত্ের লিপে। 


'খচ্ছে। 


'আমেরিক।র (টক্স।সের আধবাসনা আট বছর বয়স 
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মেয়ে স্টরম্শ জোন্স ব্রাউন ও গোল্ডট্টিনের আবিষ্কারের দৌলতে 
মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছে। 6 বছর থেকে তার অন্থ দেখা 
দেয়-পারিবারিক রোগ হাইপার কোলেস্টোরেলেমিয়। ৷ অনুখটি 
বিরল হলেও মারাত্মক । যে রোগী বাব ও ম! একঞ্জনের বিকৃত 
[10], গ্রাহক চিহিত জিন নিয়ে জন্মায় তাদের এই অন্গুখ 
প্রায়ই মহ হয় । কিন্তু স্ট্ী বাবা ও মা দুজনের এই বিকৃত জিন 
উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছে বলে তার অস্থখ মারাত্মক। 
এত মারাত্মক যে ছয় থেকে সাত বছর বয়সের মধে)ই তার 
দুবার বাইপাস অপারেশন করতে হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের একটি 
ভাল্ভ পালটাতে হয়েছে। পিটপবার্গ হাসপাতালে পৃথিবীর 


. জান ও বিজান 


[38তম বধ, 1]শ-12দসংখ্া 


প্রথম হৃৎপিণ্ড ও যক্কৎ একসঙ্গে পরিবর্তন করার মত অপা- 
রেশনেরও সন্থ্থীন হতে হয়েছে। এসব সম্ভব হরেছে। 
ড$* বিলহিমারের সফল প্রচেষ্টার । ডঃ বিলহিমার ভ্রাউনও 
গোল্ডস্টিনের এক সহযোগী ছিলেন । তাদের পদ্ধতি প্রয়োগ 
করে স্টম্শর রোগ জ্রুত নির্ণয় করা জন্তব হয়। রোগীর দেছে 
যখন কোলেস্টেরল কাজ করে নাতখন চামড়াক্স ফুন্ছুড়ি 
দ্বেখা দেয় । তা ধরতে পারলে স্বৎপিণ্ড অনস্ুস্থ হওয়ার আগেই 
রোগীকে সুস্থ করা যায়। কুড়ি মাস পরে স্টম্শা এখন সুস্থ 
হয়ে পড়াগুন। খেলাধুলেো সবই করতে পারছে। চিকিৎস। 
বিজ্ঞানে এই অবদান ভবিষ্যতে হদরোগীর্দের আশ্বস্ত করবে । 


উভচর প্রাণীর বৎশরক্ষা 
অজিভকুমার মেন্দা* 


জীবজগতে অস্তিত্ব অক্ষুপ্প রাখার জন্ম বংশবৃদ্ধি করাই 
প্রত্যেক জীবের এক সহজাত প্রেরণা । জীবের কার্ধকলাপ যাই 
হোক.ন! কেন, এর প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্যগ্রহণ ও অস্তান-সম্ততি 
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তারপর পূর্ণাঙ্গ গ্রাণী। আবার কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে ডিম 
ফুটে লার্তা দশা এখং লার্ভা কিছুদিন পরে একেবারে পুধাঙগ 
গ্রাণীতে পরিণত হয়। ডিমের পর লার্ভা দশা কেন হয়? 
নিশ্চয়ই এর একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। জস্তবতঃ ভিমের 


1নং চিত্র। বর্ধাকালে ব্যাঙের আলিঙ্গন | ডিম পাড়বার সমদ্ব এরা এই অবস্থায় থাকে। 


জীবজগতে তত বেশী সফল জীব হিসাবে পরিগণিত হবে। 
প্রাণিরাজ্যে বংশবিস্তার পদ্ধতি বিচিত্র । যৌন-জনন, অযৌন- 
জনন এবং অপুংজনি ব1 পার্থেনৌজেনেসিস-- সব পদ্ধতিই 
প্রাণিরাজেয দেখা যাকস। যৌন-জননের ক্ষেত্রে দেখা যায 
কোন প্রানী ভিম পাড়ে, ডিম ফুটে লার্ভা, লার্ভা থেকে পিউপা 


বস বিজ্ঞান মলিন, কলিকাতা 


মধ্যে যে পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত থাকে সেটা ভ্রণের সম্পূর্ণ 
বৃদ্ধি ও পরিস্বুরণ ঘটিয়ে পুর্ণাজ প্রাণীতে রূপান্তরের জন্য 
যথেষ্ট নয়। তাই লার্তা প্রচুর পরিমাণে খায় এবং ভার 
আরও বৃদ্ধি ঘটে, ফলে লার্ভা পিউপাতে কিংবা একেবারে 
পুর্ণাঙ্গ দশার পৌছায়। বছ প্রাণীর ক্ষেত্রে মাহদেছে আ্রাণের 


নভেষ্বর-ভিসেম্বর ] 


বৃদ্ধি ও পরিস্ফুরণ সম্পূর্ণ হওয়ায় সোজান্জি পূর্ণাঙ্গ আকারের 
বাচ্চার জন্ম হয়। নিশ্চয়ই এর! মাতৃদেহে প্রয়োজনমত খাদ্য 
পেকে থাকে । ডিম পাড়া কিংবা বাচ্চা প্রসব করার জন্য 
একটা উপযুক্ত পরিদেশ দরকার । কোন কোঁন লোনা জলের 
মাছ হাজার হাজার মাইল ্গাতার কেটে মিঠা জলে পৌছায় 
এবং সেখানে ভিম পাড়ে, ডিম পাড়ার পর ওদের মৃত্যু হয়। 
ডিম ফুটে বাচ্চার! বেরিয়ে আসে এবং এর! এই দীর্ঘ পথ 
সাতার কেটে আবার লোন! জলে ফিরে আসে । এই বাচ্চারা 
বড় হয়ে ডিম পাড়ার সময় হলে পুনরায় তাদের মিঠা জলে 
যেতে হয়। 
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ছোট ছোট ব্যাঙাচি বের হয়ে আসে। ব্যাঙাচি ব্যাঙেম 
লার্ভা দশা । মন্তিষ্কের মধে; যে পিটুইটারি গ্রস্থি আছে তার 
অগ্র বাসম্থঘখ অংশ বা আ্যান্টিরিঅর পিট্রইটারী (৪166101 
016810515) থেকে যে যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্মোন (8০72800- 
€101910 17011090) ক্ষরিত হয় ডিম পাড়ার উপর তাঁর এক 
বিরাট প্রভাব আছে। এই উর্দপক হর্মোনের অভাবে ডিমের 
বৃদ্ধি এবং ডিম পাদ সম্ভব হয় না। স্ত্রীব্যাঙকে পিটুইটারী 
নিধাস (630৪০) ইনজেকশন দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে ডিম পাড়ান 
সম্ভব হয়েছে । আবার মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস (1)51১0- 
008181005) অংশে যে ক্ষরণশীল নাম়ুকোষ (70601:95601900 


2নং চিত্র । ব্যাঙের জীবনচক্র 


ব্যাঙ উভচর প্রাণী,এরা জলে ও স্থলে বাস করতে পারে। 
যদিও কোন জাতের ব্যাঙ জীবনের অধিকাংশ সময় ভাজায় 
কাটায়, ডিম পাড়ার সময় অবশ্যই এদের সকলকে জলে 
আনতে হবে। সাধারণত বর্ধাকালই ব্যাঙের জনন খতু। 
এই সময় এক অন্ভুত শব্' করে পুরুষ ব্যাঙ স্ত্রী ব্যাঙ্কে ডাকে। 
পুরুষ ও স্ত্রী-ব্যাঙের দৃঢ় আলিজনের সময় ( [নং চিত্র) স্ত্রী- 
ব্যাঙ হাজার হাজার ডিম পাড়ে। ডিমগুলি জেলিজাতীয় 
পদার্থে প্রস্তত ফিতার মধ্যে থাকে । এই সমর পুরুষ ব্যাঙ 
ঠিক এস্থানে হাজার শুক্রাণু ত্যাগ করে। জলের মধ্যে ভিস্বাগু- 
গুলি শুক্রা্ুর বারা নিধিক্ত হবার কয়েক দিন পরেই ডিম ফুটে 


০6119) আছে সেখান থেকে কতকগুলি প্রোটিনজাতীয় রিলিজিং 
বা মুক্তকারী হর্মোন নিঃস্থত হয়ে অগ্রপিট্ুইটারির বিভিন্ন 
হর্মোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রিত করে । সুতরাং ব্যাঙের ডিম পাছার 
উপর পিটুইটারির যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্ষোনের প্রত্যক্ষ প্রভাব 
এবং হাইপোথ্যালামাসের নি্দি্ই রিলিজিং হর্মোনের পরোক্ষ 
গ্রভাব আছে। ভিম ফুটে ব্যাঙাচি এবং ব্যাও হওয়ার উপরই 
ব্যাঙের বংশ রক্ষা নির্ভর করে। 

ব্যাঙাচির রূপাস্তর পদ্ধতি খুবই জটিল। এদের দেহে বন্থ 
প্রকার অঙ্গসংশ্থানীয় ও প্রাণরাসানম্ননিক পরিবর্তন ঘটে। এই 
রূপ।শুরের জন্যে খাইরঠে৬ হমোন অপরিহার্ঁ। ভিম থেকে 


406 


ব্যাঙাঁচি বের হগ্গে এসে জলে সাতার কাটে এবং জলজ 
উদ্ভিদ্বের পাতা, শেওল! ইত্যার্দি খায় । লাভ? অবস্থায় এর] 
প্রচুর পরিমাণে খায়। কার্বোহাইড্রেটই এদের প্রধান খাছ, 
অবশ্ত কিছু প্রোটিনও পাতা, শেওলার মধ্যে অবশ্যই থাকবে। 
যখন এদের খাদ্যের প্রধান উপাদান কার্বোহাইড্রেট ও, তখন 
এই উপাদ্দানকে পরিপাক করার জন্য ব্যাঙাচির কুণগ্ুডলীকত 
পরিপাকনালীর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট বিঙ্লেষণকারী এনজাইম 
বেশী পরিমাণে থাকে । পরিপাকের পর সহজ সরল 
খাদ্য রক্তে বিশোধিত হয়। ধীরে ধীরে ব্যাঙাচি বাড়তে 
থাকে, কিছুদিনের মধ্যে পিছনের পা! বের হয়ঃ পা.ছুটি ক্রমশ 
বড় হতে থাকে, কয়েক সপ্তাহ পরে সামনের পা-ছুটি বের হয়, 
ঠিক সেই সময় থেকেই লেজটি ক্রমশ ছোট হয়ে দেহের সঙ্গে 
মিশে যায় (2 নং চিত্র)। এই সময় চোখের ও মুখের 
আক্ুতিরও পরিবর্তন ঘটে। লেজের ক্ষয়ের কারণ হচ্ছে আর 
বি্লেষণকারী এনজাইমগুলি কোষের লাইসোজোম যঙ্ত্রাথ 
থেকে মুক্ত হয়ে লেজের কলার ক্ষয় বা আর্্রবিশ্লে্ণ ঘটায়। 
নূপাস্থরের সময় ব্যাঙাচি পাখ না। বলা যেতে পারে, লেজের 
কলার প্রোটিন প্রভৃতি জটিল বস্তগুলি আর্্রবিক্লেষিত হয়ে 
কিছুট। খাদ্যের চাহিদা মেটায় । লেজের কোল।জেন নামে 
যে প্রোটিন আছে তা বিষ্লেষিত হয়ে পিঠের ও ঘাড়ের চামড়ায় 
জম] হতে থাকে* এর ফলে চামড়া মোটা! ও শক্ত হয়। 
ধ্যাঙাচি জলে ফুণ্কার খারা শ্বাসকাধ কধে। ন্ধপাস্তরের সময় 
ফুল্কার ক্ষয় হয় এবং ফুসফুসের এদি ও পরিস্ষরণ ঘটে। 
ফুপফুসের ছ্বারাই বায়ু থেকে সরাসরি অঞ্থিজেন গ্রহণ করে 
ব্যাড শ্বাসকাধ করে খাকে। 

্রপাস্তরের সময় ব্যাঙাচির দেহের পরিবতনগুলির একমাত্র 
উদ্গেস্ত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙকে ভাজায় বাস করার উপযোগী 
করে তোলা । ব্যাঙের খাছ অভ্যাস পথক । এর! পোকা- 
মাকড পরে শায়। এুতরাং, থাছ্যে বেশীর ভগ 'প্রাটিন গাণে। 
গ্রবং 'এই প্রোটিনকে পপিপ।ক কপ জন্য পারপাকন।লীপ মধ্যে 
প্রোটিন বিঙ্লেষণকারণী এনজাইমও বেশী পরিমাণে" থকে, ঘেট। 
ব্যাঙাটির ক্ষেত্রে তত বেশী থাকে না। ব্যাঙাচির পরিপাক- 
শাপীকে পাকস্থলী, ক্ষত্রাঙ্গ ও বৃহাজ্ত্রে ভাগ করা যায় না; কিন্ত 
রূপান্তরের ফলে ব্যাঙের পরিপাকনালশী যখন পুর্ণাশ আকার 
ধারণ করে, তখন পাকস্থলশ, ক্ষুদা্গ ও বুহদ্জ সুম্পষ্ট হয়ে উঠে। 
রূপাস্তরের সময় যকৃতের পারবর্তন অত্যন্ত গুরুতপুর্ণ। এর 
গঠনের পরিবর্তন তো হয়ই, তাছাড়া এর গ্রাণরাসায়নিক 
পরিবর্তনেন্ন ফলে ব্যাঙের ডাঙ্গায় বাস করা সম্ভব হয়ে উঠে। 
ব্যাজাচি প্রধানত নাইট্রোজেনঘটিত রচন পদার্থ আমোনিয়া 
হিসাবে জলে সরাসরি ত্য।গ করে, য|র ফলে আযমোনিয়ার 
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বিষক্কিত্বা ব্যাঙাচির মধ্যে দেখা যায় না। কিন্তু ভাঙার প্রাণী 
জলের ন্যায় শ্ুবিধা পায় না। স্মতরাং তাকে আমোনিকার 
বিষক্রিয়া থেকে বীচতে হবে । যকত এই বিষক্রিয়। দুর করার 
কার্ধ গ্রহণ করে। ব্যাঙের যরুতে,আমোনিয়। থেকে ইউরিয়। 
তৈরি হয়, এটি শরীরের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত। এই 
ইউরিয়া মুত্রের সজে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। যকৃতে ইউরিয়' 
শ্লেষণের জন্য ইউরিয়। চক্রের সব এনজাইমগুলিকে নতুন 
করে তৈরি করতে হবে। রূপান্তরের সময় যকৃত থাইরয়েড 
হর্মেনের সাহায্যে সে কাজ স্ুসম্পন্ন করে। 
বাযুজীবী স্থলজ প্রাণীর ও জলজ প্রাণীর লোছিত কণিকা; 
হিমোগ্লেেবিন এবং রক্তরসের (015509) প্রোটিনের মধ্যে অনেক 
পার্ধক্য আছে। ব্যাঙাচির লোহিত কণিকা অপেক্ষাকৃত বড়, 
কিন্ত ব্যাঙের লোহিত কণিক1 ছে।ট এবং প্রতি কিউবিক 
মিলিলিটার রক্তে এদের সংখঢাও ব্যাঙডাচির চেয়ে বেশী। ব্যাও 
অপেক্ষা ব্যাডাচির রক্তে হিমোপ্লোবিনের পরিমাণ কম। এই 
কম শুধু যে প্রতি 100 মিলিলিটার রক্তেই নয়, গুতি লোহিত 
কণিকার মধ্যেও হিমোগ্পোবিনের পরিমাণ কম থাকে । ব্যাঙাচির 
রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে হিমোগ্লোবিনের ভে।ত ও রাসায়নিক ধর্ম 
এবং গঠনের পরিবর্তন হয়। জলে অক্সিজেন সরবরাহ সামি, 
সেই কারণে ব্যাগাচির হিমোমোবিনের অক্সিজেন ধরে রাখার 
ক্ষমতা বেশী ৷ বায়ূজীবী ব্য(৬ সহজেই বাতাস থেকে অক্সিজেন 
গ্রহণ করতে পারে ধ্রবং হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যে 'অক্িজেশ 
যুক্ত হয় ০সটা সহজেই মুক্ত হয়ে কোষের মধ্য প্রবেশ করে। 
এছাড়া ব])ঙাচির রক্তে আলবিভমিন (81951015) নামে 
প্রে।দিন প্রাক্স থাকে না, কিন্তু ব্যাঙের রক্তে গ্রচুর পরিমাণে 
'আালবিউমিন থাকে । রক্তের আশবণ চাপ (95039010 
13:55১:) বজায় রাখাতে এই প্রোটিন সাহায্য করে। জল 
ও গ্থল পরিবেশের এই পার্থক্যের জন্যই ব্যাঁডাচি ও ব্যাঙের 
রক্তের এই সব পার্থক্য খাকে। জলে ব্যাও।টিকে সাতার 
দিতে হয়, লব) ভাঙ্গায় লাফিয়ে ল।ধিয়ে চলে। ধেহের 
অশ্গপ্রত্যঙ্গের নাড়াচাড়ার জন্য মায়ুতন্্ দায়ী । সুতরাং, 
ব্যাঙাচির রূপাস্তরের অময় স্ায়ৃতজ্ত্রের গঠনে এবং কার্ষেও বু 
রূপান্তর অবশ্যস্ভাবী। আরও জানা গেছে, চোখের গঠনের 
পরিবর্তন হয়, রেটিনার মধ্যে যে পিগমেন্ট ধা রঞ্জক পার্থ আছে 
সেটারও পরিবর্তন ঘটে, যেমন ব্যাঙাচির চোখে পরফা1ইরপসিন 
(00191)510150) থাকে, কিন্তু রূপাস্তরের সময় এই 
পরফাইরপমিন পরিবতিত হয়ে রভপমিন (01700019380) হয় । 
ব্যাডাচির পাস্তরের সময় উপরিউক্ত পরিবর্তমগুলি ছাড়! 
আরও বহু প্রকার পরিবর্তন ঘটে। সবগুলি পরিবর্তনই 
ধাইনয়েড হমোনের প্রঙাবে হয়, এই হমোন ছাড়া ব্যাডাচির 
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রূপান্তর একেবারেই বদ্ধ হয়ে যাবে । ছোট ব্যাঙ ধীরে ধীরে 
বাড়তে থাকে। দেছের অন্যান্য যন্ত্রের বুদ্ধির ' সঙ্গে সঙ্গে 
যৌনাঙ্গেরও বৃদ্ধি হয়। থাগ্চের উপরই দেহের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধি 
নির্ভর করে। একজোড়া শুক্রাশয়, একজোড়া রেচন-জনন- 
নালী বাঁ উলফিয়ান নালী, অবসারণী এবং অবসারণী ছিত্র ব| 
রেচন-জনন-ছিদ্র নিয়ে পুরুষ ব্যাঙের জননতন্্ গঠিত। ছুটি 
ডি্বাশয়, ছুটি ভিম্বনালশ, অবসারপী এবং অবসারণী-ছিদ্র 
ত্রীব্যাঙের জননতত্ত্রের মধ্যে অস্তভূক্ত । পুরুষ ব্যাঙের মুত্র ও 
শুক্রাণু একই নাঁলীশর মধ) দিয়ে বাহিত হয় | এই জন্তু একে রেচন- 
জনন-নালী বলে। শ্ত্রীব্যাঙের ডিম্বাশয় জনন খতুতে খুব বড় 
হয় এবৎ দ্েহগহ্বর প্রায় পূর্ণ করে ফেলে। ভিথ্বাশয় থেকে 
পরিণত ডিম্বাণু দেহগহ্বরের মধ্যে আসে, সেখান থেকে ডিম্ব- 
নালীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং পরে জরায়ুতে আসে। 
ছিগ্থাপুগুলি স্ত্রী-জনন ছিদ্র দিয়ে অবসারণী বা ক্লোয়েকায় আসে 
এবং সেখান থেকে অবসাবণী ছি দিয়ে দেহের বাইরে যায়। 
পুরুব « স্ত্রী-বটানের আলিঙ্গনের সময়ই স্্রী-বাযা ডিম পাড়ে। 
পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যৌনাঙ্গের বৃদ্ধির জন্য পিটুইটারি 
থেকে নিঃস্থত যৌনাঙ্গ উদ্দপক হর্মোন বা গোনাভোট্পিক 
হর্মোন অপরিহায। এই হর্মোন ছা পুরুষ ও শ্ত্রী-ব্যাঙের 
যৌনাগের মধো যথাক্রমে শুক্তাণ্‌ ও ডিথ্বাণুর বৃদ্ধি ও পুর্ণতা- 
প্রাপ্তি হবে না। যৌনাঙ্গ উদ্দীপক হর্মোন ছুই প্রকার, ষেমন-_ 
ফলিকল্‌ স্টিমুলেটিং হোন (9111015 56101801706 130120006 
০৮ ১৮) ও ইন্টারগিসিয়াল কোষ উদ্দীপক হরমোন 
(1105150002081 061] 50100012011) 19011200106 01 00517) 
যেটা স্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে লিউটিনাইজিং হরমোন (1066110151)8 
1,010901)6 01 [.73)-এর সঙ্গে সদূশ | পুরুষ প্রাণীদের মধ্যে 
এফ. এস. এইচ. (ভ্রু) শুক্রাথ উৎপাদনে এবং স্ত্রী-প্রাণীর 
মধ্যে এই যৌনার্দ উদ্দীপক হর্মোন ভিম্বাথ উত্পাদনে সাহায্য 
করে। দ্বিতীয় হর্যোনটি অর্থাৎ আই, সি. এস. এইচ. (10517) 
পুরুষ প্রাণীর শুক্রাশয়ে পুং-যৌন হরমোন ( টেস্টোস্টেরন ) 
তৈরি করতে সাহাধ্য করে। পিট্ুইটারির গোনাডোট্রপিক 
অগাবে হর্মোনের শুক্রাশয়ে এই দুটি কার্ধ অর্থাৎ্গুক্রাণ উৎপাদন 
ও পুৎ যৌন হর্ষোন তৈরি সম্পন্ন হবে ন।। ক্ত্রী-প্রাণীদের মধ্যে 
এল, এইচ. (],8) স্ত্রী-যৌন হর্মোনের, যেমন- ইস্ট্রোজেন ও 
গ্রজেস্টেরনের, ক্ষরণ ঘটায়। 

. পুহযৌন হর্মোন বা টেস্টোস্টেরন জননেঞ্জিয়ের নালীপথের 
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' পরিস্ফুরণ এবং আহ্ষর্গিক যৌনাঙ্গের পরিস্ফৃরণ ও পরিপোধণ এবং 


গৌণ যৌন বৈশিষ্টে বিকাশ উদ্দীপিত করে। এর প্রভাব শুধু 
যৌনযস্ত্রের মধ্যেই সীমিত নয়, দেহের মধ্যে বছু বি্তত। স্ত্-যৌন 
হর্মোন বা ইস্ট্রোজেন আনুষঙ্গিক যৌন যঙ্ত্রের বৃদ্ধি ত্বরাহ্িত 
করে। এছাড়া যে সব প্রাণী ডিম পাড়ে তাদের. ডিমের কুক্ুম 
পোটিন ব। ভাইটেলোজেনিন (5০011 19101651109 70160111501 01 
16110661310) ইঞ্টে।(জেনের প্রভাবেই যকৃতের মধ্যে সংগ্লেধিত 
হয়। যন্তৃত থেকে এই কঝুন্থম প্রোটিন ক্ষরিত হয়ে ভিথ্বাশয়ে যায়, 
সেখানে এর কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে এবং ডিছ্বাণুর বুদ্ধি ও 
পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটায়। ইস্ট্রোজেনের অভাব হলে ডিমের কুন্থুম 
প্রোটিন যরুতে তৈরি হবে না, ফলে ডিমের পূর্ণতাপ্রাপ্তিও 
ঘটবে না। যাই হোকৃ্‌, এইসব যৌন উদ্দীপক হর্ষোন এবং 
যৌন হর্মোনের যৌথ প্রভাবে পুরুষ ও শ্ত্রী-ব্যাডের যৌনাঙ্গের 
বৃদ্ধি ও পর্ণতাপ্রাপ্তির ফলে এক বিশেষ খতুতে এদের জনন 
প্রক্রিয্প] আরম্ভ হয় এবং হাজার হাজর নতুন অস্তান-সস্ভততির 
জন্ম হয্ব। জনন খতুঁতে এইসব হর্মোনের ক্ষরণও বেড়ে ষায়। 
স্ৃতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জনন হচ্ছে, বৃদ্ধির ও পূর্ণতাপ্রান্তিরই 
এক প্রতাক্ষ কল। প্রাণীদের মধ্যে যার যে ভাবেই জনন প্রক্রিয়া 
সাধিত হোক্‌ না কেন, এটা নিশ্চিত যে পিতামাতার দেহের 
বৃদ্ধি ও পূর্ণতাপ্রাঞ্চির কলেই জনন প্রক্রিয়! সম্ভব হয়, এবং নতুন 
গ্রজম্মের সৃষ্টি হয় আর জীবনযৃদ্ধে পরিবেশে প্রতিঘম্বিতার 
শক্তি গড়ে ওঠে । প্রাণের আদিম উত্পতি জলে । কয়েক শত 
কোটি বছর সেই গভীর জলতলে ভীতসন্্স্ত জীবন কাটিয়ে 
জল ছেড়ে স্থলে প্রাণের সঞ্চরণে প্রাণীদেহে' যে জব শারশীর- 
শ্বানিক ও শারীরবৃত্বীয় কর্মধারার ধারাবাহিক পরিবর্তন ও 
বিবর্তন ঘটেছে উভচর প্রাণী ব্যাঙের জীবনচক্রে তার ক্রমিক 


“নিদর্শন আজও পরিস্ফ্ট । তবে আদিম সেই বিবর্তন সমুহ ঘটতে 


সময় লেগেছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর, প্ররুতির সঙ্গে 
জীবনের অবিরাম অভিযোজন বুদ্ধ। সেই সংগ্রামে জয় 
নির্বাচিত গোষ্ঠীই নতুন প্রজাতি হিসাবে টিকে আছে এবং 
এখন একটি জীবনকালেই সেই লক্ষ কোটি. বছরের বিবর্তন 
ধারার ক্রমিক প্রতিফলন সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রতিভাত হচ্ছে 
বংশধারাবাহী অভিজ্ঞ জনি (জিন) সমূহের কর্মফুশলতার 
মাধ্যমে । ব্যাঙের হল্পস্থায়ী জীবনে জলে ও স্থলে উভয় 
পরিবেশেই তার সেই অভিযোজন কৌশল যথানিয়মে দেখিয়ে 
চলেছে | তাদের বংশরক্ষার বাহ পরিস্থিতিতে ও ত। পরিস্ফুট | 


হ্যালির ধুমকেতু 


রামকৃষ্ণ মৈত্র* 


ধূমকেতুর ইংরাজী প্রতিশব্দ এসেছে কমেট (0০:080 
তথা! ল্যাটিন শব্দ 0০:৪6 থেকে যার অর্থ হলে! 
'লগ্বা চুলগুচ্ছ” | 1543 খুস্টাব্ধে জ্যোতিক্বের আবর্তন নামক 
পৃষ্তকে সর্বপ্রথম ডেনমার্কের কোপাম্রিকাস আধুনিক 
' জ্যোতিহিজ্ঞানের একটি রূপরেখ' প্রধান করেন.। এই পুস্তকে 
তিনি উল্লেখ করেন যে সৌর জগতের কেন্দ্র হল স্থ্ব এবং এর 
চারপাশে গ্রহসমৃহ অবিরত আবর্তন করছে। পরে উপগ্রহ 
ধুমকেতু, উক্কা ইত্যাদি অনেক কিছুই সৌরজগতের অন্তর্ভূক্ত 





এডমগ্ড হালি ৃ 


হয়েছে । সাধারণত খালি “চাখে খুব উজ্জ্বল ধূমকেতৃখ্ডলিই 
দ্বেখ! যায় । এইগুলি থেকে ধৃমকেতৃগুলির বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানীর 
ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন । 185 থুস্টান্ছে 65676 
06০1)910. একটি ধূমকেতু আধিফার করেন। এই 
ঘটনার 30 বৎসর পরে আমেরিকান পদার্থবিদ 701১876 
চ৪02 0০1৩ অঙ্গের মাধামে দেখান এই ধূষকেতুর 

চলন নিউটনের অভিকর্ষ স্ত্রান্ছসারে পরিচালিত হয় না। এই 
_ ধৃমকেতুটি তার নামানুসারে দেওয়। হয়েছিল £.77০1.৪ ধূমকেতু । 
' শমকেতুকে টেলিক্ষোপে দেখলে মনে হয় যেন ঝাপসা বেশ কিছু 


+ 104811, অশোকনগর, পো: অশোকনগ্, 24 পরগণা 


অস্পষ্ট বিদ্ৃগুচ্ছ। এটিই হল ধূমকেতুর মাগ1 যেটিকে 


জ্যোতিবিজ্ঞানের ভাষায় কথ! হয় 00109, আমেরিক্কান 
দুজন জুপরিচিত পদার্ধ-জ্যোতিধিজ্ঞানবিদ [1:60 [.. 
৬৬1১110916 ও 22061065 9881)17)6 ধূমকেতু £45005 এর 
0০22৪-এর ঘূর্ণনকে একটি ভারার ঘুর্ধনের সঙ্গে তুলনা করে, 
তার নামকরণ করেছেন নিউক্লিয়াস। বর্তমানে অনেক 
ধূমকেতুত্তেই এই নিউক্লিয়াসের ঘ্র্ণনকে পর্যবেক্ষণ কর! যাচ্ছে। 


অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাওর মাধ্যমে ধারণ। করা হয় যে এর মাথা 


বৃহৎ জড়পিগ্ড এবং লক্ষ লক্ষ মাইল দীর্ঘ লেজ বায়বীয় পদার্থ 
পূর্ণ। এগুলি আকাশে হঠাৎ দেখা যায়আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। 
জ্যোতিধিজ্ঞানী হ৪৭ 1.. ৬/%)716 ই প্রথম ধূমকেতুর একটি 
বাস্তবভিত্তিক বূপরেথ প্রদান করেন । তিনি ধূমকেতুকে একটি 
প্রকাণ্ড নোংরা বরফযুক্ত চাই বলে অভিহিত করেছেন। 
যেগুলিতে বরফ ও তৎসহ বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ ও ধূলিকণা 
আছে। এই বরফযুক্ত টাই যখন ্ুর্যের নিকটবর্তাঁ হয়, তখন 
সৌর তাপে বরফ সরাসরি গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়ে মাথাটি 
থেকে লেজের স্ষ্টি হয়। এই আয়নিত অবস্থার উপর হ্র্ষের 
করণ; বিকিরণ করে এটাকে একটি উজ্জল বস্তুতে পরিণত 
করে। লেজটি পুর্ণাঙ্গ ও অতস্ত উজ্জল অবস্থায় আসে যখন 
ধুমকেতু কক্ষপথে সবচাইতে স্র্ধের নিকটবর্তী হয়। ঠিক 
যে অবস্থায় এটি সর্ষের নিকটবতা স্বান থেকে বেকে পথ 
পরিক্রমণ করে তখন বলা হয় অন্ুস্থর (06111761100) । 
যতই এটি 78161198) থেকে দূরে সরে যাবে ততই 
এর লেজটি ছোট হতে থাকবে। সাধারণতঃ ধূমকেতু 
সৌরজগতের যে কোন বস্তর চাইতে আয়তনে অনেক 
বড়। আর এর ঘনত্ব হিসার করে দেখা গেছে মোটামুটি 
পৃথিবীর ঘনত্বের একের দশহাজার মিলিরনাংশ । তবে মনে 
কর! হয় যে ধুমকেতুুলি সৌরজগতে বাইরে থেকে এসেছে । 
গঠনপ্রণালী প্রায় সব ধূমকেতুর একই রকম। কতকগুলি 
হুমকেতু উপবৃভাকার পথে, স্ুর্ধকে একটি নির্দিই সময় পরে 
পরে অতিক্রম করে । এদের পর্যাবৃত্ধ ধূমকেতু বলে। উদা- 
হরণন্বক্ধপ £)০1৩-এর ধুমকেতুর পর্যাবৃত্ত সমম্ব হল 33 বৎসর, 
010808]-এর 7,5000 বৎসর, হালির 76 বৎসর, 
ইত্যাদি । আর কতকগুলি ধুমকেতু চলে অধিবৃত্তাকার ব1 
পরাবুতাকার পথে ।. এগুলি দ্বভাবতই সৌরহগতে আর ফিরে 
আসে না। একারণেই এগুলিকে বল হনব অপর্যাবৃত্ত গৃমকেতু । 


ক 
কি 


নভেগ্বর-ডিসেম্বর, 1985] 


যেহেতু চ.০৫1০ ধৃমকেতৃটির পর্যায়কাল 33 বৎসর সেইজন্য 
পর্যবেক্ষণ কর! বিজ্ঞানীদের পক্ষে সুবিধাজনক । তবে হালির 
ধ্মকেতুটি আয়তনে বড় এবং খালি চোখে দেখা যায়। 
ইতিহাস থেকে জানা যায় যে থৃস্টের জন্মের 240 বৎসর পূর্বে 
নাকি এটি দেখা গিয়েছিল । 


হালির ধৃমকেতুটি নামকরণ করা হয়েছে, আবিষ্ারক 
[70150190. ন8]]-ব নামানূসারে । এডমণ্ড হালি অয্মফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যামিতির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছিলেন 
নিউটনের একজন ঘনিষ্ঠ বধ্ধ। তিনি অনেকগুলি ধূমকেতুর 
কক্ষপথ নির্ণয় করেছেন। তিনি মস্তবা করেছিলেন যে উজ্জল 
ধূমকেতুর 1531, 1607, 1683 অর্থাৎ প্রায় 75/76 বৎসর 
অন্ধ অস্তর প্রায় একই কক্ষে অবস্থান করবে৷ তার মৃত্যুর 
16 বৎসর পরে অর্থাৎ 1759 খৃষ্টাব্দে এটি আবার দেখা যায়। 
1986 খৃষ্টানদের এপ্রল মাসে । 40 মিলিয়ন মাইল দূরে খালি 
চোখে দেখা যাবে হ্ালির ধূমকেতু তথাপিও মাউণ্ট 
প্যালোমার পর্ধবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে এটিকে 1982 থুষ্টাব্দের 
আবছাভাবে দেখা গেছে। হ্যালির ধুমকেতুটি সর্বশেষ খালি 
চোখে দেখা গিয়েছিল 1910 খস্টাফে। তামিলনাড়,র 
কাভালুর পর্যবেক্ষণ কেন্জ থেকে । কে, কে. স্ক।রিয়্া ও এম. ডি. 
রোজারিও 100181)105010066 0£ £১301:001)55+05 কেন্দ্রে 
রাতের পর রাত কম্পিউটার, ব্যাটারা টেলিক্ষোপ ইত্যাদি 
বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গত 27শে 
অগাস্ট এটিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন । এটিকে পর্যবেক্ষণ করবার 
জন্য কয়েকটি উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতিসহ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বিশেষ 
দৃষ্টি রাখছে । এগুলির মধ্যে নৈনিতাল, কাভালুর, রাঙ্গাপুর 
ইত্যার্দি কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য । পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কয়েকটি 
পর্যবেক্ষণ কেন্ত্র স্থাপন কর! হচ্ছে। 

এ পর্যন্ত 29টি সুর্যের নিকটবর্তাঁ কক্ষপথের সংলগ্ন বিন্দ 
আবিষ্কত হয়েছে । এ ছাড়াও পধাবুত্ত সমন কিছু কমছে বলে 
মনে করা হচ্ছে। কারণম্বরূপ বলা যায় যে পূর্বে উল্লেখিত 
নিউক্লিমাসে অবিরাম ঘ্র্ণনের ফলে বিপরীত দিকে 
অবিরত জেট ফোর্স (5৪৮ £0£০6) বের হচ্ছে। স্থষের 
তাপে যে হারে বরফ গলে ঠিক বিপরীত দিকে সেই হারে 
নিউটনের তৃতীয় হ্ত্রান্থষায়ী ধুলিকণা বা বরফের কোন বস্তর 
বহির্গত যে ধরণের বলে রূপাস্তরিত হয় তাকে বলা হয় জেট 
ফোর্স। অবশ্ত ছুই একটি ধূমকেতুর ক্ষেত্রে কিন্তু পর্যায়বৃতত 
সময় কম-বেশী দেখা গেছে। [160 [. ৬1115 ও 
220610510 9618118 মন্তব্য করেছেন এই অসামঞ্জশ্ত অর্থাৎ 
পর্যায়বৃত্তের কম বা.বেশী সময়ের জগ্য দায়ী হ'ল এই জেট 
ফোর্সের কার্যকলাপ । ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসটি একটি মধ; 
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অক্ষরেখাকে কেন্দ্র করে লাউ মতন ঘুরতে ত্রতে এগিয়ে যায় । 
কিন্ত যে সময়ে এর ঘূর্ণনের বেগের বিপরীতমুখী হয় তখনই 
ধূমকেতুর গতি হাস পায়। সেইজন্য কক্ষীয় পথও ছোট হয়ে 
আসে। তখন ধূমকেতুর কক্ষপথের যে বিম্থৃ সুধের নিকটতম 
হয় সেটির সময়ও এগিয়ে আসে । কাজেই দেখ! যাচ্ছে 
উপস্থিতির সময্নটির ব্যতিক্রম নিউক্রিয়াসটির ঘূর্ণনের সঙ্গে 
অঙ্কের হিসাবে যুক্ত। এইভাবে এটি সুর্যকে প্রত্যেকবার 
প্রদক্ষিণ করবার সময়ও এর ওজন ক্রমশ হারাচ্ছে । তার 
জন্য এর ঘূর্ণনও কমছে। এক্ষণে কিন্তু একটি বিষয় দেখা যেতে 
পারে যে একটি ধূমকেতু থেকে দূরে কোন প্রক্রিয়া আবার জমে 
নূতন বরফের চ।ই তৈরি হচ্ছে কিনা । এর পর্বেক্ষণ করতে 
হলে মহাশুগ্য রকেট পরীক্ষাহ একমাত্র বাস্তবসম্মত পদ্ধতি। 
পৃথিবশর অনেক দেশই এই প্রকার রকেট পরীক্ষা চালাচ্ছে । 
জাপানের 1/5--75 রকেটটি এই "বৎসরের 7ই জানুয়ারী 
নিক্ষেপ কর! হয়েছে হালির ধৃমকেতুটিকে পরীক্ষা করবার জন্য । 
হালির নিকটবত্র্ণ সভ্ভাব্যত্তরে পৌছাবে সম্ভবত ]]ই মার্চ 
1986 থৃস্টাবকে। অপর আর একটি উপগ্রহ €ই মার্চ নির্দিষ 
জায়গায় পৌছে হালির গতিবিধি ও আচরণ পর্যবেক্ষণ করবে । 
ইউরোপিক়্ান স্পেশ এজেম্ি হালির ধূমকেতুর নিউক্লিয়াস 
থেকে 500 কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে থেকে একটি মহাশন্যযানের 
মাধ্যমে পরিসংখাান সংগ্রহ করবে! আর একটি নির্ভরযোগ্য 


প্রতিষ্ঠান হলো! 9০866701606 ৬৪৪০-র ছুটি মহাশুন্তযান 
যেটি 15ই ও 2]শে ভিসেম্বর উৎ্ক্ষিপ্ত হয়ে 175 দিন মহা শৃম্য 
ছিল, উভয্বেই শুক্র গ্রহের ছাব্াপথ অতিক্রম করছে এই বৎসরের 
জুন মাসে । মনে করা হচ্ছে যে এটি মার্চের মধ্যে হালির 
ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হবে। এই মহাশুস্ত- 
যানটিতে থাকবে ঢ18100০6+ চ005215 ও রাশিয়ার নিমিত 
বৈজ্ঞানিক সরমঞ্জাম । সোভিয়েট গবেষক ৬. 198:500৬ 
মন্তব্য করেছেন যে শনিগ্রহের চতুর্দিকে যে বলয় আছে, এর 
সঙ্গে ধূমকেতুর বরফ বিশাল টুকরার বাইরে ধূমকেতু সদৃশ 
বাপের ঘটনাটি যুক্ত থাকতে পারে । এছাড়াও বাইরের বলয়টি 
যে মুলগ্রছের থেকে বহির্ভূত বাম্প, ধূমা, ধূলিকণা বা কোন ক্ষতি 
কারক পদার্থ নিয়ে গঠিত হয়েছে, সেই ব্যাপারটি যে ধূমকেতুর 
ব্যাপারেও ঘটতে পারে তার আর অসম্ভব কি? সেইজন্য 
[087500০ এর প্রকল্প শনিগ্রছের বাইরের বলয়কে বিভিন্ন 
আলোকগুচ্ছের বিলুনী তৈরি, সেই রহশ্যর উন্মোচনও এইবার 
হালির ধূমকেতুর পর্যবেক্ষণে আবিষ্কৃত £১11911-2 পৃথিবীর 
উপগ্রহের কক্ষপথে প্রেরণ করা হয়েছে, তারপর এটি নির্দিষ্ট 
শক্তিবার! চালিত হয়ে হালির কক্ষপথের অনুসরণ করবে এবং 
বেশ কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর থেকে লেজ পর্ধবেক্ষণ 
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কমবে । এই সময় এটি নিউক্লিয়াসের ফটে! তুলবে “এবং 
অপরপক্ষে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নিউক্লিয়াস থেকে বহির্গীত 
ধুলিকণা আহিতকণা, পরমাণু, অধুদ্বারা গঠিত লেজটির গঠনের 
রহশ্তকেও উন্মোচিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। 
এছাড়াও টব মানষ বাহিত মহাশূন্তযান থেকে 
'আালট্রাীভায়োলেট ক্যামেরা দিয়ে পৃথিবীর কক্ষপণ থেকে 
তিনটি পরীক্ষা করার কর্মস্থচি নিয়েছে | প্রত্তিটি কর্মস্থচি 
এক সগ্তাহকালীন করে চলবে | প্রথম পরীন্ষা! চলবে 1985-এর 
শেষদিকে যখন ধুমকেতুটি পৃথিবী থেকে 80 মিলিয়ন 
কিলোমিটার দূরে থাকবে । দ্বিতীয়টি চলবে 1986 থুস্টাবের 
মার্চে যে অবস্থায় ধূমকেতুটিকে পরীক্ষার যন্ত্রপাতির সব 
চাইতে কাছে পাওয়। যাবে । অর শেষ পরীক্ষাটি চলবে 1986 
খৃষ্টাব্দে ্রীন্মকালে যে অবস্থায় ধূমকেতুর লেজটি যহ্্রপাতির 
নিকটবর্তা হবে। বাঁশিয়ার ৬661৪ নামক মহাশৃহ্যযানটি 
গুক্রগ্রছের কক্ষপথে প্রায় 6 মাস থেকে, এটি বৃহস্পতি গ্রহের 
কক্ষপথের দিকে এগিয়ে যাবে। এরপর প্রায় 9 মাস পরে 
1000 কিলোমিটার দূর থেকে 1986 এর মে মাসে এটি 
ধূমকেতুর নিউক্লিয়াসকে পর্যবেক্ষণ করবে । আশ করা যাচ্ছে 
ষে মানুষ নিমিত ও প্রাকৃতিক ধূমকেতুর মধ্যে এক মেকেণ্ডের 
জন্য আপেক্ষিক বেগ হিসাবে দবরত্ব হবে 70 কিলোমিটার / 
সেইরপ ক্ষেত্রে কি কোন জঅংঘর্ষ ঘটতে পারে না? 
সোভিয্েট বিজ্ঞানীর] . শুধু নিউক্লিয়াসের ছাপই পাঠালেন 
না, তীরা ইনকফ্রারেভ ও আলট্রাভায়োলেট তরঙ্গ রশ্শি দিয়ে 
এর বিভিন্ন জটিল বিষয়েক্স পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন। 
সোভিয়েত পরীক্ষা নিরীক্ষার গবেষণার সুবিধার্থে টোকিও 
বিশ্ববিগ্যালয়ের 97806 [6568101) ও 4৯6€101080 0108 ডক্ত 
বিষয়ের পরিসংখ্যান সরবরাহ করবে । টাট? ইনস্টিটিউট অফ 
ফাগডামেপ্টাল রিসার্চ 9811097 0০0176  615০০০ থেকে 
30 থেকে 40 100) উধ্র্ধে অবলোহিত পর্যবেক্ষণ চালাবে। 
এছাড়াও কলকাতাতে 2০820101781] 4৯500501005 (521)66 
ছুটি চ10৪]16 [8£18000:1616507€ কলকাতার 100 
কিলোমিটার উধ্র্ধের থেকে হালির ধূমকেতুর নিউক্রিয়াস ও 
পবেক্ষপণ করবে । এই পরীক্ষাটির সঙ্গে অবস্তা আস্তর্জাতিক 
ভাবে [বএ০-র সহযোগিতা আছে। 

1910 খৃষ্টাব্দে 70811501781 পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে আমরা 
জানতে পারি যে এর লেজ হুল 25 মিপিয়ন কিলোমিটার 
লম্বা কিন্ত মাথা বা নিউক্রিয়াসের ব্যাসার্ধ মাত্র 15 1কলো- 
মিটার। এই ধূমকেতুর ওজন 19 মিলিয়ন টন। আর 
সৃর্ধের নিকটবর্তা স্থানটি হবে 9ই ফেব্রুয়ায়ী। কাজেই বোঝা 
বাচ্ছে যে লমগ্র আয়তনের তুলনায় এর নিউক্লিয়াস অত্যন্ত 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


[ 38তম বর্ধ, 1]শ-12শ সংধা . 


ছোট । তবুও মহাশৃণ্ভযান থেকে অতি শক্তিশালী টেলিক্কোপ 
দিয়ে ধিজ্ঞানীর1 এর ধূলিকণা, বিভিন্প গ্যাসের সংমিশ্রণ বা 
অন্য ফোন অদ্ভুত ধরনের রহস্য বের করবেনই বলে আশ! 
করা যায়। 
ইতিমধ্যে অবশ্য [00610801017781 1751165৬৪০৮ নামে 
একটি বিশেষ পরিকল্পন। গ্রহণ কর হয়েছে । এটির বিশেষ 
গবেষণাগারগুলি হলো ক্য/লিফেনেয়ার জেট প্রোপালশন 
ল্যাবরেটরি ও অপরটি হল, পশ্চিম জার্মানীর আরানজেন- 
নূরেনবার্গ বিশ্ববিষ্যালয়। এখানেও আকাশপথে ও মহাকাশ 
শৃষানে হালির ধূমকেতুর কার্কল।প, গঠন প্রণালী, রাসায়নিক 
সংখৃতি, কোন ভৌত পরিবর্তন অথব! সৌরজগতের উপর কোন 
প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি পর্ধবেক্ষণ কর! হবে । এই পরীক্ষা পরবর্তা 
শতাব্দীতে পুনরায় হালির আগমন বা আবিভাব পর্যন্ত চালিয়ে 
যাওয়া হবে। এই প্রথম অত্যস্ত জশাকজমকের সঙ্গে হালি 
ধূমকেতুর পর্ধবেক্ষণ চালানো হচ্ছে এবং এর দ্বারা হয়তো 
বিজ্ঞানীরা অন্য গ্রহের ব্যাপারেও তথ্য সংগ্রহ করতে 
কৃতকার্য হবে? 
জীববিদ্যাবিষয়ক রসাক্সনবিদ 0. 0111670061:0108 মন্তব্য 
করেছেন হয়তো ধূমকেতু থেকে কোন বিষাক্ত সৌরজগত বহির্ভূত 
গ্যাসের রশ্মি পৃথিবীতে আসছে যার ফলে পৃথিবীর আবহাওয়! 
দূষিত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্তে তিনি 118:519180 বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আজব হালি ধূমকেতু বিষয়ে গবেষণার জন্য একটি সভা আহ্বান 
করেছেন। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানীরা মনে করেছেন যে এই 
জলমিশ্রিত ছহিমশৈলীতে আছে মিথেন, হাইড্রোজেন, কার্বা শাইড 
আসেটিক আজিড ইত্যার্দি। সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিন- 
গ্রাড ফিজিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট এইং ইউ. এস আর. 
আকাডেমি প্রভৃতিতে বিভিন্ন ধূমকেতুর মডেলের উপরে পরীক্ষা 
চালানো হচ্ছে । বিশেষ একটি গ্যাস কক্ষের মধ্যে রেফ্রিজারেটর 
সিস্টেমে বর্ষ তৈরি করে তাতে বিভিন্ন বর্ণের ও তাপের 
আলো প্রতিফলিত করে কৃত্রিমভাবে বিভির পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চালানো হুচ্ছে। এই সমস্ত পরীক্ষায় বিশেষ করে মঙ্গল গ্রহের 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের সামঞ্জস্য ধারণ কর] যাচ্ছে । এই পরীক্ষায় 
বিজ্ঞানীরা প্রথমেই জোর দিয়েছেন যে ধৃমকেতুতে মিথাইল 
সায়ানাইভ আছে। ' অবশ্ত কয়েকমাস পূর্বে 8:০০00৩% 
ধূমকেতুর বর্ণালীতে জ্যোতিধিজ্ঞানীরা মিধাইল সামানাইড 
সনাক্ত করেছেন । ধূমকেতু থেকে বরফের সরাসরি বাম্প আবার 
কিছু অংশ বরফে পরিণত হওয়ার ময় এইগুলির কতকগুলি 
লৃন্দর কুগুলাকতি হয়ে বরফ বাশ্পের মধো ঘূরতে ঘৃরতে 
চলতে থাকে । এই রাসায়নিক বন্ধনই যে জীবজগতের মৌলিক 
বিষয় [0/-এর সঙ্গে সংবৃক্ধ নয়ঃ এফখ। ফে বলতে পারে? 


নভেঘবর-ভিসেম্বর, 1985 | 


মান্থষের তৈরী ধৃমকেতুতে যে আমিনেো! আসিডের সন্ধান 
পাওয়া গেছে তারও মূলে আছে প্রোটিন যা সমগ্র জীবজগতের 
জন্য অবশ্যই প্রয়োজন 

1881 থুস্টাবে ব্রিষ্টল জে]াতিধিজ্ঞানী ভেনিং হঠাৎ একটি 
ধূমকেতু আবিষ্কার করেন যার লেজ ছিল না, এর কারণ এটি 
স্কয থেকে অনেক দূরে ছিল। এটি পৃথিবী থেকে মাত্র 6 মিলিয়ন 
কিলোমিটার দূরে ছিল। 

আর একটি মঙ্গলগ্রহ থেকে 9 মিলিয়ন কিলোমিটার দর দিয়ে 
চলে ষায়। এটি আবছ। মেঘ বলম্ব দিয়ে ঘেরা, যার মধ্যবিন্দৃতে 
তীত্র আলোকবিন্থ। এগুলি সবই চিত্বাকর্ষক। এছাড়া 
£১19750-২০167 ধূমকেতুটির কৌণিক নাকযুক্ত আকৃতির কোন 
ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে পারেন নাই অর্থাৎ আমর1 এখনও 
ধূম কতুর বিশেষ করে লে.জর গঠন সম্পর্কে অনেক তিমিরেই 
আছি। সেইজন্ই বিভিন্ন দেশ এবার বাস্তবভিত্তিক গবেষণার 
জন্য 1206 £10জ৮ 50206 60106 এর ছার] পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করছে । যে অবস্থাতে হয়তো! লেজকে পর্যবেক্ষণ কর। যাবে তখন 
নিউক্রিয়াসকে দেখা সম্ভব হবে না কারণ সেই অবস্থায় গ্যাসীয় 
পদার্থ চারিদিকে ঘিরে ধরবে ' প্রকৃতপক্ষে সৌর বিকিরণ ও 
কসমিক রশ্িগুলি নিউক্লিয়াসেপ অণুগুলিকে সরিষ্বে দেয় এবং 
সেইগুলি সম্পূর্ণ একট পদার্থে বূপাস্ততির হয়। কাজেই 
ধূমকেতুর মাথাটি হয়তো বাম্পীভবন অথবা গৌণ সিনধিসিসের 
ঘ্বারাও ঠিত হতে পারে কিন্তু এর নিউক্লিয়াসেব চহ্র্দিকে 
লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার গ্যাসীয় ও ধুলিকণা ইত্যাদির স্তর 
ছড়িয়ে থাকার জন্য এর আসল রহস্য উদঘাটন করা সত্যি 
অস্ুবিধাজনক। এর বাস্তব পরীক্ষার ব্যাপারে হ্ালির 
ধূমকেতুর চিত্তাকর্ষক দিকটি হল এটি স্থ্যকে যে দিকে প্রদক্ষিণ 
করছে, পৃথিবা ঠিক এর অপর দিকে ঘুরছে কাজেই কিছুক্ষণের 


হালির ধূমকেতু 


41] 
জন্য নিউক্লিয়াঁসটি পর্ধবেক্ষণ কর! সম্ভব হবে। এছাছাঁও হালির 
মূমকেতৃ বা অপরাপর ধুমকেতুর কক্ষপথের বাক (নতি ) যখন 
পৃথিবীর কক্ষপথের বাকের সঙ্গে যিলবে বা অতিক্রম 
করবে, সেই পর্যাপনেইীা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা 
হবে। 

বিজ্ঞানীরা তো৷ ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে শক্তিশালী 
দ্ূরবীক্ষণ কম্পিউটারের ও অন্তান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিবে 
পধবেক্ষণ করছেন। কিন্ত সাধারণ লোক খালিচোখে একে 
দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তবে খালি চোখে একে 
ততটা চিত্তাকর্ষক মনে হবে না। এইজন্য বিভিন্ন উন্নত দেশে 
এই হালির ধৃমকেতুকে পর্ধবেক্ষণ করবার জন্য বিশেষভাবে 
নিম্িত টেলিক্ষোপ যার নাম '980186 [ন9116550০7 
কিনবার হিড়িক পরে গেছে। ভারতেও [70180 598০6 
[9568101) 07881888619 এর জ্যোতিধিজ্ঞানীরা সাধারণের 
মধ্যে হালির ধুমকেতু সম্বন্ধে নানা তথ্য পরিবেশন করার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । প্রচারে যে বস্তগুলি থাকবে সেগুলি 
হলে। গালি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের [,৪01১019108£, ধূমকেতু জিনিসটা 
কি, এর পর্ধবেক্ষণের গ্রত্মোজনীয়তা” এর নিউপ্রিয়াস স্বরূপ, 
এর 76 বংসর পরে আগমনের ভিতর দিয়ে কি চিত্তাকর্ষক 
জিনিষগুলি ঘটছে, ধূমকেতু তৈরির জন্য কি কি সাংগঠনিক 
বসত আছে। এছাড়াও একে পরধবেক্ষণ করবার ব্যাপারে 
গ্রয়োজনীয় যদ্্পাতি সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান, সর্বশেষে জনসাধারণ 
একে কিভাবে দেখতে পারে ইত্যার্দি। এর চিত্তাকর্ষক দিকটি 
হল যে এটা! সৌর জগতের একটি মেঘপুঞ্জ বিশেষ কিন্ত যাকে 
আমরা ম্পর্থ করতে পারছি না। আমরা বিজ্ঞানীদের হালির 
ধূমকেতুর উপর পর্ধবেক্ষণলন্ধ ফলগুলি জানার প্রভীক্ষান্ 


রইলাম । 


০৬ পা পপর হা রর গজল পপ ৮ পাস, সস“. 


টিটি টিতে 
সবচেয়ে কাছের তার! 


আমাদের সবচেয়ে কাছের তারাটির । স্র্ধ ছাড়া, কেননা স্থর্ষও আসলে একটি তারা) নাম হল প্রক্সিমা সেণ্টরি | 
এটিকে উত্তর গোলার্ধ থেকে দেখা যায় না, দেখা যায় দক্ষিণ গোলাঁধ থেকে। এটি আমার্দের কাছ থেকে প্রাক 


4 200 কোটি কিলেঠমিটার দুরে রয়ে 
299.000) কিলোমিটার বেগে ) পৃ্থিব 
তারাটিব দুরত্ব হলে 425 আলোক 
সেটিকেই আজ আমর! দেখতে পাচ্ছি আকাশে । 
সেটিকে দিব্যি দেখছি আকাশের বুকে। 
জানতে পারব 425 বছর পর। 

উত্তর গোলার্ধ থেকে সবচেয়ে যে কাছের 


পৃথিবীতে এসে পৌছয় 8 বছর পর। অথচ আমাদের সূর্ধ থেকে পৃ 


ছ। এই ভারাটি থেফে আলো (যা সবচেয়ে ব্রুতগামীঃ চলে সেকেণ্ডে প্রায় 
থবীতে এসে পৌছায় 425 বছর পর। তাই বিজ্ঞানীরা বলেন সবচেয়ে কাছের 
বর্ষ; অর্থাৎ 425 বছর আগে এ তারাটি যে কিরণ ছড়িয়েছিল মহাশৃন্তের বুকে 
ইতিমধ্যে সে তারাটি হয়তে। ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু তরু আমরা 
আর সত্যি যদি তারবটি আজ ধ্বংস হয়ে যায়, তবে সে খবর আমর! 


তারাটি দেখ! যায়, তাঁর নাম সিরিয়াস বা লুন্ধক, এথেকে আলে 


ধিবীতে আলে! আসতে লাগে মাজ্জ 8 মিনিট। 
[ আজকের বিজ্ঞাপণ, ঢাকা, বাংলাদেশ ] 








তি 





কলিকাত। পুস্তক মেলায় (29শে জানুয়ারী থেকে 9ই ফেব্রুয়ারী 1986 ) 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের স্টলে (নং-909) 


বিজ্ঞানের বই পাবেন 
-- সপ্ত প্রকাশিত 2__- 


বন ও বন্যপ্রাণী 
অধ্যাপক বরতনলাল ত্রন্মচারী 


ভারতের নানা বন্তপ্রাণীর (বাঘ, শেয়াল, খেঁকশেয়াল, হায়েনা, 
লেপার্, হাতি ইত্যাদি) কৌতুহলোদ্দীপক বিবরণ । অনেক ছবি । 


এছাড়। পরিষর্দের প্রকাশিত মূল্যবান বই ছুটিও থাকছে__ 


সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচন! সঙ্কলন 


(এহ বইতে আছে আচার্ধ বস্থ বাংলায় যত প্রবন্ধ লিখেছেণ তার সংগ্রহ ) 


আলবার্ট আইনস্টাইন 


দ্বিজেশচন্দ্র রায় 
(এই বইতে আছে আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী ) 


গ! থেকে মহানগরী কলিকাত। 


(পাঁচ শতকের ইতিবৃত্ত ) 
ডঃ বীরেন রায় 
(এই বইয়ে পাবেন «কলকাতার জন্মের আগে বাংলার পুবা-কাহিনী, 
কলকাতার স্ষ্টি। সঙ্গে পাবেন 212 খানি পুরোনো-নতুন ছবি, 
রঙীন ছবি, ম্যাপ যা একসাথে আর কোধাও পাবেন না) 
তাছাড়া পরিষদের মুখপত্র বাংল! ভাষায় বিজ্ঞানের অন্যতম পত্তিক1 “জ্ঞান ও বিজ্ঞান” মেলায় পাওয়া যাবে। 
বিশেষ জরষ্টব্য £ সব বইয়ের উপর 10% কমিশন দেওয়! হবে । 
| কর্মসচিব 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 





বিজ্ঞপ্তি 


বঙ্দীর বিজ্ঞান পরিষদের « সত্যেন্দ্রনাথ বস্থ বিজ্ঞান সংগ্রহশাল। ও হাতে-কলমে কেন্দ্রে” মডেল তৈরি 
প্রশিক্ষণ দেওয়। হুচ্ছে। নূতন ক্লাশ শুরু হবে আগামী মা '+86 মাসে । আহহী স্কুলের ছাত্র ছাত্রী এবং 
বিজ্ঞান ক্লাবের সভা-সভ্যগণ এই প্রশিক্ষণ লাভের জন্য আগামী 28শে ফেঞ্য়ারী £86 মধ্যে পরিষদ 
কার্ধালয়ে দরখাম্ত পাঠাতে পারেন । 

ঠিকানা কর্মসচিব 

পি-23, রাজা রাজকৃষণ সীট বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 
কলিকাত1-700009 

ফোন £ 55-0960 
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ডক্টর দেবেন্দ্রমোহুন বসু ৪ শতবর্ষ স্মরণে 


কানাইলাল বন্দ্যোপ্রাধ্যায়* 


প্রাচীন যুগে ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি 
সর্ববিষয়ে প্রভূত উন্নতিসাধন করলেও পরবতীকালে বহিঃশক্তির 
আক্রমণেও জ্ঞানের প্রসার অনেক পরিমাশেই ক্যিমিত হয়ে 
গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজন ইংয়েজ ও 
ভারতীম্ব মহান ব্যক্িন প্রচেষ্টায় এদেশে আধুনিক শিক্ষার 
প্রচলন হুলে ভারত আবার সর্ববিষয়ে উন্নত হতে থাকে। 
ধর্তমান যুগে আমার্দের দেশে প্রতিভাধর বছ বিজ্ঞানীর 
আবির্ভাবে ভারত আজ বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় উন্নত দেশগুলির 
সমকক্ষ । প্রথ)ত বিজ্ঞানী ভঃ: দেবেন্রমোহন বস্থ তারতবর্ষে 
বহু সংখ্যক আন্তর্জ।তিক মানের গবেষণার জন্ম্াত1। 

ডঃ দেবেজ্্রমোহন বস্থু 1885 থুষ্টান্বে 26শে নভেম্বর 
জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মোহিনীমোহন বল যুক্তরা্ 
থেকে হোমিওপ্যাথিতে শিক্ষালাভ করে এসে দেশে এ বিষয়ে 
চিকিৎসা ও শিক্ষকত। করতেন । কিন্তু মোহিনীমোহন বন্দর 
অকাল মৃঠ্যতে দেবেজ্্রমোহন টশৈশবেই পিতার স্সেহ-মমতা 
থেকে বঞ্চিত হন। তবে তিনি ছিলেন থ্যাতনাম। বিজ্ঞানী 
আচাধ জগরদদীশচন্দ্রেরে ভাগিনেয় ও গণিতজ্ঞ আনন্দমোহন 
বন্থুর ভ্রাতুন্পুত্র। আনন্দ মোহন বন্দ ছিলেন কেন্্ি'জ বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়ের গণিতশাস্ত্রের প্রথম ভারতীয় র্যাংলার । ন্ৃতরাং 
মাতা ও পিতার দিক থেকে তিনি ছিলেন দুই মহান জ্ঞানীর 
বংশধর । তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন ত্রাঙ্ছ বালিকা 
বিষ্ভালয়ে। 1902 খুষ্টাবে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ 
করেন। দ্েবেজ্দ্রমোহন প্রথমে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
ভি হছন। পরে ম্যালেরিয়ার আক্রমণে বহুদিন ভুগে শিবপুরে 
হোস্টেলে যাঁওয়। অসম্ভব বিবেচনা করে বি ই. কলেজ ছেড়ে 
দেন। এ বছরই আচাধ বনু জড় ও জীবনে সাড়ার আদৃশ্য 
[নক্ষে তার আবিষ্কার প্যারিস ও লগুনে প্রমাণ করে দেশে 
ফিরে আসেন । একদিন রবীন্দ্রনাথ আচাধ রস্থকে অভিনন্দন 
জানাতে এসে ভার পড়ার ঘরে বসেছিলেন, সেই সময় কিশোর 
দেবেঞ্মোহনকে তার কাছে নিয়ে এসে আশীরান্দ করতে 
বল। হয়। এই ঘটনা ফেবেজ্রমোহনের মনে রেখাপাত 
করেছিল। কাঁবগুক্ষর আশীবাদ |নর়ে তিনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞানে 
পড়াশুনা আর্ত করেনঃ এবং 1906 খুষ্টাবে কলকাত] বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে ন্াতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করেন । ইতিমধ্যে জগদীশচন্দ্র উত্ভিদের মধ্যে 
উত্তেজনাম্ব সাড়। বিষম্বে গবেষণ। করে পৃথিবীর বিজ্ঞানী 
যহলে আলোড়ন তুলেছিলেন । রবীন্রনাথ দেবেজ্জরমোহলকে 


* ], মনোমোহন বসু স্্ীধ। ক!লক1ত1-700 096 


বলেন, “জগর্দীশের গবেষণায় সাহায্য করতে; ৷ পরীক্ষায় 
সাফল্যের পর মামার অধীনে গবেষণা শুরু করেন। এক বছর 
পরই উন্নততর শিক্ষালাভের আশায় তিনি বিদ্বেশে যান, এবং 
সেই বছরই কেন্বিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি হন। সেখানে 
তখন প্রধান ছিলেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জে. জে. টমসন। 
কেন্বিজে ছাত্রাবস্থায় তাদের পদার্থবিদ্যার প্র্যাকটিক্যাল ক্লাজে 
ডিমনস্ট্রেটর ছিলেন। পরবর্তা কালের নোবেল বিজয়ী স্বনাম- 
খাত 070২ ৬/11500, যিনি ক্লাউড “চেম্বার নির্মাণ করে 
£আছিত কণার' গতিপথকে চাক্ষুষ করার পদ্ধতি আবিষ্কার 
করেন। 7912 খৃষ্টাব্খে লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেফে অনার্স 
পদার্ধবিজ্ঞানে দেবেন্দ্রমোহন শ্লাতক ডিগ্র পান। এরপর 
দেশে ফিরে কলকাতায় সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ 
দেন। মাত্র এক বছর পরই আশুতোষ মুখোপাধ্যায় টাকে 
বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের স্যার রাসবিহ্বারী ঘোষ 
অধ্যাপকের পদ্দ গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন । এই পর্দে যোগ 
দেওয়ার পর 1914 থুষ্টান্দে বিদ্বেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জী 
তিনি ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ পান । তিনি জার্খানীতে 
গিয়ে বালিন বিশ্ববি্ালয়ে অধ্যাপক 88০1061-এর 
ল্যাবরেটরিতে £80%2106ণ0 [36568101) 50067) হিসাবে 
যোগ দেন | বালিনে থাকার সময় তিনি প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন 
প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সান্ধিধ্যে এসেছিলেন । কিন্তু এই সময় 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে যা'য়ায় তাকে কিছুকাল জার্মীনীতে 
অস্তরীণ থাকতে হয়। পূর্বের শিক্ষা থেকে এই সময়ে তিনি 
নতুন ধরণের ক্লাউড চেম্বারের নক্সা রচনা করেন । বুমস্টিডের 
আবিষ্কৃত ডেল্টা কণিকা নিয়ে গবেষণা! করেন এবং ভারউইন- 
এর উদ্ভাবিত একটি তত্বের সত্যত। প্রমাণ কয়েন। এই সময়ে 
দেবেন্্রমোহুন গঠনমূলক গাণিতিক পদার্থবিন্ধা! ও গবেষণা 
মূলক পদার্থবিগ্ভার বিষয়ে যেজ্জান অর্জন করেছিলেন, তা তার 
পরবর্তী কালের গহবষণাকে অনেক সহজ সরল করে দিয়ে- 
ছিল। মহাধৃদ্ধ শেষ হলে তবে দেবেন্্রমোহন থিসিস 
দেবার অন্গমতি পান । 1919 খুষ্টান্দে পি. এইচ ডি ডিগ্রি 
লাভ করে বালিন বিশ্ববি্থালয়ের অধ্যয়ন. সমাপ্ত করে 
কলকাতায় ফিরে আসেন । কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ে প্লাউড 
চেগ্বার তৈরি করে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিঃল্ঘত আহিত কণার 
গতিপথ পরীক্ষা বিষয়ে গবেষণাপ স্ত্রপাত করেন । এস কে, 
ঘোষের সহযোগিতায় হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামপুর্ণ ক্লাউড 
চেম্বারে ভ্রতগতি আলফা কশিকার আধাতে অপু ও পরমার 


, নভেম্বর-ডিসেম্বর, 1985 ] 


অবস্থা বিষে গবেষণাকালে এমন কতকগুলি ট্রটাক বা আহিত 
কণার গতিপথের সন্ধান পান যা পরবর্তী কালে আলফা! কণার 
আঘাতে (হ্ুল্পমাত্রায় থাকা) নাইট্রোজেনের নিউক্রিয়াসমুক্ত 
প্রোটন কণার ট্র্যাক হিসাঁবে চিহ্িত হয়েছে । ন্থুতরাং দেবেন্দ্র 
মোহন প্রথম মানুষ যিনি ক্লাউড চেগ্বাবের সাহীযো অগ্ররুত 
(7007518]) তেজক্কিয়তার সন্ধান পান এবং নাইট্রোজেন 
পরমাণুর এক আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং 1923 খৃষ্টাব্দে 
«নেচার” পত্তিকায় প্রকাশ করেন। লর্ড রারদারফোর্ড এর 
জন্য তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন । 1927 খৃষ্টাব্দে ইতালীর 
কমোতে ভোণ্টার (৬০1৪) মৃত্যুদিবসের শতবাধিকী 
উপলক্ষ্যে আস্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন বসে, 
তাতেও তিনি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে ভারতীয় 
প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। 

1935 খৃষ্টাব্দে দেবেদ্্রমোহন কলকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
ঘোষ অধ্যাপক পদ থেকে সি. ভি. রামনের স্থলে পালিত 
অধ্যাপক পদে বৃত হন। এই জময় তিনি বিশেম় গবেষকদের 
সঙ্গে সমষ্টিগতভাবে গবেষণা পরিচালনার এক নতুন পদ্ধতি 
প্রচলন করেন । তিনি চৌম্বক রসায়নশান্ত্রে বিশেষ আগ্রহী 
ছিলেন । ওয়েলো-বন্গরীতি ও বসু-স্টোনার তত্ব তারই 
উদ্ভাবিত। রঞ্জনরশ্মি, বর্ণালীবীক্ষণ তত্ব, চৌগ্বক তত্বে নতুন 
কোয়াণ্টম বলবিদ্ার প্রয়োগ বিষয়ে কাজ করেছিলেন । 

1937 থুষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্ের মৃত্যু হয়। তিনি 
অনেক আশা নিয়ে বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বহুবিধ 
গবেষণার প্রচলন করেছিলেন। তার উত্তয়স্থরী সুযোগ্য 
দেবেন্দ্রমোহন বন্ছু বিজ্ঞান মন্দিরের ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। 
1938 থুষ্টাব্দের জাহয়ারী মাসে । এই খবর পেয়ে রবীন্দ্রনাথ 
তাকে লিখেছিলেন £ “বস্থু বিজ্ঞান মন্দিরেষ পৌরোহিত্য ভার 
তুমি গ্রহণ করেছ, এই শুভ সংবাদে আমার মন একাস্ত 
আশ্বন্ত হয়েছে। সাধনার প্রদীপে তুমি নৃতন শিখা জালিয়ে 
তুলবে সন্দেহমাত্র নেই। দেশের কল্যাণে সার্ক হোক 
তোমার মহৎ অধ্যবসায়--এই আমার সর্বাস্তঃকরণের কামনা । 
রবীন্দ্রনাথের এই শুভকামন1! জার্থক হয়। দেবেন্দ্রমোহন 
বন্থ বিজ্ঞান মন্দিরের নব নব গবেষণ1 পরিচালন। করে বহু 
গবেষণাকে সাফল্যম্ডিত করেছিলেন। 

তার পরিচালনায় বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর সহযোগিতায় বস্থু 
বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাগুলির মধ্যে ছিল ফটোগ্রাফিক প্লেটের 
ওপরে মাখানো ক্রিয়াশীল রাসায়নিকের সাহায্যে মহাজাগতিক 
রম্মিতে পাই-মেসনের আবিষ্কার, ইউরেশিয়ামের শ্বত-ম্ফ 
বিভাজন, কোবাণ্ট-৪০-এর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পৃথকীকরণ, 
ভারতে মহাজাগতিক রশ্মির ধর্ম অহ্ধাবনের জন্য ক্লাউড চেম্বার 


চর দেবেজ্জমমোহন বস্তু £ শতবর্ষ স্মরণে 
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.স্ষ্টিকারী যস্ত্রনির্মাণ। আলগউ্রাসনিক্স, পাট ও তুলার বীজের 


ওপরে বিভিন্ন তেজ (180186017) প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে 
মিউটেশন ঘটান ইত্যার্দি। জগদ্ীীশচন্র প্রবর্তিত বিভিন্ন 
সংবেদনশীল যন্ত্র ব্যবহার করে উত্তেজনীয় উদ্ভিদের ( লজ্জাবতী 
ও বনটাড়াল ) উত্তেজনার মাত্রা মেপে এদের বিশেষ ধরণের 
চঞ্চলতার উপযুক্ত শক্তির জোগানদার কোনও রাসায়নিক বস্তর 
অন্রসন্ধানের কাজ ইত্যাদিও করতে থাকেন । 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে- বিজ্ঞানী 
গোপালচন্দ্র তখন বিজ্ঞান মন্দিরে কীটপতঙ্গ নিয়ে 
গবেষণ। করতেন । গবেষণায় তার নিষ্ঠী দেখে ডঃ: বসু তাকে 
বহু পরীক্ষার ভার দেন। যেমন--পিপড়েদদের ওপর পেনি- 
সিলিনের প্রভাব, লজ্জাবতী জাতীয় স্পর্শকাতর উদ্ভিদ সম্বন্ধে 
আচার্ধ জগদীশচন্দ্রের সিদ্ধাস্তগুলিকে পুনঃপ্রতিঠিত করার জন্য 
পরীক্ষণ ইত্যার্দি। পেনিসিলিনের প্রভাবে শ্রমিক পি'পড়েদের 
আকুতি অভি ক্ষুদ্রতম হয়ে যায় দেখে (প্রায় 60 ভাগ ছোট 
হয়ে যায়) গোপালচন্দ্র ব্যাঙাচির উপর পেনিসিলিয়ামের প্রভাবে 
কী হম্ম দেখতে ইচ্ছ! করলেন আর এই ইচ্ছা থেকেই আবিষ্তার 
করলেন ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙে রূপান্তরের রহম্য। এটি 
আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণা । গোপালচন্দ্র স্পর্শকাতর 
উদ্ভিদদের নিয়ে তায় বিভিন্ন পরীক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন, “নানারকম 
পরীক্ষার ক্ষল হুল, আমর যা চাইছিলাম তার বিপরীত । 
ডঃ বোসকে বললাম, তিনি আরও কয়েকজনকে দিয়ে আমার 
পরীক্ষাটা করালেন। প্রতিবারই ফল হল একই। এই 
পরীক্ষার ফলাফল লিখিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল : 07) 0১০ 
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ছিল বি. ব্যান|জি, জি. ভট্ট|চার্ষ, ভি এম. বোস। 

গোপালচন্দ্র দেবেন্রমোহন জন্বদ্বে লিখেছেন, তিনি 
আমাদের ডিরেক্টর মাত্র ছিলেন না। তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক 
বিষর নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে পারতাম, নিজের 
পছন্দসই কাজ করবার শ্বাধীনতাও পেতাম। তুলনার জন্য 
নিছক বাক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে গেলে বার 
বার মনে হয় আচার্য জগদীশচজ্ের কাছে, যেখানে আড়ষ্ট 
বোধ করতাম, সেক্ষেত্রে ডঃ বোসের কাছে বোধ করতাম 
স্বাচ্ছন্দ্য, । তিনি চেয়েছিলেন সকলে স্বাধীনভাবে গবেষণা 
করলে তবেই গবেষণার ক্ষেত্রে প্রসার ঘটবে । তার আশা 
সফল হয়েছে। 


416 


বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেই যে তিনি শুধু অগ্রণীয় ভূমিকা! 
নিয়েছিলেন তাই নয়। সবয়কম প্রতিষ্ঠানের তিনি উন্নতির 
চেষ্টা করতেন। ব্রাঙ্ধ সমাজের উন্নতির জন্যও তিনি অনেক 
চেষ্টা করেছিলেন । 1932 থেকে 1950 থুস্টান্দ পর্যস্ত তিন 
বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ছিলেন ৷ গেই সময় বিশ্বভারতীর আধিক 
সঙ্কট চরম ছিল । তিনি যথাসাধ্য অর্থের সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা 
করতেন। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের নুদৃষ্টিতে পড়ায় বিশ্বভারতীর 
অর্থ সঙ্কট দূর হয়। গ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তার সম্বন্ধে 
লিখেছিলেন, এই প্রাচুর্ম কালে ( কেশ্য় সরকার অধিগ্রহণের 
পর ) অন্েরা এসে অর্থের কর্ণধার হন। কিন্ত এ সংস্থার দারিদ্র 
কালে দেবেজ্্রমোহন ছিলেন বিশ্বভাঁরতীর অর্থের নিয়ামক |, 

ইঙ্ডয়ান সায়েন্স নিউজ আসোসিয়েশনের তিনি 
ছিলেন সভাপতি এবং এই সংস্থার ম্বখপত্র সায়েন্স এগ 


জান ও বিজ্ঞান 


[38তম বর্ষ, 11শ 12শ সংখ্যা 


কালচারের সম্পাদনাও করেছিলেন কয়েক বছর। এশিয়াটিক 
সোসাইটিরও তিনি ছিলেন সভাপতি ॥ বঙ্গীয় বিজ্ঞান 
পরিষদের তিনি অন্ততম সহ-সভাপতি ছিলেন । 

4৯ 00150156 17150015 046 9012180 11 117019+ ৬০1] 
নামক পুস্তকটি তারই প্রচেষ্টার ফলম্বরূপ | দেশ-বিদেশ থেকে 
তিনি বহু সম্মান লাভ করেছিলেন। যাদবপুর ত কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ালয় তাকে ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী দিয়ে সম্মানিত 
করেছিলেন এবং বিশ্বভারতী দেশিকোত্বম উপাধিতে ভূষিত 
করেছিলেন । তবে তিনি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার হিসাবে পেয়েছেন 
দেশবাসীর শ্রদ্ধা! | 

1975 সালের 2র1 জুন সকালে দেবেন্দ্রমোহন শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। আজ তিনি নাই কিন্তু ভারতের গবেষকদের 
মনে তার প্রেরণা চিরদিন সঞ্চারিত হবে। 


হী-ডি ছবি প্রসঙ্গে 


স্বরূপ মুখোপাধ্যায়* 


সাম্প্রতিক কালের মধ্যে 3-0 ছবি দেখার অভিজ্ঞতা 
আমাদের মধো অনেকেরই হয়েছে। সাধারণ ছাব বা সিনেমার 
সঙ্জে এর পার্থকাটাও আমরা অনুভব করতে পেরেছি । সিনেমা 
হলের মধ্যে বসৈ মনে হয় না আমর] পর্দার ওপর দৃশ্য দেখছি। 
মনে হয় সমস্ত ঘটন। এৰি বাস্তবে আমাদের চোখের সামনেই 
ঘটছে । যেমন--পাথর গড়িয়ে এলে মনে হয় পাথরটা বৃঝি 
আমাদের গায়ে এসেই পড়ল ! 

3-]7) কথার অর্থ হলে। থি ডাইমেনশনাল বা ত্রিমাত্রিক | 
সাধারণ ছবির সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায় এবং কেনই বা 3-0 
ছবি দরকার হলে! সে বিষম্ে একটু আল্লোচনা করা যাক্‌। 
আমর খালি চোখে যেসব দৃশ্ত চোখের সামনে দেখি সেক্ষেত্রে 
ছুই চোখের সম্মিলিত ক্রিয়্ায় আমরা বস্ত্র দৈথ্য, প্রস্থ, বেধ 
তিনটি সম্পর্কেই সঠিক ধারণ! করতে পারি । অথচ সাধারণ 
সিনেমার ক্ষেত্রে পর্দায় কেবলমাত্র বস্তর দৈর্ঘয ও প্রন্থ ধর! পড়ে 
যে কারণে বাস্তব দৃশ্তের সঙ্গে একট! পার্থক্য আমরা বুঝতে 
পারি। এই পার্থকাটা দুর করার জন্যেই কলাকুশলী ও 
বিজ্ঞানীদ্ধের প্রচেষ্টায় 310 ছবি তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ফটো- 
গ্রাফীর কায়দায় জিনেমার পর্দাম্স ধর। পড়ে বস্তর দৈর্ঘা, প্রস্থ ও 
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বেধ। তাই সমস্ত ছবিটা আমাদের কাছে বাস্তব বলে 
মনে হয়। 

চলচ্চিত্রে শব্ধের প্রয়োগের পর তার আরও উন্নতিসাধনের 
জন্য আমেরিকা, বুটেন, ফ্রাম্স 1900 থুস্টাব্দ থেকেই 3-1) ছবির 
জন্য ব্যাপক পরীক্ষা চালায়। তখন একই বস্তর ছবি দুই 
ভিন্ন কোণ থেকে তুলে পর্দার ওপর একই সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে 
ত্রিমাত্রিক এফেক্ট আনার চেষ্টা করা হত। মোটামুটিভাবে এই 
পদ্ধতি অনেকটাই সফল হয় তবে কোনও ছবি নির্মাণ তখনও 
করাহয়নি। 1939 থুস্টাব্দে নিউইয়র্কের ওয়ারলড ক্কোয়ারে 
সর্বপ্রথম রডিন ত্রিমাত্রিক ছবি দেখানো হয় । প্রথমে, তিনটে 
ক্যামেরা ব্যবহার করে বস্তর ছবি তিনটে বিভিন্ন কোণ 
(49816) থেকে তোল] হয়। এরপর প্রজেক্টরের সাহায্যে 
পর্দায় মিপিয়ে ফেলে 3-1) এফেক্ট আন] হয়। ছবি দেখানোর 
সময় প্রজেক্টরের সামনে ব্যবহার কর। হয় পোলারাইজ,ড্‌ 
ফিলটার । ছবি দেখার জন্য দর্শককে দেওয়া হয় পোলারয়েডের 
চশমা । এখন প্রশ্ন হচ্ছে 3-0) ছবি কিভাবে তোল হয়? 
আমর] যেসব দৃগ্ধ বা চারপাশের জিনিষপত্্র দ্বেখি সেক্ষেত্রে 
ছুটে। চোখের প্রত্যেকেই আলাদ1 আলাদ। ভাবে ছবির ইমেজ 


নভেম্বর-ভিসেম্বর, 1985 ] 


তৈরি করে। যে সংবেদন মন্তিষ্কে যায় তা এই দু-এর সম্মিলিত 
ফল। আ্রিমাত্রিক ছবি তোলার জন্য ক্যামেরাকে ঠিক মালষের 
ছুটে! চোখের মতো ব্যবহার করা হয়। একটা ক্যামেরার 
লেন্সের সঙ্গে অপর ক্যামেরার লেন্সের মধ্যে দূরত্ব 2$ ইঞ্চি রাখ 
হয়। অর্থাৎ আমাদের ছু'চোখের মধ্যে দূরত্ব যতটা ঠিক 
ততট]। কিন্ত ক্যামেরার লেন্স তো মানুষের মত রঙ বোঝার 
ক্ষমতার "অধিকারী নয়--তাই রঙের এফেরী আনায় জন্য বা 
দিকের ফামেরার ক্ষেতে বাবহার করা হয় লাল ফিলটার এবং 
ডানদিকের ক্যামেরার ক্ষেত্রে বাবহার করা হয় সবুজ রঙ ব৷ 
ফিলটার । 'এরপর ছবি ডেভেলপ করে ফিল্ম দুটে। একত্রিত করে 
আলোর সামনে ধরলে একই বস্তর সামান্য পার্ঘক্যযুক্ত ছুটে! ছবি 
দেখা যাবে । এবার এই ছবি প্রজেক্টরের সাহায্যে ( প্রচ্ষেপণ 
যন্ত্রের সাহায্যে ) যখন একই সঙ্গে পর্দায় ফেলা হয় তখন সেই 
ছবি দেখতে বিশেষ চশমার দরকার হয় । খালি চোখে ঝাপসা 
দেখায়! যে চশমা ব্যবহার করা হয় তাঁর বা দিকের ,লন্সটি 
সবুজ এবং দানধিকের লেন্সটি লাল। বাঁ চোখের সরৃজ লেন্স 
পদার সবৃজ ফিল্মকে পরিশ্রুত বা ফিলটার করে এবং ভান চোখের 
লাল লেন্স পর্দার লাল ফিল্পকে পরিশ্রুত করে । এর ফলে বা চোখ 
লাল ফিল্লা এবং ভান চোখ সব্জ ফিল্ম দেপতে পায়। এরপর 
দুচোগের সম্মিলিত ক্রিয়া যে পংবেদন মন্সি্ষে যায় তার ফলে 
আমরা তিমাত্রিক ছবি দেখতে পাই । 
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এই 3-0 ছবির অনেক সমস্যা এখনও রয়েছে । 
আমেরিকাতে চলচ্চিত্র নির্মাতার] টি-ভির জনপ্রিয়ত! ঠেকাতে 
371) ছবি নির্মীণ করেছিলেন । প্রথম প্রথম 3-1) ছবি সবার 
মন জয় করেছিল ঠিকই তবে চশম। পড়ে ছবি দেখার বাড়তি 
ঝামেলার জন্য ক্রমে ক্রমে এর আকর্ষণ বিদেশে কমে আসে। 
বিশেষ করে যার্দের এমনিতেই চশমা আছে তাদের দুটো চশমা 
পড়া খুব শস্থবিধের কৃষ্টি করে। এছাভডা 3-0 ছবি এখনও 
নিখৃতি নয়, তার ফলে কিছু পার্বপ্রতিক্রিয়া (505 ৪65০0) দেখ 
দে যেমন চোখের ষন্ত্রণা, মাথাধর1 ইত্যাদি । এর কতকগুলে। 
কারণ আছে £__ 

(1) ব্যবহৃত ছুটে। ক্যামেরার লেন্স দুটো যদি একদম 
সমগোত্রীয় (195801081) না হয় তাহলে দুটো! ইমেজ ব। 
প্রতিবি্ব এক আকারের হবে না। ঘে কারণে চোখে কষ্ট 
অশ্ুভব হবে । 

(2) পর্দার ওপর ফেলার সময় ছুটে ছবি ষদি একের 
অন্তের ওপর সম্পূর্ণ সমাপতিত (0০100106170) না হয় তাহলে 
ছবি দেখতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে--চোঁখের ওপর স্ট্রেস (চাপ) 
পড়ার জন্য মাথা ধরবে । এর ফলে চোখের দোষ দেখ! দিতে 
পারে। সেজন্যে নিখত 3-0 ছবি তৈরি নাহলে সেছবি 
বেশি না দেখাই ভাল । নির্মাতার! আশা রাখছেন নিগৃণত 
3- ছবি তৈরি কর! সম্ভব হবে যা চশম] ছাড়াই দেখ যাবে। 
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ভেষজ উদ্ভিদ হিসেবে উলটকণ্বলের নাম অনেকের কাছে পরিচিত । বাংলা দেশের বু জায়গায় বনে-জঙগলে, 
ঝোপে-ঝাড়ে এটা পাওয়া যায় । 965100811806296 পরিবারের এই উদ্ভিদ প্রজাতিটির লুন্দর ফুল ও পাতার আকারের জন্য 
অনেক সময় বাগানে লাঁগানে। হয় । আড়াই থেকে তিন মিটার লম্বা মাঝারি ধরনের এই গাছটির ছাল থেকে রেশমের ন্যায় 
আঠ1 বের হয় । পাতাগুলি লম্বায় প্রায় পনের সেন্টিমিটার গোলাকৃতির এবং প্রায় চার পাচ সেন্টিমিটার লম্বা বোটার ওপর 
থাকে । পাতার নিচের দিক দেখতে অনেকটা হৃৎপিণ্ডের মতো এবং ওপরের দিক ক্রমশ সরুহয়। ছোট কোমল ফুল 
খুব সুন্দর লালচে-বেগুনি রঙের এবং পাচ পাপড়ি বিশিষ্ট । ফলটি দেখতে অদ্ভুত ধরনের । পাঁচকোণা আকুতির এবং 
বড বড় লোমে পরিপূর্ণ ফল ল্বা বৌটায় ও কাণ্ডের ওপরে সোজ। অবস্থায় থাকে । বীজ ছোট ছোট কালে! রডের এবং অনেক 
হয়। সাধারণত জুলাই থেকে সেপ্টেপ্র মাস পর্ধস্ত এর ফুল ও ফল হয়ে থাকে। 


ওষুধ হিসেবে এই গাছের ব্যবহৃত অংশ হচ্ছে ছাল, শিকড় ও ধৌটা-থেকে গাঢ় আঠালে। এক প্রকার রস নির্গত হয়। 
গর্ভাশয়ের ওপর এর শিকড়ের রসের বিশেষ ক্রিয়া আছে। বড়ি বা গুড়ো অপেক্ষ1 টাটক1 রস বিশেষ উপকারী । উলটকম্বল 
খতুর সঠিক অবস্থা আনে এবং খতুরোগ ব1 বার্ধক্র ক্ষেত্রে আরাম দেয়, অবশ্ত বিশেষ পরিমাণের ওপর এটা নির্ভর 
করে। পাতার টাটকা রস ব! কাণ্ডের রস বেশ দ্ষিপ্ধকর। অনেক সময় গোলমরিচ ও জলের সঙ্গে মিশিয়ে গাছের 
টাটকা রস ব্যবহার করা হয় । কোথাও কোথাও বড়ি আকারে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
এই উত্তিদের উপকারিতা বছ প্রান কাল থেকেই মান্থযের জানা ছিল। 1872 থুস্টাবে শ্রীভবনমোহন সরকার 
প্রথম এই উদ্ভিদের শিকড়ের রসের উপকারিতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করেন। এরপর 1889 থুস্টাব্ধে ওয়াট তার 
বইয়েও এর বাবহারের কথা উল্লেখ করেন। 
(আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ) 
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বিবর্তনের কথ!1--অলোক মুখোপাধ্যাক্স, প্রকাশক -_ ইন্দ্রনাথ 
মন্তুমদার, সুবর্ণ রেখা, 73 মহাত্মা! গান্ধী রোড, কলিকাতা-9] 
মূল্য-25.00 টাকা, পৃষ্ঠা-163। 

বইটিতে 13টি অধ্যায় আছে। প্রাণী বিবর্তনের কারণ 
নিয়ে গ্রস্থটিতে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। 
বইয়ের শুরুতে আছে ভূমিকা বা পূর্ধভাষণ। প্রাণন্থষ্টি ও 
জীববিবর্তণ সম্পর্কে দেশের মাচ্গষের মনে আগ্রহ জাগাবার 
আস্তরিক প্রচেন্টা বইখানিতে প্রকাশ পেয়েছে । প্রথম অধায়ে 
সষ্টি ও বিবর্তন অম্পর্কে বেশ কিছু নতুন কথা আছে 12 13 
এবং 14 পৃষ্ঠায় । পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ তথা মহাদেশ 
ও মহাসাগরগুলির ভৌগোলিক বিবর্তনের কধ। 18, 19 এবং 20 
পঞ্গায় সংক্ষেপে সহজ ভাধাম্ম আলোচনা কর? হয়েছে । এই 
ধরনের আলোচন1? এ জাতীম্ব বইতে সচরাচর দেখা যায় না। 
গ্রঙ্গের 20 পষ্টায় কালসাগন রটিত মহাজাগতিক পঞ্জিকাটি ও 
22 পষ্টার পর সংযোজিত কালপঞ্জীটি বেশ চিাকর্ষক যা 
অন্থলন্ধিংন্থ পাঠক লাধারণের মনের বিস্তার খোরাক যোগাবে । 
গ্রশ্থের 20 পু্গাযম় এক বিশাল বিস্ফোরণের মশ্য দিয়ে আজ 
থেকে 1500 কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের জন্মের বিষয়টি মাত্র 
চারটি পংক্তিতে উল্লেখ কর হয়েছে। পুস্তকে বিশ্ব-স্ষ্টি, 
সৌরজগৎ ও পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সহজভাবে আরো! 
বিশর্ট আলে।চন! থাকলে ভাল হত। এতে সাধারণ পাঠকের 
মনে জগৎ ও জীবনের বিবর্তন সম্পর্নে একটা সাঁথিক ধারণ! 
সষ্টিতে সাহাযা হত। 22 পৃষ্ঠায় শব্দ পরিচিতিতে ভূতাত্বিক 
কালের নামগুলির ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। এতে সাধ।রণ 
পাঠকের সুবিধা হবে । দ্বিতীয় অধ্যায়েঞ্জীবের শ্রেণী বিভাগের 
কথা বল। আছে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের উৎপত্তিকালের উল্লেখ 
খাকলে ভাল হত। তৃতীয় থেকে চতুর্দশ অধ্যায়ে জীবের 
বিবর্তনের কালক্রমে বিভিন্ন যুগের নাম ও পরিচয় দেওয়া 


গা পে এপ পএস+-৮+- ৬ 


আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ভৌগোলিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
জীবের বিবর্তনের কথা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ 
অধ্যায়ে নবজীবীয় অধিকল্পলে বিভিন্ন কালবিভাগ ও জীব 
বিবর্তনের বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর! হযেছে । 
এতে পাঠকের কৌতুহল মিটবে । ত্রয়োদশ অধ্যায়ে মানুষের 
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিশর্দ আলোচনা! আছে। 
বইটিতে পাশাপাশি একাধিক পরস্পর বিপরীত বিশ্সেষণকে সমান 
গুরুত্ব দিয়ে আলোচন। কর হয়েছে । কোন তথ্য ও মতবাদকে 
চড়াস্ত ও শেষ কথা বলে তুলে ধর। হয় নি। সমস্ত ব্যাপারই 
খোল। মনে আলোচনা কর! হয়েছে । “তবে মান্গধের বিবর্তনে 
শ্রম ও হাতের ভূমিকা” অম্পর্কে এঙ্গেলেসর তত্বটি আলোচিত 
হলে ভাল হত। তবে মোটামুটি দৈহিক বৈশিষ্ট্য হষ্টির 
কতকগুলি মূল প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা আছে এই বইতে । 
পুস্তকের 22, 26, 35, 64. 79, 98 পৃষ্ঠায় উল্লেখপপ্জি এবং 
153 পৃষ্ঠায় গ্রস্থপঞ্জি দেওয়া! আছে। 155--162 এই ৪ পৃষ্ঠায় 
দেওয়া! শবাস্থচি জ্ঞাতব্য বিষয় চট করে জেনে নেওয়ার ব্যাপারে 
পাঠকের কাজ্জে লাগবে । বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে পাতায় 
পাতায় পছ চিত্তাকর্ষক ছবি দেওয়া! আছে যা পাঠকমনে গভীর 
আগ্রহের স্ষ্টি কবে । একজন পেশায় চার্টার্ড একাউপ্টেট-এর 
পক্ষে পরিশ্রম করে এত খুঁটিনাটি তথ্য একত্রে লিপিবদ্ধ করা 
বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। জগৎ ও জীবের বিবর্তনের কথ! 


আজকের জীবনবেদ । “পৃথিবীর বুকে জীবনের আবির্ভাব 
হয়েছিল জডপদার্থ থেকে” লেখকের এই প্রত্যয়সিদ্ধ ঘোসণা 
মাগ্রষের মনের মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধ গোড়ামির 
মুলোৎ্পাটনে সাহায্য করবে । সাধারণ মাহ্ছষের মনে বিজ্ঞান 
মানসিকতা সষ্টি করা ও বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে গণ- 
চেতন] গড়ে তোলার জন্য বাংল! ভাষায় এই জাতীয় বই লেখ 
ও বেশী বেশী প্রচার হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয় । 


-শিবচজ্জ ঘোষ 


আলোকচিত্র প্রদর্শনী 
বঙ্গী্ বিজ্ঞান পরিষদের আলোকচিত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষার্থাদের উদে)াগে 
“সত্যেন্্র ভবনে? ( পি-29, রাজ] রাজকক্ণ ট্রাট, কলি কাতা-700006 ) 22শে ফেব্রুয়ারী 
থেকে 28শে ফেব্রুয়ারী (1986) বেলা 2টা থেকে রাত্রি 8টা পর্ধস্ত আলোকচিত্র 
গুদর্শনীর আয়োজন কর] হয়েছে । সকলকে প্রদর্শশীতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। 


কর্মপচিব 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান, পরিষদ 





সম্ভাবন। ও জুয়া 
বিভাস চৌধুরী* 


ঘুজন লোক জুয়া খেলছিল। খেলা অনুযায়ী প্রত্যেকে 
প্রতিটি খেলায় কিছু করে পয়েণ্ট (১০৫) পাচ্ছে। এরকম 
বেশ কয়েকটি খেলা নিয়ে বাজি হচ্ছে। যার জমন্ত পয়েন্ট 
প্রথম একটা পূর্বনির্দিষ্ট সংখ্যার সমান হবে সে-ই বাজিটা 
জিতবে । তা এখন খেলাট? যদ আগেই শেষ করে দেওয়া 
হয়ঃ তবে যতগুলি খেল। হয়েছে ততগুলি খেলার পয়েণ্টের 
ভিত্তিতে বাজিটা কীভাবে দু-জনের মধ্যে ভাগ করে দেওয়! 
হবে? --সমস্যাটা ছিল সেটাই । 

সঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গুন করাসী গণিত্ঞ 
বি. পাঙ্কাল (13, 685081) ও পি. কারমাট (7, ঢ607086) 
এই জমজ্ঞাটির সমাধান করতে আগ্রহী হশ। তাদের & 
প্রচেষ্টা থেকেই সেই সম্ভাবনা তত্বের অন্বর দেখার্ধেয়£ এর 
আগে অবশ্য গালিলিও (1564-1645) “সগ্ভাবশা কে মাপার 
চেষ্টা করেছিল! “সম্ভাবনা,০ক যেই না শাপ। গেল, অমশি 
জুয়া খেলা আরও আধুনিক হতে থাকলো। এবং খেলাটিকে 
এমনভাবে করা হত যাতে যে কাঞ্চর জেতার সন্তাবন। কমে যায়। 

“সম্ভাবন।” যেহেতু মাপা যাচ্ছিল তাই অঙ্ক করে খেলার 
ধরণ পালটে ফেল হল এবং যে খেলায় প্রত্যেকের জেতার 
সম্ভাবনা যত কম সেই খেলা তত জনপ্রিয় হতে থাকলো । 
বেশ কিছু খেলা উঠেও গেল । কিছু নিয়মকানুন বেঁধে দেওরা 


হল। সেগুলি কিশু “সভ্ভাবন।,-কে মাপায় স্বার্থে। সংক্ষেপে 
কিছুটা বল যাক । ধরা ধাক কোন এক খেলায় কেউ » পয়েণ্ট 
পেলে জিতবে । তার জেতার সম্ভাবন! 


£ পয়েপ্টটা যতবার আজতে পারে 
মোট যতগুলি পত্নে্ট আসতে পারে 

এটাই সম্ভাবনার সংজ্ঞা। কিন্তু এর সঙ্গে এক শর্ত আছে। 
খেলায় কোন ছল চাতুরী চলবে না, তাহলেই মাপটা ভূল হবে। 

বোঝাই যাচ্ছে যে, উপরের সম্ভাবনাটি (ধরি ৮()) 
কখনও শৃন্ের কম বা একের বেশি হতে পারে না। 2()--0 
মানে জেতার সত্ভীবণ। নেই এবং 2»)- | মানে সে ক্িতবেই 
_: এট। বেশ জোর দ্রিয়ে বলা যায়। কিন্তু এগুলি অর্থবহ হবে 
যর্দি কিন। এ শর্তটি মান। হয়। তার জন্যে খেলার নিয়ম করা 
হল। যেমন তাসের ক্ষেতে হয়েছে । প্রতিটি তাসের উলটে! 
পিকে এক রকম আলাদা করে চেনা যায় না। তারপর খেলার 
আগে তাসগুলি ভাল করে বেটে নেওয়া হয বা শাফল কর। 
হয়। শ্রাফল করারও নিয়ম আছে। লে তাস খেলো মাড়দের 
মধ্যে ভাগ করার সময় যেকোন তাস পাওয়ার সম্ভাবণ সমান 


শাসিত প্র সী শিপ শশা 


* 46এক"। লকগেট রোড, কলিকাত1-700 002 


থাকে। 
ইত্যাদ্দি। 

ব্রিজ খেলায় নিয়মান্যায়শী চারজনের হাতে চারটি টেক্কা! 
যাওয়! উচিত। কিন্তু একেবারে আদর্শ “শাফল? হয় না। 
তবু সেটাই ঠিক ধরা হয়। তবে যদি কারুর হাতে চারটি 
টেক্কাই আসে, তবে বৃঝতে হবে যে শাঞফ লে গণ্ডগোল আছে। 
“ত্রে-তেও 'ইস্কাবনের বিবি' যে কোন চার জনের হাতে 
যাওয়ার সম্ভাবনা সমান থাকে । অন্যদিকে "29" খেলায় 
ইচ্ছে করে 0185 আন হয়, যাতে থে কোন একজনের হাতে 
পরপর একহ রঙের কিছু তাস আসে। তাই “29, খেলায় 
কম শাফল করা হয়। সাধারণতঃ ফিশ ও আন্যাশ দিয়ে জৃয়। 
খেলা হয়। এসব খেলায় এমন কিছু শর্ত করে দেওয়। হয় 
যাতে যে কোশ একজনের জেতার সম্ভাবনা পুব ক্ম থাকে । 
যেমন ফিশ, খেলায় একটি “জোকার? পাওয়ার সগ্ডাবন] বঞ্-- 
3077, অর্থাৎ বেশ কম, তার উপর মিল বা 20811) হওয়।র 
প্রশ্ন তো আছেই । 

লুডো বা পাশা খেলাও সম্ভাবনার খেলা । কিন্তু এই ফাকে 
একটা কথা ধলে রাখি । একটা অপরাধের কথা৷ কোন জুয়। 
খেলা ততক্ষণ ভাল যতক্ষণ সপ্তাবন। ৩ত্বের আর্দি এওটি 
অর্থাৎ ছলচাতুরী না করার কথাটি মানাহয়। নহলেখ ওট! 
হয় জুয়াচুরি। সেই মহাভারতের পাশা থেকে কালক!লের 
তিন পাজি পগশ্থ কেবল জুয়াটুরিই চলছে । একটু লক্ষ করে 
দেখ জুয়াচুরিটাও গ্মঙ্ধের হিসেব এবং অন্কটা জটিল। 
তাই বোধ হয় জুয়াচুরির সংখ্য। বাড়ছে । কারণ জটিশ মানে 
আকর্ষণীয় এবং লাভজনকও। 

সম্ভাবনার অঙ্কট1 অনেক জয়াখেলার মালিককে ধাচিয়েছে | 
কারণ কিছু খেল আছে যাতে যে খেলছে সে জিতবেই । 
এমন যদি খেল! হয় সে প্রথমবার যতটাক। দিয়ে খেলবে যদি 
হারে তবে তার দিগুণ টাক] দিয়ে পরের বাজী খেলনে, সেরকম 
ক্ষেত্রে অঙ্ক করে দেখা গেছে ষে এক সময় পরে সেই খেলোয়াড় 
জিতবেই এবং তার লাভ হবে তত টাক। যত নিয়ে সে শারস্ত 
করেছিল! ফলে এই খেল। উঠে গেছে । এখন এমন ব্যবস্থা 
করা হয় খাতে জুয়া খেলা যারা পরিচালনা করেনঃ জে 
সিঙ্গাপুরের ক্যাসিনো'র মালিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
লটারী পর্বস্ত তারা লাভ রেখেই করেন । 

একটি লটারীতে (সরকারী ) যদি খে সংখ্যণ 

( পরের 'অংশ 420 পৃষ্ঠায় পেখুন ) 


এজন্যে খেলাটিও আঁকর্ধ্ণীয় হয় । যেমন ব্রিজ, ব্রে 


টাকট 


ডিমের পু্টি-সুল্য ও নিরামিষ ডিম 


নিমাই দে* 


আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে খাগ্যের চাহিদাও 
প্রচণ্ড রকমভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে । খাছ সংগ্রহের ব্যাপারে প্রায় 
সকলকেই কঠিন প্রতিতবশ্বিতার সম্মুখীন হতে হুচ্ছে। স্বাভাবিক 
ভাবে খাগ্যব্রব্যের মূল্যও উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। সাধারণের 
পক্ষে দৈনন্দিন থাগ্ধ তালিকায় সুষম খাচ্ের চাহিদা মেটানে। 
অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে। 

খাদ্য উৎপাদনের কোন রকম নতুন প্রচেষ্টা চলছে না-- 
এমন নয় ।॥ সরকারও জনসাধারণকে অনেক রকমের সুযোগ 
সুবিধ! দিয়ে খ।দ্য উত্পাদনে উৎসাহিত করার চেষ্টা! করছেন । 
উদাহরণ হিসাবে পো।লটু ও ডেয়ারি জাত জিনিসের উল্লেগ করা 
যায়। গ্রামাঞ্চলে অনেকেই এখন রাষ্রায়ত ব্যাঙ্ষগুলির আধিক 
আহ্থকুল্যে মুরগী পালন, গে।-পালন ইত্যাদিতে মনোযোগী 
হয়েছেন । তাতে ভিম, দুধ, মাংসের ষোগানও নিশ্চয় বেড়েছে 
আর সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোকের কর্মসংস্থানও হয়েছে । 

আমার্দের দেশে কেবল খাদ্যের পরিমাণের শ্বল্পতাই সমস্য! 
নয়, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব আরও ধড় সমন্তা। পুষ্টিকর খাদ্যের 
অভাব আরও বড় সমস্তা। পুষ্টিকর খাদের অভাবে শারীরিক 
ও মানসিক উন্নতি প্রচণ্ডভাবে ব্যাহত হয়। শরীর গঠনে, 


চে শি রি 2 এ সস লঙ্গ শিপ শা ক পাপী পি শপ িশাপিীশ 


(419 পৃষ্ঠার পরের অংশ ) 


থাকে তবে যে কোন একটিতে প্রথম পুরস্কীর পাওয়ার 
] 


সা শি পলা 


সম্ভতাবন। এখন শ্ব-কে এত বড় করা হয় যে সম্ভাবনা 


প্রায় শুন্য হয়ে যায়। লটারীতে পুরক্কারের জন্য সংখ্যাটির 
অন্গগুলি এমন ভাবে নেওয়। হয় যাতে নির্বাচিত সংখ্যাটিতে 
প্রত্যেক নির্বাচিত অস্কের আসার সভাবনা সমান থাকে। 
এগুলি মোটাম্বটি ভাবে র্যানডম (90)0010) সংখ্যা । ফলে 
পাঠককে একট! স্থক্র দেওয়া] যেতে পারে। লটারীর টিকিট 
যখন কাটবে, দেখে নিও সংখ্যাটির অঙ্কগুলি যেন 0 থেকে 
9-এর মধ্যে বেশ ছড়ান থাকে এবং একই অঙ্ক যেন দু-বারের 
বেশি না আসে । যদিও এরকম স্ক্র দেওয়! অগাণিতিক | 
তবু দেগ পা যাঁদ মিশে মায়। অনেক সংখ্য। খিগ্সেষ করে 
আমাব 'খরকম ধারণা হয়েছে) তবে শাগারীর ফল তোঁরও 
নিয়ম অনুযায়ী টিকিট কাটার পদ্ধতি যাই হোক তাতে 


সম্ভাবনা! ?সেই নব | এই কথা মনে প্লেখেই কাটবে, আঙ্ন 
সম্ভাবনা তথ্বের ছাত্ররা এট] নিয়ে কিছু ভাবতেও পার । 


এজি চা 


-শাপ-2 শিরিশ জ্যাতিশিউ, কলিকাতা-509003 


' পাথরবাটিঃ ধরনের অসম্ভব 


রোগ প্রতিরোধে 
প্রয়োজন । 

আমরা জানি, ভিম বেশ পুষ্টিকর আহাধ। ভেজালমৃক্ত এই 
খাদ্য মানুষের পুষ্টি যোগাতে ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বদি 
করতে যথেষ্ট সাহায্য করে । 

ডিমের উপাদান-আমরা সাধারণত হাস ও মুরগীর 
(দেশী ও পোলট্রিজাত ) ভিমই আহাধ হিসাবে গ্রহণ করি। 
বর্তমান নিবন্ধে মুরগীর ভিম, বিশেষতঃ পোল্ট্রিজাত ডিমই 
আমাদের প্রধান আলোচ্য বিধম্ব । একট] পোলট্রির ডিথে 
প্রায় 12% (5৪ গ্রাম প্রেটিন থাকে। ডিমজ প্রোটিন 
মানুষের আহাধ ভ্রধ্যের মধ্যে একটি উচ্চগুণসম্প্ন প্রোটিন । 
এই প্রোটিনে সমস্ত প্রয়োজনীয় আমিনো আসিড আছে । 
ডিমে স্নেহুপদ্ধার্থের পরিমাণ প্রা 11% 06 গ্রাম )। এই 
ক্সেছপদার্থ খুবই সহজপাচ্য এবং এর মধ্যে ফ্যাটি আসিভ 
( সম্পক্ত.ও অসম্পূক্ত ) আছে। ডিমে কার্বোহাইড্রেটের 
পরিমাণ 1% (08 গ্রাম) এবং অজৈব লবণের পগিমাণ 
75% | অজৈব লবণের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়।ম১ দসধ্রাস, 
লৌহ প্রভৃতি । 

ভিটামিন 0 ছাড়া ডিষে প্রায় সমন্ত প্রয়োজনীয় ভিটামদখ 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণেই থাকে । এহাড। নেহপদীথে পাবা 
(৪ 5০10919) ভিটামিন যেমন, ভিটামিন 4১১ [05 1৮ ক ধু 
এবং জলে দ্রাব্য (৬৬৪০০: 50191) ভিটামিন বেন, 
থাক্ামিন (70101903806), রাইবোরক্লেভিন (810906৬1105 
প্যানটোথেনিক (9806960608০) আসিভ, নিয়াসিশু 
(88০89), ফোলিক আসিভ (০110 4১০19) এব ভিটামিন 
8$৪ প্রভৃতিও থাকে । মানুষের পুষ্টিসাধনে এসব ভিটামিন 
অত্যন্ত সাহায্য করে। যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার্ধ হলেও ডিমের 
ক্যালরি মৃলয (081072০ %৪14) সে তুলনায় কম। খারা 
স্বাস্থ্যের কারণে কম ক্যালরি অথচ বেশি পুটিগুণসম্পর খাদ্য 
গ্রহণ করতে চান, তাদের ক্ষেত্রে ডিম একটি আদর্শ আহার্ধ। 

নিরামিষ ডিম-_সবাই জানে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি 
আমিধ ধাদ্য। তাই ডিমকে নিরামিষ খাদ বলতে 
অনেকেরই আপি থ।|কবে। |ডমের সঙ্গে "খামধ কথাটি 
এমনভাবে মিশে গেছে, "নিরামিষ ভিম* বললে যেন “সোনার 
জিশিস বোঝায়। তব্‌ একটু 
বিগ্লেষণ করে দেখা যাক ডিমকে নিরামিষ আখ্যা দেওয়। 


কতটা ঘুক্তিসঙ্গত ! 


অথব] নিরাময়ে স্যম খাদ্যের 


নভেম্বর-ডিসেম্বর 1985 ] 


হাস, মুরগী বাযে কোন পাখীর ডিম থেকেই বাচ্চা হয়। 
কিন্ত পোল্টির [ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয় না। এসব ডিমে 
প্রাণের কোন অস্তিত্বই থাকে না। মুরগীর দেহাভ্য্তরে 
একপ্রকার রস ক্ষরণের ফলে এই ভিম জন্মান্ত। এসব ভিমকে 
বলা হয় বন্ধ্যা, । মোরগ ও মুরগীর মিলনের ফলে যে ডিম 
জন্মায় তাকে বল। হয় এ্নষিক্ত' | এই শিষিক্ত ডিম থেকেই 
বাচ্চা হয়। 

প্রাণীর দেহাভ/ন্তরের ক্ষরিত রস থেকে “উৎপন্ন দুধ যদি 
নিরামিষ আহার্ন হিসাবে বিবেচিত হয়ঃ পোলটির ভিমকেই 
বানিরামিষ আহাধ বলতে বাধা কোখায়? ছুধ পানে যাদের 
আপত্তি নেই, বদ্ধা। ডিম খেতেও তাদের আপত্তি থাকা 
উচিত নয়। »*আপাতদৃষ্টিতে এধরনের মন্তব্য অদ্ভুত শোন[লেও, 
মন্তব)টি যে যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

[ডস সন্ন্ধে ভূল পারণ] 01155015610 010918) 2 আহাথ 
হিসাবে ডিম ব্যখহারে অনেকে অনেক রকম বিধি-শিষেধের 
কথা বলেন। অবশ্থ সপক্ষে তেমন কোন যুক্তি দেখাতে 
পারেন বলে মনে হয় না। কিছু লোকের ধারণা দেশী 
মুরগীর ছিম পোলটির ডিমের চেয়ে বেশি পুষ্টিকর । এ ধরনের 
মণ্তধোর কোন যুক্তিগ্রাহা ব্যাখ্যা নেহ। বাস্তবিক পক্ষে, 
পোলটিখ টিমই অধিকতর পুিকর। কারণ পোলটির 


মূবগীকে উপঘৃক্ত তদারকিতে রেখে শির্দিষ খাদ্দা তালিকা. 


অন্যাক্ী সুবম খ।দ] অপবরাছের ব্যবস্থা কর। হয়। তাছাড়া 
পোলটির [মেদ জনও বেশি। তাই খাদ্যমূল্য বোশ 
হওয়ায় স্বাভাবিক । দেশী ডিমের ওজন খায় 30 গ্রাম; 
পোলটি,র ডিম প্রান 45 গ্রাম থেকে 60 গাম পথস্ত সয় । 


গরমকালে শিয়মিত ডিম খাওয়া ভাল নয়- এরকম 


ডিমের পু্ট-মুল্য ও নিরামিষ ডিম 


421 


আমাদের একট ধারণ] প্রচলিত আছে। মত গরম দেশেও 
সব খতুতেই শিশু ও বয়স্কদের ডিম খাওয়ার ব্যাপারে 
কোন বাধ্যবাধকতা থাকার যুক্তি নেই। 

ডিমের খে|সার রও দেখে অনেকে ডিমের গুণাগুণ বিচার 
করেন। খোসার রও নির্ভর করে মুরগীর জাতের উপর। 
যেমশ,) রেড আহল্যাণ্ড রেড (1,০০৫ 75198170. 7২০) জাতের 
মুরগী হবৎ্ বাদামী রঙের ও হোয়াইট লেগহর্ণ (৬1705 
[.961)010) মুরগী সারা রঙের ডিম দ্েয়। 

গাঢ় হলুদ রঙের ডিমের কুহ্গমে (০1৮) নাকি 
তিটামিন-4 বেশি থ।কে ! এরকম ধক্তব্যেরও কোন বিজ্ঞান 
ভিত্তিক বৃক্তি নেই | মুরগীর আহার্ষে ক]ারোটিনের 058:062176- 
একপ্রকার ভিটামিন) মাশ্রার ডপর ডিমে ভিটামিন-4-এর 
পরিমাশ নিভর করে। কুস্থমে যত বেশি রঙিন জিশিস 
জ]ান্থোফিল (5091)009201551]) থাকে, কুস্থমেব রঙ তত গা 
হয়। গ্রীক শব 'জ্যান্থাস (১:8100805)-এর অর্থ হনুদ। 
জ্যাস্থোফিলের কোন পুষ্টিকর গুণই নেই । কাজেই গাঢ় 
রঙের কুন্ুমযৃক্ত ডিম বেশি পুষ্টিকর, এমন ধারণ] ভূল । 

খাছ হিপাবে ডিম অনেক রকম ভাবেই পরিবেশিত হয়। 
ডিম, রান্নার জন্য খুব বেশি ডত্তাপের প্রয্বোজন হয় না| বলে 
রাক্সা ডিমের পুষ্টিমূল্য তেমন কিছু কমে নাঁ। তবে রান্নার 
পদ্ধতির উপর আমাদের পধিপাকের এাময নিল্ুর করে। 
(সিদ্ধ চিম, ডিমেণ এমলেটের চেয়ে কম সময়ে পরিপাক হয়। 
কিন্ত সবক্ষেত্রেই [৬ম শতকর! এক-শ? ভাগই পরিপাক হয়। 
দৈনন্দিন খ্াদ্যাত|নকার একটি করে ডিমের সংস্থান করতে 
পারলে আমরা ত'নেক রকম শারীরিক অগ্রস্থত। থেকে মুস্ি 
পেতে পারি। 


তি এ বাজ পা শিপ ৭০ ২৮ পা ০৭ পা জাপা বাজ করস তা পর রনি 


দ. নিজে পরিবেশকে দূষণ থেকে মুক্ত রাখুন । 

+. সকল প্রকার বহাণ্রাণী ধংস োদ কীকন। 

*. এরা, তৃষি্ষ্স ও পরিবেশ ধূষণ পোদে বৃ বাপ করন 

* খান্য ও ওঁষধে ভেজাল দেওয়ার বিরুছে। দুবাব জনমত গঠন করুন| 
* সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান মানসিকতা গঞ্জে 'লুন। 


কর্মপচিব 


কী পটাতে পলা পক পান জা সপ ০ শী | থা ০ 


পরিবেশ-দুষণরোধে বৃক্ষের ভূমিকা 


. প্রসেনজিৎ সরকার 


পরিবেশ দূষণ বা 1০011500) সম্পর্কে নতুন করে কিছু 
বলার নেই। দ্ৃষঘণের ভয়াবহতা এবং বাপকতার শিকার 
আমর লকলেই । তাই আজ দুষণরোধে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন 
সরকারী-বেসরকারী সংস্থা । চেষ্টা চলেছে সাধারণ মান্থষকে 
পরিবেশ সম্পকে সচেতন করাবার। এছাড়া বিশেষজ্ঞদের 
পরামশ্শ অনুযাক্মী হাতে নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প । এরই 
মধ্যে একটি হল বৃক্ষরোপণ প্রকল্প । বিশেষজ্ঞদের মতে 
ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই পরিবেশ দূষণের 
ভয়াবহতাকে অনেকাংশে কমান যেতে পারে। এখাণে 
এই প্রবন্ধে বুক্ষর। কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার 
ক্ষেত্রে সাহায্য করে সে সন্বদ্ধে আলোচন। কর! হয়েছে। 

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বৃক্ষের 'ভূমিকাকে 
আমর] নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি। 


1. অক্সিজেন উতপ।দন ও কর্বন-ডাই অক্সাইড শোষণ 
সালোকসংস্লেব প্রক্রিয়ায় বামুমগ্ডল থেকে ছয় অন্থ ০০5 
শোষণ করে এক অণু প্কোজ সংঙ্সেষের সময় সবুজ উত্ভিদরা 
ছয় অণু অক্িজেনও উৎপন্ন করে। এই উৎপন্ন 05-এর 
সামান্য কিছুট। ব্যয় হয় নিজস্ব শ্বসনকার্ধ পরিচালনের জন্য | 
আতর বাকিটা যুক্ত হয় বাতাসে । হিসাব করে দেখা গিয়েছে 
যে একটি 50 টন ওজনের বুক্ষ প্রতি বৎসর প্রায় এক টউন্বের 
যত 0১৪ বামুমণ্ডলে যোগ করে । 


2. বাসুমণ্ডলের তাপমাত্রা ও আরে নিমন্ত্রণ 

বৃক্ষের পাতা থেকে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জল বাম্পাকারে 
নিগত হুয়ে বায়মণ্ডলে যুক্ত হয়। এই জল একদিকে যেমন 
বায়ুমণ্ডলের আদ্রতাকে বাড়িয়ে তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে, 
অপরদিকে তেমনি মেঘ ও বৃষ্টি ঘটাতে সাহায্য করে। 


3, ভূমিক্ষম্ম নিবারণ 

এছাড়া মাটির উবরতা শক্তি বৃদ্ধি করতে এবং ব্যাপক 
হারে ভূমিক্ষয় রোধ করতেও বৃক্ষরাজি বিশেষ ভাবে পারদ । 
পারবেশ-বিজানীদেন্প মতে প্রতি বত্সর প্রায় 9000 টন তবে 
মাটি সমুক্রে বা নদীতে ক্ষপ্ন হয়ে চলে বাচ্ছে। কলে গত দশ 
বছরে বন্তার প্লাবন প্রায় ছুই গণ বৃি পেয়েছে । এই 
ভূমিক্ষয় রোধ করার একমাত্র উপায় হল ব্যাপক হারে বৃক্ষ- 
রোপণ । কেনন। দেখা গিক্সেছে যে, একটি মাঝারি আকারের 


* জার, কে, ইল। রুম লং 0/326, আই. আউ, টি, থতাপুর-721302 


বৃক্ষ মাটির মধ্যে তার শাঁখা-প্রশাখাকে বিস্তৃত করে প্রা 
30:30 900 বর্গফুট এলাকার মাটির স্বক্ম কণাগুলিকে 
ধরে রেখে ভূমিক্ষয় রোধ করতে পারে। 


4 বায়ু বিশুজ্ধিকরণ 

বাস্থু বিশুদ্ধিকরণের ছুটি উপায় রয়েছে। প্রথমতঃ ট্রিটমেন্ট 
পাট বসান এবং দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষরোপণ কিন্ত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট 
বসানোর এবং তাকে চালানোর খরচ এতই বেশি যে তার 
ছারা ব্যাপক হারে বাঙাল বিশুদ্ধকরণ করা সম্ভব নয়। 
কেবলমাত্র কোন নির্দিষ্ট ছোট অঞ্চলের ক্ষেত্রেই ত] সম্ভব । 

যেমন কলকাতার কথাই ধর! যাক । 011)4-এর উছ্ছে।গে 


গত কয়েক বৎসর ধরে ব8.£ত] (8610958] [75৮1101). 


[01081 70611162110 [২55০8101) 195010006) জমীক্ষা 
চালিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে প্রতিদিন প্রায় 1350 টনের মতো 
দুষিত পদার্থ কলকাতা৷ ও হাওড়া শহরের বাতাসে এসে জমা 
হচ্ছে। এই বিপুল পরিমাণ দুষিত পদার্থের মধ্যে রয়েছে 
560 টনের মতে] হুস্ম ভাসমান কণা বা 5০114 চ870501806, 
450 টনের মতো! কাবন-মনোঅক্সাইড, 1239 টনের মতো 
সালফার ডাই অক্সাইড, 192 টনের মতে! হাইড্রোকার্বন 
এবং 70 টনের মতো নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্মাইভ। 

এই 560 টনের মতে! ভাসমান কণ] থেকে প্রতিদিন প্রায় 
370 টনের মতো! ভানমান কণা নেমে আসছে এই শহরের 
বুকে । স্পউতই বুঝা খায় যে, এই বিশাল পরিমাণ ভাসমান 
কণাকে কোন ট্রিটমেণ্ট প্ল্যান্ট বসিয়ে নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব নয়। 
এই ভাসমান কণার হাত থেকে শহরকে বাচানোর উপায় 
হল ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করা। কেন না দেখা গিয়েছে 
যে, গাছের পাতা বাতাস থেকে প্রচণ্ড পরিমাণে ধুলাবালি 
সংগ্রহ করে আটকে রাখতে পারে। যেমন কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে অস্বখ, 
দবেবদারু, বট, আম প্রভৃতি গাছ তাষের পাতার উপর ও নিচের 
দিকের পিঠে প্রচুর পরিমাণ ধূলাবালি ও বিভিন্ন ধরণের 
ভাসমান কণা সংগ্রহ করে বাতাসকে যথেষ্ট পরিশুদ্ধ করে 
থাকে (সারণী- )। এছাড়া লগ্ডনের একটি সমীক্ষায় প্রকাশ 
যে লওশের অন্থান্ত অঞ্চল থেকে কেন্রস্থলে অবস্থিত বৃক্ষরাজিপুর্ণ 
হাইড পার্কে দ্বিত পদার্থের পরিমাঁণ অনেকাংশে কম। 


শব্দদুষণ রোধ 


বিভিন্ন কলকারধানা, যানবাহন প্রভুতি হল শব্দদুধষণের 


নভেম্বর-ডিলেম্বর +85 ] পরিবেশ-দঘণরে।ধে বৃক্ষের ভূমিকা 429 


উত্স। বিভিন্ন অবাঞ্চিত শব্দের ফলে একদিকে যেমন আমাদের 
কর্মক্ষমতা নষ্ট হয়, অন্যদিকে তেমনি বধিরতার হারও ব্যাপক 
ভাবে বেড়ে চলেছে। ইগ্ডিয়ান কাউনসিল অব মেডিকেল 
রিসা্চ-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাদ্রাজ 
কলকাত' এবং দিল্লীতে বধিরতার হার যথাক্রমে 105%, 
10% ও 9'5% । এছাড়া পথ দুর্ঘটনার বৃদ্ধিও শব্দদূষণের 
প্রতাক্ষ ফল। 

বড় বড় শহরে বর্তমানে শব্ধ দূষণের মাত্রা যে হারে বেড়ে 
চলেছে তাতে করে এ থেকে বাচার অন্যতম উপায় হুল 
ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ | জমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, 
বিভিন্ন গাছ প্রচুর পরিমাণে (5-10 09) শব্দ শোষণ করতে 
পারে। এ প্রসঙ্গে পরিচিত কয়েকটি বৃক্ষের শব্দ শোষণের 
পরিমাণ 2নং সারণীতে দেওয়া হল। 

বিশেষজ্ঞদের মতে বড় বড় রাস্তার দু-ধারে ব্যাপক হারে 
বৃক্ষরোপণ করে পথ দুর্ঘটনার পরিমাণ বহুলাংশে কমান যেতে 
পারে। এছাড়া কারখাশার চারধারেও বৃক্ষরোপণ করে 
কারখানার আশেপাশের অঞ্চলের শব্দদূষণের মাত্রা অনেকাংশে 
কমান সম্ভব । 

বর্তমান আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট ০, শুধৃমাত্র 
বক্ষরোপণের মাধ্যমেই আমরা পরিবেশের দৃষণের 
মাত্র! অনেকাংশে কমাতে পারি। আর এ প্রসঙ্গে একথা 
মনে রাখা প্রয়োজন যে, দূষণরোধের যতগুলি উপায় আছে 
তার মধ্যে বুক্ষরোপণই হুল সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগয এবং 
স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ। তাই আজ সরকারি-বেসরকারী বহু সংস্থ। 
একাজে এগিয়ে এসেছেন । শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষ- 
রোপণ উৎসব । তবে বুক্ষরোপণের আগে একটা কথ! 
সকলকে মনে রাখতে হবে যে, জধুমাত্র বৃক্ষরোপণ করলেই 
চলবে না? তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও আমাদের নিতে 


সপ 


হবে। নাহলে এই বৃক্ষরোপণ উত্সবের কোন সার্থকভাই 
নেই। 











সারণী-__] 

বৃক্ষের নাম পাতার ওপর পিঠে পাতার নিচের পিঠে 

ধূলিকণার পরিমাণ ধূলিকণার পরিমাণ 

€00/0100 2 £00/00 ৯ রা 

অশ্ব 65 314 
বট 62 3-0 
আম 34 33 
কষ্টচুড়া 28 16 
দেবদারু 22 09 
গদ্ধরাজ 11 04 


শপ পিস শপ শ্াপপপপশাপপ পা পা | তে পপি পাশা ০ শশা ৯ পাশ 


[ স্থত্র--“পৃথিবী কি শুধু মাহষের জন্য”--তারকমোহন দ্াস। ] 





সারণী--2 
গাছের নাম শব শোষণের পরিমাণ 
হরির 1: 
নিম 10 
ক্যাস্থুরিনা (বিলাতী ঝাউ ) 10 
নারকেল গাছ ৪ 
কাজুবাদাম গাছ € 
পাম গাছ 9 
আম গাছ 9 
তেঁতুল গাছ 9 





[স্তর £ সায়েম্স টুডে, অগাস্ট, 82] 


নাইট্রোজেন সারের বিকল্প সবুজ সার 


হাঁওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানিগণ কিছুকাল আগে শিম জাতীয় গাছের চাষ করে মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কিভাবে 
বাড়ান যায় তা আবিষ্কার করেছেন ! মাটিতে রাসামনিক সার ব/বহারের অস্বিধাগুলি আজ আর কারো অজানা নয়। 
বাংলা দেশেও আগে প্রধান ফসল চাষের আগে জমিতে ধঞ্চে গাছ লাগিয়ে মাটি তৈরি করার সময় হাল দিয়ে মাটিতে 
মিশিয়ে জমির উর্বরতা বাড়ানো! হতো । আজ জীব বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, বিশেষ করে 
লেগুম বা শিম জাতীয় গাছ রাইজোবিয়াম নামক বাকটেরিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে জযির 
উর্বরতা বৃদ্ধি করে । তাই রাপাম্নিক সারের পাশাপাশি শিম জাতীক্ন গাছ পচিয্মে তৈরী জবুজসার ব্যবহার করে রাসায়নিক 


সারের ক্ষতিকারক দ্বিকগুলি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব | 


[ আজকের বিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ 





মডেল তৈরি! 





ইন্টারকাম 


ঘুভুযুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় 


আজকের আলোচনার মাধমে আমার প্রিয় পাঠক 
বন্ধুদের কাছে একটা থুব সুন্দর এবং ইণ্টারেন্টিং মডেল তৈরি 
করা শেখাবো। মডেলটির নাম ইন্টারকাম। 

ইপ্টারকামের সম্পূর্ণ কথাটি হল ইণ্টারকমুনিকেসান বা 
আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ স্থাপন । যে যঙ্জের দ্বারা এই 
যোগাযোগ স্বাপন করা হয় তাকে ইণ্টায়কাম বঙ্গ বলে। 
এই যন্ত্রটিকে ছুটি বিশেষ ভাবে বাবহৃত মাইক্রোফোন সমেত 
আমপ্রিফায়ারও বল। চলে । এটিকে প্রধান ছুটি অংশে ভাগ করা 
হয়েছে। একটি হুল মাস্টার (18565) অপরটি রিমোট 
(0:210006)। এছাঁড় এই যন্ত্রের মারফত কথা বলতে হলে যে 





ব্যক্তি কথা বলবে তাকে একটু বিশেষ নিয়মে কথ] বলতে 
ছবে। যেমন তার কথার শেষে ওভার (05) 
বলবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তির কাছে যন্ত্রের মাস্টার অংশটি 
থাকবে সে ঢ631)--£0 €৪1] সুইচটি ব্যবহার করে মাইক্রো- 
ফোন কানেকসানের পোল (7১০1) ছুটোকে বদল করে দেবে। 
ফলে অপর পক্ষের কথাবার্তা এইবার সেই বাক্তি শুনতে পাবে। 
যন্ত্রটর মাস্টার এবং রিমোট এই দুটি অংশ তিনটি তার 
ঘার। সংযোগ কর। থাকবে । 

যন্ত্রাংশের তালিক? নিচে ছুটি এবং সাঞ্চিট ভায়গ্রাম 
দেওয়া হল । 


-টি611012 
4 2. 





চট নিটিজি 


৮ রাই পরও 5৩৪ ০ ০. 


মাস্টার (১1৪505:) এবং বিমেট (0০০১০৮০)--এই ছুই অংশেরই যধাক্রমে 1, 2, এবং ওনং পয়েন্টে উভয়কে সংবুক্ত কর! হবে। 


] তালিকা? 
35,359 38৪661:5 6 ৬ ২? 1001, 3 ৬) 
(০4 100 06 ০৬ [ও 18 7,1 
গশজা 10 ২) 6 ৬ হি 22 (0, 1 জা 
[517 155 [1,9000517658):6215 8 6 রি 726 001 7০১০-০০ 
ী 117, $ ৬ 6৪18 ০৬/1001 
ঢ৪, এ 10, জ 5৪ 017/0£ 5৬101) 
৪ 330 দি, তু বা 080০৮ 0051556070067 
চ$ 100 % 105 6 ৬ 
চ্‌ 35 [2 ভা ভুলি চুন ও 580০198০190 148 


মি 
* 64) হিদারাম ব্যানার লেন, কলিকাত1-70001 


উভচরদের বাৎসল্য 


উত্পলকুমার দাশগুপ্ত 


গা 


উভ্চরের। অর্থাৎ যে সমস্ত গ্রাণীদেক্র বিচরণ ক্ষেত্র যেমন -- 
জলভাগ তেমনি শ্থলভাগও বটে- তাদের সংখ্যা এবং গ্রকার 
পৃথ্িবীতে কিন্ত কম নয়। তবে, উভচরদের কথা ভাবতে 
বসলে প্রথমেই যে প্রাণীর ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
তার হল ব্যাঞ্জ। হ্যা, ব্যাউ তো উভচর নিশ্চয়ই। কিন্ত 
ব্যাঙ ছাড়াও পৃথিবীতে আরও হরেক রকমের উভচর প্রাণী 
আছে। আশ্চর্য তাদের চেহারা, অদ্ভুত তাদের জীবনযাত্রার 
ঢং। আরও অবাক-করা-ওদের সন্ভান প্রতিপালন করার 
ঘটনা--ওদের বাৎসল্য রস। স্তন্তপায়ীদের মত উন্নত ও 
স্থলংবদ্ধ প্রতিপালন প্রক্রিয়া, এদের মধ্যে দেখা না গেলেও 
জীববিজ্ঞানীদের নজর কাড়ার মত বাৎসলা-্গ্রীতি এদের যে 
আছে তা বোঝা যায়। 

উডচরদের সম্তানগ্রীতির সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে এইভাবে 
--ষে বিশেষ ধরণের প্রযত্ব-প্রক্রিয়ার মধা দিয়ে উভচরেরা, 
ভিম ফোটা থেকে শুরু করে তাদেরু অপত্যর] স্বাবলম্বী ন1 হওয়া 
পর্ধস্ত লালন-পালন করে চলে তাকেই বলে বাৎসলা প্রীতি বা 
“পেরেণ্টাল কেনার (758:6708] 0816) এই  অপত্য 
প্রতিপালনের বৈচিত্র্যপূর্ণ পদ্ধতি দেখা যায় বিভিন্ন উভচরদের 
মধ্যে। যে সব উভচরের ডিমের বহিশিষেক ঘটে সেখানে 
এক ধরণের এবং অস্তনিষেকের ক্ষেত্রে আরেক ধরণের অপত্য 
পালন পদ্ধতি দেখা যায়। 

প্রথমে বহিনিষেক নিক্সেই বলা যাক। এই পদ্ধতিতে 
উভচরর! বাসা তৈরি করে নিধিগ্রে সন্তান প্রতিপালনের 
উপযোগী জান্গগ! দেখে । ূ 

কাদ। দিয়ে তৈরী বাসা- ব্রাজিলের হশইলা ফেবার 
নামক ব্যাঙের পুকুরের ধারে কাদা সরিয়ে ছোট্র গর্ত তৈরি 
করে। গর্তের ছু-পাঁশট1 কাদা দিয়েই করে দেয় দেয়ালের 
মত। তারপর এ&ঁ গর্ভের মধ্যেই রাখে নিষিক্ত ডিম। ডিম 
ফুটে বাচ্চা বেরোনে! অবধি চলে প্রতিপালন । 

ফেনাজ্সিত বস্ত্র বাসা_জাপানের রাকোফোরাস 
লিজলি নামক ব্যাঙের। ডিম পাড়ে আর লালনপালন করে 
পুকুরের ভেজা পাড়ে কিছু পরিমাণ ফেনাম্িত বস্তর 
মধ্যে । 

পাত] দিযে তৈরী বাসা- দক্ষিণ আমেরিকার গেছে! 
ব্যাঙ ফাইলোমেডুস1! হাইপোকনড্রিয়ালিস গাছের পাতা 
মুড়ে কী ন্ুন্দর বাসাই না তৈরি করে! ওরা পাতার ধারগুলো। 
ছুঁড়ে দেয় তাদের জনন-পামুছিত্র নিঃস্ত এক ধরণেব আঠালো! 


* 156, বসুনগর, মধাষনগর) 24-পরগণ] (উত্তর ) 


পদার্থ দিয়ে। পাতার ভেতরে থাকে ডিম আর সেগুলো 
বোলে জল জায়গার গাছ থেকে । | 

গাঁছের ডলপাল। দিকে ঘর -_ট্রাইটনের1 গাছের ছোট 
ছোট ভালপাল! জুড়ে ভুড়েই বাসা বেধে ফেলে । আর সেখানেই 
থাকে নিরাপদে ডিম আর বাচ্চার] । রি 

এতো গেল বাসা বাধার কথা। কিন্তু প্রজাতি তথা অপতা 
রক্ষার তাগিদে আরও অনেক পদ্ধতি ওরা আবিষ্কার করে 
ফেলেছে । | 

দেহের উপরিভাগেই ডিম বহন কবে হ।ইলা গোয়েন্ডিরা, 


স্ত্রীাডের পিঠের ওপরের চাম়্াট। একটু কুচকে গিয়ে তৈরি 


হয় অল্প থলির মত জায়গা । (সখানেই থ।কে নিষিক্ত ডিমগুলে। 
আর পরে ব্যাঙাচিরা যতক্ষণ না তার! পুরোপুরি বেড়ে 
উঠছে। নোটোট্রিমা পিগমিয়মেও কিন্তু এই একই পদ্ধতি 
দেখা যায়। 

উত্তর আমেরিকার পাইপা ভরসিজেরার [্ত্রী) পিঠের 
বহির্চামড়াটা প্রজনন খতুতে নরম, চটচ.ট আর স্পঞ্জের মত 
সচ্ছিদ্র হয়ে যায়। এদের পুরুষেরাও কিন্তু কম যায় না। 
নিষিক্ত ভিমগুলো৷ সযত্বে তুলে দেয় স্ত্রীব্যাঙের নরম পিঠে। 
প্রত্যেকটা ভিম ডুব দেয় ছোট্র ছোট্র গর্তের মধ্যে। আর 
সমস্তটা অঞ্চল ঢাকা হয়ে যায় একটা সচ্ছিদ্র পর্দা দিয়ে । 

আরও মঙ্জার কথ।। রাইনোরীর্মা ভারউইনি নামক 
উভচরের পুরুষের! তাদের ন্বরপর্দার ভেতরে বহন করে নিষিক্ত 
ভিমগুলো! | এই ঘটনাটা প্রথম লক্ষ্য করেন প্রথাত প্ররুতি- 
বিজ্ঞানী ভারউইন নিজে । যদিও এ ব্যাপারে বিস্তারত 
তথা অজানা। আর এক ধরণের উভচর ইকথায়োফিস 
মূটিনোসা কিন্ত অত ঝামেলার মধ্যে নেই । ওরা শ্রেফ একট 
কুগুলী পাকিয়ে তার অভ্যন্তরে ডিমগুলোকে আগলে রাখে-_ 
যতক্ষণ 'না ডিম ফুটে বেরোয় বাচ্চা । রাকোফোরাস 
ম্যাকুলেটাস আবার জলাশয়ে ডিম পাড়ার পর, চারধারের 
জলকে পেছনের পা ছুটে দিয়ে আলোড়িত করে তোলে । 
উদ্দেশ্ত হচ্ছে-_ডিমগুলো যাতে শুকিয়ে অনার্ছ না হয়ে পড়ে 
আর সেই সঙে সঙ্গে শত্রুর দৃষ্টি এড়ানো । লেপ্টোড্যাকটাই- 
লাল, টাইট্রন এসব উভ্ভচরের আবার উপযুক্ত আর পছন্দসই 
স্থান না পেলে চলবেই না। তাই তারা জলাশয়ের ধার খুঁজে 
বার করে এবং তারপর লৃকিয়েচুরিয়ে সেখানকার কোন 
গাছের পাতার তলায় ডিম পাড়ে। কিছু উভচর যেমন 
গাইরিনোফাইলাস আবার ত্রোতশ্থিনী নদশির মধ্যে শিলাখত্ডের 


426 
আড়]লেই দিম রাগে । এতিএ তারা নিশ্চিন্ত নয়। কিছু 
পরে নিজদেছের যে কোন অংশে আঠালো রস দিয়ে দিগরোরি 
আটকে নিয়ে তবে শাস্তি। 

এতসব তে1 গেল বহিমিষেকের কথা । এবার আলোচন। 
করা যাক অন্তনিষেক নিয়ে । সাধারণতঃ উভচরদের দু-ধরণের 
অস্তনিষেক দেখ। যায়, এগুলে। হল-_ 

ওভোভিভিপ্যারিষ্টি (0৮০15178115) 8 এক্ষেত্রে 
ব্যাঙাচিরা মাতৃজঠরে জন্মারর এবং সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় 
খাছারস গাহরণ করে | তবে পরিবর্তনের (006 000079009515) 
সবগুলো ধাপই মাতৃজঠরে শেষ হয় না। যখন নিষিক্ত ডিমের 


অন্তর্গত কুসুম নামক খাগ্ঠভাগারটি নিঃশেষ হয়ে যায়ঃ তখন 


ব্যাঙাচির। মাভৃজঠরের বাইরে দীত হয়। উদাহরণ হিসাবে 
রাখ! যেতে পারে--জিওট্রাইপিস এবং জিমনোফিস জাতীয় 
উভচরের নাম। 

ভিভিপ্যারিটি ড11811৮5)-_ এক্ষেত্রে কিন্ত মাতৃজঠরে 
(জরায়ুতে ) শিষিক্ত ডিমগুলে। সংস্থাপিত হয়। ব্যাঙাচি দশাও 
সেখানেই অতিবাহিত হয়। একসঙ্গে ছুটো ডিম কিন্তু 
জরায়ুতে থাকতে পারে। সহ্যোজাত ব্যাঙাচি দুটোর জরায়ু 
গাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে একটি বিশেষ মেযত্রেনের 
(পর্দার ) মাধ্যমে । এই মেমত্রেনটিকে বলা ঘেতে পারে 


ানিসিটিাটি তি 


জান ও বিজ্ঞান , 


[28তম বর্ষ, 1]শ-12শ সংখা? 


“গমরার আদি রূপ । ব্যাঙাচির চওড়া, শিয়া-ধমনী অমুদ্ধ 
লেজটি কিন্ত বিপাকীয়কার্ধ এবং বিপাকজাত পদার্থের আর্দাণ- 
প্রদানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে । এঘের দৃষ্টান্ত হচ্ছে 
সালামাণ্ড? আট ও মাসকিউলোস1। 

এইসব আলে।চনার শেষে একট! প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাষেই 
মনের মধ্যে উত্কি মারতে পারে । আর তা হল--উভচরদের 
ন্েত্রে এই বাঁৎসল্য প্রীতি ও সন্তান প্রতিপালনের বিবর্ডভনগত 
কোন তাৎপর্য আছে কী? আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষা জবনের 
তথ! অষগ্ধ জীবজগতের আদিম বা সহজাত ধর্ম। তারই 
জন্য একদিকে বিভিন্ন ধরণের 'ঘভিযোজন প্রক্তিয়া অন্যদিকে 
নানা ভাবে অঙ্গসংস্থানিক ও শারারবুতীয় বিবর্তনের ধাক্সা-- 
যার ফলে নব নধ প্রজাতির স্য্ট। আর এইখানেই আসল 
জীবনসংগ্রাম ও যোগ্যতমের উদ্বর্তন। এই কথা ছুটির মধ্যে 
গায়ের জোরের কোন গুকুত্ব নেই। এইখানেই ডারউইনের 
বৈপ্লবিক অবদান প্রাকৃতিক নির্ধাচন*-- প্রসঙ্গ, অর্থাৎ কি 
ধরণের বিবর্তন স্থায়িত্বলাভ করবে তারই পরীক্ষা । বংশরক্ষার 
সুপরিকল্পিত পদ্ধতি স্তন্তপ্যায়ীদের মধ্যেই ডৎকর্ষত। লাভ করেছে 
এবং সেটাই আসল বাৎসল্য রস ব। সন্তানগ্রীতির বিবর্তনগত 
প্রবৃত্তি । আর এই অত্যাবশ্ঠক প্রবৃত্তির অভাবেই (এবং যথাধথ 
অভিষোজনের অক্ষমতায় ) অতিকায় ডাইনোসর দল বিলুপ্। 


স্পা আপ এ ১ ক তাপ: সী পপ তা শপ কপ পা চাপ পাত পপ আপা পাত ০০ আপ রর পেত 


অমুল্যধন দেব স্মতি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা 
বিষষ্স ঃ ভারতীয্ব কম্পিউট।র 


প্রবন্ধ পাঠাবার শেষ তারিখ £ 


28শে ফেব্রুয়ারী, 1986 


পুরক্কার £ প্রথম--150100 টাকা, ছিতীদ্ঘ £ 10000 টাকা 


বি: দ্বেঃ 
(খ) 
(গ) 


(ক) প্রবন্ধ অনধিক 2000 শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হযে । 
প্রবন্ধ ফুলক্ব্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে। 
প্রতিযোগিতার ফোগদানকারীদের বয়স এ তারিখের মধ্যে 


অনধিক একুশ বছর হতে হবে। 


(ঘ) 
€ড) 
অধিফার থাকবে । 

প্রবদ্ধ প্রেরণের ঠিকানা £ 


প্রবন্ধ নির্বাচন বিষয়ে পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। 
প্রয্বোজনযোধে গ্রবন্ধগুলি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশের 


কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


[প-23, রাজা রাজকৃষণ স্ট্রীট, কলিকাত1-700006 


(ফোন : 


55-0660) 
- কর্মসচিব 


বজীয় বিজ্ঞান পরিষদ 


মাছের প্রণোদিত প্রজননের আবশ্যকতা 


সদুল সাউ* 


গুণোদ্দিত প্রজনন বলতে আমর] বুঝি বিশেষ উপায়ে 
মাছকে উত্তেজিত করে প্রজননে রত করা । আমাদের দেশে 
রুই, কাতলা, ম্বগেল মাছ ও চান দেশে ঘেসো রুই, কুপোলী . 
রুই পুকুরে বা আবদ্ধ জলে ডিম ছাড়ে না। আমাদের দেশে 
এসব মাছের নধীতে স্বাভাবিক প্রজনন ঘটে পারিপাশ্থিক বনু 
কারণের উপর নির্ভর করে। তার মধ্যে বিশেষ তাপমাত্রা ও 
হঠাৎ জলে শ্রোতের বেগ এবং জলের গভীরতার বৃদ্ধি ইত্যাদি । 
চীন দেশে দেখ! গেছে যদ্দি জলের তাপমান্রা 200-এর উপরে 
না থাকে, ভ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 2 পি. পি.-এম (96 
0৫1 001111077) এর কম থাকে এবং পি.-এইচ-এর মান 7578 
এর মধ্যে না থাকে তবে মাছের প্রজননে সফলতা আসে ন1। 

পারিপাশ্থিক পরিবেশ মাছের ম্পর্শরেধা, তক, দশনেজিয়, 
শ্রবণেক্জ্িয় ইত্যার্দিকে উত্তেজিত করে । এই উদ্দীপন এসব 
ইঞ্জিয়ের স্নাম়তে যে বিভব প্রবাহ্র স্য্টি 
সেই “কেন্দ্রীয় ন্নাধৃতন্ত্রে সংবাহিত হয় । তাতেই “হাইপো- 
থ্যালামাস” থেকে এল. আর. এইচ, (1010611515175 0616856 
[7011007)-এর ক্ষরণ ঘটে। এই নিঃ্ছত ভরমোন পিট্যুই- 
টারীর সামনের অংশে পৌছে তার গোনাভোট্রপিন অর্থাৎ 
(1) এফ. এস. এইচ. দে০111616 50110815006 7 01200716) 
ও এল. এইচ. (.06170517)-এর ক্ষরণ নিয়ঞ্রণ করে। এই 
হরমোন ছুটির প্রথমটি গোনাডে পৌছে ভিগ্বাশয়ে ফলিকল 
কোষের বৃদ্ধি ও স্ুপরিণতি এবং শুক্রাশয়ে শুক্রাণুর উৎপাদন 
উর্দশপিত করে, আর দ্বিতীয় হরমোণনটি ভিম্বাণুর উৎক্ষেপণ 
ও স্ক্রাণুর ক্ষরণ ঘটায়। এছাড়া গোনাডে এক বিশেষ 
ধরনের যৌন হরমোন নিংস্থত হয়, সব মিলিয়ে এই ভাবেই 
মাছের ষৌন আদরণ, ডিম্বাণুর, উৎক্ষেপণ ও শুক্রাণুর ক্ষরণ 
প্রবাহিত হয় | 

স্থতরাং দেখ। বাচ্ছে স্বাভাবিক প্রজনন লুষ্টতভাবে সম্পাদিত 
হতে হলে বাহিক এমন কতকগুলি শর্ত বা অবস্থার প্রয়োজন 
যাতে মাছের শারীরিক উদ্দীপন। ক্ক্টি হয় । প্রবহমান নর্দীতে 
এ বাহিক শর্তগুলোর পুরণ ঘটে বলেই মাছ স্বাভাবিক ভাবে 
প্রজননে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু কোন বদ্ধ জলাশয়ে বা 
পুরে রী বাহিক পরিবেশ বা অবস্থার সৃষ্টি হয় না। ফলে 
মাছও স্বাভাবিকভাবে উভ্ভেজিত হয়ে যৌন ক্রিয়াকলাপে 
অংশ নেয় ন1। সেজন্যই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধাতি গ্রহণ করা 


হয়েছে। 
এই কৃত্রিম প্রজনন সংগঠিত করতে হলে সর্বপ্রথম পিট্যুই- 


* গ্রাম--পহ্ধাড়, পোঃমীরগোদী, মেদিনীপুর 


টারীর নির্ধাল দরকার যা বাইরে থেকে মাছের শরীরে 
প্রয়োজন মত প্রবেশ করান হয় এবং এর ফলে পিট্যুইটারী 
গ্রস্থির ক্ষরণ সম্ভব হয়, তাতে উপধুক্ত আবহাওয়ান্ প্রজনন 
ক্রিয়। শুরু হয়, উত্তেজিত শ্ত্রীমাছ ডিম ছাড়ে ও পুরুষ মাছ 
সেই ডিমের উপর শুক্রকীট নিংসরণ করে। 

প্রবহমান নর্দীতে ব1! বাধে যে বাহিক বা পারিপাশ্থিক 
পরিবেশ স্বাভাবিক প্রজননে নিয়ামক শক্তিরপে কাজ করে 
তা বন্ধ পুকুরে অন্ধুপস্থিত। তাই ইনজেকশনের মাধ্যমে 
ংগৃহীত পিট্যুইটারীতে অবস্থিত চ. 5. হর, ও 1. 13. মাছের 
শরীরে প্রবেশ করিয়ে কিম প্রজনন সম্পন্ন করা হয়। ন্তরাং 
এই প্রণে!ধিত প্রজননে পিট্যুইটারী গ্রন্থি একাস্ত প্রয়োজন । 

পিঝ্যুইটারী গ্রন্থ অবস্থান-এট এমন একটি গ্রস্থি 
যা থেকে নিঃস্ছত রস কোন নালী দিয়েযায় শা। আবার 


করে তা সঙ্গে শারী রবৃত্ীয় অনেক কাজে এই রস (হরমোন) অংশগ্রহণ 
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ম।ছের পিট্যুইটার) গ্রন্থির অবস্থ[ন 

করে বলে একে মাস্টার গ্ল্যাণ্ড বলে, প্রতোক মাছের মন্তিষ্কের 
1/4% নীচে এই গ্রন্থি রয়েছে । যে কোন জীবন্ত মাছের এই 
গ্রন্থি মোটামুটি ভাবে থে কোন মাছে ব্যবহার করা যেতে 
পারে। .+2 বৎসরের মাছের ছুটি চোখকে যদ্দি একটি 
সরলরেখা দিয়ে যৌগ কর! যায় এবং এই সরলরেখ। দিয়ে 
লেজের দিকে সমবাছ ত্রিভুজ অঙ্কন করলে তা যে বিন্ৃতে 
পড়বে সেই স্থ।নে এই শ্বেত গ্রস্থি থাকে। 

গ্রহু__(1) মাথার উপরিভাগের খুলি ধারাল ছুরি 
দিয়ে সাবধানে খুলতে বা কাটতে হয়, তার নীচে মস্তি । 
এই মস্তিষ্ষ একটি আবরণ বা মেনিনজেস দিয়ে ঢাকা থাকে। 
তা শরীরে মস্তিষ্ককে ধড়ের দ্দিক থেকে উলটিয়ে মুখের দিকে নিয়ে 
গেলে দেখা যায় দুটি অপটিক নার্ভ “১ চিক্ছের মত ডান থেকে 

[ বাকী অংশ পরের পৃষ্ঠায় জষ্টবা ] 


ভেবে উত্তর দাও 
সৌমিজ্রে মন্কুমদার* 
[ নির্ভুল উত্তর খুজে বের কর] 


1. “সেফ টিরেজার” 1895 থুষ্টান্ধে কে আবিষ্কার করেন ? 

&) গিলেট, ৮) বালিনার, ০) গ্যাটলিং। 

পে ন্‌ং ছবিতে যে পাখিটি দেখছে, বলতে। তার নাম কি? 
৪) খৈরি, ৮) হরিয়াল, ০) কাকাতুসম্বা। 


এপার লি 





3. বিজ্ঞানী পল মুলার যা আবিষ্কার করেন তার নাম হল-_ 
৪) গীটার, ৮) কমপিউটর, ০) ভি.ডি,.টি। . 

4, কোন্‌ যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত কণিকার সংখ্যা গণন। করা হয়? 
৪) পিউরিক্ষোপঃ %) ছিমোসাইটোমিটার, ০) ক্যামের]। 

5. নং ছবিটি কার চিস্তা করে বল দ্বেখি 
৪) ক্যাল্কূলেটর, ৮) স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মানব ০) পেও- 
লাম ঘড়ি। 


+73, পূর্বাচল পরী, পোঃ--রহড়া (43186) 24-পরগণা 





6, যে সব জন্তর গায়ের রং সাদা'হয়, তাদের কি বলে? 

৪) আযাল্বিনো, ৮) উচ্চিহড়ে, ০) ইলেকট্রাম। 
7. ওনং ছবিতে পাখীটার নাম ভেবে বল। 

৪ ' বাচকা, ৮) তিতির, ৫) মাণিকজোড়। 





৪. আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ সম্পর কণার নাষ কি? 


৪) ট্যাকিয়েন, 7) আল্ফ, ০) মেসন। 


9. 4 নং ছবিতে যাকে দেখতে পাচ্ছো, চেন কি তাঁকে ? 


৪) বিজ্ঞানী টেমিটেফিন, 7) মহামল্ল গামা, ০) “নীল- 
দর্পণ*-এর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। 


10. মহাকাশে প্রথম কঞ্চকায় নভম্চর কে? 


৪) দিব্যেন্দ্ বড়ুয়া, ৮) গিয়ন রূফোর্ড, ০) বুল চৌধুরী । 





| | ভেবে উত্তর দাও-এর উত্তর 
1, ৪) গিলেট, 2. &) খৈরি, 3, ০) ভি.ভি.টি.। 4. ৮) হিমোসাইটোমিটার, 5 ৮) স্বয়ংক্রিয় বন্্রমানব, 


6. ৪) আল্বিনো। 7. ০) মাণিকজোড়। 8. ৪) ট্যাকিয়েন, 


10. ৮) গিয়ন বুফোর্ড। 





9. ০) “নীলদবর্পণ-এর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র, 


[ 427 পৃষ্ঠার পরের অংশ ] 


বামে এবং বাম থেকে ভানে গিক্সেছে। যেধানে কাটাকাটি 
হয়েছে তার ঠিক নীচেই রঘ্মেছে ছোট দানার মত নরম 
ঘোলাটে সাদা রং-এর পিট্যুইটারী গ্রন্থি পাতল। পর্দা সরিয়ে 
চিমটা অথব। হচ দিয়ে সংগ্রহ করা ছয়। 

02) মাথ। ছিজু করে-হুন্দর তাষে মাছকে ধড় থেকে 


মাংস বাদ দিয়ে মাথাটা কাটতে হুবে। একটি কক ছিদ্র 
করার যন্ত্র দিয়ে ঠিক মেরুদণ্ডের উপর দ্বিকে ধীরে ধীরে 
মুখের দিকে ছিদ্র করে এটি সংগ্রহ করা হম্ম এবং' 
নির্দিউ পাজ্ে রাখা হুয়। আর প্রয়োজনমত ব্যবহার 
করা হয়। 


দেবেন্্রমোহন বসুর বৈজ্ঞানিক কর্মক্ৃতি 


যুগলকাস্তি রায় 


বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিতার কথা আমর! জানি। কিন্ত 
ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস লেখকদের কাছে, এমন কি 
ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে উপেক্ষিত কে তার নাম কি 
আমর] জানি? জগদশশচন্দ্র-প্রফুষ্নচজ্জেরে কর্মকৃতির সুত্রে 
ভারতবর্ষে নতুন করে যে বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় তার কথা 
বলতে গেলে আমরা এক বাক্যে সি, ভি রামন, সত্যেন বনু, 
মেধনাদ জাছা. প্রণাস্তচন্্র মহলানবিশ) হোমি ভাবা, ভাট- 
নগর, জানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্ত্র মুখাজি প্রমুখের নাম উচ্চারণ 
করি। বস্ুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রান্তন অধিকর্তা অধ্যাপক 
দ্বেবেন্্রমোহন বন্থুর নাম ভুলেও বলি না। ইও্ডয়ান ম্বাশন্তাল 
সায়েক্লদ আকাদমির মত প্রতিষ্ঠানও তাদের প্রতিষ্ঠাকালীন 
সপ্দশ্ত ভি. এম. বোসের নাম মনে রাথেন নি। 1985 খৃষ্টাব্ষে 
এই প্রতিষ্ঠানের স্থবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছে। এই 
উপলক্ষে তার] “সায়েন্স ইন ইণ্ডিয়া, নামে একটি বই প্রকাশ 
করেছেন । সেই বইয়ে ভারতে বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসের কথা 
বলতে গিয়ে অনেকের নামই করা হয়েছে, কিন্ত কোথাও 
ভি. এম. বোসের নাম একটিবারও করা হয় নি। 

দেবেন্ত্রমোহন বন্ুর প্রতি ভারতের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক 

ংস্থার এই উপেক্ষা ব1 ওর্দাসীন্য 'আত্মপ্রবর্চনার, নামাস্তর 

কিনা না সংশ্লি্ পক্ষরা ভাবুন । আমর] তার জন্মশতবাধিকী 
উপলক্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান তথ বিশ্ব-বিজ্গনে তার ভূমিকাটুকু 
একবার তলিয়ে দেখতে পারি। 

অধ্যাপক বন্থুর ছান্জ তথা সহকর্মী অধ্যাপক শ্ঠামাদাস 
চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায় অধ্যাপক বন্ুর গবেষণার মধ্যে রয়েছে 
“"*"মহাজাগতিক রশ্মিতে মিউ মেসনের সন্ধান, ইউরেনিয়ামের 
স্বতঃল্ফ ত বিভাজন, সর্বপ্রথম কোবান্ট-60-এর রাসায়নিক 
প্রক্িয়ায় পৃথকীকরণ, ভারতে মহাজাগতিক রশ্মির ধর্ম অন্গু- 
ধাবনের জগ্য প্রথম প্রতি-নিয়ন্ত্ক ক্লাউভ চেম্বার, কম্পটন- 
বেনেট শ্রেণীর প্রেসার আইওনাইজেশন চেষ্বারঃ এক কে 
চ্লিশ লক্ষ বৈদ্যুতিক ভোণ্ট-এর নিউট্রন জেনারেটার, আলল্রী- 
সনিকৃস পাট ও তুলার মিউটেসন জেনেটিকস, বনচগডালের 
পত্্রাগুর কম্পনে শক্তির উত্স সন্ধান, প্রাণীর প্রজনন শক্ষির 
অপসারণের উপযোগী রাসায়নিক বস্তর পৃথকীকরণ, ব্যাডাচির 
রূপান্তর ইত্যাদি ০ এরই তালিকা থেকে এটা স্পষ্ট যে, 
অধ্যাপক বন্সুর পরিচিতি মুলত পদার্থবিদ হিসেবে হলেও 
তিনি নিজেফে কোন একটি বিশেষ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখেন নি। তিনি ভারতের প্রেক্ষাপট এই সমন্ত গবেষণার 


অনেকগুলির পুরোধা তো! বটেই, তবেই তার চেয়েও বড় কথা৷ 


হল সেই যুগে তাকে কেন করে গবেষণার ঘে পরিমগ্ুল গড়ে " 


উঠেছিল (বিদেশী কায়দায় যাকে আমরা '্ুল” বলি) 
তা তো এখনও আমাদের দেশে বিরল । এখনকার দিনে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণ1 সমষ্টগত প্রয়াস ছাড়া! ভাবাই যায় না। 
প্রাক্-স্বাধীনতা যুগেই দেবেজ্রমোহন ভারতে এই রীতি প্রবর্তন 
করেছিলেন। সেই পরিমগুলের এক একটি তারক হলেন ; 
আর. সি. মন্তুমার, বিভা চৌধুরী, এস. কে. ঘোষ, এস. 
এন, দত্বঃ এইচ. পি. দে, আর. এন. মুখাজি, ডি. পি 
রায়চৌধুরী, এইচ. জি, ভড়, এস. দত্ত, কে, পি. ঘোষ, এম. 
দেব, পি. দি. মুখার্জি, এস: ডি. চ্যাটাজি, এম. এস. সিংহ 
প্রমুখ । 

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে নানারকম প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তিনি 
যে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা করে গবেষণায় উন্নত দেশের সঙ্গে 
পাল্লা দিতেন এবং “বিজ্ঞানী, ঘরান। গড়ে তুলতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন তার পিছনে তার মামা জগদ্ৰীশচঞ্জ্রের প্রভাব ছাড়াও 
অল্প বয়সেই দু-ছ্ুব্লার বিদেশ ভ্রমণ তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত 
করেছিল। তিনি 1906 থুস্টাবন্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে পদার্থবিদ্ভায় এম-এস-সি (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ) পাশ 
করার পর 1907 থুস্টাবন্ে বিলেত যান। সেখানে 
তিনি প্রায় সাড়ে তিন বছর ক্যাভেগ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে 
কাটিয়েছেন। 
অধ্যাপক জে. জে. টমসনের কাছে গবেষণা করেছেন, তেমনি 
সি. টি. আর উইলসনকে ক্লাউভ চেম্বার পরীক্ষার উদ্ভাবন 
করতে দেখেছেন এবং সে ব্যাপারে তার কাছে প্রাথমিক 
শিক্ষণও নিয়েছেন । 1913 থৃষ্টান্দে তিনি দেশে ফিরে 
কলকাতার সিটি কলেজে এক বছর অধ।ঁপনা করেন। 
1914 থৃস্টাব্বে আশুতোষ মুখাজি তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
পদ্দার্থবিগ্ার ঘোষ অধ্যাপক পরে নিয়োগ করেন। এ 
বছরই তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বালিন বিশ্ববিদ্ঠালয়ে 
ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ দিয়ে পাঠান হয়। এ সময় 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ায় তাকে দীর্ঘদিন জার্মানিতে অস্তরীণ , 


অবস্থায় কাটাতে হয় । সখানে প্লযাঙ্ছ। আইনস্টাইন, বোন 
প্রমুখ পৃথিবীর বাঘ বাঘ। বিজ্ঞানীদের আলোচনা সভায় 
সভায় তিনি উপস্থিত হতেন। 

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে 
গবেষণায় টিম-ওয়ার্কের প্রয়োজনীয়তার অন্থধাবচুন এদের 


ওখানে যেমন তিনি ইলেকট্রনের আবিষ্কতী।' 


ষ্ 
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সান্গিধ্য তার মনে যে কী রকম গভীর দাগ কেটেছিল তা তার 
নিজের কথায় শোন1। যাক প্প্রায় সাড়ে তিন বছর গবেষক 
হিসেবে আমি ক্যাভেগ্ডিশ ল্যাবরেটরীতে ছিলাম। এই 
সময়ে টমসন বিরাট সংখ্যক গবেষকদের নিয়ে গ্যাসে বিদ্যুৎ 
যোক্ষণের গবেষণা করছিলেন । পজিটিভ রে-র উপর গবেষণ। 
সেইমাত্। শুরু হয়েছে । জে. জে. টমসন নিয়ম গ]াসে দুটি 
সমস্থানিকের (আইসোটোপ ) জঙ্ধান পেয়েছেন । সি.-টি.- 
আর উইলসন তার ক্লাউড চেম্বারে আলুফা কণার পথের 
আলোকচিত্র নিয়েছেন । রাদারফোর্ড খন পরমাণ্ধর নতুন 
মডেল দিয়েছেন ।**"* € এ রিভিউ অফ সোর্সেস ফর ছিন্ট্রি অফ 
কোয়াপ্টাম ফিজিক্স আন ইনভেন্টরি আযাণ্ড রিপোট-- 
ইমান জানাল অফ হিন্ট্রি অফ সায়েন্স, খণ্-2, সংখ্যা-], 
1967) | 

বালিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলছেন, «দেশে ফেরার 
এক বছর পরেই কলকাতা৷ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে আরও 
পড়াশুনার জন্য বালিনে পাঠান হয় ।...19]4 থৃষ্টাব্বের এপ্রিলে 
আমি বালিন বিশ্ববিষ্ঠালয়ে যোগ দেওয়ার মনস্থ করি। 
, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়াম্স যুদ্ধ ন1 ষেট] পর্ধস্ত আমাকে সেখানে 
থাকতে হয়। বালিন তখন শুধু জার্মানীর নয়, সম্ভবত 
সারা পৃথিবীতে পদার্থবিষ্তার একটা গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্র হয়ে 
উঠেছিল। একদিকে তখন তীয় পদার্থবিষ্ভার অধ্যাপক 
ছিলেন ম্যাক্স প্রযাঙ্ক, অপরদিকে প্রুশিক্ান আকাদমি অফ 
সায়েব্সে অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত আছে আলবার্ট আইনস্টাইন, 
নার্মস্টঃ ' ভাববার তখনকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা । 
রুবেম্দ তখন বিভিন্ন আলোচন! সভার আয়োজন করতেন । 
এর! সে সমস্ত সভায় নিয়মিত ঘেতেন । সেখানে তারা শুধু 
শিজেদের গবেষণা নিয়েই আলোচনা করতেন না, পদার্থবিষ্ঞার 
কোন জানালে গুরুত্বপূর্ণ গরেবণা-নিবন্ধ প্রকাশিত হলে তা৷ 
নিয়েও নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করতেন । এ সময় সনাতনী 
কোয়ান্টাম তত্ব এবং আপেক্ষিকতাবাদের নান! ধরনের গবেষণা, 
তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কিছুরই কেশ্রবিম্থ ছিল বালিন” 
( ইউ.ঞি.সি-র উদ্োগে আয়োজিত 'প্রসিডিংস অফ দি ফিজি্য 
সেমিনার, কলকাতা, সেপ্টেম্বর -9, 10, 11» 1957) 

কাজে কাজেই দেবেন্্রমোহন বুটেণ ও জার্মানি দুই 
ঘরানার বিজ্ঞানীদের একেবারে কাছ থেকে দেখার 
স্বযোগ পেয়েছিলেন । একপক্ষের নিয়মনিষ্ঠটার সঙ্গে 
অপরপক্ষের কর্মতৎ্পরতা যুক্ত হলে কী হর তার নিধর্শন পাই 
আমর দেবেজ্্রমোহনের জীবনে / তিনি ধুটেন ও জার্মানিতে 
শুধু তধনক্ার দিনের পয় সর্ধকালের অন্যতম সের়। প্থ- 
বিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন । তাছাড়া, তখন 


জ্ঞান ও বিজ্ঞাম 


[ 38তম ব্ধ, 11শ-12শ সংখ্যা 


কোসক্সা্টাম তত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদের মধ্য দিয়ে নব্যপদার্থ- 
বিজ্ঞানের যুগ শুরু হয়েছে। সমগ্র বিজ্ঞানীসমাজ তখন 
আলোড়িত। পদার্থ বিজ্ঞানের সেই ভাঙ্গা-গড়াকে যিনি প্রত্যক্ষ 
করেছেন, রে।মঞ্চিত হয়েছেন তিনি যে পরবর্তীকালে বিশ্ব- 
বিজ্ঞানে কোন পথের দিশারী হবেন তাতে অবশ্ত অবাক 
হওয়ার কিছু নেই। বিস্ময়ের ব্যাপারটা এখানেই যে, উন্নত 
ধরনের যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরি এবং অর্থের অভাব সত্বেও তিনি 
পরাধীন ভারতে এখানে নতুন নতুন গবেষণার প্রবর্তন 
করেছিলেন, কয়েকটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চমানের গরেষণ1 করে- 
ছিলেন এবং একদল গবেষক কর্মী তৈরি করেছিলেন । জগদীশ 
চন্দ্রের মত ব্যক্তিত্বের প্রেরণ! এবং বৃটেন ও জার্মানিতে কাজ 
করার অভিজ্ঞত! ছাড়া এ ধরনের প্ররাস সম্ভব হত কিন। জানি 
না, তবে তার মধ্যে যে এসবের প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল 
তা তো লেখার মধে)ই দেখতে পেয়েছি । 

জার্ধীনিতে যে বৈজ্ঞানিক আলোচনাসভার কথা আমর! 
বলেছি (যাকে পরিশীলিত ভাষায় “কলোকিয়াম, বলা হয়) 
তার যে কি ফল হতে পারে তা তিনি নিজে দেখে এসেছেন। 


ভারতে এসে ষে তিনি 'সায়েন্টিফিক কমিউনিটি+ গড়ে তোলার 


কথা বলেছিলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্ত হল, বিজ্ঞানীর1 এর 
মাধ্যমে গবেষণা ও দেশের বিভিক্প সমস্যা নিয়ে নিয়মিত 
আলোচনায় বসবেন এবং সরকারের উপর তার প্রভাবৰ্‌ 
ফেলতে চেষ্টা করবেন | কিন্তু, ছু:খের বিষয়ঃ ভারতীয় জাতীয় 
বিজ্ঞান আকাদমি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস প্রভৃতির মত 
বড় ঝড় বৈজ্ঞানিক সংস্থা হয়েছে ঠিকই, “লাঞ্চ ও ঢি'-এর 
ভারী ভারী মেন্গসহ সেমিনার হয় তাও ঠিক কিন্ত “কলোকিয়্াম+ 
বলতে যা বোঝায় তা এখনও স্বপ্নের মধ্যেই আছে। ভারতীয় 
বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও সে ধরনের “কো অদ্ডতিনেশন+ গড়ে 
ওঠে নি যা এই শতকের প্রথম দিকে দেবেজ্ত্রমোহন বাপিনে 
দ্বেখে এসেছিলেন । 

*সায়েন্টিফিক কমিউনিটি” গড়ার অগ্রান্ত প্রয়োজনীয়ত! 
ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন (দ্রঃ দি সায়েন্টিফিক কমিউনিটি 
আগ রিসার্চ পলিসি--সান্ষেম্দ আও কালচার, খণ্ড-29, 
পৃঃ 53-56, ফেব্রুয়ারী, 1957), “..-বিজ্ঞানের কোন প্র্যান ও 
পলিসি ছাড়া দেশের . অর্থনৈতিক বিকাশে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে 
ঠিকমত কাজে লাগান যান না। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে 
দরকারটা আরও জরুরী । কিন্তু সায়েন্টিফিক কমিউনিটি 
ছাড়া এটা সম্ভব নয়... তিনি বলেছেন, উন্নয়নশীল দেশে 
সায়েন্টিস্টস আছেন, কিন্ত সায়েন্টিফিক 'কমিউনিটি নেই। 
উন্নত দেশগুলিতে বিজ্ঞ।ন ও বিজ্ঞানীদের অন্য বিভিন্ন এজেন্সি 
মারফৎ অর্থসাহাযা দেওয় হয় । দেশের সরকার সেরকম একটি 


নভেম্বর-ভিলেম্বর, 1985 ] 


এজেন্সি মাজ্জ। অর্থদাতাদের মধ্যে খাকে কোন শিল্পা, নয়ত 
কোণ ধনী ব্যক্তি, ব। ট্রাস্ট-ফাউণ্ডেশন । এতে বিজানীরা 
অনেকটা স্বাধীনতা পান, অন্ততঃ সরকার ও বৃযরোক্রাসির উপর 
নির্ভরত কিছুটা কমে । অধ্যাপক বনু বলেছেন, ভারতে কিন্ত 
বৈজ্ঞানিক সংশ্থাগুলিকে সরকারই প্রধানত অর্থসাহায্য করে 
থাকেন। এর ফলে বৈজ্ঞানিক সংস্থাগুলিকে সরকারের 
মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় এবং সরকারি অফিসারদের কথা 
মেনে চলতে হয়। তিনি বলেছেন উন্নত দেশগুলি তাদের 
অভিজ্ঞতায় ঘে সমন্তড আধাসরকারি, বেসরকারি সংস্থ! 
বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও অর্থ ব্যয় করে থাকেন জেই সমস্ত 
সংস্থার পরিচালক মগুডলীতে বিজ্ঞানীদের যথাযথ প্রতিনিধি 
স্বীকার করে নিয়েছেন । অধ্যাপক বসু ইণ্ডয়ান সায়েন্স নিউজ 
আসোসিয়েশনের “সায়েন্স আও কালচার*-এর সম্পাদনার 
সজে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। তিনি এর অন্যতম উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
বলেছেন, “*""সায়ে্স আও কালচারের অন্তত দায়িত্ব হল 
প্রকৃত সায়েন্টিফিক কমিটি গঠনে সাহায্য করা । সায়েন্স আগ 
কালচার-এর মাধমে বিজ্ঞানীর! যাতে সায়েন্স পলিসি সম্পর্কে 
নিয়মিত গঠনমূলক আলোচন1 করতে পাদ্েন সেই চেষ্টাও 
করতে হবে"। সি সায়েন্টিফিক কমিউশ্টি আযাগ্ড রিসার্চ 
পলিসি, “সায়েন্স আযাগ্ড কালচার”, খণ্ড 29, পৃষ্ঠা 53-58, 
ফেব্রুয়ারি, 1963 )। 

অধ্যাপক বস্থ নিজে বিশ্ববিষ্ভালয় এবং অন্যত্র বৈজ্ঞানিক 
গবেষণ। কী রকম হবে সে সম্পর্কে “সায়েন্স আও কালচার”-এ 
প্রবন্ধ লিখেছেন (সায়েন্টিফিক রিসার্চ ইন ইডউনিভাগিটিজ 
আগ এলসহোয়ার”, খণ্ড-27, পৃ:-155-160, এপ্রিল 1961 )। 
এছাড়। পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার আমাদের খনিজ দ্রবা, 
শিক্ষা! সমস্তা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ এই 
পত্রিকামম লিখেছেন । আরও অনেকের এ ধরনের নিবদ্ধ এ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । অধ্যাপক বন্থুর বক্তব্য অন্্যায়ী 
“সায়েন্স আগ কালচার” *সাক্সেম্লদ পলিসি দেশের বিভিন্ন 
সমন্তা নিয়ে আলোচনার ধার] বজায় রেশে গেলেও তার 
“সায়েন্টিফিক কমিউনিটি'-র ধারণা ষে আজও বাস্তবায়িত 
হয় নি এ অম্পর্কে কোন সন্দেহ আছে কি? 

দেবেজমমোহন বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ষে কোন একটি 
বিশেষ বিষয়ে নিবদ্ধ ছিল না তা আগেই উল্লেখ কর হয়েছে। 
তার বৈজ্ঞানিক গবেষণাগ্ুলির বিষয়গত ও প্রকৃতিগত দিক 
বিচার করে বিজ্ঞানীর! সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত 
করেছেন । যেমন--৫1) উইলসন ক্লাউভ চেম্বার এবং ফটো. 
গ্রাফিক ইমালসান পদ্ধতিতে নিউক্লিয় সংঘাত ও বিভাজনের 
পরীক্ষা! । (2) চৌন্বকধর্ম পদার্থ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা । 


দেবেজমোহন বঙ্থুর বৈজ্ঞানিক কর্মকৃতি 
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(3) বিজ্ঞানের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জগর্দীশচজ্রোয় 
উত্তিদ-শারীরবৃত্ত গবেষণার বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষা। উপরিউক 
বিষয়গুলির উপর অধ্যাপক বন্ুর গবেষণার বিস্তুত বিবরণ 
দেওয়া! এখানে অসম্ভব । কোন একজনের পক্ষে তা দুরছও 
বটে। 

অধ্যাপক বস্ুই আমাদের দেশে পারমাণবিক গবেষণার 
প্রবর্তন করেন এবং শিলে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ, 
পূর্বাঞ্চলে রিসার্চ রিআক্টরের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষে 
বছ প্রবন্ধ 'সায়েম্স আগ কালচার-এ লিখেন। 
নিউক্লিয় সংঘাত ও বিভাজন সম্পর্কে “নেচার পঞ্জিকায় 
প্রকাশিত তার ও এস. কে, ঘোষের গবেষণাটির ভূয়সী 
প্রশংস। করে রাদারফোর্ড অধ্যাপক বন্থকে একটি চিঠি 
দ্বিয়েছিলেন। 

1939 খৃস্টাব্ধে বনু বিজ্ঞান মন্দিরে অধিকর্তা ছিসেবে 
যোগদানের পর অধাপক বন্ু মহাজাগতিক রশ্মির ( কসমিক 
রে) উপর গবেষণার স্থত্রপাত করেন । ভিনি ক্লাউড চেপ্বারের 
পরিবর্তে ফটোগ্রাফিক প্রেটের ইমালসান বা প্রলেপকে আত্ননের 
গতিপথ চিষ্ছিত করার কাজে লাগান । অবশ্ঠ এর প্রাথমিক 
ধারণাটি তার নিজন্ব নয়। 1938 থুস্টাব্দে কলকাতায় ভারতীয় 
বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে এইচ. জে. টেলর অতি উচ্চতায় 
মহাজাগতিক রশ্মির সম্পর্কে নান! তথ্য জানার ক্ষেত্রে 
ফটোগ্রাফিক ইমালসান পদ্ধতি সম্পর্কে একটি গবেষণাপত্র 
পড়েন। অধ্যাপক বন্্ম এতে আকৃষ হযে বিজ্ঞানী ওরাশার 
বোথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচন। করেন। 

এরপর 1940 থেকে 1944-এর মধ্যে তিনি ডঃ বিভা 
চৌধুরীকে নিয়ে দাজিলিং, সন্দকঘু" এবং ফারিজংয়ে সাত 
হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার ফুট উচ্চতায় ইলফোর্ডের হাফটোন 
প্লেটে মহাজাগতিক রশ্মির কি প্রতিক্রিয়া! হয় জানতে চেষ্টা 
করলেন । জেই প্লেটে এমন কিছু ছাপ তারা দেখেন যা তারা 
পরিচিত কোন কণিকার অস্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন 
না। যাই হোক, নিজস্ব পদ্ধতিতে সেগুলির বিচার বিশ্লেষণ করে 
তারা জানান যে, সেই অদ্ভূত ছাপগুলি মেসন কণার অন্য 
হয়েছে. এবং ভরও বের করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মহা 
জাগতিক রশ্মির মধ্যে এই নতুন কণা ( মেসন )-এর অস্তিত্বের 
কথা বিজ্ঞানীরা এর আগে অবশ্য নানা ভাবেই জানতে 
পেরেছিলেন। কিন্তু তার ভরট1 অঠিক ভাবে না জান! পর্ধস্ত 
তার অন্তিত্বকে মেনে নেওয়1 যাচ্ছিল না! । অধ্যাপক বনু ও 
চৌধুরী সেই কাজটি করে নিঃসন্দেহে মহাজাগতিক রশ্মিতে 
মেসন কণার অস্তিত্বকে গ্রমাণ করেন । এই কণা ইলেকই্নের 
চেয়ে ভারী কিন্ত প্রোটনের চেয়ে হাল্কা । তাদের হিসেবে 
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এই ভদ্ের গড় পরিমাপ (21655 40) ৪), অর্থাৎ, ইলেকটনের 
চেয়ে প্রায় 200 গুণ ভারী ০ -. ইলেকটনের তর )। তাদের 
এই কাজটি “নেচার* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে 
আরও পরীক্ষা! নিরীক্ষার জগ্কা আরও ভাল গ্রেটের দরকার 
ছিল। বুদ্ধের দরুণ তা সস্ভব হয় নি এবং বিভা চৌধ্রীও 
ইংলণ্ডে চলে যান। ফলে অধ্যাপক বস্ত্র এ ব্যাপারে আর 
এগোতে পারেন নি। 

পরে ব্রিস্টল বিশ্ববিগ্ঠালয্নের অধ্যাপক ,পি. এফ. পাওয়েল 
৪ একই পদ্ধতিতে আরও উন্নত ধরখের প্রেট' নিক্কে পরীক্ষা 
করে দেখেন ষে; ভারী পাই মেসন ক্ষয় হয়ে হাক্ষ! মিউ মেসনে 
রূপাস্তরিত হুয়। তার ছিসেবে যিউ-মেসনের ভরের পরিমাণ 
(2135: 15)75 ॥ অধ্যাপক পাওয়েলকে এই কাজের জন্য 


1950 খৃস্টাবে পদার্থবিষ্ভায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। 
অধ্যাপক বস্থু ও চৌধুরী পাই-মেসন ও মিউ-মেসনের কথা 
বলেন নি ঠিকই । বিস্তফটো গ্রাফিক প্রেটের সাহায্যে তারাই সর্ব- 
প্রথম মেসনের ভর মোটামুটি সঠিকভাবে নির্ণয় করেছিলেন এতে 
ফোন সন্দেহ নেই । অধ্যাপক পাংয়েলও একথা তার বইয়ে 
হ্বীকার করেছেন। তাই অনেকের মতে, পাওয়েলের সঙ্গে 
অধ্যাপক বন্থু ও চৌধুরীকেও যৃগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার 
দেওয়া উচিত ছিল। 

এব্যাপারে তিনি 195] থুষস্টাবের ফেব্রুয়ারীতে ইত্ডিয়ান 
রেডিওলজিক্যাল কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে বলেছিলেন, 
...পরীক্ষামুলক বিজ্ঞান এবং প্রঘুক্তিতে আমরা যে কত ধীর 
পদক্ষেপে এগোচ্ছি তা আমি আমার এই অভিজ্ঞতা থেকেই 
বুঝতে পারি। পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানে মৌল গবেষণা করতে 
আমরা সকলেই আগ্রহ্ট। কিন্তু নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন করতে যে 
কষ্ট দরকার তা ত্বীকার করতে আমরা প্রস্তত নই। খারা 
কই করে সেই প্রবৃত্তির উদ্ভাবন করবে আমর! তাদেরও মূল্য 
দিই না। আমর] চাই আমাদের গবেষণার জন্য গ্রয়োজনীম্ব 
ষস্্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি হয়ে আমাদের হাতে যেন 
£রেডিমেভ' অবস্থায় তুলে দেওয়। হয়| পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান 
এবং প্রযুক্তির অগ্রগতি পাশাপাশি চলে। এককে বাদ ও 
অপরের অগ্রগতি হতে পারে না।” 

আমরণ এবার অধ্যাপক বন্মুর ক্লাউড চেস্বাকের একটি 
পরীক্ষার কথা বলব । সময়ের বিচ:'রে এটি অবস্থা তাঁর অনেক 
আগের কাজ । আমরা আগেই বলেছি ষে, অধ্যাপক বজ্ছু 
ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে উইলসনকে ক্লাউড চেথ্বার তৈরি 
করতে দেখেছেন। পরে তিনি বাঁলিনে রেগেনারের তত্বাবধানে 
বিশেষ ধরণের ক্লাউভ চেম্বার তৈরি করে তাতে বিভিন্ন আফ্নিত 
কণার গতিপখ নিয়ে পরীক্ষা-নিদীক্ষ।' 'করেন। এ ব্যাপানে 
এফাঁট উদ্লেখযোগ্য বিষ হল জাশ্সিম জার্মানির রিজেনধার্গ 


আন ও বিজ্ঞান: 


[98তম বর্ধ, 11শ-12শ সংখ্যা 


বিশ্ববিষ্ভালয়ের টি: জে. ট্রেন ক্লাউন্ড চেস্বারের ইতিহাস লিখতে 
গিকে 1916 ও 923 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত ছুটি গবেধণ! পন্র পড়ে 
দ্বেখেন যে অধ্যাপক বস্থুই প্রথম' আলফা! কণার সংঘাতে 
নাইট্রোজেন নিউক্লিয়াসকে ভাঙ্গতে সমর্থ হন! এতদিন 
এধরণের কাজ ব্লাকেটই শুরু করেছেন এরকম একটা ধারণ। 
বিজ্ঞানীদের ছিল। বিজ্ঞান ট্রেন নিজে এ ব্যাপারে একটি 
মজার চিঠি (7 নভেম্বর, 1973 ) অধ্যাপক বন্থুকে লিখেছিলেন । 

অধ্যাপক বস্থুর তত্বাবধানে হরপ্রসাদ দে, শ্যাধাক্ষাস 
চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকাস্ত সাহা প্রম্থখ বস্থবিজ্ঞান মন্দিরে 
ক্লাউড চেগ্বার নিয়ে পরীক্ষা শুক করেন। অধাপক চট্টোপাধ্যায় 
ও সাহা! দেই স্বগে বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরেই কৃত্রিম তেজক্রিঘ্তার 
উপর গবেষণা শুরু করেন। কথিত আছে, অধ্যাপক 
চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম ইউরেনিয়ামের স্বতঃম্ফৃর্ত বিভাজন প্রথম 
লক্ষ্য করেন! কিন্ত অধ্যাপক বস্থ এ ব্যাপারে নিশ্চিত না 
হওয়ায় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা প্রকাশিত হয় নি। 
পরে দুই রাশিয়ান বিজ্ঞানী 00208 ও 10:০৮ এই 
কাজের গৌরব পান। 

চৌন্বকধমী পদার্থ ও তাদের ধর্ম নিক্বপণে অধ্যাপক বসুর 
গবেষণাগুালির মধ্যে “বোস-স্টোনার স্ষত্র' খুবই বিখ্যাত। 
তারই গবেষণার ফলে প্যারাম্যাগনেটিক ও বিরল-মৃত্তিকা 
আয়ন সমৃদ্ধ সরল ও জটিল যৌগগুলির চৌদ্বকত্ব পরিমাপ বরা 
সম্ভব হয়েছে। | 

উদ্ভিদ শারশরবৃত্ত সম্পকে দেবেজ্্রমোছুন বস্তুর গবেষণার 
মধ্যে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করত। জগদীশচন্ত্র উদ্ভিদের 
বৃদ্ধি, বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া, উদ্ভিদের -“দ্গাস প্রভৃতি 
নিক্ধে যে সব পরীক্ষা করেছেন দেবেন্দ্রমোহন চেয়েছিলেন জীব 
রসায়ন (বায়োকেমিদ্ট্রি ) ও জীবপদার্থবিষ্যার (বায়োফিজিকস ) 
দৃষ্টিভঙ্গিতে সেগুলিকে ব্যাখ্যা করতে এবং তার গবেষণাকে 
সম্পসারিত করতে । এ ব্যাপারেও তিনি প্রভূত গবেষণা 
করে গেছেন । 

যাই হোক, দেবেজ্মোহনের গষেষণার কথা বলতে গেলে 
লেখ! দ্বীর্ঘ হয়ে যাক এবং তা সাধ্রও বাইরে একথা বলেছি। 
এখন ছুটি কথা বলে শেষ করছি। তিনি তার সপ্ততিতম 
জন্মদিনে বন্থুবিজ্ঞান মন্দিরে বলেছিলেন, ***.*.বিজ্ঞান ঠিক 
শিল্পকলার মত. নয় । এর ক্রমোরতির একটা ধারাবাহিকতা 
আছে। এমন কিঃ বৈজ্ঞানিক চিস্তাধাক্াঘ় একটি বৈপ্লবিক 
অবধানের দাবিদার হতে হলে বর্তমান জ্ঞানধারার সঙ্গে তার 
ফিছুট। সাহৃজ্য রাখতেই হনে আর তাতেই, উপ্ত হবে 
ক্রমবিকাশের বীজ । ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস রচক্গিতার। 
্বেধেম্ত্রমোহনকে' উপেক্ষা করার আগে এ কখাগুধি মনে 
রাখলে ইতিহাসকেই সম্মান দেবেন। 


৯ 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


বর্ণানুক্রমিক দ্বিতীয় ষাগ্মানিক বিষয়সুচী 
ভুলাই থেকে ভিসেম্বর--1988 
ব্ষিয় লেখক ্‌ 
অস্কুরস্ত শক্তির উত্স সন্ধানে দিলীপ কুমার সরকার 
অবিন্মরণীর চিকিৎসাবিজ্ঞানী জীবন কোমার ভূত্য শচীনন্দন আটঢ্য 
অমাহ্ুধিক সমর সজ্জ। অতসি সেন 
অস্থিরমতি বর্ষা শিবচঙ্গ ঘোষ 
আমাদের কথ। 
আণবিক ছাকনী--জিওলাইট বিশ্বনাথ দাশ 
ই-ডি-টি-এব ব্যবহার : নতুন ভ।বনাচিস্তা তারাশঙ্কর পাল, কৃষ্ণা চৌধুরী, 
অঞ্জলি পাল 
ইণ্টারকাম--মডেল তৈরি মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় 
. উভচর প্রাণীর বংশরক্ষা অজিতকুমার মেদ্দ 
উভচরদের বাৎসল্য উৎপলকুমার দাশ 
এল্পেরাস্তে। ভাষাশিক্ষা ৫4) প্রবাল দাশগুগ্ 
(5) 
(6) টি 
ওজোন সমস্তা উদয়ন ভট্টাচাঁধ 
কাগজে ছবি তোলা অজিত চৌধুরী 
কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষা মনোজ ঘোষ 
কৃত্রিম রেশম--ভিক্কোজ রেয়ন সুব্রত সরকার 
জিন নিবে কারিগরি অমিয়কুমার হাটি 
জীবনের অভিব্যক্তি গর্বেন্্ুবিকাশ করমহাপাত্র 
জীববিজ্ঞানের বাণিজ্যিক প্রয়োগ লমীরণ মহাপাক্স 
জীবজগতে ভাব বিনিময় অতস্ি সেন 
জৈব ও রাসায়নিক হৃদ প্রীপকৃমার দন্ত 
চমের পুষ্টিমুল্য ও নিরামিষ ডিম নিমাই দে 

ডঃ দেবেন্্রমোহন বস্তু গোপালচচ্ছ ভট্রাচাধ 
ডঃ দেবেজ্্রমোহন বসু ২ শতবর্ষ স্মরণে কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডিটারজেণ্ট বনাম সাবান | নুত্রত শীল 
ভাইনোসরের রহ্ত সন্ধানে ক্ষিতীন্্রনারায়শ ভট্টাচার্য 
ঘবী-ডি ছবি প্রসঙ্গে স্বরূপ মুখোপাধ্যায় 
দেবেজ্রমোহন বনু বৈজ্ঞানিক কর্ণকৃতি ুগলকাস্তিঃরায় 
ছুম্থেপ্ের গণিত কনককাস্ি দাশ 
রী বোর ও পরমাণুর সৌর জগৎ সর্ষেন্দবিকাশ করমহাপাত্র 


235 
256 
259 
311 
26? 
299 


341. 


224 


423 
253 
358 
399 
391 
3573 
280 
241 
273 
545 
361 
399 
276 
420 
379 
414 
263 
326 
%16 
429 
574 


309 . 


মাস 

জুলাই 

জ্লাই 

জুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 


অক্টোবর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
নতেম্বর-ভিসেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
ভুলাই 


অক্টোবর 
নভেম্বর ডিসেম্বর 


নভেম্বর-ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 

ভুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
নভেগ্বর-ডিসেম্বর 
অগাস্ট-সেন্টম্বর 
নভেম্বর-ভিসেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
নতেম্বর-ডিসেম্বর 
জুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
নভেন্বর-ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
অগাস-সেপৌরর 


লিষম 


নে।বেল [বিজ্ঞানী কালো কুব্বিয়। 
নোবেল পুরস্কার--1985 

পরিবেশ দূষণ ও আসিড বৃষ্টি 
পরিবেশ দৃদণ রে।ধে বক্ষে ভ্ুমিক। 
পরিবেশে সীশাধাত 

পরিষদ সংবাদ 


পুস্তক পরিচয় 

পেস্ট নিয়গ্কণে হর্মোন 

প্রগতির চাবিকাঠি-_-সিলিকন টিপস্‌ 
বিশ্বস্থপ্ির সময় সন্ধানে 

বিশ্বধাগ্ধ দিবস, ক্ষুধা! এবং মারণাস্ত্র 
বিজ্ঞান বিচিত্র 

বিচিত্র গ্রাণী--নিরপু মরু মৃষিক 


বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রম্য রচন। ও বিজ্ঞান কল্পগঞ্স গ্রুসঙ্গে 


ব্যাটারিৰীহীন রেডিও ( মড়েল তৈরি ) 
বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক বিবর্তন 
প্যাক বজ 


ভারতবর্য় বিজ্ঞানী--প্রবৃদ্িবিদ সমাজের গ্রৃতি প্রশ্ন 


ভারত পথিকৎ__প্রফুল্পচন্জ 
ভিটামিন--ভিটামিন 

ভূমিকম্প £ কোথায় হবে ? 

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি ও কেন? 
ভেবে কর 

ভেবে উত্তর দাও 

মহাকাশ যুদ্ধ 

মনোবিজ্ঞানে উপেক্ষিত 

মহঘি কণাদ্দ : পরম]1ণুবাদ 

মাছের গ্রণে।িত প্রজননের আবশ্তকত। 
মৃত্যু তত সহজ নয় 

বগের ব্যবধান ও মূলযবোধ 

ষে পাখির] উড়তে পারে না 
রবীজ্রমানসে বিজ্ঞন ও আচার্য সত্যেন্্রনাথ 
রেনে দেকার্তে 

রোবট-শৃঙ্খল 

শক্তি উৎপাদন ও জনন্থাস্থা 

শোক সংবাদ 


£ খ ] 
জোখক 


প্রশান্ত প্রামাণিক 
গভংকর 

অন্বরীষ গোম্বামী 
প্রসেনজিৎ সরকার 
অর্ণব কুমার দে 


পঞ্চানন পাল 
শিবচন্দ্র ঘোষ 
খতিংকর দত্ত 

শুভব্রত রায়চৌধুরী 
সলিল কুমার চক্তবর্তা 
কালিদাস সমাজদার 
সত্যরঞ্ন পাও? 
রাধাগোবিন্দ মাইতি 
বিমলেন্দ্ মিজ্র 

দীপেন ভষ্টাচাধ 

মনীশ প্রধান 
সত্ারঞ্জন পাণ্ড। 
মিছির সিংহ 
রতনমোহুন খা 
হেমেম্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


শিবনাথ থা 
মনোজকুমার সিংহরায় 
সৌমিত্র মজ্ষদার 
জয়ন্ত বস্তু 

রমেশ গাশ 
প্রভাসচজ্জ কর 

মৃদুল সাড 

রুছিদাস সাহা? 

মায়া দেৰ 

নারায়ণ চক্রবতণ 
শ্রীক্কমার রায় 
নন্দলাল যাইতি 
সৌমিজ মজুদার 
প্রবীরকুমার আদিত্য 


280 
402 
245 
422 
329 
266 
335 
414 


*25? 


284 
237 
339 
264 
305 
315 


261 
313 
81 
368 


269 
356 
364 
391 
262 
334 
428 
290 
302 
382 
421 


247 


354 
338 
280 
368 
376 
320 


মাল 

ুলাহ 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
সুলাই 
নভেম্বর-ভিসেম্বর 
'গাস্ট-সেপ্টেম্বর 
ভূল।ই 
অগাস্ট-সেপ্টেপ্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
ভূলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
জুলাই 
অক্টোবর 
জুলাই 
অগাস্-সেপ্টেপ্ছর 
অগাস্ট-সেপ্টেপ্ধর 


ভুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অক্টোবব 
অস্ট্রে(বব 


অগাস্ট-সেপ্টে্বর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
নভেম্বর-ভিসেম্বর 
জুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টে্বর 
নভেম্বর-ভিসেম্বর 
অগাস্ট-সেন্টেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
নভেগ্বর-ভিসেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
জুলাই 

অক্টোবর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 


দলাই 


[ গ ] 


বিষয় লেখক 
সবুজ শক্তি ও জামর। বিশ্বনাথ দাশ 
সাধ শতবর্ষের আলোকে আলফ্রেড নোবেল | হুর্ষেন্ুবিকাশ করমহাপাত্র 
সম্ভাবন। ও জয়! বিভাস চৌধুরী 
সামূস্থত্রে উত্তেজন! প্রবাহ জগাশিশচঙ্জ বনু 


সিঙ্গাপুর শহরের পরিবেশ উন্নয়নের মূল চারটি নীতি তারকমোহন দাঁস 
০গীরজগতের স্টির রইস জগ দশচগ্রা ভটাচাখ 
হাক্কা উপাদানের কংক্রিট শস্করীপ্রসাধ রায় 
হিরোসিমা ও নাগাসাকি- চল্লিশ বছর আগে ও পরে অমরনাথ রায় 
হিরোসিমা আর নয় 


হোমি জাহাঙীর ভাবা শারায়ণ ভট্টাচা্ধ 


229 
37? 


419 


286 
295 
388 
288 
33? 


324 


এ 
জুলাই 
শভেম্বর-ডিসেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
জুলাই 
'অগ|স্ট-জেপৌশ্বর 
অগ।স্ট-সেপোেম্বর 
শভেম্বর-ভিসেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টে্বর 
অগাস্ট সেপ্টেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 


লেখক 


অন্বরীষ গোন্বামী 
অতি লেন 


অজিহ কুমার মেদ্দা 
অমিষকুমার হাটি 
অর্নবকুমার দে 

অজিত চৌধুরী 

অমরনাথ রা 

উন্নয়ন ভষ্টাচাধ 
উৎপলকুমার দাশগুপ্ত 
খতিংকর দত্ত 

কনককাস্তি দাশ 
কালিদাস সমাজদার 
কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য 
গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্ 
জয়স্ত বন্সু 

জগদশিশচন্দ্র বনু 
জগদশিশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
তারকমোহুন দাস 
তারাশঙ্কর পাল, কফ চৌধুরী ও 
| অঞ্জলি পাল 
দিলীপকুমার সরকার 
দীপেন ভট্ার্য 

শর্ধলাল নাই 

নারায়ণ ভট্টার্গাধ 

নিমাই দে 

শাবায়ণ চক্রবত্টা 

পঞ্চানন পাল 


জ্ঞান ও বিজ্ঞান 


বর্ণানুক্রমিক দ্বিতীয় যাম্মাসিক লেখকসচী 
জুলাই থেকে ডিসেম্বর-_1985 
বিষয় 


পারবেশ দূষণ ও আসিভ বৃষ্টি 

অমানুষিক সমর সর্জজ 

জীবজগতে ভাব বিনিময় 

উভচর প্রাণীর বংশরক্ষা। 

জিন নিরে কারিগরি 

পরিবেশে সাঁসা ধাতু 

কাগজে ছবি তোল? 

ছিরোশিম। ও নাগাসাকি--চল্লিশ বছর আগে ও পরে 
ওজোন সমস্যা 

উভচরদের বাৎসল্য 

পেস্ট নিয়ঙ্রণে হর্মোন 

দুঃহ্বপ্ের গণিত 
বিশ্ব থা দিবস, ক্ষুধা এবং মরণাস্ত 
ডঃ দেবেন্দ্র মোহন বসু £ শতবর্ষ স্মরণে 
ডাইনোসরের রহস্) সন্ধানে 

ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বন্ধু 
মহাকাশ যুদ্ধ 
নামুস্থত্রে উত্তেজন] গ্রব।হ 

সৌরজগতের হষ্টির রহম্ব 

সিজাপুর শহরের পরিবেশ উন্নয়নের মূল চারটি শীতি 


ই. ডি. টি-এর নতুন ভাবনা চিস্তা 
'অফুরস্ত শক্তির উৎস জন্ধানে 
ব্যাটারীধিহীন রেডিও ( মঙ্জে তৈরি ) 
রেনে দকাতে 

হামি জাহাঙ্গীর ভ।ব। 


: ডিমের পুষ্টিমলা ও নিরামষ ডিম, 


মে পাখির] উড়তে পারে ন| 
পরিষদ সংবাদ 


ও 
245 
259 
394 
404 
223 
329 
375 
288 
404 
425 
257 
374 
339 
414 
326 
99 
290 
23] 
295 


341 


235 
26] 
368 
329 
&20 
33] 
335 


ম% 


হুলাই 
জুলাহ 
নভে্বর-ডিসেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্েম্বর 
অক্টোবর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেরম্ব 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
জুলাই 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর-ডিসের 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
জুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অগাস্ট-গেপ্েম্বর 


অক্টোবর 


ভুলাই 

জুলাই 

অক্টোবর 
অগাস্ট-সেপৌম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অগাস্ট সেপ্টে্বর 


লেখক 


প্রবাল দাশগুপ্ত 


প্রর্মশীপকুমার দত 
প্রবীরকুমার আদিত্য 
প্রশাস্ত প্রামাণিক 
প্রভাসচন্জ্র কর 
প্রসেনজিৎ সরকার 
বিশ্বনাথ দশ 


বিমলেন্ মিত্র 
বিভাস চৌধুরী 
মনোজকুমার সিংহরায় 
মনীশ প্রধান 

মনোজ ঘোষ 

মায়! দেব 

মুল সাও 

মিছির সিংহ 
মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় 
হ্গলকাস্তি রায় 
রতনমোহন খ] 
রমেশ দাশ 
রাধাগোবিন্দ মাইতি 
রামকুষণ মৈত্র 
রুহিদাস সাহা 
শচীনন্দন আঢ্য 


শন্করীপ্রলাদ রায় 
শিব লাথ খা 
শিবচন্তর ঘোষ 


শুভব্রত রায়চৌধুরী 

. শুভংকর 

শ্বীকুমার গ|য় 

সলিল কুমার চত্র'পত। 
সত্যরঞ্রন পাণড 


সমীরণ মহাপাত্র 
সুত্তলীল 


! উ ] 
[বধয় 


এস্পেরাস্তো ভাষাশিক্ষা (4) 
্ (5) 
(6) 
জৈব ও রাসায়নিক যুদ্ধ 
শক্তি উত্পাদন ও জনস্বাস্থ্য 
নোবেল বিজয়ী কার্লে। রুব্বিয়া 
মহধি কণাঁদ £ পরমাণুবাদ 
পরিবেশ দৃষণ রাধে বৃক্ষের ভূমিকা 
সবুজ শক্তি এবং আমর! 
আণবিক ছাক্ণী--জিওলাইট 
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে রম্য রচনা ও বিজ্ঞান কপ্পগঞ্জ গ্রসঙে 
সম্ভাবন1 ও জুয়া 
“ভবে কর 
বৃদ্ধ বয়সে শারীরিত্ব বিবর্তন 
কীট-পতঙ্গের আত্মরক্ষা 
যুগের ব্যবধান ও মূল্যবোধ 
মাছের প্রণোদিত প্রজননের আবশ্যকতা 
ভাগতীয় বিজ্ঞানী প্রযুক্ষিবিদ সমাজের প্রতি প্র্থ 
ইণ্টারকাম--মডেল তরি 
দেবেন্ত্রমোহন বস্থুর বৈজ্ঞানিক ক্কৃতি 
ভারত-পথিকত-গ্রফুল্লচন্ত্র 
মনোবিজ্ঞ।নে উপেক্ষিত। 
বিচিত্র প্রাণী _নিরন্ মরু-মুষিক 
হালির ধূমকেতু 
মৃত্যু তত সহজ নয় 
অবিম্মরণীয় চিকিৎস। বিজ্ঞানী জীবক কোমার তৃত্য 


হান্কা উপাদানের কংক্রীট " 
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস কি ও কেন ? 
অস্থির মতি ব্য! 

পুস্তক পরিচয় 

প্রগতির চাবিকাঠি সিলিকন [চিপস্‌ 
নোবেল পুরস্কার--1985 

রবখশ্র মানসে বিজ্ঞান ও আচায মতোঙ্রন|৭ 
বিশ্বস্ুটির সময় সন্ধানে 

বিজ্ঞান বিচিত্রা 

ব্ল্যাক বক্স 

জীববিজ্ঞানের বাণিজ্যিক প্রয়োগ 
ডিটারছেণ্ট বনাম সবান 


253 
358 
399 
26 
320 
250 
381 
422 
229 
299 
315 
419 
262 
313 
350 
354 
427 
363 
424 
429 
269 
302 
305 
408 
247 
256 
388 
391 
31] 
418 
284 
402 
280 
297 
264 
321 
361 
263 


মাঠ 


ভুলাই 
অক্টোবর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টে্থর 
জুলাই 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
শভেম্বর-ডিসেম্গর 
জুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেষ্বয় 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর-ডিষেম্বর 
ছুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
অক্টোবর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
নভেম্বর-ভিসেম্বর 
নভেষ্ধর-ডিসেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর : 
অগাস্ট সেন্টেম্বর 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
জুলাই 
জুলাই 
লভেগ্বর-ভিসেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেখষ 
অগাস্ট-সেন্টেম্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 
অগাস্ট-সেশ্টেশ্বর 
নভেম্বর-ডিসেম্বগ 
অগ।স্ঠ-সেপ্টগর 
নাই 
স্ুলাই 
অক্টোবর 


অক্টো বর 


জুলাই 


লেখক 
সুজাত সরকার 


নুর্ষেম্্বিকাশ করমছাপাত্ত 


সৌমিজ ম্ত্রমদার 


প্রূপ মুখোপাধ্যায় 


ছেমেশ্রনাথ যুখোপাধ্যায় 


[ চ ] 
বিষয় 
কতিম রেশন--ভিক্কোজ রেয়ন 
নীলস বোর ও পরমাধুর লৌরজগৎ 
জীবনের অভিব্যক্তি 


সাধ শতবর্ষের আলোকে আ্যআলঙ্রেন্ড নোবেল 


ভেবে উতর দাও 


যোৌবট-শৃঙ্খল 
ঘী,-ডি ছবি প্রসঙ্গে 
ভিটামিন- ভিটামিন 


241] 


309 


343. 


377 


334 


428 


376 


416 


356 


মাঁস 

জুলাই 
অগাস্ট-সেপ্টেম্বর 
অক্টোবর 
নভেম্বয়-ডিমেম্বর 
অক্টোবর 
নভেঙ্বর-ডিসেম্বর 
অক্টোবর 
নভেম্বর-ডিসেম্বর 


অক্টোবর 


ধর্মীয় বিজ্ঞান পরিহের পক্ষে জীমিহিরকৃমার ভষ্টাচার্ঘ কক পি-23. বাজ। বাছুন উট, কলিকাতা-760 008 থেকে খাবাদিত 


এবং ছাগাগ্রোশ, 3717, যেনিদ্বাটো্গ! লেন, কজিডান্তি-700100) হইব কত “ক তুত্তিত । 


পতি)ত্ালাথ বসু বচল। সকললন 


এই গ্রন্থে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
প্রায় সব রানাই সঙ্কলিত হয়েছে । 


ম্বশ্য £__- 30 টাকা 


আযালবাটী আইনস্টাইন 


€ পরিবধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ) 
লেশ্রক-_প্রিজিশচজ্ফ্র ন্লায় 


| মহাবিক্তানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবনী ও বৈজ্ঞানিক 
গবেষণা সহজ ভাষায় পরিবোশত হয়েছে | 


স্কুল্য :-_- 25 টাক্র। 


প্রক্কাশক- বঙ্গীয় বিজ্ঞান পারিষছ 
2-23, রাজা রাজকুষ্ চ্ট্রীট, 
কলিকাতা-7090996 
ফোন £ 55-0659 


০ রা ও ও ৬ ০ ও ও ও ও ও ও বট ও ও ও ও ৩ ও ওযা $ ও ও ওযা ও ও ও ও ও গা ও ও ও ও ও ও ও ও + ও ও ওর ও ওর ও গু $ ওটি ০ ও ও ও + ও ও ও ও রও ঝা ও পার ও ও ও ও + ঝা * গা * ও + ঝা ৬ ধা, * বট ৫ গু ও ও ৫ ওর ও বাট ৬ গা ও ও ও ও 


এর ও ওর ও ওর ৬ খা ৬ ও ৩ ও ও ও ৬ ওর ও ও ও ও ও ও গার ৬ ভাট ৬৬ গে * ওর ৬ ও ৬ ও ও টে ও ও ও ও * ওরে ওর ও গর ও গর ৬ গু ও ও ও এ + খর গা ও ও ৬ গাও রঃ ্ ৫ 


০ গা ও ওরে ও ছি ও ও ও গার ও পর ও ৫ ০ ও ৬ গর ০ ধর ও ও ও খর ও ও ও পরে) ও ওর ও গার ও ও ও গা ও টে ৬ গা ও ও ও ও ও ও ও ওর ও ও ৬ গে ও গা ও ও ও ওটি ও গার ও থর ও ওর ও গার ও গর হীন 
ষ 


৩ বার $ ও ৬ ও ও ও ও ওটি ও গর ৬ ও ৬ ও ও পাটি ও ও ও টি ও ওটি $ খাট ও ও ও ওটি ও খর ও ও ৬ ওটি $ ওটি $ বর হট ও ও ... টি ও রে $ ও € গাও গু + গার ও খরচও গু ও ও ও ৩ ও ও ও » ও ও গু ওর ও থর৬ গার $ গা ও ও ও ও ৬ ৫ ও ও ও গার ও ওর 
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জীবনমুখী শিক্ষার জপায়ন, 
সং, তিত নুন জোয়ার 


পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রষ্ট সরকারের আট বছরের ইতিহাসে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক আমূল 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, শিক্ষাকে দ্গীবনমুখী করে তোলা এবং সবস্তরে 
শিক্ষাকে পৌছে দেওয়ার মহান কর্তব্যে ব্রতী বর্তমান সরকার । শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসানে একটা 
সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরে এসেছে । 

এ রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে করা হয়েছে অবৈতনিক । প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামুল্যে 
পুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে একমাল্ল পাঠ্য ভাষা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া 
হয়েছে। এছাড়া ২২ হাজার শিক্ষাকেন্দ্রে ৬ লক্ষেরও বেশী ব্যন্তিকে বক্বক্ক শিক্ষা প্রকজের আওতায় 
আনা হয়েছে । প্রথা বহিভ'ত শিক্ষা প্রকল্পেও ১৬ হাজার কেন্দ্রের মাধ্যমে শহর ও প্রামের ছেলেমেস্পেদের 
কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌছে দেওয়া হচ্ছে। অবাঞ্কিত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুত্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 
গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মেদিনীপুরে সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে “বিদ্যাসাগর 
বিশ্ববিদ্যালয়” ৷ উচ্চ শিক্ষাকে গবেষণামূখখী করার প্রচেষ্টা রয়েছে অব্যাহত । সংস্কৃতির ক্ষেন্রে 
ঘটেছে নবজাগরণ। পুরাতন এঁতিহ্যকে অক্ষুঞ্জ রেখেও অবক্ষয়ী সংস্কৃতির পাঙ্টা নতুন সংস্কৃতির 
বিকাশ ঘটেছে গত আট বছরে এই সরকারের নানা উদ্যোগের মাধ্যমে । “রাজ্য সঙ্গীত একাদেমি' 
“লোক-সংস্কুতি পর্ষদ, “গিরিশ মঞ্চ” মধুসূদন মঞ্চ, আর্ট গ্যালারি, আর্ট ফ্রিক্ম থিক্সেটার ও সম্ট 
লেকে নির্মীয়মাণ কালার ফিক্ম জ্যাবরেটরি-_দরকারী প্রচেষ্টার নিদর্শন ৷ এছাড়া নবীন ও প্রবীগ 
লেখকদের বই প্রকাশের অনুদান, দুঃস্থ নাট্য ও খান্তরা শিজী, চিন্ন ও ভাক্ষর্য শিল্পী এবং সঙ্গীত শিল্পীলহ 


সংক্লিষ্ট গোষ্ঠী ও সংগ্থাকে আথিক সাহাষ্া-_সবই বর্তমান সরকারের বিশ্বেচনা প্রসূতি । শিল্পা. 


সুষ্টির ক্ষেত্রে বিশিষ্ট প্রতিভার স্ীকতি হিসাবে 'অবনীন্দ্', “আলাউদ্দীন” ও “দীনবঙ্গু' পুরক্ষারের প্রবর্তন 
--বামফ্ ন্ট সরকারের নজিরবিহীন কৃতিত্ব । 


সুম্থ সংস্কতির বিকাশে 
বামফ্.প্ট সরকার বদ্ধপরিকর: । 


পশ্চিম দরবার 


আই সিএ ৫৭৬৩/৮৫ 
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